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সংসারজগ্তান্ত নিদেশমন্তর। 
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চ্রিক্রমাধ্যস্ত নিবদ্ধ ॥ 
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সআআচ্পম্্য ক্ষ স্ণন্রচ্ত্ক্র 





অন্ত্যবিবরণ 


- ৯০৩৯৯ িটি 


চরমভাবের পূর্ববাভাম 


সাধুত্ক্রগণের সতিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ 

কেশবচন্দ্রের মধা জীবনে অন্তিম জীবনের সমুদার উপাদান সংগৃহীত 
হইয়াছে । এখন সেই সকলের" নব নব বিকাশ হষঈটবার সময় উপস্থিত । 
ব্রঙ্গোপাসনার ভূমি তিনি সুদৃঢ় করিয়াছেন ; ভগবদারাধনা রসম্বরূপের সাক্ষাৎ 
দর্শনে পধাবস্ন হইয়াছে । তিনি এখন ভক্তির সাগরে সন্ভরণ দিতেছেন। 
ব্রঙ্গ এখন তাহার জীবনে আবিভূতি। ভক্তবৎসল কি কখনও একাকী ভক্তু- 
হৃদরে আবাস নিম্মাণ করেন 2 তিনি আদিলেই তাহার ভক্তগণ তাহার 
সঙ্গে আপিবেনই আপিবেন | কেশবচন্দ্র অনেক দিন পূর্বে ( ১৭৯৮ শক, 
১৫ই ফান্তুন ; ১৮৭৭ খু, ২৫শে ফেব্রুয়ারী) বেখানে ঈশ্বর, সেখানে ভক্ত” 
উপদেশে ) বলিঘাছেন, “যেখানে ঈশ্বর, সেখানে তীভার প্রি শিষ্যগণ বসিয়া 
আছেন | যেগানে ঈগর, সেখানে ভক্ঞবুন্দ 7 যেখানে ভক্তবুন্দ, স্খোনে ঈশ্বর | 
স্বর্গ কখন খালি হইয়া আছে, ইহা ভাবিতে পার না। অতএব ইহা সত্য 





কগ। যে, ঈশ্সরাকে ডাকিলে, তাহা সঙ্গে তীহার ভন্ত পাঘকগণও আসেন |” 
এখন ! ১৮-১ শুক, ১৯ীনে টুজাষট ; ১৮৭৯ খুঠ লা জুন; “পরিলোকবাপী মাধু” 
উপদেশে ) তিমি বলিতেছেন, । ১৬ই শ্রাবণের পশ্মতকে ডুষ্টব্য ) “রছজ্ঞানী 








হইয়াছি বলিযা কে 


[লেগ 


রক্গকে লইয়া নিজ্জনে থাকিব, নানি প্রয়োজন নাই, 





১৪৩৮ আচাষ্য কেশুবচন্জ 

ভালবাসিতেষ্ট হইবে । ঈশ্বর আছেন, তাহাকে দেখিব, এই সপৃহায় ঈশ্বরকে 
দেখিতে পারা ঘায়। যে স্পা ঈশ্বরকে আনরন করে, সেই স্পৃহাই আবার 
সাধুকে আনরন করে। ভদ্দি উক্তবংসলকে আনয়ন করে, ভক্তি সাধুনজ্জনকে 
দেখাইয়া দের। এক 


চে 


চ্ছার় ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হই । যে ভক্তবংসলের রূপ 
দেখে, সে ভক্তের রূপ দেখে | এই ছুই বিধি, ছুই মন্ত্র এক | সাধু ছাড়া ঈশ্বর 
নেন, ঈশর ছাড়া সাধু নহেন ৮ 

পরলোকবামী মাধুগণ আমাদের দর্শনের বপ্ হইতে পারেন কি না, এই 
প্রশ্ন উত্থাপন করিয়। তাহার মীমাংসাস্থলে কেশবচন্ত্র বলিয়াছেন £-খিখন 
নয়ন হইতে প্রেমধার। বহে, তাহার ভিতরে ব্রদ্ধ প্রতিবিদ্বিত হয়েন, ব্রশ্গের 
সন্ত। প্রতিবিদ্গিত হর। তোমার আদার ইচ্ছাধীন একথা নহে । আমাদের 
ইচ্ছা! চরিতার্থ হইবে, আশা করিতে পারি ন।। এসব ভভ্ভির নিয়মে নিয়মিত 
হইবে। আজ সাধুর নাম উচ্চারণ করিতেছে না, এমন সময় আলিতেছে,- 
এমন সমগ্ধ আসিবে, হে সদর সমস্ত সাধুকে নিকটে দেখিতে হইবেঃ তাহাদের 
সকলের ভাব গ্রহণ করিতে ভইবে। ইহলোকেই জীবন শেষ হইল, তাহা 
নহে। কত সাধু আছেন, ধাহাদিগকে দেখি নাই, নাম শুনি নাই, পরলোকে 
তাহাদের লঙ্দে দেখ। হইবে! ক্ষুদ্র বুদ্ধির কথা পরিতাগ করিয়া, ভক্তির 
কথা শ্রবণ কর। ভণ্তিপুর্ণ চক্ষু উজ্জল হইবে, নদী পর্বত পংসার যে কোন 
স্থানে খে কোন পনয়ে কেবল ভক্তির নয়ন খুলিবে, আর দেখিতে পাইবে, 
অমুক সাধু আপিরাছেন। আর একটি ঈশ্বরপ্রেরিত মহাত্মা আমিলেন, ভক্তিহ..- 
সাগরে টানিয়া লইয়া ক্রীড়। করিতে লাগিলেন যদি ভক্তিনয়ন থাকে, 











এখনই দেখিতে পাইবে, স্থখ অনুভব করিবে, অনেক দিন প্রতীক্ষা করিতে 
হইবে না। এ সব সত্য কথা, ভক্তি হইলে চেষ্টা না করিয়াও দেখিতে পাইবে । 
যত সাধু উদ্দিত হইয়াছেন, ধশ্মজগং আলোকিত করিয়াছেন, তাহাদিগকে 
দেখিবে, বিচিত্র নহে । বদি হদয়কে জিজ্ঞাসা কর, স্বদয় আপনি বলিয়া দিবে! 
সাধু সঙ্জন ধাহারা পরলোকে আছেন, ধাহাদের নাম শুনিয়াছ, ধাহাদিগের 
কথা পুস্তকে পা করিয়াছ, অথবা বন্ধুমুখে শুনিযাছ, দেই নাম, সেই চবিত্র, 
সে কথা একত্র করির; তুমি ভাব, তাহাদিগের মত ও তন চিন্তা কর, মেই 


০১2১১২০১১১০ পকয় বাতির হইবেন; 


চরমভাবের পূর্ববা ভাল ১৪৩৯ 


ভ্তিচক্ষুর নিকট প্রকাশিত হইবেন” এই সাধুগণকে মনের কল্পনা বলিয়া 
উড়াইয়। দিলে, ঈশ্বরপধ্যন্ত উড়িয়। যান, কেশবচন্দ্র একথা বলিতেও কুস্ঠিত 
হন নাই। িক্ের পর ভক্ত, সাধুর পর সাধু একটি একটি করিয়। কি বিদায় 
করিয়া দিতে পার? খনের বদি সে ক্ষমত] থাকে, এইবূপ উপায় অবলম্বন 
করির। চেঠা কর। শরীর হইতে কিছু কিছু রক্ত বাহির করিয়! জীবিত 
থাকিবে, ইহা যেমন অসম্ভব, মহা পবিত্রাত্বাগণকে বিদায় দিয়া ঈশ্বরে 
বিশ্বাস রাখ! তেমনই অসম্ভব 1” 

সাধুগণ কখন সর্বব্যাপী নন, অথচ ইহলোক ও পরলোকের সন্ধিস্থল 
ভগবচ্চরণতলে তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। কেশবচন্দ্র তাহাই বলিতে- 
ছেন £--“ভক্ত সর্বত্র ব্যাপ্ত, ইহা না মানিয়াও, ইহা মানিবে যে, চক্ষুর দ্বার! 
ভক্ত-দর্শন হয়। ইহা অনুমান বলিয়া উড়াইয়া দেওয়। যায় না। ইহলোক 
পরলোক এ দুইয়ের মধো এমন এক স্থান আছে, যেখানে বসিলে, চক্ষে দেখা 
যায় না, অতএব অন্মাণ, ইহা বলিয়! তাড়ান যায় না। তুমি বলিলে, ভক্ততো 
দেখা যায় না, কোথাও তিনি নাই। তবে কি ও ছবি? কল্পনা? এক 
একটি শুদ্ধ মত, এক একটি শাস্থ্বের পিদ্ধান্ত, যাহ! তাহার সম্বন্ধে লেখা আছে, 
তাহাতে মনের সন্দেহ উপস্থিত হয়। 'অমুকস্ঘদ্ধে অলৌকিক ক্রিয়া লিখিত 
হইয়াছে, অমুককে ঈশ্বরবৎ লোকে পৃ! করিয়াছে, অমুকের চরিত্রে অসীম 
পুথা আরোপ করা হইয়াছে, নান। অদ্ভুত ভাব অর্পণ করা হইয়াছে, সমাদর 
করা হইয়াছে, ভক্তি কর! হইয়াছে, প্গান্থরে আবার সেই সকল সাধুকে দ্বণা 
করা হইয়াছে, প্রতারক বলিয়া পৃথিবী হইতে তাড়াইতে চেষ্টা কর হইয়াছে । 
এস্থলে সরলম্বদর ভক্ত সময়ে সময়ে বলেন, এমন ভয়ানক তুফানের যধো তরী 
রক্ষা কঠিন; ভক্তিতরী জলে মগ্ন হইবেই হইবে । এ পথে না চলিয়া কতক- 
গুলি স্থির সিদ্ধান্ত লইয়া জীবন গঠন করা উচিত । বলিলে বটে, কিন্তু পারিবে 
না। তোমার অনিচ্জাসতেও ত্রঙ্ধ ত্র্গসন্থানকে আনিবেন ; তিনি তোমার 
মতে সায় দিবেন না| যে ভক্তির শান্ছ তিনি পড়াইবেন, তাহাতে উহার 
পদতলে তাহার সন্তানগণকে দেখিবে। যদি ভাহাই হইল, তবে এখন হইতেই 
দেখ! কর্তব্য । সাধ্যান্পারে চেটা করিয়া সাধুর সঙ্গে প্রাণের সন্্ধ সংস্থাপন 
কর! উটিভি 1১ 





১৪৪০ আচাধ্য কেশবচন্দ্র 


সাধুদর্শন কেবল মতে থাকিলে চলিবে না, উহা জীবন্ত হওয়। চাই, সাক্ষাৎ 
গ্ত্যক্ষ হওয়া চাই । *সাধুযসবন্ধে যাহ। শুনিব, যাহা দেখিব, তাহা জীবন্ত । 
যদি বল, জীবস্ত না হইয়া! সাধু সন্ধে মত থাকিতে পারে, তাহা হইলে মরণ। 
যদ্দি সাধুসন্বদ্ধে মতামত হয়, ভবে ঈশ্বরসন্গন্ধে মতও মতমাত্র হইতে পারে । 
সাধুসন্বদ্ধে মত সমতা, উহাতে জীবন আছে, কেবল মৃত নহে। সাধুগণকে 
পুরুষ বলিয়া ধারণ করিব। সত্যকে মত বলিয়া উপেক্ষা করিও না। ব্রহ্মকে 
দত বলিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না, সাধুকেও মত বলিয়। নিশ্চিন্ত হওয়া যায় 
না। ঈশ্বরকে দেখা চাই । ঈশ্বরের পূর্ণমঙ্গল মতে থাকিলে চলিবে না। 
দেই মত পুরুষ হইয়। মঙ্গলমৃদতি প্রকাশ পায়। যাই বলিলে, সেই সাধু জগতের 
জন্ত প্রাণ দিলেন, অমনি তঙদন্বন্ধের সে কথ। মৃদ্তিমতী হইল, শব্দ পুঞ্ণষ 
হইল। সাধু জীবন্ত হইঘা ঘদি মনকে অধিকার না করিলেন, তবে আলোচনাই 
সার হইবে । যাই শব্দ উচ্চারণ করিলে, অমনি ঈশা-চৈতন্য-শব্ধ জীবন্ত হইল। 
জীবস্ত পুরুষ আমাদিগকে জয় করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছেন, আমাদের মনে 
স্থখসঞ্চার করিয়াছেন। প্রাণ, বিলগ্ছ করিও না, -সাধুকে অভ্যর্থনা কর, 
তাহার পদধূলিতে সমস্ত ক ভূষিত কর! ধন্য জগতের শ্র্া, তিনি সাধুগণকে 
প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে তৃপ্ত করিলেন । ঈশ্বরপ্রেরিত সাধু আমাদিগের 
বন্ধু, আমাদিগের হৃদয়ের বন্ধু, মনোহর পদাথ, সাধুকে হৃদয়ে স্থান দিয়া কৃতার্থ 
ভইলাম 1” 

সাধুগণনগবন্ধে বিচার বিতর্ক উপস্থিত করিলে, তাহারা দূরস্থ হইয়া পড়েন। 
সরল শিশুর ন্যায় তাহাদিগের দর্শনাকাজ্কী হইলে, তাহারা প্রত্যক্ষ হন। 
পতন্কির শান্ে অতি আশ্চঘ্য নন্কেত দেখিতে পাওয়া যায়। অল্পক্গণমধো-কি 
সুন্দর মনোহর ব্যাপার উপস্থিত হয়। এ একটি ছাত্র কত পুস্তক পড়িল, 
কত সাধুলীবন পাঠ করিল, কিন্ত তাহার স্বাদয় সন্দেহবাণে বিদ্ধ। অমুক 
বহদরে অমুক ঘটন। হইয়াছিল, না, সে বংগর শর; অমুক মানে, বোধ হয়, সে 
মাসে নয়; এইরূপ করিয়া কিছুই নিশ্চয় হয় না। দশ বদর অধ্যয়ন 
করিল, অথচ সংশয় ঘুচিল না। অমুক সাধু কি অমুক প্রকার ছিলেন? 
বিদ্বানের চক্ষে দাধু প্রকাশিত হইলেন না, কিন্তু সরলের নিকট প্রকাশিত 


১০১০০ ০ এ পা, 


চরমভাবের পূর্ববাভাল ১৪৪১ 


শিশুসস্তান দেখিতে পায়। এই পবিত্র বেদী হইতে বলিতেছি, সাধুকে তর্ক 
বিতর্ক করিয়া জানা যায় না, ইহাতে কেবল ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের আক্রমণ 
বৃদ্ধি পায়। বালকম্বভাব ভক্তের নিকট ঈশ্বর স্থলভ, ভক্তবৎসল আঁস্ততোষ। 
তবে তাহার ভক্ত সাধুগণ ছুল্লভি হইবেন:কেন? ঈশ্বর সুলভ, সাধুও সুলভ ৭ 
ভগ্ডিশান্তে নির্ভর করিলে সহঙ্গে সাধু দেখা যায়। যদি সহজে সাধুকে না 
দেখিলে, তবে আর তাহার দেখা পাইবে না। অনেক তপস্তা করিলে, অনেক 
পুস্তকের লামগ্রশ্য করিলে, ভক্তচরিত্র নিরূপিত হইবে, এ আশা ছুরাশ। ! পলকে 
ভক্তের পরিচয়। পলকে পরিচয় হইল তে] হইল, নয় আর হইল না। ভক্ত 
স্্ধ্যলোকে ? না, চন্ত্রলোকে ? কোথায় জানি না। ভক্ত সর্বব্যাপী নহেন, 
তিনি কোথার থাকেন, জানি না। ঈশ্বর যাহা ঢাঁক্চিয়া রাখিয়াছেন, তাহা 
জানিবার প্রয়োজন কি? হয় তো কোন সাধকের নামও জানি না, ধাম 
জানি না, তাহার চরিত্র সম্পূর্ণ জানি না, তাহার জাতির পরিচয় নাই, তথাপি 
তিনি আঘার বন্ধু। যদি বন্ধু হন, তবে এন্ডটুকু জানি, যাহাতে উদ্ধার পাইতে 
পারি।” 

ভক্ত সর্বব্যাপী নহেন থে, তিনি সর্ধত্র থাকিবেন, অথচ ভক্তিতে যেখানে 
সেখানে তাহার সাক্ষাৎকার অস্তব। এ সাক্ষাৎকার আধ্যাত্মিক । “বিদ্বান 
নই, আমি কাঙ্গাল। কাঞাল হইয়াও যখন ভক্তিরত্ব পাইয়াছি, তখন চেষ্টা 
করিব। ভক্ত এক সময়ে এই পৃথিবীতে ছিলেন; কেহ বলিবে, তিনি এই 
স্থান দিয়া গিয়াছেন, এখানে আজও আছেন, তাহার আত্ম! এখনও প্রতিষ্ঠিত 
আছে, দেই ভাব আকাশময় রহিয়াছে। পৃথিবীর ধৃলিতে তাহার পদধূলি 
আছে, সেই ধূলিতো স্পর্শ করিতেছি; পৃথিবীর কোন স্থান দিয়া এক দিন 
তিনি চলিয়! গিম্াছিলেন। তিনি এদেশের কি ওদেশের, তিনি ব্রাঙ্গণ কি 
স্েচ্ছ, ইহা জানিবার প্রতথ্ধোজন নাই। এই যথেষ্ট যে, তিনি মেদিনীর কোন 
স্থানে এক সময়ে ছিলেন। সেই পৃথিবীর একমুটো ধুলিও বিশুদ্ধ । এই 
বানু এক নময়ে তাহার পবিত্র নিশ্বাসে প্রবাহিত হইয়াছে; এই বাষু 
কেমন মনে হয়! তাহার চরিত্রে সত্যের জয় হইয়াছে, দয়া পরোপকারের 
গঠন হইয়াছে । ঈশ্বরের নিশ্মল চরিত্রের সব স্বরূপ লইয়া ভক্তের ছোট দয়া, ছোট 
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১৪৪২ আচাধ্য কেশবচন্দ্ 


করিও না, ভক্তকে বুকে রাখিয়া, প্রাণের ভিতরে রাখিয়া দিন কাটাও। নাম 
ধরিয়া ভাকিতে চাও, নাম চলিয়। গিয়াছে । যে নামে তিনি বিখ্যাত ছিলেন, 
আর কি নে নাম আছে, না, নে শরীর আছে? তাহাদের চৈতন্য, আনন্দ, 
জ্ঞান প্রাণরূপে ধরিব । কোথায় আছেন, জানি না) এই জানি যে, জ্যেষ্ঠ 
ভাই আছেন। আহ্বান করিব না, এই মন্দিরে দেখিব, শরীরমন্দিরে দেখিব, 
ভাবে সমুজ্জল হ্ইয়া এই বসিয়া আছেন। হৃদয়ের ভিতরে তাহাদিগকে 
আলিঙ্গন করিব। আমার জ্যেষ্টভ্রাত। আমার সমাদরের পাত্র, তিনি আমার 
জন্য রক্ত দিয়াছেন। তিনি অমূল্য নিধি, তাহার প্রতি আমার বিশেষ আদর 
হউক, ভক্তিতে চক্ষের জল পড়ুক । নিদ্দোষচরিত্র জো্টভ্রাতাদিগের নিকট 
সমস্ত ত্রাঙ্গের মন্তক অবনত হউক । দশলক্ষ মহাত্মা নাধুর মধ্যে অন্ততঃ এক 
জনও পরলোকে আছেন, ধাহার চরিত্রে আমি জীবিত আছি। তাহার পিতা 
আমার পিতা, আমার রক্তের মধ্যে, শরীরের মধো, জীবনের মধো তিনি বাস 
করিতেছেন. তাহাতে আমাদের সমস্ত জীবন আলোকময় মধুময় হউক ।” 





যোগানুরক্ত ভক্তপারবার-স্থাপন 

আমরা পূর্বের বলিয়াছ্ি, কেশবচন্দ্ "ুখী পরিবার, প্রবন্ধ লিখিরা গ্রচারক- 
সভায় বলিয়াছিলেন, "বাহিরের আশম আর আদর্শ বলিয়া গৃহীত হইবে না, 
এই "সুখী পরিবার” সেই পবিবারের আদর্শ হইল, থে পরিবার-স্থাপনের জন্ 
বাহিরে ভারতাঅমসংস্থাপন 1” এই পরিবারস্থাপনের জন্য তিনি কি উপায় 
অবলম্বন করিয়াছিলেন, পরে বক্তব্য । তিনি তজ্জন্য মগ্ডলীকে উপযুক্ত করিয়া 
লইবার জন্য, এ সময়ে ( ২৯শে বৈশাখ, ১৮০১ শুক; ১১ই মে, ১৮৭৯ পৃঃ) যে 
উপদেশ (“সপরিবারে ব্রহ্গসাধন”-_ ১লা আষাটের ধর্শতদ্থে দষ্টব্য) দিয়াছিলেন, 
তাহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধত হইল £--"সপরিবারে ধশ্মসাধন হিন্দস্থানের 
সর্ধোচ্চ ভাব। ঈশ্বরের বিধি নহে, সংসার ত্যাগ করিয়া, পরিবার বিসঙ্জন 
দিয়া ধশ্মপাধন করিতে হইবে। ধশ্মসাধনে ইহা আবশ্যকও নহে। ইহ! 
কঠিন ব্যাপার, কেন না সংসারে থাকিয়া কেহ কোন ঘতে ধ্যান করিতে 
পারে নাঁ; কিন্তু মান্ধষ যদি সংদারে নিমগ্ন হয়, সংসার ছাড়িয়াও ধম্মসাধন 
করিতে পারে না। জর্গলে অরণ্যে বাস করিয়াও সংসার ম্মরণ হয়, সেখানেও 
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আর্ধীস্থানে আশ্রমের সুন্দর ছবির উপন্যান আছে। ইহা! যেন সুমিষ্ট পদ্চ- 
রচনা, অতি সুন্দর ভাষা, শুনিতে আরম্ভ করিলে আর শেষ হয় না। সে 
দেশ, সেখানকার বায়ু সকলই মনোহর । সেখানকার কথ। শুনিলে হৃদয় স্থথী 
হয়, গে বাফু স্পর্শ করিলে অঙ্গ স্থশীতল হয়। স্ন্দর নদীর স্রোত চলিয়। 
যাইতেছে, সেই নদীকুলে মনোরম আশ্রম । সে স্থন্দর ছবি দেখিতে ভাল, 
সে গল্প শুনিতে ভাল। তেমন দ্রব্যটি পৃথিবীতে পাওয়া যায় না। এটি 
সুন্দর ছবি নহে, আশ্রম সম্ভব, আশ্রম ঘটিয়াছে! বনের ফল খাইয়া, কুটিরে 
বাম করিয়া, রিপুগণকে বশীভূত করিয়া, খষিগণ পরিবারদ্বারা পরিবেষ্টিত, 
মন শুদ্ধ, হৃদয় পবিত্র, ব্রদ্গানন্দে মগ্ন । সকলে মেই প্থাবলম্বী হও। বিষয়ের 
মধ্ো থাকিয়াও যাহাতে বৈরাগ্যতত্ব, ফোগতত্ব, প্রেমতত্ব শিখা যায়, সেই দিকে 
চল। প্রাচীন আর্ধাসমাজে চল, সেখানে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিবার বিধি নাই, 
দ্বীকে সহধশ্মিণী করিয়া ফোগপথে তীহাকে প্রবৃত্ত করিবার বিধান। ঘে পথে 
চলিলে তোমার শ্রী তোমার অন্ুগামিনী হইবেন । ব্রাঙ্গ, তোমায় এই দৃশ্য 
প্রদর্শন করিতে হইবে । যে দেশে জনকখফি জন্মিয়াছিলেন, সেই দেশে 
তোমার জন্ম হইয়াছে; যে স্থান ঝষিগণের আশ্রমে পূর্ণ, সেই হিন্দস্থান, সেই 
ব্রদ্মের ক্রোড় তোমার জন্মভূমি । এমন উপায় কর, যাহাতে সপরিবারে 
ঈশ্বরের নিকটে যাইতে পার |” 

সেকালের আশ্রমধম্ম কেশবচন্দ্র কি মধুর ভাবেই ন! বর্ণন করিয়াছেন এবং 
হার পুনরুদ্দীপনবিষর়ে কি আশা! ও মহোৎদাহই ন! প্রকাশ করিয়াছেন । 
সংসারের ভিতরে নান! প্রলোভন, সেখানে যোগধ্যান ভাল চলে ন1) স্থতরাং 
ধাধষি অধণ্যবাসী হইলেন, পর্বত নদী গিরি গুহা সুরম্য বন উপবন আশ্রয় 
করিলেন, কিন্তু সেখানেও খধিকন্তা কষিপুত্রগণকে দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 
ধাহারা খষিপুক্র খধিকন্যাগণকে আশ্রমে স্থান দিতেন, আদর করিতেন, তাহার! 
তাভাদিগের মুখ দর্শন করিয়া উচ্চ ধর্ম সাধন করিতে সক্ষম হইতেন, তীহরা 
আশ্রমে থাকিয়া হিন্দুধর্মের উচ্চ আদর্শ প্রদর্শন করিতেন। একথা পুস্তকে 
লিখিত আছে, অনুষ্টানে জীবনক্ষেত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। সেই সেই সময়ের 
আশ্রম স্মরণে পড়িলে কাহার না আহলাদ হয়? আশ্রমে দূষিত বিষ প্রবেশ 


টনি ০০০২০ কি «নী লাকি ৪ সরান: সর রো ্পাজ্না 4. তত. বারন যার নারারিগাদলা রাত ০ 


ঠে 


0 





১৪৪৪ আচাধ্য কেশবচক্জু 


করে না, সেখানে পাপ প্রলৌভনের গবেশাধিকার নাই, তাহা স্থরম্য পর্বতে, 
নদীতীরে বনে অবস্থিত! খধিগণ নিজ নিজ আশ্রমে থাকিয়া উচ্চতম ধর 
সাধন করেন। পরিবারগণ তাহাদিগের ধর্শের অংশী হইতেছেন, পুক্রগণ 
তাহাদিগের ধর্ের উত্তরাধিকারী হইতেছেন। আমরা ইহা ভাবিয়া কি 
উৎসাহিত হইব না? যখন এক সময়ে এরূপ হইয়াছিল, তখন বর্তমানে তাহার 
পুনরুদ্দীপন হওয়। অপস্ভব নহে। যদি একবার উচ্চসোপানে তাহার! 
আরোহণ করিয়াছিলেন, তবে ভাহাদিগের সন্তানসস্ততি হইয়া আমরা সেই 
উচ্চ পদবীতে আরোহণ করিব ন! কেন? অগ্যকার জদন্য কপট আচার 
ব্যবহার সভ্যতা যাহ! দেখিতেছি, ইহা আধ্যস্থানের বলিব না। আধ্যস্থানের 
গৌরব, আর্ধীস্থানের হুখের দিন চলিয়া গিয়াছে । কাল-নদীর উপর দিয়া 
তাহাদিগের নৌকা চলিযা গিয়াছে বটে, কিন্ত এখনও দশ বিশ শতান্ধী অতি- 
বাহিত হইবে, তবে আমরা, যেখানে তাহারা উপনীত হইয়াছিলেন, সেখানে 
উপনীত হইতে সক্ষম হইব |” 

্রা্মগণ যাহাতে এই পথ আশ্রয় করেন, তজ্ঞন্য তিনি তাহাদিগকে এইরূপে 
প্রো্সাহিত করিতেছেন :-“ক্রঞ্ষকন্তার স্বর্গে প্রবেশ নিষিদ্ধ হয় নাই। 
র্গপুত্র ব্রশ্গকন্ট। দুজনেরই জন্ত স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত আছে। এক জন আর এক 
জনকে ভাপাইয়। দিয়। জঙ্গলে প্রস্থান করিবে, ইহা ্রন্মের রাজ্যে হইতে পারে 
না। তোমার স্ত্ীপুত্রকন্যাকে ডাক, যেখানে যিনি তোমার প্রিয় আছেন, 
ডাকিয়া আন, সকলে ঈশ্বরের চরণতলে মিলিত হও। তোমরা এখানে যে 
সংসার করিতেছ, ইহা প্রকৃত সংসার নহে। যখন ধশ্মের মংসার হইবে, তখন 
বর্গের বাপারূহইবে | হে ক্রান্ধ, তুমি তোমার শ্বীকে ডাকিয়া তোজার খন 
দীক্ষিত কর, উভয়ে যোগপথে ভক্তির পথে টল, উভয়ে উভয়ের ধম্ম ব্ধন করিয়া, 
পরস্পর হস্তধারণপূর্ববক, সমূদায় পাপের মূল, কলঙ্ক, অপরাধ নমুদায় বিদূরিত 
করিয়া স্বর্গে চলিয়া ঘাইবে । কোন ব্রাঙ্গ যদি তাহার স্ত্রীকে ডাকেন, হৃদয়ের 
সহিত ভাকিতে পারেন, তাহার আহ্বানধ্বনি শুনিয়া বর্তমান কলঙ্কিত হিন্দু- 
স্থান,আবার জনকঞ্ধযির উচ্চ দৃষ্টাস্তস্থান হয়। হয় না, হর না, এ কথা মুখে 
আনিও না। একবার বদি ডাকিয়া যোগপথে ভক্তিপথে চলিবার উপায় 
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পক্ষে একখানি ছবি হইবে । ইছা'র দিকে সকলের নয়ন গ্থির হইয়া থাকিবে?” 
“এমন সময় আসিতেছে, যে সময় এই বিচিত্র দৃশ্ত প্রকাশিত হইবে। যাহাতে 
এই সময় শীপ্র আদিতে পারে, তাহার উপায় কর! কর্তব্য । স্বার্থপর হইয়া 
্রি্ন ভাই ভগিনীদিগকে ভালাইয়া দিও না, নিষ্্রতা পরিত্যাগ কর। তাহা 
দ্রিগের ভিতরে যে সকল সদ্‌গুণ আছে, তাহা। প্রস্কুটিত করিবার উপায় কর। 
সকলের সহধন্মিণী উপস্থিত হউন, যাহা কিছু পূর্বের উচ্চ ভাব ছিল, তাহা 
তাহাদিগের ত্বদয়ে প্রবিষ্ট হউক। ত্রার্দিকা স্ত্রী সংসারের জীব না হইয়া, 
বেশভূষাতে জলাঞুলি দিয়া মৈত্রেযী হউন, স্বামীর নিকটে বন্থন। সে কি পদার্থ, 
যাহাতে অমর হওয়া যায়, ভিজ্ঞাসা করুন! স্ত্রী স্বামিসহবাসে ধর্মে প্রবৃত্ত 
হুউন। ভারততূি মৈত্রেরীসদূশ শত শত নারীতে পুর্ণ হইবে । এখন যেমন 
তাহারা বিষয়ের আলোচন! করেন, তেমন আর বিষয়ের আলোচনা ন1 করিয়া, 
ধর্মতত্ধ আলোচনা করুন। স্বামী জুদী হইবেন, সম্তানগণ ধন্মপথে চলিবে, 
বংশপরম্পরা পুণ্য শাস্তির নিকেতন হইবে । এই ভাবে, এই ক্রহ্মভাবে সর্বদা! 
পরিবার নিকটে রাখ। আপনি গভীর যোগে নিমগ্ন হও, সহ্ধশ্মিণী যোগে মগ্ন 
হউন, পরস্পর মগ্ন ভইরা কুতার্থ হও । সন্তান সন্ততি প্রিয়জন সকলের সে 
ব্র্গনাম নংকীর্তন করিয়। নৃতা কর। পরিবার সংসার সমুদায় ব্রহ্মযোগে, জলে 
গলের ন্তার, একাকার হইয়া খাইবে ; আর সংসার সংার থাকিবে না, সংসার 
্র্মধাম হইয়া উঠিবে । জনক যাজ্ঞবন্কা মৈত্রেয়ী প্রভৃতির ভাব পুনরুদ্দীপন 
হইতে পারে, বিশ্বাস কর এবং সর্ধবদ এই অভিলাষ পোষণ কর যে, সেই ভাব 
পুনরুদ্ীপন করিব, আপন চক্ষে দর্শন করিব, এবং দর্শন করিয়। সুখী হইব” 
সত ২০৪ সংশয় ও ইন্ডিয়পরায়ণৃতার প্রতিবাদ 
পৃথিবীতে ঘোগান্ুরক্র-ভক্তপরিবার-স্থাপন শুদ্ধতা বিন। কথন সম্ভবপর নহে! 
্রাঙ্মগণমধ্যে কোন কোন স্থলে এই শুদ্ধতার বিরুদ্ধাচরণ এই সময়ে প্রকাশ পায়। 
ংশয় ও ইন্ডরিয়পরায়ণতা সমাজমধ্যে গ্রবেশ কৰিলে, পারিবারিক উচ্চতম দাধন 
কথন সিদ্ধ হইতে পারে না, এ জন্য প্রকাশ্য ভাবে প্রচারকমভা হইতে ৩রা আশ্বিন, 
১৮০১ খকে বৃহস্পতিবার, (১৮ই সেপ্টেম্বর, ১০৭৯ খৃঃ) সংশর ও ইন্জিয়পরায়ণ- 
তার এইরূপ প্রতিবাদ হয় (১৬ই আখ্বিনের ধশ্মতত্ব ):--েহেতু রাজধানীতে 


0.১... পট ও ১টি আতকে শানলিধ খালা িিতকিশ্গা 


১৪৪৬ আচাধ্য কেশবচন্্র 


এবং চরিত্রদোষ সনয়ে সময়ে আমাদিগের নিকট বিদিত হইয়াছে; 
অতএব সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের নামে, তাহার আদেশে, আমাদিগের সমাজের 
কল্যাণের জন্য, দেশের সকল স্থানে অবস্থিত ভ্রাভৃনগ্ুলীকে এমন সতক 
করিয়া দেওয়া উচিত যে, যাহাতে সর্বসাধারণের মত ও নীতিগত বিশুদ্ধতা 
রক্ষা পাইতে পারে। পরমেশ্বর সকল সময়ে অল্পবিশ্বা সিগণকে শাসন করিয়াছেন 
এবং তীহার অস্থগত লোকদিগের বিন্দুমাত্র দংশয়কে জঘণ্য পাপ বলির 
প্রতিবাদ করিয়াছেন। সংশয় ও অস্থিরত। পরিত্যাগ করিয়া, প্রত্যেক 
বিশ্বাসীর সম্পূর্ণ দৃঢ় বিশ্বামী হওয়! উচিত। যে কোন ব্যপ্জি ইচ্ছাপূর্ববক 
মুলমতদম্দ্ধে সংশয় পোষণ করে, অথবা ধর্মের সার সত্য লইয়া উপহাস করে, 
সে বাক্তি ঈশ্বর এবং আমাদের সমাজের শক্র। যে কোন ব্যক্তি আধ্যাত্মিকতা, 
ধ্যান ধাঁরণ। উপাসনা এবং বিশ্বাসে আপনাকে খর্ব হইতে দিয় ক্রমে জ্ঞানোন্নতি 
হইতেছে বলিয়া গর্ব করে, সে ব্যক্তি পথত্রষ্ট! তাহার অথুমাত্র সংসর্গে 
লোকসমাজ কলুষিত হয়। এই সকল লোকের প্রতি ঈদৃশ ব্যবহার করা 
উচিত যে, তাহারা তাহাদিগের বিপদ দেখিতে পাইয়। উহা পরিহার করিতে 
পারে। আমর! অতি বিনীতভাবে ভারতব্ষীর সমুদায় ব্রাহ্মপমাজের নেত। 
ও আচাধাগণকে নিবেদন করিতেছি ফে, তাহারা আমাদিগের নমাজের সার 
সার মতগুলি, যথা এশ্ববরিক আবির্ভাবের বাস্তবিকতা, বিধাতৃতব, প্রতাাদেশ, 
দৈনিক উপাসনা, যোগ, আত্মার অমর ইত্যাদি রক্ষা করিবেন এবং সর্বববিধ 
উপায়ে যথানাধ্য ত্রাঙ্ষমণ্ডলীর মধ্যে উচ্চ আধ্যাত্সিকত। এবং ধ্যান ধারণ। 
উপাসনা বদ্ধন করিবেন । আমরা ইহাও প্রার্থনা করি যে, আমাদিগের পবিজ্র 
প্রিয় সমাজকে তাহারা সকল প্রকার সংশয়ী, জড়বাদী, অবিশ্বাপী এবং উপহাস- 
পরাঘ়ণদিগের দূষণীয় 'প্রভাব হইতে সর্ববথা সযত্বে নিম্ক্ত রাখেন। নামাজিক 
পবিত্রতার অত্যুচ্চ আদর্শে আমাদের যেরূপ বিশ্বাস, তাহাতে আমরা মনে করি, 
স্বী পুরুষের পরস্পরের প্রতি আচারবাবহারসম্বন্ধে বিন্দুমাত্র শিথিলতাও 
সমাজের পক্ষে অতীব বিপজ্জনক | আপাততঃ অনিষ্ঠকর না হইলেও, 
অযথোচিত স্বাধীনতা যদি ইক্জ্রিরিপরাঘ়ণতা৷ দ্বারা প্রণোদিত হয়, তবে উহ] 
ঈশ্বর এবং আমাদিগের পবিত্র সমাজের চক্ষে অতীব দ্বণিত। ঈশ্বরের আদেশ 


৮ ১০১৩ ১ এ এ. লি 


চরমভাবের পূর্বাভাস ১৪৪৭ 


অবস্থা হউক না কেন, অত্যল্প পরিমাণেও এইরূপ স্বাধীনতা লইতে দেওয়া 
হইবে না, যাহা আম্মার মঙ্ষলের পক্ষে অন্তরায় । অতএব আমরা এই সভাতে 
গম্ভীরভাবে সম্মিলিত হইয়! প্রকাশ করিতেছি যে, ঈশ্বরাদেশে যে প্রচারত্রতে 
আমরা ব্রতী হইয়াছি, ষফত দিন আমাদের সেই ভ্রতে ব্রতী থাকিবার অনুমতি 
ও অধিকার থাকিবে, আমরা কর্তব্য জানিয়। উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা স্্রীজাতির 
অধিকার ও কল্যাণের (প্রতি সমাদর প্রদর্শন করিব, সতর্কতার সহিত তাহা- 
দিগের সম্মান রক্ষা করিব, তাহাদিগের লজ্জাশীলতা ও সতীত্ব দৃঢ়তাসহকারে 
রক্ষা করিব, সকল প্রকার ইন্দরিয়পরার়ণতা অনন্থমোদন ও পরিহার করিব এবং 
থে সকল ছুন্ৃতিদ্বারা গৃঢ়ভাবে সামাজিক ধশ্ের পত্তনভূখি উতথাত হয়, তাহা 
হইতে ব্রাঙ্মণমাজকে নিম্মুক্তি রাখিব। আগ্রহাতিশয়দহকারে আমরা দেশস্থ 
বিদেশস্থ সমুদায় ত্রাঙ্মমমাজের নেতা ও ধণ্জ্যেষ্টগণকে নিবেদন করিতেছি যে, 
নরনারীর সম্বন্ধ শিথিল করিবার জন্য যে সকল চেষ্ঠা হইতেছে, তাহা তাহারা 
সাধ্যান্গসারে নিবারণ ও দমন করেন এবং আমাদিগের স্ত্রী ও পুরুষগণকে 
ঈশ্বরের পবিত্র পরিবারস্থ বিশুদ্ধ ভ্রাতা ভগিনীর সন্বন্ধ শিক্ষা দেন। যে কোন 
স্থানে অপবিত্র সাহিতা, দাষিত নাটক, অসঙ্চরিত্র স্ত্রীলোক এবং বিলাসপরায়ণ 
উচ্ছঞ্খল যুবকবৃন্দের সংসর্গে চরিত দূষিত হইবার সম্ভাবনা, সেই সকল স্থানে 
আগাদিগের ত্বীদিগের গমনাগমন না হয়, এজন্য আমাদিগের পবিত্র সমাজের 
নামে আমর! বিনীতভাবে ভীাভাদিগের সহযোগিতা প্রার্থনা করিতেছি। 
প্রত্যেক ভ্রা্গনমাজ্ এ বিষয়ে দায়ি অন্ভব করুন এবং সতর্ক হইয়া চেষ্টা 
করুন, যেন সভ্যতার ছল্মবেশে এবং ভদ্রতা ও স্বাধীনতার নাষে আমোদ প্রমোদ, 
হ্াস্ত কৌতুক এবং অবৈধ বাবহার আমাদের সমাজমধো গ্রবেশ করিয়া, ইহার 
উচ্চনীতি এবং আধ্ধানারীগণের সুপ্রসিদ্ধ লঙ্রাশীলভা ও নির্দোষ পবিত্রতা 

অণ্মাত্র খর্ব নাকরে। এ বিষয়ে ঈশ্বর আমাদের সহায় হউন । 

শ্রীগৌরগোবিন্ন রায় । 
প্রচারকসভার সম্পাদক 1” 
ঈশ্বরসংস্থষ্ট ধাশ্মিকদল-স্থাপনের যত 

সাধুভক্রগণের সহিত সাক্ষাৎসন্থদ্ধ, ঘোগানুরক্ত-ভক্তপরিবার-স্থাপন, এবং 


১ 8 1 স্রনারিরিযিলে কের পক রিয়েল 


১৪৪৮ আচাধয কেশবচন্ছর 


বিশেষ বত্ব, এ সকল, ভবিষ্যতে কি আসিতেছে, তাহার পূর্ববাভাস প্রদর্শন করিল 
সত্য, কিন্তু সর্বোপরি একটি ইশ্বরসংস্থষ্ট ধাম্মিক দল পৃথিবীতে স্থাপিত হয়, 
এক্ন্য কেশবচন্দ্র শেষস্ত্রীবনে থে অক্ষুপ্ন পরিশ্রম করিয়াছিলেন, সে পরিশ্রমের 
সুত্রপাত এই সময়ে বিশেষ ভাবে প্রকাশ পার । আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, 
তাহার মধ্যজীবনে এ সকল ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল, এখন দেই সকল ভাবের 
ঘনীভূত অবস্থা প্রদর্শন করিবার ভন্য “চরমভাবের পূর্বাভাস” বলিয়া আমর। 
এ সকলের এখানে উল্লেখ করিতেছি । তিনি দলসন্বন্ধে (২০শে আশ্বিন, 
১৮০১ শক; ৫€ই অক্টোবর, ১৮৭৯ খুঃ ) বলিয়াছেন ( ১৬ই কান্তিকের ধর্মাতত 
দ্রষ্টব্য ):-_“যদি বল, দল ছাড়িয়া অন্যস্থানে কি পরিত্রাণ পাওয়া যায় না» ঈশ্বর 
জানেন; কিন্তু এই ধাশ্মিক দল গঠন করিয়া ঈশ্বর অধর্দের বিরুদ্ধে যুদধপ্রণালী 
স্থাপন করিয়াছেন। ঈশ্বর স্বরং ধার্বিক সৈন্তদিগকে একত্র করিতেছেন । তিনি 
ইচ্ছা করেন, এইরূপ এক একটি দলকে উপায় করিয়৷ জগৎকে উদ্ধার করিবেন। 
ঘদি বস্ত অতি গুরু হয়, তাহা চূর্ণ করিবার জন্ ঘনীভূত বলের প্রয়োজন । 
এই জন্য পৃথিবীর নাক্ডিকতা এবং অধন্ম নিতান্ত অধিক হইলে, ঈশ্বর নান! 
স্থানে বিক্ষিপ্ত ধন্মবলকে একস্থানে আনিয়। সম্থদ্ধ এবং ঘনীভূত করেন । সেই 
ঘনীভূত বলের নামই দল। দেই দলের ভিতরে রাশি রাখি ত্রচ্ষতেজ ঘনীভূত 
হয়। যেন এক স্থানে একটি প্রকাণ্ড অগ্নি জলিয়া উঠে; অথবা এবস্থানে যেন 
একট। প্রকাণ্ড ঘূর্ণাজল ঘুরিতেছে। সেই প্রকাণ্ড অগ্নির মধ্যে পড়িয়া পৃথিবীর 
সমস্ত পাপ অধস্ম ভম্ম হইয। দায়। সেই প্রকাণ্ড ঘূর্নাজলে পড়িয়া সনুদায় 
জঞ্জাল চূর্ণ হইয়! যায়। এইরূপে এক একটি প্রকাণ্ড অগ্নি অথব! প্রকাণ্ড 
ঘূর্ণাজলের ন্যায়, এক এক স্থানে এক একটি ধন্মদল গঠিত হয়। চারিদিকের 
মনু সকল সেই দলকে ভয় করে। ধর্শীবীরের! একত্র হইলেঃ অধার্মিক পৃথিবী 
ভয়ে কম্পিত হয়। ভীরু বঙ্গদেশ বদি শুনিতে পায়, দশ জন বিশ্বামী একত্র 
হইয়াছেন, তাহার ভীরুত! আরও বুদ্ধি হইবে । আর একটি কথ! এই, যখন 
এই সুকল ধাম্মিক লোক একত্র হন, তখন যে কেবল তাহাদের দল ঘনীভূত হয় 
তাহা নহে; কিন্ত দলবলের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দও ঘনীভূত হয়। তীহাদিগের 
মধ্যে আর অবসন্নতা, নিস্তেজ ভাব ও নিরুৎসাহ দেখা যায় না । প্রস্পরের 
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মনস্তাপ স্থান পায় ন!। দলস্থ লোকেরা যে পল্লীতে যান, সেই পল্লীর লোক 
জানিতে পারে, আনন্দের দল আসিয়াছে । দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিলে, 
ধাশ্মিকের স্থখের আস্বাদন, আননে'র ব্যাপার, আনন্দের লীলা কেহ দ্রেখাইতে 
পারেন না। দলের আনন্দ দেখিয়া লোকের| মনে করে, যখন এতগুলি 
লোক একেবারে হাসিতেছেন, তখন নিশ্চয়ই কোন সুখের বস্ত পাইয়াছেন। 
সেই আনন্দচন্্রোদয় দেখিয়া জগতের ছুঃখী পাপীরা সেই দিকে আক্ষষ্ট হয়। 
দলের লোকেরা নানাপ্রকার হুখে মত্ব। কেহ প্রেম ভক্তির সহিত ঈশ্বরের 
স্বস্তি করিতেছেন, কেহ গভীর ধ্যানে মগ্র, কেহ সঙ্গীতে মগ্র, কেহ সপ্প্রসঙ্জে 
মগ্ন। এ সকল সখের ব্যাপার দেখিয়া ভগতের লোক মোহিত হয়।» 

এই দলের আনন্দ কোন বাহ কারণ হইতে নহে, কিন্ত যোগে নিমগ্নত| 
হইতে উপস্থিত। তাই তিনি বলিয়াছেন ₹_-"আকাশে এক দল কপোত 
ছাড়িয়া দাও, সেই কপোতদল উড়িতে উড়িতে উপরে উঠিল, ক্রমে ক্রমে 
আরও উপরে উঠিল, উপরে উঠিয়া ছোট কপোতের মত দেখাইতে লাগিল, 
আরও যত উপরে উঠিতে লাগিল, ততই ক্ষুদ্রতর হইয়া গেল। কপোতদল উচ্চ 
আকাশে উঠিয়া আনন্দে নানাপ্রকার ক্রীড়া করিয়া আবার পৃথিবীতে অবতরণ 
করিল । সেইরূপ যখন একটি প্রকাণ্ড বিস্তৃত ধার্মিকের দল উচ্চ ধর্দমাকাশ 
হইতে পৃথিবীতে অবত্তরণ করেন, তখন পুথিবীর আশ হয়। ধাম্মিকদল 
যোগব্যানবলে ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর ধর্মাকাশে আরোহণ করিয়া, ঈশ্বরের 
পখিত্র প্রেমবাযুতে বিচরণ করেন। সেই উচ্চ আকাশে মনের সুখে বিহার 
করিয়া, সেই ধশ্মকপোতগুলি এক একবার পৃথিবীতে অবতরণ করেন । দেখিতে 
কেমন আহ্লাদ! একদল পাখী উড়িল। একেবারে ঝাঁকে ঝাকে পাখী 
উড়িতেছে কেন? কপোতেশ্বর ঈশ্বর তাহাদিগকে ডাকিয়া লইলেন। উর্ে 
উড়িয়া যাওয়া কেমন আহ্লাদের ব্যাপার । সময়ে সময়ে এক এক দল পাখী 
উড়িতেছে দেখিলে, পৃথিবীর আশা এবং আহ্লাদ বদ্ধিত হয়। কপোতগ্ুলি 
উচ্চ হইতে উচ্চতর ধন্মাকাশে উঠিতেছে দেখিলে, সকলের তাক লাগিয়া যায় ; 
পৃথিবী অতান্ত আশ্চধ্যান্থিত হয়।” দলস্থ হইয়া ধর্খসাধনাদি যে কি সুখকর, 
কি আশা ও উৎসাহকর, তাহা তিনি এইরূপে বর্ণন করিয়াছেন £--“দলস্থ হইয়া 
ধম্মলাধন এবং বৃশ্মগ্রচার করা অপেক্ষা উচ্চতর ১7থর বাাপার আর কিচ৯” 
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নাই। ব্রাহ্ম, দল ছাড়া হইয়। থাকিও না। অহগ্কারী যদি হও, তাহা হইলে একা 
থাকিবে, কিন্তু তাহা হইলে তোমার আশ। নিস্তেজ হইবে, এবং তোমার মুখ 
ভ্রান হইবে। পক্ষান্তরে যাহার দক্ষিণে বামে ধর্মবন্ধু, ষে বাক্তি একটি প্রকাণ্ড 
ধন্মদলের অধীন, তাহার কত আশা, কত উৎসাহ । দলস্থ সাধুদিগকে সর্দাই 
জমাট প্রেম, ভ্রমাট পুণ্য এবং জমাট বুদ্ধি উৎসাহী করে। যতক্ষণ দলের মধ্যে 
আছ, ততক্ষণ দশ মত্ত হত্তীর বল তোমার বাহুর ভিতরে চলিতেছে । দল 
ছাড়িয়! দূরে বপিয়া থাক, কেবল তোমার নিজের রক্ত, দলের রক্ত আর 
তোমার ভিতরে নাই । যত ক্ষণ দলের মধ্যে থাক, তত ক্ষণ তোমার বুদ্ধি 
সতেজ, উৎসাহ অগ্রিময়, প্রেমপুণ্য ঘনীভূত, তথায় একগুণ পুণ্য শাস্তি শত গুণ 
হইতেছে ।” ভগবৎসংস্থষ্ট এই বিশ্বাসিদলের মৃধো যে সকলকেই প্রবিষ্ট 
হইতে হইবে, তাহ তিনি এইবূপে বলিয়াছেন £_ইহা ভবিষ্বদ্ধাণীরূপে বলা 
যায়, এই খাম্মিক দলের টান কেহ অতিক্রম করিতে পারিবে না। সেই ঘূর্ণ- 
জলরাশির ভিতরে, সেই মন্ততার ভিতরে সকলে পড়িবে । অতএব, বদ্ধুগণ, 
কেহই দলভ্রষ্ট হইও না। একাকী কিছুই করিতে পারিবে না।” দলের 
সহিত সংযুক্ক ব্যক্তি ধেখানেই কেন থাকুন না, তিনি দলেতে সপ্ীবিত। 
“আমরা এমন কোন লক্ষণযুক্ত হইব যে, তাহাতে আমরা বুঝিতে পারিব, 
আমরা সেই দলভুক্ত । এক হৃদয়ের রক্ত যেমন হস্ত পদের অঙ্গুলি ও সমস্ত 
শরীরে চলিতেছে, সেইরূপ আমর! যদি দলভুক্ত হই, কি লাহোরে, কি মান্্রাজে, 
আমরা যেখানেই থাকি না কেন, সেই দলের রক্ত আমাদিগের ভিতরে চলিতে 
থাকিবে 1” 
কেশবচন্দরের বিজ্ঞানপক্ষপাতিত্ব 

কেশবচন্দ্রের বিজ্ঞানের উপরে কি প্রকার প্রগাঢ় আস্থা, তাহা এই সময়ে 
বিশেষভাবে প্রকাশ পার । ঘাঘো্সবের ইংরেজী বক্তৃতার তিনি আপনার 
বিজ্ঞানপক্ষপাতিত্বের উল্লেখ করিয়াছেন । কয়েক মাস পরে ঈশ্বরের সহিত 
কথোপকথনে (২৭শে জুলাই, ১৮৭৯ খুঃ) বিজ্ঞানসন্বন্ধে যে কথাগুলি নিবদ্ধ 
হইয়াছে, তাহাতে এ ভাব যে আরও ঘনীভূত হইয়াছে, তাহা! বিশেষ ভাবে 
দেখিতে পাওয়া যায় । জ্যোতিবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, শারীরবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান 
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তদপেক্ষা ন্যুন নহে, তাহা এই কথোপকথনে স্থম্পষ্ঠ বাক্যে উল্লিখিত হইয়াছে। 
বিজ্ঞান ভ্রমোন্মেষ গ্রভৃতি যে সকল নব নব তত্ব আবিষ্কার করিতেছেন, 
তাহাতে ভীত না হইয়া, এ সকলকে গ্রহণ ও স্বীকার করা! যে প্রত্যেক বিশ্বাসীর 
পক্ষে কর্তব্য, তাহাও উহাতে অতি সুদৃভাবে বিশ্বাসিচিত্তে মুদ্রিত করিয়া 
দেওয়া হইয়াছে । ইহ! অতি স্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে ধে, হক্লালে, ভারউইন্‌ 
প্রভৃতি অভ্ঞাতসারে ঈশ্বরের কাধা ও ঈশ্বরের রাজা বিস্তার করিতেছেন । 
তাহার! বিজ্ঞানের যে সকল সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা ঈশ্বরের সত্য 
বলিয়৷ সকলকে গ্রহণ করিতে হইবে । যেরূপ গান্তীর্ধযসহকারে ধর্মশাস্ত্র পঠিত 
হইয়। থাকে, ঠিক সেইভাবে বিজ্ঞান সকল বিশ্বাসিগণ অধ্যয়ন করিবেন । 
ধঙ্খের নামে যেমন অসত্য প্রচারিত হইয়াছে, বিজ্ঞানের নামেও সেইরূপ অসত্য 
এচারিত হইতে পারে; স্ৃতরাৎ বিজ্ঞানের কোন স্থলে অসত্য প্রচারিত হইলে, 
তাহা ধণ্মাথিগণ দূরে পরিহার করিবেন বিজ্ঞানের ভিতর দিয়া ঈশ্বর কি 
বাক্ু করেন? এ প্রশ্নের উত্তরে ঈশ্বর বলিয়াছেন, “সমুদার প্রার্ুতিক ও 
মানসিক বিজ্ঞানের ভিতর দিয়। আমি আমার করুণা, শক্তি, জ্ঞান, এবং আমার 
সস্তানগণের প্রতি আমার অবিচ্ছিন্ন প্রগাঢ় যত্ব ও আমার বিধাতৃত্ব ব্যক্ত 
রিয়া থাকি। কোন একটী তারকা, কোন একটী বৃক্ষ, কোন একটা 
জীবদেহ, বিদুৎ, ও চুষ্বকাকর্ষণ, জল ও বাছু চিন্তা ও ভাবের নিয়মরাজি, স্বৃহৎথ 
পর্ধাত ও অকিক্ষুত্র বালুকাকণা, ফল পুষ্প, যাহা! কিছু অধ্যয়ন কর, তন্সধ্যে 
তুমি আমায় স্পষ্ট বলিতে শুনিবে, 'আমি আছি” “আমি তোমার প্রভু, “আমি 
জীবস্তশক্তি, তোমায় ধারণ করিয়। আছি” “আমি প্রেমময় বিধাতা, তোমার 
অভাব সকল পূরণ করিতেছি” এইরূপ আরও অনেক চিত্তমুগ্ধকর কথা এবং 
পরিত্রাণপ্রদ সতা শুনিতে পাইবে ।” 


4 


কেশবচন্ত্রের অবুদ্ধতা 
কেশবচন্দ্র দিন দ্রিন সাধারণ জনগণের নিকটে অবুদ্ধ হইয়া পড়িতে 
লাগিলেন । এই অবুদ্ধতা কি ভাবের, তাহা এ সময়ে মিরারে এই প্রকারে 
নিবদ্ধ হইছে +_“আমাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি আছেন, ধাহার জীবনে 
অন্যান্য জীবিত ব্যক্তি অপেক্ষা অনেকগুলি পরম্পরবিরোধী বিবিধ প্রকারের 


এ. ১8০০ 2 এ ৬ ০০১০১৩৩৬০০০, ০১ 





১৪৫২ আচাধ্য কেশবচন্ত্র 


আরোপিত হইয়াছে, ততসম্বদ্ধে বিগত বিংশতি বর্ষের-ইতিহান-অতি আশ্চর্য । 
এই.ব্যক্তির প্রতি যে সকল দোষ-আরোপিত হইয়াছে, তাহার অদ্ধেকও যদি 
সত্য হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এ ব্যক্তি পৃথিবীতে-একট্ি অদ্ভুত-জীব। এই 
দোষারোপগুলি যখন বিবিধ প্রকারের এবং পরস্পরবিরোধী, তথন কোন, 
্বশ্চিত্ত'বিচারক. বিচারনিষ্পত্তির ভার গ্রহণ করিবেন না । যে কোন ব্যক্তি 
নিরাশ, হইয়া বলিবেন, হয় য়ে ব্যক্তির নামে দোষারোপ কক্কা হইয়াছে, সে 
ব্যক্তি পাগল, নয় দোষারোপকর্তী, পাগল হইবেন ।. উন্মত্ত! ভিন্ন” উভয়পক্ষের 
আচরণের কোন অর্থই- নাই.। সমগ্র দোষের. গণনা পাঠ করিয়া আক্রান্ত' 
ব্যক্তির চরিত্র সম্বন্ধে আমরা বুদ্ধিহারা ইইয়াছি, এবং আমাদের, মনে ডিজ্ঞাযা 
উপস্থিত হইয়াছে, এ কিরূপ ব্যক্তি? মানুষের জীবনে কি একপ" অমন্দ্ধ, 
পরম্পরবিরোধী ভাব. সম্তবে? একি সেই.যানর বহুরপী, মুহূর্তে মুহূর্তে যাহার 
রং বদলায় / এ কি চাঞ্চল্যের অবতার? এ ব্যক্তির জীবন:কি সেই. চিত্র- 
দর্শনী; যাহাতে দৃশ্যের পর দৃশ্ঠ অস্তহিত হইয়! ঘা? এ ব্যক্তি কি প্রবঞ্ক? 
এ কি প্রতিক্ষণ ন্জালিক ক্রীড়ায় জনচক্ষু মায়াচ্ছন্ন। করিয়া! আমোদ করে? 
এবাদ্ি কি অতি অধম জনরঞ্জনান্বেষী? যদি তাহাই. ন/ হইবে, তবে এত 
প্রকারের মত, এত প্রকারের চরিত্রের ভিতর দিয়া ইহার: গতিবিধি কেন ?. 
দোষারোপকারিগণ ইহার প্রতি কি কি প্রকারের দোষ দিয়াছে, আমরা তাহার 
বর্ণনা করিতেছি । 

পু দেষারোপকাহিগণের প্রদর্শিত দোষ 

«১ মং। এ ব্যক্তি ঈশ্বরের অবতার । ইহার  শিল্ুগণের সম্মুখে আপনাকে 
অবতাররূপে উপস্থিত করাকে এ গৌরব মনে করে, এবং" শিশ্াগণও ইহার 
সম্মুথে ভূমিষ্ঠ হইয়। প্রণাম করে এবং পরিত্রাণ ভিক্ষা করে। 

“২ সং। দৃশ্য পরিবন্তিত হইঘা গেল। এ ব্যক্তি ভৃত্যভাব অবলম্বন 
করিয়া ছুজন বন্ধুর পদতলে সাষ্টাঙ্গ হইয়া প্রণিপাত করিতেছে এবং তাহা- 
দিগকে বাড়াইতেছে ও তোষামোদ করিতেছে । 

“৩ সং। এবাভি ঈশ্বর সমান এবং ভাহার সহিত এক সিংহাসনে 
উপবিষ্ট। উনবিংশশতাব্দীতে এ ঈশা হইয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করিরাছে। 


দিব টি লা 2০০০১৩ ৪৪, 


চরমভাবের পূর্বাভান ১৪৫৩ 


ও ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া মহিমা্ধিত করিতেছে । এ ব্যক্তি গ্রীষ্টের. ঈশ্বরত্তে 
এবং অবতরণের পুর্ধে তাহার স্থিতিতে বিশ্বান করে? এ প্রায় 
শরীষ্টান । 

“৫ সং। এ ব্জ্ি লোকাতীতত্য ও অদ্ভুতক্রিয়া অন্বীকার করে, এবং: 
্রীষ্টধর্ম্ে বিজ্ঞানবিরোধী যাহা কিছু আছে, তাহাতে অবিশ্বাস-করে ।: এ বাক্তি 
্ীষটধন্মবিরোধী এবং বৌদ্ধ। 

“৬ সং। এ বাক্তি বৌদ্ধ নহে, কিন্তু ভাবুক ত্রাহ্ম। ইহার অশ্পাত, 
ভাববিকার, এবং আননোন্মত্ততা হয়। ইহার ধর্দঘ অতিরিক্ত ভাবুকতা ভিন্ন 
আর কিছুই নহে। 

“৭ মং। এ ব্যক্তিতে একটু কোমল ভাব নাই। এ কঠোর কার্যযকুশল 
লোক, ইচ্ছার বেদীসন্িধানে এ জ্ঞান ও ভাব' উভয়কেই বলি অর্পণ করে। 
কাজ' ইহার মূলমন্ত্র; এ কেবলই উতপাহ। কার্ধ্যান্থুরত না হইলে ইহার আর 
কিছুই থাকে না। শুল্ক কারধ্য এবং নিরবচ্ছিন্ন উদ্যম ইহার ধর্শা। 

“িনং। এব্যক্তি সমুচিত কাধ্যে অবহ্লো! করে এবং অসঙ্গত বৈরাগ্যের 
কুচ্ছ,মাধনে সময় নষ্ট করে। এ আপনার হস্তে রন্ধন করে এবং আত্মকর্ষণেতে 
পরিভ্রাণ খোজে। এ ব্যক্তি বিষগ্রমুখ, শু্ধ, আহলাদবিহীন ফকীর, এ পারি- 
বারিক এবং দামাজিক কর্তব্যমকলকে তুচ্ছ করে, স্বণা করে। 

“৯ সং। নিশ্চয়ই এ ব্যক্তি বৈরাগী নয়! এ নিতান্ত সংসারী এবং 
সর্বদাই আমোদ ও স্থখে আসক্ত । এই নামমাত্র ভক্তের কোন গান্ভীধ্য নাই। 
এ নাট্যশালায়, সায়ংসমিতিতে এবং পশুরক্ষণ উদ্যানে গমন করে এবং যেন 
সর্বদা হাপিয়াই আছে। এব্যক্তি গবর্ণমেপ্ট প্রাসাদে যায় এবং আপনি যেন 
ধনী ও বড়লোক, এইরূপ দেখায় । 

“১০ মং । দেখ, এ সন্তাসী প্রচারকের ন্যায় শৃন্তপদে রাজপথে বেড়াই- 
তেছে। বাউল বৈষাবের জঞ্জালপূর্ণ কষুপ্র কুটারে গিয়া দেখ, এ অতি দরিদ্র ও 
অধমদিগের সঙ্গ করে। 

“১১ মং এ ভীষণ পৌন্তলিকতাবিরোধী, এ পুত্তলের বিদ্বেষী । 

“১২ সং। এ ঘোর পৌত্তলিকতার দোষগ্রস্ত। এ চতন্যকে ভক্তি 


স্যর এ তর সন মুখ্য বুজে াতি 


১৪৫৪ আচার্ধা কেশবচন্দ্ 


“১৩ সং। এ পৌভ্তলিকও নয়, ব্রাঞ্মও নয়, কিন্তু এ এক জন অদ্বৈতবাদী । 
এ যৌগাস্থুরক্ত, এবং বিশ্বাস করে যে, সকলই ঈশ্বর | 

*১৪ সং | এব্যক্তি রহশ্যবাদী 1 এ স্বপ্ন দেখে এবং কাল্পনিক দর্শন ও 
উতৎকট আনন্দ লইয়া ব্যস্ত! 

«১৫ সং। এ ব্যক্তি স্বপ্রদশ্ী নয়। এ ধনের পূজা করে; এ টাকার জন্য 
সকলই করে। 

“১৬ সং। এ ব্যক্তির ধর্্জীবনের মূল লৌভ নহে, উচ্চাভিলাষ। ইহার 
সকলই নামের জন্য 1” 


২ 


দশম ভাঁদ্রোৎসব 


৯ই ভাদ্র (১৮০১ শক ) (২৪শে আগষ্ট, ১৮৭৯ থৃঃ) ভাজ্রোৎসব হইবার 
কথা হয়, কিন্তু আচার্য কেশবচন্দ্রের পীড়ানিবন্ধন সে দিন ভাগ্রোখ্ব হইতে 
পারে না। আচার্যের গীড়োপশমের পর, ২৩শে ভাঙ্ (৭ই সেপ্টেম্বর ) 
রবিবার, নিক্নলিখিত প্রণালীতে ভাদ্রোখসব (উতৎসব-বিবরণ ১লা আশ্বিনের 
ধর্মতত্বে দ্রষ্টব্য ) সম্পন্ন হয়। 


্রহ্ষসঙ্গীত ৭ ৮ 
প্রাতঃকালীন উপাসনা ৮ ১১ 
মধ্যাহ্ন উপাসন! ১ ১ 
অধ্যাপকদিগের প্রতি 

উপদেশ ও গৈরিক বস্ত্র দান ১ ২ 
পাঠ ২ ৩ 
উপদেশ ও সঙ্গীত ৩ ৷ 
ধ্যান ও ৫ মিনিট যোগ ৩ ৪ 
প্রার্থনা ও সঙ্গীত ৪॥ ৫] 
উপদেশ ও সঙ্গীত ৫॥ ৬ 

*.: কীর্তন ৬ ৭ 

মায়ংকালীন উপাসন! ৭ ন 


ধর্মতত্ব (১লা আশ্বিনের) লিখিয়াছেন £-_“উৎসবের দিন প্রাতঃকালে ব্রহ্গ- 
মন্দির মধুর দঙ্সীতধ্বনিতে পূর্ণ হইল। সঙ্গীতলহরীতে তাড়িত হইয়া উপাসক- 
গণের মন তাহাদিগের উপান্ত দেবতার চরণসমীপে উপনীত হইল। সকলের মন 
আশাতে উত্সাহে উদ্দীপ্ত হইল; ব্রহ্মমন্দিরের বেদী আচাধ্যের প্রশাস্ত গভীর 
মুদ্তিতে সুশোভিত হইল; উপাসনার সুমিষ্ট ধ্বনি সকলের হৃদয় ভেদ করিয়া 


টি এরা এর সার রস লারা-্জিরাা রা রারানিদিসিরি রা জ্হাদ রা ভাবা প্যারি 


১৪৫৬ . আচাধ্য কেশবচন্দ্ 


উপাসকগণকে স্বর্গের দ্বারে উপনীত করিল ।” এ সময়ে আচার্য যে উপদেশ 
দ্বারা সকলকে উদ্বদ্ধ করেন, তাহার কিছু অংশ দিকে উদ্ধত করিয়া দেওয়া 
গেল। 

1৮৯ পশ্বর কি আছেন ?” 

“ঈশ্বর কি আছেন? ধন্্ার্থীর প্রথম প্রশ্ন এই ।  ত্রঙ্গার্থীর শেষ প্রশ্নও 
এই,“ইশ্বর কি আছেন? যদি ব্রাক্ষপমাজ এই প্রশ্থ্ের উত্তর দিতে পারেন, 
তবে আর কিছুর প্রয়োজন রহিল না। চারি দিক্‌ দেখিয়া মনে হয়, যেন 
ঈশ্বর নাই, তাই লোকগুলি বুকে পাপ জড়াইয়া মরিতেছে। পুথিবীর অবস্থা 
দেখিয়া মনে হয়, যেন কখনও হরি ছিলেন, কিন্ত এখন যেন হরি নাই, এবং 
পরেও হরির জন্ম হইবার সম্ভাবনা নাই। ত্রাঙ্মসমাজের অবস্থা দেখিয়াও 
মনে হয়, যেন প্রাণের হরির কার্ধা__জীবস্ত ব্রচ্মের কার্য শেষ হইয়াছে । অল্ল- 
বিশ্বাসী ব্রাঙ্মদিগের মধো গোপনে গোপনে এই ভাব চলিতেছে। হায়, হরি ! 
হৃদয়ের হরি! তুমি কি নাই? তুমি নাই, এই কথা শুনিলে যে আমার হদয় 
চিৎকার করিয়া কাদিয়া উঠিবে। আর যদি বন্ধুরা সকলে বিশ্বাসের জয়ধ্বনি 
করিয়া বলেন, আমার হরি আছেন, তাহা হইলে আমার হৃদয় শীতল হইবে; 
আমি আনন্দসাগরে ডুবিয়া মরিব। এত দিন পরে যদি হরির জীবনের 
বিরুদ্ধে কোন কথা শুনি, হৃদয় বিদীর্ণ হইবে । দেশীয় লোক, তোনরা কি 
নাস্তিক? হরিকে কি ভোমর। বিশ্বাস কর না? কল্পনার হরি, অনুমানের 
হরির কথা বলিতেছি না। আসল হরিকে কি চেন না ঠ হরিকে কি তোম্র! 
দেখ নাই? হরির সঙ্গে কি তোমরা আলাপ কর নাই? হরির নিরাকার 
পাদপদ্ম কি তোমর! কখনও ছোও নাই? এতকাল ত্রাঙ্মধর্ম গ্রহণ করিয়াও 
যদি হরিকে না দেখিয়া থাক, এতকাল পরেও যদ্দি হরিদর্শনের কথা নিঃসন্দেহ 
না হইয়া থাকে, তবে সকলই পণ্ডএরম হইয়াছে । যদি হরিকেই না দেখিলে, 
তবে সংসারে বাচিয়া থাকা বৃথা । এখনও অবিশ্বাসী, এখনও সংসারের কীট 
হইয়া থাকিবে? এখনও মায়াজাল কাটিলে না? হরি তোমাদের হৃদয়ঘারে 
এবং মন্দিরে দীড়ায়ে আছেন; তাহাকে কি দেখছ না? ভাই, তুই নাস্তিক। 
নাস্তিককে যে ভয় করে। নাস্তিকের প্রকাণ্ড দন্ত দেখিলে যে ভয় করে। 
কি ভয়ানক! হরি কি আছেন, এ কথাও জিজ্ঞাসা করিতে হইল? ব্রাঙ্গগণ, 
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হরি নাই--এ নিষ্ঠুর নিদারুণ কথা বলিয়া হয় কষ্ট দাও, নতুবা পূর্ণ বিশ্বাসের 
সহিত বল, হরি আছেন। কিন্তু হরি আছেন, অর্ধেক বিশ্বাসের সহিত এই 
কথা বলিলে চলিবে না। মুখে বলিবে, হরি আছেন, কাজে দেখাইবে, 
হরি নাই ; এইরূপে আর কত দিন হরির অপমান করিবে? এ কি হরির 
সঙ্গে উপহাস! মুখে হরিকে স্বীকার করিলে, কিন্ত জীবনটা নাস্তিকের মত 
চালাইলে। এই কি হরির প্রতি বিশ্বান? সমস্ত দিন কাধ্যালয়ে কাধ্য কর, কি 
পুস্তকাঁলয়ে পুস্তক পড়, কি অন্তর অন্য কোন কাধ্য কর; সে সকল স্থানে কি 
হরি নাই? হরির কথা না শুনিয়। কেন কাধ্যালয়ে যাইবে? হরির আদেশ 
না হইলে কেন পুস্তক পড়িবে? ধিক্‌, ্রাঞ্ধকে ধিকৃ! অল্পবিশ্বাসী ত্রাঙ্গ জীবস্ত 
হরিকে দেখিল না। হে ব্রান্ম, তুমি যদি পূর্ণ বিশ্বাসী হও, ভারত কাপিবে। 
হরিকে দেখিলে ভারতবর্ষে বিশ্বাসের চৌদাহাজার স্য্যোদয় হইবে। যাহার 
অন্তরে এই বিশ্বাের আলো নাই, পে কি ত্রাঙ্গ? যাহার চোখে এক ফোট। 
জল নাই, যাহার মুখে একবিন্দু প্রেমরস নাই, বেশ বুঝা যায়, সে হরিকে 
দেখছে না। পে মুখে হাজার বলুক না কেন, ঈশ্বর আছেন, তাহার সে কথা 
কপট হ্বদয়ের উক্তি । যে হরিকে দেখে, মে কি, যাই উপাসন| হইল, অমনি 
আবার কপট ব্যবহার করিবার জন্য সংসারে ফিরিয়া যাইতে পারে? 
তোমাদের দেশের কেন দুঃখ দূর হইতেছে না? তাহার প্রধান কারণ এই,__ 
তোমর! দুখে বল, হরি আছেন; কিন্ত তোমাদের চরিত্র বলিতেছে, হরি নাই । 
তত হে অন্থমানের,উপাসক ত্রান্ত নর, ষদি হরি ন| দেখিয়! থাক, তবে তোমার - 
সাধন ভজন পণুশ্রম। অধিক দিন আর তোমার এরূপ সাধন ভজন চলিবে 
না। পৃথিবী তোমার কল্পিত ব্রান্গধন্ম গ্রহণ করিবে না । পৃথিবীকে কিছু 
দেখান চাই। খুব স্বন্দর বস্ত না দেখিলে পৃথিবী ভুলিবে কেন? স্তাঙ্গবন্ধুগণ, 
মন খাটি বস্ত কি তোমাদের কাহারও কাছে আছে? যদি থাকে, আমি 
লি, 'বঙ্দেশ, ভারতবর্ষ :তোমাদের। কেন না! তোমরা জগতের মনোরঞ্জন 
বনমোহন মনোহর ঈশ্বরকে পাইয়াছ।-.....বন্ধুগণ, তোমরা কি দেখিতেছ না, 
ই নৃতন ধশ্মবিধানৈ নিরাকার নিত্যানন্দ হরির অবতরণ হইয়াছে? নিরাকার 
চ্চদানন্দের এমন রূপের লাবণ্য, এই কথা আর কেহ কখন বলে নাই। 
যে নিঃসংশয়ভাবে নিরাকার ঈশ্বরকে দেখিতে পায় মণ ৫ম মতার পা 
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চলিতেছে । “যে বলে, ঈশ্বর আছেন, এরূপ অন্ুণান হর, বিষাক্ত সর্প তাহার 
আত্মাকে দংশন করিয়াছে । ব্রাক্মদিগের মধ্যেও ছন্মবেশে এ সকল গুঢ় 
নাস্তিকতা আসিয়াছে ।-.....ইহারা ঈশ্বরকে দেখিতে পায় না, ধ্যানের সময় 
চক্ষু বুজিয়া মনে করে, ঈশ্বর আকাশ ব| পাথরের মত। বন্ধুগণ, সাবধান, এ 
সকল নাস্তিকদের হস্ত হইতে আপনাদিগকে সব্ধদা মুক্ত রাখিবে। আস্তিক 
ত্রাঙ্ম হইয়া ঈশ্বরের সত্তারূপ মহাতেজের মধ্যে হাত রাখিয়া বল, এই ইশ্বর 
আছেন, ইহাতেই নিজের এবং জগতের পরিত্রাণ হইবে, আর কিছু বলিতে 
হইবে না। সকলে আস্তিক হইয়া বল, আমাদের হৃদগনবন্ধু আছেন, তিনি 
এবার বিশেষরূপে বঙ্গদেশে অবতীর্ণ হয়েছেন, প্রত্োকের বাড়ীতে এসেছেন, 
প্রত্যেক ব্রাঙ্দের ভার লইয়াছেন।....""হরি আছেন এবং হরি কথ। বলেন, 
তোমরা কেবল এইরূপ ছোট ছোট গুটা দুই কথা বলিয়া বেড়াও ; তাহ। হইলে 
বঙ্গদেশ এবং ভারতবর্ষ তোমাদেরই হইবে 1--*-".তোমর? তোমাদের মনোহর 
দেবতাকে হাতে লইয়া হুত্য করিতে করিতে সকলের নিকট যাও। হরির 
অরূপ রূপ দেখিয়া সকলে মোহিত হইবে। হরির অবতরণ হইয়াছে । এবার 
কিছু বিশেষ ব্যাপার করিবার জন্য হরি আমিরাছেন। এই বিধানে সর্বেবোচ্চ 
সিংহাসনে হরি আপনি বপিয়াছেন, আর হরি তীহার সমুদয় প্রি সাধুপুত্র- 
দিগকে মনোহর সাজে সাদ্াইরা আনিয়াছেন। ভীাহার সমুদায় সাধু 
সন্তানদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে; আমরা ফে কতকগুলি পরিত্যাগ করিয়। 
কতক গুলিকে বাছিয়। লইব, তাহা ইইবে না, সমস্তগুলিকে্্লইতে হইবে। দেশীয় 
বিদেশীয় সমস্ত সাধুদিগের নিকটে হরির সত্যলকল গ্রহণ করিতে হইবে। 
আমরা যত সত্য ভালবাপি, বত রঙ্গ ভালবাপি, যত শব্দ ভালবাপি, সে সমুদ্য়ই 
হরির বর্তমান বিধানে আছে 1-..-পঞ্চাশ বৎসরের ব্রাঙ্গমমাজ গল্প নহে। 
নিরাকার ব্র্ধ মঈস্তের অসত্য কল্পনা নহে। ও পাড়ার কাঁণা প্রচ্মকে দেখেছে। 
আকাশ নয়, অন্ধকার নয়, জ্যোতি নর, নিরাকার ঘন দচ্চিদানন্দ ব্রঙ্গা। 
ছদ্মবেশী নাস্তিক ব্রান্দের* শুক উপাসনার মন্ত্র পড়ির। আফিসে চলিয়া ঘায়, 
তাহাদের মনে নিরানন্দ এবং সুখে ছুঃখের অন্ধকার; কিন্তু খিনি নিরাকার 
আনন্দমদ্ধের পুজা করেন, তাহার হৃদ প্রফুল্ল এবং মুখ হান্তপূর্ণ। যদি ভক্তের 
-মখে হানি না! দেখ, তবে নিশ্চয়ই জানিবে, ঠিক ত্রদ্ষদর্শন হয় নাই। প্র্গাদর্শন 
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হইলেই ভক্তের মুখে সুখের হাপি প্রকাশিত হয়। যিনি নিত্য হানিতেছেন, 
তাহাকে দেখিলে কে না হাপিয়! থাকিতে পারে? প্রদন্নবদন ঈশ্বরের হাপি 
ভক্কের মুখকে সহাস্ক করে ।---.-নেই হাস্য দেখিতে দেখিতে ঘন আননে'র 
সঞ্চার হয়। ঠিক তোমর! যেমন পরম্পরকে দেখ, আর পরম্পরের সঙ্গে কথা 
ফহ, সেইরূপ নিরাকার ব্রহ্ষকেও দেখা যার, আর তাহার সঙ্গে আলাপ করা! 
যায়।.--.""হরিকে দেখিতে হইবে, হরির কথ: শুনিয়া চলিতে হইবে, ঘদি এই 
মত মান, তবে আমার সঙ্গে যোগ দাও। আমি হরিকে একেবারে পূর্ণভাবে 
দেখিয়াছি, তাহ! নহে । হিমালয় অপেক্ষা হরি উচ্চ, সাগর অপেক্ষা হরি ঝড়, 
আমি একেবারে তাহাকে কিরপে দেখিব? কিন্তুহরি মতই বড় হউন না 
কেন, হরি আখার প্রাণের ভূষণ, হরি আমার কণ্ঠের হার, হরি আদার 
নয়নরঞ্জন, হরি আদার হস্তের ভূষণ। তাহা না হইলে আমি সাহস করিয়া 
হরির কথা বলিতাম না। হরির সঙ্গে থাকিয়া ভবিগ্কতে আমার যে কত 
আনন্দ হইবে, তাহার তুলনায় হরিদর্শনে হরিকথাববণে আমার যে সুখ 
হইয়াছে, তাহা ফিছুই নহে । সকলে কেবল হরিদর্শনের কথ| বল।......আদল 
হরিকে দেখা যায়, তাহার কথা স্পটূপে বুঝা যায়। তাহার সঙ্গে তোমরা 
সাক্ষাৎ যোগ স্থাপন কর, নতুবা দশ্থা নাস্তিকদের হস্তে পড়িয়া মরিবে। 
তখনু বিপদে পড়িয়া আর খলিতে পারিবে না যে, আমাদের বন্ধু আমাদিগকে 
যথাঝালে সাবধান করিয়া দেন নাই। হরিভক্তিবিহীন শুষ্ক পথে থেকে। না, 
ডাকাতের দেশে থেন্কা না। যাহারা হরির হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া গিয়া, 
ভাই-ভগ্রীগুলিকে অবিশ্বাঙ্ছার অন্ধকারে এবং পাপহ্দে ডূবায়, তাহারা ভয়ানক 
ডাকাত। সেই ডাকাতদের দেশে থেকো না, সেই ডাঁকাতদের দেশে: থেকো 
না, দেই ডাকাতদের দেশে থেকো না, দেই ডাকাতদের দেশে থেকো না, 
পেই ডাকাতদের দেশে থেকো ন।, পাচ বার নিষেধ করিলাম ॥ যেখানে 
হরিকে দেখ! যায়, শুনা যায়, সেখানে এস। হরি সকলকে তাহার রাজ্যে 
নিতে এসেছেন। আজ উৎসবে সেই সমাচার দেওয়া হ'ল, সেই দেশে গিয়! 
চল আমরা ধন্য হই» 
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শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, অঘোরনাথ গুপ্ত, গিরিশচন্ত্র সেন এবং গৌর- 
গোবিন্দ রায়কে তগরিকবন্ত্র দেওয়া হয় ও তীহাদিগের প্রতি নিয়লিখিত 
উপদেশ অপিত হয় । 

“ধর্্াচাধ্য অধ্যাপকগণ, সত্যধর্মের অধ্যাপক তিনি, ধাহাকে ঈশ্বর মনোনীত 
করেন, আহ্বান করেন এবং দীক্ষিত করেন। সত্যধর্মের আচাঁধ্য তিনি, 
ঈশ্বর ধাহাকে আচাধ্যপদে নিযুক্ত করেন । যদি তোমরা আপনারা এ কাধ্যে 
প্রবৃত্ত হইয্লাছ, মনে কর, তবে তোমাদের এই কাধ্য পরিত্যাগ করা উচিত। 
যদি মনে কর, জগদ্গুরু আচার্যের আচাধ্য তোমাদিগকে দশজনের মধ্য হইতে 
মনোনীত করিয়া স্বত্ব করিয়া লইয়াছেন, তবে এই গন্ভীর কার্যে জীবন সমর্পণ 
কর। ইঈশ্বরচিছিত ভিন্ন অন্ত কাহারও অধ্যাপকের কাধ্য করিবার অধিকার 
নাই। অন্তরে অন্তরে নিয়োগপত্র দেখিবে, এবং মঙ্গলময় বিধাতার মঙ্গল হস্ত 
দেখিয়া মনে আশা ও উৎসাহ সঞ্চয় করিবে । বিভূর পত্র, বিভৃর হস্তাক্ষরিত 
নিগ্োগপত্র দেখিয়া ধর্মশাস্ত্ মন্তকে গ্রহণ কর। প্রত্যেক ধর্শশান্ের ভিতর 
হইতে ঈশ্বরের ধর্শাশাস্ব উদ্ধার করিয়া লইবে। অবনতমন্তকে জ্ঞানবান্‌ 
সাধুদিগের নিকট সত্য সকল গ্রহণ করিবে । তাহাদিগের রচিত শাস্ত্র নকল 
যত্ের সহিত অধায়ন করিবে । পক্ষপাতী হইবে না, শাঙ্কে দ্বণা করিবে না। 
মনের শাল্স সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জানিয়াও, যোগী সাধুদিগের পদতলে পড়িয়া 
তাহাদিগের পরীক্ষিত সত্যসকল আদরের সহিত গ্রহণ করিবে । তোমরা যে 
গাত্রাবরণ পাইলে, তাহা স্মরণার্থ। ঈশ্বরচিহ্নিত প্রচারক তোমরা । আপনারা 
মনকে উন্নত না করিলে লোকে তোদাদিগকে শ্রদ্ধা করিবে না। তোমরা 
ঈশ্বর হইতে যে সকল সত্য লাভ করিবে, অকুতোভয়ে সেই সকল সত্য প্রচার 
করিবে। ঈশ্বর নিজেই তাহার সত্যের নিদর্শন । যেমন ঈশ্বরের সতালাভ 
করিয়া তোমরা জ্ঞানী হইবে, তেমনই তীহার পবিত্র সহবাসে থাকিয়া তোমরা 
চরিত্রকে নিশ্বল রাখিবে। বুদ্ধি জ্ঞান অপেক্ষ] চিত্তশুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। পবিত্রতা 
জ্ঞানের আগে গমন করে । এই গৈরিক বন্ধ পবিত্রতার নিদর্শন| এইদেশে 
বহুকাল-হইতে ইহ শদ্ধার বস্ত! তোমাদের দ্বারা এই বস্ত্র কলঙ্ক না হয়, 
তোমরা ইহা স্মরণ রাখিবে। ঈশ্বরকে সঙ্গে লইয়া তোমরা দেশবিদেশে ধর্ম 


দশম ভাঁপ্রোৎ্সব ১৪৬১ 
শিখিবে শিখাইবে | ব্রঙ্কল্পতরুতলে বসিয়া সত্য গ্রহণ করিবে । চারিবেদ 
হিন্দুশাস্্। তোমরা চারি জন চারি শাস্ত্র সম্মুখে লইয়া বসিয়াছ। 'ত্্ধ 
তোমাদিগের হৃদয়ে তাহার অমর অক্ষর শাস্ত্র প্রকাশ করুন। ব্রাঙ্ষধর্শের চারি 
অধ্যাপক, তোমরা চারিদিকে গমন করিয়া ত্রাঙ্গধর্থ বর্ণন| কর । তোমাদিগের 
পবিত্র চরিত্র দ্বারা ত্রাঙ্গধর্দের মহিমা মহীয়ান্‌ হউক, তোমাদের বাক্য অগ্রিময় 
হইয়া ত্রান্ষধন্ম সপ্রমাণ করুক। সেই জীবস্ত জাগ্রৎ ঈশ্বরকে সঙ্গে লইয়া 
তোমরা তাহার ধর প্রতিষ্ঠিত কর।” 

ধ্যানের উদ্বোধন 

অধ্যাপকগণ পধ্যায়ক্রমে হিন্দু, গ্রষ্ট, বৌদ্ধ এবং মুসলমান ধর্খের ধর্মশাস্ 
হইতে শ্লৌোকাবলি ব্যাখ্যা করিলে, ধ্যান ও যোগ হয়। আচার্ধ্য কেশবচন্দ্র 
ধানের উদ্ধোধন করেন। ধ্যান ও যোগে সাধকগণের সাহায্য হইবে, এই 
অভিপ্রায়ে ধ্যানের সমগ্র উদ্বোধনটি নিবে প্রদত্ত হইল। 

“গভ্ীরপ্রকৃতি ত্রাঙ্গগণ, ক্রহ্গধ্যানের জন্য তোমরা প্রস্তত হও। হৃদয়কে 
যত গভীর করিতে পার, সাধ্যান্থপারে চেষ্টা কর লঘু ভাব, অসার বাসন। 
পরিত্যাগ কর। গভীর অটল ঈশ্বরের কাছে মনকেও গম্ভীর ও স্থির করা 
আবশ্তক। নিত্য বস্ত্রকে আয়ত্ত করিবার জন্য অনিত্য বস্ত্ব ছাড়া আবশ্ক। 
যোগীদিগের প্ররুতি ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকদিগকে অধিকার করুক। অতি 
গম্ভীর কাধ্যে প্রবৃত্ত হইতেছি, সশরীরে ব্রহ্গদাগরে ডুবিতে হইবে । ঘটের কথ| 
শুনিয়াছ? ঘটে ঘটে ব্রচ্গ বিরাজমান। ঘটের ভিতরে ব্রহ্গধ্যানের এক অঙ্গ; 
ঘটের বাহিরে ব্রক্ষধ্যানের অপরাঙ্গ । এই রক্তের ভিতরে রক্তব্ূপে প্রাণরূপে 
পরক্রঙ্ধ বিরাজ করিতেছেন। যেমন রক্ত দৌড়িতেছে, ইহার সঙ্গে সঙ্গে ব্রদ্মও 
শক্তি হইয়া দৌড়িতে'ছন। শরীর-ঘট ত্রদ্মে পরিপূর্ণ । দেহের মধ্যে ব্রহ্ম । 
বর্গের গুরুত্ব অনুভব কর বর্গের ভারে অসার শরীর গুরুতর হইল । ভিতরে 
্রক্ষকে পাইলাম; বাহিরেও ব্রন্দকে লাভ করিব। ঘটকে জলে পূর্ণ করিয়! 
লইলাম, তারপর ঘটকে সাগরের মধ্যে নিক্ষেপ করিব। ভারি ঘট ভাদিল 
না, জলে ডুবিল। পুর্ঘট কোন কালে কোন অবস্থায় ভাসে না। ক্রন্মসাগরে 
ব্ষপূর্ণ দেহঘট ডূবিল। হস্ত প্রসারণ করিয়া দেখি, চারিদিকে ব্র্মজল 1. 
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দেখি, ভিতরে ত্রক্ধ, বাহিরেও ত্রদ্ম। ভিতরের ব্রদ্ষশক্তি, ভিতরের ব্র্মজল 
ক্রমাগত বাহিরের দিকে আসিতে চেষ্টা করিতেছে । ভিতর বাহির এক 
হইল। মধ্যে নামবিশিষ্ট এক এক জন মানুষ রহিল। ভিতর বাহির ব্র্গাময়, 
মধ্যে মধ্যে নামধারী এক একটি জীবাত্মা। সংসার বিলুপ হইল। অসার 
্র্ধাণ্ড উড়িয়া গেল । এখন কেবল ত্রন্ষের ভিতরে মগ্ন হওয়া বিনা আর 
কোন কাধ্য নাই। খুব ভাবিয়া দেখ। সঙ্গে কোন অসার চিন্তা আসে 
নাই ত? আপিয়া থাকিলে ভাগিয়া আবার সংসারে পলায়ন করিবে। 
্রত্বসাগরে কত যোগী ডুবিলেন, আর ফিরিলেন না। তাহাদিগের ইহকাল 
পরকালে পরিণত হইল। আমরাও ব্রদ্মদাগরে ডুবিলাম । যে জলে ডুবিলাম, 
ইহার কি স্বাদ-রস আছে? হা, ইহা যে সুধা । নিরাকার ব্রচ্মদাগরের রূপ, 
রস, গন্ধ* আছে; কিন্তু সমুদায় আধ্যাত্মিক। তুদ্ধ কাস্থিসাগর এবং ত্রদ্ধ 
সৌনদধ্যসাগর | ক্রমে ক্রমে ডুবিলে ইহার মধ্যে আরও ডুবিতে ইচ্ছা হয়। 
ডূবিয়া যত গভীরতর স্থানে যাওয়া যায়, ততই ঘনতর মিষ্টতা লাভ করা যায়। 
ত্রষ্মপাগর জড় নহে, বাস্তবিক এক অনস্ত পুরুষের রূপসাগর। এক সুন্দর 
চিরযুবার অরূপ কাস্তি। তোমাদের পরমেশ্বর লাবণাসাগর তিনি এবং 
তাহার রূপ ম্বতন্ত্র নহে । তাহার স্বরূপ এবং তিনি একই । তাহার বূপসাগরে 
ভূবিয়া আমরা তাহার পুশ্যের সৌরভ. এবং প্রেমরসাস্থা্দ করিতেছি । ধান 
মনোহর সুখপ্রদ হউক ! ব্রদ্ষের ধ্যান নীরস শু ভ্রবোর ধ্যান নহে । ,কলিযুগে 
ব্রান্মের নিরাকার রূপনা'গরে ডুবিয়া স্থধা খান। 

“ধ্যান করিতে করিতে যোগাবস্থা লাভ করিব। এবার ধ্যান দুই ভাগে 
বিভক্ত হইল। ধ্যানের সময় ব্রহ্ষের এক একটি স্বরূপ চক্ষের সমক্ষে অবধারণ 
করি। ধ্যান শেষ হইলে, অমনি ধিনি সমস্ত গুণের সমষ্টি, তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ 
যোগসাধন করিতে আর্ত করি | ধ্যানেতে ব্রদ্ধের এক একটি স্বব্বপদর্শন, 
যোগেতে ব্রদ্মের সঙ্গে জীবাত্মার সম্মিলন ও বন্ধন হয়। এই তুগি, এই তোমার 
লক্ষণ, এই গেল ধান। ডুবিতে ডুবিতে এমন স্থানে আপিলাম, যেখানে 





* চিৎসত। বা চিচ্ছক্তি রূপ. প্রেম রস, পুপ্য গন্ধ। ধ্যানের সময়ে অস্তশ্চক্ষুর নিকটে ক্রমে 
এই সকল রূপে প্রকাশ ও তজ্জনিত বিশেষ হ্বাদানুত 1 হর। ধাহ!র এই নকল স্বরূপ, যোগে 
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দেখিলাম, সকল ব্ধপ এক স্থানে একক্র হইয়াছে ধ্যানান্তে ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরের 
সমস্ত স্বর্ধপগুলি একটি বিন্দুতে আসিয়া পড়ে। জ্যোতির্শয় পুরুষের সমুদায় 
জ্যোতি একস্থাঁনে ঘনীভূত হইয়! ভয়ানক উত্তাপ স্বজন করে। এইরূপ সমস্ত 
ধ্যান ঘনীভূত হইয়া যোগেতে পরিণত হয় । যোগেতে জীবাত্মা ও পরমাত্মার 
মিলন হইয়া যাঁয়। পূর্ণ ঘট ব্রহ্মসাগরে ডুবিতে ডুবিতে ভাপিয়া গেল। ঘটের 
ভতরের জল এবং বাহিরের জল একাকার হইয়া গেল। ছেোটর সঙ্গে বড়র 
খিলন হইয় গেল । দ্বিধা রহিল না, অহং রহিল ন|। অহঙ্কার একেবারে 
গেল। প্রথমে ধ্যান, তৎপরে যোগ । ব্রাঙ্গ, তরে ফোগসাধনে বস, শরীরকে 
স্থির কর, গীবা উন্নত কর। সমস্ত দৃষ্টিকে ভিতরের দিকে যাইতে দাও। 
পৃথিবী দূর হও। জয়, চিদাকাশের জয়! ক্রমে ক্রমে সেই মহাতেজোময় 
যোগেশ্বর প্রকাশিত হইতে থাকুন। যোগাসনে স্থির হইয়া বলয়! সেই দয়াময় 
ঈশ্বরের ধ্যান করি। ঈশ্বর দয়! করিয়া আমাদিগকে দেখা দিন এবং তাহার 
পবিত্র সহবাসমধ্যে রাখিয়া, আমাদিগের প্রতিজনের শরীরমনকে শুদ্ধ করুন |” 
"ধশ্মপ্রচারক” বিষয়ে ভাই কেদ।রনাথ দের বক্তৃতা পাঠ 
ধ্যান ও যোগের পর প্রার্থনা ও বক্তৃতা হয়। ভাই কেদারনাথ ধর্শ- 
প্রচারক? :বিষয়ে বক্তৃতা পাঠ করেন। প্রকাস্তটে নববিধানঘোষণার অগ্রে 
কেশবচন্দ্রের বন্ধুগণের হৃদয়ে কি আকারে উহা! প্রকাশ পাইয়াছিল, ইহার 
বক্তৃতার অন্তিম ভাগে উহ! পরিস্ুটরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। “মন, তুমি কি 
প্রচারক হইতে অভিলাষ কর? তবে আমিত্ববিসঙ্জন দিয়া হৃদয়সিংহাসনে 
ব্রহ্ধকে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত কর। আর এ আদর্শ ভক্তের রক্ত তোমার রক্তে 
অন্থপ্রবিষ্ট হউক, তোমার আমার বাগ্ছণ পূণ হইবে । যদ্দি একান্তই প্রচারব্রত- 
গ্রহণে প্রতিজ্ঞারুট হইয়া! থাক, তবে নিজের কর্তৃত্ব বিলুপ্ত করিয়া, ঈশ্বরের 
হাতের যন্ত্র হও। তুমি যন্ত্র হও, তুমি চিন্ত| করিও না, তুমি কথা কহিও না, 
তুমি মুৎপিগ্ হইয়া পড়িয়া থাক। ঈশ্বর তোমাকে লইয়া, যাহা ইচ্ছা, তাহাই 
ককুন। আর পুর্বকালে এই দেশে এবং অন্যান দেশে বত ভক্ত সময়ে দময়ে 
আলিয়া তাহাদের পদধুলি রাখিয়া গিয়াছেন, সেই পদধূলি এবং ১পরলোকগত 
ও ইহলোকবাসী সকল নরনারীর পদধূলি এবং আশীর্বাদ মন্তকে লইয়া, 
তুমি প্রচারক্ষেত্রে অবতরণ কর, তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে । আর এক সহজ 
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উপায় বলি, সত্য সত্যই যদি প্রচারক-নামের সার্থকতা নিজ জীবনে উপলব্ধি 
করিয়া, মানবলীলানংবরণ করিবার মানস হইয়াছে, তবে বর্তমান বিশ্বব্যাপী 
সহজ পরিভ্রাণগ্রদ নববিধান, যাহা পূর্ববাগত সমুদায় বিধানের চরম ফল এবং 
সেই সমুদয় বিধান যাহার অন্তর্গত, সেই এই স্থবৃহৎ নববিধানের আশ্রয় গ্রহণ 
কর। যে বিধানে নধাস্থলে উন্নত রাজসিংহাসনে স্বপনৎ ব্রহ্ম অবতীর্ণ, দক্ষিণে 
ঈশা, বামে চৈতন্য, সম্মুখে রাম, কৃষ্ণ মুষা, মহম্মদ, গৌতম, প্রব, প্রহলাদ, নানক, 
কবির, যুধিষ্ঠির, শুকদেব, জনকাদি রাজধিগণ, নারদাদি দেবষিগণ, মহধি 
যাক্জবন্কা, মৈত্রেযী প্রভৃতি খধিকন্যাগণ এবং চতুষ্পার্থে সমস্ত ভক্রমগ্ডলী ব্র্ধ- 
স্তোত্র ,পাঠ করিতেছেন । কি জন্য আজ ধ্রাতলে এই মহাসভ! আহত 
হইয়াছে? কোন্‌ বজ্ঞ এখানে সম্পন্ন হইবে? ভবিয্দ্বংশ ইহার সাক্ষ্য প্রদান 
করিবে। তুমি এখন ইহার শোভা সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে করিতে ইহার মধ্যে 
প্রবেশ কর' মনস্কামনা পূর্ণ হইবে, মানবজন্ম সফল হইবে ।” 
সন্ধ্যার উপদেশে কেশবের অস্তগের বিশেষ গঠন প্রদর্শন 
সাক়ংকালে কেশবচন্ত্র যে উপদেশ দেন, তাহাতে তাহার অন্তরের গঠন কি, 
সুম্পষ্ট প্রকাশ পায়। তাহার অন্তরের বিশেষগঠনপ্রদর্শনার্থ তাহার উপদেশের 
কোন কোন অংশ আমর! উদ্ধত করিতেছি £--“এক একটি বিশেষ ভাব 
দেখিয়া, এক একটি ধর্মদল নির্ধারণ করা যায়। অনুক জাতির মধ্যে অমুক 
মহাপুরুষ কি বলিয়াছেন, আমর। জানিতে পারি! তাহার দশ সহম্্র শিশ্ 
সেই বিশেষ ভাবের প্রচারক । বেদে এক ভাব, উপনিষদে এক ভাব, পুরাণে 
এক ভাব, যোগশাস্ত্রে একভাব, ভক্তিশাস্ত্রে এক ভাব, খুষ্টধর্মে এক ভাব, 
মহম্মদধন্মে এক ভাব। এইবরূপে এক এক ধর্মসম্প্রদায়ের এক এক ভাব। 
প্রায় চিরকালই মানুষ বাছিয়া এক একটি বিশেষ ধশ্ম গ্রহণ করিয়াছে । কিন্তু 
যখন ব্রাহ্ম চক্ষু খুলিলেন, তখন তিনি দেখিলেন, তাহার চারি দিকে সহশ্র সহশ্র 
স্বর্গের রত্ু। একটিও তিনি পরিত্যাগ কর্রতে পারেন না। একটি রত্বে 
তাহার সন্তোষ হয় না। সমুদয় গ্রহণ করিবার জন্য তাহার .লোভ হইল। 
তাহার হৃদয় সার্ববভৌমিক সত্যসকলের প্রতি অন্ুরক্ত। সমুদায় অঙ্গ সত্য- 
রত্ধে ভূষিত করিবার জন্য তাহার ইচ্ছা হইল। ত্রাপ্গ শিশুর ভয়ানক আব্দার । 
ঈশ্বর ত্রাঙ্গ শিশুর তেই বাঞ্চা পর্ণ করিতলিন। টিষ্জর হার ভিভরল 
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আকাজ্ার উদয় হইল। তাহার বাহিরের ধর্মগঠনের প্রণালীও অন্ভুত হইল। 
্রাহ্ম শিশু বলিল, আমি কিছুই ছাড়িব না, টাদও লইব, স্ুর্ধাও লইব, বৃষ্টিও 
লইব, অগ্রিও লইব। সরলহ্বদর শিশু নম্তব অনস্তব জানে না। শিশু জানে 
ন/ তাহার হৃদয় ছোট, ন| বড়। সে সোণাঁ, রূপা, হীরক, মুক্তা সকলই লইবে। 
শিশুর লোভ অনীম লোভ। শিশু ত্রাঙ্ম কোন বিশেষ ধর্শাশাঙ্ক বুঝে নাই, 
একেবারে সার্ববভৌমিক ব্রাঙ্গপন্ম লইরা জন্ম গ্রহণ করিয়াছে । সেই স্বর্গের শিশু 
কোন বিশেষ ধণ্মসম্প্রদায়ের অন্থকরণ করিবার জন্ত হ্ষ্ট হয় নাই । সে ধর্শা- 
কাশে কোটি কোটি তারা দেখিল। সমুদায়ের প্রতি তাহার মূন আকৃষ্ট হইল । 
দে জগ্পতির সঙ্গিধানে এই নিবেদন করিল আমি ইহাও লইব, উহাও লইব, 
সমস্ত লইব, একটিকে ছাড়িলেও আমার চলিবে না। এখন যাহা হইতেছে, 
তাহাত লইবই, আবার চারিসহস্্র বৎসর পূর্বে যাহ! হইয়া গিয়াছে, তাহাও আমি 
লইব। খধিদিগের কাছে বপিয়া! আমি যোগ ধ্যান শিখিব, আবার ভক্তদলের 
ভিতরে থাকিয়! ভক্তিস্থরাপানে উন্মত্ত হইব। উৎদাহ বৈরাগ্য কিছুই 
ছাড়িব না। যেখানে যে কোন গভীর সত্য পাইব, অবনতমন্তকে গ্রহণ 
করিব।” “ত্রাঙ্মদিগের একটি পরামর্শ স্থির থাকা আবশ্তক, উৎসবক্ষেত্রে 
একটি বিষয় বিচার কর। আবশ্যক । সেই বিষয়টা এই, যাহাতে যোগের সঙ্গে 
ভক্তি মিলিত হয় এবং প্রেমের সহিত ঈশ্বরাদিষ্ট কাধ্য সম্পন্ন করিতে পারি, 
এমন উপায় শীঘ্র অবলগ্ধন করিতে হইবে ।......প্রতিজনকেই যোগ, ভক্তি, 
সেবা ইত্যাদি  সমুদায় আভরণ পরিধান করিতে হইবে। প্রত্যেক ধর্ম 
সম্প্রদায়কে ভালবাদিতে হইবে, অথচ ব্রাঙ্গধন্্ এবং অপর সম্প্রদবায়দিগের মধ্যে 
একটা নিধিষ্ট রেখা রাখিরা দিতে হইবে 1:-..-*অন্তান্য ধর্মদলে এখানে একটু 
অগ্নি, ওখানে একটু অগ্নি, এখানে একটু জল, ওখানে একটু জল, এখানে 
একজন ঘোগী, ওখানে একজন অনাসক্ত জীবনুক্ত গৃহস্থ; কিন্তু ব্রাঙ্মবর্্মরাজ্যে 
অগ্নি এবং জল, উতদাহ এবং প্রেম, যোগ ও ভক্তি, পবিত্রতা ও শাস্তি এক 
স্থলে। ব্রান্ধরাজে যিনি যোগী তিনিই ভক্ত, ধিনি বৈরাগী তিনিই গৃহস্থ । 
এ সকল আপাতবিপরীত ভাবের সামগ্তস্ত করিবার জন্য, ব্রাহ্মগণ, ঈশ্বর 


তোমাদিগকে ত্রান্ম করিয়াছেন । পৃথিবীর প্রত্যেক ধর্দ এক একটি অমূল্য 
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বিস্তার, এখন সংগ্রহ। এতদিন স্বর্গ হইতে কৃষ্টি পড়িঘ্বাছে, এখন একাধারে 
সে সমস্ত জল সঞ্চিত হইতেছে ।” 


সঙ্গীত প্রচারকের অভিষেক 


উৎসবাস্তে, ৩০শে ভাব্র, (১৮০১ শক; ১৪ই সেপ্প্বর। ১৮৭৭ 'খৃঃ) 
রবিবার, শ্রীধুক্ত ভাই ব্রেলোক্যনাথ সান্ন্যাল সঙ্গীত-যোগে প্রচার 
করিবার জন্য অভিষিক্ত হন। উপাধ্যায্ তাহাকে গৈরিক বপনে 
আচ্ছাদিত করিয়া, বেদীর সম্মুথে উপস্থিত করিলে, আচাধ্য কেশবচন্্ 
তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলেন £__"তোমার সমক্ষে ভূম! পরব্রদ্ধ। ত্রেলোকা- 
নাথ, তুমি তাহাকে বিশ্বাস কর। তুমি আহৃত, তুমি চিন্নিত। পরমেশ্বরকর্তৃক 
তুমি আহত এবং চিহ্কিত। অতএব গম্ভীরভাবে ঈশ্বরের নিকটে দণ্ডায়মান 
হইয়া, তোমার ব্রত বুঝিয়া লও | ব্রাঙ্মদমাজ তোমাকে এই ব্রতে ব্রতী 
করিতেছেন, আমি করিতেছি না। ব্রাক্মদমাজ বারা তুমি তোমার জীবনের 
কাধ্যে অভিষিক্ত হইতেছ। ইহা অপেক্ষা গুরুতর সত্য এই, তোমার জীবন 
তোঘাকে অভিষিক্ত করিতেছে; তোমার প্রকৃতি, তোমার মাতৃগর্ভ তোমার 
ব্রতের পক্ষে প্রমাণ। আমি প্রমাণ নহি, ঈশ্বর প্রনাণ, তোমার চরিত্র প্রমাণ। 
ঈশ্বরের আহ্বান পুস্তকে লিখিবার বস্ত নহে। অপর লোকের দ্বারা ঈশ্বরের 
বিশেষ আহ্বানের প্রমাণ হয় না। ঈশ্বরের হস্তের পাুলিপি অন্থত্র পাওয়া 
যায় না। তোমার সমস্ত জীবন £ই কার্যের সাক্ষী । ঈশ্বর স্বয়ং তোমাকে 
তোমার জীবনের এই বিশেষ কাধ্য সম্পন্ন করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন । 
আমরা তোমার ভাই বন্ধুগণ চারি দিকে সাক্ষী হইয়া, এই মনোহর দৃশ্ 
দেখিতেছি। "তামার জীবনের সমস্ত রক্তের ভিতরে ব্রন্গের প্রেমবিন্দু। ত্রদ্ধ 
তোমাকে তাহার কাধো উত্তেজিত এবং তেজম্বী করিতেছেন । ঈশ্বর নাই, ইহ। 
ঘি বলিতে পার, তবে বলিও, ঈশ্বর তোমাকে আহ্বান করেন নাই। তুমি 
তোমার জীবনের ব্রতে |বিশ্বাস কর। ব্রন্গনঙ্গীত করিয়া ব্রাহ্মধর্শু প্রচার করা 
তোমার জীবনের বিশেষ ব্লভ। লোকে তোমার সঙ্গীতবিগ্ভাতে দোষ দেখাইয়া 
দিক্‌, তুমি কাহারও কথায় তোমার জীবনের উদ্দেশ্ত ভুলিবে না সর্বদা মনে 
_. রাখিবে ষে, এই কাধ্যে তুমি ঈশ্বর দ্বার! মনোনীত । ঈশ্বর তোমার নেতা, 
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তীহার সঙ্গে লোকের মন ইরণ করিবার জন্য চলিয়! যাঁও। তুমি ব্রাহ্মপমাজের, 
তুমি আপনার নহ। তোমার রসনা, তোমার গাথা বন্ধুদিগের ও ঞগতের নর- 
নারীদিগের সম্পত্তি । এই সমস্ত বাছ্যযন্ত্, যাহ! তোমার সমক্ষে স্থাপিত রহিয়াছে, 
এ সকলের উপর ঈশ্বরের পবিত্র মঙ্গল হস্ত স্থাপিত হউক, তীহার সংস্পর্শে 
এ কল জলস্ত জীবন্ত হইয়া উঠুক। এ সকল যন্্রমোগে তোমার কণ্ঠ হইতে 
যে লহুরী উঠিবে, তদ্বারা যেন ভ্রাতা ভগ্নীদের মন ঈশ্বরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। 
গান করিয়া ঈশ্বরের ধর্ম প্রচার করা তোমার জীবনের বিশেষ কার্য । কিন্ত 
তুমি কি ভাবে গান করিবে? দরিদ্র ভাবে, না, ধনী ভাবে? বিনরী হইয়! 
তুমি সর্ধত্র হরিগুণ গান করিবে। সকল স্থান তোমার প্রচারক্ষেত্র, সর্বত্র 
তোমার আনন । পর্বতশিখরে তোমার আসন, বৃক্ষতলে তোমার আসন, 
সমুদ্রগর্ভে তোমার আসন, গৃহস্থ ঘরে তোমার আপসন। তোমার স্থান 
সেখানে, যেখানে আত্ম। একাকী হয়; আবার তোমার স্থান সেখানে, যেখানে 
নগরসন্থীর্ভন করিয়া তুমি নগর কাপাইয়া দিবে । শক্রদিগের মধ তোমার 
স্থান, বন্ধুদিগের মধ্যে তোমার স্থান। চিহ্নিত বলিয়া অভিমান করিবে না । 
দর্প করিলে দর্পহারী তাহ চূর্ণ করিবেন। তুমি চিহ্নিত হইলে, বিনয়ী হইয়া 
সকলের মেবা করিবার জন্য । এই দেশ তোমার গাঁন শুনিবার জন্য প্রতীক্ষা 
কফরিতেছে। যদি ভক্তির সহিত গান করিতে না পার, তোমার জীবন বৃথা । 
তুমি বদি অবিশ্বাসী কি্বা কপট হইয়া গান কর, তাহা হইলে তোমার ত্রতভঙ্গ 
হইবে । গানের অর্থ ভক্তি । গর্ধের অর্থ অভক্তি। সঙ্গীতের শব্দ কিন্বা স্বর 
ভাবিবে না; ভাবিবে কেবল ভক্তি। ভক্তি তোমার হৃদয়ের সৌন্দর্য্য, ভক্তি 
তোমার রপনার মধু। থাকে বদি তোমার ভক্তি, যাহ] রচনা করিবে, তাহাই 
সঙ্গীত হইবে । ভক্তি নিতাকালের সামবেদ। এই ভক্তিশাস্ত্র মন্তকে লইয়া, 
প্রাণ মন ব্রাঙ্মদমাজের সেবায় অর্পণ কর। আমরা দেখিব, ভাই, গান করিতে 
করিতে তুমি ভাল হইতেছ। তৃমি কেবল ভক্তির সহিত ঈশ্বরের নিকটে গান 
করিবে, ঈশ্বর তাহার সন্তানদিগকে তোমার গান শুনাইবার জন্য নানা স্থান 
হইতে তোমার নিকট লইয়া আসিবেন। অগ্যকার মনোহর দৃশ্ট ভাবিয়া 
ধন্য হও! ভ্রাতঃ, তোমার মস্তকের উপর ঈশ্বরের পবিত্র মঙ্গল হস্ত স্থাপিত 
ভউক 191 ২৮০ আকন ২৬৯ আনব নর্ঘাতিজ টিলা । ১ 
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“সঙ্গীতবিদ্ধা ধর্দের ডগ্নী” বিষয়ে উপদেশ 

সঙ্গীতপ্রচারকের অভিষেকানস্তর 'সঙ্গীতবিদ্ভা' ধর্মের ভগ্মী” এই বিষয়ে 
উপদেশ হয়। আমরা এ উপদেশের কোন কোন অংশ উদ্ধত করিতেছি । 
“অনন্তকালের সামবেদ সঙ্গীতবেদ। আমরা ইহার মর্ধ্যাদার হানি করিতে 
পারি না। ঈশ্বর স্বয়ং এই অত্যাশ্চধ্য জগন্মোহিনী সঙ্গীতবিগ্ধাকে পৃথিবীতে 
প্রেরণ করিয়াছেন। ধর্মের নিগৃঢ় কঠোর সত্য সকল সকলে হ্ৃাদয়ঙ্গম করিতে 
পারে না, এই জন্য ঈশ্বর কোখল প্রকৃতি দিয়া সকলের মনোহরণ করিয়! স্বর্গে 
লইয়া যাইবার জন্য, সঙ্গীতবিদ্যাকে পাঠাইলেন। সহস্র পুস্তকে যাহা না হয়, 
এক সঙ্গীতে তাহা হয়। সঙ্গীতে কঠোর হৃদয় আর হয়, পাষণ্ড ক্রমে ক্রমে 
ভক্ত হইয়া উঠে। ব্রহ্মনঙ্গীত যাহাদিগকে মোহিত করে, সে সকল লোককে 
সংসার ভুলাইতে পারে ন1।-.*..কেবল গানেতেই তাহারা ত্রদ্রূপসাগরে 
ডুবিলেন।” “ঘিনি ব্রহ্মন্গীত করেন, তাহার প্রধান লক্ষা এই হইবে যে, তিনি 
থে সকল সঙ্গীত করিবেন, তাহার দ্বারা যেন তাহাধ নিজের এবং শ্রোতাঁদিগের 
মনে তক্তিরসের সার এবং দুশ্রবৃত্তি দূর হয়। খাহাদিগের এক্ধপ লক্ষা, 
ঠাহারাই ঈশ্বরের প্রচারক বলিয়া মনোনীত । তাহারা সঙ্গীতদ্বার! ভক্ভিপ্রচার 
করিবার জন্য ঈশ্বরের দ্বার! অনুরুদ্ধ।-.....ধাহার ভাল গান করিবার ক্ষমতা 
আছে, তীহাঁকে অন্ত কাধ্য করিতে হর করুন, কিন্তু তিনি জানিয়া রাখুন যে, 
তাহার জীবনের প্রধান কাধ্য গান করা। গান করিয়া ভাই ভগ্নীদিগের মনে 
ভক্রিরদ সঞ্চার কর? তাহার প্রধান ব্রত ॥ ভাল রসনা পাইবার উদ্দেশ্য এই । 
সঙ্গীত দ্বার! নিজে ভক্তিন্থুধা পান করি এবং অন্তকেও দেই ধা পান করাইব, 
ইহাই ভক্তের লক্ষ্য । ইহাই অভিষেকের যৃলমন্ত্। খাহাদের এই ক্ষমতা 
আছে, তীাহাদিগের নমক্ষে স্ুবিস্তীর্ণ ভক্তিরাজ্য |” “সঙ্গীতে অল্পকাল মধ্যে 
অনেকের প্রাণ ভক্তিরসে অভিষিক্ত হয়। অতএব আমাদের মধ্যে ধাহার! 
সঙ্গীত করিতে পারেন, উ্ানার। একটী দলবদ্ধ হইয়া দেশ দেশান্তবে, গ্রানে 
গ্রামে, নগরে নগরে গিয়া ব্রক্ষনাম গান করুন। একটি একটি ছোট দল অনিমন্ত্রিত 
হইয়া যেখানে সেখানে গিয়া হরিগুণ গান করুন। পাচ লাত জন বন্ধু একত্র 
হইয়া স্থানে স্থানে গিরা, সর্ববাগ্রে ইষ্টদেবতাকে এবং পরে পুরাতন ও বন্তমান 


চিনবে 


দশম ভাত্রোৎ্সব ১৪৬৯ 


্রদ্ধনাম সঙ্কীর্তন কর। দীর্ঘ প্রার্থনা করিবে না, দীর্ঘ উপাসনা করিবে না। 
আপনার দেবতাকে আপনি গান করিয়! শুনাইবে। যখন আপনার গানে 
আপনি মোহিত হইবে, তখন পথিকের ও নগর এবং পল্লীর জীলোকেরা 
আসিয়া তোমাদের গান শুনিয়। মোহিত হইবে । তোমরা ঈশ্বরের নিকট গান 
করিয়া কেবল আপনাপনি মোহিত হইতে চেষ্টা করিবে, ঈশ্বর তোমাদের গান 
দ্বার! তাহার অন্যান্য সন্তানদ্িগকে মুগ্ধ করিয়া তীহার দিকে আকর্ষণ করিবেন । 
তোমরা এমন কি কোন বস্ত পাও নাই, এমনকি এক জনকেও পাঁও নাই, 
ধাহার মনোহর রূপ দেখিলে তোমাদের প্রেমাশ্র পড়ে? আপনারা মাতিয়া 
জগৎকে মাতাও। আপনারা মোহিত হও, টলিয়া পড়। প্রাণেশ্বরের গুণ- 
গান করি তাহার রাজ্যবিস্তার কর। হরিগুণগানভিন্ন অন্য কথ! কহিও 
না। কিছুমাত্র বন্তৃত! করিও নাঁ। তোমর! ভক্তির সহিত কেবল ঈশ্বরকে 
ভাকিবে, ঈশ্বর ডাকিবেন তাহার সন্তানদিগকে । সুমধুর ব্রহ্ষসঙ্গীত করিয়া 
তোমরা আপনারা আনন্দিত হও, ব্রহ্ম তাহার আপনার লোকদিগকে আনিয়া 
তাহার আনন্দের রাজ্য দিন দিন বিস্তার করিবেন 1 ১৬ই আশ্বিনের ধর্দতত্ব 
দ্রষ্টব্য ।) 
বেলঘরিয় তপে।বনে ব্রাহ্গনম্মিলন ও তথায় রামকৃষ্ণ পরমহংসের আগমন 

৩১শে ভাদ্র (১৮০১ শক; ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৯ থৃঃ) বেলঘরিয়াস্থ 
তপোবনে ব্রাঙ্গমন্মিলন হয়। তথায় পরমহংস রামকৃষ্ণ আগমন করেন। এ 
সন্ধে ধন্মতত্ব (১৬ই আশ্রিনের ) লিখিরাছেন £_“বিগত ৩১শে ভান 
বেলঘবিয়াস্থ তপোবনে ২৫।৩০ জন ব্রাঙ্ধ সম্মিলিত হইয়াছিলেন। 
সেখানে ভক্তিভাজন রামকুষ্ণ পরমহংসমহাশয়ের শুভাগমন হইয়াছিল । তাহার 
শ্বরপ্রেম ও মত্ততা দেখিরা সকলে মোহিত হইয়াছিলেন। এমন স্ব্গায় 
মধুরভাব আর কাহার জীবনে দেখা যায় ন|। শ্রীমদ্ভাগবতে প্রমত্ত ভক্তের 
লক্ষণে উল্লিখিত হইয়াছে “কচিদ্ুদন্তযচ্যুতচিন্তয়া কচিদ্ধসস্তি নন্দস্তি বাদস্তয- 
লৌকিকাঃ। বৃত্যন্তি গায়ন্তানুশীলয়্ত্যজং ভবস্তি তৃষ্তীৎ পরমেত্য নিবৃ্তাঃ 1? 
ভিক্তগণ সেই অবিনাশী ঈশ্বরের চিন্তনে কখন রোদন করেন, কখন হাস্ত করেন, 
কখন আনন্দিত হয়েন, কখন অলৌকিক কথা বলেন, কখন বৃত্া করেন, 
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১৪৭০ আচাধ্য কেশবচন্জর 


অশ্রবিসঞ্জন করেন ॥ পরমহংসমহাশয়ের জীবনে এই সকল লক্ষণ সম্পূর্ণ 
লক্ষিত হয়। তিনি সেদিন ঈশ্বরদর্শন, যোগ ও প্রেমের গভীর কথা সকল 
বলিতে বলিতে এবং সঙ্গীত করিতে করিতে কত বার প্রগাঢ় ভক্তিতে 
উচ্ছ্বসিত ও উন্মত্ত হইয়াছিলেন, কতবার সমাধিমগ্র হইয়া জড় পুত্তলিকার ন্যায় 
নিশ্চে্ ছিলেন, কত বাঁর হাসিয়াছেন, কীদিয়াছেন, নৃত্য করিয়াছেন, সুরা 
মত্বের ন্যায়, শিশুর ন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন, সেই প্রমত্ততার অবস্থায় কত 
গভীর গৃঢ় আধ্যাত্মিক কথাসকল বলিয়া সকলকে চমংক্রুত করিয়াছেন। 
বাস্তবিক তাহার স্বর্গীয়ভাবদর্শনে পুণোর সঞ্চার হয়, পাষগ্ডের পাষগুতা, 
নাস্তিকের নান্তিকতা চূর্ণ হইয়া যায়।” ৬ই আশ্বিন (২১শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭৯ 
খুঃ ), রবিবার, পরমহংস কেশবচন্দ্রের গৃহে আগমন করেন। সে দিন সমাধির 
অবস্থায় তাহার ফটো গ্রাফ (১) তোলা হয়। 


(১) এই ফটোগ্রাফ হইতে রামকুষ্জ মিশন প্রতিলিপি লইয়াছেন। তাহারা পরমহংমের 


নিরী জস্হ লারা কনর :.. জী তল রশরদিরহাপিলিহ হিস র্যা ররর লা 





তি 


প্রচারযাত্রা 


কেশবচন্দ্র সদলে পৃজার বন্ধের সময়ে পশ্চিমে প্রচারে যাত্রা করিবেন, 
এইরূপ স্থির হয়। পুজার বদ্ধের সময়ে বন্ধুগণ শ্ব-স্ব-কর্শস্থলে উপস্থিত 
থাকিবেন না, অতএব প্রচারযাত্রার সময় পরিবর্তন করা হউক, এইবূপ 
তাহাদের নিকট হইতে অনুরোধ আসাতে, বন্ধের সময়ে পশ্চিমে গমন স্থগিত 
হয়। কিন্তু অচিরে কার্যারভ্ত করা শ্রেয়; জানিয়া, সর্বপ্রথমে কলিকাতায় 
কাধ্যারস্ত হয়। ২৯শে আশ্বিন, ১৮*১ শক (১৪ই অক্টোবর, ১৮৭৭ খুঃ ) গোল- 
দীঘির ধারে কেশবচন্্র প্রায় সাত শত শিক্ষিত যুধকবৃন্দকে লক্ষ্য করিয়৷ ঈশ্বর 
কি সত্যই আছেন এই বিষয়ে ইংরাজিতে বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতার সার 
মিরার ও ধর্মততে তৎকালে প্রকাশিত হয়। আমরা ধর্মতত্ব (১লা! কাণ্তিকের) 
হইতে উহার .সার উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। 

“্বিঙ্ছর কি সত্যই আছেন ?” 

“গত মঙ্গলবার অপরাহ্ে গোলদীঘির ধারে ভক্তিভাজন আচার্য্য মহাশয় 
ঈশ্বর কি,সতাই আছেন ? এই বিষয়ে ইংরাজীতে একটী বক্তৃতা করেন। প্রায় 
সহ লোক তাহার চতুদ্দিকে দাড়াইয়া শ্রদ্ধার সহিত এই বক্তৃতা শুনিয়া- 
ছিলেন। জড়জগং এবং প্রাণিজগৎ অপেক্ষাও ঈশ্বরের সত্তা অসীমগ্ডণে ঢু 
ও উজ্জল, বক্তা ইহা জলম্ত উৎসাহ ও অলৌকিক তেজের সহিত সপ্রমাণ 
করিরাছেন। তিনি বলিলেন, পাধারণ লোঁক আপনার এবং জগতের অস্তিত্বে 
কখনও সন্দেহ করে না; কিন্তু তাহার! এমনি মূঢ়, জড়ামক্ত ও ইন্দরিয়পরায়ণ 
যে, সহজে ইন্দরিয়াতীত ঈশ্বরের অস্তিত্ব দেখিতে পায় না। তাহাদিগের জড়তা 
এবং পশুভাব তাহাদিগের আত্মাকে বিরুত করিয়৷ ফেলিয়াছে, তাহাদিগের 
মনশ্চক্ষু অন্ধ হইয়া গিয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন, মিথ্যা বিজ্ঞান অথবা 
মিখা শ্ায়শাস্থ নাস্তিকতার কারণ; কিন্তু গৃ়ভাবে আলোচনা করিলে 
দেখিতে পাওয়া যায়, জঘন্ত সংসারাঁসক্তিই ঘনান্তিকতাঁর যথার্থ কীবণ। সর্ট 


১৪৭২ আচার্য্য কেশবচন্দ্ 


কালে যে সকল আধ্য মুনি খষি £সংসারাসক্তি ছেদন করিয়া যোগ তগল্তা 
করিতেন, তাহারা অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরকে করতলগ্যন্ত আমলকবৎ প্রত্যক্ষ অন্ুভ্ভব 
করিতেন। বর্তমান শতাব্দীর সভ্যতাগব্বিত অল্পবিশ্বামী এবং নাস্তিকের] 
ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিবে দূরে থাকুক, ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেও 
কুস্তিত। ইহা কেবল অতিরিক্ত জড়াসক্তি এবং পাপবিকারের বিষময় ফল । 
স্বভাবতঃ মন্ুধ আন্তিক। ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাম কর মন্তস্তের স্বভাব । 
নিতান্ত বিকৃত না হইস্জল, মনুষ্য এই বিশ্বাসকে নিস্তেজ করিতে পারে না। এই 
বিশ্বাস যতই উজ্জ্রলতর হয়, ততই সকল প্রকার বিলাসলালস৷ ছাড়িতে হয়; এই 
জন্য পাপাসক্ত লোকের এই ব্রক্ষবিদ্যাপ্সিকে নির্বাণ করিতে .চেঞ্া করে। 
ইন্জিয়পর লোকের৷ দেখিতে পায়, জীবস্ত ঈশ্বর সর্ধবত্র উপস্থিত রহিয়াছেন, ইহা 
বিশ্বান করিলে আর তাহাদিগের কুবাপনা চরিতার্থ হয় না; এই জন্ত তাহারা 
ইচ্ছাপূর্ধবক অস্তরস্থ ব্রহ্মজ্ঞানকে মলিন করিয়া ফেলে । তাহার! বিশ্বাসের 
জীবন্ত ঈশ্বরকে অন্ধকারে ঢাকিয়! রাখিয়া, তাহাদিগের মনের মত এক কল্পিত 
সুবিধার দেবতা গঠন করিয়া লয়। কখন কখন আহাদের খুপী হইলে সেই 
মিথ্য। দেবতার নিকটে কপট প্রার্থনা করে। সেই প্রার্থনা দ্বারা তাহারা শুদ্ধ 
এবং স্থখী হইবে দূরে থাকুক, বরং তাহাদিগের অপবিজ্রতা এবং অশান্তি বৃদ্ধি 
হয়। প্ররুত আস্তিক এই কল্পিত দেবতাকে দ্বণা করেন। তাহার ঈশ্বর 
জীবন্ত ঈশ্বর। তিনি দেখিতে পান, তাহার শরীরের রঞ্জনদ] সেই ঈশ্বরের 
শ্রীচরণরূপ নিরাকার হিমালয় হইতে বিনিঃস্থত হইতেছে, এবং সেই ঈশ্বর 
তাহার শারীরিক মানপিক সমুদ্রার শক্তির মূলশক্তি । তাহার শরীর, মন, হায়, 
আত্মা সকলেই আন্তিক। সকলেই অবিশ্রান্ত বলিতেছে, ঈশ্বর আছেন, 
ঈশ্বর আছেন, ঈশ্বর আছেন” যেমন বাম্প ভিন্ন বাম্পীয় শকট নড়িতে পারে 
না, সেইরূপ মূলশক্তি ঈশ্বর ভিন্ন আমাদের কোন প্রকার শক্তি পরিচালিত 
হইতে পারে না। ঈশ্বর না খাওয়াইলে কেহ খাইতে পারে না, তিনি না পান 
করাইলে কেহ পান কাঁরিতে পারে না। এ গোলদীঘির জলকে ব্রিজ্ঞাপা কর, 
জল, তুমি কোথ। হইতে আপিলে? এ শুন, জল বিশ্বরাজের অধীন হইয়া 
বলিতেছ্ছে, প্র পরমেশ্বর আমাকে এখানে রাখিরাছেন। আমার নিজের 
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কিরূপে নাস্তিক হইবে? ঈশ্বর জলপান করান, তাই জলপান করি; ঈশ্বর 
বাচাইয়া রাখেন, তাই বাচিয়া আছি। অতএব আমি জলপান করি, আমি 
অমুরু কার্ধ্য করি, এইরূপ অহঙ্কার এবং নাস্তিকতা-পূর্ণ ভাষা ব্যবহার করিধা 
ঈশ্বরকে আর ঢাকিয়া রাখিও না। আগি জীবন্ত অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসক, 
অলীক অৈতবাদের দোষ আমাকে স্পর্শ করিতে পারে না। আমার ঈশ্বর 
জগজ্জীবন, জগতের পিতা, তিনি আবার জগতের মাতা জগছ্ধাত্রী। 
আমাদের দেশে শাক্তেরা ঈশ্বরকে জননীর ন্যায় এবং বৈষ্ণবেরা তাহাকে 
পুরুষের স্ায় জ্ঞান করেন। বর্তমান নৃতন বিধান এই ছুই ভাবের সামপস্ত । 
এবার জগজ্জননী হিন্দু খ্রীষ্টান, মোহম্মদীয় প্রভৃতি সমুদয় ধর্দের সার সত্য 
সকল সঙ্গে লইয়া, ভারতবর্ষে অবতরণ করিয়াছেন। শুর্গের জননী অপরূপ 
পৌন্দধ্যরাশি দেখাইয়া, জগতের মন হরণ করিবেন। রাঞ্জরাজেশ্বরীর 
ন্েহরাজ্য এই ধরাতলে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে । দেশীয়গণ, ভাতৃগণ, তোমব। 
আসিয়া তাহার শরণাগত সন্তানদিগের সংখ্যাবৃদ্ধি কর। তোমাদের ধনের 
অভাব কি? সত্যের অক্ষয় পনাগার তোমাদের জন্য অবারিত। তোমাদের 
এই অন্থগত ভৃত্য এবং বন্ধু বিনীতভাবে তোমাঁদিগকে অন্থরোধ করিতেছে, 
তোমরা এস। আর ভারতের দুর্দশা সহ হয় না। শুঞ্ধ জ্ঞানগত বিশ্বাসে 
ভারতের পরিজ্রাণ নাই। তোমরা ভক্তবৎসলা ভগবতী জগদ্ধাত্রীকে 
প্রত্যক্ষ দেখিয়! এবং দেখাইয়া, ভারতের দুঃখ দূর কর” মিরারে ইংরাজীতে 
এই বক্তৃতার যে সার বাহির হয়, তন্মধ্য হইতে এই অংশটা আমরা অঙ্গবাদ 
করিয়া দিতেছি ₹_“অহস্কত, গব্বিত, জ্ঞানপ্রধান যানবগণ, তোমরা কি 
জান না যে, তোমরা জীবন্ত ঈশ্বরের মন্দির? তাহার বিদ্যমাঁনতার প্রমাণের 
জন্য বৃন্দাবন বা কাশীতে যাইবার প্রয়োজন নাই। আমাদের প্রত্যেক 
রক্তবিন্দু বলিতেছে, ঈশ্বর আছেন, ঈশ্বর আছেন।, এই ঈশ্বরের অপরোক্ষ 
জ্ঞান আমায় পাগল করিয়! তুলিয়াছে। আমি এ জ্ঞান অতিক্রম করিতে পারি 
না। এজ্ঞান সর্বাভিভবকারী সর্বগ্রানী, আমি কিছুতেই ইহাকে ভাড়াইতে 
পারি না। তাহারা বলে যে, ঈশ্বর সাক্ষাৎ উপলব্ধির বিষয় নহেন, 
কিন্ত আমার দর্শনশাস্্ব আমার বলে, ঈশ্বরকে চিন্তা হইতে বাহির করিয়া 
দেওয়া অসম্ভব 1” | 
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৭ই কান্তিক (১৮০১ শক; ২৩শে অক্টোবর, ১৮৭৯ খুঃ), বৃহস্পতিবার, গঙ্গার 
অপর পারে হাওড়ায় এবং »ই কান্তিক (২৫শে অক্টোবর), শনিবার, নৈহাটীতে 
প্রচারযাত্রা হয়। আমরা এ উভয় স্থলের কার্যবিবরণ প্রচারঘাত্রী ভাই 
গিরিশচন্্র দেনের লেখা (১৬ই কার্তিকের ধর্মতত্বে দ্রষ্টব্য ) হইতে উদ্ধৃত 
করিয়৷ দিতেছি । 

হাওড়া 

“৭ই কান্তিক (২৩শে অক্টোবর) বৃহম্পতিবার অপরাহ্ে, আচাধ্যমহাশয় ও 
প্রচারকগণ এবং অপর কতিপয় ত্রাঙ্গবন্ধু 'দত্যমেব জয়তে' অস্কিত বৃহৎ পতাকা 
সহ হাওড়ায় উপস্থিত হন। €টার সময়ে তখাকার গিরজা'র ঘাঠে বক্কৃতা ও 
সন্কীর্তন হওয়ার কথা ছিল। বৃষ্টি হওয়াতে সেই সময় কার্ধযারস্ত হইতে পারে 
নাই। ৬টার সময় বৃষ্টির বিরাম হয়, তখন সকলে মাঠে উপস্থিত হয়েন। মুগ 
করতাল সহ সঙ্বীর্তন হইলে পর আচাধ্যমহাশয় গম্ভীরস্বরে বক্তৃতা আরম্ভ 
করেন। 'মহ্ব্যজীবনের সঙ্গে ঈশ্বরের জীবন্ত সন্ধ' বক্তৃতার বিষয় ছিল। 
বন্ত। জলন্ত উৎসাহানলে প্রদীপ্ত হইয়া গভীর আধাত্মিক ভাব সকল স্থললিত : 
ভাষায় নানা উদাহরণ দ্বারা পরিষ্কাররূপে শ্রোতাদিগের হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া 
দিলেন। ছুই শত আড়াই শত লোক প্রায় এক ঘণ্ট। কাল স্থিরভাবে 
দণ্ডায়মান হইয়া, বক্তার মুখের বিশ্বাস-প্রদীপ্ত ভাব দর্শন ও তাহার রসনানিংস্থত 
জ্বলন্ত জীবন্ত সত্য সকল শ্রবণ করিরাছিল। বক্তৃতাস্তে ছুইটি মন্কীর্তন হইয়া 
দে দিনের কার্য সমাপ্ু হয়। 

নৈহাটা 

“নই কাতিক (২৫শে অক্টোবর), শনিবার, একটার সময় বাম্পীয়শকটযোগে 
আচার্ধামহাশয় ও প্রায় সমুদার প্রগারক এবং কলিকাতাস্থ ও বিদেশীয় ত্রাহ্গবন্ধ 
সর্বশতদ্ধ ৩২।৩৩ জন নৈহাটা গ্রামে যাত্রা করেন । সকলেই চতুর্থ শ্রেণীর গাড়ীতে 
একযোগে যাইবেন বপিরা টিকেট ক্রর করেন, কিন্তু আচাধ্যমহাশয ও তাহার 
২।৩ জন বন্ধু ট্রেণ মিস্‌ করিলেন। তিনটার সময় বক্তৃতা হইবার কথা ছিল, 
চারিটার পর অপর ট্রেণে আচাধামহাশয় উপস্থিত হন। প্রায় পাচটার সময় 
একটি সঙ্গীর্ভন হওয়ার পর বক্তৃতারস্ত হয়। স্টেশনের অদূরে, বড় রাস্তার পার্শে, 

£ সব্রেজিষ্টরের অফিসের রোয়াকে বর্ততীর স্থান নিষ্টিই ছিল । আটার্যামভাশয 
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সেই উচ্চ ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া মত পিংহের ন্যায় জলস্ত উৎসাহে 
গম্তীরম্বরে চন্র, কু, নদ, নদী, বৃক্ষ লতাদি প্রক্কৃতি যে হুম্পট্টক্ূপে ঈশ্বরের ৫ 
সত্তা প্রচার করিতেছে, নিরাকার ঈশ্বরকে যে করতগ্স্তস্ত আমলকফলের ম্যায় 
প্রত্যক্ষ কর! যায়, ইহা অগ্নিময় বাক্যে বলিতে লাগিলেন। প্রায় চারি শত 
(পাচ শত) শ্রোতা উপস্থিত ছি । টৈহা্টী অতি জনাকীর্ণ ভদ্রগ্রাম, 
শ্রোতৃবর্গের মধ্যে অধিকাংশই ত্রা্ণপপ্ডিত ও ভদ্রলোক ছিলেন, নান! শরীর 
সামান্য লোকও অনেক ছিল। শ্রোতাদিগের অনেকে বক্তৃতার মধুরভাবে 
আকৃষ্ট হইয়! আনন্দ ও উৎসাহ দান করিতে লাগিদেন। কিঞ্চিহ বল! হইলে, 
বৃষ্টি আরম্ত হইল। প্রায় অন্ধ ঘণ্টা কাল বক্তা ও শ্রোতা বৃষ্টির জলে জান 
করিলেন। আশ্চয্যের বিয় এই যে, আোতৃবর্গ এমনি ভাবে মোহিত 
হইয়াছিলেন যে, বুষ্িতে ভিজিয়াও স্থিরভাবে বক্তার মুখের দিকে তাকাইয়া 
শুনিতে লাগিলেন। এক ঘণ্টারও অধিক কাল বক্তৃতা হয়, পরে মৃদঙ্গ করতাল 
সহ প্রমত্তভাবে কয়েকটি সক্ীর্তন হইলে, নগরসন্ধীর্ভন করিতে করিতে 
সকলে সেই আর্দ্রবসনে তারিণীচরণ সরকারের. ভবনাভিমুখে যাত্রা করেন। 
তিনটি সুন্দর পতাকা বায়ুভরে আন্দোলিত হইতেছিল। ছুইটিতে 'সত্যমের 
জয়তে' অপরটীতে 10০80৩ ৪11 7501013 0760 0১৩ ঠা 0০৫. (সত্য 
ঈশ্বরের নিকটে সমূদায় জাতি আগমন কর ) এই কথা অঙ্কিত ছিল। ্রহ্ষ- 
নামের ধ্বনির সঙ্গে ভেরীর গম্ভীর ধ্বনি আকাশকে নিনাদিত করিল। 
রজনীতে আমরা এক মাইল পথ অতিক্রম করিয়া শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ 
সরকারের ভবনে উপস্থিত হই। গৃহস্বামী বৃদ্ধ ভক্তিমান্‌ সমৃদ্ধ হিন্দু। তিনি 
ন্বয়ং আলে ধারণ করিয়া, সবাদ্ধবে উপস্থিত হইয়া, কীর্তন শ্রবণ করিতে 
লাগিলেন । কিয়ৎক্ষণ গান হইলে পর, তিনি অভার্থন|. করিয়া সকলকে 
অন্তঃপুরে লইয়া যান। তিনি ও তাহার ভ্রাতুক্পুত্রপ পরম যত ও শ্রদ্ধার 
নহিত আতিথ্যসৎকার করেন। কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিলে পর, তাহার 
প্রতিবেশী কয়েকটি শিক্ষিত ভদ্রলোক উপদেশের প্রার্থী হইয়।, আচার্ধ/ মহাশয়ের 
নিকট উপস্থিত হন। একজন উপাসনা ও পরলোকাদি বিষয়ে প্রশ্ন করেন, 
অনেকক্ষণ তাহাদের সহিত সং্প্রসঙ্গ হয়। প্রশ্নের যীমাংসা শুনিয়া সকলে 
বিশেষ তৃপ্তিলাভ করেন। তৎপর বহির্ভবনে অনেক লোক সমাগত ভন 


১৪৭৬ আচাধ্য কেশবচন্ত্ 


তাহাদের মধ্যে ছুই তিন জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন। যেখানে সঙ্গীত ও 
প্রার্থনাদি হইয়াছিল। এক জন পণ্ডিত ব্রন্মতত্ববিষয়ে আচাধ্যমহাশয়ের 
সঙ্গে কিয়ৎক্ষণ শাস্ত্রীয় প্রসঙ্গ করেন। প্রায় দ্বিতীয়প্রহর রজনী এইরূপে 
আনন্দে যাপিত হয় । 

গোরীভ। 

"১০ই কান্তিক (২৬শে অক্টোবর ), রবিবার দিন পূর্বাহে ৮স্টার সময়ে, 
সকলে সম্বীর্ভন করিতে করিতে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হয়েন, বাধা ঘাটে ত্নানাব- 
গাহন করিয়া! নৌকায় আরোহণ করেন । চারিথানা নৌকা একত্র বাখিয়া গৌরীভা 
গ্রামাভিমুখে চালন৷ করা হয়। ভাগীরথীর বক্ষে ব্রদ্মোপাসনা নামকীর্তন হইতে 
লাগিল, ভাগীরথীর স্রোতের সঙ্গে মধুময় ব্রক্মনামধ্বনি ও ভক্তিজোত মিশিল। 
,সতামেব জয়তে” পতাকা গঙ্গার বক্ষে উড়িতে লাগিল, প্রকৃতির শোভার 
ভিতর দিরা জগজ্জননীর স্থন্দর মুখ প্রকাশ পাইল। উপাসনা অতি গভীর ও 
সুমিষ্ট হইল। নৌকা গৌরীভাগ্রামের ঘাটে যাইয়া পহুছিল। সকলে তীরে 
নামিলেন এবং সংকীর্তন করিতে করিতে গ্রামের ভিতরে প্রবেশ করিলেন। 
২০০০ আমরা আচাধা মহাশয়ের পৈতৃক ভবনে প্রবেশ করিলাম; অষ্রালিকা 
সকলের জীর্ণ শীর্ণ ভাব, প্রকাণ্ড নাট্যমন্দিরের ছাদ হইতে ইট খসিয়া পড়িতেছে, 
কতকটা একেবারে ভাঙ্গিয়। পড়িয়াছে। ভবনের "অবস্থা দেখিয়া মনে দুঃখ 
হইল। দেখান হইতে আচার্য মহাশয়ের এক জ্ঞাতির বাড়ীতে উপস্থিত 
হই। বহির্ভবনে কতক্ষণ কীর্তন হয়, পরে গান গাহিতে গাহিতে নৌকাভি- 
মুখে যাত্র! কর! যায়।----..বেলা ভুপ্রহরের সময় নৈহাটির ঘাটে উপস্থিত হই । 
ঘাট হইতে পুনরায় কীর্তন করিয়া! পূর্বোক্ত বৃদ্ধ মহাশয়ের ভবনে উপনীত 
হওয়া যায়। তখন প্রচারক মহাশয়গণ খেচরান্ন রন্ধন করিয়া সকলকে 
খাওইয়াছিলেন ।*-- 

চুচড়া 

“বেলা গ্রায় চারিটার সমর (১০ই কান্তিক) গঙ্গার অপর পারে চু চড়ার অভি- 
মুখে যাত্রা করি। পূর্বাহ্থরূপ কীর্তন করিরা যাত্রা করা গেল। গ্রামের লোক স্লগে 
সঙ্গে চলিল, ঘাটে খুব জনতা হইল, আমরা নৌকায় আরোহণ করিলাম । সকলে 
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আশ্চর্য্য দৃশ্য হইয্লাছিল। আমাদের সঙ্গের ১০১২ জন বন্ধু এখানেই কলিকাতার 
জন্য বিদায় গ্রহধ করিলেন। আমর! ২০২১ জন চটুঁচড়া নগরে যাত্রা 
করিলাম। চু'চড়া হইতে ছুই জন ব্রান্গবন্ধু আসিয়৷ নদীতেই আমাদিগকে 
অভ্যর্থনা করিলেন। হরিনামের ধ্বনি, ব্রদ্ষনামের ধ্বনি করিতে করিতে, 
ভাগীরথী পার হইয়া আমরা চুড়ায় উপনীত হইলাম। পাচটার পর চু'চড়া 
ব্রাহ্মমমাজের রোয়াকে বক্তৃতা করিবার জন্য আচাধ্য মহাশয় দণ্ডায়মান হইলেন। 
পূর্বের বান্গালা বক্তৃতা হওয়ার কথা ছিল, কিন্ত অধিকাংশ শিক্ষিত লোক 
উপস্থিত দেখিয়া ইংরাভীতে বক্তৃতা হয়। দেখিতে দেখিতে রোয়াকের 
সন্মুখস্থ গরশস্ত ভূমি ৭৮ শত লৌকে পূর্ণ হইল। কয়েক জন সাঁহেবও আসিয়া 
সম্মুথে দণ্ডায়মান হইলেন। নিরাকার ঈশ্বরের জীবন্ত সভা যে উজ্জ্লরূপে 
প্রত্যক্ষ কর! যায়, জলন্ত বিশ্বাস ও উৎসাহে প্রদীপ্ত হইয়া অগ্রিময় বাক্যে তিনি 
তাহা প্রমাণিত করিতে লাগিলেন। প্রেমে মত্ত ধশ্মবীর কাহাকে বলে, এই 
কয় দিন বক্তাকে দেখিয়া স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা গিয়াছে। সত্যের তেজ, 
বিশ্বাসের বল তিনি আশ্চধ্যরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। বক্তৃতার মধুরতায় 
চুঁচড়ার শিক্ষিত লোক বিশেষ আকষষ্ট হইয়াছিল। এক ঘণ্টাকাল বস্তৃতা হয়, 
তৎপর সম্কীর্তন হয়। সন্ধ্যার পর আচাধ্যমহাশয় মন্দিরে উপাসনা করেন; 
দেড় শত দুই শত লোক উপস্থিত ছিলেন। এক জন ধনীর সুন্দর উদ্যান- 
বাটাতে আমরা রাক্রি যাপন করি । 
হাটখোলার ঘাট 
“প্রত্যুষে (১১ই কান্তিক, ২৭শে অক্টোবর) কয়েক জন প্রচারক 

ও ক্রাহ্মবন্ধু একতারা ও থোল করতাল বাদ্য সহ ব্রক্মের অষ্টোত্তর- 
শতনাম গান করিয়া পাড়া ভ্রমণ করিয়া আসেন। আ্ানান্তে সেই 
উদ্যানস্থ লতাপাদ্পবেষ্টিত একটি মনোহর স্থানে উপাসনা হয়। সেই 
উপাসনায় চু'চড়ার অনেক ব্রাহ্ম আসিয়া যোগদান করেন 1-."".*আহারান্তে 
বেলা তিনটার সময় শ্তামনগরাভিমুখে যাত্র! করা যায়।*..-..কতক দূর চলিয়া 
আসিলে, শ্তামনগর পহুছিতে বিলম্ব হইবে ভাবিয়া, ফরাসভাঙ্গায় উত্তীর্ণ হই। 
গঙ্গাতীরস্থ হাটখোলার বৃহৎ বাধা ঘাটে বসিয়া নামকীর্তন আরস্ত কর! হয়। 
অআখচার্যাহা্াশহ তশাকযা উক্ুবীয আ্াঙ্দ ও একার যন্গ ভাল ধারণ করিয়া 
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ব্যা্চর্দে মধ্যস্থলে উপবেশন করেন। কেশববাবু দলবলে ত্রন্ধসন্কীর্তন করিতে 
আসিয়াছেন, মুহূর্ত মধ্যে এই সংবাদ নগরে প্রচার হয়। দলে দলে রী পুরুষ 
দৌড়িয়া আসিল.। কাধাঘাটে লোকারণ্য হইল। ভদ্র অভ্র নরর্নারী সকলে, 
স্থিরভাবে ব্রহ্গনাষ শ্রবণ করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ অস্তর সন্কীর্তভন করিতে 
করিতে এক জন ভদ্রলোকের ভবনে উপনীত হওয়া গ্রেল।.....-সে দিন রাত্রি, 
প্রায় ১০টার সময় বান্পীয় শকটষোগে ফরাসভাঙ্গা হইতে কলিকাতায় উপস্থিত 
হই ।.--৮ 
ফলিকাতা-.ক্বিতীয় শারদীর উৎসব-_“আসে ক্গ” উপদেশ 
কলিকাতায় প্রত্যাবন্তিত হইয়|, কেশবচন্দ্র ১৩ই কারন্ঠিক (২৯শে অক্টোবর), 
বুধবার, শারদীয় উত্সব করেন। পূর্বাহ্থে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা হয়। “অন্ত 
ক্র্থ নন, অগ্নে ত্রহ্ধ” এই বিষয়ে উপদেশ (১ল! অগ্রহায়ণের ধর্মতত্বে 
জষ্টবা) হয়। “প্রাচীন কালের ভক্তসকল অন্্কে ব্রদ্ম জানিয়া অন্পপৃজা 
করিতেন, পৌরাণিক সময়ে সাধকের তত উচ্চ অদ্বৈতবাদের ভিতরে 
প্রবেশ করিতে না পারিয়া, লক্ষ্মীর হস্তে অন্নকে রাখিয়া, লক্্মীপৃজ্জার সঙ্গে সঙ্গে 
অন্পপৃঞ্জা করিতে আরস্ত করিলেন। যখন ঘোর কলি আপনার অযথার্থ সভ্যতা 
লইয়া আপিল, তখন উহা অন্নকে একেবারে ধর্খষ্ট করিল। কোথায় অন্ন 
খাইয়া প্রাচীনেরা ধাশ্মিক হইতেন, আর কোথায় সেই অন্প খাইয়া আধুনিকেরা 
অস্থরের ন্তায় অসৎকার্ধ্য করিতে লাগিল । যথার্থ ভক্তেরা অন্নের এই দুর্দশা 
দেখিয়া মধ্যস্থলে দাড়াইলেন ; তাহারা অক্পকে ব্রহ্ম বলিলেন না; কিন্তু অল্নের 
ভিতরে ব্রহ্ম আছেন, ইহা স্বীকার করিলেন । কোন স্ৃষ্টবস্ত স্ষ্টিকর্তা হইতে 
পারে না, অর লক্্ী নহে, কিন্ত অন স্বর্গীয় বস্ত। অন্ন যোগীর হৃদয়ের রক্ত, 
অন্ন আত্মার ভক্তি বৃদ্ধি করে, অল্পের ভিতরে ব্রন্ষের সিংহাসন । প্রত্যেক 
অন্নথণ্ডের মধ্যে স্বয়ং প্রভূ ভগবান্‌ বাঁ করেন, অন্ন দেখিয়া! ভক্ত কাদেন। 
তন্তু বলেন, হে অন্ন, তুমি ধদি না আনিতে, তবে কি মঙুস্ত বাচিত? তোমার 
ভিত্তরে রক্ত বিরাজ করিতেছে, তুমি শক্কিদাতা, বলবিধাতা, তেজের . 
কারণ ।....."অয্নের মধ্য দেববল। প্রত্যেক অন্নখণ্ডের মধ্যে যোগীর রক্তি, 
ভক্কের রত লুক্কাগ্িত রহিয়াছে। প্রকাণ্ড ধান্যক্ষেত্র প্রকাণ্ড রক্তসাগর । 
"যে রক্তের বলে ভক্ত হরিনসেবা করেন, মেই বল হরি গ্রথমতঃ ধান্যক্ষেত্রে 
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উৎপাদন করেন।--."*শারদীয় উৎসবে ধান্তক্ষেত্রে গি়। ধান্তক্ষেত্রের ঈশ্বরকে 
দ্েখ। - এই শন্ত ব্রক্ষভক্তের রক্ত হইবে । হরির চাউল, থার অন্রকে 
তাচ্ছীল্য করিও না। জগঙ্জননীর স্েহলক্ষ্রী ধান্রূপে চাউলরূপে প্রতি ঘরে 
যাইতেছে । লক্ষ্মীর লক্ষী অন্নদাত। বিনি, এপ, এই শারদীর উৎসবে তাহার 
পৃজা করিয়া কৃতার্থহই। ঈশ্বর খেলা করিতে করিতে, প্রতিজনের বাড়ীতে 
লক্ষমীরূপে অবতীর্ন হইয়া, অন্তরের ভিতর দিয়া আমাদিগের বল, বীর্ধ্য এবং ভক্তি 
বৃদ্ধিকরেন। তিনি আশীর্বাদ ককন, আগর! ধেন ধন ধান্যের মধো তীহাকে 
মা জগজ্জননী, জগতের লক্ষ্মীরূপে দেখি শুদ্ধ ও সুখী হই।” 
দক্ষি:ণঙ্বরে যাত্র। 

বেলা একটার সময়ে (১৩ই কান্তিক) নৌকাযোগে সকলে দক্ষিশেশ্বরে যাতা 
করেন। এ সম্বন্ধে ধর্মতত্ব (১৬ই কান্িকের) লিখিগ্লাছেন:-_-“এক খান। বড, ছয় 
খান। ভাওয়ালিয়া ও ছুই খান! ডিঙ্গী প্রায় আশি ক্ধন যাত্রী লইয়া কলিকাতা 
হইতে যাত্রা করে। যাত্রিকপ্িগের মধ্যে ১০।১২ জন ব্রাঙ্ধিক ছিলেন৷ বজা। 
পতাকা ও পুষ্পপল্লবালস্কত হইয়াছিল। খোল, করতাল ও ভেরীর ধ্বনি সহ গমন 
করিতে করিতে সকলে যাত্রা করিলেন। দক্ষিণেশ্বরের বাধাঘাটে পহুছিলে, পরম- 
হংসমহাশয়ের ভাগিনের সদর ঠাকুর বজায় 'আপিয়া, প্রমত্তভাবে, 'জাহুবীতীরে 
হরি বলে কেরে, বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে, নৈলে কেন তাপিত পরাণ 
অন্তর শীতল হতেছে, হরিনামের ধ্বনি শুনে পাষগুদলন হতেছে', এই গানটি 
করিতে করিতে নৃত্য করিতে লাগিলেন; তাহার সর্দে আরও কয়েকদল ভক্ত 
মত্ত হইয়া যোগ দিলেন। অতি মনোহর দৃশ্য হইয়াছিল। পরে সকলে গান 
করিতে করিতে পরমহংসমহাশয়ের গৃহাভিমুখে চলিলেন। “সচ্চিদানন্দবিগ্রহ- 
রূপানন্দঘন? সক:ল এই সঙ্ধীর্তনটি করিতে করিতে, পরমহংসের সাধনভূমি হইয়া, 
তাহার নিকটে চলিয়া আমিলেন। গানশ্রবণে ও ভন্তগণের সমাগমে পরমহংস 
মহাশয়ের মৃচ্ছা হইল। সমাধিভগ্গ হইলে, পরত্র্স্বরূপ ও আমিস্বনাশ বিষয়ে 
তিনি কয়েকটা চমৎকার কথা বলেন সন্ধ্যার সময় বান্ধাঘাটে সংক্ষেপে 
উপাসন। হয়। আচাধ্যমহাশয় দণ্ডায়মান হইয়া চন্দ্র ও ভাগীরথীকে সম্বোধন 
করিরা উপদেশ দান করেন, তাহাতে ব্রহ্ম প্রেমের গভীরতত্ব সকল প্রকাশিত 
হয়! উপদেশের মধুরভাবে পাধাণহৃদয় বিগলিত হইয়া প্রেমধারা প্রবাহিত 
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হয়। উপদেশশ্রবণে পরমহংসমহাশয় পুনঃ পুনঃ আনন্দধ্বনি করিতে থাকেন। 
্রার্থনান্তে ঈশ্বরের মাতৃভাবের একটি নৃতন রচিত সথমধুর সঙ্গত হয়। 
তাহাতে পরমহংসমহাশয় আনন্দে বিহ্বল হইঈয়ানৃতা করিতে থাকেন। 
পরে তিনি কয়েকটি গান করিয়া সকলকে মত্ব করিয়া! তোলেন। “মধুর হরি- 
নাম নিস্‌ রে জীব যদি সুখে থাকবি আয়, স্থমধুর্বরে এই গানটি করিয়া সকল 
লোককে মোহিত করেন। তখনকার স্বর্গের ছবি বর্ণন| করা যায় না৷ রাজি 
৮ টার সময় স্লে কলিকাতায় যাত্রা করি। গত বৎসর অপেক্ষা এবার 
শারদীয় উৎসব অধিকতর মধুর ও জমাট হইয়াছিল ।” 
শচন্্র ও গঙ্গা” বিষয়ে উপদেশ 
দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে (১৩ই কান্তিক, ২৯শে অক্টোবর, সায়ংকালে) যে উপদেশ 
(১লা অগ্রহায়ণের ধশ্মতবে দ্রষ্টব্য) হয়, তাহ! আমর। উদ্ধৃত করিয়া দিতেছিং__ 
“ভক্তগণ ভক্তির সহিত আজ একবার পৃণচন্দ্র দেখ। দেখ, এই 
পৃথিমার চন্দ্র কাহার চন্দ্র? আমাদের হরির চন্দ্র। আমাদের প্রাণের হরি 
আকাশে চাদ ধরিয়! বসিয়া! আছেন। ভূবনমোহন হরি চন্দ্রের জ্যোতন্নার 
ভিতরে থাকিয়া ভক্তের মন মজাইতেছেন। তে চন্্, আজ তুমি পূর্ণমাত্রায় 
্টোত্স্া বিতরণ করিতেছ, তোমাকে দেখিয়া আজ জীবের কত আহলাদ 
হইতেছে । আজ তুমি জাহুবীর শোভা দশগুণ বৃদ্ধি করিলে। আমার 
প্রাণের হরির চন্দ্র, ধার আধার, তুমি আমার কাল হৃদয়কে স্থন্দর করিলে । 
চন্দ্র, তুমি ধাহার চন্দ্র, তাহাকে দেখাইয়া দেও। তুমি ভক্তির চক্র, প্রেমচন্দ্ 
হও। হাহার প্রেমমূখ দেখিলে ভক্তের হৃদয় চক্ষের জলে ভালে, ধাহাকে স্মরণ 
করিয়া পরম ভাগবত ঠৈতন্তের প্রেম উৎলিত হইত, সেই মা! জগজ্জননীকে 
তুমি দেখাইয়া দেও। আজ ঈশ্বর কোথায়? যথার্থই জগজ্জননী আমাদের 
কাছে বসিয়া আছেন । ভক্তগণ, তোমরা সেই মার ক্রোড়ে প্রতিষ্ঠিত বহিয়াছ। 
ভূবনমোহিনী মার রূপের সঙ্গে এই পূিমার চন্দ্রের তুলনা হইতে পারে না। 
তাহার পায়ের তলায় এমন কোটি কোটি চন্ত্র গড়াইতেছে । সেই মা, বন্ধুগণ, 
আমাদিগকে ভালবাসেন । পৃথিবীর মা অপেক্ষাও তিনি আমাদিগকে সহত্্- 
গুণে ভালবাসেন। হে চন্দ্র, হে ভাগীরথি, ভোমরা বল না, আমাদের সেই 
- চিদ্ানন্দময়ী মা কোথায়? মা তীহার অমৃতনিকেতনে আমাদিগের জন্য 
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কত স্থখরত্ব সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন। জীব তরাইবার' জন্য মা স্টাহার 
ন্েহের ভাগার খোলা রাখিয়্াছেন। 

“ভক্তগণ, এখন এক বার গঞ্জার প্রতি তাকাইয়! দেখ। গঞ্গা কেমন 
আনন্দের সহিত হরির শ্রীচরণ বুইয়া দিতেছে । হিমালয় হইতে বাহির হইয়া 
গঙ্গা কত শত ক্রোশ অতিক্রম করিয়া এখানে আমিতেছে। গঙ্গা; নিঃস্বার্থ 
ভাবে জমিদার কাঙ্গাল সকলেরই সেবা করে, সকলকে ধোত্ত করে; সফলের 
তৃষ্ণা নিবারণ করে, পকলকেই জল দেয়। লক্ষ লক্ষ কলস জল উঠিতেছে, 
তবুও গঙ্গার জল ফুরায় না। ভক্ত, তুমিও এই নদীর ন্যার হও। গন্তীর 
প্রশান্ত জল ফুরায় না। পৃথিবীর সামান্য জ্ঞানের জল ফুরাইয়া যায়; কিন্তু 
হরিভ্ক্তের প্রেমজল শুকায় না। ভক্ত, তোমার প্রাণের ভিতরে এক দিকে 
যেমন সর্বদা প্রেমচন্ত্র উদ্দিত থাকিবে, অপর দিকে যেন সর্বদা ভক্তিজাহবী 
বহিতে থাকে । ভক্ত যে তাহার নিজের ভ্বদয়ে কি অনির্বচনীয় স্থধারস 
আস্বাদন করেন, তাহা কেবল ভক্তই জানেন। দয়ার চন্দ্র প্রেমজলধি ধিনি, 
তাহাকে হৃদয়ে ধারণ করিলে, কি আর স্থখের' নীমা থাকে? চারি দিকে 
কেমন সুন্দর দৃশ্য !! আকাশে শরতের পূর্ণচন্ত্র, নীচে একটানা গঙ্গা, গঙ্গার 
ছুই ্বিকে নানাপ্রকার বৃক্ষলতা৷ ও ধান্যক্ষেত্র । এ সমস্ত শারদীয় উত্সবের 
অন্গুকুল। 

“মা জগজ্জননি, এস, কাছে এস; আর কেন বিলম্ব কর? মা, তোমার 
প্রেমনদীতে আমাদিগকে ডূবাইয় দেও । মা, তোমাকে প্রাণ ভরিয়া দেখিব, 
আর হাসিব, কাদিব, গাইব, নাচিব, আর মনে আনন্দ ধরিবে ন'। মা, তোমার 
ছেলেদের কল পাপের বন্ধন কাটিয়া দেও। আর সংসারে ডুবিব না। 
জননীর কাছে বনে সকলে মিলে খুব আনন্দের সহিত জননীর পূজা করিব। 
মা, তুমিত সুন্দর আছই ; কিন্তু তোমার ভ্তেরা যখন তোমার পুজ! করেন, 
তখন বিশেষরূপে তোমার সৌন্দর্য্য প্রকাশ পায়! মা, তোমার মনের বড় 
সাধ যে, তুমি জীব তরাইবে; তোমার সাধ তুমি মিটাও। এয়েছ, জননি, 
আমাদের নিকটে বস, আমাদের মস্তকের উপর তমার মন্ল হস্ত স্থাপন 
করিয়া আশীর্বাদ কর, যেন চিরকাল, হে করুণামগ্জি ঈশ্বরি, আমরা তোমারই, 


রি “ধু 
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করাসডাঙ্গা 


শারদীয় উত্সবদমাপনের ছুদিন পরে পুনরায় প্রচারবাত্তার আরম্ত হয়। 
ভাই গিরিশচন্দ্র তাহার প্রচারযাত্রাবিবরণে (১লা ও ১৬ই অগ্রহায়ণের ধর্শতত্বেট 
লিখিয়াছেন :--“গত ১৬ই কান্িক, ১৮০১ শক ( ১লা নবেম্বর, ১৮৭৯ খৃঃ), 
শনিবার, ভক্তিভাজন আচাধ্য মহাশয় কতিপয় ত্রাঙ্মবন্থু ও প্রচারক সহ 
পুনরায় ফরাসডাঙ্গায় উপনীত হন। সে দিন তথাকার ক্রাঙ্গগণ মাঠে বক্তৃতার 
আয়োজন করিয়া, বেলা ছুই প্রহরের সময় তাহাকে আহ্বান করেন, তিনি 
ভিনটার ট্রেণে কলিকাতা হইতে সবান্ধবে যাত্রা করেন। আমরা কয়েক জন 
তাহার পরের গাড়ীতে ফরাসভান্গায় উপস্থিত হই। ক্রমে ক্রমে কলিকাতা 
হইতে ১০ জন ব্রাঙ্গ ফরাসডাঙ্গার যাইয়া উপনীত হন। উক্ত দিবস পূর্বে 
সংবাদ না পাওয়াতে, অনেক ত্রাক্ম যোগ দিতে পারেন নাই। সঙ্গীতগ্রচারক 
শ্রীযুক্ত ত্রৈলোকানাথ সাক্স্যাল মহাশয় অন্স্থতা প্রযুক্ত প্রথম যাত্রায় নৈহাটা প্রভৃতি 
স্থানে যোগদানে অক্ষম হইয়াছিলেন, এই যাত্রায় তিনি আচার্ধ্যমহাশয়ের সঙ্গী 
হইলেন। সাড়ে পাচটার সময় লালদীঘির উত্তরপার্্স্ব মাঠে ঈশ্বরের করুণ!" 
বিষয়ে বন্তৃত৷ ( ১লা পৌষের ধশ্মতত্বে দেখ ) অত্াস্ত মধুর ও করুণরসপূর্ণ 
হইয়াছিল ! বক্তৃতার ভাবে সকলের হৃদয় বিশেষন্ূপে আকৃষ্ট ও আদ্র হয়। তথ- 
কারহরিসভার সভাগণ আনন্দে মত্ত হইয়া উঠেন। দুইটা সঙ্গীত হইয়া বক্তৃভারস্ত 
হয়, বক্তৃতার অস্তে সকলে নগরসঙ্গীর্ততন করিয়া! পথে বাহির হন। এক জন 
মুণ্তিতমস্তক, গোপশ্ুস্রুবিহীন, তুলসীমালাধারী, স্থৃলোস্নত, গম্ীরারৃতি পুরুষ 
অগ্রে অগ্রে উন্নম্ষন ও নৃত্য করিতে করিতে চলিলেন, এবং পুনঃ পুনঃ 
হরিবোলধ্বনি করিতে লাগিলেন; আরও কয়েক জন লোক তাহার সঙ্গে সেই 
ব্যাপারে যোগ দিয়াছিলেন।-.--.বক্তৃতায় ও মধুর সঙ্গীতে তাঁহার মন প্রেমে 
বিগলিত হইয়াছিল, তিনি ধূলাঁয় লুস্তিত হয়া আচার্য মহাশয়ের চরণে পড়িয়া 
সাষাঙ্গে প্রণিপাত করিয়াছিলেন । শুনিলাম, অল্পদিন যাব তাঁহার জীবনের 
এইরূপ পরিবন্তুন হইয়াছে । তিনি নাচিতে নাচিতে, গাইতে গাইতে, সহচর- 
গণ মহ আমাদের সঙ্গে আমাদিগের বাসাবাটী পর্যাস্ত চলিয়া আপিলেন। প্রায় 
পচারি শত লোক বক্ততাশবাণ ৩ সঙ্কীর্তীনি উপন্তিত কিল |] 7 কি ১৬ 
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অঘোরচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া, তাহার ভাক্তারথানায় রজনী 
যাপন করা হয়। 

“পর দিন (১৭ই কান্তিক, ২র! নবেম্বর, রবিবার) মধ্যান্ছে এক জন ব্রাহ্মবন্ধু 
কতৃক নিমন্ত্িত হইয়া. তাহার ভবনে উপাসন! ও ভোজন করি। উপাসনায় পল্লীর 
অনেক ভদ্রলোক আসিয়া যোগদান করিয়াছিলেন । অপরাহ্থে আচার্ধ্যযহাশয় 
ইংরাজিতে বক্তৃতা করিবেন, এরপ প্রস্তাব ছিল; কিন্তু হরিসভার সভ্যদিগের 
একান্ত অনুরোধে ও আগ্রহে, পালপাড়ার রান্তায় তাহাকে সন্ধ্যার পূর্বে 
পিচতন্যের ভক্তির ধর্ম” এই বিষয়ে বক্তৃতা করিতে হয়। যে স্থানে বক্তৃতা 
হইয়াছিল, সেই স্থান চন্দ্রাতপ, নানাবর্ণের স্থন্দর সুন্দর পতাকা এবং উৎকৃষ্ট 
চিত্রপটে দাজাইয়। মনোহর করা হইয়াছিল। রাস্তার পার্খস্থ অন্টালিকা- 
নকলেতে শত শত স্ত্রীলোক চিক ফেলির। বসিয়া গিয়াছিলেন। রাস্তার উপরে 
নবানাধিক সহস্র লোক, কতক দগ্ডারমান, কতক কাষ্ঠাসনে, কতক সতরঞ্চ 
আপনে শ্রেণীবদ্ধরূপে উপবিষ্ট ছিলেন! বক্তা উপস্থিত হইলে, হরিসভার 
সভাগণ তাহাকে অত্যন্ত আদর ও সম্মানের সহিত গ্রহণ করেন। বক্তা শ্বগাঁয় 
ভাবে পূর্ণ হইয়া, ভক্তি ও ভক্তচূড়ামণি চৈতন্যের মাহাত্মু ও বর্তমান শতাবীর, 
শ্ু্ষত] ও নাস্তিকতার জঘন্য ভাব চমৎকারবূপে বর্ণন করিয়াছিলেন। তাহার 
মুখে সুমধুর ভক্তিরসাত্মক কথা সকল শ্রবণ করিয়া, শ্রোতৃবর্গের হৃদয় বিগলিত 
হইয়াছিল) অনেকে প্রশংসা ও আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন, অনেকে পুনঃ পুনঃ 
প্রেমোন্ত্ত ভাবে আনন্দধ্বনি করিয়া! উঠিলেন। বক্তৃতা এক ঘণ্টা কাল 
বাপিয়া হয়। তৎপর সকলে প্রমত্তভাবে সঙ্কীর্তন করিতে করিতে রাস্তা দিয়া 
চলিয়া যান! পূর্বোক্ত হরিসভার সভা কখন আনন্দে নৃত্য করেন, কখন 
পথের ধুলিতে গড়াগড়ি দেন, কথন বা সিংহধ্বনিতে হরিবোল বলিয়া উঠেন । 
যতদূর নগরসক্ীর্তন হইয়াছিল, এই ভাবে তিনি সঙ্গে চলিয়া যান। রাত্রি 
প্রায় ৯ ঘটিকার সময়ে সমাজগৃহে সামাজিক উপাসনা ও উপদেশ হয়। 
উপাসনান্তে এক জন ব্রাহ্মবন্ধুর ভবনে আহার করিরা, গঙ্গার উপরে এক উদ্চান- 
বাটাতে অবস্থান কর! হ্য়। 

জগন্দল 
“পর দ্িন( ১৮ই কাহ্িক, ৩কা নাবচ্ছরী) লামিবার পর্রাকত আমরা সকাল 
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গঙ্গান্নান করিয়া উদ্ানস্থ তরুচ্ছায়ায় বসিয়। উপাসন। করি; স্থানীয় অনেক ব্রাঙ্ষ 
আপিয়া সেই উপানায় যোগদান করেন। উপাসনান্তে তরুমূলে ২৩ জন প্রচারক 
রন্ধন ও পরিবেশন করিয়া সকলকে ভোজন করান। জগদ্দলনিবাসী শ্রীযুক্ত 
যছুনাথ মুখোপাধ্যায়মহাশয়ের যত্বে ও নিমন্ত্রণে, ২টার পর নৌকাযোগে তথায় 
গমন করা হায়। তিনি আমাদের জন্য নৌকা পাঠাইয়া দেন৷ জগদ্দল গঙ্গার 
অপর পারে, আমাদিগকে নৌকায় কেবল পার হইতে হইয়াছিল। চন্দন- 
নগরের কয়েকজন বন্ধুও আমাদের সঙ্গে জগদ্দল গমন করেন। ছুইখান! 
নৌকায় নামকীর্তন করিতে করিতে, আমরা ২৫৩০ জন পারে উত্তীর্ণ হই। 
জগদ্দল অতি প্রাচীন ভত্রাশ্রম, সেখানে প্রথমতঃ নগরকীর্তন করিয়া যছুবাবুর 
বাড়ীতে যাওয়া যায়। আচাধ্যমহাশয় ভেরী বাঁজাইতে বাজাইতে, শুন্পদে 
অগ্জে অগ্রে চলিয়াছিলেন। ছুই জন ত্রান্ধের হস্তে দুইটি নিশান ছিল । যছু- 
বাবুর বাড়ী হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া, অন্ত এক জন ভদ্রলোকের বহিরঙ্গনে 
উপস্থিত হওয়া যায়। সেখানে আসন সকল সজ্জিত ও 'সত্যমেব জয়তে? বৃহৎ 
পতাকা স্থাপিত ছিল । সম্মুথস্থ ও পার্খস্থ' অট্টালিকাদকলের দ্বারদেশে ও 
গবাক্ষে স্্ীলোকমকল বপিয়াছিলেন। সেখানে আচাধ্যমহাশয় প্রায় এক শত 
শ্রোতার নিকটে ভক্তিবিষয়ে প্রায় অর্ধঘণ্টাকাল বক্তৃতা করেন। তৎপর 
সন্ধীর্তন করিতে করিতে ঘাটে আসিয়া উক্ত নৌকাযোগে হরিনামের সারি 
গাইতে গাইতে গঙ্গা পার হওয়া যার । 
মোকামা 
“১৮ই কান্তিক (১৮০১ শক) ওরা নভেম্বর, ১৮৭৯ খৃঃ) সোমবার সন্ধ্যা- 
সময়ে লুপলাইন মেলে আচাধ্যমহাশয় দশ জন সহযোগী সঙ্গে করিয়া চন্দননগর 
হইতে মোকামা যাত্রা করেন। চন্দননগরের: ব্রাহ্মবন্ধুগণ ও কলিকাতার 
কতিপয় ব্রাহ্ম ষ্টেশন পধ্যস্ত আগিয়া সকলকে বিদায় দিলেন। যেদশ জন 
আচাধ্যমহাশয়ের সে বিহারপ্রদেশে যাত্রা করিলেন, তাহাদের নাম উল্লিখিত 
হইতেছে * শ্রীঘুক্ত ত্রেলোক্যনাথ সান্স্যাল ( সঙ্গীতপ্রচারক ), শ্রীযুক্ত অঘোর- 
নাথ গুপ্ত ( প্রচারযাত্রার সম্পাদক ), শ্ষুক্ত দীননাথ মজুমদার, শ্রীযুক্ত উম্বানাথ 
গুধ, শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন চৌধুরী, শ্রীযুক্ত বরশচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র সিংহ, 
এঞ্রীয়ক্ত দর্গানাথ রায়, শ্রী মহেজ্্র নন্দন । উল্লিখিত দশ জনের মধ্যে আমি 
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এক জন। আমরা সকলেই তৃতীয় শ্রেণীর আরোহী । গাড়ীতে (গয়ার ) 
যাত্রিকের অত্যস্ত ভিড় হইয়াছিল, স্থানাভাবে আমাদিগকে বড় কষ্ট পাইতে 
হয়। আচার্ধামহাশয় দুই তিন বার শকট পরিবর্তন করিয়াও স্বচ্ছন্দে 
উপবেশন করিবার স্থান প্রাপ্ত হন নাই। শ্রীযুক্ত ব্রেলোক্যনাথ সাল্নযালমহাশয় 
ক্েশ সহ করিতে না পারিয়া, রামপুরহাট ষ্টেশনে নামিয়া পড়েন। এখানে 
ত্বাহার সঙ্গে যোগ বিচ্ছিন্ন হয়। পুনর্বার তিনি রোগাক্রান্ত হন, প্রচারযাত্রায় 
আর যোগদান করিতে পারেন না। আমরা পর দিন (১৯শে কার্তিক, ৪ঠা 
নবেশ্বর ) বেলা প্রায় নয়টার সময় মোকামায় উপস্থিত হই এখানে প্রিয় 
ভ্রাতা শ্রীযুক্ত অপূর্ববক্ণ পালের আতিথ্যগ্রহণ করিয়া এক দিন অবস্থান 
করি। সে দিন দ্বানান্তে তাহার গৃহে পারিবারিক উপাসনা হয়। সন্ধ্যার 
সময় আমরা সকলে মিলিয়া ্টেশনের অন্ন এক মাইল দূরে পরশুরাম-বৃক্ষ 
দর্শন করিতে যাই । ইহা একটি প্রাচীন বিচিত্র আশ্চরধ্য তরু, চতুর্দিকে মুল- 
বৃক্ষের শাখাশ্রেণী বাকিয়া ভূমি সংলগ্ন হইয়াছে, এবং তাহা হইতে এক একটি 
অশ্থখতরু জন্সিয়াছে। আবার সেই তরুর শাখা তন্্রপ ভূমিতে পতিত হইয়া 
অপর বৃক্ষ উৎপাদন করিয়াছে । এইরূপে ক্রমান্বয়ে বৃক্ষঞরেণী উৎপন্ন হইয়া 
মগুলাকারে তিন চারি বিঘা ভূমি অধিকার করিয়া রহিয়াছে । এই বৃক্ষকে 
এদেশের লোকেরা দেবাশ্রিত বলিয়া পুজা! করে। স্থানটি অতি. নিভৃত ও 
রমণীয়, উপাসনা সাধনার প্রশস্ত ভূমি। পরশুরাম-তকু-দর্শনানস্তর পোষ্টাফিসের 
নিকটে এক গৃহে উপাদন! হয়। তাহাতে স্টেশনের প্রায় সমূদ্ায় বাঙ্গালী বাবু 
আতিয়া যোগদান করেন। '্্রা্ষধর্্বে বৈদিক ও পৌরাণিক ধর্দের সম্মিলন 
বিষয়ে স্থমধুর উপদেশ হয়। উপাসনাস্তে “মন একবার হরিবল খোল 
করতাল মহ এই গানটি করিতে করিতে, আমরা সকলে পূর্বোক্ত বন্ধুর 
ভবনে উপস্থিত হই। ষ্টেশনের ব্রাহ্মণ উৎসাহপূর্ণহদয়ে গানে যোগদান 
করিয়াছিলেন। পর দিন অর্থাৎ ২০শে কান্তিক ( ৫ই নবেগ্ধর ), বুধবার পূর্বাহ্ণ 
ষ্টার স্ময়, পারিবারিক উপাসনার পর মোজাফরপুরে যাত্রা করি। এখানে 
আমাদের মোজাফরপুর-গমনের পাথেয়ের অকুলন হইয়াছিল, ছুই তিন জন 
যাত্রী অর্থাভাবে এখানেই যাত্রা স্থগিত করিতে বাধ্য হইতেছিলেন, কেহ কেহ 
পন্ফকবিক্রয় করিফা পাথেয়ের সংগ্রভের উপায় দেখিতিভিলন |! কিজ্ঞ 
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অপূর্ববুষ্ণ পাঁল মহাশয় তাহা জানিতে পারিয়া, সেই অভাব মোচন করেন । 
ততকৃত উপকার আমরা ভূলিৰ না। 
মোজাফরপুর 

“মোকাম! পাটনা জিলার অন্তর্গত একটি প্রশস্ত গ্রাম। রেলওয়ে ও 
পোষ্টাফিসের কাধ্যোপলক্ষে, এখানে পঁচিশ ত্রিশ জন বাঙ্গালী অবস্থিতি 
করিতেছেন । মোকামা হইতে আমরা বাড়ঘাটের টিকিট ক্রয় করিয়া, নয়টার 
মময় ( ২০শে কাত্তিক ) বাড় ষ্টেশনে উপস্থিত হই । তথ! হইতে বেলা একটার 
সময় বাড়ঘাটে ট্রেণ যায়। এই সময়ের মধো এক জন প্রচারক বন্ধু বাজারের 
এক বাটিতে রন্ধন করিয়া সকলকে ভোজন করান । অর্থাভাবে আমাদের পাছে 
কষ্ট হয়, এই আশঙ্কায় মৌকামার পূর্বোক্ত ব্রাঙ্মবন্ধু টাক! পাঠাইবার অভিপ্রায়ে 
এখানে টেলিগ্রাফ করেন । একটার পর আমর! বাড়ঘাটে উপনীত হই। দে 
দিন জাহাজ পারে না যাওয়াতে, ষ্রেশনমাষ্টারের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া আম- 
দিগকে বাড়ঘাটে থাকিতে হইল । সন্ধ্যার সময় নৌকার উপর গঙ্গার বক্ষে 
মনকীর্তন হয়। নৌকায় পাঁচটি ক্ষুদ্র ও বৃহ .পতাকা বাযুভতরে উডট্রীন 
হইতেছিল, সকলে উৎসাহের সহিত নামের সারি গাইতেছিলেন। পর পারে 
উঠিয়৷ আমরা বাজারের রাস্তায় কতক ক্ষণ হিন্দি ও বাঙ্গাল! গান করিয়া, ষ্টেশন 
মাষ্টারাবুর গৃহে উপস্থিত হই। ঠ্টেশনমাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু বিষুচন্দ্র ভটাচাধা 
পরম যত্ব ও আদরের সহিত আমাদিগকে এক বৃহৎ ভোজ দেন । 

“পর দিন (২১শে কান্তিক, ৬ই নবেম্বর ), বৃহস্পতিবার প্রত্যুষে, জাহাজে 
গঙ্গা পার হইয়া ত্রিহুত ট্রেটরেলওয়ে আরোহণ করি। কেহ কেহ গঙ্গায় 
অবগাহন ও অনেকে জাহাজে স্নান করিয়াছিলেন। গাড়ীর দুইটি কামর 
সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া রাখিয়। যথারীতি উপাসনারস্ত করি, ট্রেণের গতির 
সঙ্গে উপাপনার শ্নোত চলিল। এই ভাবে আমর! ব্রঙ্গনাম কীর্ভন ও আরাধন! 
প্রার্থনাদি করিতে করিতে, কয়েক ষ্টেশন অতিক্রম করিলাম । বেলা ছুই 
প্রহরের সময়ে মৌজাফরপুর ষ্টেশনে উপনীত হইলাম । আমর। তথাকার 
একজিকিউটিভ: ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র রায়ের বাসায় যাইব। ষ্টেশন 
হইতে তাহার বাস। প্রায় এক ক্রোশ দূুর। একখান! গাড়ীও পাগয়া গেল 
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এক্কা করিয়া আমাদেরঅগ্রে অগ্রে চলিলেন। আমরা যে আসিব, মাধববাবু 
তাহা জানিতেন না। তিনি পূর্ববদিন সন্ধ্যার সময়ে কর্ধোপলক্ষে ছাপরা নগরে 
গিয়াছিলেন। আমরা বাসায় পৌনুছিলেই, ছুই জন লোক তাঁহাকে সংবাদ 
দিবার জন্য দৌড়িয়া যায়। এখানে আচার্ধা মহাশয়ের অগ্রজ মহাশয়কে প্রাপ্ত 
হইয়া আমরা অত্যন্ত স্থুখী হই। বাবু মাধবচন্দ্র রায় শনিবার (২৩শে কার্তিক) 
দশটার সময় পাকিযোগে প্রত্যাগমন করেন। তাহার অনুপস্থিতি বশত: ছুই 
দিন বিশেষ ফোন কার্য হইতে পারে নাই। উক্ত দ্িবন অপরাহ্ণ পাচটার সময় 
সাহাজীর পুক্করিণীর তটে বক্তৃতা হয়। প্রায় তিন শত হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালী 
শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন । ব্রক্ষদর্শনবিষয়ে প্রথমতঃ বাঙ্ালায়, পরে সংক্ষেপে 
হিন্দিতে বন্তৃত৷ হয়। বক্তৃতার পূর্ব্বে ছুইটা সঙ্গীত, পরে নগরমন্থীর্তন 
হইয়াছিল। হিন্দী সঙ্গীতে অনেক হিন্দুস্থানী উৎসাহের সহিত যোগ দিয়া, 
গান করিতে করিতে আমাদের সঙ্গে চলিয়াভিল । 

“২৪শে কান্তিক (৯ই নবেম্বর ), রবিবার, গগ্ুকীনদীতীরে অশ্বখমূলে 
উপাসনা হয় এবং সেখানে বটমূলে কয়েক জন প্রচারক রন্ধন করেন ও পট- 
মণ্ডপে বিয়া সকলে আহার করেন; বিশপ জনপন ভ্রমণে মোজাফরপুর 
আপিয়াছিলেন; অপরাহ্রে কেশবচন্ত্র তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। সন্ধ্যার 
পর এক জন ভূম্যর্ণিকারীর বাটাতে সামাজিক উপাসন! হয়। তাহাতে প্রায় 
দুই “ত লোক উপস্থিত ছিলেন । উপাসনাস্তে কতক দূর পথ নগরসন্থীর্তন 
হয়। ২৫শে কান্তিক (১০ই নবেম্বর ) সোমবার সন্ধ্যার পর সোসাইটী ( সায়েন্স 
আসোপিয়েসন ) হলে থানা আন 170255 00” (ভারতবর্ষ এবং ভারত- 
বর্ষের ঈশ্বর) বিষয়ে ইংরাজিতে বক্তৃতা হয়। প্রায় ছুই শত লোক উপস্থিত 
হন। শ্রোতাদিগের মধ্যে দশ বার জন সাহেব ছিলেন। বক্তৃতাশ্রবণে সকলে 
মোহিত ও চমত্কুত হইয়াছিলেন। যঙ্গলবার (২৬শে কান্তিক) অপরাহ্থে 
স্কলপ্রাঙ্গণে আচাধ্যমহাশয় সাত আট শত শ্রোতা দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া 
বক্তৃতা করেন। প্রথমতঃ রুতবিগ্য বাঙ্কালীদিগের কর্তব্যবিষয়ে ইংরাজী ও 
বাঙ্গালাতে ৯৯১৫ মিনিট করির! বলেন, তৎপর ৪০1৪৫ মিনিট "অস্তরে ত্র্ধ- 
দর্শন" বিষয়ে হিন্দীতে গভীর প্রেমপূর্ণ স্থমধুর বক্তৃত। করেন। বক্তৃতাশ্রবণে 
হিন্দুস্থানীর| বিশেষ উৎসাহিত ও আনন্দিত হয়েন। বক্তৃতার ভাবান্থ্যায়ী ছুই " 
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একটা হিন্দী সঙ্গীত হইলে, স্কলে সম্কীর্ভন করিতে করিতে প্রমত্তভাবে নগরের 
পথে বাহির হন। হিন্দুস্থানীরা উৎসাহের সহিত যোগদান করেন। পথে 
অত্যন্ত জনতা হয় । ব্রদ্ষনামের ধ্বনিতে নগর যেন কীপিতে লাগিল। সেই 
অবস্থায় গান করিতে করিতে, তত্রত্য প্রধানতম উকিল শ্রীযুক্ত কেদারনাথ 
মুখোপাধ্যায়ের ভবনে উপস্থিত হওয়া যায়। তাহার গৃহপ্রার্থণে অত্যন্ত মন্তত। 
ও উৎসাহের সহিত সন্বীন্তন হর। পরে সেখানে সকলে কিছুকাল বিশ্রাম 
করেন। তখন কয়েক জন কৃতবিদ্য বাঙ্গালী ব্রাঙ্মধন্মের মূলতত্ববিবয়ে অনেক 
প্রশ্ন করিয়াছিলেন । তাহা লইয়া] অনেক ক্ষণ আলোচনা হয়। আচাধ্য- 
মহাশয়ের প্রশ্ন সকলের পরিষ্কার মীমাংসা! শুনিয়া, সকলে পরম তৃপ্তি ও আনন্ৰ 
লাভ করেন। তথা হইতে আমরা সকলে আবাসে প্রত্যাগমন করি। 
প্রেমাম্পদ মাধববাবুর মধুর ব্যবহারে ও তাহার সাদর আতিথ্যসৎকারে আমর৷ 
বিশেষরূপে পরিতোষ প্রাপ্ত হই। বুধবার দিন ( ২৭শে কাহিক, ১২ই পবেগ্থর) 
আহারাস্তে গয়াভিমুখে যাত্রা করি। গযা ব্রাহ্মসমাজ কলিকাতা থাকিতেই, 
আগ্রহসহকারে আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া, কতক পাথেয় পাঠাইয়। দিয়।- 
ছিলেন। যাত্রাকালে মোজাকরপুর আর্ধামমাজ আচাধ্যমহাশয়কে ক তজ্ঞতাস্চক 
এক অভিনন্দনপত্র প্রদান করেন। বিদারকালীন মাধববাবুর অশ্রপাত 
আমাদিগকে বড়ই ব্যথিত করিয়া তুলিয়াছিল*। ( বাড়ঘাটে পার হইতে দেরী 
হয়। যদি ষ্টেশনমাষ্টার তাহাদের প্রতীক্ষায় ট্রেণ না রাখিতেন, যাত্রিক- 
গণকে ট্রেণ ন! পাইয়া বড়ই ক্লেশ পাইতে হইত । যাহ! হউক, ষ্টেশনমাষ্ঠটারের 
অনুগ্রহে তাহাদিগকে এ ক্লেশ ভোগ করিতে হইল না।) 








» এখানে একটি বিষগ্রের উললেপ করা প্রয়োজন, যাহাতে কেশবচদ্রের ব্ধুগণের 
সহিত মধুর সম্বন্ধ, এবং তাহাদিগকে তিন কোন্‌ দৃষ্টিতে দেখিতেন, তাহ! সকলের 
সদয়ঙ্গম হইবে । মোজাকরপুরে মাধব বাবু আদরপূর্বক কেশবচন্কে উৎকৃষ্ট খষ্টায় 
শয়ন করিবার আয়োজন করিয়া দেন; তিনি সে খট্রার শয়ন না করিয়া, বন্ধুগণের সঙ্গে 
ঢালা বিছানায় মেঝিয়ার উপরে শয়ন করেন। আসিবার বেল! বাড় ষ্টেশনে রাব্রিষ/পন 
করিতে হয়, সেখানে বন্ধুগণের বঙ্গে ভূমিশধ্যায় ঝাক্রিযাপন করেন। বীকিপুরে গিয়! 
কেশবচন্দ্রের সন্দা কাশি হওয়াতে, প্রচারযাত্রার সম্পাদক গলায় বান্িবার জন্য ফ্যানেল 
ক্রয় করিয়া আনিলেন; প্রচারষা কলার মুদ্রায় উহা ক্রদ্» করা হইয়াছে বলিয়!, তিনি তাহ। ব্যবহার 
করিলেন না। - 


প্রচারযাঞ্জ। ১৪৮৪ 


গ্য়া 

প্নাত্রি স্টার সময়ে (২৭শে কান্তিক, ১২ই নবে্বর ) আমর! পিক্আপ্‌ 
ট্েণে বাকিপুরে উপস্থিত হই। বাকিপুর স্টেশনে তথাকার মুন্সেফ শ্রীযুক্ত 
বাবু, কেদারনাথ রায় ও তাহার কতিপয় বন্ধু এবং গয়াসমাজের প্রতিনিধি 
এক জন হিনদুস্থানী ত্রাঙ্ধ আমাদিগকে গ্রহণ করিলেন। আমরা. সে দিন 
বীকিপুরে বাবু কেদারনাথ রায়ের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া রজনী যাপন করি, 
পর দিন (২৮শে কা্তিক, ১৩ই নবেহ্থর ) পুব্বাছের উপাসনায় বাঁকিগুরের 
প্রায় চল্লিশ জন কৃতবিগ্য বাঙ্জালী আসিয়া যোগদান করেন। আহারাস্তে 
১১টার সময়ে আমরা সকলে গয়ায় যাত্রা করি। আচাধ্যমহাশয় ছেক্ড়া 
গাড়ীতে সকলের পশ্চাতে ছিলেন, দূর্বল ঘোড়ায় প্রায় ভিন মাইল পথ 
অতিক্রম করিতে না পারায়, ঘথাসময়ে তিনি ছ্রেশনে পছছিতে পারেন নাই। 
প্রেশনমাষ্্ার, তিনি আসিতেছেন জানিয়া, তাহার প্রতীক্ষায়, পাচ ছয় মিনিট 
বিলম্বে গাড়ী ছাড়িবার হুকুম দিয়াছিলেন। চারিটার সময়ে গয়া ক্টেশনে 
উপনীত হইয়। দেখি যে, প্রায় চলিশ জন ভন্সন্ান্ত হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালী 
স্টেশনে আমাদিগের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন; তাহারা আমাদিগকে 
দেখিয়াই আনন্ধধ্বনি করিয়া উঠিলেন, এক জন আগিয়া কতকগুলি পুষ্প 
আমাদিগের মন্তকে বর্ষণ করিলেন। ই্টরেশনের বাহিরে কতক জনে মিলিয়া 
খোল করতাল বাজাইয়া নিশান তুলিয়া সন্বীর্তন আরম্ভ করিয়া দিলেন। 
স্টেশনে লোকে লোকারণ্য। আম্র| সকলে তৃতীয়শ্রেণীর গাড়ীতে ইতর- 
লোকের শ্রেণীভুক্ত হইয়া আপিয়'ছি। এদিকে ষ্টেশনে আাপিয়া দেখি, বড় বড় 
ফেটিং ও জুড়ী আমাদিগকে বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্ স্থাপিত রহিয়াছে । 
আচাধ্যমহাশয় ফেটিংগাড়ীতে না চড়িয়া পান্ধীগাড়ীতে আরোহণ করিলেন । 
গয়ার বন্ধুগণ আমাদিগের কয়েক জনকে বলপূর্ববক বড় এক ফেটিঙে চড়াইয়! 
দিলেন। দে দিন ফন্গুনদীর তীরে এক জন হিনুস্থানী ভূম্যধিকারীর উদ্ভান- 
বাটাতে তাহার আতিথ্যগ্রহণ করিয়! রজনী যাপন করা হয়। রজনীতে পর- 
লোকতব্ববিষয়ে কতক্ষণ সংপ্রসঙ্গ হইয়াছিল । 

“প্রাতঃকালে (শুক্রবার, ২৯শে কান্তিক, ১০ই নবেখর ) জজ আদালতের 


উকিল শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্ত্র সরকার আপিয়া আমাদিগকে তাহার ভবনে ? 
১৮৭ ্ 


১৪৯৩ আচাধ্য কেশ্বচন্জ্র 


লইয়া যান। সেখানে উপাঁসন! হয়, গয্ার ব্রাঙ্গবন্ধুগণ আসিয়া তাহাতে 
যোগদান করেন। অপরাহ্ণ পাচটার সময় স্কুলপ্রাঙ্গণে বক্তৃতা হয়, সেখানে 
সাখিয়ানার নিয়ে শ্রেণীবদ্ধরূপে আনন সকল স্থাপিত ছিল। সহশ্রাধিক শ্রোতা 
উপস্থিত ছিলেন। একটি সঙ্গীত হওয়ার পর প্রথমতঃ ইংরাজীতে, পরে 
হিন্দিতে উপদেশ ( ১৬ই পৌষের ধর্মতত্বে তরষ্টব্য ) হয়। ঘ্থার্থ তীর্থ ও ধর্ম 
অন্তরে” উপদেশে গভীর ভাবে ইহাই আলোচনা হইয়াছিল। বক্তৃতার মধুর 
ভাবে আকুষ্ট হইয়!»সকলে পুনঃ পুনঃ করতালিদানে আনন্দ ও উৎসাহ প্রকাশ 
করিতে!লাগিলেন ৷ উপদেশান্তে আমরা হিন্দী সঙ্গীত.করিতে করিতে রাজপথে 
বাহির হই। সে.দিন রাত্রি অনেকক্ষণপধ্যন্ত উৎসাহের সহিত নগরসংকীর্তন 
হয়, নগরসন্ীত্তনের সঙ্গে চারিটা সুন্দর পতাকা চলিয়াছিল, তাহার একটীতে 
বৃহৎ দেবনাগর অক্ষরে 'সতামেব জয়তে” অস্কিত। সেই রাত্রিতে এক জন 
বন্ধু তাহার বাটাতে নিমন্ত্রণ খাওয়ান । আমরা গঞ্পায় উপস্থিত হইগলা, ত্রাঙ্মগণের 
ভবনঘ্বার পুষ্প, পল্লব, মালা ও কদলীতরু ইত্যাদি মঙ্গলচিহ্তে চিহ্নিত ও অলঙ্কৃত 
দেখি, কেহ বা গৃহদ্বারে নহবতও বাজাইপ্লাছিলেন। ইহা দ্বারা তাহাদের 
হৃদয়ের ভক্তি, আনন্দ ও উৎসাহের স্থন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। গয়া প্রাচীন 
সমৃদ্ধ নগর, হিন্দুর্দিগের পিতৃশ্রাদ্ধ পিগুদানাদি পারলৌকিক ক্রিয়ার প্রধান 
তীর্থ। বিশেষ বিশেষ সময়ে ভারতবর্ষের নানাবিভাগ হইতে লক্ষ লক্ষ যাত্রিক 
এস্থানে সমাগত হর ।॥ গরার সমুার ব্যাপার শিতুলোক পরলোককে স্মরণ 
করাইয়া দেয়। 

“৩০শে কার্তিক (১৫ই নবেম্বর ), শনিবার সকালে, এক জন ক্রাঙ্গ- 
বন্ধুর ভবনে ব্রাপ্ষিকাসমাজ ও উপদেশ হয়। তথায় ভোজন করিয়া 
চারিখানি অশ্বশকটে সকলে বৃদ্ধগয়ায় যাত্রা করেন। বুদ্ধগয্া গয়া হইতে 
ছয় মাইল দূরে। গার অনেক বন্ধুও সঙ্গে গিরাছিলেন। বুদ্ধগ়ায 
বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক মৃহযি শাক্যপসিংহের ধ্যানন্তিমিতলোচন, স্মাধিমগ্, 
স্ুবর্ণমপ্তিত প্রকাণ্ড মূত্তি এক মহ্ছোচ্চ পুরাতন মন্দিরের ভিতরে স্থাপিত । 
তেইশ শত বত্পর হইল, পাটনার রাজা অমরসিংহ এই মন্দির নিশ্মাণ 

করিয়াছেন। এই মন্দিরের পশ্চাঙ্ভাগে, ছুই হাজার ছয় শত বংপর 
ূ পূর্বে অশ্বথমূলে ভগবান্‌ শাকাসিংহ যোগদাধন করিয়া সিদ্ধ হন। দেই 


প্রচারযাত্রা ১৪৯১ 





বৃক্ষের কিয়দংশ শ্রষবাবস্থায় এখনও পতিত আছে । তাহার মূল উচ্চ বেদীতে 
সংবদ্ধ। স্থানটা অতি রমণীয়, চতুর্দিকে শন্তপূর্ণ বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র, উদ্যান ও 
পর্বতমালা শোভাবিস্তার করিয়া রহিয়াছে, দেখিয়া হ্বদয় প্রসারিত, উন্নত এবং 
পুলকে পূর্ণ হয়; আবার বুদ্ধদেব শাক্যসিংহের কঠোর বৈরাগ্য, গভীর ঘোগ- 
তপস্যা ও তাহার পবিত্র জীবন স্বৃতিপথে আরুঢ হইয়া মনকে আরও উন্নত 
করিয়া তোলে। সেখানে নগরসন্কীর্তন হয়। সন্ধ্যার সময় আচার্যমহাশয় 
সবান্ধবে উক্ত তরুমূলে উচ্চ বেদীতে উপবেশন করিয়া কতক্ষণ ধ্যান 
ধারণা করিলেন, পরে শাঁক্যপিংহের টৈরাগ্যবিষয়ে গভীর উপদেশ ( ১৬ই 
_ পৌষের ধর্্মতন্বে ভষ্টব্য) দিলেন। উপদেশের গুঢ় মধুর ভাবে এবং 
স্থানের গাস্তীধ্য ও পবিভ্রতায় সকলের যনে আশ্চধ্য ভাবের উদয় হইয়াছিল। 
দেহ বৃহৎ বৌদ্ধ মন্দিরের উভয় পার্খে ও সম্মুখে অনেকগুলি হিন্দু দেবমন্দির 
আছে, প্রস্তরে অঙ্কিত ক্ষুদ্র বৃহৎ সহস্র সহম্্র বুদ্ধমূ্তি পথে পতিত এবং 
প্রাচীরে সংলগ্ন দৃষ্ট হইল | সেখানে এক জন বৌদ্ধ (?) মহন্ত প্রকাণ্ড 
অট্রালিকায় বিয়া রাজার ন্যায় শ্বধ্য সম্পদ ভোগ করিতেছেন। আচার্ধ্য- 
মহাশয় সবান্ধবে তাহার সদাব্রতে লুচি ফলার করিয়া নিশীথসময়ে গয়াঁয 
শ্রত্যাগমন করেন। 

“লা অগ্রহায়ণ (১৬ই নবেশ্বর ), রবিবার প্রাতঃকালে, ব্রন্ধযোনি 
পর্বতে উপাসনা এবং পর্বতকে সম্বোধন করিয়া, প্রকৃতির নিকটে শিক্ষা 
বিষয়ে উপদেশ হয়। পর্বতের প্রতি আচাধে/র উক্তিটী (১৬ই পৌষের 
ধর্মতত্ব হইতে ) আগর উদ্ধত করিয়। দিতেছি ₹_'হে নিকটস্থ ও 
দুরস্থ পর্বত সকল, তোমরা ব্রত্দের বাসস্থান। হে গিরিমালা, যত দুর 
নয়ন যাঘ্। তোমাদিগকে দেখিতেছি । তোমাদের প্রত্যেকের মস্তক উন্নত, 
তোমরা সামান্য নহ। ঈশ্বর বে তোমাদিগকে এরূপ উন্নত করিয়া রাখিয়াছেন, 
ইহার গুঢ অর্থ আছে। আমাদিগকে দৃঢ়তা এবং উন্নতির দৃষ্টাত্ত দেখাইবার 
জন্য, ঈশ্বর তোমাদ্রিগকে অটল এবং উন্নত করিয়! প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন । 
তোমরা অকারণে পৃথিবীমধ্যে - বলিয়া আছ, ইহা সত্য কথা নহে। 
তোমাদিগকে ঘে ঈগর সৃষ্টি করিরাছেন, ইহার অবশ্ত কোন কারণ আছে। 
তোমরং অচল এবং অটল । তোমরা! কঠিন দুর্ভে্য ছুর্গের ন্যায় দাড়ায় 
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আছ। তোমর! দেখাইতেছ, আমাদের বিশ্বাম কিরূপ দৃঢ় এবং অটল হওয়া 
উচিত। তোমরা দৃঢ়প্রতিষ্টিত। তোমরা নড়িবে না, তোমাদিগকে কেহ 
স্থানান্তরিত করিতে পারিবে না। তোমরা ব্রন্মের সর্বশক্তিমান্‌ হত্ত কর্তৃক 
প্রতিষ্ঠিত। কোন্‌ সম্রাট এমন প্রতাপশালী যে, তোমার্দিগকে আক্রমণ 
করে? তোমরা যে জন্য ভূতলে আছ, তাহা আমাদিগকে শিক্ষা দেও । 
তোমর! যেমন দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত, তেমনি আবার তোমরা ভূমি হইতে উন্নত হইয়া 
আকাশের দিকে তাকাইয়৷ রহিয়াছ। ভূমির জীবসকল তোমাদের নিকটে 
আসিয়াছে, তোমরা তাহাদিগকে উচ্চতা শিক্ষা দেও। তোমাদের মত্তকের 
উপরে কেবল নীল আকাশ তোমাদিগকে ঢাকিয়া রহিয়াছে। আকাশের সঙ্গে 
তোমরা আলাপ করিতেছ। তোমাদের উন্নত মস্তক নীচ পৃথিবীকে ত্যাগ 
করিয়াছে । তোমাদিগের অনাসক্ত স্বভাব পৃথিবীর সমস্ত হীন বস্ততে পদাঘাত 
করিয়া উচ্চ দিকে চলিয়াছে। এক দিকে তোমরা ভূমিতে দৃঢ়গ্রতিষ্ঠিত এবং 
অটল হইয় বসিয়া আছ, কোন দিকে বিচলিত হইবে না? অন্য দিকে তোমা- 
দিগের স্বর্গগামী স্বভাব উপরের আকাশে উঠিয্াছে। মেঘের: ভিতর দিয়া 
ঈশ্বরের প্রেমবারি আগে তোমাদিগের মস্তকের উপর পড়ে, তোমাদিগের 
মত্তক শীতল করিয়া, পরে সেই ত্রঙ্গপ্রেরিত বারিধারা পৃথিবীকে আঙ্র করে। 
হে পর্বতদকল, হে গিরিমালা, হে আমাদের হৃদয়ের: বন্ধুদকল, তোমরা কথা 
কহ। জড় বলিয়। মনুষ্য তোমাদিগকে ঘ্বণা করে) কিন্ত তোমরা ব্রদ্মপদা শ্রিত 
হইয়া-গন্ভীর অটলভাবে ধ্যান করিতেছ, তোমরা-শ্রেষ্ঠ যোগী। তোমরা দয় 
করিয়া আমাদিগকে যোগ শিক্ষা দেও । হে ক্ষুত্ত ্ষুত্র গিরি সকল,' তোমর) 
বাক্যহীন থাকিও না। তোমরা তোমাদের -স্বাভাবিক ভাষায় কগ্মা.কহ 
বল, হে পর্বত ভাই নকল, তোমরা এমন অটল হইলে, আর আমরা কেন: 
চঞ্চল? ভোমরা এমন উন্নত, আমর! কেন নীচ? তোমরা অচেতন হইয়াও 
আসল ঘোগী হইলে; আর যাহারা চেতন, তাহারা কেন যোগী হইল না? 
মানুষ জানে না, তোমরা কে? তোমরা ব্রদ্ষভক্তের বন্ধু। তোমাদিগকে 
আমি ভুলিব কিরূপে? তোমাদের সঙ্গে যে আমার গাড় প্রণয়। তোমরা 
আমাকে কত শিখাইলে । এতকাল ধন্মসাধন করিয়াও তোমাদের মত অটল 
- হইতে পারিলাম না। তোমরা যে চিরকালের বেদ বেদাত্য খুলিয়া বসিয়া 
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আছ। তোমাদিগের প্রতি তাকাইলে কত লাভ হয়। ভাই পর্বত সকল, 
তোমরা কথা কহিবে না1 তোমরা কথা কহ। তোমরা যাহার, আমরাও 
তাহার। ধাহার হস্ত তোমাদিগকে স্থাপন করিয়াছে, তিনিই আমাদিগকে 
তোমাদের নিকটে ডাকিয়া আনিম়াছেন । আমরা এক পিতার হস্তের রচিত। 
পর্বত ভাই সকল, তোমর! সরলপ্রক্কতি, তোমরা আমার বুকের ভিতর এস। 
তোমরা আমার বন্ধু, এস, থুব হস্তপ্রসারণ করিয়। তোমাদিগকে আলিঙ্গন করি। 
আমার প্রাণের হরি, পর্ধবতবিহারী ঈশ্বর তোমাদের মধ্যে বাস করিতেছেন। 
সেই প্রেমময় বন্ধু তোমাদিগকে এমন সুন্দর করিয়া সাজাইয়! রাখিয়াছেন। 
তাহার প্রেমবৃষ্টির জল তোমাদের মন্তক শীতল করে। তোমরা আমাকে এই 
উপদেশ দেও, যেন আমি হৃদয়ের ভিতরে বিশ্বাসপর্ব্তের উপরে বসিয়া, 
ধাহার কান্তি মেঘে এবং যিনি সাগরে পর্বতে সর্বত্র বিরাজমান, তাহাকে 
দেখিতে পাই।” 

-প"সেই গিরিমূলে এক উদ্যানে রন্ধন করিয়। সকলে ভোজন করেন। 
সন্ধ্যার পর ( ১লা অগ্রহায়ণ ) সমাজগৃহে সামাজিক উপাসনা হয়। ৫০1৬০ 
জন লোক উপস্থিত ছিলেন, আত্তরিক গয়াতীর্ঘ ও পরলোক বিষয়ে 
উপদেশ ( ১লা পৌষের ধর্্দতত্ব দুষ্টব্য ) হইয়াছিল। এই উপদেশের কিছু 
কিছু অংশ আমরা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :--"আমাদের পিতা 
পিতামহ প্রভৃতি আত্মীয়ন্বগ্জন খাহারা ইহলোক ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন, 
আমর! কি মনে করিব, তীহ্থারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছেন? তাহাদিগের কি 
জীবন নাই ? আমরা কি মনে করিব, টচতন্যদেব প্রভৃতি যত মহাত্মা এই 
দেশ উজ্জল করিয়াছিলেন, এখন তাহাদিগের জীবনপ্রদীপ একেবারে নির্বাণ 
হইয়াছে? গয়াতে বসিয়া পরলোকে বিশ্বাস দৃঢ় করিতে হইবে। যিনি 
গয়াবাসী, তিনি ধেন নিশ্চয়ই পরলোক মানেন । এই স্থানে বসিলে মনের 
উপরে পরলোকের জ্যোতি পড়ে। এখানে চারি দিকে পরলোকের মন্ত্র 
পাঠ হইতেছে, এখানে বন্িয়া পরলোকে বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া লইতে হইবে... 
বাল্যকালে মনে করিতাম, পরলোক বহু দুরে; কিন্তু এখন দেখিতেছি, বিশ্বাসীর 
এক হস্তে নিরাকার সর্বব্যাপী ব্রহ্ম এবং আর এক হস্তে পরলোকবাসী সাধু 
মহাত্মাগণ। এক হস্তে ব্রন্গ, অন্য হস্তে পরলোক 1......এই হৃদয়ের ভিতরে 
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ঈশ্বর বৈকুঞঠ স্থাপন করিয়াছেন । প্রুবকে যে ভগবান্‌ প্লবলোক দিলেন, তাহা 
বাহিরে নহে, কিন্তু ্রবের আত্মার মধ্যে । ঈশ্বর তাহার ভক্তকে বাহিরের 
গয়া কাশীতে লইয়৷ যান না; কিন্তু ভক্তের নিজের হ্বদয়ের মধ্যেই সমস্ত তীর্থ 
এবং অুতনিকেতন দেখাইয়া দেন। জননী যেমন শিশ্তকে ক্রোড়ে লইয়া স্তন্য 
দেন, মেইরূপ বিশ্বজননী আপনার ভক্তকে নিজের প্রাণের মধ্যে বসাইয়। পুণ্য- 
দুগ্ধ পান করান। ন্বর্গ বাহিরে নহে, আকাশে পর্ববতে কিন্বা সমুদ্রে স্বর্গ নহে; 
যথার্থ স্বর্গ আমাদের চিত্তের ভিতরে । আমাদের মন থাটি হইলে, মনের মধ্যে 
প্রবেশ করিবাধাত্র সকল তীর্থ দেখিতে পাই। যথার্থ গয়াধাম যোগভূমি। 
মেই যোগভূমিতে বসিয়া, যোগী খষি মুনিরা যোগধ্যান করিতেছেন । দেই 
ভূমির উপরে আরোহণ করিলে, তিন হাজার বৎসর পূর্বে হিমালয়ের উপরে 
ধাহারা ধোগাভ্যাস করিয়াছেন. এবং চারি শত বৎসর পর্বের নবদ্বীপে যে 
মহাত্ব। ভক্তিতত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাদিগের সকলকেই দেখিতে পাইবে । 
যদি যথার্থ গয়াবাসী হইতে চাহ, তবে যোগের আসন পাত। যোগাসনে 
বসিয়া, যখন তুমি “সত্যং জ্ঞানমনস্তম্* বলিয়া ব্রদ্মের নাম উচ্চারণ করিবে, 
তখন তুখি গয়া কাশীধাম প্রভৃতি সমস্ত তীর্থ এক স্থানে দেখিবে ৷ দেখ এক 
যোগের ভিতরে সমস্ত যোগীর্দিগকে এবং ভক্তির ভিতরে সমুদায় ভক্তদিগকে 
পাইলে ॥ উপাসনান্তে এক জন বন্ধুর ভবনে গ্রীতিভোজন কর! হয় |” 

“২রা অগ্রহায়ণ, (১৭ই নবেম্বর), সোমবার পৃর্ধবাহ্তে গয়। ব্রাঙ্গলমাজের উপাচার্ধ্য 
মহাশয়ের ভবনে উপাসন! ও ভোজন হয়| সন্ধার পর স্কুলগৃহে 1)8057905 
7677)805) ( বিপজ্জনক হয়তো ) এই বিষয়ে ইংরাজীতে বক্তৃতা হইয়াছিল । 
প্রায় পাচ .শত শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতায় অনেক প্রয়োজনীয় কথা 
ও গভীর সত্যের আলোচন। হইয়াছিল। তন্মধ্যে ব্রহ্মত্তার নিশ্যয়ত। প্রমাণ 
করিতে বন্তা অলৌকিক তেজ ও ওভস্তিতা এবং জলন্ত বিশ্বাসের পরিচগ্ন 
দিয়াছিলেন। বক্তৃতা নর, যেন অগ্রিবর্ষণ হইয়াছিল । সমুদয় শ্রোতা শুভ্ভিত, 
পুলকিত এবং চমতরুণ্ড হয়াছিলেন। তীহারা পুনঃ পুনঃ করতালিধ্বনি দারা 
আনন্দোৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন । আশ্রোতাদিগের মধ্যে গয়ার কালেক্টর 

_ (মেস্তর বার্টন ) সাহেব ছিলেন । বক্তৃতার অস্তে তিনি বলিলেন £-'ইনিন 

(বাবু ফেশবচন্ত্র সেন ) বাখ্িতা, উৎসাহ, উদ্ভম এবং জীবনের পবিত্রতার 





গ্রচারযাত্রা ১৪৯৫ 


নিমিত্ত জগদ্িখ্যাত। ইহার অগ্যকার বক্তৃতাটি শিক্ষাপ্রদ ও হৃদয়গ্রাহী । 
আশা করি, শ্রোতৃবর্গ বক্তার উপদেশগুলি কাধ্যে পরিণত করিবেন। আমি 
ভরসা করি, আমারও ইহ! দ্বারা বিশেষ উপকার হইবে । অতএব বক্তাকে 
অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি । বক্তৃতান্তে মুন্সি রেওয়ালালের নিমন্ত্রণা- 
সথসারে তাহার ভবনে ভোজন, ভজন এবং গ্লোকাদির ব্যাখ্যা হয়। অদ্য 
বাকিপুরে দত্বর যাইবার জন্য তথা হইতে টেলিগ্রাফে সংবাদ আইসে। 

"৩র। অগ্রহায়ণ (১৮ই নবেন্বর), মঙ্গলবার পূর্ববাহ্ে এক বন্ধুর ভবনে পারি- 
বাঁরিক উপাসনা ও অপর বন্ধুর ভবনে ভোজন হয় । এখানকার প্রধান ধনী ও 
সনান্ত গরালী ছোটালাল সিজর আপিয়া একটা মূল্যবান পাথরের গেলাস ও এক 
থাল উতকষ্ট পেড়া মিষ্টান্ন উপহারদানে আচাধ্যমহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং 
পরম আদর ও যত্ব-মহকারে তাহাকে নিজ বাড়ীতে লইয়া যান। তাহার বাড়ীতে 
্রহ্ষসন্ধীত্তনাদি করিতে অন্করোধ করন । কালই বীকিপুরে যাইতে হইবে 
বলিয়া, তাহার অস্থরোধ রক্ষা করা যায় না। ছোটালাল প্রচারের সাহাধ্যের 
জন্য পঞ্চাশ টাকা দান করেন। এক জন গয়ালী ব্রা্গধর্শ-গ্রচারের জন্য দান 
করিলেন, এই এক আশ্চধ্য নৃতন ব্াপার। ছোটালাল বলিয়াছিলেন যে, 
আপনি সত্য বুঝিয়াছেন এবং উত্তম জ্ঞান অনুভব করিয়াছেন। আপনি 
আচার্ধা, আপনাকে সম্মান করা আমার কর্তব্য । পাঁচটার সময় রমণার মাঠে 
বক্তৃত! ও সঙ্গীত্বন হয় । প্রা চারিশত শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন । বক্তা প্রথমতঃ 
বাঙ্গালীর দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে ইংরেজীতে কিছু, তৎপর হিন্দীতে (তিন তীর্থ 
ও) ব্রহ্ম প্রেম বিষয়ে * বক্তৃতা (১৬ই অগ্রহার্রণের ধর্্মতত্বে দ্রষ্টব্য) করেন । বক্তৃতা 








*বন্কুতা তায় গুদয়্থ ঠিনটি তীর্থের উল্লেখ হর._গরা, কাশী ও বৃন্দাবন প্রথমতঃ 
গা হইয়। তবে বৈকুষ্ঠধামে যাওয়া যায়। গ্রয়৷ বৈরাগাভূমি, এখানে সকল নাধুর সঙ্গে 
মিলন হয়। সকল হী্দীয় জর করিয়া, ক্রোধাদিবিরহিত হইয়া, সংসারাশমে বান গয়ায় 
বাস। এখানে বসিয়। বৈরাগ্য-ও-পরলোকসাধন ইইয়া থাকে । দ্বিতীয় কাশীধাম। এখানে 
বেদ বেদান্ত ও জ্ঞানের আলোচন!। যে বিগ্কা হইতে ত্রহ্ধাগুপতি পরব্রদ্দের জ্ঞানলাত 
হয়, উহ্াই পরাবিদ্া।॥ তৃতীয় তীর্থ বৃন্দাবন। এখানে ভক্তি সাধন হইয়া থাকে। 
এই তীর্ে ব্রহ্মকপারই প্রাধান্য । এই ব্রক্াকৃপায় ভক্তির সঞ্চার হয়, ভক্তিতে হ্ীহরি 
প্রাণের প্রি সামগ্রী হন। গয়াতীর্থে বৈরগা, কাঁশীধামে পর।বিদ্তা ব্রহ্মবিগ্ঠা, বৃন্দাবনে 
ভক্তি সাধন দ্বারা লাভ হইয়া থাকে) হদর়-বৃন্দাবনে শ্রীহরির পাদপদ্মদর্শন হয়।” 


রা 
১৪৯৬ আচার্ধা কেশবচন্্র 


বড়ই মধুর ও করুণরসসপূর্ণ হইয়াছিল। বক্তা অনেক কাদিলেন এবং শ্রোতা- 
দিগকে কাদাইলেন। বক্তৃতার পর বিশেষ উৎসাহ ও প্রমত্তভাবে অনেক দূর 
ব্যাপিয়। (প্রায় চারি মাইল) নগরকে কাপাইয়া সনকীর্ভন হয়। পরে এক বন্ধুর ভবনে 
সংপ্রসঙ্গ ও ভোজন হয়। গয়ায় এত অধিক ভোজনের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল যে, 
ধাহার আতিথাম্বীকার করিগ্াছিলাম, তিনি একবেলার অধিক আর আমা- 
দিগকে খাওয়াইতে পারেন নাই। আমাদের দলটি সম্পূর্ণ নিরামিষভোজী, 
কাহাকেও আমাদের জন্ত কোনরূপ জীবহত্যা করিতে হয় নাই। ৪85] 
অগ্রহাক্সণ ( ১৯শেনবে্বর ), বুধবার, এক বন্ধুর ভবনে উপাসনার নিমন্ত্রণ, অপর 
বন্ধুর ভবনে ভোজনের নিমন্ত্রণ রক্ষ। করিয়া, ১১টার ট্রেণে সকলে বাকিপুরে 
যাত্রা করেন। সে দিন চারিটার সময় ধাকিপুরে উপস্থিত হওয়া যায় ।৮ 
রমণার মাঠে বাঙ্গালী বাবুগণকে সম্বোধন করিয়া কেশবচন্জ্র যাহা 
নেন, তাহা প্রত্যেক বঙ্গবাপীর হাদয়ে চিরমুদ্রিত থাকা প্রয়োজন, 
এই বিবেচনায় আমরা উহা (১৬ই অগ্রহায়ণের ধর্দতত্ব হইতে ) 
উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :_-“হে বাঙ্গালী বন্ধুগণ, সর্ধপ্রথমে তোমাদিগকে 
কয়েকটা কথা বণিয়া, তৎপর হিন্দীতে এই দেশীয় ভ্রাতাদিগকে 
কিছু বলিব। কে তোমাদিগকে এই বিহার অঞ্চলে আনিয়াছেন ? ্বক্পং 
ভগবান্‌ দয়! করিয়া, উন্নত সংস্কৃত বাঞ্গালীদিগকে দেশ দেশান্তরে চারিদিকে 
প্রেরণ করিতেছেন। ইশ্বর তাহার নিজের গৃঢ উদ্দেষ্তপাধন করিবার জন্ত 
তোমাদিগকে চারিদিকে নিক্ষেপ করিতেছেন। যখন বিহার, বন্ধে, মাদ্রাজ 
প্রস্থৃতি অন্ধকারে মাচ্ছন্ন ছিল, তখন বাঙ্গালীরা ইংলগু ও পশ্চিম দেশের 
সভ্যতা এবং জ্ঞানালোক লাভ করেন। যাই বাঙ্গালীরা উন্নত, পবিত্র এবং 
সচ্চরিত্র হইতে লাগিলেন, অমনি ঈশ্বর তাহাদিগকে গ্রামে গ্রামে, দেশে দেশে 
প্রেরণ করিতে লাগিলেন। বাঞ্চালীরা ভিন্ন ভিন্ন কর্দ্বোপলক্ষে চারি দিকে 
বিক্ষিপ্ত হইলেন । কিন্তু ঈশ্বর তাহাদিগের দ্বারা আপনার গৃঢ় অভিপ্রায় সকল 





পৃথিবীর রাজার গৃহে সফলের প্রবেপাধিকার নাই, কিন্ত হরির দরবারে ধনী, নিধন, 
জ্ঞানী, মুর্ঘ মকলেরই প্রবেশাধিকার আছে। হরি বলেন, হে জীব, আমায় কোথায় 
অন্বেষণ কর আমিতো তোমার পাশে । যেভীহাকে অন্ষণ করে, সেই তাহাকে পাঁর। 
-ঠাহাকে দেখিলে, নকল দুঃখ দুরে চলিয়া যায়, জীবন আনন্দে পূর্ণ হয়। 


প্রচার্ষাত্রা ১৪৯৭ 


সাধন করিতে লাগিলেন। : বাঙ্গালীরা টাকা উপার্জন করিতে আসিলেন, 
কিন্তু ঈশ্বর তাহাধিগের হবার তাহার জ্ঞান এবং সত্য ধর্ম প্রচার করিতে 
লাগিলেন এক এক জন সাধু বাঙ্গালী এক এক স্থানে এক একটি প্রদীপ- 
স্বরূপ বাস করিতেছেন । হে বাঙ্গালী, তুমি আপনার নামের কলঙ্ক করিও না, 
তুগি স্বার্থপাধন করিবার জন্য এস নাই। এক সাধু দশ জনকে সাধু করিবে, 
এক জন বিদ্বান্‌ দশ জনকে বিদ্বান্‌ করিবে, ঈশ্বরের এই ইচ্ছা । বাঙ্গালী, যদি 
তোমার চরিত্র মন্দ হয়, সমস্ত হিন্দস্থান বলিবে, কি লজ্জা, কি লজ্জা, বাঙ্গালীর 
মধ্যে এমন কুলাঙ্গার আছে। বাঙ্গালী, তুমি এই প্রতিজ্ঞা কর, আমি মিথ্যা 
কথা বলিব না, ঘুষ লইব না, পরের মন্দ করিব ন!। যদি তোমার চরিত্র ভাল 
হয়, তাহ। হইলে হিনদুস্থানের লোকেরা বলিবে, আহা !! বাঙ্গালীর কেমন নির্শাল 
চরিত্র !! বাঙ্গালীকে নমস্কার করিতে ইচ্ছা হয়। আমরাও কবে বাঙ্গালীর ন্যায় 
সতাপরায়ণ, ঈশ্বরপরা়ণ, এবং দয়ালু হইব । বঙ্গদেশ কেমন অপ্রতিহত ত্র 
সহিত সভ্যতার পথে দৌড়িতেছে; কবে বন্ধে, পঞ্জাব এবং সমস্ত হিন্দস্থান এই 
রূপে দৌড়িবে? বন্ধুগণ, তোমাদিগকে বিনীতভাবে হাত যোড় করিয়া 
বলিতেছি, যাহাতে বাঙ্গালীর নাম গৌরবান্ধিত হয়, তোমরা প্রাণপণে এরূপ 
যত্বকর। তোমরা এমন সত্যজ্যোতি দেখাও যে, চারিদিকের দুঃখীরা সুখী 
হইবে । তোমরা যদি স্বার্থপর হইয়া কেবল খাও, আর আমোদ কর, আর 
ছুশ্চরিত্র হও, তাহা হইলে হিন্দস্থান বাঙ্গালী নামে ধিক্কার দিবে। কবে 
বাঙ্গালীর সাধুজীবন গোলাপফুলের ন্যায় সৌন্দর্য এবং শোভা বিস্তার করিবে? 
তোমরা সাধু সচ্চরিত্র হইয়া যেখানে যাও, সেখানেই ঈশ্বরের নাম শুনাইবে 
এবং গৃহস্থের কি কি কর! উচিত, তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইবে। ঈশ্বর তোমা- 
দিগের নেত৷ এবং সেনাপতি । সমস্ত সৈন্যদল সেই সেনাপতির পশ্চাৎ পশ্চা 
যাইয়া সত্যের জয় এবং প্রেমের জয় লাভ কর।” 
বাফিপুর 

«৫ই অগ্রহায়ণ ( ২*শে নবেম্বর ), বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর, রোজবাঁওয়ার 
হলে ইংরাজিতে উপাসনা ও উপদেশ হয়। তৎপর মুনসেফ কেদারনাথ 
রায়ের ভবনে আচার্য্যমহাশয়ের জন্মোখসবোপলক্ষে প্রায় দেড় শত লোক 


উপস্থিত ছিলেন। শুক্রবার (৬ই অগ্রহায়ণ, ২১শে নবেম্বর) রাত্রি 
১৮৮ রঃ 
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ম্টার পর অন্রত্য কলেজগৃহে 76৪৮৩৮5 (08)77১91থ ০ 0506৭ 
[1015 ( শিক্ষিত ভারতের প্রতি স্বর্গের আদেশ ) এ বিষয়ে বক্তৃতা হয়। 
কলেজের শ্রিন্সিপল ( মেস্তর ম্যাকৃক্রিগুল) সাহেব সভা আহ্বান করিয়াছিলেন, 
কমিশনর সাহেব (মেস্তর হালিডে) সভাপতি হইয়াছিলেন। পাচ ছয় শত শ্রোতা 
উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে ১৪।১৫ জন ইউরোপীয় সন্ান্তস্থীপুরুষ। বক্তৃতা 
অত্যন্ত হ্বদয়গ্রাহী হইয়াছিল; তাহাতে রাভপুরুষ, শিক্ষক এবং ছাত্রদিগের প্রতি 
অনেক উপদেশ ছিল। শনিবার (৭ই অগ্রহার্ণ, ২২শে নবেশ্বর ) সন্ধ্যার 
পর জজ আদালতের উকিল শ্রীযুক্ত গুরুপ্রপাদ সেন মহাশয়ের ভবনে সঙ্ধীর্তন 
ও উপাসনা এবং “ভক্তের গুরু ঘোর সংসারী, বিষয়ে চমৎকার উপদেশ হয়।” 
উপদেশটি (১৬ই পৌষের ধর্দতত্ব হইতে) *উদ্ধাত করিয়া দেওয়! 
হইতেছে £__“আপাতত্রঃ শুনিতে নৃতন কথা; কিন্তু ইহা সত্য কথা, 
“ভক্তের গুরু সংসারী । লোকে বলে, সংসারীর গুরু ব্রহ্গভক্ত, কিন্তু 
ভক্তের গুরু সংসারী । যে ঘোর সংসারী, যে বিষয়ে মগ্ন, যাহার দিন 
যায়, রাত্রি যায় বিষয়ের মধো, সেই ব্যক্তি ভক্তের আদর্শ এবং অন্থকরণের 
বস্ত। ভক্ত সংসার হইতে উৎপন্ন) প্রত্যেক ত্রাঙ্গ জন্মিয়াছেন সংসারে, 
বাড়িতেছেন সংসারে । সর্বপ্রথমে প্রত্যেককে সংপারীর কাছে, থাকিতে 
হয়, কোন ছুঃখ বিপদ আদিল সংসারীর মুখের প্রতি তাকাইয়| থাকিতে হয়.। 
সংসারী কিরূপে ভক্তের পক্ষে গুরু হইবেন? সংসারী ধশ্মকে অবহেলা করেন। 
ধর্ম ভক্রের প্রা। দুইয়ের মধ্যে মতভেদ অনেক । ভক্ত সংসারীর পদতলে 
পড়িয়া ব্রশ্ধান্গরাগ শিক্ষা করেন। সংসারী ধনলোভে লোভী? ভক্ত বলেন, 
আমি পরমধন-লোভে লোভী হইব । ভক্ত দেখেন, সংসারী দশটা হইতে পাটা 
পরাস্ত পরিশ্রম করেন; তিনি বলেন, আমিও সংসারীর ন্যায় পরিশ্রম করিয়া 
পুণ্যধন উপার্জন করিব. সংসারী গাঢ় অন্ুরাগের সহিত কিসে বিষয়বৃদ্ধি হয়, 
তজ্জন্ত ব্যস্ত। হে ব্রাহ্ম, যদি ঈশ্বরেতে সুখী হইতে চাও, তবে ঠিক বিষরীর 
মত হইতে হইবে । বিষয়ীর যেমন কেবল বিষয়ের প্রতি মন রহিয়াছে, 
ভক্তের মনও সেইরূপ কেবল এক হরিপদ চিস্তা করে। তাহার মন ছুই দিকে 
যায় না। বিষয় স্ততিনিন্দাতে অবিচলিত থাকিয়া, বিষয়বৃদ্ধি করিতে চেষ্ট! 
"করে। ভক্তও তেমনি স্বতি নিন্দাতে অবিচলিত থাকিয়া, দশ সহস্র 


প্রচারযাত্রা ১৪৯৯ 


ভক্ভিটাকাকে দশ লক্ষ ভক্ভিটাকাতে, সামান্য পুণ্যকুটারকে পুণ্য অট্টালিকাতে 
পরিণত করেন। ভক্তের ব্যবহারে লোকে বিরক্ত হইয়া বলে, এ ব্যক্তি 
পাগলের গ্তায় কেবল ধন্ধ ধর্ম করে, পরিবার-স্বজনের জন্য ভাবে না। সংসারী 
এক সহস্র টাকা বেতন পাইলে ছুই সহজ টাকা পাইতে লোভ করে। লোভ 
চরিতার্থ করিলে লোভ বৃদ্ধি হয়। সেইবনপ ব্রক্ষভক্তের লোভও মিটে না। 
তিনি এই লৌভের স্বভাব পোষণ করেন । দশ মিনিটের উপাসনায় সন্তষ্ট না 
হইয়া তিনি দশ ঘণ্টা উপাসনা করেন। ভক্ত কাধ্যালয়ে কার্য করিতে যান, 
সেখানেও এক এক বার কলম রাখিয়া ঈশ্বরের মুখদর্শন করেন । বার বার 
্রক্মকে না দেখিলে, তাহার প্রাণ আকুল হয়। মানুষ ভক্তের স্বভাব জানে না, 
এই জন্য ভক্তকে বলে, এই যে তুমি ঠাকুর ঘর হইতে আগিলে, আবার কেন 
ঠাকুর ঘরে যাইতেছ? সংসারী ভক্তকে জিজ্ঞাসা করে, তুমি প্রতিদিন পুক্রা 
কর কেন? ভক্ত সংসারীকে বলেন, তুমি প্রতিদিন আহার কর কেন? 
তোমার যেমন আহার না করিলে শরীর পুষ্ট হয় না, আমারও সেইরূপ হরির 
আরাধনা না৷ করিলে আত্ম! পুষ্ট হয় না। অন্তরালে থাকিয়া ভক্ত বিষযীর 
সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া বলেন, আমিও প্রতিদিন প্রার্থনারূপ আত্মার অন্ন আহার 
করিব, সাঁধনরূপ কতকগুলি মুদগর ব্যবহার করিয়া আত্মার ব্যায়াম করিব, 
সংপ্রসঙ্গরূপ উদ্যানে গিয়া ভাল বায়ু সেবন করিব ৷ সংসারী দিন ধিন ভিন্ন ভিন্ন 
ব্যঞ্ন আহার ন! করিলে তেমন তৃষ্চি সম্ভোগ করিতে পারে না; ভক্ত বলেন, 
আমিও দিন দিন নৃতন প্রার্থনা করিব। হে ভাই, সংসার হইতে আমর! 
সমুদায় শিখিলাম । সংসারণ ঈশ্বরের, ধর্দও ঈশ্বরের । সংসারসাধন করা পাপ 
নহে। ধিনি ব্রক্মভক্ত, তিনি সংপারেই বৈকুঞ্ভোগ করেন) কিন্ত ব্রহ্ষভক্তিবিহীন 
সংসারী অতি হতভাগ্য, কেন না সে গুরু হইয়া শিষ্ের নিকটে হারিল। সে 
শি্তকে হরিভক্তি শিখাইল, কিন্তু আপনি স্বর্গে যাইতে পারিল ন! এবং 
সংসারে সখী হইতে পারিল না। যথার্থ সংসার হরির সংসার । স্ত্রী পুত্র 
সকলকে লইয়া হরিসেবা কর। ব্রক্ষপাদপন্ম ভক্তের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত। হরি- 
কল্পতরু ভক্তের সংসারের ভিতরে । অত্যন্ত প্রসন্ন হরি, ইহকাল এবং 
পরকালের ধন, হরির নিকটে থাকিলে কোন অভাব থাকে ন1। খুব সংসারী 
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প্( উপাসনার ) পরে মুক্তিতত্ব বিষয়ে এক জন প্রশ্ন করেন, তছুপলক্ষে 
কতক্ষণ সত্প্রসঙ্গ হয়। এখানে আমরা সকলে ভোজন করি। রবিবার 
(৮ই অগ্রহায়ণ, ২৩শে নবেস্বর ) পূর্ববানথে এক উদ্যানে উপাসনা, রন্ধন ও 
ভোজন হয়। অপরাহ্ণ পাচটার সময় কলেজগৃহের রোয়াকে আচাধ্যমহাশয় 
দণ্ডায়মান হইয়া প্রথমতঃ ইংরাজীতে, পরে হিন্দীতে বক্তৃতা করেন; ঈশ্বরের 
বিদ্বমানতাবিষয়ে জলম্ত উৎসাহের সহিত অনেক কথা বলেন। হাজার বার 
শত আোতা উপস্থিত ছিলেন। পরে প্রমত্বভাবে সন্ীর্তন করিতে করিতে 
সকলে নগরের পথে বাহির হয়েন। অনেক হিন্ুস্থানী ও বাঙ্গালী উৎসাহের 
সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। ক্রোশাধিক পথ ব্যাপিয়া নগরসন্ীর্তভন হয়, 
তৎপর সামাজিক উপাপনা হয় । ঈশ্বরের করুণা বিষয়ে প্রেমপূর্ণ গভীর উপদেশ 
হইয়াছিল ।”? 

এ উপদেশ (১৬ই পৌষের ধন্মতত্বে ভ্রপ্টবা) হরির করুণাবিষর়ে 
নহে, শুরি সর্বযূলাধার” এই বিষয়ে :-"হরি পূর্ণ ঈশ্বর কিন্তু হরির 
ভিতরে যিনি প্রবেশ করেন তিনি অল্পে অল্পে অগ্রসর হন। হরির 
ভিতরে অনেক সহর, গ্রাম, নদী, উদ্যান প্রভৃতি আছে। হরির ভিতর 
কত পুস্তকালয়, কত গ্রন্থ, কত আনন্দের ফুল। এক হরির ভিতরে 
সহস্র লোক, সহস্র পন্থা। হরির কাছে বলিয়া কেহ জ্ঞানচচ্চা করি- 
তেছে, কেহ ভক্তি চরিতার্থ করিতেছে, কেহ যোগ করিতেছে । হরির 
গৃহে হরির লোকেরা নানা প্রকার স্থথভোগ করিতেছে । হরি এক দ্রিকে 
দণ্ুদাভা, ন্তায়বান্‌ ধর্মরাজ হইয়া, থপ্ম বিচার করিয়া, পাপাত্মাদিগকে দণ্ড 
দিতেছেন, আর এক দিকে জননী হইয়া সাধু অপাধু সকলকে স্নেহের সহিত 
প্রতিপালন করিতেছেন। হরির ভিতরে বৈষ্ণব শান্ত সকলেই বসিয়া আছেন। 
হরির ভিতরে কত মন্ত্র তন্ত্র কত শান্্। যুগে যুগে হরির ভিতর হইতে 
কত বিধান বাহির হইল। এক হরি প্রকাণ্ড রত্তাকর। যে কেহ সেই 
রত্বাকরে ডুবে, নৃতন নূতন রত্ব তুলিয়া আনে। যিনি হরির মধো বসিয়! 
আছেন, তিনি কত লীলা দেখিতেছেন। এক এক ধশ্মমন্প্রদায় হরির এক 
এক ভাব দেখিতেছেন; কিন্ত খিনি ব্রদ্গপন্থী, তিনি সমুদয় দেখিতেছেন। 
৭ যথার্থ ত্রক্ষপন্ঠী হরির প্রাণের ভিতরে বসিয়া আছেন, তিনি হরির সঙ্গে 


প্রচারযা্র। ১৫১ 


একত্র হইয়া মধ্যবিন্দুূতে এক হইয়া থাকেন। অন্য নকল লোক কেহ জ্ঞান, 
কেহ ভক্তি, কেহ যোগ ইত্যাদি গ্রহণ করিয়া মোহিত হইল; কিন্তু ব্রন্ধপন্থী 
বলিলেন, আমি ব্রন্ষের গুণ চাহি না, আমি ব্রহ্ষকেই চাহি, আমি ব্গবস্ত 
নেব। যখন ব্রহ্ষপন্থী এই কথা বলেন, তখন স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইল। 
্রক্মপন্থী স্বর্গ লইলেন না, তিনি ব্রঙ্ধকে লইলেন। যখন ভক্ত ভক্তব্সলকে 
প্রাণের ভিতরে রাখিলেন, তখন তিনি সকল তীর্থ এবং নকল পুস্তকালযের 
চাবি পাইলেন। ত্রঙ্গপন্থী অন্য পন্থীর ন্যায় এক একটা বিশেষ গুণ গ্রহণ 
করিলেন না, তিনি একেবারে সর্বগুণাধার হরিকে গ্রহণ করিলেন। তাহার 
সত্বীর্ণ বক্ষস্থল, ক্ষুত্ব মন, কিন্তু সেই ক্ষুত্রস্থানে সমস্ত ব্রদ্াণ্ডের অধিপতি 
সন্নিবেশিত হইলেন। আবার হরির সঙ্গে পৃথিবীর সমুদায় সাধুভক্রেরাও 
ভক্তের হৃদয়-আলমারীতে বদিয়া আছেন। যথার্থ ব্রঙ্গপন্থীর হৃদয় অতি 
আশ্চর্য বস্ত। এমন পূর্ণ ধর্ম ছাড়িয়া, বন্ধুগণ, তোমরা অন্য পথ ধরিতেছ 
কেন? ত্র্ষপন্থী কে? ধিনি সকল পন্থীকে এক পন্থী করেন। যিনি নকল 
পন্থার আকর, ত্রহ্মপন্থী তাহাকে লইয়াছেন। . ব্রক্মপন্থী ব্রদ্ধকে বলেন না 
যে, আমাকে জ্ঞান দেও, পুণ্য দেও, প্রেম দেও; তিনি বলেন, হরি, আমি 
তোমাকে চাই । হরিকে রাখিলে, হরি আর কিছু হইতে ভক্তকে বঞ্চিত 
করিতে পারেন না। হরিভক্তের ঘরে যখন হরি আসিলেন, তখন হরির 
সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত স্বর্গরাজা আসিল। এই যে আমরা ব্রক্ষপন্থী হইয়াছি, 
ইহাতে আমর আদি তীর্থে গিরা বসিয়াছি ! এখানে সকল নত্যের মিলন, 
সকল সাধুতার মিলন, সকল প্রেরিত মহাপুরুষদিগের মিলন। হরি তাহার 
বীর ভক্তদ্রিগকে বলিতেছেন, তোম্রা যে সুধা পান করিতেছ, যাঁও, সমস্ত 
ভারতবর্ষকে সেই স্ধ! পাঁন করাও। যাহারা সেই সুধা খাইবে, তাহারা 
কাচিবে এবং ধাহারা খাওয়াইবেন, তাহারাও বাঁচিবেন 1” 

“আরা! প্রিয় ভ্রাতা শ্রীধুক্ত কেদারনাথ রায়ের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া, 
বাকিপুরে সাত দিন অবস্থিতি করিয়াছিলাম ৷ বাঁকিপুরে শ্রীযুক্ত কেদারনাথ 
রায়, শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সেন, বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র রায়ের তব ও সেবা 
আমরা ভুলিতে পারিব না। বিহারপ্রদেশের প্রধান নগর বাকিপুর। এ 
নগরে পাটনাকলেজ প্রতিষ্ঠিত । এখানে বিষয়কর্দোপলক্ষে সহক্রাধিক বাঙ্গালী” 


১৫০২ আচার্য কেশবচন্দ্র 


অবস্থান করেন। এখানকার সাধারণ কৃতবিদ্যদিগের ধর্মভাব নিতান্ত নিস্তেজ। 
তাহাদের মধ্যে সংশয় নাস্তিকতা প্রবল, ধর্মসন্বন্ধে একান্ত উদাসীন ও 
উপহ্াসপ্রিপ্স লোকই অধিক *। প্রথমতঃ: এখানে অনাবৃত স্থানে বক্তৃতা ও 
নগরসন্থীর্তনের প্রস্তাবে অনেক রুতবিগ্যের বিশেষ আপত্তি ছিল। উত্ত বক্তৃতা 
ও সঙ্ধীর্ভনের সময় কয়েক জনকে ঠাট্টা]! ও বিদ্রুপ করিতে দেখা গিয়াছে, কিন্ত 
পরে অনেক ভদ্রসম্তান শিক্ষিত লোক তাহাতে উত্সাহ ও আনন্দের সহিত 
যোগ দিয়াছেন। হোষ্টেলনিবানী শিক্ষক ছাত্রগণ সঙ্কীর্তনের প্রোসেশনকে 
আগ্রহ করিয়া হোষ্টেলে লইয়া] যান, কেহ কেহ গায়কদিগের উপরে পুষ্পবৃষ্টি 
করেন। অনেকে গানে যোগ দেন, কেহ বা আগিয়া নিশান ধরেন। অনেক 
কৃতবিগ্য যুবক উৎসাহের সহিত সন্কীর্ভনের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া আনন্দধ্বনি 
করিতে থাকেন। বক্তৃতা ও সঙ্ধীর্ভনের ভাবে আকৃষ্ট হইয়! অধিকাংশেরই 
যে মনের ভাবের পরিবর্তন হইয়াছিল, উৎসাহ ও মন্ততা জন্মিয়াছিল, তাহী 
বল! বাহুল্য। গয়ার ্রাঙ্মগণ টেলিগ্রাফে নিমন্ত্রণ পাইয়া, খোল করতাল সহ 
আসিয়া, সে দিন নগরসঙ্থীর্ভনে ঘোগ দিয়াছিলেন। এইক্ষণ বাকিপুরের প্রসঙ্গ 
ছাঁড়িয়৷ ভোমরাওয়ের বিষয় লেখা যাইতেছে । (১লা পৌষের ধর্ম্মতত্বে দটব্য) 
ডোমরাও 

*১০ই অগ্রহায়ণ (২৫শে নবেস্বর), মঙ্গলবার, দশটার ট্রেণে বাকিপুর হইতে 
গাজীপুরে যান্নার উদ্যোগ হইতেছিল, এমন সময়ে ডোমরাও যাইবার জন্য 
ডোমরাও মহারাজার পক্ষ হইতে নিমন্ত্রণ পত্র উপস্থিত হইল; তধন আমরা গাজি- 
পুরগমনের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া, সন্ধ্যার ট্রেণে ডোমরাও যাত্রা করিলাম। রাত্রি 
নটার সময়ে আমর! ডোমরাওয়ে উপস্থিত হই । মহারাজের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত জয়- 
প্রকাশ লাল এবং ম্যানেজারের গুরু নাগাজীস্বামী ষ্টেশনে আমাদিগকে সম্মানের 
সহিত গ্রহণ করিয়া, রাজার উদ্যানস্থ প্রাপাদে লইয়া যান। সেখানেই রাজার 





* কেশবচন্দ্র- লিখিত " 11155197 ০০৫15৩০৮ প্রবন্ধে লিখিত আছে, হোল্রাকরপুরে 
অজ্ঞানতা, গ্রয্নাতে পৌন্তলিকতা। এবং বাকিপুরে বৌদ্ধতাবের সহিত সংগ্রাম করিতে 
হইয়াছিল। যে প্রণালীতে অন্যত্র কাধ্য কর] হইয়াছে, এখানে সেরূপ কার্ধা করা উপহাসের 
ব্যাপার ছিল ; কিস্থ উপহ্সিত হইবার ভ'য় পৈনিক দল ক্ষুন্ধ হন নাই, বরং তাঁহাদের 
” উৎদাহ আরও বন্ধিত হইস়াছিল। 


প্রচারযাত্রা ১৫০৩ 


আতিথ্য গ্রহণ করিয়া, আমাদিগকে রঙ্গনী যাপন করিতে হয়। সে লিন 
ইংরেজদের মত এক টেবিলে বসিয়া! কাট। চামচাযোগে আহার করিতে আমরা 
বাধ্য হইয়াছিলাম। আমাদের জন্য কুকুটাদি হতা হইয্াছিল, তৎসঙ্গে নিরামিষ 
ভাল তরকারি ও মিষ্টান্নাদি ছিল বলিরা আমরা কোনরূপে ক্ষুত্সিবৃত্তি করিতে 
পারিয়াছিলাম। ম্যানেজার জাঁনিতেন না যে, আমরা সকলে নিরামিষভোজী। 
“পরদিন (১১ই অগ্রহায়ণ ২৬খে নবেম্বর ) প্রাতঃকালে রাজা 
আনিয়া আচার্যামহাশয়ের নর্ে পাঙ্গীৎ করিলেন! আমর, আানাস্তে 
একটি গভীর অরণো উপাসনা করিতে গেলাম । নগরের প্রাস্তভাগে 
ক্রোশাধিক স্থান ব্যাপিয়া সেই অরণ্য । ঘনসন্িবষ্ট নানাজাতীয় পাদপ- 
শ্রে্ী শাখাবিস্তার করিয়! সুর্ধ্যরশ্মি আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছে, ইতস্ততঃ 
হরিণ 'কল বিচরণ করিতেছে, বানরগণ ক্রীড়া করিতেছে; কাননের শোভা 
ও গান্তীর্যো আমাদের মন আনন্দে পুলকিত হইল, অদূরে বন্য পশুদলকে 
অকুতোভয়ে সঞ্চরণ করিতে দেখিয়া মনে অধিকতর আহ্লাদ জন্মিল। 
এই বন তপোবনের ভাব অন্তরে উদ্দীপন করিয়া দ্রিল। বনের মধাভাগ দিয়া 
চারি দিকে চাবিটি প্রশস্ত পথ প্রসারিত, চৌমাঁথায় রাজার একটি স্বন্দর দ্বিতল 
অট্টালিক!। সেই অট্রালিকার উপরে বসিয়া আমরা উপাসনা করিলাম । 
নাগাজিত্বামী আমাদের উপাসনায় যোগ দিলেন। নাগাজি এক জন.নানকপন্থী 
সন্াসী। তিনি অতি সৌম্যমুস্তি, প্রফুল্লানন, উদারস্বভাব, ধর্মোৎসাহী, মহষি- 
তুল্য লোক; ব্রাঙ্মমমাজের প্রতি তাহার বিশেষ সহানুভূতি ও অন্থরাগ এব* 
আচার্ধ্যমহাশয়ের প্রতি প্রগাট অদ্ধা। উপাস্নাস্তে আমরা নাগাজির নিমন্ত্রণা- 
নুসারে ত্বাহার আশ্রমে ভোজন করিতে যাই। বনের ভিতর দিয়া যাইবার 
ময় অনেকের ভাব হওয়াতে, তাহারা কতক্ষণ তরুমূলে ধ্যানে বদিয়াছিলেন | 
নাগাজির আশ্রমে আমর! বৃক্ষতলে বসিয়া কদলীপত্রে ভোজন করিলাম । 
ভোঙজনসাম গ্রী অতি উপাদেয় ও সাত্বিক ভাবের হইয়াছিল পূর্ধর রজনীতে 
কাটা-চামচা-যোগে রাজপ্রাগাদে ইংরেজী আহার, অদ্য সন্্যাসীর পবিত্র আশ্রমে 
তরুমূলে বিয়া কদলীপত্রে বৈরাগাঞ্ভাঙ্জন। আমাদের জীবনে কত স্থানে 
যে কতরূপ ভোগই হইল। পূর্বোক্ত অরণোর এক প্রান্ছে একটি সুন্দর 
উদ্যানের ঘধ্ধে নাগাজির কুটার । স্থানটি পবিত্র ভাবের উদ্দীপক ও রষণীয় | ” 
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আবাস কুটারটি জিতল সুদৃশ্ত । ভোজনাস্তে নাগান্ছি কুটারে বসিয়া গ্রস্থসাহেব 
হইতে ফকীরের জীবনবিষয়ে কতকগুলি অতি আশ্চর্য কথা পড়িয়া শুনাইলেন। 
তৎপরে আমরা শকটযোগে ভোজপুরের ভগ্নীবশেষ দেখিতে গেলাম । সেখান 
হইতে প্রত্যাগমন করিয়া ৪টার পর পুনর্বার অরণ্যে প্রবেশ করি। তথায় 
আচাধ্যমহাশয় এক তরুমূলে বলিয়া গেলেন, আমরা তাহাকে পরিবেষ্টন 
করিয়া বপিলাম। তিনি বন্য তরুদ্রিগকে লক্ষ্য করিয়া কয়েকটা হ্মধুর স্বর্গের 
কথা ( ১ল। পৌষের ধর্শতত্বে তুষ্টব্য ) বলিলেন ও প্রার্থনা করিলেন ।” 

আমরা সেই কথাগুলি এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি £_-“হে তরুরাজি, 
তোমরা এই বনের মধ্যে বসিয়া, জনকোলাহ্ল হইতে দুরে থাকিয়া, বনদেবতার 
পুজা করিতেছ। তরুত্রেণী, তোমরাই জান, কিরূপে বনদেবতার পৃজা 
করিতে হয়। তোমরা মনুষ্থের দুর্গন্ধ হইতে দূরে থাকিয়া, নীরবে তোমাদিগের 
মহাপ্রভুর সেবা করিতেছ। তোমরা প্রভুর সেবা ভিন্ন আর কিছু জান না) 
কিন্ত আমরা তোমাদের ঞ্ববভা এবং আমাদিগের প্রন্ভুকে ভুলিয়া যাই। 
হে বন্ধু তরু, তুমি আমার নয়নবন্ধুর পরিচয় দিবার জন্ত এখানে. দাড়াইয়া 
আছ, তোমার মাথার উপরে জগজ্জননী বসিয়া আছেন। সমস্ত বন উপবন 
তাহার ভুবনমোহিনী মুদ্তি প্রকাশ করিতেছে । হে বন্ধু তরু, তুমি প্রক্কতির 
মরলতা দেখাইতেছ। ' তুমি নিজ্জন স্থানে দীড়াইয়! নিশ্ুব্ধভাবে বির 
অর্চনা করিতেছ, তোমার গভীর পুজা দেখিয়া যোগীর মন স্তব্ধ হয়! 
সহরের লোক তোমাকে চিনে বা না চিনে, তুমি আপনার দেবতার মহিমা 
প্রকাশ করিতেছ। শত শত শাখা বিস্তার করিয়া তুমি আনন্দ সম্ভোগ 
করিতেছ। তোমার ছায়ায় বপিয়া প্রাচীনকালের খধিরা যোগ-তপন্তা 
করিতেন। তরুশ্রেণী, তোমাদিগের মস্তকের উপর ঈশ্বরের চরণ ছায়াবিগ্তার 
করিতেছে, এই জন্য তোমাদের তলায় বসিয়া যোগী খষিরা সাধন ভঙ্গন 
করিতেন। তোমাদের মত নম্র ও সহিষ্ণু আর কেহ নাই। ভাই তু, বলিয়া 
দেও, কেমন করিয়া তোমার মত নি্বার্থভাবে বনদেবতার মঙ্গলাভিপ্রায় সাধন 
করিব। ভাই তরু, তোমাকে আলিঙ্গন ক্করিতে ইচ্ছা হয়, তুমি সেই বন- 
দেবতা মাতাকে দেখাইয়া দেও। এই গহন বনে কেবলই প্রকৃতির শোভা, 
এখানে লোকালষের ন্যায় জনকোলাহল নাই। এই প্রক্কৃতির নিস্তব্ধতা ও 
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সৌন্দর্য্যের মধ্যে সহজেই মন বসিয়া থাকিতে চাহে । অতএব তরু বন্গণ, 
তোমরা আমাদের সহায় হও! সহরে নরনারীদিগের সঙ্গে একত্র হইয়া 
আমর! সাধন করিয়াছি, আজ তোমাদের সভায় বসিয়া, তোমাদিগকে ভাই 
বলিয়া, তোমাদের সমাজের সভাপতি বনদেবতাকে নৃতন ভাবে ডাকিতেছি। 
তোমরা আমার সঙ্গে যোগ দাও । 

“হে বনদেবতা, গভীর বনের মধ্যে তোমাকে দেখিয়া যন স্তস্তিত হইতেছে; 
শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছে। করুণাসিন্ধু হরি, তুমি বনে বাস করিতে বড় 
ভালবাস। হে চিরকালের স্সেহময়ী মা, এখানেও তুমি আমাদিগকে গ্রহণ 
করিবার জন্য ক্রোড় পাতিয়! বসিয়া আছ। মা, এখানেও যে তোমাকে পাইব, 
আমাদের এমন কি আশা ছিল? এস, মা, তোমাকে বুকের ভিতরে বসাইয়া 
রাখি। বাড়ীতে মাকে দেখিয়াছি, জঙ্গলেও মাকে দেখিলাম । হে ম1 
জগজ্জননী, হে মা বন উপবনের দেবতা, পূর্ববকালের যে'গী তপস্বীরা যেমন 
বনের মধ্যে বলিয়া পুণ্যসঞ্চয় করিতেন, আমাদিগকে সেইরূপ নির্জনে বিরলে 
প্রেমভক্তির সহিত তোমার পাদপন্নপৃজা করিতে সামর্থ্য দেও। গোপনে 
গভীর প্রেমভক্তির সহিত তোমার উপাসন। করিয়া, যাহাতে অংমরা শুদ্ধ এবং 
সখী হই, তুমি দয়! করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্বাদ কর।” 

“অনন্তর আমরা স্কুলগৃহে আদিলাম। আচার্যমহাশয় স্বগঁয় ভাবে পূর্ণ হইয়া 
জাতীয় ভাব এবং প্ররুত হিন্দুধর্মবিষয়ে প্রথমতঃ ইংরেজীতে, পরে হিন্দীতে 
বক্তৃতা করিলেন। সভায় প্রার ছুই শত ভদ্র সম্তাস্ত লোক উপস্থিত ছিলেন। 
গেরুয়াবসনধারী নাগাজিস্বামী সভাপতির আমন গ্রহণ করিয়াছিলেন । ইংরেজী 
বক্তৃতা অত্যন্ত তেজন্বিনী হইয়াছিল। হিন্দী উপদেশ-শ্রবণে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ 
বিশেষ উৎসাহ ও আনন্দ প্রকাশ করিয়া, বক্তাকে প্রশংসা ও আশীর্বাদ 
করিতে লাগিলেন! উপদেশীস্তে আমরা খোল করতাল সহ ভজন গাইতে 
গাইতে, মেনেজার মহাশয়ের ভবনে উপনীত হই। সেখানে আমাদের 
ভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল। তথায় গৃহে বসিয়া কয়েকটি হিন্দী গান হয়। 
মেনেজারবাবু জয়প্রকাশলাল নানা উপাদেয় উপকরণে আমাদিগকে আহার 
করাইয়া, প্রচারের জন্য রাজসরকার হইতে ছুই শত টাকা দান করিলেন। 
আমর! গাঁজিপুরে যাওয়ার সঙ্কল্প একপ্রকার পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, ভোমরা” 
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হইতে আরায় যাইব, এইরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছিল। এদিকে গাঙীপুর হইতে 
গাজীপুর ব্রাহ্মসমাজ্জের সম্পাদক শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল রায় মৃহাশয় আমাদিগকে 
তথায় লইয়৷ যাইবার অন্ত, যুমানিয়া-ষ্টেশন পধ্যস্ত গাড়ীর ভাক বসাইয়া, স্বয়ং 
ডোমবাও উপস্থিত হইলেন। তীহার একান্ত অন্ছরোধে বাধ্য হইগ্া, রাত্রি 
ন্টার ট্রেণে (১১ই অগ্রহায়ণ, ২৬শে নবেঙ্বর ) ডোমরাঁও হইতে আমাদিগকে 
গাজিপুরাভিমুখে ঘাত্র! করিতে হইল। 
গাজিপুর 
“ৰাকিপুর হইতে গয়। ও বাকিপুরের কয়েক জন ব্রাহ্ষবন্ধু আমাদের সঙ্গে 
প্রচারযাত্তায় যোগদান করিয়৷ আ পিয়াছিলেন; ডোমরাও হইতেও এক জন ব্রাঙ্গ- 
বন্ধু আমাদের সঙ্গী হইলেন। রাত্রি প্রায় ১১টার সময় আমরা যুমানিয়! ষ্টেশনে 
উপস্থিত হইলাম! তথার ওফেটিংরুমে রজ্গনী যাপন করিয়া, পর দিন (১২ই 
অগ্রহায়ণ, ২৭শে নবেগ্বর ) বৃহস্পতিবার প্রতুুষে, কতক ঘোড়ার গাড়ীযোগে, 
কতক এক্কাযোগে গাজিপুরে যাত্রা করিলাম । এখান হইতে গাজিপুর ১৪ মাইল 
দুরে, গঙ্গার অপর পারে । বেলা প্রায় স্টার সময়ে গাজিপুরে উপনীত হইলাম । 
সে দিন অপরাহ্ে গঙ্গাতীরে স্বপ্রশস্ত থরণহিল ঘাটে আচার্ধামহাশয় ঈশ্ববের 
জীবন্ত সত্তাবিষর়ে হিন্দীতে বক্তৃতা করেন। চারি পাচ শত শ্রোতা উপস্থিত 
ছিলেন। সকলেই বক্তৃতার মধুর ভাবে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। নেই 
ঘাটে কয়েকটি ভজন গান হয়, তৎপর হিন্দীতে নগরনক্ীর্তন হয়। নগর- 
সন্ধীর্তন ছোটলোকের ব্যাপার ভাবিয়া, গাজিপুরের সভ্যতাভিমানী শিক্ষিত 
বাঙ্গালী বাবুদিগের প্রথমতঃ তাহাতে বিশেষ আপত্তি ছিল। কেশববাবুর 
ম্যায় লোক দীনভাবে ভেরী বাজাইয়া ও গান গাইয়া নগরের পথে পথে 
বেড়াইবেন, ইহা অনেক ত্রাহ্ষের পক্ষে কিছু অপহ্‌ হইপ্াছিল; কিন্তু সন্ধীর্তনের 
ভাবের জমাট দেখিয়া, সকলেই বিশেষ আহ্লাদিত হন, তাহাদের মনে 
আর কোন দ্বিধা থাকে ন|। 
“১৩ই অগ্রহায়ণ (২৮শে নবেশ্বর) শুক্রবার, নমাজগৃহে দামাজিক উপানন। হয়। 
৫০৬৭ জন হিন্দুস্থানী ও বাক্ালী সেই উপাননায় যোগ দান করেন। প্রথমতঃ 
হিন্দীতে জ্ঞানগর্ত উপদেশ হয়, পরে ঈশ্বরের সঙ্গে মনুষ্যাত্মার জীবন্ত সন্ন্ধ- 
বিষয়ে অতি করুণরনপূর্ণ সুমধুর উপদেশ হয়। (সেই উপদেশ শুনিয়া অনেকেরই 
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বদনমণ্ডল প্রেমাশ্রতে প্লাবিত হইয়াছিল । মধ্যাহ্ছে এক বন্ধুর ভবনে নিমন্ত্রণাহার 
হইল। দন্ধ্যার পর ভিক্টোরিয়া স্ুলগৃহে ৭08৮ 34520 0০. 005. 0101564 
17৭8? ( অঙ্গীক্কত স্থানে আমাদের গতি ) বিষয়ে বক্তৃতা হয়। প্রায় ছুই শত 
শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। ওপিয়ম এজেন্ট কার্নেক সাহেব সভাপতির আসন 
গ্রহণ ফরিয়াছিলেন। ভিনি বক্তৃতা শুনিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়া, বক্তার 
অনেক প্রশংসা করেন। কার্ণেক সাহেব আচাধ্যমহাশয়ের ব্যবহারের জন্য 
নিজের গাড়ী পাঠাইয়া দিয়া ও তাহার বাড়ীতে অবস্থিতিপূর্বক তাহার 
আতিথ্যগ্রহণ করিবার জন্য আচাধ্যমহাশয়কে অন্গরোধ করিয়া ও অন্য অনেক- 
ভাবে তীহাকে সম্মানিত করেন। বক্তৃতান্তে সমাজ হয়, তত্পরে আমরা এক 
বন্ধুর ভবনে নিমন্ত্রণ ভোজন করি। 
শোধপুর 

“পরদিন (১৪ই অগ্রহায়ণ, ২৯শে নবেশ্বর) শনিবার প্রত্যুষে স্বাণাস্তে আমরা 
শোণপুরের মেলায় গমনের অভিলাষে গাজিপুর পরিত্যাগ করি; নৌকায় ভাগী- 
রথী পার হইয়া কতক ঘোড়ার গাড়ীযোগে, কতক একাধোগে' যুমানিয়ায় উপ- 
নীত হই। আমরা ্টেশনে পুছিরাই শুনিলাম যে, মেলট্রেণের আর বিলম্ব নাই, 
গাড়ী স্টেশনে পুছির়। তিন মিনিটের অধিক সময় থাকে না। এদিকে আমাদের 
আহারের অন্রবায্জন প্রস্তুত হইতেছিল। ভাবিলাম যে, খাওয়া বুঝি হইল ন!। 
ভাগাক্রমে ট্রেণ আপিতে পনর মিনিট দেরি হইল । কোনরূপে অন্ন হইল, ব্যঞ্চন 
আর হইয়। উঠিল না। বেগুণপোড়ামাত্র উপকরণে উষ্ণ অন শীপ্্ সীত্র ভোজন 
করিয়া ট্রেণ ধরিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম । সে দিনের বেগুণপোড়া ভাত, অন্য 
দিনের পায়ন পলান্ন অপেক্ষ। মিষ্ট বোধ হইল। বেলা প্রায় পাচটার সময়ে 
আমরা বাঁকিপুরে উপনীত হইলাম । বাকিপুরে গঙ্গাপার হইয়াই শোণপুরে 
যাইতে হয়। ষ্টেশন হইতে ঘোড়ার গাড়ীধোগে সন্ধ্যাসময়ে আমর! গঙগাতীরে 
আধিলান। পারাপারের স্টানার ছাড়িয়া গিয়াছে, স্থতরাং এক জন দেশীয় 
কন্ট্রাক্টারের একখানি সুন্দর স্টামবোট পাইয়া, পার হইবার জন্ত আচারামহাশগ্প 
ও আর চারি জন বন্ধু তাহাতে আরোহণ করিলেন । আমরা দশ জন এক ক্ষুত্ 
নৌকায় চড়িলাম । নৌকার মাঝি দশ জনকে পার করিতে চাহে নাই বলিয়া, 
তাহার সঙ্গে কোন কোন বন্ধুর কিছু বচলা হইল । ছুই জন বন্ধু সেই নৌকায় 


১৫০৮ আচাধ্া কেশবচন্ত্ 


থাকিল্সেন্য অন্ত, সকলে- নামিয়া পড়িলেন ও. অপর নৌকায় পার হইলেন,। 
উক্ত ছুই জন বন্ধুকে মধ্যগ্গার মধ্যস্থলে লইয়া, গিয়'মাবি অত্যন্ত অসদ্াবহার 
করিল। কিন্তু তাহাদিগের তেজ দেখিয়া মাঝি অত্যন্ত, ভয়. পাইয়া.পরাস্ত হইল । 
আমরা পারে যাইক়া৷ গাড়ী পাইলাম না। তথা হইতে তিন মাইল দুরে 
মেলাস্থান, আচাধ্যমহাশর এক্কাযোগে পৃর্লেই মেলাস্থানে চলিয়া গিয়াছিলেন। 
রাত্রি অধিক হইয়াছিল বলিয়! আমরা প্রথমতঃ এব্ধা ঘোটাইতে পারি নাই, 
পরে আমরা কে পুলিশের সহায়তার কয়েকখানা এক করিয়া, রাত্রি প্রায় 
১১টার সময় মেলাস্থলে উপনীত হই । তথায় প্রচারঘাত্রিক দলের জন্য এক 
দ্র ক্যাম্প স্থাপিত হইগাছিল। ড্োমরাও মহারাজের সরকার হইতে তান্ধু 
ইত্যাদি আপিয়াছিল। 

“শে।ণপুরের মেলার ন্যায় দ্বিতীয় মেলা এ দেশে নাই। এই মেলা উপলক্ষে 
বেহারপ্রদেশের ষমুদ্ধায় জেলার বিচারালয় সকল বন্ধ হয়.। .কমিশনর অবধি 
প্রায় সমুদ্ায় বিচারক, নান: স্থানের রাজা হুমিদার, উপস্থিত হন। তাহাদের 
জন্য স্ুবিস্তীর্ণ ক্যাম্প স্থাপিভ হইয়া থাক ঘোড়দৌড়, নাচ ইত্যাদি নান। 
আমোদ হয়। €মলাস্থল একটি প্রকাণ্ড; সহরর ন্যায়। গাড়ী ঘোড়! 
দৌড়িতেছে, সাহেব বিবির] নাচিতেছে খেবিতেছে; সহজ মহজ্ত হন্তী; অশ্ব গে! 
গর্দভাদি পশু, নান:জাতীয় পক্ষী, গাড়ী, বগী, ঝাড়লন ইত্যাদি নানাবিধ 
সামগ্রী বিক্রী হইতেছে, দেখিলে মনে বড় আহ্লাদ হয়! কান্তিকী পুণমায় 
গণ্ডকের গঙ্গাসগ্মে ন্নানোপলক্ষে এই ষেল। হইয়া থাকে । শোণপুরেই গণ্ডক- 
নদ গঙ্গানদীর সহিত মিলিত হইয়াছে । রবিবার দিন (১৫ই অগ্রন্থায়ণ, 
৩০শে নবেহ্বর ) মেলাদর্শনমাত্র হয়, প্রচারের কোন কাধ্য হইত পারে 
নাই। রঙ্নীতে ক্যাম্পে সামাদ্রিক উপাপন! হয়। নোমবারের প্রাভঃকালে 
€১৬ই অগ্রহায়ণ, ১ল| উিসেম্বগ ) মিনাবাজারের চৌমাথায় আচাধ্যমহাশয় 
হিন্দী বক্তৃতা করেন। লোক সকল ক্রয় কিক্রয়ে ব্যস্ত, অতি অল্প লোকেই 
উপস্থিত হইয়া বক্তৃতাশ্রবণে মনোযোগ করিয়াছিল। বত্তৃতান্তে গ্রধান 
মেলাস্থান প্রদক্ষিণ করিয়া নন্বীত্ন হয়। আহারান্তে বেল! ছুইটার সময় 
আমর। খেলাস্থান হইতে বাত্রা করি। হাতুগয়ার রাজার তিনটা হাতীতে 

«আরোহণ করিঘা আমর] ঘাটে আলাম, আচাধ্য মহাশয় ও আর এক জন 


গ্রচা রযান্রা ১৫৪৯ 


বন্ধু গাড়ীতে আসিবেন। ভ্বাহাজে-গঞ্গাপার; হইয়া সে-দিন, বাকিপুরে আঁমিঘা 
অরস্থিতি করি 
আর! 

“পর দিন (১৭ই অগ্রহ্থায়ণ, ২রা. ডিসেম্বর ) উপাসনাস্তে, ১০টার 
সময়, মেল ট্রেণে আমরা আরাভিমুখে যাত্র। ক্রি) দ্বিতীয় গ্রহরের সময় 
আরায় উপস্থিত হই। আরার: মুল্সেফ শ্রীযুক্ত বাবু ভগকতীচরণ দিব্র 
কতিপয়বন্ধুসষভিব্যাহারে ষ্টেশনে আমাদিগকে গ্রহণ করেন। ভগকত্বী 
বাবুর আলয়ে আমরা, আতিথ্যগ্রহণ ক্রি। সে দিন সাড়ে চারিটার 
সময় স্কুলপ্রা্পণে ইংরা জীতে ও. হিন্দীতে বতুতা, ও. ভন হইয়া নগরসন্বীর্ভন হয়। 
ব্তৃতাস্থলে প্রায় ছয় শত পোক উপস্থিত ছিলেন। ঁভাদিগের অধিকাংশ 
শিক্ষিত ভত্রসন্তান লোক ছিলেন। হিন্দীতে বক্তৃত্বাকালে তিনি একটি 
চারা হাতে লইয়া ঘাহ। বলেন, তাহার মূল বিষয় এই যে, ঈশ্বর এই চাল্লাত্তে, 
এই চারা ঈশ্বর নহে। রাত্রি সাড়ে আটটার সমক্স স্কুলগৃহে "| £এরিঃ 
(100710)5, 180৮ 00700 € সত্যের জয় হয়, অসত্যের নয়.) বিষয়ে বত্ৃন্তা 
হঘ। আরার জঙ্জ সাহেব ( মেস্তর ওয়ার্গান ) সভাপতির জাপন৷ গ্রহণ করিধা- 
ছিলেন, এবং বুক্তৃতাস্তে নিয়লিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন £_বাঁবু 
কেশবচন্দ্র সেন, তাহার ওজস্ষিনী বক্তৃতা দ্বারা অগ্য রাত্রে আমাদের মনোযোগ 
আকর্ষণ করিরাছেন, এবং আপনারা সকলেই আমার সঙ্গে এ বিষয়ে একমদয় 
হইবেন যে, তিনি অত্যুৎকষ্ট ব্তৃত। দ্বারা আমাদের ধত্যবাদারহথ হইয়াছেন:। 
যে বিষয়টা কেশবচন্দ্র দেন মহাশয়ের দ্বারা অগ্য রাত্রে বিবৃত হইল, তৎ্সন্দ্ধীয় 
চিন্তাপকল এরুপ বাশ্মিতাসহ কারে প্রকাশ করা সকলের সাধ্যায়ত্ব নহে; কিন্তু 
নকলেই তাঁহার সমাদর করিতে পারেন! ভিনি যাহা বলিয়াছেন, এুতাহা। 
পিক্ষক ও শিক্ষার্থী দলের চিস্তা করিবার বিষয় । অগ্য রাঁত্রে ধাহা'রা: এক ব্রিত 
হইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকই অধিক। তাহাদের প্রতি 
যাহ! বল! হইয়াছে, তাহ! অধিক প্রয়োজনীয়! আমি কেবল এই .বুলিতে চাই 
যে, বাবু কেশবচন্দর লেনের বক্তৃতার থে একটি বিষয় আঁমার নিকট বিশেষরূপে 
গুরুতর বলিন্না প্রতীর়ঘান হয়, তাহা এই-_ ইতংরাজগবর্ষেণ্ট এই দেশস্থ প্র 
দিগকে শিক্ষ। দান করেন, কিন্তু পেই শিক্ষার সছ্যবহার করা গ্রজাঃদিগের 


১৫১০ আচার্য কেশবচন্দু 


কার্য্য॥ বন্তৃতাস্থলে ছুই শত লোক উপস্থিত ছিলেন। রাত্রিতে অনেকক্ষণ বিশেষ 
উপাসনা হয়, আরার বহুদংখাক ভন স্তীপুরুষ আপিয়া উপাদনায় যোগদান করেন । 
গু্যাবর্তন 

“বুধবার (১৮ই অগ্রহায়ণ, ৩র। ডিসেম্বর ) পূর্বান্তে আহারাস্তে আমরা 
মেল ট্রেণে কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করি। ভোর বেলা শ্রীরামপুরে 
নামিয়া সাধনকাননে উপনীত হই, সেখানে বৃক্ষতলে উপদেশ হয়। 
পরে তথা হইতে আমরা সঙ্বীর্ভন করিয়। বদ্ধুবর শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার 
ঘোষ মহাশয়ের ভবনে উপনীত হই, তথায় আহারাদি হয়। অপরাহ্থে 
শ্রীরামপুরে গঙ্গা পার হইয়া বারাকপুরে আগমন করি। পার হইবার 
সময় নৌকায় নামকীর্তন হইয়াছিল। মেডিকেল কলেজের ভূতপূর্বব 
প্রিক্সিপাল কোটদ্‌ সাহেব আমাদের নৌকায় আরোহণ করিয়াছিলেন । তিনি 
সন্ধীর্তনের খোলবাগ্ঠের সর্গে সঙ্গে করতালিদান করিয়া আনন্দপ্রকাশ করিতে 
লাগিলেন, এবং বলিলেন, “আমার নিকটে এই গান বড় মিষ্ট বোধ হইল।, 
বারাকপুর হইতে সন্ধ্যার ট্রেণে আমর! শিল্পালদহে উপস্থিত হই। কলিকাতাস্থ 
্রাহ্মবন্ধুগণ আসিয়া আমাদিগকে আলিঙ্গনদানে গ্রহণ করিলেন, আমাদের 
সকলের গলদেশে পুষ্পমালা পরাইর! দিলেন এবং মহানন্দ ও উৎসাহে সন্বীর্তন 
করিয়া কমলকুটারে লইয়। আসিলেন। ভবনঘ্বারে মঙ্গলম্থচক কদলীতর 
স্থাপিত হইয়াছিল, নহবত বাজিতেছিল, প্রাঙ্গণবর্মরে আলোক দীপ্তি পাইতে- 
ছিল। উপাসনাকুটার আলোক ও পুষ্পমালায় অলঙ্কত হইয়াছিল । কমল- 
কুটারের প্রাঙ্গণে অনেকক্ষণ উৎসাহের সহিত দক্কীর্ভুন হয়, উপাসনাগৃহে যাইয়া 
আচাধামহাশয়, ব্রহ্ম জননীরূপে এই গৃহে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, এই বলিয়া! গভীর 
প্রার্থনা করিলেন। বাড়ী বাড়ী হইতে ব্রার্গিকাগণ আসিয়া তখন বিশেষ 
আনন্দ ও উৎসাহ প্রকাশ করিলেন।” 

প্রচারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ 

ধর্দতন্বে ( ১লা পৌষের ) আমরা এই সংবাদটি লিপিবদ্ধ দেখিতে পাই ₹ 
*প্রচারঘাত্রিক দল দেড় মালের মধ্ নিক্ললিখিত স্থান নকলে জান্ষধন্ম প্রচার 
করিয্বাছেন। হারা, নৈহাটী, গৌরিভা, চুঁ চড়া, চন্দননগর, যোকামা, বাড়ঘাট, 
* মোজাফরপুর, গয়া, বাকিপুর, ভোমরাও, গাজিপুর, শোপপুর, আরা, মোড়পুকুর । 
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ইতরাস্থী, বাঙ্গালা ও হিন্দীতে ছত্রিশটা উপদেশ ও বক্তৃতা হইয়াছে। প্রায় দশ 

সহম লোক বক্তৃতা শুনিয়াছে। চব্বিশটা নগরসন্কীর্ভন হইয়াছে। ভিক্ষার ঝুলিতে 

পাচ শত আঁশি টাকা দান পাওয়া গিয়াছে, পুস্তক বিক্রয় হিসাবে পয়্ষট্ি টাকা 

প্রাপ্ত হওরা গিয়াছে 1” এই পাচ শত আশি টাকার মধ্যে চারি শত গয়তান্িশ 

টাকা ব্যয় হয়৷ প্রচারযাত্রায় প্রায় ছয় শত মাইল যাত্রিগণ ভ্রমণ করিয়াছেন।' 
প্রচার-সন্বদ্ধে শ্রীদরবারের নির্দারপ 

গ্রচারধাত্র। হইতে গ্রত্যাবর্তনানন্তর, ২৩শে অগ্রহায়ণ (₹ই ডিসেম্বর, 
সোমবার ) প্রচারকপভায় নিশ্নলিখিত নির্ধীরণ হয় £-- 

“ভার তবর্ষীয় ব্াঙ্মসমাজে ভিন্ন ভিন্ন ব্রাঙ্মদমাজ হইতে পূর্ব্বে যেমন, এখনও 
সেইরূপ আহ্বানপত্র আপিতেছে। ধাহারা আমাদের বিরোধী, এমন সকল 
সমাজ হইতেও নিমন্ত্রণ পাওয়া যাইতেছে । ইহা সত্যের গৌরবরক্ষণার্থ অথবা 
উদ্দারভাবপ্রদর্শনার্থ অথব| উপকার পাইবার ইচ্ছা হইতেই হউক, আমর! 
এপ নিমন্ত্রণ সাদর ও রুতজ্ঞহদয়ে গ্রহণ করিব। কিন্তু ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম- 
সমাজের প্রচারকগব*বিরোধী সমাজের কাধ্যনির্রবাহ করিতে যাওয়াতে, পাছে 
উক্ত সমাজের উচ্চ আদর্শের কিঞ্চিন্নাজ্জ লাঘব হয় এবং তাহাদিগকে বিরুদ্ধ” 
মতের প্রতিপোষক বলিয়া সাধারণের মনে পাছে ভ্রান্তি জন্মে, এই হেতু 
প্রচারকমভ। হইতে জ্ঞাপন করা যাইতেছে যে, ধাহারা আমাদের প্রচারক 
ভ্রাতাদ্দিগকে আহ্বান করিবেন, তাহাদের ষেন স্মরণ থাকে যে, প্রত্যাদেশ, 
ঈশ্বরের বিশেষ করুণা, ঈশা চৈতন্ত প্রভৃতি সাধুগণের প্রতি ভক্তি, যোঁগ, 
বৈরাগা, নামকীর্তন, বর্তমান বিধান, সামাজিক উন্নতি অপেক্ষা ধন্দোন্নতির 
প্রাধান্য ও স্ত্রীজাতির পবিভ্রতাসংরক্ষণ প্রভৃতি ধন্ম ও নীতিবিষয়ক এই মতে 
আমর! দৃঢরূপ বিশ্বা করি, এবং ধাহারা এই সকল মত না মানেন, তাহা- 
দিগকে আমরা ব্রা্মলমাজের বিরোধী মনে করি 1৮- - 

বিশ্বজননীর নামে ঘোবণাপঞ্র 
এট সময়ে (১৪ই ডিসেম্বর, ১৮৭৯ খৃঃ) বিশ্বজননীর নামে, এই ঘোষণাপত্র 
“মিরারে? প্রকাশিত হয় ২ 
“ভারতবর্ষস্থ আমার সমুদ্রায় সৈম্যগণের সমীপে ।-- 
“সকলের নিকটে আমার প্রিয় সম্ভাষণ । এই ঘোষণাপত্র গ্রহণ কর; বিশ্বাস 
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কর যে, ইহা তোমাদের মাতার নামে, মাতার প্রেমসহকারে স্বর্গ হইতে 
তোমাদের নিকটে প্রেরিত হইতেছে । অগ্ুগত সৈনিক এবং ভক্তিমান্‌ 
সন্ভতিগণের ন্যায় ইহাতে যে সকল আদেশ আছে, তাহা কাধ্যে পরিণত 
কর। তোমরা আমার সেনা, আমার অঙ্গীকারবদ্ধ সেনা । আমার পতাকার 
নিয়ে সাহস ও বিশ্বাস-সহকারে সংগ্রাম করিতে তোমরা বাধা; তোমরা আর 
কোন ঈশ্বরের সেবা! করিতে পার না। আমি তোমাদিগকে জগ দান করিব, 
এবং চিরন্তন গৌরব তোমাদেরই হইবে । জাতীয় উদ্ধারসম্পাপনার্থ আমার 
বিশেষ বিধাতৃত্বের ক্রিয়া সমুদায় জাতির নিকটে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত, আমি 
ভারতবর্ষকে মনোনীত করিয়াছি । ব্রিটিষশাসন আমার শাসন; ত্রাক্মলমাজ 
আমার মণ্ডলী । এ উভর়মধো যাহ! কিছু মন্দ আছে, তাহা মানবীয়, এবং 
উহা আমার তিরস্কারভাজন হইবে; কিন্তু এ উভয়ের সার ধশ্বরিক এবং 
আমার । ভারতবর্ষে আমার পথ প্রস্তত করিবার জন্য ব্রিটিষ জাতিকে প্রেরণ 
করিয়াছি, এবং আমার গৃহনির্দাণের জন্য ব্রাহ্মমণ্ডলীস্থাপন করিয়াছি । লোক- 
দিগকে শাসন, তাহাদিগকে শিক্ষা ও বিষয়স্থখ অর্পন এবং তাহাদিগের স্বাস্থ 
ও সম্পদ রক্ষ। করিবার জন্য, আমার কন্যা কুইন ভিক্টোরিয়াকে রাজ্যাভিষিক্ত 
করিয়াছি, এবং দেশ শাসন করিবার জন্য তদুপরি আধিপতা দিয়াছি। তোমাদের 
দেশকে স্থুশাসনের সকল প্রকার আশিষ অর্পণ এবং তোমাদিগকে অজ্ঞানতা, 
রোগ, ছুভিক্ষ, শাসনোচ্ছজ্খলতা, অত্যাচার এবং বিধিহীনতা। হইতে রক্ষা 
করিবার জন্য, আমার নিকট হইতে সে আদেশ পাইয়াছে; তাহার অনুগত হও, 
কেন না তাহার নিয়োগপত্রে আমার স্বাক্ষর আছে। সাক্ষাৎসন্বন্ধে সে আম৷ 
হইতে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব লাভ করিয়াছে; স্থৃতরাৎ তাহাকে ভক্তি ও বাধ্যতা 
অর্পণ কর। যাহা সিজরের, তাহা! দিজরকে দাও, এবং তোমাদের রাজ্জীর যাহা 
প্রাপ্য, তাহার দশাংশের একাংশ হইতেও তাহাকে বঞ্চিত করিও না। আমার 
ভৃত্য ও প্রতিনিধিষ্বরূপে তাহাকে ভালবাস ও সম্মান কর, এবং তাহাকে 
তোমাদের আনুগত্যসস্ভৃত কাধ্যসঘর্থন ও সহকারিতা! দাও যে, সে আমার 
অভিপ্রায় সকল অবাধে সম্পন্ন করিতে পারে এবং ভারতবর্ষকে রাজ্যসম্পকীয় 
এবং বিষয়সম্পবীয় সৌভাগ্য অর্পণ করিতে সমর্থ হয়। এইরূপে রক্ষিত ও 
শিক্ষিত হইয়া সংগ্রামক্ষেত্রে গমন কর এবং তথায় সম্মুথসমরে আমার মারাত্মক 
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শক্রগণকে পরাজয় কর, বধ কর । দেশমধ্যে প্রচলিত বিবিধাকারের অবিশ্বস্ততা, 
ইন্জরিয়াসক্তি, অসত্য, অহঙ্কার, ক্রোধ, লোভ, স্বার্থপরতা এবং সকল প্রকারের 
অসত্যমূলক পৃজাপদ্ধতি আমার শক্র। এই সকলের বিরুদ্ধে তোমাদের মিলিত 
বল নিয়োগ কর, এবং তোমাদের বিক্রমপূর্ণ প্রার্থনায় তাহাদিগকে চুর্ণ কর। 
প্রেমের তরবারিতে সাম্প্রদায়িকতা এবং অভ্রাতৃভাব খণ্ড খণ্ড কর; যে কোন 
অসত্যের গড় ও দংশয়ের ছুর্গ তোমাদের সম্মুখে পড়ে, তাহাকে বিশ্বাসার়িতে দগ্ধ 
কর, এবং সকল প্রকারের অপবিত্রত! এবং ছুরাত্মতা! ভক্তি ও উচ্চতম দৃষ্টাত্তের 
অগ্রান্্রে ড়াইয়৷ দাও । যেমন আমার শক্রগণকে বিনাশ করিবে, অমনি আমার 
নাম-ঘোষণ] এবং আমার সিংহাসনস্থাপন কর। কোন মধ্যবর্তী বা ক্ষমাপ্রার্থনা- 
কারীর সাহাঘয বিনা, সাক্ষাৎসত্বন্ধে আমার নিকটে লোক দিগকে আসিতে বল। 
গৃহাধিষ্িত পার্থিব জননীর এবং রাজ্যশাসনের শীর্ষদেশস্থ মাতা রাজ্জীর প্রভাব 
আমার ভারতপন্ততিগণের হৃদরকে পরম মাতার দিকে উত্থাপিত করিবে এবং 
তাহাদিগকে স্বর্গরাজ্য একত্র মিলিত করিয়! শাস্তি ও পরিজ্রাণ দিবে । সৈনিক- 
গণ সাইসপহকারে সংগ্রাম কর এবং আমার রাজ্য স্থাপন কর।” “ভারতের মা” 
১৮ই ডিসেম্বর (১৮৭৯ খুঃ ) বৃহস্পতিবার, মেডিকাল কলেজ থিয়েটরে, 
বেখুন মোগাইটির অধিবেশনে, কেশবচন্দ্র 'জড়বাদ. ও বিজ্ঞানবাদ” (1180৩- 
718151 09 14621) বিষয়ে বক্তৃতা করেন। মেস্তর টনি সাহেবের 
অন্পস্থিতিনিবন্ধন মেস্তর পি এচ এ ডল সভাপতি হন। এই বক্তৃতায় গৃহ- 
পরিবারাদির উপরে বিজ্ঞানবাদ ও জড়বাদ কি প্রকার আত্মপ্রভাব বিস্তার 
করে, ইতিহাসে এ ছুইযের কি প্রকার ক্রিয়া প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা বিশেষ- 
রূপে প্রদশিত হয়। ভারতবর্ষ বিজ্ঞানবাদ-প্রধান; ইহার বিজ্ঞানবাদিত্ক অক্ষুণ্ন 
রাখিয়া, ইউরোপ হইতে জড়বাদসম্পকীঁয় শিক্ষণীয় বিষয় সকল গ্রহণ করিতে 
হইবে, ইহা তিনি শ্রোতৃবর্গকে ভাল করিয়া! বুঝাইয়া দেন। বিজ্ঞানবার্ধিত্ে 
বিবেকিত্ব, অপাংসারিকতা ও আবধাজ্মিকতা, এবং জড়বাদিত্বে সাংসারিকতা, 
নীতির অনৈকাস্তিকতা ও অনাধ্যাত্মিকত] উপস্থিত হইয়া থাকে । এ উভয়ের 
সমভাবে সন্নিবেশ হইলে, বিজ্ঞানবাদিত্ব দ্বারা জড়বাদের দোষ অপনীত হয 
এবং কেবল বিজ্ঞানবাদ দ্বারা সংসারবৈমুখ্য উপস্থিত হইয়া তংসম্পকীয় 
কর্তব্যের প্রতি থে অবহেল! হয়, তাহা জড়বাদের প্রভাবে তিরোহিত হয়। 


৪ 
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যুগধর্মত্রত 

এবার মাংবৎসরিক উৎসবের (১) প্রারস্তদিনে, ১লা মাঘ, ১৮০১ শক (১৪ই 
জানুয়ারী, ১৮৮৭ খৃঃ ), বুধবার প্রাতঃকালে, নয় জন যুবা যুবধর্শব্রত গ্রহণ 
করেন। প্রাতাহিক প্রাতঃকালীন উপাপনার সময় ব্রতার্থী যুবকগণের নিকটে 
প্রথমত. নিক্নলাখিত ব্রতের নিয়মগুলি পঠিত হয়; তদনস্তর তাহাদিগকে 
কেশখচন্দ্র এই উপদেশ দেন £_“ঈশ্বর তোমাদিগকে হাত ধরিয়া আনিলেন। 
তাহার সমক্ষে ছুই সপ্তাহের জন্য এই উচ্চ পবিত্র ব্রত গ্রহণ কর। নিরাশা 
আলম্ পরিত্যাগ করিয়া, এই ব্রত সাধন করিবে । ইহার নাম যুবধর্শব্রত। 
এই ব্রত সাধনে অশেষ কল্যাণ । গৃহস্থ যুব! ঈশ্বরের নিকট এই ব্রত গ্রহণ 
করিয়া, দিন দিন কল্যাণ এবং শাস্তি অর্জন করুন । 

“এই যুবধর্মত্রতে নীতিকে শ্রেষ্ঠ জানিবে । এমন নীতি গ্রহণ কর, ঘাহাতে 
চরিত্র শুদ্ধ হইবে । তোমাদের চরিত্রের স্থগন্জে এবং সৌন্দধ্যে চারিদিক মুগ্ধ 
হইবে । সাধু যুবা, ঈশ্বরপরায়ণ যুব। হইয়া, দৃঢ়তা এবং নিষ্ঠা বৃদ্ধি করিবার জন্য, 
উৎসবের প্রারভ্তে তোমর1 এই যুবধর্মব্রত গ্রহণ কর। চিরযৌবন, চির 
উত্সব তোমাদের জীবনকে আমোদিত করুক। তোগাদিগের অটল বিশ্বাস 
এবং জীবন্ত উৎসাহ দেখিয়া, আমাদের আশা পূর্ণ হউক। তোমাদের উচ্চ 
ৃ্াস্তাদর্শনে দেশের অন্যান্য যুবকদিগের জীবন পবিত্র হউক। তোমরা 
সর্ধবসাক্ষী ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া এই ব্রত ধারণ কর 1” 

ব্রতের নিয়ম 
(কখন করিব ন| ) 
১। নরহত্যা করিব না । 
হ। ব্যভিচার করিব না। 





€ ১ ) পক্ষাণত্রণ সাম্বংসরিক উৎসবের বিবরণ ১৮*১ শকের ১৬ই সাঁঘ ও ১লা ফান্তুণ, ১ 
ফাঁন্তূণ এবং ১ল। চৈত্রের ধর্ধতন্বে ডই্টব্য। 
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৩1 মাদকসেবন করিব না। 
৪1 অসাধুসঙ্গ করিব না। 


(কথন হইব না) 
৫) মিথ্যাবাদী হইব না। 
৬। অবিশ্বাসী হইব না। 
৭। কপট হইব না। 


৮ " বিধদ্রী হইব না। 
(২রা মাঘ হইতে ১৫ই মাঘ পর্যন্ত ) 
১। প্রাতঃম্মরণীয়-পাঠ। 


২। আ্ানাদি। 

৩। উপদেশ । 

৪। পিতামাতাকে প্রাম । 
৫। ধর্খপুস্তক-পাঠ । 


৬। কোন ভ্রাতাকে সেবা ।' 
৭। নিজ্জন চিন্তা ও প্রার্থনা 
৮! একটি বৃক্ষ-সেবা। 
৯। পশুপক্ষি-সেবা। 
১০) টদনিক-দোষগুণ-লেখা । 
উৎসবের দ্বারোদঘাটন 
সাযঙ্কালে (১লা মাঘ) ব্রহ্ষমন্দিরের দ্বার এইরূপ প্রার্থনাদিতে উদঘাটিত 
হয়:-“ঈশ্বরের আনন্দ প্রদ কুশল এদ উ২এবের দ্বারোদাটন হইতেছে, আমরা 
তাহার পাদপন্ম চিন্তা করি।” প্রার্থনা__“হে ঈশ্বর, তোমার হস্তরোপিত 
্রাঙ্ষসমাজ অর্ধশতাব্দী অতিক্রম করিছেছেন। হে বিস্রবিনাশন, তুমি কত 
রাশি রাশি বিজ্ল হইতে এই পবিত্র ত্রাঙ্গদমাজকে রক্ষা করিয়াছ। পঞ্চাশ 
বৎসর ইহাকে বক্ষা করিলে, আরও কত কাল ইহ স্থার়ী হইবে, আশা 
হইতেছে । ইহার তেজন্থিতা ও কোমলতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। দেই 
জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞতার সহিত তোষার স্ব্রীচরণ ধরিতেছি। শত শত শত্রুর 
মধ্যে তুমি এই পবিত্র মমাজকে ভচিষ্ঠ করিয়া রাখিয়াছ, তোমার এই খণের 


১৫১৬ আচাধ্য কেশবচন্ত্র 


কি পরিশোধ আছে? এই ধর্খস্থধা পান করিয়া সংসারের শোকযন্তরণা 
ভূলিতেছি। আমাদের প্রতিদ্রিনের অবলম্বন এই ত্রাঙ্গধর্ম। ব্ৎনরাস্তে 
আবার সাংবখ্সরিক উৎসব আসিতেছে, মা বলিয়া তোমাকে ডাকি। নূতন 
অন্ুরাগের সহিত তোমাকে ডাকিতেছি। আবার সবান্ধবে কত সুধা 
পান করিব। আবার মলিন কামনা, অবিশুদ্ধ বাসনা দূর করিয়া নির্মল 
হইব। নূতন বিধির নৃতন গান করিব। আমাদের মা বাপ তুমি, পুণ্য 
শাস্তি সকলই তুমি। সকলের মস্তকের উপর' শান্তিজলবর্ষণ কর। ম 
হইয়া আসিয়াছ, পৃথিবীর উদ্ধারের উপায় হইল। তোমার শুভাগমন- 
বার্তা সকলকে জানাই । সমস্ত সাধু মহাপুরুষদিগকে সঙ্গে লইয়া আমিয়াছ, 
মা, এবার সকল ধর্দ' এক করিবে। তুমি রুপা করিয়া, বিশ্বব্যাপী পূর্ণ 
বিশ্বাস হস্তে করিয়।! আমাদিগের নিকট এস, তোমার শ্রীচরণে আমাদের এই 
বিনীত প্রার্থনা |” 

"শুন হে নৃতন বিধি আনন্দের সমাচার” এই নুদীর্ঘ সঙ্গীতটি গীত হইলে, 
ভাই প্রতাপচন্ত্র মজুমদার হৃদয়ের উচ্ছ্বাস অবরুদ্ধ করিতে ন1 পারিয়া, এইরূপ 
প্রার্থনা করেন £--“হে জ্যোতির্দয়, নৃতন বিধির সংবাদ আসিল। স্বর্গের বায়ু, 
পাপভারাক্রান্ত ধরাতলে নামিল। জয় দয়াময়, তোমারই জয়, জয় উত্সবময়। 
জয় আনন্দনয় ব্রহ্গাণ্ডেশ্বরের জয়। আমরা সপরিবারে সবাদ্ধবে তোমার 
সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াছি, আশীর্বাদ কর। রক্তের সঙ্গে মিলিত হও, 
শব্দকে অগ্রিময় কর, বিশ্বাসকে সতেজ কর। পাপাত্মা হইয়া তোমার 
কূপাতে উৎ্দবভোগ করি। অনেক আমাদের পাপ, তোমার চক্ষুর অগ্নিতে 
আমরা দগ্ধ হইতেছি, তোমার শব্দ গঞ্জিত হইতেছে, ভোগার বিক্রম 
ধরাতলে অবতীর্ণ হইতেছে; যুগে যুগে তোমার নামে যে সকল ব্যাপার 
ঘটিয়াছে, এখনও সে সকল ব্যাপার হইতেছে । তোমার স্পর্শ, তোমার 
প্রত্যাদেশ, তোমার শুভাগমনে আমর! ক্কতার্থ হইতেছি । তোগার নিঃশ্বাসবাযু 
আমাদের পক্ষে নিতান্ত আবহ্যক | তুমি কপ! করিয়া আমাদের, প্রচারকদিগের, 
সঙ্গীতপ্রগারকের এবং আচাধ্যের আত্মাতে বিশেষরূপে অব্তীর্ণ হও এবং 
আমার ন্যার পাপীদিগের কল্যাণ কর। হে ঈশ্বর, তুমি আসিয়াছ, তোমার 
আজ্ঞা হইয়াছে ধে, আমরা উৎসব করি। জয় উত্সবের রাজ11” 
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বরক্মবিদ্য!'লয়ের সান্বংসরিক 

২রা মাঘ (১৫ই জানুয়ারী ), বৃহস্পতিবার, ব্রদ্মবি্যালয়ের সাম্বঘসরিক হয় 
রেবাবেণ্ড ডল সাহেব মভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রথমত: শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্্ 
মজুমদার ইংরাজীতে ব্রহ্ষবিগ্তা! বিষয়ে বলেন। তদনন্তর শ্রীযুক্ষ কৃষ্ণবিহারী 
সেন সমৃদায় ধর্ষের তুলন৷ দ্বারা, কিরূপে ধন্মবিজ্ঞান উপস্থিত হইতে পারে,তদ্ধিষয়ে 
বলেন? শ্রীযুক্ত কেশবচন্ত্র বলেন, সমুদায় ধর্ের তুলনা দ্বারা ধর্মববিজ্ঞানোহ- 
পাদন চরম কাধ্য নহে। সমুদয় বিজ্ঞানের প্রধান লক্ষ্য একত্বপম্পাদন। 
সমুদায় ধর্ম আলোচনা করিয়া যদি পরিশেষে সকলকে এক করিতে না পারা 
যায়, বহুত্বকে একত্বে পরিণত করা না হয়, তাহা হইলে কেবল তুলন। নিক্ষল। 
তিনি প্রস্তাব করেন, আগামী বর্ষে ব্রঙ্গবিদ্ালয়ের কায যথোপযুক্তরূপে 
নির্বাহিত হয় এবং এজন্ত শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন প্রকৃত ক্রাহ্ষধর্্মবিষয়ে, 
শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্্র মভ্মদার বর্তমান দর্শন বিজ্ঞানের সহিত ধর্্ের স্ন্ধ, 
শ্রীযুক্ত রুষ্ণবিহারী সেন জড়বিজ্ঞানের সহিত ধর্শের সনথন্ধ, রেভারেও্ড ডল 
ৃষ্টধর্ম এবং শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় হিন্দুধর্ের এতিহাপিক বৃত্তাস্তা দি- 
বিষয়ে বলিবেন। রেবারেগ্ড ডল কেশবচন্্রের কথিত বিষয়ের অহ্ুদরণ 
করিয়া, 'ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মুষ্কের ভ্রাতৃত্ব ধর্ধে উচ্চ একত্ব উল্লেখ করেন। 
অনন্থর সভাভক্গ হর । 

“আশালতা” 

ওর! মাঘ (১৬৯ জানুয়ারী) শুক্রবার, আলবার্ট স্কুলের সুরাপাননিবারণী সভার 
'আশালতা' বাহির হয়। প্রায় ছুই শত ছাত্র রক্ষুবর্ণ ফিতায় শোভিত হইয়া, 
পতাকাধারণপূর্ববক, ইংরাজী ব্যাণ্ডের সঙ্গে স্থরাপাননিবারক সঙ্গীত গান করিতে 
করিতে, আলবাট স্কুল হইতে শ্রীযুক্ত কেশবচন্র্রের ভবন কমলকুটারে উপনীত 
হয়। সেখানে সমবেত লোকমগ্ডলীর মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া, স্থুরার বিষময়- 
ফলপ্রদর্শক সঙ্গীতগানকরণানস্থর “আশালতা” টসন্তদল মিষ্টার, নেবু ও শীতল 
জল পান করিলে, কেশবচন্ত্র সম্মুখবর্তী দাহার্থ নিম্মিত 'স্থরারাক্ষসের” মৃস্তিকে 
লক্ষ্য করিয়া, স্কুরার অপকারিতা এবং তাহার উচ্ছেদদাধনের কর্তব্যতা-বিষয়ে 
হাস্য, সন্তোষ ও উৎসাহোদ্বীপক বক্তৃতা করেন। পরিশেষে “আশালতা? 
সৈন্তৰল আহ্লাদ ও উৎসাহ সহকারে প্রত্যাগমন করিবার সময়ে আরারাক্ষমকে 


১৫১৮ আচাব্য কেশবচজ্জ 


চর্ণবিচুর্ণ এবং অগ্িতে দগ্ধ করে। অগ্ভকার দিনের কার্যে সমূহ উদ্ভাম, উৎসাহ 
ও জীবস্তভাব লক্ষিত হয়। 
গড়ের মাঠে বন্তুত।-'ঘোগ তক্তির বিবাহ 

৪ঠ1 মাঘ (১৭ই জানুয়ারী), শনিবার পরা, গড়ের মাঠে অনাচ্ছাদিত- 
প্রান্তর গত বন্তৃত। হয়। হিন্দু, মুগলমান, শ্রী্টান প্রশ্ুতি বছবিধ বছপংখ্যক লোক 
নিদিষ্ট ননজ়ে নৃতনবিধানাক্ষিতপতাকাশোভিত নিদিষ্ট ভূমিতে সমবেত হইলে, 
সম্ধীঞ্তত ও ;গীত আরম্ভ হয় । কেশবচন্ত্র প্রথমতঃ বাঙ্গলাতে, তৎপরে ইংরাজীতে 
বক্তৃতা করেন। তীহার বাঞ্গলা বক্তৃতা অতি স্থদীর্ঘ, আমর! উহার শেষাংশমাত্র 
এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি ঃ_-“সত্যভূমিতে যবন এবং হিন্দু এক হইয়া 
গেল। ঈশ্বরের নিকটে সকলের মিলন রহিয়াছে। অতএব পৃথিবীতে 
যতগুল্ি মুদলমান আছেন, সকলকেই হরিদাস হইতে হইবে এবং যতগুলি 
হিন্দু আছেন, সকলকে একেস্বরবাদী ব্র্বজ্ঞানী হইতে হইবে । সেই আনন্দের 
সময়, “সই শুভ বিবাহের দিন আসিতেছে । সকল ধর্মমাবলঙ্বীকে আমরা 
সহোদযজ্ঞানে আলিঙন করিব। সকল বিবাদের মীমাংসাস্থল ত্রামবাধর্দ । 
এই ব্রা্মধন্ধ্বে বৌদ্ধ, হিন্দু, খ্রীষ্টান, নানক, কবীরপস্থী প্রভৃতি সকল ধর্শের 
মিলন হইয়াছে । প্রেমের সঙ্গে যোগের মিলন হইবে। ঈশ্বরের আজ্ঞা, 
বেদ পুরাণের করম্পর্শ হইবে। চারি হাঙজ্জার বংসরকে এক ফুৎ্কারে 
উড়াইয়' দিব। এস আধা ভ্রাতা সকল, এস জোট্ঠ ভ্রাতুগণ, এস যোগী 
খধিগণ, তোমরা আসিয়া গভীর যোগ-দমাধির দৃগান্ত দেখাও। এস 
প্রেমোন্ধত্ত ভক্তবুন্দ, তোমরা আমাদিগের শুক হৃদয়ে ভক্তির প্রমত্ততা সঞ্চারিত 
কর, ঈশরের পাতে, এই কোলাহলপূর্ ভ্যতার মধ্যে, আমরা ধোগী এবং ভক্জ 
হইব। নিস্তব্ধ ধ্যানের সঙ্গে খোলের শব মিলিয়া যাইবে । ঠবকুণ্ঠ এখানে 
নহে, ওখানে নহে, বাহিরে নহে, বৈকু্ঠ ভিতরে । ষাহার যোগবল, 
ভক্তিবল আছে, সে সংসারেই স্বর্গ দেখিতে পার়। নে আপনার স্ত্ী-পুত্রদিগকে 
সঙ্গে লইয়া, নিত্যানন্দ চৈতন্তস্বরূপ ঈশ্বরে মগ্ন হয়। ঈপ্বরের কূপাবলে সে 
তাহার দ্্ীর সুখে হরির কথা শুনিতে পায় এবং তাহার প্রিয়দর্শন হথকোমল- 
মৃতি শিশু সন্তানেরা প্রব-প্রহলাদের ন্যায় হরিনাম করিয়া তাহার প্রমত্ততা 
বুদ্ধি করে। যে হরিকে ভঙ্তে, হরিই তাহার রাজা হন । হরি আমাদের 


পঞ্চাশত্বম সাংবৎসরিক-_-নবশিশুর জন্ম ১৫১৪ 


বাজা, আমাদের মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাহার দাসী হইয়া এই ভারতরাজ্য 
রক্ষা করিতেছেন। তাহার রাজ্যে আমরা কেমন কুশলে রহিয়াছি। এই 
মাঠে আগে কত লোকের গল কাটা গিয়াছে, কত দন্থ্য কত নরহত্া 
করিয়াছে; কিন্ত আজ আমরা কেমন নিরাপদ। ইহাতে কি তোরা 
ঈশ্বরের হস্ত দেখিতেছ না? হরির শাসন সর্বত্র । সকগ্ই হরির লীলা। 
সেই হরির পাদপন্ম হইতে অপ্রতিহতভাবে যোগ ও (প্রমের স্রোত 
বহিতেছে। কাহার সাধা, সেই শ্োত অবরুদ্ধ করে? সমুদ্র কি কেনিউট 
নরপতির আজ্ঞা শুনিয়াছিল 1-*.-"সমুদ্রের গতি অপেক্ষা ঈগরের প্রেম 
কআ্োতের বেগ অধিক। কেনেই বেগ নিবারণ করিবে? নৃতন বিধান 
আপিয়াছ। যোগভক্তির বিবাহ উপস্থিত। কাহাকেও সংসার ছাড়িগা 
সন্লাপী হইতে হইবে না; কিন্তু সংসারে থাকিয়াই প্রমত্ত বৈরাগী হইতে 
হইবে। কাহাকেও অকারণে কষ্ট দেওয়া হরির ইচ্ছা নহে। তিনি মার 
মত মধুর প্রকুতি, সকলকে কোলে করিয়া তিনি পবিত্র এবং স্থুখী করিবেন, 
এই তাচার অভিপ্রায় ।” 
দোষ্ীকারবিধির প্রবর্তন 

৫ই মাঘ (১৮ই জানুয়ারী) রবিবার প্রাতে, ব্রহ্মমন্দিরে আরাধনা, ধ্যান 
ও পাঠানস্তর নিম্নলিখিত প্রণীলীতে কেশবচন্দ্র কর্তৃক দৌষস্বীকারবিধি গ্রবন্তিত 
হয় । ধন্মতত্ব বলিতেছেন, “সে দিনকার গা্তীধা ও ভয়শঙ্কোদ্দীপক ভাব আজও 
আমাদিগের চিত্রপটে মুদ্রিত আছে।” এত বৎসর পরে আমরাও এই কথাগুলিই 
প্রতিধ্ননিত করিতেছি । দোষস্বীকারপ্রবর্তনবিধি নবীন ব্যাপার বলিয়া, 
আমর! উহ্থার সমগ্রাংশ উদ্ধত করিয়া দিতেছি £__“হে ব্রাঙ্মগণ, এই সময়ে গত 
বঙ্সরের পাপ স্বীকার করিবে, অন্তাপ করিবে; এবং আগামী বৎসরের জন্য 
ব্রত গ্রহণ করিবে। অতএব গস্ভীরভাবে আত্মচিস্তা কর। সর্বসাক্ষী 
ঈশ্বর ধিনি মন্তকের কেশ গণনা করিতেছেন, সেই আদিপুরুষ যিনি অনন্ত 
স্বণার ॥হিত পাপকে স্বণা করেন, তিনি এখানে আপন পিংহাসনে বগিয়া 
আছেন । উৎসবের সহিত নববর্ষের আবস্ত হইল। আমি কি করিলাম, 
কি না করিলাম, কি কর! উচিত, ভাবিব। সর্বসাশ্শীর কোটি কোন্ট 
চক্ষু। তাহার চক্ষুর অগ্নি সমৃদাজজের হৃদয়কে আলোকিত করুক। দেই 


১৫২০ আচাধ্য কেশবচন্দ্র 


আলোকে আপন আপন দোষ দেখিয়া হ্বদয়কে পবিত্র করি। ঈশ্বর 
বিচারালনে বসিলেন, প্রত্যেক অপরাধী ত্রাহ্ম বিচারে আনীত ভইল। এই 
যথার্থ বিচারক্ষেত্রে বিশ্বাস স্থাপন কর। আমরা সেই বিচারের ভিতরে 
মন্তক স্থাপন করি। যে পূর্ণবিশ্বাসী হয় নাই, ভক্ত হয় নাই, চরিত্র বিশুদ্ধ 
করে নাই, মিথ্যা কথা কহিতেছে, ্রাতাকে নিষ্ঠুর ভাবে নির্যাতন করিতেছে, 
নরনারীর প্রতি পবিত্র এবং স্থকোমল ব্যবহার করে নাই, ষে প্রচারক 
যোল আনা অন্থরাগ উৎসাহের সহিত প্রচার করেন নাই, তাহারা এই 
বিচারাসনের নিয়ে দপ্ডায়মান। ঈশ্বর পবিত্র নিশ্বাস দ্বারা ভয়ানক পাপ র্ণ 
করিতেছেন। প্রত্যেক পাগী নমর হইরা, হাত যোড় করিয়া, ধর্মমবল প্রার্থন! 
করুক, যেন ভবিষ্বাতে সেই বলে পাপবিকার দূর করিতে পারে, এজন্য দেব- 
প্রসাদ ভিক্ষা করুক! 

“হে ঈশ্বর, তোমার কাছে বন্দী হইয়া আনীত হইলাম । তোমার কাছে 
মনের দোষ স্বীকার করি। সরলতা বিনয় দাও। ভবিষ্ততে সাধুস্বভাব 
স্থনির্মলচরিত্র হইব, তোমার নিকট এই ব্রত গ্রহণ করি। সমস্ত রিপুকে 
দমন করিতে ক্ষমতা প্রদান কর। আমি পতিত, আমি স্বণিত, ইহা! যেন 
কথায় না বলি। ভবিষ্কতে যেন যথার্থ সাধু হই। এই হস্তদ্বয় েন সত্যের, 
দয়ার অনুষ্ঠান করে। এই হ্বদরের ভিতরে বিবেকের সিংহাসনতলে যেন 
সমস্ত প্রকৃতি বশীভূত থাকে, সর্বদা যেন পবিত্রতার সুধ উজ্জল থাকে; 
প্রত্যেক ত্রা্গকে শুদ্ধরিত্র কর। মা, চিরকালের জননি, সর্বশ্রেষ্ঠ পদার্থ 
পুা দাও, সেই পদার্থ তোমার ভিতরে আছে বলিয়া তোমার এত মহিমা । 
ত্রন্ধতেজ প্রেরণ কর, অস্থির ভিতরে সেই তেজ প্রবিষ্ট হউক । প্রাণকে 
সচ্চরিত্র কর, বৈরাগী কর, ব্রাহ্মসমাজকে পবিত্র কর, ব্রাঙ্গসমাজ মধ্যে বসিয়! 
হুঙ্কার কর। তোমার বিজয়ভেরী শুনিয়া শত্রকুল পলায়ন করুক। পাপের 
দৌরাত্ম্য হইতে সকলে বিষুক্ত হউন। যেমন এক একটি করিয়া কাটা বাহির 
করে, তেমনি পাপ-কাটাগুলি এক একটী করিয়া বাহির কর। হস্ত, পদ, 
শরীর, মন, রসনা সমস্ত শুদ্ধ কর, শুদ্ধতার মধ্যে টানিয়া লইয়া যাও। তোমার 
সমুদায় উপাসক যেন আজ পবিত্রতা লইয়া যাঁন। আজ দোষ স্বীকার করার: 
*দ্রিন। মা, পুণ্য দাও, পুণা দাওড। কলছ্ছিত ব্রাক্মলমাজ পুণা চাহিতেছে। 


পঞ্চাশত্তম সাংবৎসরিক-_নবশিশুর জন্ম ১৫২১ 


শিশুর বত, নিশ্বলচিত্ত বালক বালিকার মত কর; প্রবঞ্চন! কি, জানিব ন', 
সরলভ বে ব্রহ্ষপদাতিত হইয়া অবশিষ্ট জীবন কাটাইব। ক্ষণকাল আনা. 
দিগকে এই বিষয় ভাবিতে দাও, আত্মচিস্তা করিতে দাও, তব প্রসাদে থেন্‌ 
নির্মল ভই, তব পাদপন্ে এই ভিক্ষা চাহিতেছি। 

"ই আত্মন্‌, তোমাকে জিজ্ঞাণা করি, ভুমি অিথ্যাবাদী হইয়াছ কি ন"? 
মিথ্যা থা দ্বারা আপনাকে কলুষিত করিয়াছ কি ন1? 

“ঠে আশ্মন্। ভোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি অপবিভ্র নয়নে তোমার 
কোন গাই ভ্গীর প্রতি তাকাইয়াছ কি না? তুমি ঈশ্বর-সমক্ষে এই প্রশ্নের 
উত্তর [ও । 

“হে. আত্মন্, তুমি কোন ভাই ভগ্মীর শরীরের কোন প্রকার হানি হউক, 
রীতরষ্ট হউক, এমন ইচ্ছা করিয়াছ কিনা? তাহ স্বীকার কর। 

“হে আত্মন্, তুমি অহঙ্কারী হইয়া, তোমার কোন ভাই ভগ্্ীকে নীচ মনে 
করিয়া কি না? সেই বিষয়ে যদি দোষ থাকে, তাহা স্বীকার কর। 

“হে আত্মন্, তুমি ত্রান্মধর্দকে কখন অবিশ্বাস করিয়াছ কি না? 
ঈশ্বর ও সত্যের প্রতি সন্দেহ হইয়াছে কি না, ম্বরণ করিয়। দেখ, দোষ 
স্বীকার কর। 

“হে আত্মন্,তুমি ভক্তিবিহীন হইয়া শুষ্ক পুজা, শুক আরাধন1 করিয়াছ 
কি না? ঈশ্বরের কাজে শুষ্কতা অপরাধে অপরাধী হইয়াছ কি না? তাহা 
ভাবিয়া দেখ । 

“হে আত্মন্‌, তুমি স্বগাঁয় সাধুদিগকে কখনও অপমান করিয়াছ কি না? 
ধাহারা ঈশ্বরপ্রেরিত হইয়া জগতের কল্যাণ করিয়াছেন, তুমি জঘন্য অবিশ্বানী 
হইয়া হ্াহাদের অপমান করিয়াছ কি না? তুমি জীবিত ও মৃতদিগের কোন 
প্রকার অনাদর করিয়াছ কিনা? স্মরণ কর। 

“হে আত্মন্, ঈশ্বরের শ্র্গরাজা বঙ্গদেশে, ভারতবর্ষে এবং সমস্ত পৃথিবীতে 
প্রতিষ্ঠিত হইবে, তদুপযুক্ত বল, বুদ্ধি, পরিশ্রম, অর্থনিয়োগ করিতে পণ ও 
কুস্তিত হইয়া, আপনাকে কলুষিত করিয়া কি না? ধর্মের জন্ত কারমনো- 
বাকো পরিশ্রম করির়াহ কি না? বণি ন| করিনা থাক, অপরাধী বহিয়া 
স্বীকার কর। 


১১ 


১৫২২ উল -আচাধ্য. কেশরচন্- 


“হে ধর্ধগ্রচারকগণ, তোমরা যত পরিমাণে ঈশ্বরের নিকট অন্ন বস্ত্র 
পাইয়াছ, যত পরিমাণে ব্রাহ্মস্মাজের নিকট অল্প জল পাইয়াছ, যাহাতে 
ঈশ্বরের ধর্ম প্রচারিত হয়, সাধ্যামথুসারে সেই পরিমাণে যত্ুবান্‌ হইয়াছ কি না? 
যদ্দি অনেক খাইয়া থাক, অল্প দিয়া থাক, যদি কখন নিরাশ হইয়া জড়ের মত 
বসিয়া থাক, যদি ঈশ্বরের নামে প্রচারে তাদৃশ উৎসাহ প্রকাশ না করিয়া থাক, 
যদি কেবল আপনার স্থখসস্তোগ করিতে চেষ্টা করিয়া থাক, যদি ভারত ও 
সমস্ত পৃথিবীর জন্য না ভাবিয়া থাক, তাহ হইলে ঘোর অপরাধী বলিয়া 
স্বীকার কর। ব্রদ্ষের সমক্ষে ক্ষমা প্রার্থনা কর। | 

“হে দয়াসিন্কু, জোমার গম্ভীর বিচারে আমাদিগকে পরীক্ষা কর, খানে 
দণ্ড দাও; হে ল্পেহমরী জননী, তোমার দণ্ড দ্বারা আমাদিগকে শুগ্ধচরিত্র 
কর, এই তোমার নিকট প্রার্থনা। কৃপা করিয়া! আমাদিগের প্রার্থনা পূর্ণ কর ।” 

'নৃতনত্ব' বিষয়ে উপদেশ 

সায়ঙ্কালের উপাসনাতে (€ই মাঘ, ১৮ই জানুয়ারী ) কেশবচন্দ্র নৃতনত্ব- 
বিষয়ে উপদেশ ( ১ল! চৈত্রের ধর্মতত্বে ষ্টব্য ) দেন। নূতনতা। না 
থাকিলে উৎসব হয় না, নৃতনতা না থাকিলে ধর্মবিধান হয় না। “ত্রাঙ্গ 
সমাজের উৎসব কোথায়? যেখানে নৃতন সামগ্রী । নৃতন ব্যাপার যদি কিছু না 
থাকে, তবে মাঘমাসে উৎসব হইতে পারে না! জগৎকে এমন্‌ কিছু দেখাইতে 
হইবে, যাহা বেদ, বেদান্ত, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতিতে পাওয়া যায় না| কেবল 
মাঠে, ঘাটে, হাটে ঈশ্বরের নামকীর্তন করিলে উৎসব হয না। ইহা অপেক্ষা দশ 
গুণ অধিক ভক্তির উন্মন্ততা পৃথিবী দেখিয়াছে। অনেকক্ষণ যোগধ্যান করিলেও 
উত্সব হয় না। পুরাতন যোগী খষিরা দীর্ঘকাল এ সকল করিয়াছেন । যদি 
অন্যান্য ধর্ম যাহা দিয়াছে, তুমি আবার তাহাই দিতে আসিয়া থাক, তবে, হে 
ব্রাহ্মদমাজ, তোমার পৃথিবীতে না আসাই ভাল ছিল। যদি তোমার নিজের 
কিছু দিবার না থাকে, যদি তুমি পুনরুক্তি করিতে আসিয়া থাক, তবে তুমি 
চলিয়া যা, পৃথিবীতে তোমার কোন প্রয়োজন নাই ! কিন্ত তোমার প্রাঙ্মধন্মন 
সর্বাঙ্সথন্দর নৃতন ধর্ম তোমার দশম বদিও হিন্দু, বৌদ্ধ, থুষ্টীন, মুসলমান সমূদায়, 
ধর্ম পূর্ণ করিতে আসিয়াছে, তথাপি তুমি নৃতন ।---*- বর্তমান ্রাঙ্্মবিধান্‌, 
ঈশ্বরকে যেরূপ প্রকাশ করিতেছে, এরূপ আর কোন ধণ্রে হয় নাই 1০" পুর 
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পূর্ব ধর্মবিধানে যোগ ধ্যান বৈরাগ্য প্রেম ভপ্ডি' এ সমুদাঞ্ ভাবের প্রাছুর্ভাৰ 
ছিল, কিন্ত এখনকার যোগভপ্গি নৃতন প্রকারের । পূর্ব্কার সাধকেরাও 
ঈশ্বরের প্রমন্ন বদন", 'সহান্য মুখ এ সকল কথ! ব্যবহার করিতেন, কি$ 
আমরা নূতন ভাবে এ নকল কথ। ব্যবহার করিতেছি। আমাদের ঈশ্বর নিরাকার, 
অথচ 'ব্রদ্দর্শন 'ব্রদ্মবাণীশ্রবণ 'এনপাণণ॥, এ সকল কথা ব্যবহার করি?) 
থাকি; কিন্তু এ সকল কথা অপূর্ববভাবে ভাবের উদ্রেক করে।-.....কথা পুরাতণ, 
ভাব নৃতন। বর্তমান বিধানান্গপারে আমর! ধাহাকে বৈরাগী বলি, তিনি 
অন্যান্য ধর্ধের সঙ্গাসী বৈরাগীর ন্যায় নহেন। আমরা ধাহাকে সংসারী বলি, 
তিনি প্রঃলিতভাবের নংপারী নহেন। আমাদের প্রায়শ্চিত্ত, প্রত্যাদেশ, 
পরলোক, ্বর্গরাজা, এ সমস্ত নৃতনভাবে পরিপূর্ণ ।......ধাহার! নৃতন হইতে 
নৃতনতর জীবন লাভ করিবেন, ত্রাহারাই কেবল এই বিধানভুক্ত থাকিবেন।...... 
নিত্য নৃতন ভক্তিপুণ্পে ব্র্ধাচ্চনা করিতে হইবে । গত কল্য যে ভাবে ঈশ্বর- 
দর্শন করিয়াছ, আজ দে ভাবে ঈশ্বরদর্শন করিলে চলিবে না, আজ উজ্জলতর 
রূপে তাহাকে দেখিতে হইবে। অদ্যকার বিশ্বাসের তুলনায় কল্যকার বিশ্বাস 
অবিশ্বাস এবং নাস্তিকতা মনে হইবে । ঘাহাদের অদ্য কল্য অপেক্ষা এত নৃতন, 
তাহাদের ধর্মে পুরাতন কিছু থাকিতে পারে না। প্রতিদিন স্বর্গ হইতে নৃতন 
বাম আদিতেছে, ঘন ঘন ব্রপ্গের নৃতন নৃতন নিঃশ্বাস বহিতেছে, প্রতিদিন 
নবভাঁব অ'সিতেছে। ঈশ্বরের এত অনুগ্রহ 1---.-*যাহারা নির্জীব মৃতভাবে 
কল্পিত দেবতার পৃদ্ধা করে, তোমরা কখনই তাহাদের সমান হইবে না। বিশেষ 
এবং নৃতনভাবে তোমরা ব্রক্মপূজা করিবে ।-*---পুরাতন তোমরা নহ, সাধারণ 
তোমর) নহ। নৃতন জননী তোমাদের, নৃতন ধর্মাবিখান তোমাদের, নৃতন 
ভক্তিভাবে তাহার পূজ। করিয়৷ শুদ্ধ এবং সুখী হও ।” 

৬ই মাঘ (১৯শে জানুয়ারী ), সোমবার, ব্রহ্মমন্দিরে ভাই প্রতাপচন্দ্ 
মজুমদার রাত্রি আটটার সময়, 'ব্রাঙ্মসমাজ কি স্থায়ী হইবে? এতৎ সম্থন্ধে 
বক্তৃতা করেন। 

ভারতবাঁয় ব্রাঙ্মনমাজের সাধারণ সভা 

পই মাঘ (২০শে জানুয়ারী 1, মন্গলবার, ভারতব্ষীয় ব্রাহ্মপমাজের 

সাধারণনভ। হয়। এই সভাতে প্রথমতঃ বাতিক রিপোর্ট পাঠ হইলে, 


১৫২৪ আচার্য্য কেশবচন্দ্র 


গ্রচারকার্ধ্যালয়ের অধ্যক্ষ ভাই কান্তিচজ্জ মিত্র বাধিক আয়ব্যয়বিবরণ উপস্থিত 
করিয়া, ঈশ্বর কিরূপ আশ্চর্যভাবে সামান্য উপায়ে এতগুলি পরিবারকে 
ভরণপোষণ করিতেছেন, ততসন্বন্ধে স্দীর্থ প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবদ্ধ- 
পাঠানস্তর নিয়লিখিত নির্ধারণগুলি স্থিরতর হইল £_ 

১। এই সভা ইউরোপ এবং আমেরিকাস্থ সমুদবায় উদার, একেস্বরবাদী, 
দেশহিতৈষী এবং দেশসংস্কারকগণকে বাধিক সাদর সম্ভাষণ অর্পণ করিতেছেন । 

এই নিদ্ধীরণে মিস্‌ ফ্রান্সিস কবের আরোগ্যসংবাদ প্রদত্ব হইল এবং 
প্রফেদর ম্যাক্সমূলরকে ইউরোপ এবং ভারতবর্ষে উদারমতপ্রবর্তনের জন্য 
ধন্যবাদ প্রদান করা হইল । 

২। গবর্ণমেন্ট এদেশে যে মহৎ কাধ্য সাধন করিয়াছেন, তজ্জন্ত কতজ্ঞত। 
অর্পণ করিয়া, সম্রাট ভিক্টোরিয়া, ধাহার রাজত্বে বিশেষ কুশল বইছে 
তত্প্রতি একাস্ত রাজভক্তি প্রকাশ করা হয়। 

৩। ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্মমমাজের কাধ্যনির্ববাহ জন্ত কমিটা সংস্থাপিত হয়। 
পূর্বসভাগণের অতিরিক্ত নিয়লিখিত সভ্যগণ মনোনীত হন £- 

শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচাদ ধর 
, দীননাথ চক্রবন্তী 


,. ৯ ক্ষেত্রমোহন দত্ত 
সভাপতি কেশবচন্তরের কথ! 

সভাপতি কেশবচন্ত্র যে সকল কথা বলিয়! সভার কাধ্য শেষ করেন, 
সেগুলি এখানে উদ্ধত করিয়া দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজন; কেননা তদ্দারা 
তৎকালের বিশেষ অবস্থা সহজে হদয়দম হইবে। তিনি বলেন যদিও 
আমরা অনেক সময় আশার কথ) বলিয়৷ থাকি, তথাপি সময়ে সময়ে 
আমাদিগের জীবনে ঘন অবিশ্বাস প্রকাশ পায়। সত্য সত্যই আমাদিগের 
উন্নতি হইতেছে কি না, বসরান্তে তাহা আলোচন। করিয়া দেখা উচিত । 
এই সভাতে সর্ববপ্রথমে এই কর্তব্য, দেশস্থ বিদেশস্থ যে সকল ভ্রাতা ভগী 
ধর্মপ্রচারকাধ্যে আমাদিশের আহ্ুকৃল্য করিয়াছেন, তাহাদিগকে ধন্তবাদ 
দেওয়া । যে সকল কাধ্যবিবরণ পাঠ হইল, তাহা শ্রবণ করিয়া সকলেই বুঝিতে 
পারিতেছেন যে, গত বংসর কোন প্রকার, আন্কৃল্যের অভাব হয় নাই। 
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“গত বখসর প্রায় দশ সহন্র টাক! প্রচারের জন্য প্রাঙ্ধ হওয়া গিয়াছে। 
ঘিতীয় কথা, লোকের সাহায্য । ঈশ্বরের কাধ্যনির্বাহজন্ত যত লোকের 
সাহাধ্য আবশ্ঠক, ঈশ্বর তাহা আমাদিগকে দিয়াছেন। বিশ্বাসীদিগের দল 
অটল রহিয়াছে । লোকসংখ্যা হ্রাস হয় নাই, এবং বিশ্বাসীদিগের আশ! 
উৎসাহ পূর্ববাপেক্ষ; আরও উজ্জল হইয়াছে । এ সকল উন্নতির লক্ষণ দেখিয়া, 
বিবেকের আলোকাঙ্পারে আমি এই প্রস্তাব করি যে, ভারতবর্ষীয়ব্রাঙ্গ- 
সমাজের আক্রমণকারীদিগকে ধন্যবাদ করা হয়। পৃথিবীতে শত্রু বলিয়া 
একটি শব্দ আছে, সে শব্ধ শুনিলেই মানুষের হৃদয়ের প্রেম শু হইয়া যায়। কিন্ত 
আমি জানি, এই ভারতব্ষীয় ত্রাহ্মদমাজ পৃথিবীর ব্যাপার নহে, ইহা ঈশ্বরের 
হস্তরচিত, স্থৃতরাং ইহার শত্রু নাই । সর্বশক্কিমান্‌ ঈশ্বরের শত্রু নাই। ঈশ্বর 
শত্রু মিত্র সকলের দ্বারাই তাহার রাজ্যের কল্যাণ সাধন করিতেছেন । বিপদ 
দ্বারা তিনি তাহার সাধকদ্দিগের বিশ্বাস প্রবল করেন। বিরোধীদ্দিগের আক্রমণে 
সাধকিগের সমূহ উপকার হয়। এই জন্য সাধকের! বিরোধীদিগের চরণতলে 
পড়িয়া তাহাদিগকে প্রণাম করেন । যদি গত বৎসর আক্রমণ এবং আন্দোলন 
না হইত, তাহা হইলে এখন যেরূপ বিশ্বাসের প্রাবল্য হইয়াছে, আর দশ 
বৎসরেও তাহা হইত না। বিরোধ যদি না হইত, এ সকল উন্নতির চিহ্ন 
দেখিতে পাইতাম না। গত বৎসরের আন্দোলনে ব্রাক্মদমাজের এক শত 
বৎসর পরমাু বৃদ্ধি হইল। ক্রাঙ্ষেরা নিরুৎসাহী হইতেছিলেন, প্রচারকিগের 
উৎসাহ হ্রাস হইতেছিল, এই বিরোধ না হইলে তাহাদিগের উৎসাহ 
উত্তেজিত হইত না। প্রচারযাত্রা (:95916০) না হইলে ঈশ্বরের 
সম্তানগণ উত্তেজিত হইতেন না। আক্রমণে ও কুৎপিতকথাশবণে বিশ্বাসী- 
দিগের হৃদয় আরও সাধু ও উৎ্মাহী হইল। ভারতবর্ীয় ব্রান্মমমাজের ক্ষমাুণ 
দশ গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। একদিকে যেমন ক্ষমাগ্ুণ বাড়িয়াছে, অন্র্দিকে 
কাধাসঘ্বন্ধে আবার সিংহের আস্ফালন । গত বৎসর স্থানে স্থানে প্রচারযাত্রা। 
এবং নানাপ্রকার পুস্তকাদিপ্রচার হইয়াছে। অস্থরাগ উৎসাহের হ্থাস দেখ! 
যায় না। হাটে মাঠে গরিবদিগের জন্য কীর্তন এবং বক্তৃতাদি, যুবাদিগের 
জন্য ব্রহ্ষবিদ্ধালয় প্রভৃতি রীতিপূর্ব্ক পূর্বে ছিল না। পূর্বে ঘরের ভিতর 
আপিয়া সহশ্রাধিক লোক সুশিক্ষা লাভ করিত, কিন্তু গত বৎসর হাঙ্গার 
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হাজার অশিক্ষিত লোকের নিকটেও ব্রাঙ্গধর্ম প্রচারিত হইয়াছে । কোথাও 
ভক্তি, আশ, উৎসাহের প্রদীপ নির্বাণ হয় নাই। এই ভারতবর্ষীয় ত্রাঙ্ম- 
সমাজ ঈশ্বরের কীত্তি। যাহারা এই সমাক্কে গালাগালি দেন এবং আক্রমণ 
করেন, তাহারা ইহার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। অতএব বিরোধীদিগকেও 
এই সমাজের কৃতজ্ঞতা দেওয়া উচিত। পূর্বেও বলা হইয়াছে, ভারতবর্ষীয় 
ব্রাহ্মসমাজের শত্রু নাই, এই সমাজের শক্র হইতে পারে নী। শত্রুতা করিয়া 
কেহই এই সমাজের বীন্ত নষ্ট করিতে পারে না। যে ভূমির উপরে এই 
সমাজ স্থাপিত, সেই ভূমির গুণে এবং এই লমাজের বীজের গুণে এই সমাজবৃক্ষ 
অঙ্করিত হইতেছে। ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্ছসমাজের শক্র নাই, প্রত্যেকেই ইহার 
মিত্র। শক্রদের আক্রমণে এই সমাজের উন্নতি হয়, এই সমাজের সাধকগণের 
উপাসনা মিতর হয়। বিরোধীদিগের কঠোর আক্রমণে সাধকদিগের 
ঈশ্বরদর্শন উজ্জলতর হইয়াছে । গত বসর যে প্রকার ধশ্মের আন্দোলন 
দেখা গিয়াছে, এমন আর বছুকালে দেখা যায় নাই। ঈশ্বর দেখিলেন, 
অবিশ্বাস, নিরাশা, সংসারাসন্তিতে সকল শ্রেণীর লোক মারা যাইতেছে, 
এ জন্য তিনি যথাকালে এক মহান্দোলন আগ্নি জালিয়া দিলেন। হিন্দু 
মুসলমান শ্রীগ্তান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেও এখন বিশেষ আন্দোলন 
হইতেছে । এখন একটি উপদেশের বিজ্ঞাপন দিলেই, শত শত লোক 
আসিয়া তাহ! অবণ করে। কিন্তু ধঙ্দদেশ এখন লোকপংখ্য! চায় না, 
এখন দেশ এই চায় ষে, ধম্ম গঠিত হউক। খাটি অটল বিশ্বাসী ছুই 
জন দেখাও, সমস্ত ভারতবর্ধ ব্রাঙ্গবন্ম গ্রহণ করিবে । বার জনে পৃথিবী জয় 
করিয়াছে, ইহা তোমাদের মনে আছে। তোমরা পনর কুড়ি জনে কি 
একটি ক্ষুত্রদেশ ভারতবর্ষ ভয় করিতে পার না? ঘনীভূত সাধন দেখাও। 
তোমাদের শক্র নাই। যাহারা মনে করে, তোমাদের শক্রুতা করিতেছে, 
ঈশ্বরের আশীর্বাদে তাহারাও কল্যাণ করিতেছে! বিলাতের কুমারী কলেট 
অনেক দিন তোমাদের বন্ধুর কাধ্য করিয়াছেন, এখন যদি তিনি তোমাদের 
বিরুদ্ধে শত্রুর ন্যায় ব্যবহার করেন, তাহা দ্বারা তোমাদের কল্যাণ হইবে | 
তাহার প্রতি আমাদের কিছুমাত্র অনুরাগ কমে নাই। ভারতবধীয় ত্রাঙ্গ- 
সমাজের পরাক্রম ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে । জননীর গর্ভে সিংহ ছিল, 
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এখনও সিংহের সমস্ত পরাক্রম-প্রকাশ পায় নাই। সিংহরবে এখন ব্রান্ষধর্দ- 
প্রচার হইবে। গোটা পঞ্চাশ সিংহ দেশদেশাস্তরে ছুটিবে, আশা করি, 
সমুদ্রপারে যাইতে পারে । ঈশ্বরের 'এমনি কৌশল যে, ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্ম- 
সমাজের শক্রদিগের অভিশাপ আশীর্বাদে পরিণত হয়। শক্রদিগের 
আক্রমণ হইতে যুদ্ধের সময় প্রচারযাত্রার সৃষ্টি হইয়াছে ।. অতএব যেমন 
ভাই বন্ধুদিগকে প্রেমালিঞ্গন করিয়া থাক, সেইরূপ যে সকল শক্রদ্বারা 
তোমাদের এত উপকার হইল, যাহাতে তাহাদের কল্যাণ হয়, ঈশ্বরের 
নিকট এজন্য একটি প্রেমফুল ফেলিয়া দিও । দেখ, স্রেহময়ীর স্েহে, প্রথম 
হইতে এই পধ্যন্ত শত্ররা আমাদিগের গায়ে যত বাণ নিক্ষেপ করিয়াছেন, সে 
সমস্ত বাণ অলঙ্কার এবং তাহাদের অভিশাপ আশীর্বাদ হইয়াছে । ধাহারা 
ঈশ্বরের অধীন, তাহাদের কাছে কামানের গোলা সন্দেশ হইয়া যায়। আর 
দেখ, ঈশ্বরের কেমন বিশেষ করুণা, এত আন্দোলনের মধ্যেও একটি 
্রন্মভক্তও ব্রাক্মদমাজ ছাড়েন নাই। ঈশ্বর সকলের মা, ভক্ত তাহাকে 
ছাড়িতে পারেন না, ঈশ্বরকে ছাড়া ভক্তের পক্ষে সম্ভব নহে। কেহ কেহ 
সন্দেহ করিতে পারেন, ছুই এক জন বিশ্বাসী ভারতবর্ীয় ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িয়া 
গিয়াছেন। কিন্তু কাহার মনে কি আছে, কে জানে? এইটি অন্রাস্ত সত্য 
যে, একটি বিশ্বানীও যান নাই । যদি কোন বিশ্বাসী লুকাইয়া থাকেন, ঈশ্বর 
তাহার বিশ্বাপ অনুরাগ পূর্ণ করিয়া তাহাকে লইয়া আসিবেন। এই যে 
প্রচারকের৷ নিকটে আছেন ইহারাও বিশ্বাসসম্পর্কে কেহ দশ হাত, কেহ বিশ 
হাত দূরে রহিয়াছেন। 

প্ঘত রকম অবিশ্বান আছে, বংসর বৎসর তাহ। বাহির করিয়া দেওয়া 
হইতেছে। ব্রাঙ্গসমাজ ঝাড়া হইতেছে । এক্ষণে (অবিশ্বাসী, অল্পবিশ্বানী 
থাকিতে পারিবে না। ঈশ্বর নিজ্ে এসে জঞ্জাল পরিষ্ষার করিতেছেন । ঈশ্বর 
এই ভারতবধীয় ব্রাঙ্ষদমাজের বিচারপতি এবং নেতা । ইহা কেশবচন্দ্র সেনের 
্রাক্মঘমাজ নহে । ঈশ্বর তাহার বিশ্বামীদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিতেছেন । তিনি 
লোকপংখা। চাহেন না। তিনি এমন গুটি কতক লোক চাহেন, যাহার! 
রাস্তার লোকের জ্বালায় জলে, তীহার অস্তঃপুরে চলিয়৷ গিয়া জমাট সাধন 
করিবে । অতএব শবক্রদিগের আক্রমণে, যদি সাধন ঘনীভূত হয় এবং 
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বিশ্বজননীর অস্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া ঘনতর প্রেমস্থধা পান করা যায়, তবে 
চেই শরুদিগকে কি ধন্যবাদ দেওয়া উচিত নহে? এই সভাতে এই প্রস্তাব 
হইল থে, বিরোধীিগকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়।” 
মল্লিকের ঘাটে বক্তৃতা 
৮ই মাঘ (২১শে জানুয়ারী), বুধবার, মল্লিকের ঘাটে সাধারণ লোকদ্িগের 
প্রতি ন্দী ও বাঙ্গল? ভাষায় উপদেশ ও ব্রদ্ধদন্বীর্তন হয়। এ স্থলে লোকসংখ্যা! 
অনুন হই সহম্র হইয়াছিল। ভাই অমৃতলাল বন্থ হিন্দীতে এবং দ্ীননাথ 
মজুমদা । বা্গলাতে বন্তৃত্তা করেন। ইহাদের বক্তৃতান্তে, লোকদিগের নিতাস্ত 
উৎসাহ ও অশ্থরোধে, কেশবচন্ত্র কিছু বলেন। লোকের উৎপাহধ্বনিতে স্থানটি 
একাস্ত পূর্ণ হইয়াছিল। তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত সার 
ধর্মতত্ব হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল:__“দেশীয় বন্ধুগণ, আমার কোন 
কথা বলিতে অভিলাষ ছিল না; কিন্ত যখন সকলে এখনও দাড়াইয়৷ রহিলেন, 
বন্ধুগণের অন্থরোধে এই দাসের রসনা ছুই চারিটি কথা বলিবে। আমি 
সমস্ত হবদয়মনের বলের সহিত বলিতেছি, ভারতবর্ষে ধাহারা নিদ্রিত ছিলেন, 
তাহারা জাগ্রৎ হইবেন । সৌভাগ্য তাহাদের, যাহারা এই সময়ে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন। এমন অপূর্ব ঘটন| সকল অনেক শতাব্দী দেখে নাই। ঈশ্বর 
এখন জাগাইয়া দিতেছেন। এই বঙ্গদেশ আবার ধাম্মিক হইবে । এই 
দেশের কপাল ফিরিয়াছে। প্রাতঃকাল হইবামাত্র যেমন কুধ্য 
প্রকাশ হয়, তেমনি ভারতের মৌভাগা-প্রাতঃকালের স্্য উদ্দিত হইয়াছে। 
এত দিন মীমাংসা ছিল না। ধন্মের নামে অনেক রক্তপাত হইয়াছে। 
ঈশ্বর বলিলেন, এবার কুশল-শান্তিবিস্তার হউক! ঈশ্বর বসলেন, এস 
পুরাণ, বেদ, বেদান্ত, এন দেশ দেশান্তুরের ইহলোক পরলোকের ঘত সাধুপুরুষ, 
এস। পৃথিবী থর থর করিয়া কাপিতে লাগিল। ভয়ানক বানের শব 
উঠিল । বেদ জাগে কেন? যাজ্ঞবন্কয প্রভৃতি জাগিয়া উঠেন কেন? বঙ্গদেশে 
কি হইতেছে? ঈশ্বরের আহ্বানধ্বনি আসিতেছে। ভেড়া একদিকে, 
বাঘ অর দিকে। হিন্দুর ভিতরে বৈষ্ণব শান্তের কত কলহ! গরিব ধনীকে 
মানে না, বৈষ্ণব শান্তকে ক্ষমা করিতে পারে না। সংসারী লোকের 
দহুবাল সন্যাণীর পক্ষে বিষব, আবার গৃহস্থ সন্্যানীকে মানে না। ভালে 
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ভালে বিবাদ । কি ভয়ানক ব্যাপার! এ সকল বিবার মীমাংসা করিয়া, 
পৃথিবীতে সফল ধর্শকে এক করা চাই। জলে .তেলে এরমশিবে। গাড়ী 
ঘোড়া এক দিকে, যোগ আর এক দ্রিকে। যোগবলে সমস্ত সোণাকে ঈশ্বরের 
মোণা করিতে হইবে। 

“মাটা হ'ল মোণা, অট্টালিকা .হস্ল সোণা। যোগবলে যোগম্পর্শে সমস্ত . 
ংনার সোণা হইল। সে..পৃগিবী আর দেখি না। ঈশ্বরের চরণম্পর্শমণি- 
স্পর্শে নমন্ত সোণা হইল“ সংসারক্রঙ্গলে বাঘভন্থুককে ভয় নাই। ঞ্রুব 
জঙ্গলকে ভয় করে না। ছাদের উপর পাচ মিনিট বসিয়া, 'পল্পপলাশলোচন হরি, 
দেখা দাও” বলিয়া প্রার্থনা কর। ; “এখনও গ্রুব ডাকৃছে, সংসারের ভিতরে 
থেকেও আমাকে ম। ঝুলে -ডাকৃছে', এই বলিয়া ঈশ্বর বঞিবেন, অপূর্বব লীলা 
এখানে দেখাতে হ'বে। হরি বলেন, 'যে সংসারের কিছু চায়, না, যে আমার 
ভন্ড হয়, তাকে একবার রাজা করিব, আবার ছেঁড়। কাপড় পরাব।” হরির 
লীলা কে জানে.; কাজি জন্ককে তিনি নংসারে বৈকু দেখাইলেন। এ 
সকল আশ্ধ্যলীলা,দেখাতে হরি এসেছেন । জলস্ত লৌহের উপরে কামারের 
ঘা পড়িলে যেমন শক্ু লোহ$ও গলে-যায়, তেমনি পাপের উপরে ঘা পড়িলে 
পাষাণ-মন্ও-গপিয়া বায়। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিতে প্রাণকে বৈরাগা কর, 
দেখিবে, কালপেড়ে। ধুতিও গেরুয়া হইয়া যাইবে। এবার বঙ্গদেশ দেখ্বে, এই 
কয়জন. ক্ষেপিয়াছেএ . রাস্তার রাস্তায় বাড়ী বাড়ী হরির নিশান উড়িবে। হরি 
যখন সহায়, ভয়. কি চন্দ্র, ঈথরের হব্তরচিত চন্্র, তুমি বলিয়া দাও, 
দায়ালচন্্র 'কত বড় চন্ত্র।.. সেই প্রেমচন্ত্রকে বঙ্গদেশ ভারতবর্ষ ভজ |” 

»মবঙ্গলবাড়ীর প্রতিষ্ঠা 

ও মাঘ (২২শে জানুয়ারী ), বৃহস্পতিবার, মঙ্গলবাড়ীর প্রতিষ্ঠা । কমল- 
কুটারে নিয়মিত উপাপনান্তে, ত্রাহ্মগণ নন্বীর্তন করিতে করিতে উপাসনাগৃহ 
হইতে বাহির হইয়!, কমলকুটারস্থ পুক্করিণীর অপর পারে বৈরাগাসাধনকুটিরের 
নিকট এবং তথা হইতে মঙ্গলবাড়ীতে গমন করেন । সেখানে সন্থীর্তনান্তে 
কেশবচন্্ মক্জলবাটাগৃহের সম্ুখস্থ বারাগার জানৃপরি উপবিষ্ট হইয়া এইকপ 
প্রার্থনা করেন £-“হে ন্নেহময়ী গনী, তোমার হস্তরচিত এই মঙ্গলবাড়ী। 
ইহার ইটগুলি আমার হৃদয়ে তোমার অপূর্ব স্মেহের পরিচর দিতেছে । 


১৯৩ 


১৫৩০ আচাধ্য কেশবচন্দ্র 


আমি এই মাটা গ্রহণ করিতেছি, আর আমার শরীর শুদ্ধ হইতেছে । চক্ষে 
দেখিলাম, হরি, যাহারা তোমাকে প্রাণ মন অর্পণ করিল, তুমি স্বর্গ হইতে 
অবতীর্ণ হইয়া তাহাদিগকে বাড়ী করিয়া দিলে। তুষি যে বলিয়াছ, যুগে খুগে 
যাহারা সর্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া আমার চরণে মাথা রাখে, তাহাদের সকল অভাব 
আমি মোচন করি; এই যুগে ত তুমি তাহা প্রাণ করিয়া দিলে। এই বাড়ী- 
গুলি ছায়া নহে। ইহা তোমার কীত্তি। ব্রক্ম একজন আছেন, সকলে জানে ; 
কিন্ত ব্রদ্ধ আদিয়া দুঃখী ছুঃখিনীর আশ্রযস্থান নিশ্মাণ করেন, ইহা সকলে জানে 
না। ফ্রবলোকনির্মাণ হইল। সামান্য স্থান ইহা নহে। এ মার হাতের 
জিনিষ। এ বাড়ী যে ছোবে, সে পবিভ্র হবে। প্রচারকবন্থুদিগকে তুমি 
সমাদর করিতেছ। যাহাতে তাহাদের হরিভক্তি বৃদ্ধি পায়, তুমি এই 
আশীর্ববাদ কর। অবিশ্বানীদের চক্ষু প্রশ্ফুটিত কর। কাল্কের জন্য ভাবছে না 
যাহারা, তুমি তাহাদের জন্য ভাব। আমরা সকলে ভক্তির সহিত, আশার 
সহিত বার বার তোমাকে প্রণাম করি” অগ্য রজনীতে প্রচারকগণ স্বহস্তে 
রন্ধনাদি করিয়া, ত্রাহ্গবন্ধুদিগকে ভোজন করাইয়া সেবাব্রতপ্রতিপালন করেন। 
ত্রাঙ্মিকাগণের উৎসব-_'দংসারে স্বর্গভোগ' উপদেশ 

১০ই মাঘ (২৩শে জানুয়ারী ), শুক্রবার, ব্রাক্ষিকাগণের উৎসব: প্রায় 
এক শত মহিলা উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন। আমরা কেশবচন্দ্রের উপদেশের 
কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :__ “যদি অবিশ্বাস কর, হে বঙ্গবাসিনী 
্রঙ্ধকথ্য।, তাহ! হইলে ভাল কিছু দেখিতে পাইবে না। আর যদ্দি বিশ্বাস কর, 
তাহা হইলে এমন সকল ব্যাপার দেখিতে পাইবে, যাহা কখন দেখ নাই, এবং 
কখন যে দেখিতে পাইবে, তাহা স্বপ্নেও ভাব নাই। ছুঃখিনী সে, যে এখনও এ 
সকল ব্যাপার ন! দেখিয়া সংসারে বিয়া কেবল টাকা গণিতেছে। সেও ছুঃখিনী, 
যে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছে, কিন্ত ব্রাঙ্গমাজের ভিতরেও কেবল সংসার 
সংসার বলিয়া আপনাকে বিষরকশ্মে মত্ত রাখিতেছে। ব্রাক্গিকা হইয়! যাহার 
সংসারাসক্ভি ঘুচিল না, সে ছুঃখিনী | ছুঃখিনী কে? যেন্বর্গের কাছে আছে, অথচ 
স্বর্গে শ্রবেশ করিতে পারে না। যে জানে, মা বাচিয়া আছেন, অথচ মাকে 
দেখিতে পায় না, দে অত্যন্ত দুঃখিনী। যে, মা বাচিয়া আছেন কি না, সংবাদ পান 
নাই, সে তেমন ছুঃখিনী নহে । বঙ্গদেশের ব্রন্ধকন্যা, তুমি কি মনে কর যে তুমি 
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সকলই জানিয়াছ? এখনও স্বর্গের নরনারীদের সঙ্গে তোমাদের আল"'প 
করা হইল না1-...৮যেখানে প্রাচীন কালে আধ্যকন্তাগণ, মৈত্রেরী, গংগ, 
সাবিত্রী, সীতাদেবী প্রভৃতি বশিষা সংপ্রস্গ করিতেছেন, সেই স্থান কেমন 
স্থখের স্থান! সেই সুখধামে প্রবেশ করিতে না পারিলে, তোমাদের হুংখ 
যাইবে না। এখনও তোমর। ছুঃখিনী, কেন না ভোমরা সেই দেবকন্যাদিগের 
সঙ্গে তোমাদের স্থুর মিলাইতে পার নাই। যখন সেই ব্রঙ্গকন্যাদিগের 
কোমল হৃদয় হইতে মধুর ব্র্ধস্তব উহ্ঠিতে থাকে, তখন বর্গের জননী নিজ্জে 
সেই কন্তাদদিগকে তাহার ক্রোড়ে লইয়া, তাহাদের মুখে অম্বত ঢালিয়া দেন! নেই 
উপরের ঘরে প্রবেশ করিতে.না পারিলে, তোমাদিগের ছুঃখ ঘুচিবে ন11--:.-* 
মৃত্যুর পরে সতী সাধবী সকল বৈকুঠে যায়, এই কথা তোমরা নকলে শুনিয়া; 
কিন্তু এই পৃথিবীতেই সশরীরে স্বর্গভোগ করা যার, ইহ। বুঝি তোমর! দান না। 
মৃত্যুর গরে আমরা যে ন্বর্গভোগ করিব, আমি আক নেই স্বর্মের কথা বলিতেছি 
না; কিন্তু এই ঘরে এখনই আমরা যে শ্বর্গের মধ্যে রহিয়াছি, তাহারই কথা 
বলিতেছি। আমাদের প্রতিবনের আত্মার ভিন্তরে যে যথার্থ উপাপনা ঘর 
আছে, তাহার ছাদের উপর পরলোকবানিনী পাধ্বী ভগিনীগণ মধুর বীবী যন্ত্রে 
ঈশ্বরের গুণগান করিতেছেন ।-....মৃত্যুর পরে স্বর্গে যাইবে, এই আশ] করিয়া, 
ইহলোকে বর্তমান স্বর্গ অবহেলা করিও না। ভবিস্ততের প্রতীক্ষা করিয়া, 
বর্তমান পরিত্যাগ করিও ন!। ন্বর্গভোগ করিতে আর বিলম্ব করিওন|। 
আজ সংসারকার্ষ্যে ব্যস্ত, কাল স্বর্গে যাইব, আর এরূপ বলিও না1। যখনই 
স্বর্গের শব শুনিবে, তখনই স্বর্গে যাইবে! ভবিষ্ততে শুভক্ষণ আগিবে বলিয়া, 
বিলগ্চ করিও না। যেখানে পাপ ছুঃখ অশান্তি নাই, দেখানে যাইতে কেন 
বিলগ্ধ করিবে !-"'তোমাদের প্রতিজনের বুকের ভিতর প্রেমদ্ার আছে, সেই 
দ্বার খুছিলে একটি কুটার দেখিতে পাইবে, সেখানে ঈশ্বর নিত্যকালের জন্ 
আপনার ্বর্গধাম খুলিয়া রাখিয়াছেন। সেই কুটিরমধ্ে গিয়। জগদীশ্বরীকে 
বলিবে, মা, আমি কি ন্বর্গে স্থান পাইব না? যে একবার বলে, আমি 
ঈশ্বরকে চাই, দে ঈশ্বরকে পার। তোমরা যদি বল, আমর! পৃথিবীতে 
থাকির না, আমরা আমাদের প্রাণের স্বর্গীয়! ভগ্ীদের সঙ্গে থাকিব, তাহা! 
হইলে নিশ্চয়ই তোমরা স্বর্গের অধিকারিণী হইবে ।......তোমরা কি গ্রুর 


১৫৩২ -: আচার্য কেশবচন্দ্ 


প্রহনাদকে দেখিয়া বলিবে না, “ওরে ঞ্রুব, ওরে প্রহলীদ, তোরা বালকমত্তি, 
নিতাস্ত শিশু তোর, তোরা আমাদের কোলে আয়।-.*-.ভক্তির অবতার 
তোরা ।* কোন ভক্ত মরেন নাই। স্বর্গের ছেলে মেয়েরা মার কাছে বসে 
আছেন। তাহাদের যদি “বাছা, বলে আদর করিতে পার, তরিয়া যাইবে। 
নিরাকার মাকে ডাকিলে, নিরাকার ভাই ভগ্নীকেও পাওয়া যায়। এক হরির 
বাড়ীতে গিয়া সমস্ত স্বর্গ প্রা্চ হইলাম।” 
আধ্যনারীসম।জের অধিবেশন-_আদর্শ চরিত্র বিষয়ে উপদেশ 

সন্ধ্যার পর ( ১০ই মাঘ, ২৩শে জানুয়ারী ), কমলকুটারে আধ্যনারীসমাজের 
অধিবেশন হয়। সঙ্গীত ও প্রার্থনাস্তে কেশবচন্দ্র যে উপদেশ দেন, তাহার 
সার এই ₹--“আধ্যনারীসমাজের সভ্যগণ, তোমাদের জীবন এরূপ হওয়া চাই 
যে, দেখিলেই যেন তোমাদিগের প্রতি লোকের শ্রদ্ধার উদয় হয়। তোমাদিগের 
চরিত্র নারীচরিত্রের আদর্শ হইবে, তোমর! ধণ্মালঙ্কারে ভূষিত হইবে, (প্রেম-পুণ্য- 
বিনয়ের জীবন ধারণ করিবে । সীতা, সাবিত্রী, গার্গা, মৈত্রেমী প্রভৃতি ভারতের 
পুণাবতী নারীগণের জীবনের উচ্চ দৃষ্টাস্ত তোমাদের অন্থকরণীয়। তোমরা 

ংসারে থাকিয়া! যোগ ভক্তির সাধনা কর, পরম জননীকে ভক্তির সহিত পুজা 
করিয়! ধন্য হও, সংসারে ও জীবনের সমুদার ঘটনায় তাহার প্রেম দর্শন কর। 
ইহলোক-পরলো কবাসী সাধুদিগকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিবে। ছুখীদিগের প্রতি 
দয়া করিতে শিক্ষা কর। এখন হইতে তোমরা জীবনের দায়িত্ব বুঝিয়া লও । 
আপনাদিগের ভার আপনারা লও | নিঞ্জন সাধনার জন্য স্থান নিদ্দিষ্ট কর, 
নির্জনে সজনে ব্রদ্গপূজা কর, সদ্গ্রন্থপাঠ ও সংনঙ্গ করিয়া স্থৃবী ও শুদ্ধচরিতর। 
হও।” উপদেশান্তে ফাদার লাফে। বৈদ্যুতিক প্রদর্শন করিয়া, তদ্দিষয় বুঝাইরা! ' 
দিলেন। এ দ্রিন ব্রাদ্ষিকাগণের নিরতিশয় আনন্দ ও উত্দাহ হইয়াছিল। 
'জিলাভিষেক' বিষয়ে উপদেশ 

১১ই মাঘ (২৪শে জাশ্রুয়ারী), শনিবার প্রাতঃকালে, ব্রক্ষমন্দিরে উপাসন! ও 
জলাভিষেকবিষয়ে উপদেশ (১৮০১ শকের ১ল] চৈত্রের ধর্শতত্বে ্রষ্টব্য) হয় | এই 
উপদেশের শেষাংশমাত্র আমরা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি ₹তরন্ধমন্দিরের - 
আকাশ একটি প্রকাণ্ড সমুদ্র ॥ উৎসবের সময় এই মন্দিরের করুণাসিন্ধু দেবতা” 
প্রচুর পরিমীণে জলসেক করিবেন। হে ব্রাঙ্গ, হৃদয়কে অভিষিক্ত না! করিয়া, 
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বরহ্মমন্দিরে আসিও না। ঈশ্বরের ব্যাপ্থিজলে আগে ন্ান কর। সেই ব্যাপ্তি- 
বারি শরীরে প্রণালীর ভিতর দিয়া রক্তরূপে প্রবাহিত হইতেছে । এই জীবস্ত 
বিশ্বাসের অভিষেক প্রাণপ্রদ। একবার এই ঈশ্বরের সত্তাতে, এই বিশ্বাসের 
গঙগাতে অবগাহন কর। তুমি যখন কাঁল প্রত্যুষে এখনে আসিবে, সর্বাজজে 
এই ব্রন্জজলে আর্হইয়। আপিবে। ঈশ্বরেতে অবগাহন করিলে, ঈশ্বর প্রাণের 
ভিতরে প্রবেশ করেন। যথার্থ অন্তরের সহিত, পরীক্ষ। করিয়া দেখিবে, ব্রন্ধ 
প্রাণের ভিতরে প্রবেশ করিগ়াছেন কি না? কেমন, প্রাণ! ব্রক্মব্যাপ্তিজল তোমার. 
ভিতর প্রবেশ করিয়াছে কি £ বুকে হাত দিয়া দেখিবে, যদি যথার্থ ব্রহ্ববিশ্বাী 
হও, দেখিবে, ত্রদ্মজলাভিষেকে তোমার সেই সন্তপ্ত ক্ষ আর নাই। যেমন 
শরীর জলে প্রবিষ্ট হয়, জলও শরীরে প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ যেমন জীবাত্মা নৃতন 
বন্প পরিধান করিয়া পরমাত্মাতে প্রবেশ করে, পরমাত্মাও প্রাণরূপে, জ্ঞানরূপে, 
ভক্তিশাস্তিরূপে জীবের হৃদয়ে প্রবেশ করেন। আগে অভিষিক্ত, পরে ব্রহ্ধদর্শন' 
ও ব্রহ্মপহবাসের সখ পাইয়া! কৃতার্থ হইবে |” 
“উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রহ্ম দর্শন” বিষয়ে ব্জ্ৃতা 

অপরাহ্ণে (১১ই মাঘ, ২৪শে জানুয়ারী ), টাউনহলে “উনবিংশ শতাববীতে- 
্হ্মদর্শন” এই বিষয়ে কেশবচন্দ্রের ইংরেজীতে বক্তৃতা । ছুই সহস্রাধিক শ্রোতা! 
উপস্থিত। ব্রদ্ধদর্শনের গুঢ় তত্ব বলিতে গিয়া” তিনি এইরূপ কথায় ও প্রার্থনায় 
বক্তৃতা আরম্ত করেন__“আমি অগ্য এখানে ব্রহ্মদর্শনের নিগুঢ বিষয় বলিতে 
উপস্থিত হইয়াছি। এই বাহ্ান্ডগ্কর এবং জড়বাদের সময়ে জীবস্ত জগতের ঈশ্বরকে : 
দর্শন কর! সম্ভব কি না, এইট প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার অভিপ্রায় হে ঈশ্বর, হে 
কালপরম্পরার আলোক, হে নিত্যকালের জ্ঞান, যখন আমি এই গুঢ বহস্ত উদ্ভেদ: 
করিব, তখন তুমি আমার ভ্বদয়কে আলোকিত ও আত্মাকে বলিষ্ঠ কর, ধেন, 
আমি তোমার সতোর সাক্ষী হইতে পারি, অবসন্ন হইয়া না পড়ি” ঈশ্বর- 
দর্শন ও বিজ্ঞান এ উভরের মধ্যে যে কোন বিরোধ নাই, ইহা প্রদর্শন করিতে 
গিয়া তিনি বলেন, “উনবিংশ শতাবীতে ঈশ্বরদর্শন এবং বিজ্ঞান এ দুইয়ের” 
মধ্যে কোন বিসংবাঁদ নাই। বর্তমান কালের বিজ্ঞানবিদ্গণ একত্ব ভালবাসেন।- 
'"বৎসর বৎসরে আপনারা দেখিতে পাইতেছেন, বিষিশ্র অবিশিশ্রে, বহুত্ব. 
একত্ে পরিণত হইতেছে, প্রকৃতিস্থ “বল' (০:০০) সমুদায়ের সংখ্যা দিন দিন: 
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ন্যুন করা হইতেছে এবং সমুদায় “বলকে” একটি “বলে” পরিণত করিবার জন্ত 
প্রবল অভিলাষ উপস্থিত হইয়াছে । তাহারা বলেন, কি মহ্ষ্যমন, কি বাহ্‌- 
জগৎ, সর্বত্র একটি বল আছে, সনুদায় প্রক্কৃতি যাহার অধীন। এই আদিম 
বল জড় ব। চেতন, এ সম্বন্ধে একালের বড় বড় লোকেরা অন্ধকারে আছেন। 
অবশ্য ঈড়বাদিগণ ইহাকে জড় বলরূপে স্থির করিতে ব্যগ্র; এমন কি, কেহ 
সমুদায়কে বৈছাতিক বলে পরিণত করেন। এ বল যাহ! হউক, তাহা হউক, 
সমগ্রবালর একত্বে সকলে একমত, এই বিষয়টি লইয়া আমাদের বিচার । এই 
এক আদিম মূল-বল হইতে, যাহাই কেন ইহার নাম হউক না, সমুদায় হৃষ্টির 
জীবনীশক্কি ও ক্রিয়াশীলতা প্রবাহিত হইতেছে । বিশ্বের পরিধি বিতৃত, 
কিন্তু একটিমাত্র ইহার মধাবিস্ু। এই একটি কি? এই একটি বলকি, 
যাহাতে মন ও জড়ের মূল নিদিষ্ট হয়, যাহা বিজ্ঞানবিদ্গণের চিরকালের 
আশা এবং অভিলাষকে পূর্ন করিবে? এই গৃহের প্রাচীরে, ত্স্তে, সমবেত 
নরনারীতে, পৃথিবীতে এবং উপরিস্থ আকাশে, আলোকে এৰং বাযুতে, সমুদ্র 
এবং মহাসমুদ্দে, শিলোচ্চয়ে এবং পর্বতে, বাহ জগতে ও অন্তজগতে, 
ইতিহাস এবং জীবনবৃত্বান্তে কি যেই এক বল, যাহ। সকলেতে অগ্থপ্রবিষ্ 
হুইয়। রাইয়াছে, সকলকে পরিচালিত করিতেছে এবং উভয় মন ও জড়কে 
জীবনীশক্তি ও ক্রিয়াশীলত্ব অর্পণ করিতেছে? জগতে জড় ও চিস্তার 
পরিচালনের মূলে কি অবস্থিতি করিতেছে? একি বৈদ্যুতিক বল? তাই 
হউক। বৈছ্যাতিক বসই কি এতগুনি বব, এতগুলি বিবিধ আকারের বস্ত ও 
জীবক্জস্তকে ধারণ করিয়া রহিগ্নাছে? একটি বল অবশ্য সকলের নিয়ে, সকলের 
গভীরতম স্থানে অবস্থিতি করিতেছে ঃ এমন কি, সে বৈছ্যতিক বলের 
নিগ্বে অবশ্থিতি করিয়া উহা তাহাকে বলপ্রদান করিতেছে । কি 
নেই গৃঢ় বল, যাহ। আলোকের আলোক, বৈছ্যাতিক বলের প্রাণ, প্ররুতিস্থ 
সমুদয় হাত অজ্ঞাত বলসমুদায়কে পোষণ করে, উদ্যমশীল করে? এই গুঢ় 
অব্যক্ত আদিম বলকে আবি অনংশগ্িতরূপে ঈগ্বরবল বলি। একটি জ্ঞানময় 
ইচ্ছাশক্তি সমুদায় রহস্য উদঘাটন করে, এবং চিরদিনের অভিলধিত সমাধান 
আনিয়া উপস্থিত করে” সর্ধত্র এই ঈশ্বরবল প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি বলিতেছেন, 
"এক হ্বগীর হস্ত সমদার বস্তকে ধারণ করিরা রহিয়াছে। নিয়স্থ পৃথিবী, 
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উপরিস্থ আকাশে দেখ, দেবামি প্রজলিত। দেখ, চতুদ্দিকে অগধ্িস্ফ.লিল, 
ঈশ্বরের সংস্পর্শে কত ক্ষুদ্র শক্তি আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে। সমূদবায় প্রকৃতি 
অগ্রিময় হইয়াছে । : সেই স্বর্গীয় অগ্নি প্রত্যেক স্থানে কিরণ বিস্তার করিতেছে, 
ঈশ্বরবল জগতের বিবিধ বলের মধ্য দিয়া কাধ্য করিতেছে। স্থষ্টির প্রত্যেক 
জীবস্তবলমধ্যে এই সর্ধগত অন্ুপ্রবিষ্ট বলকে দৃরচমুষ্টিতে ধারণ কর। অহে! 
আমার দক্ষিণ হন্ত! আমি তোমাতে নাড়ীর গতি অন্থভব করিতেছি । : কি 
গুঢ রহস্ত! তোমার শিরায় গুপ্তভাবে কি অবস্থিতি করিতেছে? এ কি মৃত 
জড়শক্তি, এবং তদ্বাতীত আর কিছু নয়? আমি তোমার ভিতরে ঈশ্বর 
হইতে প্রস্থত জীবন্ত বল অনুভব করিতেছি, যে বলে সমুদায় রক্ষিত এবং 
বিধৃত রহিয়াছে । এইখানে সেই বল আমি অনুভব করিতেছি, দেখিতেছি 
এবং আমি উহাকে বাস্তবিক ঘটনা, অপরিহার্ধ্য তত্ব বলিয়া গ্রহণ করি।” 
এই ঈশ্বরবলের সহিত পুত্ররূপী অধ্যাত্মববল সকল ঘে চিরসংযুক্ত, তাহা তিনি 
এইরূপে প্রকাশ করিয়াছেন_-“দেই মহান্‌ পরমাত্মার দিংহাসনের চতুদ্দিকে 
ক্ষুদ্র ্ষুত্র দিংহাসনে তাহারা বপিয়া আছেন, ধাহার মহিম। তাহাদিগেতে এবং 
যাহার মহিমাতে তাহারা বাস করেন । আহ! ধন্য শরীরবিষুক্ত আত্মার 
সমাজ! কেমন তাহারা মধ্যগত স্থধ্যের আলোকে আলোকিত এবং তাহার 
মহিম। প্রতিফলিত করিতেছেন। স্বর্গীয় অধ্যাত্মবলসকল মহান্‌ আত্মা কর্তৃক 
অন্ুপ্রাণিত। কেহ পৃথক বাস করেন না, কেহ ঈশ্বর হইতে পৃথক বান করিতে 
পারেন না। তাহাতেই তাহার জীবিত, তাহাতেই তাহার! গতিবিশিষ্ট, 
তাহাতেই তাহারা অবস্থিত। পিতাকে ছাড়িয়া পুত্রের জীবন নাই। যেখন 
এখানে পাথিব এবং জড় বল সকল, তেমনি উর্ধে সমূদায় স্বর্গীয় নৈতিক বল 
সকল--ধাহাদিগকে আমর! অলোকমামান্য পুরুষ বলি--তীহারা সেই আদিম 
নৈতিক বলে জীবন প্রাপ্ত ।” শয়ন, জাগরণ, অশন, পান, পচন, পোষণ, 
বারণ, বোধন, এই সকলের মধ্যে নিত্যবর্ধদর্শন প্রদর্শনপূর্বক, সেই দিন 
আসিতেছে, যে দিন সকলেই ঈশ্বর ও স্বর্গগত মহাপুরুষগণকে দেখিবেন, এই 
আশা দিয়া কেশবচন্ত্র বন্তৃতা শেষ করেন। 
ব্রন্মোত্মব--'নবশিশুর জন্ম' ঘোষণ! 
১২ই মাঘ (২৫শে জানুয়ারী), রবিবার, ব্রহ্মোৎসব। ধর্মতত্ব লিখিয়াছেন :-_ 
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*ত্রঙ্ধমন্দিরের বেদী-সপ্সিহিতস্থান বৃক্ষরাজিতে পরিশোভিত হইয়া, শান্তরস- 
প্রধান তপোবনের অপূর্ব শ্রী প্রকাশ করিতে লাগিল। তপনোদমের সঙ্গে সঙ্গ 
সমগ্র গৃহ লঙ্গীত লহরীতে পূর্ন হইল। আচাধ্য স্বীয় প্রশান্ত গম্ভীর 
মুদ্তিতে বেদীর শোভাবৃদ্ধি করিগনা উপবিষ্ট হইলেন। তত্ক্ৃত উদ্বোধনে 
সকলের মন উদ্বুদ্ধ .হইল। আরাধনা ধ্যান ধারণাতে সকলের মন স্বগায় 
দ্বেবগণের সহবাণ-লাভের উপযুক্ত হইল। মানবগণমধ্যে দেবগণ অবতীর্ণ 
হইলেন। ধিনি হে আশীর্ববাদ-পুষ্প লইয়া স্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়াছিলেন, 
তাহা হস্তে লই নবজাত ব্রাহ্মপমাজ-তনয়ের মন্তকে বর্ষণ করিতে প্রস্তুত 
হইলেন। আচার্য্যের মুখ হইতে নবশিশুর জন্মসংবাদ ঘোষিত হইল । দেবগণ 
অদৃশ্ত দিবা পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন । সকল দিক প্রসন্ন হইল, নির্মল 
স্থশীতল ন্গন্ধ অন্থকুল বায়ু বহিতে লাগিল. নবজাত শিশুর সিংহগন্ভীর 
ধ্বনি সকলের হৃদয় ভেদ করিল, চৃতুর্দিকে, উইদাহের লহরী উঠিল। এবার 
কন্দনের ধ্বনি নাই, সকলের হৃদয় আনন্দে উদ্ছুদিত.1,. এমন জন্মদিনে কে 
চক্ষুর জল ফেলে? দেবগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া লম্মোখ্সব করিতে পারে, 
এমন মৌভাগ। কি সকলের ভাগো ঘটে? অদ্য দেবগণের সম্মিলন কেন? 
অনেক দিন যাহা হয় নাই, অদ্য; আজ. ধরাধামে, তাহ। কেন হইল? আজ 
খাহার জন্ম, তিনি যে ধর্মরাজ্জোর সকল বিবাদের মীমাংসা করিলেন পরস্পরের 
নিকট ঘ্বণিত সম্প্রদায় সক:লর .মহাপুরুষগণ পরম্পর স্বন্ধধারণু কবিয়! দণ্ডায়- 
মান, ইহ। দেখাইয়া দিলেন । ধশ্মরাজাসহ্ন্ধে, পৃথিবীসন্বন্ধে উহা! অতি শুভ- 
সংবাদ। নান্তিক অবিশ্বাসিগণ যে ছল ধরির। ধর্দযাক্রের বক্ষে বিষাক্ত বাণ 
নিক্ষেপ করিতেছিল, এতদিনে তাহা তিরোহিত হইল ।” অদ্যকার উপদেশের 
কোন, কোন অংশ আমরা উদ্ধৃত করিপ্া দিতেছি । 

না “ৃহস্থর ঘরে আজ আনন্দধ্বনি কিপের জগ্ত? আজতুরী ভেরী বাদ্য 
বাজিতেছে কিসের জন্য? দেশ দেশাস্তর হইতে লোক সকল আপিয়াঙ্ছেন 
কিমের জন্ত ? কুলকামিনীরা ব্যস্ত কিনের জন্য? যুবা বুদ্ধ বালক সকলেই 
আন্ত আনন্দিত কেন? অন্যকার দ্দিন এত আনন্দের দিন হইল কেন? 
পৃথিবী বজদেশকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, আজ তুমি নৃতন কাপড় পরিয়াছ কেন? 
বঙ্গদেশ পৃথিবীকে বলিতে লাগিলেন, 'পৃথিবি, শুন, পঞ্চাশবংসর ব্রাহ্মমমাজগর্ডে 
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ধর্মের শিগু গঠিত হইতেছিল, বহুকালের গ্রসব-যস্ার পর...এক সর্বাঙ্গ- 
সুন্দর শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছে । সেই শিশুর ভিতরে যোগ, ধান, 
বৈরাগা, প্রেম, ভ্জি সমূদায়, গুণ সঙ্গিবিষ্ রহিষাছে। সেই শিশুর অন্তরে 
বেদ বেদাত্ত পুরাণ তন্ত্র বাইবেল কোরাণ সমুদায় রহিয্াছে। শিশুর মুখের 
ভিতরে সরম্বতীর মুখ লুক্াছিত রহিয়াছে। যোগী ধধির! যেমন পর্বত 
কাপনে যোগনাধন করেন, শিশু তেমনই জননীর গর্তে থাকিয়া সকল বিদ্যা 
শিখিয়াছেন। শ্থয়ং ঈশ্বর, হবয়ং-জ্ঞানপ্রদায়িনী নিরাকার! সরম্থতী শিশুর জিহব! 
অধিকার করিয়া বপিয়। আছেন। শিশুর কিছুমাত্র ভয় ভাবনা নাই। কি 
খাইব, কি পরি, তিনি এ সকল নীচ ভাবনা ভাবেন ন। নিরাকারা লঙ্্ী 
সমস্ত ধন ধান্য লইয়া, তাহার ঘরে বপিয়া আছেন। লক্দ্মীর সংসারে তাহার 
বাস। পূর্ণলক্ষমী পূর্ণাকারে তাহার হৃদয়ের ভিতরে অন্ুপ্রবি্ট। তাহার 
বৈরাগ্য তাহা সখের সংসার | ...-.ঈা, মুষা, প্রীচৈতন্ত, নানক, কবীর, 
শাঁক/মুনি, মোহম্মদ প্রভৃতি আপন আপন শিষ্তুদিগকে সঙ্গে লইয়া, প্রশুর 
অভ্যর্থনা করিতে আসিলেন। তাহাদের একটি ভাই জন্মিয়াছে শুনিয়া, 
তাহাদের কত আহলাদ ।......স্বর্গের কুলকাখিনীরা, ধাহারা প্রেমপুণ্যে পরম! 
স্ব্দরী, ধাহার! আমাদের স্বর্গের মা, ধাহাদিগকে স্মরণ করিলে আমাদিগের 
প্রা পবিত্র হয়, এই প্রিয়দর্শন শিশুকে “বাছা” বলিরা আদর করিতেছেন |. 
যাহারা স্বর্গের দেবদেবীদিগের কোলে এই শিশুকে দেখিতে পাও নাই, 
অস্তঃপুরে যাও। স্বর্গ পৃথিবীতে অবতীর্ণ, চক্ষে গিয়া দেখ । আমরা থে কয়জন 
এই স্বর্গ দেখিলাম, ধন্য হইলাম । আজ মেয়ে পুরুষ ধাহা'র! এসেছেন, সকলকে 
ভিতরে যাইতে হইবে। বন্ধুগণ, সকলে আপন আপন প্রাণের নিগৃঢ় স্থানে 
মনকে প্রেরণ কর। সেখানে স্বীয় যোগী, ঝষি, সাধু ভক্তগণ, সাধবী খবি- 
কন্তাকে দেখিতে পাইবে । যোগবলে দেখ, বূপলাবণ্যময় স্বর্গ । মহাদেব মধ্যস্থলে 
বপিয়া আছেন, আর এই শিশু তাহার সমস্ত সাধু ভক্ত সম্তানগুনিকে আলিঙ্গন 
করিতেছেন। ছোট শিশু হিন্দস্থানের তেত্রিণ কোটি দেবতাকে আপনার 
হৃদয়ে স্থান দিয়াছেন। পৃথিবীতে যত ভাবের অবতার হইয়াছে, শিশু 
নক্লকে আপনার ভিতরে এক করিয়া লইয়াছেন। শিশু জমিবামাক্ত্র অল্প- 
ক্ষণের মধ্যে সকলের পদতলে পড়িয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন। শিশু বলিলেন, 
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প্রণাম মহাদেব, প্রণাম দেবতাগণ1-.-.-দেরধি, যোগবি, রাজধে, মহত 
শকলেই হৃদয় খুলিয়া শিশুকে আপন আপন ঘোগবল ভক্তিবল প্রভৃতি স্বর্গের 
ধন দিলেন ।.----*মৈত্রেসী, গাগা, সীতা সাবিত্রী প্রতিজনে শিশুকে আশীর্বাদ 
করা বলিলেন, তুমি আমার মত হুথী হও । তুখি পুরুষ, তথাপি নারীর 
ভাব, স্ত্রীর ভাব, কোমল ভাব তোমার মধ্যে প্রবেশ করুক। এইপ্ধবে শিশু 
ন্বগরর দেবতাদিগের নিকট নরভাব নারীভাবরূপ আশীর্বাদ পাইয়া, নাচিতে 
নাচিতে, হাপিতে হািতে চলিলেন। সে কি সামান্য শিশু! সেই শিশুর জন্ম হইল, 
আর ছুই ধন্ম থাকিতে পারে না, ছুই বিধান থাকিতে পারে না। সকল ধর্ম 
এক হইল, সকল বিধান এক বিধানান্তর্গত হইল 1-.*.'.আ ব্রদ্ষনন্দিরে এত 
লোক কেন এলেন? পৃথিবীর পুরুষদের কাছে স্বর্গের দেবগণ, পৃথিবীর 
গেয়েদের কাছে স্বর্গের দেবীর! বশিয়া আছেন। যখন আমরা ব্রহ্গন্তব 
পাঠ করিতেছিলাম, তাহারাও আমাদের সঙ্গে সেই স্তব পাঠ করিলেন। 
"আজ ধরেছি স্বর্গ। স্বর্গ, আর তুমি উড়িরা যাইও না, আর কীদাইয়া 
যাইও ন11----যাঞ্জ দুর্গন্ধ অবিশ্বান, নতুবা গল! টিপিয়া মারিব। এই নূতন 
বিধান, এই নবকুমারকে না মানিলে মরিবে 1--*ঘারা অভ, যাঁরা অবিশ্বাসী, 
তারা ত্রাঙ্ম নহে। যার! মার ভক্ত, তারা সংসারে বৈকুঠ দেখে। যে মাকে 
'দেখিয়াছে, দে তার স্ত্রীকে আসিয়া বলে, ওরে স্ত্রী, জানিদ্‌, আমি কে? 
আমি সেই পুরাতন স্বামী নহি, আমি আমার মার দাস; যদি মাকে দেখ্বি, 
তবে আমার সঙ্গে আক, ছুক্গনে যোগপাধন করি । মহাদ্দেবকে সঙ্গে লইয়া, 
ঘযোগবলে তেন্জস্বী হইয়া, স্ত্রীকে সহধর্মিনী এবং ছেলেগুলিকে ফ্রুব প্রহনাদ 
করিয়া লইতে হইবে । সংসারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার মধোও ঈশ্বরকে দেখিতে 
হুইবে। বৃন্ধনশালার়, শিলনোড়ার মধো, অন্ব্যঞ্জনের মধো, আপনার শরীরের 
বক্ত ও দৌন্দর্যের মধ্যে ব্রধধকে দেখিতে হইবে । নববিধান শিশু সংসারে 
স্বর্গ দেখাইবার জন্য জন্মিঘ্বাছেন ।..-'-নৃতন বিধান, নৃতন শিশু সকল ঘরে 
কল্যাণ বিস্তার করুন|” 
'নাধুররশন ও সতাগ্রহ্ণ' বিষয়ে প্রসঙ্গ 

অদা সাধুদর্শন ও ৰতাগ্রহণ বিষয়ে এইরূপ প্রসঙ্গ (লা চৈত্রের 
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সাধন আবশ্তক?” “উত্তর ঈশ্বর মধ্যবর্তী হইয়া সাধুদ্দিগকে দেখান, 
ইহা বিশ্বাস না করিলে সাধুদিগের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক বুঝা 
যায় না। যখন বিশ্বাস হয় যে, পরলোকগত সাধুরা ঈশ্বরেতে জীবিত 
আছেন, তখনই আমরা সাধুদের অস্তিত্ব অনুভব করি। বিশ্বামের যোগ 
দৃঢ় হইলে, ভালবাপার যোগ স্থাপন করিতে হয়। সাধুর অন্য দেশে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিরা, তাহাদিগকে বিধশ্ম্টী বলা উচিত নহে; বিদেশী 
বলিয়া কোন সাধুর প্রতি প্রণয়ের স্থাস কিংবা দুর্বল হইতে দেওয়া উচিত 
নহে। বিশ্বাস ও অনুরাগ দূরকে নিকট এবং পরকে আপনার করে। 
সক্রেটিস্‌, মুযা, ঈশা প্রভূতিকে ঈশ্বরের সন্তান এবং আপনার ভ্রাতা জানিয়! 
ভালবাদিব। এই ভালবাসা এক দিনে হয় না। যতই তাহাদের সাধুগুণ 
দেখিব এবং তাহাদের য্থবিনিঃস্থত জ্ঞানগর্ভ কথ শুনিব, ততই তাহাদের 
নিকটবর্তী হইব। তাহাদের সঙ্গে (১) বিশ্বাসের যোগ, (২) প্রেমের যোগ, 
(৩) চরিত্রের যোগ হইবে। চরিত্রের মিলন- ইচ্ছা! রুচির মিলন। শুদ্ধ 
তাহাদের সদৃশ হইলে হইবে না; কিন্তু তাহাদের সঙ্গে এক হইতে হইবে। 
কেবল ঈশা ঈশ। বলিলে হইবে না, কিন্তু ঈশার সঙ্গে এক হইতে হইবে | 
কোন সাধু সর্বব্যাগী অথবা অনস্তকালবর্তী লোক নহেন, স্থৃতরাৎ সাধুকে 
দেশ-কালে নিকট করিতে পারা যায় না; কিন্তু বিশ্বাস, প্রেম ও চরিত্রে তাহারা 
নিকট । তাহাদের পবিত্র আদর্শ লইয়া জীবন গঠন করিতে হইবে ।” য় 
প্রশ্ন--অন্যান্ত ধন্মের ভিতর যে সকল সত্য আছে, তাহা গ্রহণ করিবার জদ্য 
বুদ্ধির উপর নির্ভর করা যায় কি?” “উত্তর_-দত্য জানিবার জন্য যত নিম্বম 
আছে, সমস্ত অবলম্বন করিতে হইবে । আগ্রা ব্রাঙ্গ হইয়াছি বটে, কিন্ত 
আমাদের মধ্যেও কত অসত্য রহিয়াছে। সত্য বাছিয়া লয় সহজ নহে । 
কখন সহজ হয়? যখম্ধ মানুষ আপনার উপর নির্ভর না করিয়া, যে দিকে 
সতোর শোত চলিতেছে, সেই দিকে আপনাকে ভাগাইয়া দেয়। ঈশ্বরের 
প্রত্যাদেশ এবং মন্ধত্ের বৃদ্ধি, অর্থাৎ ঈশ্বরের উপদেশ এবং মগ্ুষ্ের জ্ঞান, 
এই দুইয়ের একা হওয়া আবশ্তক। ঈশ্বর বুঝাইয়া দিতেছেন, আমি 
বুঝিতেছি | যতক্ষণ:না এই ছুই অদ্বৈত হয়, ততক্ষণ অন্যের কিংবা নিজের 
মতে সতা নির্ণয় কর! উচিত নহে । মন্তষ্বের দেখিবার শক্তি আছে? কিন্ত 
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সে যদি স্্ধ্যের দিকে বিমুখ হইয়া বসে, তাহা হইলে কিন্ধপে দেখিবে? সত্য 
ধারণ করিবার জন্ত মনকে একটী বিশেষ অবস্থায় রাখিতে হইবে । আমি 
ঘোর বিষয়ী, আমি কিরূপে বৈরাগ্যের সত্য অবধারণ করিব? ঈশ্বরকে 
একমাত্র গুরু করিয়া, নিরপেক্ষ, উদদারচিন্ত, প্রার্থনাশীল হইয়! সত্য নির্ণয় করিতে 
হয়। বুদ্ধিতরীর হাল ঈশ্বরকে দিতে হইবে। আপনি নেত1 হইব না, 
কেন ন! সতোর উপর পরিভ্রণণ নির্ভর করে। অতএব ঈশ্বরের সাহায্যে 
সর্বদ! সত্য অবধারণ করা উচিত ।” 
'নিয়/কারের লৌনরধা' বিষয়ে উপদেশ 

সায়ংকালে (১২ই মাঘ, ২৫শে জাহ্ুয়ারী ), উপাসনান্তে কেশবচন্দ্র যে 
উপদেশ ( ১লা চৈত্রের ধর্শতবে দ্রষ্টব্য) দেন, তাহারও কিছু কিছু উদ্ধৃত 
করিয়া দেওয়া যাইতেছে । “বৎসরের পর বং্সর নিরাকারের উপাসকের 
ংখ্যাবৃদ্ধি হইতেছে। যখন বুদ্ধিতে নিরাকারকে ধারণ কর! হইল, তখনও 
অনেকে জিজ্ঞাসা করিল, নিরাকারকে কি ভালবাসা যায়? নিরাকারকে কি 
হাদয় দেওয়া যায়? নিরাকার ঈশ্বর কি একটি ভাব, না, সত্য সত্যই এক জন 
সুন্দর পুরুষ? বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিরা জ্ঞানেতে নিরাকারকে বুঝিলেন, কিন্তু 
হবদয়েতে নিরাকারের নিকট পৌছিলেন না । প্রেমিক ভক্তেরা দেখিলেন, 
ঘিনি নিরাকার সত্য, তিনি শিব, তিনি মঙ্গল, তিনিই নকলকে ধনধান্ত 
দিতেছেন, বিদ্যা, বুদ্ধি, স্থথসম্পদ্‌ দিতেছেন, তিনি আমাদের প্রয়োজন জানিয়া 
বিবিধ স্থন্দর বস্ত সকল রচন|। করিতেছেন । এ সকল দেখিয়া নিরাকার 
ঈশ্বরকে তাহারা ভালবাপিতে লাগিলেন 1--.--.এইরূপে কিছুদিন যায়, কিন্তু 
ভালবাপার মত্ততা হয় না। কেবল কার্য দেখিয়া হরিকে ভালবাসায় মত্ততা 
জন্মে না। কীত্তি দেখিয়। ভালবাপিলে ব্যক্তিগত প্রেম হইল কোথায় ?.-..-- 
হরিকে যদি না দেখিলাম, তবে কিবুপে ভাহার প্রেমে প্রমত্ত হইব? যখন 
্রন্মপাধকেরা নৃতন ভাবে ব্রঙ্মারাধনারস্ত করিলেন, তখন হইতে ভক্তির প্রমন্ত- 
ভার সূত্রপাত হইল । আরাধনা ব্রাহ্মদমাজে এক নৃতন বস্ত আনয়ন করিয়াছে । 
আরাধনা দ্বারা সাধক যতই ব্রদ্দের এক একটি স্বরূপ আয়ত্ত করিয়া তাহ! 
সস্ভোগ করেন, ততই মনের মত্ততাবৃদ্ধি হয়। হরির বিচিত্র সৌন্দধ্য দর্শন 
করিতে করিতে হৃদয়ে প্রগল্ভা ভক্তির সঞ্চার হয়। যখন আরাধনা দ্বার! 
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হরিভক্তেরা! হরির নৃতন নৃতন সৌন্দর্য দেখিয়া মোহিত হইলেন, তখন তাহারা 
বুঝিলেন, হরিপ্রেমে মত্ত না হওয়া কঠিন। ধাহারা হরির নৃতন নৃতন রূপ 
দেখিলেন, প্রেমেতে তাহাদের গড়াগড়ি দিতে ইচ্ছা হইল। তাহার! হরিকে 
প্রগল্ভা ভক্তি না দিয়! থাকিতে পারিলেন ন!। যিনি সমস্ত গুণের আকর, 
এবং সমস্ত সৌন্দর্যের সমষ্টি, সেই এক ব্যক্তি, সেই জগতের পিতা মাতা ও 
বন্ধু দেই এক নচ্িদানন্দ মহান্‌ পুরুষকে তাহারা দেখিলেন। এই হরিকে 
দেখিলে কি মত্ত না হইয়া থাকা যায়? আরাধনার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তির প্রমত্ততা 
বৃদ্ধি হইতে চলিল ।-.....আগে ঈশ্বরকে পিতা, রাজা, পরিত্রাতা বলিয়াছি, 
এখন ভঞ্চিতে প্রমত্ত হইয়া তাহাকে মা বলিয়া ডাকিতেছি। মার কোমলতা, 
মার মধুরতাসম্পর্কে যত কথা বলবে, যত গান বাধিবে, ততই বঙ্গদেশ মোহিত 
হইবে ।...*.এখনকার ভিতরের ব্রাঙ্গলমাজের কাছে বাহিরের ত্রাঙ্গসমাজ 
দাড়াইতে পারে না। এখন ভিতরের ব্রাহ্মপমাজে লক্ষ লক্ষ গোলাপ ফুটিয়াছে। 
এখন যখন প্রাণের ভিতরে “মত্যং জ্ঞানমনস্তং বলি, তখন লক্ষ লক্ষ বোগ্নী 
খধি একত্র হইয়া তাহাতে যোগ দেন। ভাই বন্ধুগণ, কাল নগরকীর্তন হইবে। 
যাহারা ঈশ্বরকে 'মা? বলিয়া ডাকিয়াছে, তাহারা পথে পথে মার নাম কীর্তন 
করিবে ।-.-..মার নামে কাল নিশান ধরিবে। গোপনে বলিতেছি, শুন; 
ভক্তির সহিত মার গুণের কথা বলিবে, মাকে গোপুনে দেখাইবে। মা 
বলে ভাকে যে, তখনি স্বর্গে যায় সে। মা বলে যে ডাকে একবার, তার মন 
হয় প্রেমের আধার। ভাই ভগ্ীগণ, আজ তোমরা সকলে এই উৎসব-মন্দির 
হইতে মাকে মাথায় করে সংসারে লইরা যাও । প্রত্যেক ভাই ভন্মীর সঙ্গে, 
ম। তুমি যাও 1” 
মগরকীর্তন--'ভেজোময় ব্রঙ্ষ' বিষয়ে উপদেশ 

১৩ই মাঘ (২৬ জানুয়ারী ), সোমবার, প্রাতঃকালে নগরকীর্তনে প্রস্তত 
হইবার জন্য যে উপদেশ ( ১লা টচত্রের ধর্শতবে ষ্টব্য ) দেওয়া হয়, তাহাতে 
অগ্নি উদিগরিত হয়। 'তেজোময় ব্রহ্ম উপদেশের বিষয় ছিলেন৷ “ভিন্ন ভিন্ন 
জাতিকে ভিন্ন ভিন্ন যুগে ঈশ্বর ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে দর্শন দিলেন ; অথচ সকলে 
এক কথা বলে কেন? সময়ের পরিবর্তন হইল, কিন্ত ঈশ্বরের মূখের রঙ্গ ফিরিল 
না। তেজোময়ব্রদ্ধকে কেহ স্থানচ্যুত করিতে পারে না। হিন্দু যোগী 
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এবং যিহদী বিশ্বাসী উভয়েই এক তেজ্ের ভাব কেন দেখিতেছেন ? ছুইয়ের 
কত প্রভেদ ; কিন্তু উভয়ের দৃষ্ট বস্ত এক হইল কিরূপে? উভয়কেই নিরাকার 
পুরুষ অতীব্দ্রিয় তেজের আকারে দেখা দ্রিলেন। কিন্ত এই তেজ কি? এই 
জোতি কি? ক্ষুদ্র যোগবলে আমরা বর্তমান শতাব্দীতে দেখিতে, ঈশ্বরকে 
যে তেজোমর়রূপে না দেখিল, সে মূল সতাকে বিনাশ করিল। গে অন্ধকার 
দেখিল, সে যথার্থ ঈখ্বরকে দেখিল না। ঈশ্বর এক প্রকাণ্ড পুণাজ্যোতি, এক 
মহাতেজ, এক অনন্ত প্রাণ, জলস্ত পাবন অপেক্ষাও অধিক জলস্ত । কিন্তু 
তিনি পৃথিবীর আগুন অথবা পৃথিবীর বিছ্বাতের ন্যায় নহেন) অথচ তাহাকে 
দেখিলে সর্বাঙ্গ অগ্নিতে তেজন্বী হইয়। যায়। যে তাহাকে দেখে, সে এক 
মহাবল এবং মহাতেঞ্জ অন্থভব করে। জীবনের ঈশ্বর তেঙ্জের ঈশ্বর । অগ্নির 
অর্থকি? যাহার ভিতর হইতে উত্তাপ বাহির হইয়া, নিকটস্থ বস্তু সকলকে 
উত্তপ্ত করে ।....."জলত্ত হরি যে দেখে প্রকাশিত হন, তাহার তেজঃপ্রভাবে 
সেই দেশের অন্ধকার, দুর্গন্ধ, পাপ, ব্যভিচার, নাস্তিকতা চলিয়া যায়। যদি 
আমরা বলি, আমার্দের মধ্যে তেজোময় হরি আপিয়াছেন, অথচ আমরা 
নিস্তেজ শীতল থাকি, তাহা হইলে আমর] এক দল প্রবঞ্চক। তেজৌময় 
ঈশ্বরের উপালনা করিলে, মন তেজস্বী হইবেই ।****শ্যদি দেশস্থ এক জনের 
হৃদয়েও অগ্নিময় ত্রদ্ম অবতরণ করিয়া থাকিতেন, তাহার অগ্নিতে সমস্ত দেশ 
জিয়া উঠিত ।**.-* প্রাণের ভাই বন্ধু, এই বিশ্বাম কর, হরি আর কিছুই 
নহেন, তিনি গাছও নহেন, পাথরও নহেন, মুখও নহেন, চক্ষু নহেন, তিনি 
এক প্রকাণ্ড তেজ ।.**.**যেখানে তেঙ্গ থাকে, মেথানে কোন ব্যভিচার 
থাকিতে পারে না! তেজোময় ঈশ্বরের সাধক হইতে হইলে, সচ্চরিজ সাধু 
হইতে হইবে ।.-** প্রচারক, আচাধা, উপাচাধ্য. কেবল এই হরিনামের তেজে 
পাপ-ভূতকে নির্বাসন করিবে । যে পাপকে প্রশ্রয় দের, দেও ভুত । অতএব 
হে পাপগ্রশ্রয়কারী, তুমিও ব্রাঙ্মসমা্র হইতে দূর হও । *.“হরি পাপকে প্রশ্রয় 
দিবেন? হরি পাপকে উৎসাহ দ্রিবেন? দীনবন্ধু নাম নিশানে লিখিয়া যদি 
একজন মগ্কপান করে, সে দীনবন্ধুকে বিশ্বাস করে না । এক জন ঈশ্বরকে বিশ্বাস 
করে, অথ5 সে পাপ করে, ইহ! ভদ্বানক মিথ্যা ।-.+.. এক দিকে যেমন ঈশ্বর 
প্রচণ্ড স্ধ্যের স্যার পাপাজ্মাদিগকে দহন করেন, আর এক দিকে তিনি কোমল 
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চন্দ্রের ম্যায় অনুতপ্ত আত্মা সকলকে স্থশীতল করেন। এক দিকে দওরাতা 
পিতা হইয়া পাঁপী সকলকে শানন করেন, আর এক.দিকে স্রেহনয়ী মা হইয়া 
দুঃখী পাপীদিগকে স্গেহ করেন ।--*স্থরা তেজোণর, চন্ত্র ঠাণ্ডা ।.*+.-এই 
চন্্র সুর্য ঈশ্বরের ছুই ভাব প্রকাশ করে। ভক্ঞগণ্, তোমরা! ছুইয়ের মাহাম্য 
প্রকাশ করিবে । * পুনাস্থধ্যের প্রতাসে পাপ নষ্ট হইবে; চন্দ্রের কাস্তিতে পার্গী 
রক্ষা পাইবে। *-- সুর্য দণ্ডদাতা পিতান্বরূপ, চন্দ্র মাতাম্বরূপ। দগুদাতা 
পিতার দণ্ডে পাপী পাপ ছাড়িল, পরে দ্বার থুশিয়া স্েহঘর়ী দাতা আপিয়! 
বলিলেন-বাহা, বাপের কথ] শুনি! পাপ স্কেড়েছ, এখন আমার কোলে এস) 
যা আছেন বলির!, এই পাপী পৃথিবী বাচিরা আছে। সত্য পিতা, প্রেম 
মাতা। কিন্তু ভাই, মার নাম করিতে গির। বাপের নাম ভুলিও না। প্রেম 
প্রেম করিতে গিয়া অসত্য পাঁপকে গশ্রর দি৪ না। হে কলিকাতারাজধানি, 
তুমি আমাদের অনেকের জন্মস্থান । তুমি রোগী হইয়াছ, তোমাকে তিক্ত উষধ 
খাইতে হইবে ; কিন্ত তোমার ছুঃখভারাক্রান্ত বক্ষে চন্দ্রের জ্যোহক্না পড়িবে। 
তুমি স্বাস্থালাভ করিয়া, জ্ঞোতির্দ্রয় হইয়া, বৈকুঠধামে চলিয়া যাইবে |” 
অপরাহ্ণে (১৩ই মাঘ, ২৬শে জানুয়ারী), কমলকুটীরে ব্রাহ্মগণ সমবেত হন। 
“সন্বীর্তনের সহায় ব্রাহ্মগণ গৈরিক বন্ধে ও পুষ্প মালায় সজ্জিত হইয়া, 'নববিধান” 
এবং 'একমেবাদ্ধিতীয়ম্ণ অস্কিত বৃহৎ পতাকায় শকটযোগে এবং উনপঞ্চাশ২ 
পতাকা বালক ও যুবকগণের হস্তে, চতুর্দশ মৃদ্গ ও কত্বতালাদি লইয়। সঙ্গীর্ভন 
করিতে করিতে, বিউনস্কোয়ারাভিমুখে প্রস্থান করেন । ঠিক অধর্খের বিরুদ্ধে 
ধর্মের যুদ্ধজ্জ।। দে দিব লোকের ব্যগ্রতা, উৎসাহ, ব্যাকুলতা কেহ 
বলিয়া বুঝাইতে পারে না। সাধারণের প্রতি উপদেশের স্থলে সমবেত লোক- 
মণ্ডলী উর্ধমুখে উপদেষ্টা! এবং সন্কীর্তয়িতূগণের প্রতীক্ষা! করিতেছিল। প্রায় 
ছয় সহম্্র লোকের সমাগম, সকলেই সম্মুখস্থল অধিকার করিতে বাগ্র, কাহার 
সাধা তন্মধো প্রবেশ করে। সঙ্গীতান্তে আচার্ধা মহাশর নয়নোক্তোলন করিরা, 
প্রার্থনানন্তর...উপদেশ প্রদ্বান করেন । লোকের উৎপাহধ্বনি ও আনন্দ-গ্রকাশে 
স্থান পরিপূর্ণ । এই ঘোর শুফভাবের প্রাবল্যের সময়ে মন্ব্যমন ঈশবর-প্রেম, 
ঈশ্বরতক্তির জন্য যে কত দূর লালারিত, তাহ। অগ্য বিশ্ক্ষণ হীদরক্গন হইয়াছে। 
যে দ্রশ্য দ্েখ। হইয়াছে, ইহা আর কখন বিশ্বৃত হইবার নহে।” কেশবচন্দ্রের 
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অন্ধকার হদয়তেদী সুদীর্ঘ বক্তৃতা আমরা গ্রন্থের কলেবরবৃদ্ধিভয়ে উদ্ধৃত 
করিতে পারিলাম না, আমরা উহার শেষভাগ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি! 
বিডন স্কোয়ারে 'গৌরচন্ত' বিরয়ে বক্ত তা 

“দুঃখী ভাই, ছুঃখিনী ভগিনীগুলি, আর ভোমরা কেঁদ না; ফেন না, 
সরি ধরাতলে এসেছেন, হরি ধরাতলে আছেন। হরি ছাড় কিছুই হয় 
মা, হুরি ছাড়া কিছুই থাকিতে পারে ন।॥ জলে হরি, স্থলে হরি, চঙ্ছে হরি, 
টে হরি, অনলে, অনিলে হরি, হরিময় এই ভূমগ্ডল ৮. হরি বলিতেছেন, 
আমি ছংখী তাগী সকলের ঘরে যাইব, সকলকেই দেখা দিব। ভত্তগুলিকে 
রুকু করে হরি সর্বত্র বসে আছেন। হরির বুকের ভিতরে লম্্ীন্বপূপ কোমল 
প্রেম আছে, ধত ভক্ত সেই লক্কীর কোলে গ্রিয়া বসে আছেন। যখনই 
কোন পাপী কাদে, তখনই হরি বলেন, এঁ পাপী কাদিতেছে, আর আমি 
বসিয়া গ্রাকিতে পারি না। এ ছৃঃখী কেঁদেছে, এ বিধবা কেঁদেছে, 
এ বঙ্বাসীরা আমার নামে ক্ষেপেছে, তাহাদিগকে দেখা না দিয়া 
আর থাকিতে পারি ন|। ভ্বীবনের ছুঃখ ছুর্গতি দুর করিবার জগ্, হরি 
নৃত্রন সমাচার, নৃতন বিধান প্রেরণ করিয়াছেন। আমি যদি ভ্রাস্তির 
কথা বলি, আমার কথা কাট, খণ্ডন কর; কিন্তু, হরির কথা অবিশ্বাস 
করিও না, তাহার কথা অবহেলা করিও না। এমন হুধামাথা হরিতত্ব কে 
আনিল, জানি না। ধন্য ভক্তগণ, নারদ প্রভৃতি ভক্তদ্িগকে কোটি কোটি 
নমস্কার। আমাদের চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিতেছিল, এই জগ্তই গরিব 
কাঙ্গালদের ছুঃখমোচন করিবার জন্য হরি ভক্ুদল লইয়া আমাদের নিকটে 
শাপিয়াছেন। আজ পৃথিবী ধরিলেন স্বর্গের হাত; স্বর্গ বলিলেন, এবার সব 
এক করিব, যোগ ভক্তির বিবাহ দিব। কৃধ্যের তেজের সঙ্গে চন্দ্রের জ্যোৎ্সার 
বিবাহ দিব। হরিনামের জয়ধ্বনিতে ধনী দুঃখী সমান হইবে । মার নিকটে 
ধনী দরিত্র, জ্ঞানী মূর্থের প্রভেদ নাই । আকাশের চর তুমি যখন প্রসন্ন, 
দড়ামার মাতা বিশ্বঙ্গননীও আমাদের প্রতি প্রসন্ন । তুমি মার প্রেমচক্ষু, 
€তামার ভিতর দিয়া যা আমাদের পানে তাকাইরা রহিদ্বাছেন। তোমার 
হাপ। তোমার রাজ। বেচে আছেন। তোমার স্বষ্টিকর্তী বসিয়া আছেন, 
আভ্ভএব বঙ্গবাণী স্চলে আনন্দধ্বনি করিয়া হরি হরি বল।” 
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বেলঘরিয়ার তপৌবনে সাধন ও রামকৃষ্ণ পরমহংমের সহিত মিলন 

১৪ই মাঘ (২৭শে জানুয়ারী ), মঙ্গলবার অপরাহে, ব্রাঙ্মগণ বেলঘরিয়া 
তপোবনে গমন করিয়া, দীধিকাকুলস্থ বৃক্ষতলে ধ্যান ধারণ! করেন। সায়ংকালে 
অদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রামকুষ্ণ পরনহংস আপগিরা মিলিত হন এবং তাহার স্থমধুর 
শিক্ষাপ্রদ উত্তিতে সকলের চিত্ত আকৃষ্ট করেন। 

প্রচার্যাত্া 

১৫ই মাঘ (২৮শে জানুয়ারী ), বুধবার, প্রচার্যাত্রা। “অদ্য অপরাহ্থে, 
চাদপালের ঘাট হইতে স্বদৃশ্য বাপ্পী পোতে আরোহণ করিয়া, প্রায় এক শত 
্রাহ্ম প্রচারধাত্রিক হইগ্া, উত্তরপাড়া গ্রামে যাত্রা করেন। বাম্পীয় পোত 
বিচিত্র পতাকামালা ও পুপ্পপল্পবানঞ্কারে স্থশোভিত হইয্াছিল। মৃদগ্গ, 
করতাল, ভেদীর ধ্বনি সহ ব্রকভক্তগণ গভীরনাদে ভাগীরধীবক্ষে সঙ্গীর্ভন 
করিতে করিতে, সন্ধ্যাকালে উত্তরপাড়ায় আপিয় নঙ্গর করেন ও সকলে মিলিয়া 
মহোত্দাহে প্রার রাত্রি দশ ঘটিক। পর্যন্ত ব্র্ধনক্বীত্তন করিয়া গ্রামটিকে প্রতি- ' 
ধ্বনিত করেন। উত্তরপাড়ার ভূমাধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 
এবং বাবু বিজয়কু্ণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির গৃহে যাত্রিকদল যাইয়া প্রমত্ততার ' 
সহিত সন্ধীর্তন করিরাছিলেন।” 

ব্রঙ্গনাধকব্রত 

১৯শে মাঘ । ১লা ফেব্রুয়ারী ), রবিবার, ব্রদ্ধমন্টিরে শ্রীযুক্ত নবকুমার রায়, 
্রযুক্ত দীননাথ চক্রবর্তী, প্রীযুক্ত হরিজুন্দর বসু, শ্রীযুক্ত কালীশঙ্কর দাস, 
শ্রীযুক্ত মহেন্্র নন্দন, শ্রীযুক্ত কালিদান লরকার, শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন দে, শ্রীযুক্ত 
প্রাণকুষ্ণ বস্থ, শ্রীযুক্ত লক্ষণচন্ত্র সিংহ, শ্রীযুক্ত নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত 
যছুনাথ ঘোষ, এই দ্বাদশ জন 'ত্রক্মপাধক ব্রত গ্রহণ করেন। আচাধ্য কেশব- 
চক্্রমন্লিধানে উপাধ্যায় তাহাদিগকে এই বলিয়া উপস্থিত করেন--“ইহারা! 
্রদ্ধসাধকক্রত গ্রহণের অভিলাষী হওয়াতে, আমি ইহাদিগকে আপনার নিকটে 
আনয়ন করিলাম।” ব্রতাথিগণ প্রতিজ্জন এই প্রতিজ্ঞা ও নিয়মে ব্রত গ্রহণ 
করিলেন £_অগ্ভ ১৮০১ শকে, রবিবার, ১৯শে মাঘ দিবসে, আমি শ্রী 
রক্মপাধকের ব্রত গ্রহণ করিলাম। (১) প্রতিদিন বিধিমত ব্রন্মোপাসনা । 


(২) ধন প্রাপ্ত হইলে সমুদায় ক্র্ষপাদপদ্মে উৎসর্গ করিয়া নমস্কার । 
১৯৪ ই 
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(৩) অর্থের সদ্ধায় এবং অঞ্চণী থাকিবার চেষ্টা । (৪) প্রতিমাসে দীনসেবাজন্ত 
অর্থদান। (৫) লময় নৃষ্ট করিলে অনুতাপ । (৬) গৃহমধ্যে স্বাস্থ্যনিয়ম- 
রক্ষা । (৭) পরিবারমধো উপাসনা ও ধন্মসংস্থাপনজন্য বিশেষ চেষ্ট]। 
(৮) দৈনিক আহারের পূর্বের, অত্যন্ত তৃষ্ণায় জলপান করিবার সময়ে, 
সাংসারিক সমুদ্দায় শুভ কর্দে এবং বিপদ্তঞ্ন ও রোগশাস্তি হইলে ব্রদ্ধকে 
ধন্যবাদ। (৯) বৎসরের প্রথম কফল-ভোজনের সময় ব্রঙ্ষন্মরণ। (১০) 
সাধুমঙ্গ ও সদ্গ্রন্থপাঠ। (১১) ইন্দরিয়সংঘমন ও চিত্তশুদ্ধির জন্য বিশেষ চেষ্টা । 
(১২) জ্ষ্ঠের প্রতি সম্মান, কনিষ্ের প্রতি ন্েহ, সমানের প্রতি ভ্রাতৃভাব। 
(১৩) অবকাশ, ক্ষমতা! ও সঙ্গতি অনুসারে ত্রাঙ্গধর্মপ্রচা রচেষ্টা |” শ্রীযুক্ত অপূর্ব- 
কৃষ্ণ পাল বুধবার (?) ( 9ঠ| ফেব্রুয়ারী ) শ্রীযুক্ত রামেশ্বর দাস শুক্রবার (৬ই 
ফেব্রুয়ারী ) কমলকুটারে এই ব্রত গ্রহণ করেন । 

ব্রত গ্রহণোপলক্ষে আচাধ্য কেশবচন্দ্র ব্রতধারিগণকে এইরূপ উপদেশ 
(১৮০২ শকের ১লা আষাঢের ধর্মতাত্বে দ্রষ্টব্য ) দেন £_ “হে ব্রাক্ষগণ, সংসারের 
মধ্যে থাকিয়া ধর্দ্সাধন করিবার জন্য তোমরা এই অতি উচ্চ সাধকব্রত গ্রহণ 
করিলে । মঙ্গলময় বিধাতা স্বয়ং তোমার্দিগকে এই দীক্ষামন্ত্রে দীক্ষিত 
করিতেছেন । তিনি তোমাদিগের অন্তরে বাহিরে বর্তশান। তোমাদের 
এই ব্রত এক মাসের ব্রত নহে, এক বহ্পরের ব্রত নহে, ইহা যাবজ্জীবনের 
বুত। জশ্বরের সাহাযো যাবজ্জীবন তোমরা এই ব্রত পালন করিবে। 
তাহার নিকটে তোমরা নিতা ভক্তি, প্রেম ও শুদ্ধত৷ অর্জন করিয়া স্বর্গের 
জন্য, পরলোকের জন্য প্রস্থত হইবে । তোমর! এই ত্র্মনিষ্ঠ গৃহস্থের উচ্চ 
ব্রত কায়মনোবাক্যে পালন করিবে । পৃথিবীর লোকেরা! বলে, সংসারে 
ধর্মনাধন করা যায় না; তোমরা আপনাদিগের জীবন ও চরিত্র দ্বারা সেই 
অপবিত্র মিথা। কথার প্রতিবাদ করিবে । ঈশ্বরবিহীন ইন্জিয়পরায়ণ লোকেরা 
বলে, সংসার-মরুভূমিতে স্বর্গের জীবনবুক্ষ অঙ্কুরিত ও বদ্ধিত হয় না । তাহার! 
বলে, যাহারা বিবাহ করে, যাহারা সন্তানের পিতামীতা হয়, তাহার! ধ্যানশীল, 
যোগপরায়ণ যোগী খষি হইতে পারে না। আগার এই বিনীত ইচ্ছা এবং 
তোমাদের প্রতি একান্ত অনুরোধ যে, তোমরা এই ব্রতসাধনদ্বারা এই 
বদিনের পচা ছূর্গন্ধময় অসত্যের প্রতিবাদ কর। হে ব্রাঙ্গগণ, যদিও 
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তোমরা প্রচারকের উচ্চতম ব্রত গ্রহণ কর নাই, যদ্দিও তোমরা “কল্য কি 
খাইব?, এ চিন্তা ছাড় নাই, তথাপি তোমরা সংসারে স্বর্গের শোভা! 
প্রদর্শন করিবে। ঈশ্বরের রাজো তোমাদিগের শ্রেণীর অভাব রহিয়াছে। 
যাহা প্রচারকদিগের দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে নাই, তাহা তোমাদিগের 
দ্বারা স্ুপম্পন্ন হইবে। তোমরা সংসারে থাকিয়াও সংসারের অতীত 
স্থানে বাদ করিবে! ংসার অন্যান্ত লোককে যেমন ধর্শভ্রষ্ 
করিতেছে, তোমাদিগকেও  েইরূপ ধর্মববিচ্যুত করিতে চেষ্টা করিবে; 
কিন্ধ তোমরা অটলভাবে “জয় জগদীশ, জয় জগদীশ বলিতে বলিতে, 
ভবকাপারী নামের পাল তুলিরা দিয়া, অনায়াসে ভবার্ব পার হইয়া যাইবে । 
কেমন করিয়া গৃহস্থ হইয়াও, অচলা ভক্কির সহিত ঈশ্বরের অভয় চরণ বক্ষে 
ধারণ করির] থাকা যায়, তোমরা তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইবে । যখন তোমরা 
এই ব্রতপাধনে পিদ্ধ হইবে, তথন দিদ্ধিদাতা ঈশ্বর নিজমুখে জগতের লোককে 
বলিবেন, "ইহারা সংসারী হইয়াও প্রদ্ষভক্ত বৈরাগী হইয়াছে। ইহারা 
নানাপ্রকার সংসারের কা্যব্স্ততার মধ্যে থাকিয়াও, ব্রঙ্গপূঙ্গা এবং ব্রঙ্গসেবা- 
বিধি পরিত্যাগ করে নাই |” ইতিপূর্ব এক ব্রাঙ্গধন্ম প্রচারব্রত চলিতেছিল, 
প্রচারকেরা একশ্রেণী, এখন তাহাদিগের হস্তধারণ করিয়। তোমরা আর 


এক শ্রেণী দাড়াইলে! তোমরা দেখাইবে, এই মিথ্যা, প্রবঞ্চন। ও পাপপূর্ণ 
অংসাবের মধো থাকিযাও ঈশ্বরদর্শন ও ঈশ্বরবাণীশ্রবণ করা যায়, শ্বীপুত্রাদি 


এবং টাকাকড়ি দ্বারা বেষ্টিত হয়াও ধ্যানযোগ সাধন করা যায়। বিষয়কন্মম 
করিলেই যে মিথ্য। প্রবঞ্চন! করিতে হর, তাহা নহে, এবং আত্মীয় বন্ধু্দিগের 
সঙ্গে থাকিলেই যে ঈশ্বরেতে অনুরাগ থাকে না, তাহা সত্য নহে, অথবা 
স্ুনিপুণ বিষয়ী হইলেই ধ্যানযোগ এবং উপাসনাবিহীন হইতে হইবে, তাহা 
নহে। সংপারের মধ্যে কিরূপে ব্রহ্মরাজ্যস্থাপন করিতে হয়, তোমর! যতগুলি 
ব্রাঙ্গ এই ব্রক্মসাধক-শেণীভুক্ক, তোমাদিগকে তাহা দেখাইতে হইবে । 
তোমরা যদ্দি এই উচ্চ সাধনে কুতকাধ্য হও, শত শত লোক তোমাদ্দিগের 
দৃষ্টান্ত অন্গদরণ করিবে । আজ হইতে তোমর! পৃথিবীর আশার বস্থ হইলে। 
যদিও আশা করা যার না যে, নকলে প্রচারক হইবেন, কিন্তু সকলেই সংসারে 
ধর্মপাধন করিতে প্রস্তত। সংসারে স্বর্গরাজ্য স্থাপন করিবার জন্য এই 





১৫৪৮ আচাধ্য কেশবচন্দ্র 


বর্তমান নববিধান। অল্প কয়েক জন উদ্দামীন প্রচারক প্রস্তুত করা এই 
বিধানের উদ্দেশ্য নহে; কিন্তু অগতের সমুদ্রায় লোককে তবজ্ঞানপরায়ণ ব্রশ্ম- 
নিষ্ঠ গৃহস্থ এবং স্বর্গীয় পরিবারতৃক্ত করিবার জন্যই মন্্লময় ঈশ্বর এই 
নববিধান গঠন করিতেছেন। অতএব তোমরা ঈশ্বরের প্রমন্নমুখের দিকে 
তাকাইয়া, এই উচ্চ ব্রত গ্রহণ এবং অস্থদরণ কর। তোমরা তোমাদিগের 
্ত্ীপুঅদিগকে বলিয়। দাও, ভাহারাও যেন তোমাদিগের সহায় হন। ঈশ্বর 
স্েহময়ী জননী, তিনি কৃপা করিয়া তোমাদিগকে এই নৃতন বিধানের আশ্রয়ে 
রাখিয়া, এই ব্রতপালন করিতে সাম্য দিন!” 
বর্দমানে প্রচার্যাত্্ 

বৎসরাস্তে ৫ই ফাল্গুন (১৬ই ফেব্রুয়ারী ), বর্ধমানে প্রচারযাত্রা হয়। 
ইহার বৃত্তান্ত ধর্মতত্বে ( ১৬ই ফাল্গুনের ) এইরূপ নিবদ্ধ রহিয়াছে £--“গত 
৫€ই ফাল্ন, মোমবার, অপরাহে তিনটার সময়, আচাধ্যমহাশয় ও সমুদায 
প্রচারক এবং কতিপয় ত্রাহ্গবন্ধু দলবদ্ধ হইয়া, প্রচারার্থ বর্ধমানযাত্রা 
করিয়াছিলেন। তাহার সন্ধ্যার সময় বর্দমানে উপস্থিত হয়েন, তত্রতা 
্রাঙ্মবদ্ধু সবান্ধবে ষ্টেশনে আসিয়া তাহাদিগকে গ্রহণ করেন। সে দিন 
ষ্টেশন হইতে সঙ্কীর্তন করিতে করিতে, সকলে অদ্ধিকাচরণ বাবুর আবাসে 
উপস্থিত হয়েন। পরদিন স্ানাস্তে অস্থিক! বাবুর গৃহে উপাসনা হয়) 
অপরাহ্ণ প্রান চারিটার সময় সকলে নগরসন্কীর্তনে প্রমত্ত হইয়া উঠেন। এবার 
যাত্রিকদলে তেইশ জন ব্রাঙ্গ ছিলেন। তাহারা গেক্ঘ্াবস্ত্র ধারণ করিয়া, 
খোল, করতাল, ভেরী ও ১৫।১৬টী পতাকা ও নৃতন বিধানের প্রকাণ্ড নিশান 
সহ পিংহনাদে ব্রহ্গনামধ্বনি, হরিনামধ্বনি করিতে করিতে, নাঠিয়া নাচিয়া 
নগরের পথে বাহির হন। পথে লোকের এরূপ ভিড় হয় যে, ঠেলাঠেলিতে 
চলিয়া যাইতে বিষম কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। প্রায় তিন মাইল স্থল ব্যাপিয়া 
সঙ্কীত্বন করিয়া, সকলে নগরকে কাপাইয়া তুলিয়াছিলেন। নগরবাসী অনেক 
ভদ্রলোক কোমর বান্ধিয়া, উৎসাহের সহিত সন্কীর্তনে যোগদান করিয়া, ব্রহ্ধ- 
ভক্তদিগের সঙ্গে নৃত্য করিয়াছেন । এক জন মুদলমান মৌলবী আসিয়া 
পতাক1 ধারণ করেন ও উৎসাহের সহিত সকলের সঙ্গে হরিনামকীর্তন 
করিয়া! সমুদায় পথপধ্যটন করেন। ছুই জন শ্মস্রুথারী বৃদ্ধ বৈষ্ণব নানা 
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ভঙ্গীতে অগ্রে অগ্রে নৃত্য করিয়া বেড়ান। সন্ধ্যার পূর্ধ্বে কাছারীর মাঠে 
আচার্ধ্যমহাশয় ইংরাজী ও বাঙ্গলাতে বক্তৃতা করেন। আধ্য যোগী খষি 
ভক্তদিগের সময়ে ভারতের অবস্থা এবং বর্তমান সভ্যতা, সংশয় ও নাস্তিকতার 
সময়ের অবস্থা তুলন| করিয়া, অগ্নির ন্যায় তেজস্ষিনী কথা সকল বলেন। 
তিনি বিশেষরূপে যোগী, ভক্ত, সাধকদিগের মহত্ব ও গৌরব বর্ণনা করেন। ছুই 
সহত্র, কি দেড় সহম্্র শ্রোতা হৃইয়াছিল। তাহার বক্তৃতাশ্রবণে চমতকৃত, 
আনন্দ ও উৎসাহে পূর্ণ হইয়া, সকলে পুনঃ পুনঃ হরিধ্বনি করিয়া আহ্লাদ 
প্রকাশ করেন। ব্তৃতাস্তে পুনর্বার সকলে মিলিয়া সন্কীর্তন করিতে করিতে, 
শ্তামনাগরদীত্িকার কূলে আসিয়। ক্ষান্ত হন। পরদিন প্রত্যুষে ৬টার ট্রেণে 
যাত্রিকদল কলিকাতায় যাত্রা করেন । সকলে একখান! শকটে উপবেশন করিয়া- 
ছিলেন। বর্ধমান হইতে হাওড়া পধ্যস্ত ৬৭ সাতষষ্টি মাইল। শকটে 
অবিশ্রান্ত উৎসাহপূর্ণ সঙ্গীর্তন হইয়াছিল। এক এক ষ্টেশনে আগ্রহসহকারে 
লোকে কীর্তন শুনিতে লাগিল। প্রত্যেক ষ্টেশনে নৃতনবিধানের সঙ্গীতের 
কাগজ সকল বিতরণ করা হইয়াছিল 1” 


৫ 
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স্ব্গায় মহাস্মাদের উৎসব 

রবিবার, ২৮শে পৌষ, ১৮০১ শক (১১ই জানুয়ারী, ১৮৮০ খুঃ ), ভারত- 
বর্ীয় ব্রহ্মমূন্দিরে আচার্ধা কেশবচন্দ্র যে উপদেশ ( ১ল]| মাঘের ধন্মতব্ে দ্রষ্টবা ) 
দেন, বলিতে হইবে, উহ্ারই মনো মহাজনদমাগমের মৃল উদ্দেষ্ঠ বিবৃত 
রহিয়াছে। তিনি ঞ& উপদেশে বলিয়াছেন, “লোকাভাব মন্ধঙ্যাকে বিষ করে। 
মনুষ্বের মন স্বভাবতঃ দশ জনের সহবাস পাইবার জন্য বাকুল। যদি দশ 
জন আসিয়া প্রশংসা করে, মান্থষের উৎসাহাগ্নি প্রজলিত হগ্ন; আর যদি মে 
কাহাকেও ন। দেখিতে পায়, তাহার মন নিরাশ এবং অন্গথী হয়, তাহার 
বক্গঃস্থল হু হু করিরা জিয়া উঠে এবং চারিদিকে অন্ধকার দেখিয়া, সে ধর্মকে 
পর্যন্ত জলাগ্লি দের! দশ জনের লহবাসের উপর যাহ!দের সখ নির্ভর করে, 
লোকাভাবে যে তাহাদের এরূপ দুর্গতি হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কি? 
মতস্তের পক্ষে যেমন জল, নামাজিক মন্তষ্ের পঞ্ষে েইরূপ দশজনের সহবাদ । 
মহ্চ্ত যেমন জলভষ্ট হইলে অবসন্ন ও নিজীব হইয়। পড়ে, সেইরূপ মন্ধয্যও 
লোকাভাবে নিরুৎসাহ ও নিরুদ্যন হয়। মীন ঘেমন জলের মধ্যে থাকিলে 
জীবন ও উদ্মের লক্ষণ সকল গ্রকাশ করে, মন্ষ্কাও জনতার ঘধো থাকিলে 
উৎসাহী এবং সুধী হয়। ঈশ্বর মানুষের মনে লোকপহবাসের জন্য এইরূপ 
স্বাভাবিক ক্ষুধা রাখিয়াছেন এবং দেই ক্ষুধা চরিতার্থ করিখার জন্ত তিনি 
বাহিরের আয়োজনও করির। রাখিরাছেন। কিন্তু আজ কাল মন্ুত্যসমাজের 
যেরূপ দুর্দিশ। তাহাতে এখানে যত ধর্মভাববৃদ্ধি হয়, ঘত বৈরাগ্যের তেজ, 
ধানের গভীরত। এবং ভক্তির প্রমন্ততা বৃদ্ধি হয়, ততই সঙ্গীর সংখ্যা হ্রাস হয়। 
এখানে ঘে পরিগাণে ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগী হইবে, গেই পরিমাণে লোকের 
অন্তরাগ হারাইবে । যত ধশ্মভাব কমাইবে, তত অধিক লোকের সঙ্থ পাইবে। 
দুই ঘণ্টা ধ্যান কর, ছুই শত লোক পাইবে, পাঁচ ঘন্টা ধ্যান কর, হয়ত 
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কাহাকেও সঙ্গী পাইবে না । যত ঈশ্বরের কপাভোগ করিবে, তত লোকের 
সহানুভূতি কমিবে। আর যত ধর্মের মন্ততাঁকে শান করিবে, যত ভিতরের 
ধর্মভাঁব নির্ম,ল করিবে, ততই ধর্মের হাস দেখিয়া পৃথিবীর অপর্ধাপ্ধ আনন্দ 
হইবে এবং বিষয়াসক্ত ব্রাহ্মদলের বৃদ্ধি হইবে। যোগ কমাও, ধ্যান কমাও, 
বৈরাগা ছেদন কর, দেখিবে, এক শত ব্রাঙ্গের স্থানে দশ সহত্র ব্রাঙ্ম পাইবে । 
কিন্তু যখন ব্রন্মপ্রেমে প্রমত্ত হইয়া, দ্বারে দ্বারে গিয়া ব্রঙ্গনাম বিতরণ করিতে 
লাগিলে এবং গভীর ধাানযোগে ব্রদ্মানন্দরসপানে মগ্ন হইলে, তখন আর 
পৃথিবী তোমাদের নিকট আপিবে না। ব্রাঙ্মসমাছের যখন খুব উন্নতি হইবে, 
তখন হয়ত কেবল ছুই তিন জন লোক থাকিবে । পৃথিবী সেই উন্নত ব্রাঙ্গ- 
সমাজকে শক বলিয়া কাটিবার জন্য উদ্যোগী হইবে। কোন্‌ ব্রাহ্ম না ইচ্ছা 
করেন যে, ব্রাঙ্মলমাজ প্রবল হউক! কিন্তু কতকগুলি উপাসনাবিহীন, সাধন- 
বিহীন, বৈরাগাবিহীন, যেমন তেমন লোকসংখা বৃদ্ধি হইলে, কি প্ররুত ক্রাক্গ- 
সমাজ প্রবল হইবে? যাহারা সংসারে ডুবিয়া থাকিতে চাহে, তাহারা কিরূপে 
ব্রাহ্মদমাজে আদিবে ? অনেকে ব্রাঙ্মনাম ধারণ করিতেছে বটে, কিন্তু তাহারা 
কি গভীর উপাদন। চার? বস্ততঃ সংসারী লোকদিগের প্রতি তাকাইলে, আর 
আশা ভরসা থাকে না। 

“কিন্তু জড় জগতে যেমন ক্ষতিপূরণের নিয়ম আছে, ধর্শজগতেও সেইরূপ 
ক্ষতিপূরণ হয়। ঘোগী ভক্ত সাধক পৃথিবীতে বন্ধু পাইলেন না; কিন্তু অন্য 
এক্‌ দিক হইতে তাহার বন্ধুপহবাসম্পৃহ! চরিতার্থ হইতে লাগিল। পৃথিবীর 

এক এক দেশ সাধকের প্রতিকূল হইল; কিন্তু স্বর্গ হইতে আহ্বান নিমন্ত্রণ 
' পাইতে লাগিলেন । তাহার হৃদয়ের ভিতর স্বর্গের সাধুদকল আসিয়া বসিতে 
লাগিলেন। স্বর্গবাসী ঘোগীদিগের সহাস্তবদন তাহাকে উৎসাহ দিতে লাগিল। 
পৃথিবীতে লোকাভাব দেখিয়া তাহার দৃষ্টি স্বর্গের দিকে পড়িল । সেখানে তিনি 
সাধু মহাত্রাদিগের মহাভিড় এবং বাস্ততা দেখিতে পাইলেন । দেখিলেন, সেখানে 
কোটি কোটি যোগী গভীর সমাধিযোগে মগ্র এবং সহস্র সহজ মৃদঙ্গ লইম়| 
ভক্তগণ মহানন্দে মত্ত হইয়া হরিসংকীর্তন করিতেছেন। সেখানে কত ভক্ত- 
মণ্ডলী, কত নৃতন নৃতন বিধান, কত রাশি রাশি গ্রন্থ। এ সকল দেখিয়া! বিশ্বাপী 
সাধক পৃথিবীর লোকাভাব-প্রঘুক আর খেদ করিলেন না। তিনি প্রত্যক্ষ 
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অস্থভব করিতে লাগিলেন, ঈশ্বর তাহার অসংখ্য ভক্ত সন্তানদিগকে সঙ্গে লইয় 


নিত্যোৎ্নব করিতেছেন, এবং তাহার আর কোন অভাব রহিল না। তিনি 


এক ঈশ্বরকে লাভ করিয়া গকলই লাভ করিলেন ঈশ্বরের মধ্যে কত নৃতন 
সত্য, কত সাধু দৃষ্টাস্ত। ব্রদ্ষপাধক এই বিস্তীর্ণ পরিবার, দেখিণা, :একেবারে 
মুগ্ধ হইয়া গেলেন; তাহার আর কোন ছুঃখ রহিল না, স্বর্গীয় মহাত্মার্দিগের সঙ্গ 
পাইয়! তিনি সুখী হইলেন । 

“ন্বর্গের এক এক সাধু এক শত; অতএব ব্রাঙ্মগণ, যদি পৃথিবীতে তোমা- 
দিগের বন্ধুসংখ!| কমিতেছে, যনে করিয়া থাক, তাহার সঙ্গে এই আশার কথা 
বিশ্বাস কর যে, স্বর্গের মহাত্মার! প্রেমানন্দ লইয়া তোমাদিগের নিকট আসি- 
তেছেন। একটিবার ভক্তির সহিত হৃদয় খুলিগা বর্গের ঈশ্বরকে নিমন্ত্রণ কর, 
দেখিবে, তোমাদের নিমন্ত্রণ পাইবাথাত্র, ঈশ্বর তাহার ভক্তদল সঙ্গে লইয়া 
তোমাদের বাড়ীতে আপিবেন। তোমরা উৎসব করিবে, মনে করিয়াছ। 
তোমাদের আয়োজন কৈ? প্রেম পুণ্য কৈ ?ধন ধান্য কৈ ?ধন ধান্তের প্রয়োজন 
হইলেই পৃথিবীতে যাইতে হয়; কিন্তু পৃথিবীতে যাইবে বলিয়া, কি পৃথিবীর 
পায়ে পড়িয়া ধর্মকে ছোট করিবে? পৃথিবীর মনের মত যদি আংশিক ধর্ম 
দিতে পার, যদি যোগ, বৈরাগা, ধ্যান কমাইয়া দাও, তাহা হইলে পৃথিবীর 
নিকটে রাশি রাশি টাক! পাইবে) কিন্তু সেই অসার মিথা। ধন. লইয়া কি 
করিবে? তুচ্ছ কর সেই মিথ্যা অপবিভ্র ধন, যাহা মন্থধা দেয়। তোমরা 
যদি পৃথিবীর সামান্ত ধন না চাহ, তোমাদের জন্য বর্ণ হইতে ধন জন আসিবে। 
কেবল বিশ্বাপ চাই। উৎসাহের মূল বিশ্বাস। বিশ্বাস থাকিলেই তোমরা 
দেবলোকের আশীর্ববাদ পাইবে । তাহারা তাহাদিগের জীবন্ত বিশ্বাস উৎসাহ 
প্রেম ভক্তি প্রভৃতি লইঘা তোমাদের ঘরে আপিবেন। যতই তোমরা আাধন- 
গিরি আরোহণ করিয়া স্বর্গের দিকে উঠিবে, ততই পৃথিবীর লোক নিয়ে 
পড়িয়া থাকিবে । পুথিবীর জনতা আর দেখিতে পাইবে না; কিন্তু স্বর্গের 
ভিড় দেখিবে। 

“বর্গের নিতো বে সাধুদিগের যহাভিড়। দেখান শুকদেব, নারদ, ধরব, 
প্রহলাদ, ঈশা, মুষা, মোহদ্মদ, চৈতন্য প্রভৃতি সকলে বসিয়৷ ব্রহিয়াছেন। সেখানে 
যোগভক্তির ভয়ানক ব্যস্ততা । সেই স্বর মহাআ্মাদের উৎসবই যথার্থ ব্রক্োৎ্সব। 


ক 
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পৃথিবীর লোক প্ররুত ত্রদ্মোৎসব চাহে না, গভীর যোগধ্যান, গভীর 
প্রেম ভক্তি পৃথিবী দ্বনা করে? কিন্তুত্বর্গের লোকেরা এ সকলকে আদর করেন। 
বন্ধুগণ, দেই বৈকুবামের উৎসব প্রার্থনা কর। পৃথিবীর অনিত্য উত্সব 
আমরা চাহি না। কিন্তু সজীব বিশ্বান ভিন্ন, কেহই ইহলোকপরলোকের ব্যবধান 
বিনাশ করিঝা, স্বর্গীয় মহাত্মাদের উৎসব ভোগ করিতে পারে না। অতএব এই 
সঙ্গীব বিশ্বাস চাই। আমাদের মধ্যে এমন কেহ নাই, ধিনি বলিতে পারেন, 
তাহার বিশ্বাস প্রবল হইতেছে, অথচ তিনি স্বর্গ হইতে কোন নিমন্ত্রপত্র পাঁন 
নাই। তোমরা যে পরিমাণ বিশ্বাপী হইবে, সেই পরিমাণে পৃথিবী তোমাদের 
প্রতিকূল হইয়া, তোমাদিগকে ভবসাগরের পরপারে বিদায় করিয়া দিবে; 
কিন্ত তোমরা দিবা চক্ষে পরপারে শান্তিনিকেতন দেখিতে পাইবে | সেখানে 
বহুকাল পথান্থ প্রাচীন যোগী খষির! কুটীর নিশ্মাণ করিয়া বাদ করিতেছেন ।” 
মিরারে সাধুনমাগমের বিজ্ঞাপন ও 'প্রাঙ্গসমাজের স্থগতসম্ভাষণ' শীর্ষক প্রবন্ধ 
এবারকার উত্সব যে এই ভাবেই সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা সকলেই সহজে 
হৃদয়ঙ্গম করিবেন । ২৬শে মাঘ, ১৮০১ শক (৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৮০ খুঃ) 
অগ্রগর ত্রাদ্দগণ দাধুপমাগমে প্রবৃত্ত হইবেন, এ বিষয়ে মিরারে একটি 
বাদ এবং 'ব্রাহ্মলনাজের স্বগতসভ্ভাষণ' শীর্ষক এই প্রবন্ধটি বাহির হয় £- 
“আমার কি একজন নেতার প্রয়োজন? ই! আমার একজন নেতার প্রয়োজন 
হইতে পারে । লোকে বলে, আমার মত ও অনুষ্ঠানগুলি নিয়মসঙ্গত করিবার 
জন্ত আমার একজন মানবনেতা চাই । কেবল দ্েবনিঃশবপিতের উপরে নির্ভর 
করিলে চপিবে না। আমাকে অন্ধকারে হাতড়াইতে হইবে। মংশয়, স্কট, 
পরীক্ষা ও বিপদের দময় আছে, বে সদয়ে আত্মা দৈব পরিচালনাপেক্ষা দৃশ্য 
সপশ্ত পরিচালনা চায়। প্রার্থনা প্রার্থনারূপে ভাল এবং আমার আচরণ 
নিরঘিত করিবার সন্ত পূর্ণ পবিত্র সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শের দিকে দৃষটিস্থাপন করা 
সমুচিত। কিন্তু মানবীয় আদর্শননৃহও অপরিহার্ধ্য। এজন্য যে কোন ব্যক্তির 
সহিত পরামর্শ করি, তিনিই আমায় সাধু মহাজনগণের শিক্ষা ও আচরণ 
হইতে আলোক ও শক্তি অন্বেষণ করিতে পরামর্শ দেন। আমিও অনেক 
সময়ে এই বিষরটি গভীরভাবে চিন্তা করিয়াছি; কিন্তু মনে প্রশ্ন উপস্থিত হয়__ 
কে আমার শিক্ষক ও পরিচালক হইবেন? আমার লোকদ্দিগের মধ্যে এমন 


১৯৫ 





১৫৫৪ আচার্য্য কেশবচন্দ্ 


কেহ নাই, ধাহাকে আমি এই ভাবে গ্রহণ করিতে পারি। আমি ভৃতকালের 
দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করি এবং বড় বড় সাধু মহাজনগণকে দেখিতে পাই, ধাহা- 
দের নিকটে খামার নিরতিশয় অগ্রপর ব্যক্তিগণও কিছুই নহেন। এ সকল 
সাধুমহাজন প্রেম, পবিত্রতা, বিশ্বাস ও ভক্তি যেরূপ শিক্ষা দেন, তদপেক্ষা 
্রাঙ্মগণের মধো কে ভাল শিক্ষা দিতে পারে? যে সকল শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিগণ 
চলিয়া গিয়াছেন, তাহাদের তুলনায় বিশ্বাসাভিমানী ত্রান্মগণ হেয়বংশীয় । আমা" 
দের মধ্যে পবিত্রতায় ঈশার সমকক্ষ কোন লোক কি আছে? তবে কেন 
আমি তাঁহার চরণালিঙ্গন করিব না এবং তাহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিব না? 
অপিচ যদ্দি আমি প্রেমের দৃষ্টান্ত চাই, যতদূর ভাল দৃষ্টাস্ত আমি অনগুভবগোচর 
করিতে পারি, তাদৃশ দৃষ্টান্ত কি সাধু চৈতন্য নহেন? তাহাদের ছাড়া ইতি- 
. হাসে অনেকগুলি ধন্মার্থনিহত, সাধু ও উপদেষ্টা আছেন, যেমন সক্রেটিস, পল, 
নানক, জনক, শাকামুনি এবং অনান্য, ধাহারা৷ আমার আত্মাতে শান্তি ও 
আলোক বিতরণ করিতে পারেন । আমার পরিচালনার জন্য বর্তমান কালের 
এক জন প্রচারক বা গুরু গ্রহণ করিব না, কিন্ত ইহাদের সকলকে গ্রহণ 
করিব। পৌরোহিত্য আমি দ্বণা করি? মধ্যবর্তী ও ক্ষমাপ্রার্থনীকারী আমি 
চাই না। আমার মণ্ডলীমধ্যে আমি পোপের আধিপত্য পুনরুজ্জীবিত করিব 
না, অথবা কোন আকারের কুসংস্কারকে আমার ইতিহাদের রঙ্গভূমিতে 
অভিনয় করিতে দিব না । আমার সম্মুখে এবং হৃদয়ে আমার পরিচালনার 
জন্য সমগ্র সাধুমহাজনমণ্ডলী পিংহাসনারূঢ থাকিবেন এবং নববিধানাধীন থাকিয়া 
আমি তাহাদিগেরই মধ্যে পবিজ্রতা ও পরিত্রাণ অন্বেষণ করিব |” 
মুষা 

১১ই ফাল্ভুন, ১৮০১ শক (২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৮০ খুঃ ৮ রবিবার 
প্রাতঃকালে, মুষাসমাগম হয়। তিন দিন পূর্বব হইতে এজছ্য প্রান্তিক 
উপাসনা হইয়াছিল। প্রথম দিনের প্রার্থনার ভাব এই-_বিবেক- 
প্রস্তরে খোদিত নববিধি প্রাপ্ত হইয়া, মুষার ন্যায় অঙ্গীকত দেশ লাভ 
করিবার জন্য, হে মাতঃ, আমরা তোমার অনগুগমন করি। দ্বিতীয় দিনের 
প্রার্থনার ভান এই--বিশ্বানশৈলে আরোহণপূর্বক তোমার দর্শনে পবিভ্র- 
চরিত্র হইয়া, হে বিভো, আমরা তোমার আদেশবাণী অবণ করি; বিশুদ্ধ 
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নীতি আমাদের হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হউক। তৃতীয় দিনের প্রার্থনার 
ভাব এই__বিশ্বাহীনতা এবং কল্পনা পরিত্যাগপূর্বক তোমার দাসাগ্রগণ্য, 
তোমার অধীন হইয় কাঁধ্যকারী মুষাকে তোমাতে দর্শন করি? হে জগদীশ, 
তাহার ভাবের দহিত এক হইবার সন্ত প্রার্থনা করি।* এই কয়েক দিন 
মুধার বিবরণ পাঠ এবং তাহার জীবন ও চরিত্র আলোচিত হয়। ১১ই 
ফাল্গুন (২২শে ফেব্রুয়ারী ), উপাসকগণ জ্ানান্তে বিশুদ্ধ বসন পরিধান করিয়া, 
উপাদনালয়ের সোপাননিক্নে সমবেত হন। প্রাচীন কুসংস্কার ও ভ্রম পরিহার 
করিয়া, মুষার সহিত সাক্ষাৎকার করিবার জন্য তাহারা প্রস্তত; কেন না, 
তাহাদের মনে এই মূল মতগুলি বিশেষরূপে মুদ্রিত করির। দেওয়৷ হইয়াছিল :-- 
(১) প্রাচীনকালের খষি মহাজনগণকে সম্মান করিতে হইবে ও ভাল- 
বাপিতে হইবে; (৯) যদি তাহারা স্বর্গস্থ, তথাপি তাহাদের সঙ্গে ভাবতঃ 
যোগসমাধান করা যাইতে পারে) (৩) ইহার। সর্বজ্ঞ ও সর্বব্যাপী না 
হইলেও, নিজ নিজ হৃদয়ে ইহাদের সঙ্গলাভ করা যায়) (৪) সকল ধর্শের 
সাধুমহাজনগণের সঙ্গলাভে ন্ুরাগী হইতে হইবে; এবং ত্হা্দিগের বিশেষ 
বিশেষ ভাব গ্রহণ করিতে হইবে; (৫) তাহাদিগকে দেবতা করা হইবে 
না, কিন্তু স্ব্স্থ জ্যেষ্ঠ বলিয়া তাহাদের সম্মান করা হইবে; (৬) তাহাদিগকে 
দেহবিশিষ্টরূপে চিস্তা করা হইবে না, কিন্বিদেহ আত্মা এইভাবে উপলদ্ধি 
করিতে হইবে; (৭) তাহাদের মধ) দিয়া ঈশ্বরকে দেখিতে হইবে না, 
কিন্তু ঈশ্বরের ভিতর দিয়া তাহাদিগকে দেখিতে হইবে; (৮) দেশে নহে, 
কিন্তু বিশ্বাস ও চরিত্রের আধ্যাত্মিক সন্বদ্ধ ও একতায় তাহাদের নৈকটা 
অনুভব করিতে হইবে! মোপাননিয়ে কেশবচন্জ্র এই ভাবে প্রার্থনা করেন: 
প্রভে আমরা তোমার প্রিয় সম্তভান মুযাকে রিনি তাহার সঙ্গে যোগযুক্ত 








* এ বৎসর প্রতিদিনের প্রার্থনা অবলম্বন করিয়া এক একটী গ্লোক গ্রথিত হইত। সেই 
প্লরোক হইতে তিন দিনের প্রার্থনার ভাব নিবদ্ধ হটল। গ্লোকগুজি,এই £_ “অঙ্গীকৃতং 
দেশমবাপ্ত,কামাঃ কু্ং বিবেকোপল এতমুচ্চৈ১। নবং বিধিং প্রাপা মুধ।£সদৃক্ষাঃ কুর্দোহস্ 
যাঞ্াং নহগামিনস্তে ৪ আহা বিশ্বামশিলোচেক্ং বিভো পৃতৈশ্চরি্ৈস্তবদর্শনেন । আদেশবাপীং 
শৃণুমন্তদস্ত নীতিবিহদ্ধা হদরাধিদেবতা 4 বিশ্বানহীনত্রমপোহা কল্পনাং দাসাগ্রগণ!ং 
স্বদধীনকৃতাম্‌। মুষংসমালোকা চ তস্ত ভাবৈরেকতমাপ্ত,ং জগনীশ প্রার্থরে ৮ 


১৫৫৩৬ আচার্য্য কেশবচন্দ্ 


হইব, এবং তাহার জীবনের ভাব হ্বদয়ঙম করিব, এই আমাদের অভিলাষ । 
হে করুণাময় পিতা, তিনি তোমাঁতেই আছেন, তাহাকে আমাদের নিকটে 
প্রকাশ কর। তিনি তোমার চরণতলে বসিয়া কিরূপ কথা কহিতেছেন, 
তোমার গৌরবের জ্যোতিতে মিশিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহা দেখিতে চাই। 
হে নিত্য পরমাত্মন্‌, তুমি এ বিষয়ে আমাদের সহায় হও” তদনস্তর উপাসক- 
গণদূরে পাছুকাপরিহারপূর্বক 'থাকিবন! আর এ পাপরাজ্যে” এই গান গাইতে 
গাইতে, সোপান দিয়া উপাসনালয়ে প্রবেশ করিলেন। উদ্বোধন, আরাধনা, 
ধ্যান ও প্রার্থনা সকলেতেই মুষার উল্লেখ ও তাহার ভাবের প্রাধান্য ছিল । 
কেশবচন্্র যে প্রার্থনা করেন, তাহার সংক্ষিপ্ত সার এবং কথোপকথন “মিরার 
হইতে আমরা এখানে দিতেছি * | 

“হে দয়াসিদ, প্রাচীন ও বর্তমান সময়ের ঈশ্বর, খিহুদীর জিহোবা, হিন্দুর 
্র্ষ, তুমি এখানে বিভ্যমান। তোমার ভক্তগণ তোমার সাধুসস্তান মুযাকে 
খুঁজিতেছে। এই ফোগগিরি সাইনা পর্বতের উপরে তিনি তোমার সঙ্গে 
কথা বলিতেন এবং তোমার নিকট বড় বড় সত্য শুনিতেন। আমরা যেন 
তাহাকে এখানে দেখিতে পাই । আজ আমরা তাভার ভাবে ভাবুক হইয়া, 
তাহার বিবেকে ও বিশ্বাসে ভূষিত হইয়া, তাহার সঙ্গে এক হইব। আমরা 
নিষ্নভূমি হইতে তোমার সঙ্গে আমাদের ভক্তিভাজন ন্রাতার আম্মাকে দেখিতে 
আগিয়াছি। তিনি কোথায় ? তোমার মধ্যে লুক্কায়িত। গ্রভো, তোমার 
সন্তানকে আমাদের নিকটে প্রকাশ কর এবং তাহার ভাবে আমাদিগকে 
ভাবুক কর। হে মুষার ঈশ্বর, আত্মাকে মুষার মত কর। বিশ্বাসে, আত্ম- 
ত্যাগে, বিবেকে এবং বিধির আনুগতো, মুষা যেমন ছিলেন, আমরাও যেন 
তেমনি হই। তুমি তাহাকে দশাজ্ঞা দরিয়াছিলে । আমাদিগকে তোমার বিধি 
দাও। সকল কাধ্যে বিস্তৃত বিধি দিয়া তুমি যেমন ঘিহুদ্দিদিগকে পরিচালিত 
করিয়াছিলে, বর্তমান ইজরাইলবংশীয়গণকে টদনিকজীবনসম্বন্ধে সাক্ষাৎসন্বন্ধে 
আজ্ঞা দিয়া পরিচালিত কর। মুষার নিকটে তুমি আপনাকে ব্যবস্থাপয়িত! 





* 'সাধুমমাগম' গ্রস্থে বিস্তৃতভাবে প্রার্থনাদি মুদ্রিত আছে; এখানে এবং অস্ত্র 
সংক্ষিপ্তবিবরণমাত্র “মিরার হইতে প্রদত্ত হইল। (১৮১ শকের ১৬ই ফাল্গুনের ধর্দতত্বে 
মুষাদমাগষ পরার্থনাটা বষটব্য ।) 


মহাজনদমাগম ১৫৫৯ 


এবং পরিচালকস্থর্ূপে প্রকাশ করিয়াছিলে। বিবেকের অবতাররূপে তুমি 
তাহাকে সংসারে পাঠাইয়াছিলে। মুষার রাজ্য বিবেকের রাজ্য। হে 
নিত্যবিধিদাতা, আমাদের মধ্যে বিবেক ও বিধির রাজ্য প্রবন্তিত কর, এবং 
নবীন ইজরাইলবংশীয়গণকে অন্ধকার, কুসংস্কার ও নাস্তিকতার রাজ্য হইতে 
অঙ্গীরুত সত্য তরাঙ্গধন্ম্ের দেশে লইয়া যাও। তোমার পূর্ণ করুণায় আমাদের 
পরিচালনার জন্য নববিধান প্রেরণ করিয়াছ। বর্তমান যুগে মুযার ন্তায় যেন 
এই বিধানের আমরা সম্মান! করি এবং আমাদের জীবনে ও চরিত্রে পূর্ণভাবে 
উহাকে কার্যে পরিণত করি। মতে নয়, কিন্তু শোণিতমাংসে, মুষা যেন 
আমাদের সঙ্গে, আমাদের মধ্যে নিত্য বিদ্যমান থাকেন ।” 

“তদনস্তর এইরূপ কথোপকথন হ্য়। 

“আমি মেই প্রাচীন ঈশ্বর “আমি আছি,। তিন মহন বৎসর পূর্বে মুষা 
আমাকেই দেখিয়াছিল। বঙ্গদেশের ক্রন্দন শুনিয়া! আমি সেই ঈশ্বর আসিয়াছি। 

জিয় তোমারই জয়। তোমার মুখের জ্যোতি যেন আমরা সহ করিতে পারি। 

“আমাকে পৃথিবী ধারণ করিতে পারে না। আমি মহান্। আমার সমান 
কেহ নাই, আমি কাহাকেও ভয় করি না। 

“উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম সকল দিকের সর্বশক্তিমান্‌ শান্তা তুমি। 
আমর] তোমায় ভয় করি। 

“আমি হিন্বু জাতিকে উদ্ধার করিব, এবং তাহাদিগকে স্বর্গবামে লইয়া 
যাইব । 

“তাহাই হউক, আমরা ভক্তির সহিত বলি, প্রভো, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। 

“অন্ঠদেবতার পৃজা করিও না। মধ্যবর্তী বা অবতার গ্রহণ করিও না। 
নববিধানে মান্নষ গুরু বা নেতা নাই। ধিনি মহাতেজা, তিনি তোমাদের 
নেতা । আমার কথ! তোমাদের শান্তর । 

“শরভো, তোমার কথা, আমাদের শাস্ত্র হউক। তোমার মুখ হইতে যে 
বেদ বিনিঃস্ত হয়, তাহাই আমাদের বিধি হইবে । 

“বিবেকের কথা আমার কথা, বিজ্ঞানের বাণী আমার-.বাণী। সথতরাং 
এ উভয়ের সম্মান কর। 

“হে ঈশ্বর, তাহাই হউক। 


১৫৫৮ খচাধ্য কেশবচন্ত্র 


প্নবীন নগরে তোমাদের সতীপুত্রগণকে লইয়া যাও। আমি তোমাদিগকে 
আদেশ করিতেছি যে, তোমাদের জ্ঞাতি কুটুন্ব গৃহ পরিবার আমার নামে 
উৎ্সর্গ কর এবং আমায় অর্পণ কর । 

'প্রভো, আমরা তোমাকে গ্রহণ করি, তোমায় ধন্যবাদ দি। আমরা সকলে 
মিলিত হইয়া বলি-শান্তিঃ, শাস্তি, শান্তি 1” 

পরল্োেকবাসী ভক্তদর্শন 

অগ্য (রবিবার, ১১ই ফাল্ভন, ২২শে ফেব্রুয়ারী ) সায়ংকালে ব্র্ষমন্দিরে, 
কেশবচন্দ্র ভক্তদর্শনসম্বন্ধে যে উপদেশ দেন, তাহাতে উহার তত্ব বিশেষরূপে 
বিবৃত হইয়াছে । আমর! উপদেশের শেষাংশ ( ১৬ই ফাল্ধনের ধশ্মতত্বে 
উপদেশটা দ্রষ্টবা) উদ্ধৃত করিয়। দিতেছি:_-“এইরূপ পরলোকবাপী 
অশরীরী নিরাকার আত্মা সকলও একস্থান হইতে আর এক স্থানে 
আসিতে পারেন না। হ্বর্গবামীরা কি পাখীর নায় স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে 
আঙসিবেন? অথচ আমরা কেন বলি, হে যুধিষ্টির, হে প্রিয়তম চৈতন্য, হে 
ঈশা, তোমরা পৃথিবীতে, এস হে শাক্যমুনি, আর একবার ভারতে আগিয়া 
বৈরাগ্য শিক্ষা দেও। এ সকল কথা হ্বদয়ের স্বাভাবিক স্পৃহা হতে 
উপস্থিত হয়। আমরা যখন বলি যে, আমরা স্বর্বাসীদ্িগকে নিমন্ত্রণ 
করিয়াছি, অথবা তাহাদিগের নিকট হইতে নিমন্্রপত্র পাইয়াছি, এ সকল 
কথা কি ভাবে বলি? এ সকল ভাবহীন কথা নহে! সাহারা আনেন 
না, আমরাও তাহাদের নিকট যাই না, অথচ বিশ্বাসে সকলই ঘটায়। আমি 
দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত বলিতে পারি, এই আমার চৈতন্য, এট আমার ঈশা । যদি 
আমার বিশ্বাস না থাকে, তাহা হইলে আমি বলিব, ধন্বর্গে স্বর্গবাণী সকল। 
কিন্তু স্বর্গবানীদিগকে কিরূপে নিকটে দেখিব? তাহারা সর্বব্যাগী নহেন। 
তাহারা আমাদের নিকটে আসিতে পারেন না, আমরা তাহাদের নিকটে 
যাইব। তাহারা স্বর্গ আছেন। স্বর্গ কোথায়? স্বর্গ ঈশ্বরেতে, ঈশ্বর 
নিজেই স্বর্গ । সুতরাং যত ঈশ্বরের মধ্যে প্রবেশ করিব, ততই সেই স্বর্গবাসী 
সাধুদিগকে নিকটে দ্রেখিব। ব্রক্দের মনোহর ্বরূপের মধ্যে যোগী খষি 
ভক্তর্দিগকে দেখিলাম । যাহারা পার্থ বসিগ়াছিল, তাহারা চমকিত হইয়। 
বলিল, তবে কি বর্গ পৃথিবীতে নামিয়া আসিয়াছে? না, স্বর্গ স্থানাস্তরিত 


মহাজনল্মাগম ১৫৫৯ 


হয় নাই, স্বর্গ যেখানে ছিল, সেখানেই আছে; কিন্তু ভক্ত পৃথিবীতে নাই, 
তিনি স্বর্গে গিয়াছেন। ঈশ্বরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, ভক্ত ঈশ্বরের এশ্বধা- 
স্বরূপ সেই প্রতাপশালী মহাপুকুষদকলকে নিকটে দেখিয়াছেন। সাধুরা 
এখানে আসিলেন না, কিন্তু ভক্ত ঈশ্বয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, ঈশ্বরের শক্তির 
সঙ্গে সঙ্গে, ছোট ছোট সাধু আত্মা, ছোট ছোট শক্তি দেখিতে পাইলেন। 
যেমন গায়ে গা ঠেকে, তেমনি যোগিম্বভাবের সঙ্গে যোগিম্বভাবের যোগ, 
ভক্তের সঙ্গে ভক্তের যোগ । হে যোগী, তুমি আমার নিকটে উপস্থিত হও, ইহা 
যদি পরিষ্কার ভাষায় ভাষাস্তর করা হয়, অহ্বাদ করা হয়, তাহা হইলে ইহার 
অর্থ এই যে, আমি যোগাভাবে সেই যোগীর সন্গিকর্ষ উপলব্ধি করিতে 
পারিতেছি না? কিন্তু োগবলে, চারি সহন্্র বর্ষ পূর্বে ধাহারা যোগসাধন 
করিতেছিলেন, তীহাদের নৈকটা অনুভব করিতে পারিব। যদি ভক্ত হই, 
কেবল ভক্তিপ্রভাবে প্রাচীন ভক্তের নিকটস্থ হইব। অতএব ভাব গ্রহণ কর, 
ভাস্ত গ্রহণ করিও না। যখনই বিশ্বাসের সহিত বলিবে, এই আমার ঈশ্বর, 
এই আমার ভন্তিভাঙ্গন স্বর্গবাসিগণ, তখনই "তাহাদিগকে হম্তগত করিতে 
পারিবে । যোগবলে, প্রেমবলে সকল ব্যবধান চলিয়া যায়। প্রাণের 
বিশ্বাসের সহিত বল, এই যে ভক্তবৎসল হরি আমার হৃদয়ের ভিতরে, 
এই যে বৈকু্ঠপতি,হরির বুকের ভিতরে বৈকু্ঠ, এই যে বৈকুঠের ভিতরে 
আমার প্রাণের ভক্তগণ। এক হরির ভিতরে সকল জাতির এবং সকল 
যুগের সাধুদিগের সম্মিলন ॥ বিশ্বাস-ভক্তি-বলে ধত এ সকল অন্কুভব করিবে, 
তত প্রমত্ত হইবে। যত দিন অবিশ্বাস, তত দিন ঈশ্বর ও স্বর্গ বহু দূর। 
কিন্ত বিশ্বাণীর নিকট ঈশ্বর ও স্বগ্গখুব নিকট, প্রাণের ভিত্তর 1” 
সক্রেটিস্‌ 

২৫শে ফাল্গুন (৭ই মাচ্চ), রবিবার, সক্রেটিস্সমাগম হগ্ন। (১) 
উপাসকগণ যাত্রীর ভাবে সঙ্গীত করিতে করিতে, গম্ভীরভাবে অধ্যয়নাগার- 
রূপে পরিণত উপাননালয়ে প্রবেশ করেন। প্রবেশকালে, “সক্রেটিসের 
পবিত্র গৃহের দ্বার উদঘাটিত হউক, আমরা যেন ভক্তির সহিত উহার অভ্যন্তরে 
প্রবেশ করিতে পারি” এই বলিয়। গৃহে প্রবেশ করা হয়। গৃহের অভ্যস্তরে 

(6১) ১৮*২ শকের ১লা বৈপাখের ধর্মতত্বে আচার্য্ের প্রার্থনার একাংশ ভ্রষ্টুবা। 





১৫৬০ আচাধ্য কেশবচন্দর 


্রস্থাধারে বিবিধকাঁলের জ্ঞানগর্ত গ্রন্থ সকল এবং বেদীর সম্মুখে সক্রেটিসের 
*জীবনী ও কাধ্যঘটিত পুস্তকসমূহ ছিল। সকলে স্ব স্ব স্থানে উপবেশন 
করিলে, কেশবচন্দ্র এইরূপে উদ্বোধন করিলেন £--*ইহ| কলিকাতা নহে, 
ইহা এখেন্স নগর; ইহা ভারত নহে, ইহা গ্রীস্‌ রাজা! সক্রেটিসের আত্মা 
আমাদের সঙ্গে বিদ্যমান । আমাদের হৃদয়ে আমরা তাহার সঙ্গ সাধন করি। 
নিতা পরমেশ্বর দূর দেশ ও দূর কালকে একত্র করেন, তিনিই মনো বিজ্ঞানের 
জন্মদাতার আত্মার সহিত আমাদিগকে এক করুন এবং তাহার চরিত্র আমাদের 
জীবনে আবিভূতি হউক। ঈশ্বর আশীর্বাদ করুন, যে এই পবিল্র উৎসবের 
আমর] ফলভোগ করিতে পারি ।” 

“প্রেমন্বরূপ পরমেশ্বর, স্বর্গস্থ ভক্তগণ সকলে তোমাতে একত্র স্থিতি 
করিতেছেন। তোমার বক্ষে এ যে আত্মতত্বতারকা জলিতেছে, উনি কে? 
প্রভো, তাহার নাম ও তাহার জন্মস্থান আমাদিগকে বলিয়া দাও । বঙ্গদেশের 
যুবকগণ বাহ্‌ সভাতা, জড়ের আরাধন| ও বিলাসের স্রোতে ভাগিয়া যাইতে- 
ছিল) এমন সময় সাধু সক্রেটিল ধমক দিয়া বলিলেন, “রে মোহাচ্ছন্ন 
যুবকগণ, যে জ্ঞানে হৃদয়কে গব্বিত এবং কলগ্কিত করে, ইন্দিয়পূজ| হয়, পে 
জ্ঞান হইতে নিবৃত্ত হ, এবং আত্মজ্ঞান অন্বেষণ কর্‌ হে সত্য ঈশ্বর, আমরা 
বুঝিতে পারিতেছি, ছুই সহপ্লাধিক বসর পূর্ব্বে আখেন্ের যুবক্দিগকে 
তোমার সন্তরন “আপনাকে আপনি জান এই ঘে উপদেশ" দিয়াছিলেন, সেই 
উপদেশ তিনি আমাদিগকে দিতেছেন'। আমরা তোমার সন্তানকে আত্ম- 
তন্বের অবতার বলিয়া মান্য করি। হে ঈশ্বর, বাহ্‌ জীবনের শূন্তগর্ভতা এব 
আত্মার নতথ আমাদিগকে শিক্ষা দাও। আমরা রক্ত মাংস নই, আমরা 
আত্মা, ইহা বুঝিবার পক্ষে তুমি আমাদিগের সহায় হও, এবং সক্রেটিস হইতে 
আমাদিগকে এই শিখাও যে, আমাদের আত্মার মধ্যে “দেব” বা "দেবাত্মা” 
আছেন, ধিনি জন্মের ঘ্গে সঙ্গে আমাদের সঙ্গে আছেন এবং জীবনের সকল 
প্রকার উচ্চ ব্যাপারে আমাদিগকে পরিচালিত ও অস্ষপ্রাধিত করিতে প্রস্তত। 
এ বন্ধ কি, তিনি ভাহা জানিতেন না, অথচ সর্বদাই সেই অন্তরস্থ শান্তার 
প্রেরণা নকল তিনি অঙ্দরণ করিতেন । তোমার প্রেমনদীর ধারে, সক্ষেটিসের 
আত্মার মধ্যে, তুমি ঘে আস্মজ্ঞানের বীজ পুতিয়াছিলে, সেই বীঙ্গ হইতে 


মহাজনসমাগন ১৫৬১ 


সমগ্র মনোবিজ্ঞান ও জ্ঞান তুমি উদ্ভৃত করিয়াছ। - তোমার অস্তরস্থ বাণীতে 
যে সত্য ও নিশ্বপিত তাহার নিকটে প্রকাশ পাইত, তপ্রতি তিনি এত দূর" 
অন্গ্গত ছিলেন যে, ধরন্মার্থ জীবনদানের গৌরবমধ্যে তিনি আপনার 
প্রাণ দান করিলেন। হে সক্রেটিসের ঈশ্বর, পথপ্রদর্শক গভীররহস্তময় 
তোমার বাণীর প্রতি আমাদিগকে বিশ্বস্ত ও বাধ্য কর, এবং আমাদিগকে 
ঈদৃশ দু বিশ্বাস দাও যে, জীবনাপেক্ষা সত্যকে আমরা অধিক মূল্যবান্‌ 
মনে করি ।” | 
নন্দলাল বস্থুর বাঁটীতে ও বিডনপার্কে উপদেশ 

শাকাদমাগমের পূর্ববদিন, ১ল! চৈত্র, ১৮০১ শক (১৩ই মার্চ, ১৮৮০ খৃঃ), 
শনিবারে, বাগবা্জারস্থ শ্রীযুক্ত নন্দলাল বন্থুর বাটাতে এবং খধিসমাগমের দশ 
দিন পরে, ১৯শে চৈত্র (৩১শে মার্চ), বুধবার, বিডনপার্কে কেশবচন্ত্র উণদেশ ৫১) 
দেন ও মন্ীর্তন হয়। ধর্্মতত্ব (১৮০২ শকের ১ল৷ বৈশাখের )-লিখিয়াছেন, 
“পূর্বেক্ত স্থানে প্রায় ছুই সহম্্র লোক এবং শেষোক্ত স্থানে চারি সহ লোক 
সমবেত হইয়াছিল । নকলে নিঃশব্ গম্ভীরভাবে উপদেশ -শ্রবণ করেন এব$ 
মধো মধো আনন্দধ্বনিতে সকল. দিক্‌ পূর্ণ করেন। সাধারণের বাগ্রতা ও 
পিপাসাতে,আমর! একান্ত আহ্লাদিত হইয়াছি।” 

| শাকা 

২রা চৈত্র (১৪ই মার্চ ), রবিবার, শাকাপমাগম | অন্য উপাদকধাত্রিকগণ 
একত্র হইলেন, নঙ্গীত ও প্রার্থনার পর উপরে গেলেন এবং দ্বারদেশে ভক্কি- 
সহকারে প্রপামপূর্ববক উপালনালয়ে প্রবেশ করিলেন । “আরাধনা ও ধ্যানের 
পর, কেশবমন্ প্রার্থনা করেন। প্রার্থনার সংক্ষিপ্ত সার নিষ্বে প্রদত্ত হইল। 

“হে প্রাচীন পরমাত্মন্‌, যুগের উপরে আরোহণ করিয়া, তুমি অপর যুগে 
চলিয়া যাইত্ছে। আড়াই হাজার বদরের পূর্বে শাক্যের যে যুগ ছিল, সেই 
যুগকে তুমি আমাদিগের নিকট আনিয়াছ। পিতঃ, তোমার সন্তান শাক্য- 
মুনি প্রশান্ত মৃত্ভিতে তোমার ক্রোড়ে বিশ্রাম করিতেছেন । তাহার চিদাজ 
আমাদের হৃদয়ে ব্যাপ্ত হউক। তিনি মহাবীর, তিনি বৈরাগ্যের অবতার । 





(১) ১লা চৈত্রের উপদেশ “আত্মাপক্ষী* ও ১৯শে চৈত্রের উপদেশ “অখণ্ড ঈশ্বর" 
আ.চার্ধোর উপদেশ ১*ম থণ্ডে রষ্টবা। তংকালে পুস্থিকাকারে মুদ্রিত হইয়াছিল ॥ 


১৬০ 
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তিনি যেমন ছিলেন, আমর! যেন তেমনই হই। বেদ, ব্রহ্মণাধশ্শ, জাতি এবং 
পৌরোহিত্য-পরিহারে আনন্দিত নবীন ইজরায়েলবংশীয় অনুগামিগণকে, 
হে ঈশ্বর, মহানেতা গৌতম হিন্দুস্থানরূপ মিসর হইতে বাহির করিয়া লইয়া 
গ্েলেন। বৈরাগ্যভাবে তিনি সাংসারিকতা পরিত্যাগ করিলেন এবং 
তাহার পরিবার ও বন্ধুবর্গের নিকট বিদায় লইলেন। আত্মাত্যাগসাধনের 
সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটি একটি করিয়া মনের সকল অভিলাষ ও প্রবৃতি, চিন্তা 
ও উদ্বেগ নিবাইলেন এবং নির্ব্বাণে অনির্ববচনীয় শাস্তি প্রাপ্ত হইলেন। তিনি 
আপনি যে শাস্তি পাইলেন, অপরকে তাহার সমাংশী করিতে অভিলাষ 
করিলেন। হে ঈশ্বর, তোমার সন্তান নির্ববাণের শুভসংবাদ সর্বত্র এমনই 
বিস্তার করিয়! কুতকার্ধা হইয়াছিলেন যে, কালে পৃথিবীর প্রায় অর্দেক সেই 
শুভসংবাদকে আলিঙ্গন করিয়াছে। প্রভো, আমরা নির্ববাণ চাই । পাপপ্রবৃত্তি, 
অভিলাষ এবং ছুঃখ ও ক্লেশের মূল অচিরে নির্বাণ আকাজ্ষা! করি। আমাদের 
সকলের হৃদয় রিপুর আগুনে নিরস্তর জলিতেছে; এই রিপুর আগুন বৈরাগেযা- 
চিত জ্ঞানের জলে নিবাইয়া দাও । 

“হে শাক্যমুনির চিদাত্বা, বল, তুমি কেমন করিয়া বৈরাগ্য অঞ্জন 
করিলে । কিসে তোমায় আধ্যাত্মিকতা, ধ্যান এবং আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত 
এবং সকল জীবের প্রতি দয়াযুক্ত করিল? এমন কি, নীচ প্রািগণকে 
বিস্বৃত হইতে দিল না? হরির সন্তান, তোমার পবিত্র জীবনবৃত্ত, তোমার 
ভিতরকার জীবন বল এবং তোমার অস্তিম মোক্ষাবস্থা নির্বাণ শিখাও। 

পহে করুণাময় ঈশ্বর, আমর! বুঝিতেছি, আমর! গোপনে গোপনে বুদ্ধের 
শত্রু; কেন না আমরা মাহ্ছষ ও ইতর প্রাণীর প্রতি দয়ালু নই। আমাদের 
যত দূর উচিত, তত দূর মানবীয় ছুঃখক্রেশের আমরা সহান্গভূতি: করি 
না; আমাদের এবং অপর সকলের ভিতরে যে সকল সাংসারিক ভাব, 
অভিলাষ, এবং স্বার্থান্স্ধান আছে, সে সকল নির্বাপিত করিতে আমরা 
প্রযত্ব সহকারে যত্র করি না। পিভঃ, তোমার সন্তানকে আমাদের বন্ধু 
করিয়া দাও, এবং তিনি যেমন দয়ালু, পবিভ্রমন। এবং সংসারস্পৃহাশূন্য ছিলেন, 
আমাদিগকে সেইরূপ হইতে সাহাষ্য কর। তিনি যেমন বৈরাগ্যবৃক্ষতলে 
বগিয়াছিলেন, তেমনি. আমাদিগকে বসিতে শিখাও, এবং ভোগাভিলাষ, 
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পাপ, আমিত্ব ও বিষয় যেন এরূপ পরাজয় করিতে পারি যে, আমরা 
নির্বাণেতে শাস্তিলাভ করিতে পারি। গৌতমের ঈশ্বর, আমাদের পাপ ও 
সন্তাপ সম্যক প্রকারে নিবাইয়া দাও এবং আমাদিগকে সেই যথার্থ বৌদ্ধজ্ঞান 
দাও, যদ্বারা আমরা, যেখানে ধর্ম ও অধর্শ, আমোদ ও ক্লেশ আমিত্ব- 
তিরোধানে অন্তহিত হইয়! যায়, সেই চিরশাস্তির রাজো যাইতে পারি ।” 
খষিগণ 

সই চৈত্র (২১শে ঘাচ্চ), রবিবার, উপাসকযাত্রিগণ হিমালয়শিথরে 
ঝষিগণের আশ্রমদর্শনে গমন করিয়াছিলেন । পূর্ববৎ তাহার! প্রার্থনা 
ও ন্মস্কারপৃর্বক চারিসহম্্র বৎসরের পুরাতন ট্বদিক উপাসনালয়ে প্রবেশ 
করিয়াছিলেন। এ গৃহ তাহাদিগের পিতৃপুরুষগণের গৃহ, পূর্ববপুরুষগণের 
পবিত্র প্রয়াণস্থল। হুৃতর!ং ভগ্জি ও দেশান্ুরাগ এ উভয় একত্র মিলিত 
হইয়া, অগ্যকার যাত্রা পূর্ববাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। নিয়মিত উপাসনাস্তে 
কেশবচন্ত্র যে প্রার্থন৷ করেন, তাহার সার এইরূপে সংগৃহীত হইতে পারে £-_ 

“হে অনাগ্ঘনন্ত প্রাচীন নিত্য ত্রক্ষ, এই উৎ্সবমধ্ে তুমি আত্মপ্রকাশ কর 
এবছ ইহাকে নফল কর। তোমার পস্থা গভীর রহস্তপূর্ণ। আমর। সাঁইন। 
পর্ধতে মুষাকে তোমার বিধিগ্রহণ করিতে দেখিয়াছি; এখন হিযালয় 
পর্বতে নিজে যোগমগ্ন আধ্য খধিগণকে দেখিতেছি। যখন তুমি ঘিহুদী 
সাধু মহাজনকে তাহার আপনাকে এবং ইজরাইলবংশীয়গণকে অঙ্গীরুত দেশে 
লইয়া থাইবার জগ্ঠ তোম!র ভীষণ অগ্ুজ্ঞ। সকল দিলে, তখন নাইনাগিরি ধৃূম ও 
অগ্নি, বিছাৎ ও বজধবনি-মধো কাপিতেছিল। কিন্ত হিমালয়ের শৃঙ্গ নকল গভীর 
চির শান্তিতে বিশ্রান্ত। এখানে তুমুল রব, সংগ্রামযাত্রা, উত্তেজনা বা প্রচার- 
বিষরক কর্শীলতা নাই। সকলই স্থির খান্ত। তোমার প্রিয় খধিগণ অবাক্‌, 
চিত্তাভিনিবেশে সমাকৃপ্রকারে আত্মহারা হইগ়্াছেন। দে স্থলে তুমি কম্মিগণ- 
মধ্যে আন্মপ্রকাশ করিয়াছিলে, এস্থলে ধ্যাননিমগ্র সাধকগণমধো তুমি আত্ম- 
প্রকাশ করিতেছ॥ সেখানে লক্ষ লক্ষ জন মধ্যে সেনাপতিরপে দণ্ডায়মান, 
এখানে তুমি নিজ্জনপ্রিয় সম্গাসিগণের বন্ধু! যোগীর আশ্রম কি বিচিত্র! 
তোমার সঙ্গে ুথদ ঘোগে মগ্ন হইয়া যে স্থানে তিনি স্থিতি করেন, সে স্থান কি 
মনোহর ! তুষি তীহাকে স্বর্গের এরূপ সম্পদ্‌ দিয়াছ ধে, তিনি 'সংসারের 
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ধনমানে পদাঘাত করিয়াছেন। তুমি তাহার আত্মাকে এরূপ অধিকৃত ও মগ্ন 
করিয়াছ যে, ভিনি আপনাকে ও সংসারকে সম্পূর্ণদূপে ভুলিয়! গিয়াছেন। 
হে পরমাত্মন্‌, ধশ্মিষ্ট খষি কেবল তোমাকেই দেখেন, আরাধনা করেন এবং 
ভালবাসেন; আত্ম! ও জীবন, আনন্দ ও সম্পৎ্, পরিত্রাণ ও আর যাহ কিছু 
নিত্যকালের জন্য, সে সকল তাহারই। তোমা ছাড়া আর কিছুই তাহাতে 
দেখিতে পাই না। তুমি তাহাকে পূর্ণ করিয়। রহিয়াছ, তাহার 
সমুদ্বায় অভিলাষ তোমাতেই পূর্ণ হইয়াছে । অবিচ্ছেন্য সঙ্গী ও বন্ধ 
হইয়া তুমি তাহার সঙ্গে সর্বনা আহ । হে প্রভো, ছুই স্থন্দর পাখী 
এক বৃক্ষে বসিয়া আছেন, আমরা দেখিতেছি। এ ছুইয়ের একটি হরি পরমাম্মা, 
আর একটি ঝষি আত্মা। একটি খাওয়াইতেছেন, আর একটি খাইতেছেন ; 
একটি দিতেছেন, আর একটি গ্রহণ করিতেছেন; একটা ব্রঙ্গ, আর 
একটি ব্রাঙ্গ ; একটি প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চস্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, আর একটি 
কেবল প্রাণ, চক্ষু ও শরোত্রমাত্র। এই ছুই পাখীর মধ্যে মধুর অনির্বচনীয় 
বন্ধৃতা। প্রাচীন কালে উত্তঙ্গ হিমালয়ে এই ছুই পাখী এবং ইহাদের পরস্পর 
যোগ ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। “হ হরি, দয়া কর, তোমার সঙ্গে এই যোগ 
আমাদিগকে উপলব্ধি করিতে দাও। খষি যে বলিয়াছেন, ছই পাখী পরম্পর 
বন্ধু, তাহারা কুশলে দেহপিঞ্রে সর্বদা একত্র বাস করেন, সেই কথা আমাদের 
মধ্যে প্রমাণিত হউক । মহান্‌ আত্মা ক্ষুদ্র আত্মার সহিত গ্রেমযোগে যুক্ত, 
হে নিত্য গম্ভীর আত্মন্, আমাদের মধ্যে এইটি প্রতাক্ষ করিতে তুমি সাহাধ্য 
কর। এই যোগ প্রতাক্ষ করিবার এবং এই ছুই পাখীকে একত্র দেখিবার 
উদ্দেশে আমর। আধাঘোগী ও খধিগণের পর্বতে আরোহণ করিয়াছি। এই 
সন্ন্যাসিগণ কেমন নিযস্বার্থ, কেমন অন্থরত। উহার! নিজ্জনে বাস কর্ধির্া, 
লোকের প্রশংসার অণুমাত্র অপেক্ষা রাখেন না। নির্জনে তোমায় ও তোমার 
স্বর্গ অবলোকন করিয়া, বাহিরের সংসার ইহাদের বিষয়ে কি ভাবে, তাহা] 
জানিবার জন্য ইহারা কিছুই যত্ু করেন ন1। 

"হে আত্মবিস্থৃত খধিগণ, যেখানে চক্ষু বা কর্ণ যায় না, সেখানে তোমরা 
গোপনে যথার্থ যোগ সাধন কর । শতাব্দীর পর শতাব্দী তোমাদের মাথার উপর 
দিয়া চলিয়া গিয়াছে। হে. ভক্তিভাজন পূর্বপুরুষগণ, এখনও তোমরা 
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তোমাদের আত্যরিক গৌরবের নৃতনত্বে আমাদের সম্মুখে বিদ্যমান । ভক্তিভাঙ্গন 
যোগিগণ, তোমরা কি প্রকারে যোগসম্পৎ লাভ করিলে? খাধি, বল, তুমি 
গোপনে কি দেখ? চক্ষু খুলিতে কেন তোমার ইচ্ছা হয় না ? তুমি অদ্ধও 
নও, বধিরও নও | তবুও তুমি দেখিতে চাও না, শুনিতে চাও ন|। তুমি অন্তরে 
কি আনন্দ পাইয়াছ, ধাহার জন্ত তুমি সংসারের সকল আমোদ ছাড়িয়া দিয়াই? 
£ি যাল্ঞবককা, তুমি তোমার পত্তী মৈত্রেয়ীর সঙ্গেও ধর্দের উচ্চতম সত্য লইয়া 
আলাপ করিতেছ। যোগভূমিতে তিনি তোমার সঙ্গিনী! হে খষি, তৃষ্ষি 
অ্ভ্ভব সম্ভব করিয়াছ। আজিকার দিনে ভারতের নারীগণ যেন ঈদৃশ স্বামী 
লাভ করেন এবং মৈত্রেয়ী যেমন বলিয়াছিলেন, "যাহাতে অমৃতত্ব লাভ না হয়, 
তাহা লইয়া আমি কি করিব”, তেমনি বলিয়া তাহারা যেন সংসারকে পদাথাত 
করিয়। দূরে অপসারিত করেন। 

“হে ঈশ্বর, প্রাচীন খধিগণের চিদাস্মা আমাদিগের নিকটে প্রেরণ কর, 
এবং এই দেশে পুনরায় যোগের অগ্নি প্রজলিত কর। মুষা এবং খষিগণ 
উভয়ের নিকট 'আমি আছি” বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলে। 'আমি আছি” রূপে 
আইস এবং এই দেশ হইতে পৌত্তলিকতা ও জড়োপাসনা অপসারিত কর, 
এবং আমাদের নকলকে যোগী কর। আমরা যেন আমাদের জন্য ছোট 
ছোট দেবত। না গড়ি, কিন্ত অনন্ত পরদাক্সমাতে নিমগ্ন হইতে পারি । “একমেবা- 
দ্বিতীয়মের পতাকা উত্তোলন কর, এবং প্রতি হিন্দুগৃহকে খধির তপোবন 
কর। ক্রীডনশীল হরিণশিশু এবং মধুর নাধবীলতা কেমন সেই ক্ষুদ্র কুটারে 
আনন্দ ৪ শৌন্দধ্য বদ্ধিত করিয়াছে । পেই শান্ত নির্জন প্রদেশের ব্যবস্থা- 
পনার কেমন পরিচ্ছন্নতা ও দেবস্ব একত্র মিলিত হৃইয়াছে। আশীর্বাদ কর 
যে, ভারতবর্ষ আবার যোগীর তপোবনের পবিত্র আনন্দ ভোগ করিতে পারে। 
হে পরমাত্মন্, আগমন কর, এবং আমাদের ভক্তিভাজন পূর্বপুরুষগণের ন্যায় 
আমাদিগকে তোমার মধ্যে প্রবেশ করিতে দাও । তুমি আমাদের আত্মার 
মধ্যে প্রবেশ কর, এবং তোমার পবিত্রতা ও আনন্দে আমাদিগকে পূর্ণ কর। 
তৃমি আমাদিগের ভিতরে, আমরা তোমার ভিতরে, এই যোগ । প্রভো, 
আমাদিগের ঘধ্যে এই যোগ অধিক হইতে অদ্দিকতর ও গভীর কর, এবং 
যথার্থ যোগে আমাদিগকে তোমার সঙ্গে এক কর 1» 


». ১৫৬৬ আচাধ্য কেশবচন্দ্ 
ঈশা 

৫ই বৈশাখ (১৮০২ শক, ১৬ই এপ্রিল, ১৮৮০ খুঃ ), শুক্রবার, উপাসনাস্তে 
কেশবচন্দ্র পরিবারে নৈনীতাল গখন করেন। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা 
নৈনীতালের কাধাবিবরণ নিবদ্ধ করিব। ৪ই আধাট (২২শে জুন) তিনি 
নৈনীতাল হইতে প্রত্যাগত হইয়া, ১৮ই শ্রাবণ ( ১লা আগষ্টী, রবিবার হইতে 
সাত দিন ত্রীষ্টসমাগমের জন্য প্রান্তিক উপাসনা করেন। প্রথম দিনে ঈশাতে 
অবতীর্ণ বিবেক, দ্বিতীয় দিনে ঈশার বৈরাগ্য, তৃতীয় দিনে ক্ষমা, চতুর্থ দিনে 
বালকগ্রক্কতি, পঞ্চম দিনে চিন্তনৈন্মল্য, যষ্ঠ দিনে পরের পাপভারে শোকিঝ, 
সণ্চম দিনে অধ্যা ্বদুষ্টি-লাভার্থ* প্রার্থনা হয়। ২৫শে শ্রাবণ (৮ই আগষ্ট ), 
রবিবার, ব্রাহ্মষাত্রিকগণ আঠার শত বৎসর ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইয়া, জাতীয় ভাব- 
সহকারে ভ্রমণ' করিতে করিতে, পবিব্রভূমিতে আপিয়া উপস্থিত। এখানে 
তাহার। তাহাদের জাতীয় ভাব পরিত্যাগ করিলেন এবং যিহুদিদ্দিগের সঙ্গী 
হইয়া! িহুদী হইলেন এবং তাহাদের দেশ আপনার দেশ করিয়া লইলেন। 
এইরূপে ভারতবর্ষের যাক্রিকগণ ঈশার জন্য ভাবে পরিবন্তিত হইয়া, তাহার 
প্রিয় পুত্র ঈশাকে দেখাইবার জন্য ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিলেন ₹_+প্রভে। 
পরমেশ্বর, কি পরিবর্তন! আমরা কোথার ছিলাম ৮ এখন কোথায়? এই 
নকল ঘর, বিপণি, পথ, এই সকল রুক্ষ ও পর্বত আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া 
দিতেছে যে, ইহা ভারতবর্ষ নয়, ইহা! যিহুদিগণের দেশ পালেম্তাইন। এখানে 
নাজারথে এক জন স্ত্রধরের সন্তান জন্মিয়াছিলেন, ধাহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে 
যে, তিনি রোগের প্রতীকার কুরিতেন, এবং মানবগণকে বিশুদ্ধ করিতেন। 
শিতঃ তাহাকে দেখাও এবং এই পরিশ্রান্ত বাক্সিকগণকে আনন্দ বিতরণ 'কর। 

“অহো, এই যে ইনি মেরীর ক্রোড়ে, উজ্জল মূল্যবান্‌ রত্ব, মধুর স্বর্গীয় 
শিশু। জননীর ক্রোড়ে হাসিতেছেন মেরী, মেরীর ক্রোড়ে হাপিতেছেন 
ঈশ!। তিন জনের আলোকেতে ত্রিভুবন আলোকিত। কি সুন্দর উজ্জ্বল 


প্রতিদিন যে প্রার্থনার সার গ্লোকে লিখিত হয়, তদনুসারে এইরূপ লিখিত হইল। অবতীর্ণ 
বিবেক স্থলে ঈশ্বরের সহিত একত্ব এবং বালকপ্রকৃতির সুলে প্রেম (মিরারে)দৃষ্ট হয় । (১৮১২ 
শকের ১ল। ভাঁছের ধর্দতত্বে ২৪শে শ্রীবণের প্রার্থনা ও সংবাদন্তন্তে ঈশা-সমাগ্রমের সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ এবং ২৫শে শ্রাবণের প্রার্থনা ১ল! পৌষের ধন্দীতবে ও 'দাধুসমাগসণ পুস্তকে দ্রষ্টব্য | 
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মুখগুলি একব্রিত হইয়াছে। হে মধুর শিশু, তুমি কি আদিবে না, এবং 
আমাদের বক্ষে তোমায় আলিঙ্গন করিতে দিবে না? প্রিয়তম, আইস এবং 
আমাদের হৃদয়কে আনন্দিত কর। তোমার মস্তক আলোকমণ্ডলে আবোষ্টত। 
মেরীর তনয় প্রতাপাদ্ধিত শিশু। যেন একটি ছোট সিংহ, তেজে ভরা । 
ঈশা, তুমি বাড়িলে, বাড়িয়াই চলিয়! গেলে ; কোথায় গেলে, তাহারা বলিতে 
পারে না। তুমি গহনবনে গেলে. এবং সেখানে তোমার স্বর্গায় মাতা তোমার 
ভবিগ্তৎ কাধ্যের জন্য তোমায় শিক্ষা দিলেন। ঈশ্বর ও মানবের শক্র সেই 
দৈত্য তোমায় প্রলুদ্ধ করিল, পরীক্ষা করিল এবং যে রবে স্বর্গ ও মর্ত্য কম্পিত 
হয়, সেই রবে তুমি বলিলে, “রে সয়তান, দূর হ। আবার তুমি জনসমাজে 
উপস্থিত হইলে, পূর্ণ ফকির, গরিব একেবারে । ধনহীন, অথচ তোমার পিতা! 
তোমায় যে অগণা ধন দিয়াছেন, সেই ধনে তুমি অধিকারী । তোমার বাসের 
জন্ত ঘর নাই, তোমার আর কেহ নাই। হে পবিভ্র ঈশা, পৃথিবীতে তোমার 
একটি পয়লাও নাই, অথচ এই সম্মথস্থ পাহাড়ে তুমি রাজতনয়ের ন্যায় 
দাড়িয়েছে। তোমার সম্রাট, পিতা তোমায় সমুদয় পৃথিবীর অধিকার দিয়াছেন, 
এবং যাহা কিছু তাহার, সে সকলই তোমার । চারি বিস্তীর্ণ জমীদারী... 
এগিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা এবং আমেরিকা--তোমারই এবং তোমারই 
কুবেরের সকল ধন। যদিও তুমি দরিদ্র, তবু তুমি কল্যকার জন্য চিন্তা কর 
না। ধন ও নির্ধন তোমাতে মিলিত। তোমার পরিচ্ছদ রাজোচিত বৈরাগ্য 
দেখায়। হে প্রতাপশালী ফকীর, স্থান হইতে স্থানাস্তরে, পথ হইতে অন্ত 
পথে কত লোক তোমার অস্থবর্তন করিতেছে? এ সম্মুখবত্তী পর্বতে, 
তোমার পদতলে বিয়া, তোমার মুখ হইতে যেজ্ঞানের কথ! আসিতেছে, তাহা 
তাহারা শুনিতেছে। তবু এ গুলি তোমার কথা নয়, কিন্তু তাহার কথা, যিনি 

1ড়ালে থাকিয়া এই কথাগুলি তোমার মনে উদ্দিত করিয়া দিতেছেন। 
এ কেবল মানবমূখ, যে যুখ দিয়া স্বয়ং পরমাত্ম! পর্বতোপরি উপদেশ প্রচার 
করিতেছেন। পিতার জ্ঞান তোমার জ্ঞান, তিনি তোমার ভিতর দিয়া কথ! 
কশ। তোমার আপনার কোন জ্ঞান নাই । হে ঈশা, তুমি সিংহ, অথচ মেষ) 
নম্রতা এবং ক্ষমাপূর্ণ মেের ন্যায় তুমি যথার্থ ই পথ দিয়া চলিয়া যাও। তাহার! 
তোমায় অপমান করিতেছে, নির্যাতন করিতেছে তুমি কেবল, থে তোমার 


১৫৬৮ আচার্য্য কেশবচন্দ্ 


বামগণ্ডে আঘাত করিঘ়্াছে, তাহাকে দক্ষিণগণ্ড ফিরাইয়া দিতেছ। তুমি 
ক্ষমার অবতার এবং তুমি তোমার শক্রকেও ভালবাস। ঈশা, বল, তোমার 
কাধে গোলপানা ওটা কি? যে পৃথিবীতে আমর! বাস করি, ওটা কি দেই 
পাথবী? হাঁ, পৃথিবীর সকল উদ্বেগ, শোক ও পাপ তোমার মাথায় লইয়াছ। 
আমাদের ছুরাত্মতা তোমার অশ্রুমোচন করায়, আমাদের ক্লেশ যাতনা 
তোমার শোণিতপাত করায়। এজন্যই তুমি শোকগ্রস্ত। তোমার মস্তকো- 
পরি গুরু ভার, এজন্য তোমার আকুষঞ্চিত ভ্র। তোমার হৃদয় স্ষটিকসদৃশ 
নিশ্খল, তোমার পিতার মহিত তোমার আত্মার যোগবশতঃ তুমি সুখী, 
কেবল ছুঃখী অপরের জন্য । তোমার জীবন অপরের সেবায় এবং পৃথিবীর 
দুঃখ লঘু করিবার জন্য ব্যয়িত হইয়াছে। দিবা রজনী তুমি সংকর্ম করিয়া 
বেড়াওঃ অথচ ষে পৃথিবীর কল্যাণের জন্য বিপদ্গ্রস্ত হইলে ও চিন্তা পরিশ্রম 
করিলে, সেই পৃথিবীই তোমাকে বধ করিবার জন্য তোমার বিরোধী হইল। 
যিছুদিগণের ভূমি ভীষণ অন্ধকারাবৃত। দেশের আনন্দ শীপ্রই শোকে পরিণত 
হইল, এবং তখনই চারি দিক্‌ বিলাপে পূর্ণ হইল। হে ঈশা, যাত্রিকগণ 
তোমার জন্মে এইমাত্র আনন্দ করিল। এত নত্বরহই কি. তোমার 
মৃত্যুর জন্য শোক করিবে? হায়, তোমার শিষ়াই তোনায় শক্রহন্তে অর্পণ 
করিল এবং যাহাদের তুমি কিছু ক্ষতি কর নাই, তাহারাই তোমার 
মৃত্যুর উপক্রম দেখিয়া আনন্দ করিতেছে। ক্রুশোপরি তাহারা 
তোমায় প্রেকে বিদ্ধ করিয়! ক্রুশনিহত করিল। তুমি মরিলে! আবার 
তুমি জীবিত হইয়া উঠিলে। পিতার নিকটে ফিরিয়া গেলে বলিয়া 
নিরতিশয় আমোদ করিতেছ। আর আমরা তোমায় দেখিতে পাই ন]। 
স্বর্গের গৌরবের অভান্থরে তুমি লুকাইলে। ঈশ্বরের সুন্দর পুত্র সৌন্দর্যামধ্যে 
লুককাগ্িত হইলেন। 

“হে পিতঃ, তুমি এখন সব্ধেসর্বা হইলে। ঈশা এখন তোমার বক্ষে 
প্রচ্ছন্ন। আপনাকে অস্বীকার, ত্যাগ ও বিনাশ করিয়া, তোমার সঙ্গে তিনি 
এক হইয়। গিয়াছেন। যাহা তাহার আছে, মকলই তিনি তোমায় প্রতার্পণ 
করিয়াছেন। তিনি আর ভিন্ন ব্যক্তি হইয়া নাই, পিতাতে পুত -অন্তলীন। 
আমরাও যেন ঈশার মত নিত্যকাল পরমাত্মাতে অস্তললীন হই |” 


যহাজনসমাগম ১৫৬৯ 
মোহম্মদ 

ওঠা আশ্বিন, ১০২ শক (১৯শে সেপ্টেব্রর,১৮৮০ খু), মোহম্মদ-সমাগম। ১লা 
আশ্বিন (১৬ই সেপ্টেম্বর) হইতে ওরা আশ্বিন (১৮ই সেপ্টেম্বর) পর্যন্ত গ্রাস্ত্রতিক 
উপাসনা হয়। (১) প্রথম দিনে মোহম্মদের পুনঃ পুনঃ উপাদনা, দ্বিতীয় 
দিনে মধ্যবন্তিত্ব ও পৌত্তলিকতারূপ অংশিবাদের সহিত রিরোধ, তৃতীয় 
দিনে ঈশ্বরের প্রতি মিত্রতা ও তাহার শক্রর প্রতি শক্ত! প্রার্থনার বিয়য় 
ছিল (* ৪ঠা আশ্বিন ( ১৯শে সেপ্টেম্বর ), ররিবার, উপাসকগণ আরেবিগার 
হিতৈষী বন্ধু এবং প্রেরিত মহাপুরুষের নিকটবর্তী হন। তাহার! হিন্দুর 
মঙ্কচিতভাব এবং বর্ণসংস্কার পরিহার করিয়। ভারতঃ মুসলমান হইলেন। 
প্রাতঃঞ্ালের উপাননা, উদ্বোধন, আরাধন! ও সঙ্গীতের পর, পরমাত্মা কর্তৃক 
তাহার] মোহম্মদের নিলয়ে নীত হইলেন এবং সেখানে তাহারা ইসলামপনর্জের 
গভীর বিশ্বাম ও জ্ঞান অজ্জন করণার্থ কতক ক্ষণ ব্যয় করিলেন। সেই 
প্রেরিত মহাপুরুষের পদতলে বপিয়া তাহার! তীহ্থার দেরনিশ্বিত অস্তরস্থ 
করিলেন, এবং ত্রাহার সত্য আত্মার সহিত একীভূত করিলেন। তাহার! 
যোগে তাহার সহিত এক হইলেন, এবং তাহার শিক্ষ! ও চরিত্র-যধ্যে যাহা 
কিছু ভাল, সত্রা এবং স্বর্গীয় আছে, তাহা অস্তরস্থ করিতে যত্র করিলেন 
স্বয়ং ঈশ্বর এই প্রেরিতপুকষের যথার্থ জীবনের কাধ্য কি, যাত্রিকগণকে 
বুঝাইয়া দিলেন, এবং উহ] ত্াহাদিগের আরত্তের বিষয় করিলেন। মনে 
হইল, প্রতিজনেই হৃদরদ্দম করিলেন, সাম্প্রধায়িকগণের মোহম্মদ যাহ্থাই হউন, 
ঈশ্বরের মোহম্মদ দেশী ব। বিজাতীয় নহেন, কিন্তু ভাই এরং স্বজন, অধ্যাত্স- 
সব্বন্ধবন্ধনে একত্র ধদ্ধ। এ সময়ে ধাহারা উপস্থিত ছিলেন, অকলেরই মনে 
সম্পূর্ণ এই নুতন ভাবের উদয় হইয়াছিল। মোহম্মদকে শ্লেচ্ছ এবং তাহার 
ধর্মকে অরিশুদ্ধ বলিয়া সকলেরই মনে ছিল, এখন তাহাকে ভালবাসা ও 
সম্মানের যোগা, নিকটসম্পকীণ প্রিয় বলিয়া তাহারা দেখিতে লাগিলেন। 
ঈশ্বর তাহাদের বিশ্বাসচক্ষু খুলিয়া দেওামাত্র, তাহারা মোহম্মদের চিদরাতাকে 
দেখালোকে আলোকিত, দেবজ্ঞানে অস্থপ্রাণিত দেখিলেন। সন্ঠান্ত মহাজন- 
(১১ ১৭, খরা ও ওর! দাখিনের প্রান্তিক প্রার্থনা ১৮*২ শকের ১৬ই আম্বিনের 


এবং ৪ঠা আহিনের নমাগম-দিনের প্রার্থন! ১ল! ও ১৬ই অগহায়ণের ধ্দতিত্বে অষ্টবা। 
১৭৯৭ 


১৫৭০ আচার্য্য কেশবচন্দ্র 


গণের স্তায় পৃথিবীকে দেওয়ার জন্য তিনি ঈশ্বর হইতে সুসংবাদ পাইয়াছিলেন। 
এ' স্থসংবাদ কি? যাত্রিক ভাইগণ মোহম্মদের নিকট হইতে কি শিখিলেন ? 
তিনটি স্বগীয় বিধি তাহার নিকটে তাহারা শিখিলেন। তীহার1 দেখিলেন, 
তিনি তে্জংপূর্ণ, সন্ধিবন্ধনবিমুখ, একেশ্বরবাদের প্রতিপোষক এবং পৌনত্তলিক- 
তার স্থিরপ্রতিজ্ঞ শক্ত । ইহার মত ভীষণ পুত্তলভঙ্গকারী আর কখন কেহ 
ছিলেন না। দ্বিতীয় ব্যক্তিকে ইনি ঈশ্বরের সিংহালন স্পর্শ করিতেও দেন 
নাই। অপিচ তিনি প্রেরিত মহাপুরুষগণের সম্মান করিতেন। তিনি 
তাহাদের পুজা নিষেধ করিলেন এবং তাহাদের কোন প্রকারের মধ্যবস্তিত্ব 
বা অবতারত্ব তিনি সন্থ করিলেন না; কিন্তু নবী বা (প্রেরিতপুরুষপরম্পরায়ে 
বিশ্বাম তিনি প্রবন্িত করিলেন। তৃতীয়তঃ তিন ঈশ্বরের বিরোধিগণের 
বিপক্ষে ঘোরতর প্রতিকূল ভাব প্রচলিত করিয়াছিলেন। তিনি ঈশ্বরের 
প্রতি ঈদৃশ অনুগত এবং বিশ্বাসী ছিলেন যে, কোন প্রকারের অবিশ্বাস 
বা কোন শ্রেণীর অবিশ্বাসীর উপর উৎসাহদানের ভাবও তিনি সহ্থ করিতে 
পারেন না। আপনার শক্রর বিরুদ্ধে কোন মানুষ প্রতিহিংসার হস্তোত্বোলন 
করিবে না; তাহার শক্রতাসত্বেও সে তাহাকে ক্ষমা! করিবে এবং ভাল- 
বামিবে। নিজের সম্পর্কে বিরোধ ও বিরুদ্ধাচরণ-বিষয়ে ক্ষমার সার্বভৌমিক 
বিধি প্রত্যেক বিশ্বাসী বাক্তি মান্য করিতে বাধ্য । যখন কোন অবিশ্বাসী 
স্বর্গের ঈশ্বরের বিরোধে সংগ্রাম করে, তাহার অবমানন! করে, তাহার সিংহাসন 
বিপধ্যন্ত এবং তাহার পৃথিবীস্থ রাজা ধ্বংস করিতে যত্ত করে, ঈশ্বরের: .প্রতোক 
যথার্থ সৈনিক ঈশ্বরের পবিত্র জয়পতাকা হস্তে করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর 
হইবে, এবং কোন দয়া না করিয়া অবিশ্বাস ও উপহাস বিমদ্দিত করিবে। 
এই তিনটি বিষয়ে তাহাদিগকে মোহম্মদের মত করিবার জন্য যাত্রিকগণ 
ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিলেন । যাত্রিকগণ একেশ্বরের উপাসক হইবেন, 
লকল প্রেরিতপুরুষকে সম্মান করিবেন, এবং নিজের শক্রদ্িগকে ক্ষমা! করিবেন, 
লোকের বিরুদ্ধে হিংসা বিদ্বেষ পরিহার করিবেন, কিন্তু তাহারা ঈশ্বরের 
বিশ্বস্ত অনুগত সৈনিক হইয়া সর্বধপ্রকারে অধর্শ, অবিশ্বাসএবং কুসংস্কার!ধ্বংদ 
করিতে চেষ্টা করিবেন। যাত্রিকগণ যখন মোহম্মদের নশজাগরণ, আনন্দে 
নিমগ্ন ভাব, বিশ্বস্ত অন্ুরক্ত পত্রী খদিজাকে পার্খে লইয়া হিরাপর্ববতগহ্বরে 


মহাজনসমাখম ১৫৭১ 


দীর্ঘকালব্যাগী প্রার্থনা ও যোগ দেখিলেন, তখন তীহাদের মন নিরতিশয় 
ভাবমগ্র হইল। তাহার সংশয় ও জীবনসংগ্রামের ভিতর দিয়! পরিশেষে 
তাহার প্রেরিতত্লাভ ও স্বর্গের দূত কর্তৃক ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ” বলিয়া 
ঘোষণা পর্যাস্ত যাত্রিকগণ তাহার অন্থপরণ করিলেন ।. ভারতের ত্রদ্ধবাদিগণ 
যেন নিরস্তর এই ঈশ্বরের প্রেরিতপুরুষের সম্মান করিতে পারেন, এবং তিনি 
-্বর্গ হইতে যে বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদের সংবাদ আনয়ন করিয়াছেন, তাহা! গ্রহণ 
করিতে সমর্থ হন। 
চৈতচ্ 

১১ই আশ্বিন, ১৮০২ শক (২৬শে পেপ্টেম্বর, ১৮৮০ খুঃ), “টচতন্ত- 
সমাগম” । ১) “চৈতন্ত-মমাগম” অতি আনন্দ ও জীবন প্রন ব্যাপার । বাঙ্গালীর ' 
হৃদয়ের নিকট এ নাম অতি প্রিয় ও নিকটতম। দুরবর্ভী পালেস্তাইন, গ্রীস ও 
আরেবিয়া ভ্রমণের পর, নবদ্বীপের প্রেরিত মহাজনের গৃহ দর্শন করাতে আমাদের 
যাত্রিক বন্ধুগণের নিশ্চয়ই শ্রান্তির অপনয়ন হইল । ধর্ম ও জাতীয়ভাব উভয় একক্র 
মিলিত হওয়াতে, এই তীর্থবাত্রা বিশেষভাবে চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। দেশের 
গৌরব ও জাতির ভূষণস্বরূপ বাঙ্গালী প্রেরিত মহাঁজনকে দেখিবার নিথিত্ত 
বাঙ্জালিগণ গমন করিলেন) এক্ন্য তাহাদের মহামোদ উপস্থিত। উদ্বোধন- 
স্বরূপ প্রার্থনানস্তর দলবদ্ধ হইয়। সংকীর্তন করিতে করিতে দেবালয়ে গমন করা 
হইল; সেখানে নি়খিত উপাসনান্তে প্রার্থনার সময়ে, আচার্ধা ( কেশবচন্দ্র) 
ঈশ্বরের মধা দিয়া চৈতগ্চের চিদাত্মার সহিত এক হইবার জন্ত উপাসকগণকে 
অগ্রপর করিলেন। প্রার্থনায় তিনি যাহা বলেন, তাহার সার এই £__ 

“প্রেমময়ী জননী, তোমার যে সন্তানকে তুমি এত স্থকোমল ভাবে 
ভালবাস, তোমার সেই প্রিয় স্নেহপাত্র সন্তানকে দেখিবার জন্য আমাদের 
সহায় হও । মনে হয়, হব্গে হন্দর মনোহর কত ভাল ভাল ফুল আছে, তাই 
তুমি তাহার উপরে ঢালিলে। আধ্যাত্মিকতা ও ভজনমধ্ো যে সকল স্থকোমল, 
মধুর ও ঘনোহর, সেই সকল দিয়া তুমি তাহাকে ভূষিত করিয়াছ। তাহার 





(১) ৮ই” মই) ১*ই আঙ্গিনের চৈতন্যসমাগমের প্রান্তৃতিক প্রার্থনা ১৮,২ শকের ১ল| 
কার্তিকের পর্শতত্কে এবং ১১ই আহিল সমাগমদিলের প্রার্থনা ১লা ও ১৯ই অথহারণের ' 
ধর্মৃতিত্বে হষ্টব্য। 


১৫৭২ আচাধ্য কেশবচন্দ্ 


মাথায় তুমি প্রেমের মুকুট পরাইয়াছ এবং শাস্তি, ক্ষমা, আনন্দ ও গভীর স্থথে 
তুমি তাহার হৃদয়কে সৌন্দধ্যে মাধুধ্যে পূর্ণ করিয়াছ। মেরীর ক্রোড়স্থ সন্তান 
ঈশাতে আমরা পুণ্যের বরণীয়মুদ্তি দেখিয়াছি, এখন আমরা শচীমাতার ক্রোড়ে 
প্রেমপুর্ণ ভক্তির সন্তানকে ধদেখিতেছি । এ উভয় স্বর্গের কুষ্য এবং চন্দ্র। 
কেমন .আনন্দে ছোট শিশু চৈতন্য হাদিতেছেন এবং সমুদায় দেশের উপরে 
আনন্দ ও শান্তি ছড়াইতেছেন। যেমন তিনি দেহে বাড়িতেছেন, তেমনি 
জ্ঞানে ও :লৌন্দধ্যে বাড়িতেছেন। তিনি সকলেরই প্রিয়, সমুদ্রায় নবদ্বীপ 
তাহাতে স্থখী। হে প্রভো, তোমার কাধ্যপ্রণালী বুদ্ধির অগম্য; হঠাৎ 
সমূদায় দৃশ্য পরিবন্তিত হইয়া গেল। চৈতগ্ত কীদিতেছেন, চীৎকার করিতে- 
ছেন, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া “হা হতোহন্মি করিতেছেন । হে ঈশ্বরের প্রিয় শিশু, এ 
কি, যাতে তোমার হৃদয় আকুল হইল, তোমার মধুর প্রশান্ত ভাব আন্দোলিত 
হইয়। গেল? তোমার আত্মা:দোষশূন্ত সাধুতাময়, তোমার চরিত্র উজ্জল 
তবে কেন হোমার রোদন ও অশ্রুবিসজ্জন? তোমার ললাটে প্রকাশিত 
ঘনান্ধকার তোমার পরিবার এবং সমুদায় পল্লীকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়াছে । 
আগে তোমার জন্মস্থান এত মনোহর ছিল, এখন উহা! অন্ধকারাবৃত। 
পৃথিবীর পাপ ও অপরাধ তোমাকে কীদ্াইতেছে। লোকে কেন মধুর হরিনাম 
অধরে লয় না, এই চিন্তায়, হে ধন্তাত্সা মহাপুরুষ, তোমার হৃদয়ের যাতনা । 
সংসারে এত দুর্দশা, পাপ ও ছুঃখ কেন! অপরের ক্রেশের চিন্ত/ তোমায় 
দুঃখী ও অস্থ্ধী করিয়াছে; হঠাৎ তুমি তোমার পরিজন, বন্ধুবর্গ, মাতা এবং 
প্রিয় পত্বী ও গৃহ ত্যাগ করিলে এবং এক দল বিশ্বস্ত অন্বপ্তিগণকে লইয়া 
দেশের লোকমধ্যে ঈশ্বরের প্রেমসম্পদ্‌ বিতরণ করিবার জন্য এখানে ওখানে 
যাইতেছ। এমন স্থন্দর মনোহর দৃক্তি বৈরাগ্য ও দারিদ্র্যের নিকটে বিক্রয় 
করিয়াছ। কাল গৃহের মধুরাস্বাদে মগ্র ছিলে, আজ যুবক সন্নাসী, দীন 
ভিক্ষু, পথের কাঙ্গাল। তবু তোমার হৃদয় দীন নয়, উহাতে ভগবদানন্দ 
অতিরিক্ঞপ্রমাণ ৷ অন্যান্ত বৈরাগীরা যে প্রকার সরান ও বিষগন, তুমি সেরূপ 
নও। তুমি নিয়ত আনন্দ করিতেছ। অপিচ তুমি নাচিতেছ এবং তোমার 
আনন্দ প্রমন্ত ভক্কিও প্রমত্ত প্রেমের আনন্দ। তোমার আনন্দাক্র সংসারকে 
অশ্রপূণ করে। তোমার নৃত্য আমাদের হৃদয়কে নাচায়। নৃত্যকারিগণের 
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অধিনায়ক, আজও তৃমি স্বর্গে, তোমার পিতার প্রাঙ্গণে, তোমার শিষ্ক ও 
বন্ধগণকে লইয়া কেমন সুন্দর নাচিতেছ! শ্রদ্ধেয় প্রিয় ভ্রাত, আমাদের 
বদয়ের গভীর স্থানে নাচ, আনন্দে নাচ, এবং আমর! সকলে প্রভুর সিংহাসনের 
চারিদিকে নাচি। তোমার হ্বদয় প্রেমে_- অতিহীনতম নীচতম পাপীর জন্য 
প্রেমে পূর্ণ । তুমি তোমার পিতার ভাবে কুষ্ঠাক্রাস্ত চণ্ডালকে তোমার বক্ষে 
আলিজন কর এবং যে সকল অতি স্বপ্য পাপী তোমাকে মারিতে আইসে, 
তাহাদিগকে তুমি প্রেম এবং অতি পরম সম্পৎ ঈশ্বরের নাম দাও। পুণ্যের 
অন্গরোধে তুমি আপনাকে এবং আপনার অহ্থগত দলকে স্ত্রীগণের সঙ্গ হইতে 
দুরে রাখিয়াছিলে এবং তোমার মগ্ুলীতে স্বী ও পুরুষগণকে স্বতন্ত্র রিয়াছিলে। 
হে প্রখ্যাত সাধু, তোমার ভাব আবার এদেশে জাগিয়া উঠিয়াছে। তোমার 
চিদাত্মাকে পুনরাহ্বান করিতেছি। এস, এস, আমাদিগকে তোমার কীর্তন, 
শ্বত্য তোমার পুণ্য প্রেম দিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ কর।” 


বিজ্ঞানবিৎ 

১৮ই আশ্বিন, ১০*২ শক (৩রা অক্টোবর, ১৮৮০ খৃঃ ) বিজ্ঞানবিৎ- 
সমাগম” হয় * | “বিগত রবিবারে যাত্রিক ভাইগণ বিজ্ঞানবিদগণের চিদাত্মা সহ 
যোগ সাধন করেন। উপাপকগণ বিজ্ঞানমন্দিরে মিলিত হইয়াছেন, ইহা দেখা ই- 
বার জন্ত, দেবালয়ের প্রাচীরে বাম্পযয্ত্র প্রভৃতির চিত্র এবং মাপিবা'র বৈজ্ঞানিক 
যন্ত্র নকল স্থাপিত হইয়াছিল। সঙ্গীত ও আরাধনা শেষ হইলে, কেশবচন্্র সেই 
অস্তরতম আলয়ে যাঁত্রিকগণকে লইয়া গেলেন, যেখানে সত্যের নিত্যালোকে 
গ্যালিলিও ও কেপ্লার, নিউটন ও ফেরাডে, সুশ্রুত, চরক ও লীলাবতী 
প্রতি প্রাচীন ও আধুনিক সময়ের বিজ্ঞানের প্রেরিত পুরুষগণ দীপ্যমান 
হইয়! দণ্ডায়মান। এই সকল উন্নত চিদাআর স্ষিধানে আমাদের ভ্রাতুগণ 
গভীর ভক্তিতে উপবেশন করিলেন। এই ভাবে আচার ( কেশবচন্দ্র ) 
প্রার্থনা করেন £__বিজ্ঞানের ঈশ্বর, আমরা তোমার অজ্ঞান সন্তান, আমাদের 
উপরে দয়া কর, এবং আমাদিগকে বিজ্ঞানের মহাজনগণের নিকটে পরিচিত 





ক এ দিনের পার্থনাদি লিখিত হয় নাই, এজন 'সাধুসমাগমে' সে শ্রার্থনাদি মুদ্রিত হয় 
নাই। আমর! পৃর্বনৎ মিরার হইতে “বিজ্ঞানবিৎ মমাগম” অনুবাদ করিয়া দিলাম। (১৮২ 
শকের ১ল কার্তিকের সংবাদন্তপ্তে 'বিজ্ঞানবিৎসমাগষের' কথা ৃষ্ট হয়।) 


১৫৭৪ আচার্য কেশবচন্দ্র 


করিয়া দাও যে, আমরা তাহাদের শিক্ষা ও দৃষ্টান্তের ভাবের ভাবুক হইতে 
পারি। তাহাদের মন্তকে তুমি গৌরবের মুকুট স্থাপন করিয়াছ, এবং ঘে সকল 
গৃহ বিজ্ঞাবিদগণের জন্য নির্দিষ্ট রহিয়াছে, সেই সকল গৃহে তোমার সিংহাসন- 
পার্থে তাহার! বসিয়া আছেন। প্রভো, আশীর্বাদ কর, আমর! যেন কতক 
ক্ষণের জন্য নিম্দ্শেস্থ সংসারের ভোগ ও উদ্বেগ হইতে বিষুক্ত থাকিয়া, এই 
সকল আলোকের সন্তান সহ মধুর যোগ সম্ভোগ করিতে পারি) সকল 
প্রকারের সংশর ও কুসংস্কার, ভ্রান্তি ও মোহ, আভান ও অনুমান, অসঙ্গতি ও 
অফুক্তবিশ্বাস হইতে আমাদিগকে উদ্ধার কর, এবং বিজ্ঞানের আলোকে 
আমাদিগের হৃদয়কে আলোকিত কর! বিজ্ঞান তোমার আপনার শান্ত, 
তোমার নিজ্হম্তলিখিত, বাইবেলাপেক্ষ। প্রাচীন, বেদাপেক্ষা বিশুদ্ধ । বিজ্ঞানে 
সেই অন্রান্ত সত্য আছে, যাহাতে আত্মা স্বাধীন 'হয়। আমরা যেন এই 
পবিত্র শান, এই অন্রাস্ত ঈশ্বরবাণী অধ্যয়ন করি, এবং দ্রিন দিন জ্ঞানী ও 
শুদ্ধ হই। সর্বশক্তিমান, তোমার হস্ত যে সকল শাস্ত্র লিখিয়াছে, অদ্ভূত 
গ্রন্থ সকল যহাতে তোমার পাবন জ্ঞান প্রতিফলিত রহিয়াছে, তোমার 
সিংহালনের সম্মুখে সেই সকল বিবিধ শাস্ত্র বিস্তৃত রহিয়াছে । এখানে 
বিজ্ঞান সকল তাহাদের বিশেষ বিশেষ মহাজন ও প্রেরিতগণ সহ শ্রেণীবদ্ধরূপে 
সজ্জিত রহিরাছে। এখানে একদিকে ত্রদ্মবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, ন্যায় 
ও সৌন্দর্ধাবিজ্ঞান,অন্য দিকে জ্োতিষ, ভূতত্ব, রসায়ন, শরীরবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, 
চিকিৎসাবিজ্ঞান, প্রাণবিজ্ঞান ও উদ্ভিদ্বিজ্ঞান। তোমার জ্ঞানের লিপি ও 
তোমার প্রেমের শুভসংবাদ-স্বরূপ এই সকল চিরজীবস্থ শাস্বকে ভক্তি ও সন্ত্রম 
করিতে শিক্ষা দাও. এবং আশীর্বাদ কর, যেন আমর! এ সকল শাস্ত্রকে সাংনা ব্রিক 
জ্ঞানের মত মনে করিয়া তুচ্ছ না করি। বিজ্ঞানের গুত্যেক শৈশবোচিত 
গ্রন্থকেও স্বর্গ হইতে প্রেরিত পবিত্র অপৌরুষেয় বাক্যরূপে, এবং সংসারকে 
পরিত্রাণপ্রদ জ্ঞান অর্পণ করিবার জন্য তোমা কর্তৃক প্রেরিত দৃতস্বরূপ প্রত্যেক 
বিজ্ঞানান্বরত বিজ্ঞানবিংকে যেন আমরা সম্মান করি।. আমরা শ্রীষ্টের স্বর্গ, 
মুষা, সক্রেটিস, এবং চৈতন্যের নিলয় দেখিয়াছি । এখন তোমার অনুগ্রহে 
বিজ্ঞানের স্বর্গে প্রবেশ করিয়াছি । ইহার মহাজ্নগণের দঙ্গে যোগযুক্ত হইতে 
আমাদের সহার হও । 
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শগ্যালেলিওর মহান্‌ চিদাত্যা, পবিত্রতর মহাজনগণ যেমন নির্যাতিত 
হইয়াছিলেন, তুমিও তেমনি জ্যোতিষের জন্য নির্যাতিত হইয়াছিলে। হে 
ধন্যাত্মা নিউটন, আতার পতনমধো স্বগাঁ নিম আবিষ্কার করিতে দেব- 
নিশ্বসিত তোমায় শিক্ষা দিয়াছিল। হে ফেরাডে, হে প্রাচীন হিন্দু স্শ্রতের 
আত্মা, তোমর! পৃথিবীতে চিকিংপাশান্্ব আনরূন করিলে, তোমাদের আলোকে 
প্রভু আমাদিগকে আলোকিত, আনন্দিত এবং মুক্ত করুন। ঈশ্বরের 
সন্তানগণ, আমাদের সম্মুখে তোমাদের ওজ্জন্য প্রকাশ পাউক, তোমাদের 
মধ্যে আমাদের পিতাকে, আমাদের পিতার মধ্যে তোমাদিগকে দেখিতে 
দাও। ভক্তিভাজন সতোর প্রেরিত পুরুষগণ, সত্য বিজ্ঞানে আমাদিগকে 
কতার্থ কর।” 


৬ 
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৫ই বৈশাখ, ১৮০২ গরু ( ১৬ষ্ট এপ্রেল, ১৮৮০ খুঃ , শুক্রবার, কেশবচন্্ 
সাহার গৃতী, মাতা একং সন্তানরা, জাই প্রভাপচন্দ্র ও তাহার পত্বী, কুমারী 
মোহিনী এ্রান্তর্গিরি এবং ভাই ক্রাস্তিচন্দ্র মিত্র সহ নৈনীতালে গমন করেন । 
ভাই উমানাথ গুপ্ত পরে গিয়া ইহাণ্র সঙ্গে ধোগ্ন দিয়াছিলেন। কেধাব- 
চন্তর নৈনীতালে গেলেন বপিয়। শ্রী প্রভৃতি সাধু মহাজনগণের সমাগম 
বন্ধ থাকে। 

“ইংলগডের মহবের গৃঢ়ত্ব" বিষয়ে বক্ততা 

১৪ই মে (২রা স্সোষ্ট), শুক্রবার, কেশবচন্ত্র ৈনীতাল এখেম্রিরমে” 
ইিংলগ্ডের মহবের গুঢ়তব” বিষয়ে বক্তৃতা দেন। বক্ততাস্থলে অধিরাংশ 
ইউরোপীয় উপস্থিত ছিলেন। মেস্তর আর এম্‌ এডওয়ার্ডম্‌, সি এম্‌ কমিশনর, 
রোহিলখণ্ড ডিভিনন, কর্ণেল এইচ এ ব্রাউনলো সি ধি, গবর্ণমেণ্ট সেক্রেটারী 
পবলিকওয়ার্কস ডিপাটমেণ্ট, মেজর জি, ই, এবুস্কাইন্‌ গবর্ণমেণ্ট সেক্রেটারী 
আযম্মুধ বেরিলির উক্ত ভিপার্টমেন্ট, কাগ্তেন বুয়চাম্প আর ই গবর্ণমেন্ট অপার 
সেক্রেটারী পবলিকতয়ার্কস ডিপারটমে্ট, কর্ণেল জি এস মাকবীন ডেপুটি 
কমিশনর জেনেরল, ডাজার ওয়াকর ইন্সপেক্টর জেনেরল অব. প্রিন্স, ডাক্তার 
রযাঙ্ক স্যানিটারি কমিখনর, মেস্তর আর ওয়াল কমিশনর অব. এক্সাইন আগ 
্রাম্প, মেস্তর রাইট নি এদ্‌ অফিপির়েটং কমিশনর অব্‌ আগ্রিকলচর আগ 
কমার্স, রেবারেওড বিটি আটে এম এ, রেবারেগু বক, কর্ণেল হণ্টার টম্পসন্‌ 
এবং অন্যান্ত অনেকগুলি দৈনিক পুরুষ, ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা শআ্রোতৃবর্গমধো 
ছিলেন। এই বক্তৃতায়, ইংলগডের বাহুবল নহে, কিন্তু ধন্দবল বৃহত্তম রাজ্যের 
উপরে অধিকার ও কতৃত্ব দান করিয়াছে, এবং প্রত্যেক ইংরাজের ঈশার 
জীবনের দৃষস্তস্বরূপ হওয়া উচিত, ইহাই বিশেষরূপে উপস্থিত আোতৃবর্গের 
্বদয়ে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া হয়। শ্রীষ্টের ভাব এক স্থলে ঘনীভূত হইয়া, 
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হংলগ্ডের আত্মার সঙ্গে ভারতের আত্মার বিবাহ হইয়া ত্রাহ্মপমাজ হইয়াছে; 
পর্বের ও পশ্চিমে যাহা কিছু ভাল আছে, তাহা ইহাতে একীভূত হইয়াছে । যুবক 
দেশপংস্কারকগণের চরিত্রে প্রাচা ও প্রতীচা দিক্‌ মিলিয়াছে, তাহাদের উপাননা 
প্রভৃতি সকলই এই মিশ্রভাব প্রদর্শন করে; তাহারা অদ্ধেক ইউরোপিয়ান্‌, 
অদ্ধেক আপিয়াটিক, অদ্ধেক ইংরেজ, অদ্ধেক ভারতীয়, অর্ধেক খ্রীষ্টান, অর্ধেক 
হিন্দু, অদ্ধেক প্রতীঢয, অদ্ধেক প্রাচ্য । তাহারা খধিগণের গভীর আধ্যাত্মিকতা 
ও গ্রীষ্ঠান ধশ্মাথনিহতগণের উচ্চতর নৈতিকোতসাহের প্রতিনিধি) তাহারা 
স্বদেশীয় নাধু মহাঞ্রনগণের পদতলে উপবিষ্ট, অথচ খ্রীষ্টের প্রতি প্রগাঢ় 
অনুরাগবিশিষ্ট, তাহারা প্রতীচ্য গ্রাষ্তুকে বা খ্রষ্টধর্মকে গ্রহণ করেন না, তাহাদের 
ধণ্ম সাদপতস্থের ধম্ম। স্বয়ং ঈশ্বর কর্তৃক প্রাচ্য ও প্রতীচয, প্রাচীন ও নবীন 
মাধনপ্রণালী ও লাধুতা নববিধানে একীকুত। বিশ্বান ও বিজ্ঞান, দেবনিশ্বসিত 
এবং দর্শন, বৈরাগ্য এবং গৃহস্থের কর্তবা, ভক্তা,চ্ছাস এবং নব্য সভ্যত, 
ন্ট ও হিনু ধন্ম ইহাতে সমঞ্জনীভূত, ইত্যাদি বক্তৃতায় বিশেষভাবে বিবৃত 
হয়। খ্রীষ্ট উপাপনাথ পর্বতোপরি গমন করিতেন, ভারতের খধিগণও 
যোগার্থ হিখালয়শূর্দ আশ্রয় করিতেন; অতএব শ্রীষ্টের শুদ্ধি ও আমাদের 
পূর্বপুরুষগণের ভক্তি” এ ছুই যাহাতে আমর! একত্র মিলিত করিতে পারি, 
তজ্জন্য সকলের যত্ব প্রয়োজন, এই বলিয়া বক্তৃতা শেষ হয়। বক্তৃতাস্তে 
মেস্তর এডওয়ার্ডস্‌ ধন্যবাদের প্রস্তাব করেন, আোতৃবর্গ একহদয় হইয়া তাহার 
অনুমোদন করেন । 
প্রাস্তরগত বক্তৃত 

২২শে মে ( ১৭ই টজাষ্ঠ ), শনিবার, কেশবচন্্র প্রান্তরগত বক্তৃতা করেন। 
প্রায় চারিশত ব্যক্তি বন্তৃতী-স্থলে উপস্থিত হয়, ইহার্দিগের অধিকাংশই 
পাহাড়ী । প্রথমতঃ একটি সংস্কৃত ও দুইটা হিন্দিদঙ্গীত গীত হয়। কেশবচন্ত্র 
দেশীর পরিজ্ছদে ও লাল বনাতে আবৃত হইয়া বেদীর উপরে দপ্ডায়মান হন। 
বা্গালাতে প্রার্থনা করিয়া, তিনি বক্তৃতা আরম্ত করেন। অর্ঘণ্টা ইংরাজীতে 
বক্তৃতা করিয়া, সাধারণ লোকদিগকে এক ঘণ্টার উপরে হিন্দিতে উপদেশ দেন। 
সম্মুখে নৈনীতাল হুদ, উভয় দিকে ঘনবৃক্ষরাজিশোভিত উচ্চ পর্বতশ্রেণী, উর্ধে 
পূর্ণ চন্দ্র, এই সকল কেশবচন্দ্ের হৃদয়কে সবিশেষ উদ্দীপ্ত করিয়াছিল । প্রাচীন 

১৯৮ 
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কালে সাধকগণ ঈশ্বরের সাক্ষাদ্দর্শন লাভ করিতেন, এ কালে কেহ কাহার দর্শন 
পায় 'না, এই মিথা সংস্কারের তিনি প্রতিবাদ করেন, এবং উপস্থিত সকলকে, 
চিতস্বরূপকে চেতনা দ্বারা, প্রেমস্বরূপকে প্রেম ছারা দর্শন করিতে অনুরোধ 
করেন। প্রাচীন খধিগণ হিমালম়শিখরে যেরূপ পরব্রদ্দেতে যোগ সমাধান 
করিতেন, আধুনিকগণ তেমনি গিরিশিখরে তাহাতে যোগসমাধান এবং হর- 
গৌরীর দৃন্ত গ্রহণ করিয়া, সংসার-মধ্যে পুরুষভাব ব্রঙগজ্ঞান ও নারীভাব ব্রহ্ধ- 
ভক্তি মিলিত করিতে তিনি উপদেশ দেন। বক্তৃতার অস্তিমভাগে পূর্ণচন্্রকে 
স্বোধন করিয়া তিনি যে সকল কথা বলেন, তাহাতে উপস্থিত সকলেরই হাঁদয় 
উচ্ছৃসিত হয়। বক্তৃতার অস্তিমভাগে হিমালয়কে সম্বোধন করিয়া যোগ ভিক্ষা 
করিতে করিতে, যখন তাহার মন নিতান্ত উদ্দীপ্ত হয়, তথন বলিতে থাকেন, 
“তু অচল অটল হৈ, তু হমে অচল অটল কর। মৈবছুত দূর লে আয়া হু, 
তেরে -পাও কে নীচে বৈঠকে মৈ তৃঝে গুরু সমান কর, ভিক্ষা মাঙ্গতা ছু কি 
তুমে হমে ষোগ ধিখলা । এ্াচীন আধ্যজাতি সে যোগী থে বর্তমান হিন্দু 
বংশকী অয়লাহী যোগী কর। আন ভাইয়ো, হামারা চিত্ত কৈ সা প্রসন্ন 
হোতা হৈ। চন্দ্রমা, পাহাড়, হুদ, নদী, বৃক্ষ, লতা ফুল সব ব্রদ্মনাম গান করো, 
জাগো ভাই । আভি উঠো, কোমর বান্ষো। আও নববিধানকা ঝাণ্ডা লেকে 
পূর্ণ ব্রদ্ধকা জয় ঘোষণা করো । সব বিশ্বকা সাথ মিলকে, আওর ধনী দুঃখী 
্রাঙ্মণ শৃদ্র সব একতদয়প্রাণ হোকে, বিশ্বনাথ বিশ্বেশ্বরকা নামকীর্তন করো, 
আপনে পরিচিত আওর বান্ধবোকো! সাথ লেকে সব প্রেমধাম অমৃতধায্কী 
তরফ চলো।” এই বক্তৃতা হিন্দু মুসলমান সকলেই. ্ব-ন্ব-ধশ্মারূপ বলিয়া 
গ্রহণ করেন, এবং কেশবচন্ত্র যে জাতিভেদ মানেন না, এরূপ না মানাতে 
তাহার আঁধকার আছে, হিশ্টুগণ বলিতে থাকেন। যাহারা দৌধদরশশী হইয়া 
বক্তৃতা শুনিতে আদিয়াছিলেন, তাহারাও বক্তৃতার ভূরি প্রশংসাবাদ করিয়া, 
তাহাদের দোষদর্শনের দোষক্ষাল্ন করিয়াছিলেন ৷ 
কেশবচন্ছের সন্মানার্থ নেনীতাল 'ইন্ষ্টিটিউটে” সায়ংসমিতি 

প. ২ইনশে মে (১৭ই টজাষ্ট ), শনিবার, কেশবচন্দ্রের সম্মানার্থ নৈনীতাল 
“ইনৃ্রিটিউটে” সায়ংসমিতি হর। গৃহটি পত্রপুষ্পাদিতে পরিশোভিত্ এবং 
আলোকমালায় উজ্জ্বল করা হইয়াছিল। গৃহে প্রবেশের পূর্বের সম্মুখস্থ দে 
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কেশবচন্ত্র এবং তাহার বন্ধুবর্গকে লইয়া নৌক্রীড়া, হয়। অন্যান্য সকলের সঙ্গে 
ইহারাও নৌকায় ড় টানিয়া আমোদ করেন। নৌক্রীড়াসমান্তির পর যখন 
৭টার সময়ে ইহারা কুলে উ্তীর্ন হইলেন, তখন সমবেত ভত্রমগ্লী ইহাদ্দিগকে 
আনন্দধ্ধনিতে গ্রহণ নরিলেন। স্বাগতাক্ষিত গৃহদ্ধারে সভাগণ কেশবচন্ত্র ও 
তাহার বন্ধুবর্গকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া, গৃহাভ্যস্তরে লইয়। গেলেন। গৃহাভায- 
স্তরে প্রবেশমাত্র উপস্থিত সভাগণ দণ্ডায়মান হইয়া তাহার সম্ভাষণ, করিলেন। 
সকলে উংকষ্ট গালিচা উপবেশন করিলে, নভার সহকারী দভাপতি, শ্রীযুক্ত 
মুন্সি রামজীমল আতর ও পান বিতরণ করিলেন। ফটোগ্রাফ ও ছায়াবাঙ্গী 
প্রদর্শন দ্বারা সকলকে আমোদিত করণানভ্তর, পণ্ডিত মহারাজ নারারণ শিওপুরী 
উদ্দুতে লিখিত সমযোচিত প্রবন্ধ পাঠ করিলে, পণ্ডিত পরীক্ষণ জোোষি ইহাদের 
অভার্থনার কারণ বিস্তৃতভাবে ব্যক্ত করেন। তদনন্তর ইটালীয় বাদকগণের 
ধাদনের পর, ভাই প্রতাপচন্্র মজুমদার কবিবর টেনিসনের “মে কৃইন, খণ্ড 
কাবোর এবং বাৰু হেমচন্দ্র সিংহের বক্তৃতার পর, কেশবচন্ত্র সেন লেক্সপিয়রের 
হামলে? নাটিকার বাচনা করেন। ভাই প্রতাপচন্ত্ মজুমদারের বক্তৃতার পর 
সাড়ে দশটার সময় সভাভঙ্গ হয়। ূ 
যোগসাধন-ম্বামী আত্মার স্ত্রী আত্মাকে সম্বোধন" 

নৈনীতালে অবস্থানকালে কেশব$ন্ত্র যোগপাধনে প্রবৃত্ত হইয়া, আপনার ; 
পত্তীকে যোগের সঙ্গিনী করিয়া, একত্রে উভয়ের ফটো গ্রহণ করেন । কি ভাবে 
এই ফটো গৃহীত হয়, স্বামী আত্মার স্ত্রী আত্মাকে সন্বোধনে” (১৮০২ শকের ১৬ই 
আবাটের ধর্্মততে ভরষ্টব্য) প্রকাশ পাইবে ২_“প্রিয়ে, তুমি আমার নিকটে এক. 
বুদ্ধির অগম্য বন্ত। যখন তোমাকে বিবাহ করি, তাহার পূর্বে তুমি আমার 
নিকটে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলে, কিন্তু তুমি আমার এক জন বন্ধু 
আখি তোমাকে চিনিতাম না, তুমিও আমাকে চিনিতে না। তোমার 
বাড়ী এক স্থানে ছিল, আমার বাড়ী এক স্থানে। এক্ষণে ষাহা আমার 
বাড়ী, তাহাই তোমার বাড়ী, এবং আমার সমুদায় দ্রব্যাদি তোখার। 
আমাদের সন্তানেরা তোমাকে মা বলিরা এবং আমাকে বাপ বলিয়া ডাকে। 
পরিয়ে আমরা ছিলাম ছুই জন, এক্ষণে হয়েছি এক জন, অর্থাৎ একের 
ভিতরে ছুই জন। ইহা আশ্ধ্য এবং বুদ্ধির অগম্য্‌ ব্যাপার! কে ইহার 
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অর্থ করিবে? যে ছুই হ্বদর পরম্পর অপরিচিত বলিয়া অতিশয় বিচ্ছিন্ন 
ছিল, তাহাদের মধ্যে এ প্রকার নিকট সম্পর্ক এবং যোগ কোন্‌ শক্তি স্থাপন 
করিল? সতাই সেই অনাদি অনস্ত পুরুষ, ধিনি সমস্ত ব্রঙ্গাণ্ড চালাইতেছেন, 
তিনিই আমাদিগকে মিলিত করিয়াছেন যদি বল, কেন? তাহা আমি জানি 
না। যদি বল, কিরূপে? তাহাও আমি জানি না। ধাহাকে লোকে দয়াময় বলে, 
তাহার কাধ্য সকল কে বুঝিতে পারে? তাহা অন্ুন্ধানের অতীত। হে 
প্রিয় আত্মা, কেন এবং কিরূপে আমি তোমাকে বিবাহ করিয়াছিলাম, তাহা! 
আমি যথার্থই জানি না। আমার মনে হয়, কে যেন তোমাকে ঈশ্বরের দয়ার 
পক্ষপুটে আরোহণ করাইয়া হঠাৎ আমার নিকটে লইয়া আসিয়াছে। এ 
লোকটা কে, আমার মনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ভিতর হইতে একটি শব্দ বলিয়া 
উঠিল, তোমার জীবনের কাধ্যে তোমাকে প্রফুল্ল রাখিবার জন্য এবং তোমাকে 
সাহাঘা করিবার নিমিত্ত ইনি ঈশ্বর করৃক প্রেরিত হইয়াছেন। তোমার, 
আনন্দ এবং দুঃখের সহভাগিনী হইবার জন্য, ইনি স্বর্গ হইতে প্রেরিত। 
ইহাকে গ্রহণ কর, ইহাকে প্রণাম কর, এবং ইহাকে তোমার আপনার করিয়া 
লও। আমি ইহা শুনিলাম, দেই মত কার্য করিলাম, কিন্তু আমার বুদ্ধি 
ব্যাপারটি বুঝিতে পারিল না, এবং অগ্যাপিও বুঝিতে পারে নাই । তোমার 
মুখপানে যখন আমি প্রথম দৃষ্টিপাত করিলাম, তখন আমার ভিতরে বিচিত্র 
ভাব সকল উত্তেজিত হইয়া, আমার হঁদয় তোমার দিকে আকুষ্ট হইল । নিশ্চয়ই 
যিনি তোমাকে পাঠাইয়াছেন, তিনি তোমাকে যে গুপ্ধ আকর্ষণ দিয়াছেন, 
তুমি তাহার দ্বারাই আমাকে টানিয়াছিলে; নতুবা আমি কেন উক্ত প্রকার 
ভাব সকল অনুভব করিলাম । মনের এই ভাবকে লোকে প্রণয় বলে.। 
প্রগয়-_-ইহা কি? আমি ইহা মনে মনে জানি, কিন্তু ইহা যে কি, তাহা 
বলিতে পারি না। আমি তোমাকে ভালবাসি, অর্থাৎ তোমার প্রতি আমি 
একটি গভীর ভাব অন্তরে অন্তরে পোষণ করি, ইহা ব্যতীত আর কিছুই জানি 
না। প্রশস্ত ভূমগ্ডুলমধ্যে আমি ভোমাকে যে প্রকার ভালবাসি, কেনই বা 
আমি আর কাহাকে সে প্রকার ভালবাসি ন।। তোমার মত কি আর কেহ 
উত্রষ্ট নাই? আর কেহ কি এমন গুণসম্পন্ন নহে? তবে তুমি আমার 
হৃদয়ের -আহুগত্- এবং অঙগরাগকে ঘত আকর্ষণ কর; কেন 'আর কেহ সেরুপ 
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করিতে পারে না? বলিতে কি, আমার ভালবাসাকে বাদ্ধিয়৷ রাখিবার 
এবং হৃদয়কে টানিবার ভার তোমাকে দান করা হইয়াছে, নতুবা তুমি কথনই 
তাহ! পারিতে না। তোমার ঈশ্বরই তোমাকে আমার উপর এই গৃঢ় শক্তি 
এবং কর্তৃত্ব প্রদান করিয়াছেন। হে স্বর্গের সুন্দর সন্তান, তোমার. পিতা 
আমার হদয়রজ্ছুতে তোমাকে দৃঢ় করিয়া বান্ধিয়াছেন, সথতরাং..স্বগগীয় ভাল- 
বানাতে আমি তোমার এবং তুমি আমার । কি বলিলাম, ্বগীয় ভালবাসা? 
হা। পৃথিবী যাহা ইচ্ছা বলুক না, বিবাহসম্বন্ধীয় যে যথার্থ প্রণয়, তাহ] 
একটি পবিত্র ভাব। স্বামী এবং স্ত্রীর যে প্রণয়, উহা শ্বগীয় আসক্তি । কে 
এ বিষয়ে সন্দেহ করিতে পারে? তাহারা পরম পবিত্র পুরুষকে অপমান 
করে, যাহারা ইহাকে পাথিব প্রবৃত্তি বলিয়া স্বীকার করে। হে প্রিয় আত্মা, 
ইহা কি হইতে পারে যে, আমার মধ্যে যে পশুপ্রক্কতি আছে, তাহা তোমাকে 
ভালবাসে? কখনই না। একটী অমর আত্মার আর একটির ভিতরে 
লয়, ইহা কেবল স্বরগায় উদ্রিক্ত ভাব নিষ্পন্প করিতে পারে! হে বন্ধু, আমাদের 
প্রণয়ের স্বর্গীয় সম্বন্ধে তুমি সাক্ষ্যদান কর, দে বিষয়ে সঙ্কুচিত হইও না। 
এই সংশয়প্রধান কাল, এই কুপথগামী বংশ, এই বিষয়ে নিঃসন্দিপ্ধ বাক্য 
শুনিতে চায়, আমর] এ বিষয়ে কোন দ্বিধা এবং অস্পঈ ভাব রাখিব ল1.1 
ঈশ্বরের আদেশ ভিন্ন আমি তোমাকে ভালবাপিতাম না। ঈশ্বর যদি আমাকে 
তোমাকে ভালবামিতে ক্ষমতা না দিতেন, আমি তোমাকে ভালবাসিতে 
পারিভাম না। দাম্পত্য প্রণয়ের সঙ্বন্ধ, ভাব, বল, কর্তব্য, আনন্দ সকলই 
স্বগীয়। যখন তুমি গ্রথমে আমার নিকটে আসিয়া বিবাহের পিঁড়িতে বসিলে, 
তখন আমি তোমার গলায় মালা পরাইয়া দি নাই, কিন্তু তোমার আত্মার 
গলায় মালা পরাইয়। দিয়াছিলাম। হে নারী, আমি তোমায় বিবাহ করি 
াই, কিন্তু তোমার আত্মাকে বিবাহ করিয়াছিলাম। আমি আমোদ- 
প্রমোদের জন্য বিবাহ করি নাই, কিন্তু এই জন্য করিয়াছিলাম যে, তুমি 
আমাকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত এবং আমার পরকালের পথে স্হযাত্রী 
হইবার জন্য, স্বর্গ হইতে নিয়োগপত্র লইয়া আমার কাছে উপস্থিত হইয়াছিলে । 
সংসারের ব্যবসায়বাণিজ্য এবং প্রলোভনের মধ্যে কতকগুলি ধর্মপরায়ণ ফকীর 
এবং বৈরাগী লইয়া একটি স্বর্গের বাড়ী, একটা প্রেমের পরিবার গঠন করিবার 
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জন্য, আমরা পরমেশ্বরের নিকট হইতে স্বগন্তীর সাক্ষাৎ আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি;। 
আমার প্রার্থনার প্রিয় সঙ্গিনীরূপে, আধ্যাত্মিক জগতে আমার বিশ্বস্ত বন্ধুরূপে, 
বর্গের অদৃশ্য মণিমাণিক্যে বিভূষিত একটি আত্মা এই ভাবে, তুমি আমার 
নিকটে দণ্ডায়মানা। সেই জন্য তোমার স্বামী তোমাকে আধ্যাত্মিক প্রেমে 
ভালবাসিতে এবং তোমার সঙ্গে ধর্দের সধ্যভাকে আবদ্ধ হইতে বাধা হইয়াছেন। 
যখন আমরা নিত্য গৃহধশ্শ পালন করি, তখন আমরা! ঈশ্বরের দ্রান্যাক্ষেত্রে 
সহকদ্দিরূপে অবস্থান করি। আমাদের ধশ্ধের প্রেম বলিয়। কি. ইহা কম 
উদ্দীঞ? প্রার্থনার সহিত সম্বন্ধ বলিয়া কি ইহ কম প্রোৎসাহিত? না? সত্য 
সত্য এমন লোক আছেন, ধাহারা বৈরাগীর ভাবে ঈশ্বরের পৃর্জা করিবেন মনে 
করিয়া, আপনাদের স্ত্রীকে ঘ্বণা করেন। আবার এ প্রকার লোকও আছে, 
ধাহার। স্বীকে সন্ধপ্ট এবং সেবা করিবে বলিয়া, ধর্ম এবং ঈশ্বরের প্রতি উপেক্ষা 
করে। কিন্ত হে প্রিয় অর্ধা্গ আমি এ সকল মত পোষণ করি না। এ 
প্রকার বাতুলতার সহিত আমার ঘোগ নাই। আমার মত উচ্চতর যখন 
তুমি ঈশ্বরের নিকট হইতে আগিয়াছ, তখন আর আমি তোমাকে ম্বণা করিতে 
পারি না; তোমাকে স্বণ! করা পাপ। কোমাকে মান্য করা, তোমাকে 
ভালবাসা পুপা। ঈশ্বরের সমক্ষে তোমার সঙ্গে আমি প্রার্থনা করিব, ঈশ্বরের 
সমক্ষে তোমার সঙ্গে আমি বপিব। তুমি তোমার স্রমধুরস্বরে তাহার নামে 
সঙ্গীত করিবে এবং আমার হৃদয়কে মোহিত করিয়! দিবে । তি সমুদয় 
সাংসারিক ভাবনা, অপবিত্র চিন্তা, ক্রোধ, দ্বেষ, সমস্ত মন্দ প্রবৃত্তি, লঘুতা, 
স্বর্ণের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিবে এবং বৈরাগীর ন্যায় দরিদ্রেতা একং 
বিনয়ের ব্রত গ্রহণ করিবে । শ্বগীয় প্রভুর আরাধনায়, সেবাতে এবং জীবনের 
মহৎ কর্তব্য সকল পালনে তুমি ধর্ববদা আমীর সঙ্জে যোগদান করিবে । এইবপে 
ইহকাল এবং অনন্তকালের জন্য আমর] ঈশ্বরেতে একাস্মা, এই ভাবে সংযুক্ত 
হইয়। যাইব এবং নিতা-পুণ্য-শান্তি লাভ করিব। আমাদের ভালবাস! পৃথিবীর 
অতীত বৈরাঙগীর প্রেমে এবং নিত্য আধ্যাত্মিক সথাভাবে পরিণত হউক। 
সংসার-এবং-শারীরিক-ভাবাসক্ধ স্বামী যে আপনার স্ত্রীকে ভালবাসে, তাহা 
নহে । বৈরাগীই কেবল প্রকৃত প্রণয় এবং জীবন্ত অনুরাগে ভালবাসিতে 
পারে, কারণ তাহার ভালবানা ঈশ্বরের নিকট হইতে আইসে। এ প্রকার 


৫ 
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ভালবাসা আমাদের হউক! হে আত্মা, যেমন আমি লিখিতেছি, লিখিতে 
লিখিতে তোমার শরীর এবং শারীরিক বিষয় সকল যেন সমস্ত অন্তহিত হইল, 
এবং একটী আধ্যাত্মিক স্ত্রী ভিন্ন আর কিছুই অবশিষ্ট রহিল না । পরম মাতার 
ক্রোড়ে, প্রার্থ ও খষির ভাবে, একটি আস্মা স্বামী একটি আত্মাস্ত্রী বলিয়া আছে, 
ইহা কি মনোহর স্বগীয় দৃশ্ত ! হে পরিয়ে, ঈশ্বর তোমাকে আশীর্বাদ করুন|” 

হিমালয়শিখরে অনন্ত ভূম। মহান্‌ পরমপুরুষের সহিত গভীর যোগ এবং 
মুষা, ঈশা, জরথআ্ এবং শাক্য প্রভৃতির সহিত একাত্মতাসাধনে কেশবচন্্র 
কিরূপ নিমগ্ন ছিলেন, তাহা “পর্বতশিখরে, এই প্রবন্ধে এবং বিবিধ প্রার্থনায় 
তিনি প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন। 

হিমালয়গিরি হইতে সহভারতবাসিগপকে পত্র 

হিমালয় গিরি হইতে তিনি সহভারতবাসিগণকে ১৬ই জুন ( ১৮৮*খৃঃ ) যে 

পত্র লিখেন, আমর। তাহা অনুবাদ করিয়া দিতেছি £__ 
(আমাকে গ্রেরিত ও দাসরূপে গ্রহণ কর ) 

“নিরতিশয় প্রিয় ভ্রাতৃগণ_-করুণাময় ঈশ্বর তোমাদের আত্মার সঙ্গিধানে 
ভাল ভাল আশীষ প্রেরণ করুন। স্বর্গ হইতে তোমাদের উপরে শাস্তি ও আনন্দ 
অবতরণ করুক। তোমাদের প্রিয় ভ্রাতা এবং বিনত সেবক হইতে প্রিয় 
সম্ভাষণ গ্রহণ কর। আমি তোমাদিগকে আমার হৃদয়ের ভালবাসা দিতেছি এবং 
আমার সরল প্রার্থনা এই যে, তোমরা সকলে মতোতে ও ভাবেতে সম্পন্ন হও 
এবং স্বর্গরাজ্য প্রবেশ কর । এবিষয়ে আমি নিশ্চিত যে, আমাদের প্রভূ পরমে- 
বর, স্বর্গ ও পৃথিবীতে আমাদের প্রিয়তম বন্ধু ভারতকে, ভ্রান্তি ও পাপের বন্ধন 
হইতে বিমুক্ করিবার জন্য, তাহার রাজো স্থানদান করিবার জন্য, একটি 
নবতর বিধান প্রেরণ করিয়াছেন । এই বিধানসন্বদ্ধে আগার হৃদয় স্থথকর 
সংবাদ এবং আনন্দকর শুভবাত্তাতে পূর্ণ ; অন্গুগত দাসের ন্যায় আমি এই সকল 
তোমাদের নিকটে উপস্থিত করিব | জান এবং বিশ্বাস কর যে, আমিও বিনীত 
ভাবে আপনাকে আর সকলের মত নববিধানের প্রেরিত ও দাস এই আখ্যার 
অধিকারী সাব্যস্ত করি। আমি কি তাহাদের মধ্যে এক জন নই, ধাহাদিগকে 
বিধাতা এই উচ্চ অভিপ্রায়সাধনার্থ নিয়োগ করিয়াছেন? আমার জীবনের 
কাধ্য অন্বীকার করাতে, অধিকার ছাড়িয়া দেওয়াতে, আত্মাকে অধত্যবাদিত্ব 
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এবং সর্বশভিমান্‌ ঈশ্বরের সিংহাসনের সম্মুখে বিদ্রোহিত্থের অপরাধে অপরাধী 
করা হয়। আমি কি ঈশ্বরসন্লিধানে মিথ্যাবাদী এবং মিথ্যাসাক্ষাদায়ী হইব এবং 
নরকাগ্নিতে আত্মাকে দগ্ধ করিব? ঈশ্বর এরূপ না করুন! পৃথিবীতে তাহার 
কাধ্য করিবার জন্য পিতা কর্তৃক আমি প্রেরিত হইয়াছি, এবং যে লবণ আমি 
খাই, তত্প্রতি আমাকে বিশ্বস্ত থাকিতে হইবে । আমি তোমাদের মধ্যে কেন 
আছি? আছি আমার সহপাপিগণকে নববিধানের শুভসংবাদ দেওয়ার জন্য । 
আমায় সম্মান করিও না, আমায় তোষামোদ করিও না, সাধু মহাজন বা 
মধাবন্তর নিকটে যেমন, তেমন করিয়া আমার নিকটে প্রণত হইও না। কিন্ত 
তোমাদের পদতলস্থ ভৃত্যের ন্যায় আমার প্রত্তি তোমরা বাবহার কর এবং 
অন্ুগ্রহপূর্্বক আমার সেব। গ্রহণ কর। ভ্রাতিগণ, আমি তোমাদিগের নিকটে 
বিনীত প্রার্থনা করিতেছি, আমায় অস্বীকার করিও না; বে জলে আমি তোমা- 
দের পাদধৌত করিতেছি, সেই জল আমার পরিত্রাবার্থ আমার পক্ষে জলাভি- 
যেক হইবে । আমার অন্তঃকরণ মধ্যে প্রস্থ ঈশ্বর হইতে আমি অনেকগুলি 
সংবাদ পাইয়াছি, সে সকল আনাকে যেরূপ আনন্দিত করিয়াছে, তেমনি 
তোমাদিগকেও আনন্দিত করিবে । যৎকালে আমি আমার পিতার সংবাদগুলি 
অর্পণ করি, তৎকালে তোমাদের ভূত্যের প্রতি অবধান কর। 


(প্রভু পরমেশ্বর একই) 


“হে হিন্দুস্থান, শুন, তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর একই । তোমার কল্যাণার্থ 
তিনি অস্ুগ্রহপূর্বক বিশেষবিধানের ধনাগার খুলিয়া দিয়াছেন এবং তোমায় 
নৃতন বিশ্বাস, নৃতন প্রেম, নূতন আশা ও নৃতন আনন্দের সম্পদ্‌ অর্পণ করিতে- 
ছেন। এ কথা শুনিয়া কি তুমি আহ্লাদ করিবে না? সহভারতবাসিগণ, এই 

_ পবিত্র হিমালয়শিখর হইতে আমি ভোমাদিগের নিকটে এই আনন্দকর সংবাদ 
ঘোষণা করিতেছি । প্রতিহৃদয় প্রতিগৃহকে আনন্দিত করিয়া, এই মংবাদ 
ভারতের এক দিক্‌ হইতে আর এক দিকে গমন করুক। এই নবীন শুভসংবাদ 
কি মধুর! আমার আতা! বদ্ধানন্দে বিহ্বল হইয়। নৃত্য করে. এবং একতন্্রী- 
যোগে সুখন্বরূপ ঈশ্বরের গৌরব গান করে। এই আনন্দের সময়ে কোন হৃদয় 
যেন বিবাদ ন। করে। আমরা সকলে ভারতের ঈশ্বরের সিংহাসনের সম্মুখে 
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মিলিত হই, এবং তাহার এই অন্থগ্রহের নিদর্শন জঙ্য, জাতীয়ক তজ্ঞতা প্রকাশক 
আনন্বকর মিলিত একতান-সঙ্গীত উত্থাপন করি। 

(জীবন্ত পরমায়।, 'আঁমি আছি' ধার নাম, ত্যর কথা শোন, তার বিধাতৃত্ব গ্রহণ কর) 

“অনন্ত পরমাত্মা, ধাহাকে চক্ষু দেখে নাই, কর্ণ শুনে নাই, তিনি তোমাদের 
ঈশ্বর, তাহাকে বিনা অন্য দেবতা তেঃমরা গ্রহণ করিবে না। এই মহান্‌ 
প্রভূর বিরোধে তোমরা ছুইটা দেবতা! স্থাপন করিয্নাছ। যে মন্দিরে এই ছুই 
দেবতা স্থাপিত রহিয়াছে, সেই মন্দিরোপরি সর্ধশস্থিমানের গোলা বধিত 
হইবে। অজ্ঞগণের হস্ত যে দেবতা নিশ্মাণ করিয়াছে, জ্ঞানগর্ববিগণের গর্বিত 
কল্পনায় যে দেবতা কল্পনা করিয়াছে, এ ছুইই প্রভুর বিরোধী । এ ছুইকে 
তোমরা অস্বীকার ও পরিহার করিবে । তোমাদের অনেকে পাষাণ ও মৃন্নিশ্মিত 
স্থুলচক্ষুর্গোচর দেবতা কল পরিহার করিয়াছ, কিন্তু ত২গুত্তি যে আনুগত্য ছিল, 
উহা বর্তমান যুগের সংখয়বাদ, চিন্তা ও কল্পনার সুক্ষ সারভূতাংশ, বিবর্তবাদের 
শৃন্তায়মান প্রেতাত্মা ও কলাঘটিত চক্ষুর্গোচর জীবনশুন্য, অসৎ ও মৃত পুতুলসক- 
লের প্রতি স্থাপন করিয়াছ। জীবন্ত পরমাত্মার আরাধন! কর, খিনি চক্ষু বিনা 
দেখেন, কর্ণ বিনা শোনেন, ওষ্ঠাধর বিন বলেন, যিনি অনা, কল্য এবং নিত্য 
কালের জন্য আত্মাতে জীবনসঞ্চার করেন এবং তাহাদিগকে পরিস্রাণ দেন। 
যিনি মহান্‌ আত্মা ধিহোবা, ধাহার “আমি আছি" নাম মেঘগঞ্জন এবং স্বর্গ ও 
পৃথিবী নিরন্তর ঘোষণা করিতেছে, সঙ্ঞান বিশ্বাসচক্ৃতে তাহার জলন্ত বিদ্বা- 
মানতা দেখ, বিবেক-কর্ণেতে অন্তরে বাহিরে তাহার আত্মিক নিঃশব্দ শব্দ শোন 
এবং বে নকল ঘটনা ঘটিতেছে, তন্মধো তাহার বিধাতৃত্বের অঙ্গুলি আশ্বস্ততার 
হন্তে ধারণ কর। এইরূপে তোমর! সত্য ঈশ্বরেতে অনন্ত জীবন লাভ করিবে । 

ঈশ্বর ও স্বর্গস্থ সাধুগণের সহিত অধান্ঞযেগই সত্য ঘর্গ ) 

“ঈশ্বর এবং স্বর্গগত সাধুগণের আত্মার সহিত অধ্যাত্মযোগ তোমাদের পক্ষে 
সত্য স্বর্গ; তোমরা অন্য কোন স্বর্গ চাহিবে না! এ্বপ্নদগিগণের মেঘোপরিস্থ 
অপ্পরালোক, মৃত্যুর পর ইন্ড্িয়পরায়ণগণকল্পিত পাখিব স্থখভোগের অতিরিক্ত 
মাত্রার দৃশ্যান্ভব, এ সকলকে তোমরা ঘ্বণা করিবে। আত্মার আধ্যান্সিক 
উচ্ছাসে তোমরা স্বর্গের আনন্দ ও পবিত্রতা অন্বেষণ করা যে নকল আত্মা 
স্ব্গগত হইয়াছেন, তীহারা কোথায় থাকেন, কোন মান্য বলিতে পারে না, 
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অস্থিমাংসযুক্ত মানবগণের ন্যায় তাহাদিগকে দেখিতেও পাওয়া যায় না, 
তাহাদের সহিত আলাপও করিতে পারা যায় না। স্ৃতরাং তোমরা তোমাদের 
আত্মার অন্তরতম প্রদেশে বিশ্বান, প্রেম এবং চরিত্রের একতায় তাহাদের সঙ্গ 
অন্বেষণ করিবে । এমন কি. তোমাদের প্রাত্যহিক উপাসনা! ও যোগ মধ্যে 
ঈশ্বরের পবিত্র স্বর্গনিকেতনের আভাগ দেখিতে পাইবে, এবং তোমাদের 
পিতৃনিলয়ের আনন্দের আস্বাদ লাভ করিবে। 

(সকল দেশ কালের সাধু মহাজন প্রসৃতিকে সম্মান কর) 

“মনুয্যুপরিবারের জ্ো্ঠ, সকল দেশের, নকল কালের মহাঙ্গন, সাধু খাধি, 
ধর্মার্থনিহত, প্রেরিত, প্রচারক এবং হিতৈধিগণকে জাতীয়পক্ষপাতবিরহিত 
হইয়া, তোমরা সম্মান করিবে ও ভালবাপিবে । ভারতীয় সাবুগণ যেন তোমাদের 
সম্মান ও অন্থরাগ একাধিকার করিয়া না লন। ভারতসস্তান বলিয়া 
তাহাদিগকে তোমাদের জাতীয় অনুরাগ, কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধ। দাও, মানব বলিয়। 
তাহাদিগকে মানবহদয়ের সার্ধবঙগ্ানপদোচিত আহনুগত্য ও অন্থরাগ অর্পন 
, কর। প্রতি সাধু ব্যক্তি এবং মহাপুরুষ এশ্বরিক সত্য ও মঙ্গলভাবের বিশেষ 
উপাদানের বাহ্প্রকাশ | এজন্য স্বর্গের প্রতিসংবাদবাহকের চরণতলে বিনীত- 
ভাবে উপবেশন কর, এবং তাহার যে সংবাদ তোমাদিগকে দিবার আছে, 
তাহা তাহা হইতে গ্রহণ কর। অধিকন্ত তাহার দৃষ্টান্ত ও চরিত্র, তাহার 
বিশেষ শিক্ষা ও সদ্গুণনিচয় তোমাদের জীবনের সঙ্গে সমাক্‌ প্রকারে এমনি 
একীভূত করিয়া লও যে, তাহার মাংস তোমাদের মাংস, তাহার রক্ত তোমাদের 
রক্ত, তাহার ভাব তোমাদের ভাব হইয়া যায়। এইরূপে ঈশ্বরের সকল 
সাধুগণ যে কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের হউন না কেন, তোমাদের আত্মার 
সঙ্গে এক হইয়া যাইবেন। নিত্যকালের জন্য তোমরা তাহাদিগেতে এবং 
তাহারাও তোমাদিগেতে বাস করিবেন। 

( গৌড়াম. ধর্মান্ধতা, পরমত!সহিকুতা পরিহার কর) 

“গোৌড়াম, ধর্ধান্বতা, পরমতাসহিষ্ণতা নববিধানের ভাবের একান্ত বিরোধী 
জানিয়া, উহ্াদিগকে নিয়ত পরিহার করিবে । তোমাদের বিশ্বাস অসর্ববান্ত- 
তাঁবক না হইয়া সর্ধাস্তর্ভাবক হউক। তোমাদের প্রেম সাম্প্রদায়িক অন্থরুগ 
না হইয়া সার্ধবভৌমিক উদার হউক। যদ্ধি তোমরা কেবল আপনাদের 
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লোক, আপনাদের জাতীয় ধন্শাস্্র ও মহাজনগণকে ভালবাষ, ইহাতে আর 
তোমাদের কি গৌরব? যদি তোমরা কেবল আপনাদের সম্প্রদায়তুক্তগণকে 
ভালপাস ও সম্মান কর, এবং অবশিষ্ট পৃথিবীকে দ্বণা কর, প্রত্যেক ছোট 
সম্প্রদায় কি তাহাই করে না? যদ্দি তোমরা কেবল একটা মণ্ডলী, একখানি 
গ্রন্থ এক জন মহাঁজনকে ঈশ্বরের বলিয়া ভাব, তত্ধ্যতিরিক্" আর সকলই 
তোমাদের নিকটে মিথ্যা! ও স্বণার সামগ্রী হয়, তাহা হইলে তোমরা কি 
সংসারের নক্কীর্ণমন। গৌড়ামর অস্থসরণ করিয়া, অন্ধকার ও মারাত্মক বিদ্বেষে 
গিয়া পড় না? সকল সত্য, সকল কল্যাণকে যেখানে কেন পাওয়৷ যাউক 
না, এশ্বরিক বলিয়া ভালবাসা, তোমাদের গৌরব ও উচ্ছুগিত আকাঙ্ক। 
হউক। তোমর! নৃতন সম্প্রদায় গড়িবে না, কিন্তু সকল সম্প্রদায়কে অন্তভূতি 
করিয়। লইবে। তোমরা মৃতন ধর্মমত সং্ষ্ট করিবে না, কিন্তু সকল 
'ধন্মমতের সামঞ্জস্তসম্পাদন করিবে । উদার ধর্মাবিশ্বাসের নবীন শানে সকল 
শান্ধ, সকল বিধান পূর্ণ হইল, সকল কালের জ্ঞান সংগৃহীত হইল, ইহাই দেখ । 
(বিশ্বাস ও বিজ্ঞানেএ:সমম্থয় সাধন-কগ) 

“অযুক্ত ধর্মবিশ্বাসিগণ যেমন -যাহা তাহা বিশ্বাস করিয়া লয়, তোমরা তাহা 
করিও না। আমাদের প্রভু ঈশ্বর বলিয়াছেন, বিজ্ঞান-আমাদিগের ধর্ম হইবে। 
তোমরা সকলের উপরে বিজ্ঞানকে সম্মান করিবে, বেদাপেক্ষা জড়বিজ্ঞানকে, 
বাইবেলাপেক্ষা অধ্যাত্মবিজ্ঞানকে সম্মান করিবে। জ্যোতিষ ও ভূতত্ব, 
শারীরবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান, উদ্ভিদ্বিজ্ঞান ও রসার়নশাস্ধ প্রন্কতির ঈশ্বরের 
জীবন্ত শান্্। দর্শন, ন্যায় ও নীতিবিজ্ঞান, যোগ, দেবনিশ্বসিত এবং প্রার্থনা 
আত্মার পক্ষে ঈশ্বরের শান্্। নৃতন ধণ্দবিশ্বাসে প্রতিবিষয় বৈজ্ঞানিক, 
কিছুই অবৈজ্ঞানিক নয়। নিগৃঢ় রহস্ত দ্বারা তোমাদের মনকে আচ্ছন করিও 
না, স্বপ্র বা কল্পনার প্রশ্রয় দিও না, কিন্ত পরিষ্কত দৃষ্টিতে এবং প্রশস্ত বিচারে 
সকল বিষয় প্রমাণিত কর, এবং যাহা সত্য বলিয়। প্রমাণিত হয়, তাহাই দৃঢ় 
রূপে ধারণ কর। তোমাদের সকল প্রত্যয় ও সকল প্রার্থনায় বিশ্বাস ও জ্ঞান 
সত্যবিজ্ঞানে একীভূত হইবে । 

(ধর্ধ ও নীতি অবিচ্ছিন্নভাবে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হোক ) 
“তোমাদের ধশ্ম ও নীতি যেন বিচ্ছিন্ন না হয়, কিন্ত সর্বদা অভিন্নভাবে 
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স্থিতি করে। কারণ এ উভয়ই ঈশ্বরের এবং পত্য ও চরিত্রের কেবল ভিন্ন 
দরিক। নীতিকে বাদ দিয়া ভক্তি অন্বেষণ করিও না? ঈশ্বরহীন হইয়া কর্তব্য- 
পরায়ণ ও চরিজ্রবান্‌ হইতে যত্ু করিও নাঁ। সে প্রকারের সাধুতা, শুচিত্ব- 
প্রদর্শন, বৈরাগ্য ও উপাননাধীনতার সম্মান করিও না, যাহাতে নীতি ছাড়িয়া 
দিতে হয়, নীতি-লজ্যন হয়? যাহা। নীতিবিরুদ্ধ, তাহ ধর্মমপিদ্ধ নহে, এবং ইহাও 
নিশ্চয় জান, কিছুই যথার্থ নীতিসিদ্ধ নয়, যাহা ধর্দমসঙ্গত নয়। ভদ্ভি ও নৈতিক 
পবিত্রতার পূর্নতাই নববিধান। ঈশ্বরের ন্টায়দম্পূর্কে সাবধান হও; তোমার 
ভক্তি দৃশ্তঃ যতই কেন গভীর হউক না, নৈতিক বিধি ও কর্তব্যের উল্লজ্ঘন 
হইলে, উহ ইহকাল ও পরকালে নিশ্চয় তোমায় উপযুক্ত দণ্ড দান করিবে। 
ভ্রাতৃগণ, সকল বিষয়ে পুণতার দিকে প্রযত্রপহকাঁরে যত্ব কর, এবং অনন্ত উন্নতি 
তোমাদের মূলমন্ত্র হউক। কোন প্রকার সদ্গুণের প্রতি অবহেল! করিও না। 
মাধামিকাবস্থার নন্থষ্ট থাকিও না। কতক দিন অগ্রসর হইয়া থামিযা পরড়িও 
না। ঈশ্বর তোমাদিগকে যে সকল বৃত্তি ও ভাব দিয়াছেন, তাহাদের প্রতিটির 
পূর্ণতা সাধন করিতে করিতে নিত্যোন্নতির পথে চলিতে থাক। দীনতা৷ ও 
আত্মার্পণে, প্রার্থনা ও যোগে, হিতৈষণা ও ন্ায়ে, সত্যাহ্দরণ ও সত্যত্তায়, 
বিনমৃত| ও ক্ষমার, জ্ঞানোৎকর্ষদাধন ও কারিক স্বাস্থ্যে, সকল গারৃস্থ্য এবং 
সামাজিক ধর্শে পূর্নতার উচ্চতম আদর্শ অধিকার করিতে ঘত্ত কর। এইকপে 
ক্রমোম্মেষে চরিত্রের সামপ্রস্ত তোথাদের প্রত্যক্ষবিষয় হইবে । 
( প্রার্থনাশীল হও) 

"সর্বোপরি, বন্ধুগণ, প্রার্থনাকে তোমাদের জীবনের উচ্চতম ব্যাপার কর। 
তোমাদের আপনার উপরে আস্থা স্থাপন করিও না, কিন্তু প্রভু পরমেশ্বরের 
উপরে আস্থা স্থাপন কর। সরলত। ও বাগ্রতা-সহকারে অবিশ্রাস্ত প্রার্থনা 
কর। টৈনিক প্রার্থনা তোগাতে স্বর্গ হইতে বল ও জ্ঞান, পবিত্রতা ও আনন 
উপস্থিত করুক। একা, সকলের সঙ্গে, সী পুত্র কন্ত। লই” দৈনিক জীবনের 
বিষয়কর্মামধ্যে প্রার্থনা কর! তোমার সর্বপ্রকার শোভনীয় এবং লভনীর 
অনুসর্ভব্য বিষয় গুলিকে প্রার্থনার অধীন কর। প্রার্থনা তোমার. জীবনের 
আঘ্যন্তবর্ণ হউক। ভারতবর্ষ ব্যগ্র প্রার্থনা! এবং আনন্দকর যোগের 
ভমি হউক! 


নৈনীতালে গমন ১৫৮৯ 
(সেট পলের ত।বে সকল মহাজনগণের নামে এই পত্র) 

“প্রিয় ভ্রাতৃবৃন্দ, আমার সম্মানিত গুরু সেপ্ট পলের যতই কেন আমি 
অনুপযুক্ত না হই, আমি তীহারই ভাবে এই পত্র লিখিতেছি। যে পুষ্টকে 
তিনি অত প্রদীপ্তভাবে ভালবাপিতেন, শ্রদ্ধা করিতেন এবং যাহাতে তিনি 
নিরত বাদ করিতেন, সেই গু পূর্ণবিশ্বাম হইতেই তিনি পত্র লিখিয়াছেন। 
এরূপ পত্র অতি অল্প লোকেই লিখিয়াছেন। হে আমার স্বদেশবাদিগণ, আমি 
আমার এই সামান্য পত্র এক জন মহান্রনের নামে বা তাহার প্রেরণায় 
পিখিতেছি না; কিন্তু জীবিত ও মৃত, স্ব্স্থ ও পৃথিবীস্থ সকল মহা জনগণের 
নামে লিখিতেছি। আমি হিন্দু বপ্রীষ্ঠান হইয়া লিখিতেছি না, ব্রান্ধ হইয়া 
লিখিতেছি, এবং আমি অতি স্থগন্ভীরভাবে স্ব্স্থ সকল সাধুগণের পনি ও 
মধুর সঙ্গে প্রবিষ্ট হইতে তোমাদিগকে অন্ইরোধ করিতেছি। তোমাদিগের 
নিকট স্বর্গের পরিবারের স্থথকর ভ্রাতৃত্বনিবন্ধনের শান্তি ও গৌরবের প্রশংসা 
করিতেছি । 

“ভ্জিভাজন আর্য পূর্ববপুরুষগণের পবিত্র ত:পানিলয় হিমালয়ে আমি 
আছি। এই পর্বতের নিভৃত প্রদেশ সকল ভারতের প্রাচীন মহত্বের স্থৃতি 
জাগ্রং করিয়া তুলে। কি স্থগন্তীর, কি পবিত্র নেই ভগ, যেখানে বহু হিন্দু 
খষি ভগবদারাধনার নিমগ্ন ছিলেন। 

“হে হিমালর, আমায় অনুপ্রানিত কর, এবং তোমার সঙ্গে ভারতের 
ঈশ্বরের গৌরব কীর্তন করিতে দাও। পার্বত্য বাষু এবং পার্বত্য নিশ্বগিতে 
আমায় সবল কর, এবং পর্রতারিষ্টত দেবতার সঙ্গে যোগযুক্ত হইতে আগায় 
উপযুক্ত কর যে, আমি আমার জীবনের কার্যের উপযোগী উচ্চচিন্তা ও 
ভাবনিচয় লাভ করিতে পারি। হে শ্রদ্ধেয় হিমালয়, আঘার পিতৃপুরুষগ্ণ 
তোমার গোৌরবকীর্তনে আনন্দিত হইভেন, আমি তোমার নিকটে বিদায় 
গ্রহণ করি। আমার হৃদয়ে ধেন আখি নিত তোমায় প্রত্যক্ষ করি।” 

প্রচারকগণের “প্রেরিতত্ব' বিষয়ে প্রবন্ধ 

এই সময়ে প্রচারকবর্গের নাম “প্রেরিত নাষে পরিবর্তন করিবার অভিপ্রায়ে, 
কেশবচন্ত্র তাহাদের জীবনের কাধ্যের ব্যাখ্যান করির! থে প্রবন্ধ লিখেন, আদরা 
তাহার অনুবাদ করিয়া দিতেছি £_-"আযাদের সমান্ত প্রচারকবর্গকে "প্রেরিত" 


১৫৯০ আচাধ্য কেশবচন্দ্র 


নামে কেন ভাকিবেন না? আমরা ইহাতে আশ্চর্ধ্যান্বিত হই। তীহারা কি 
এ-নামের উপযুক্ত নন? এ নাম কি বৃথা গৌরবস্ভোতক শবাড়ন্বরমাত্র 
এ নাম প্রয়োগ করিলে অভিমান প্রকাশ পাইতে .পারে,কিন্তু ইহাতে কি 
,অপত্য প্রকাশ পায়? আমাদের প্রচারকগণের সম্বন্ধে এ নাম-কি অর্থযুক্ত,.নহে? 
কোন মানুষ তাহাদিগকে নিয়োগ করে.নাই। কোন দ্লবদ্ধ' সমাজ ব1 মণ্ডলী 
তাহাদিগকে তাহাদের কাধ্যে- আহ্বান করে নাই, অথব] ভীহাদিগকে উপাধি 
দেয় নাই । তাহারা স্বেচ্ছায় আসিয়াছেন। তাহার! প্রত্যক্ষ অন্থভব করেন 
ঘে, তাহার! ভগবান্‌ কর্তৃক আহৃত। বেতন, পদ বা সম্মানের আশা না করিয়া 
তাহারা আন্িয়াছিলেন; ঠিক বলিতে গেলে, ব্রাহ্মদঘাজের সেবাকার্যে তাহারা 
আনীত-হইয়াছিলেন। ঠিক শবে শব্দিত করিতে হইলে বলিতে হয়, তাহারা 
প্রকৃতির মনোনীত ব্যক্তি । কোন কারণ নাই যে, সেই ভাবে তাহাদের সহিত 
লোকে ব্যবহার করিবে না। আমরা তাহাদিগকে বেতন দি না, তাহাদের 
পরিশুষের জন্য পারিশ্রমিক দি না। আমরা তাহাদিগকে অনিশ্চিত ভিক্ষা দি, যে 
কোন মুহুর্তে উহ! নাও-দিতে পারি। এই সামান্য দান ঘদি আর না দেওয়া হয়, 
এই সকল ঈশ্বরের লোক ঝটিকানস্কুল জীবনসমুদ্রে ইতস্ততঃ- নিক্ষিপ্ত হইবেন । 
সর্ধবশক্তিমান্‌ ঈশ্বর কর্তৃক তাহার সত্যপ্রচারের জন্য ইহার! নিযুক্ত হইয়াছেন, 
জীবিকা ও পরিচালনা উভয়ের জন্যই তাহারা উর্ঘ দিকে দৃষ্টি স্থাপন করেন, 

নিয়ে নহে । তবে সুস্পষ্ট তীহারা সকলেই নববিধানের প্রেরিত। প্রেরিত 
বলিয়৷ তাহার উপালন! ও নীতি-সম্পর্কীয় জীবনের অতি উচ্চভাব রক্ষা করিতে 
বাধ্য, যে ভাবে তাহার! তাহাদের উপাধির উপযুক্ত হইতে পারেন । তাহাদের 
কার্ধ্য ও চরিত্র সম্পূর্ণরূপে প্রেরিতত্বের সমুচিত এবং প্রচারকজীবনের সাধারণ 
আদর্শ হইতে অনেক উচ্চ হওয়া! সমুচিত। সাক্ষা২সপ্বন্ধে হউক, বা অসাক্ষাৎ 
সম্বন্ধে হউক, তাহারা অতি সামান্য বেতনও গ্রহণ করিবেন না। পারিশ্রমিকের 
আকারে কোন নিয়মিত মুদ্র! অধিকার বলিয়া তাহারা দ্াওয়! করিবেন না, বা 
অভিলাষ করিধেন না। ঈদৃশ ইচ্ছাই দুষণীয় এবং হৃদনকে মলিন করে । 
ঈদৃশ দাওয়া চিন্বোদ্বেগকর, এবং ঈশ্বর ও মঙ্গষ্ের মহিত যে নিবন্ধনপত্র ছিল, 
সেই নিবন্ধনপত্রের অতি নিন্দনীঘ্প ভঙ্গ দেখায়) আমাদের প্রচারকগণ 
সর্বপ্রথমে মঞ্ডলীকে স্পষ্টর্ূপে বুঝিতে দিয়াছিলেন যে, বেতনের অপেক্ষা না 


নৈনীতালে গমন রর ১৫৯১ 


করিয়া সম্পূর্ণরূপে তাহারা প্রচারকার্ধো আপনার্দিগকে নিয়োগ করিয়াছেন । 
তাহারা বলিয়াছিলেন, তাহারা স্বার্থশূন্ত হইয়া কাধ্য করিবেন। তাহারা যে স্বগ- 
স্তীর অলঙ্ঘ্য অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহা তাহারা স্মরণ করুন। যদি দরিদ্রতার 
অবিচার, মন্দব্যবহার, বা অর্থাভাবের বিষয়ে তাহারা অভিযোগ করেন, তাহাদের 
ইহা মনে করা উচিত যে, তাহারা আপনার! ইচ্ছাপূর্বক যে বৈরাগ্যব্রত গ্রহণ 
করিয়াছেন, এ সকল তাহারই ফল, এবং এ জন্য তাহারা অপর কাহাকেও দোয় 
দিতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ প্রেরিতভাবাপন্ন প্রচারকগণের অত্যান্ত কঠিন 
পরিশ্রম করা সমুচিত, এবং আলস্য ও অল্প পরিশ্রম তাহাদের পক্ষে কর্তব্যের 
স্থলন। এক সপ্তাহ গুরুতর পরিশ্রম করিলে এক মাস অলসভাবে কাটান 
যাইতে পারে, এই ভাবে ঘাদৃচ্ছিক কার্ধ্য করা তাহাদের পক্ষে উচিত নহে। 
তাহাদের উদ্যম ও অধ্যবসায় স্থিরতর ভাবের হওয়া উচিত। বেতনভোগী 
ভৃত্যগণের ন্যায় ঈশ্বরের কার্্যক্ষেত্রে নিরমপূর্ধবক পূর্ণমাত্রায় তাহার! কার্য 
করিবেন। পূর্ণ পরিমাণ পরিশ্রম দ্বারা দেশের নি্পেষক অভাবগুলির তাহারা 
পরিপুরণ করিবেন। তাহাদের আলম্ত অপরের বিনাশের হেতু । তাহাদের 
্বার্থপরতায় দেশের মৃত্যু। তৃতীয়তঃ, তাহাদের দায়িত্বের কাধ্য গ্রহণ ও 
সম্পাদন করা সমুচিত। কতক দিনের জন্য কাধ্য করিয়া, তৎপর অপরে উহা 
করিতে পারে, এই ছলে তাহা পরিত্যাগ করা প্রেরিতপদের অন্থপযুক্ত। 
স্বয়ং প্রস্থ তাহাকে তাহার কাধো নিয়োগ করিয়াছেন, সে কার্য মূলতঃ তাহার 
মমগ্র জীবনের কার্য হইবার জন্য নিদ্দিষ্ট। এ কার্যের জন্ত তিনি আপনাকে 
সম্পূর্ণ দায়ী জানিবেন। তিনি তাহা হইতে বিরত হইতে পারেন না, তিনি 
স্থুবিধা ভাবিয়া অন্তের স্বদ্ধে তাহা চাপায়! দিতে পারেন না। ত্রাঙ্গ- 
প্রেরিতগণের প্রতিজ্ঞাত পূর্ণ দায়িত্ব বুবিয়া, তাহারা নির্দিষ্ট কার্ধ্য নিষ্পন্প করুন? 
তাহা হইলে আমাদের ম্গলী এদেশে তাহার সর্ববতোমুখ ঈশ্বরনিদিষ্ট কাধ্য 
সম্পন্ন করিবেন এবং ঈশ্বরের অভিপ্রায় সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ হইবে। সর্বোপরি 
আমাদের ভ্রাত্গণের নৈতিক চরিত্র এবং দৈনিক উপাস্নাবন্দনা এবূপ 
উচ্চভাবের হওয়া চাই যে, তাহাদের জীবন, সাধন, কর্তব্যপালন, বিশ্বাস ও 
প্রেমবিষয়ে অপরের নিকটে দৃষ্টান্ত হইবে। এ বিষয়ে পুনরায় আরও 
লেখা হইবে |” 


১৫৪৯২ আচাধ্য কেশবচন্দ্র 
“কখোপকখন' 

নৈনীতাল হইতে কেশবচন্ত্র কথোপকথন? শীর্ষক যে এক প্রবন্ধ প্রকাশ 
করেন, তাহার অন্বাদ আমরা ধর্মতত্ব (১লা শ্রাবণের ) হইতে উদ্ধৃত 
করিয়া দিতেছি £-_ 

“আপনি কি সম্প্রতি হিমালয় হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেছেন? 

হা 

“আপনি কি সে স্থানে আনন্দলাভ করিয়াছিলেন? 

“অত্যন্ত। 

“আপনি কি সেখানে মহাদেবকে দেখিয়াছিলেন ? 

“ই।। কেবল দেখি নাই, কিন্তু তাহার সঙ্গে কথা কহিয়াছিলাম । 

“তিনি কি আপনাকে কোন কথা বলিয়াছিলেন? 

শহা। 

“সেখানে পুরাতন আধ্য খধিদের মধ্যে কি কাহাকেও দেখিয়াছিলেন? 

“স্ঠা, তাহারা আত্মার বেশে সকলেই সেখানে জীবিত আছেন। 

“আপনি কি তাহাদের সঙ্গিধানে গমন করিয়াছিলেন? 

“হা! আমি তাহাদের সঙ্গে একাসনে উপবেশন করিয়াহিলাম এবং 
তাহাদের সঙ্গে ভাবযোগে বদ্ধ হইয়াছিলাম। 

“আপনি কি তাহাদিগকে সশরীরে বর্তমান দেখিয়াছিলেন? 

“না, আমি আধ্যাত্মিক চক্ষে তাহাদিগকে কেবল অশরীরী আত্মা এইরূপে 
দর্শন করিয়াছিলাম । 

বৃদ্ধ হিমালয় কি আপনাকে কিছু বলিয়াছিলেন? 

“নিশ্চয় । শুভ্রকেশ এবং সন্্ান্ত হিমালয় আমার গুরু হইয়াছিলেন, এবং 
আমাকে মহান্‌ মহাদেবকে দেখিতে সহায়তা করিয়াছিলেন । 

বৃদ্ধ হিমালয় কি শত শত ব্সর কেবল নিদ্রা যান নাই? 

“এমনই বোধ হয় বটে, কিন্তু এক্ষণে তিনি জাগ্রৎ। স্বর্গ হইতে না কি 
তাহার প্রতি আদেশ হইয়াছে এবং তাহা না কি তাহাকে পালন করিতে 
হইবে। 

“কি আদেশ? 
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“শুনিলাম, ভারতের পুরাতন গিরিদেবকে পুনঃপ্রকাশ এবং গৌরবাস্থিত 
করিবার নিমিত্ত তিনি আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন । 

“পুরাতন বৈদিক রীতি অস্কারে কি উহা! প্রতিপালিত হইবে? 

“সম্পূর্ণরূপে নহে । অধুনাতন সভাতা৷ এবং পুরাকালের বৈরাগ্য ছুইই 
নিব্বিবাদে মিশ্রিত হইবে । 

“কে আপনাকে এ সমস্ত সংবাদ দিলেন? 

“হিমালয এব তাহার চারিদিকৃস্থ সমস্ত বস্ত। হিমালয়ের প্রতি এই 
গৌরবের আদেশ এবং শুভদিনের আগমনবার্তী যেন দেখানকার প্রত্যেক 
পদার্থ ই কহিতে লাগিল। 

“আপনার কথার তাপধ্য কি? কোন নদী প্রবাহিত হইবে নাকি? 

“হা, হিমালয়ের উচ্চ শিখর হইতে নৃতন যোগ এবং নৃতন প্রত্যাদেশের 
নদী নিম্ন ভূমিতে আপিয়া প্রবাহিত হইবে এবং অবিশ্বাস, সংসারাস্তি, পাপ 
এবং দুঃখ সমস্ত ধৌত করিয়া চলিয়! যাইবে । 

“হে ভ্রাতঃ, এই স্থসংবাদের জন্য আপনাকে ধন্তবাদ করি। 

“কেবল ধন্যবাদে মিটিতেছে না। তুমি সকলের মন প্রস্তত কর। এই 
সমাচার দুর দূরান্তরে প্রচার কর এবং আমাধের সকলের জন্য এই পার্ধ্বতীয় 
প্রত্যাদেশ আসিতেছে, সে কথা প্রতিজনকে বল। ভারতের সমস্ত নরনারী 
পর্বত হইতে সমাগত এই নৃতন প্রত্যাদেশগ্রহণানন্তর গৃহস্থ যোগী হইবার 
নিমিত্ত আহত হইবেন। ইহী কি সুসংবাদ নহে? 

“অতি হর্ঙ্নক। আমি আশা করি, স্থশিক্ষিত ভারতবাসিগণ এ বিষয়ে 
বিশেষ মনোযোগ করিবেন । 

“এদেশে ঘত ধন্মার্থ লোক আছেন, €ুক্কত যোগবারি পান করাইবার জন্য 
বৃদ্ধ হিমালয় তাহাদের সকলকে নিমন্ত্রণ করিতে লক্বল্প করিয়াছেন । 

“প্রকাণ্ড ব্যাপার যথার্থই প্রকাণ্ড ব্যাপার যে, জীবনপ্রদ বারিগ্রহণার্থ 
পিতা হিমালয়ের নিকটে সমস্ত নরনারী যাত্রিরূপে গমন করিবে । এই চিন্তা 
কি প্রফ্ুলকর এবং ক্কতিজনক! এক্ষণে বিদায়। আমি আযার স্ত্রী এবং 
সম্তানগণকে এই আনন্দের সংবাদ প্রদান করিব ।” 
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আলবার্ট হলে বন্ততা 

্র্ষবিগ্ঠালয়ের কার্ধা যথোপযুক্তরূপে নিষ্পন্ন হইতে পারে, এজন্য মাঘোৎ- 
সধে বিশেষ প্রস্তাব হয়, তদনুদারে ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৮০ খৃঃ ( ওরা ফাল্ধন, 
১৮০৯ শক ), শনিবার, আলবার্ট হলে কেশবচন্দ্র ইংরাজীতে প্রারস্ভিক 
বন্ৃতা করেন। এই বক্তৃতার প্রথমাংশে তিনি বলেন, “বিগত বর্ষাপেক্ষা 
অন্ুকৃূলাবস্থায় এ বর্ষের আরম্ভ হইল। ব্রাহ্মদমাজের আকাশে ঘে ঘন 
মেঘের সঞ্চার হইয়াছিল, সে মেঘ প্রায় অস্তনথিত হইয়াছে) পরীক্ষ! চলিয়া 
গেল। পৃথিবীর ইতিহাসে যেরূপ, সেইকপ ধর্মের ইতিহাসেও বিপদ ও 
পরীক্ষার সময় উপস্থিত হয়। কিন্তু এরূপ সময় দীর্ঘকাল থাকে না। এই 
্রাহ্মমমাজ আর একটী পরীক্ষা অতিক্রম করিল, এবং ঈশ্বরের কৃপায় ও 
তাহার বিধাতৃত্বে জয়ী হইয়া, পরীক্ষা হইতে বিনিঃস্থত হইল। এখন আমরা 
নববিধানের অয়পতাকার নিয়ে থাকিয়া বলিতেছি, ঈশ্বরের মণ্ডলী নৃত্তন 
যুগ ও নৃতন জ্জীবনে প্রবেশ করিল। সময় ছিল, যে সময়ে ত্রাঙ্ধদমাজের 
মূলতব্বগুলি স্থির হয় নাই, যে সময়ে এক শত জনের মধ্যে নিরানব্বই জন 
্রাহ্ম এর সকল মৃলতত্রদন্বন্ধে 'হইতে পারে” এইরূপ ক্রিয়া যোগ করিয়া কথা 
কহিতেন। আমাদের মণ্ডলীর সেটি শৈশবাবস্থা। কিন্তু এখন উহা! পক্াবস্থা 
প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন ইহার মূলতত্ব ও মূল মতগুলি স্থির, দৃঢ় ও নিশ্চিত 
হইয়াছে । আমাদের মণ্ডলী এখন জীবস্ত ও সারতর সত্য | নববিধান-স্থাপনের 
সঙ্গে এবৎদরের আরম্ভ হইল । এই বিধান ব্রাহ্মদমাজের মধ্যে সকল বিভক্তভাব 
অন্তরিত করির! দ্িল। এখন আর আমাদের সম্মুথে বহু বিশ্বান, বহু মত, বহু 
ধর্ম নাই; কিন্ত কেবল একটি ভাব, ঘে ভাব নববিধান। রাজা রামমোহন রায়ের 
সময় হইতে এই বিধানের আরম্ভ নহে। নববিধানের মূলে আমরা যে তত এখন 
দেখিতে পাই, ইহা সকল ধর্মের আগে ছিল। পৃথিবীতে অন্যান্ত যে সকল ধর্ম 
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প্রচলিত আছে, তাহাদের সঙ্গে ব্রা্গধর্ম্ের তুলনা করা একট! রীতি পড়িয়া 
গিয়াছে । আমরা এ রীতির প্রতিবাদ করি । আমরা বিশ্বাস করি, ঈশ্বর যেমন 
এক, তেমনি তাহার ধর্ম ও, ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী এবং ভিন্ন ভিন্ন বিধান দিয়া সংসারে 
সমাগত হইলেও, এক। আমাদিগের নিকটে ব্রাঙ্গধন্ম মানবজাতির অতি প্রাচীন 
আদিম ধর্ম । শ্রীষ্ট এবং কনফিউসস্‌, মুষা! এবং নানক, মোহম্মদ এবং চৈতন্য এবং 
পৃথিবীর সকল মহাজন ও শাস্্মধ্যে এই ব্রাঙ্গধন্ম ছিল। ব্রাঙ্মধশ্ম যে মূলতত্বের 
উপরে স্থাপিত, উহা মনোনয়নবাদ । এইটিই তোমীদের প্রথম শিক্ষণীয় | আমা- 
দের ধর্ম যে পরিমাণে মনোনায়নিক, উদার এবং সার্বভৌমিক নয়, সেই পরি- 
মাণে উহা তোমাদের দ্বার । যে কোন স্থান হইতে আন্থক, সতা সংগ্রহ কর 
এবং তোমাদের মগ্ডলীতে উহার্দিগকে সঞ্চিত কর। মনোনায়নিক হইবার অগ্রে 
সৎ, অপ্রবণ ও উদ্ীরভাবাপন্ন হওয়! প্রয়োজন | হিন্দুধর্ম, শ্ীষ্ধর্ম, মুনলমা নধম্ম, 
এবং অন্যান্ত ধর্ম, যাহার থে সত্য আছে, সেই সত্য তাহার! তোমাদিগকে অর্পণ 
করিবে এবং তোমরা তাহাদিগের সত্য তোমাদের মগ্ডলীতে সংগ্রহ করিবে । 
হিন্দুধশ্মের নিকটে তোমর! বিদায় লইতে পার না এব্রং নির্বোধের মত বলিতে 
পার না যে, উহাতে দিদিমার গল্প বিনা আর কিছুই নাই। না, আমাদের ধর্ম 
জাতীয় হইবে। যে বংশ হইতে বেদ ও পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারত উদ্ভূত 
“ হইয়াছে, আমরা! সেই হিন্দুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, ইহা আমাদের অভি- 
মানের বিষ হউক । হিন্দুশপ্মমধো যে দকল অমূল্য সম্পৎ্ নিহিত আছে, 
সেগুলি আমরা হারাইতে পারি না। আমরা খ্রীষ্টধশ্মকেও স্বণা করিতে 
পারি না। খ্রীষ্টধন্ম একেবারে পৃথিবীর সকল দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িম়াছে। 
আমর] সে পর্ম্ের শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারের প্রতি কি প্রকারে অন্ধ হইতে 
পারি? খ্রীষ্টের জীবন--কে উহ্ার গভীরতার পরিমাণ করিতে পারে? 
পর্বতোপরি হইতে প্রদত্ত উপদেশের অপেক্ষা সুগভীর আর কি আছে? 
খ্ীষ্টধর্মের নীতিসমৃহকে কে হৃদয়ে আনন্দের সহিত গ্রহণ 9 ধারণ করিবে 
না? হিন্দুধর্ম ও শ্ীষ্টধন্ম একটুও বিরোধী নহে, উহাদের উভয়ের সত্য একই । 
যদি শ্রীষটধর্্ম হিন্দুধর্ম হইতে ভিন্ন হয়, বেদের পম্বন্ধেও পুরাণ সেইরূপ, ইহা 
কি বলা যাইতে পারে না? তা বলিয়া কি আমরা উহার একটিকে 
ছাড়িরা আর একটি গ্রহণ করিতে পারি? আমরা পারি না। অতএব খ্রীষ্টধন্ম 
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ও হিন্দুধর্ম এ ছুয়ের মধ্যে কোনটিকে মনোনীত করিতে পারি না, এ উভয়- 
কেই আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে । আমর! হিন্দু, আমর! সেই দিগৃরিগন্তর - 
গত আধ্যবংশলন্তৃত, যে বংশ হইতে অনান্য জাতি উৎপন্ন হইয়াছে । হিন্দু এবং 
ইউরোপীয়গণ স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছেন সতা, কিন্ত তাহারা একই সমগ্র জাতির 
অংশমাত্র । তবে এ ভিশ্নতা কেন? সত্যধন্ম ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি ও মানবের 
প্রতি গ্রীতি উভয়কে আলিঙ্গন করিয়া অবস্থিত । এই বিস্তৃত ভূমিতে আমরা 
সকলে মিলিত হইয়া লাভবান্‌ হইতে পারি। আমরা সেই ভূমি হইতে সকল 
ধর্শের উত্তরাধিকারিত্ববশতঃ তাহাদিগকে গ্রহণ করিব, এবং তাহাদের কোন- 
টিকে দ্বণ। করিব না। আমাদের হাদয়ে সকল দেশের সকল ধর্মের মহাজন, 
সাধু ও খধিগণকে সম্মান করিতে আমরা শিখিব। কোন ভেদ বা বিরুদ্ধ 

স্কার না রাখিয়া, সকলের চরণতলে বিনীতহ্বদয়ে সত্য শিক্ষা ও অঞ্জন 
করিব। স্বর্গে আমরা সকল নজ্জনকে মিলিত দেখিতে পাই । স্বর্গে কোন 
ভেদ নাই। সেখানে পূর্ণ সামপরশ্য বিরাজ করে। অতএব আমর! অন্তর্তাবক 
হইব, বহিসিঃনারক হইব না। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের ধশ্মশাস্ত্রের অধ্যয়ন 
ঠিক দার্শনিক ভাবে নিপ্পন্্ হইবে। তোমরা পরের মুখের কথার উপর 
নির্ভর করিবে না, কোন বিষয় বিশ্বাসের উপরে গ্রহণ করিবে না, তোমাদের 
মধ্যে পোপের আধিপত্য বা পৌরোহিত্য সহা করিবে না। “তাবৎ বিষয় 
বিচার কর, যাহা সত্য, তাহাই দৃঢ়রূপে ধারণ কর,__এই আমাদের মূলমত। 
দর্শনশাস্তরূপ. শিলোচ্চয়োপরি আমাদের মণ্ডলী স্থাপিত। কোন প্রকার 
মিথ্যা গব্বিত বিতর্ক উহার পত্তনভূমিকে কম্পিত করিতে পারিবে না। 
আমাদের ক্রাহ্মবশ্ম বৈজ্ঞানিক । সকল বিষয়ের উপরে আমর! বিজ্ঞানের 
সন্ত্রম কর্ধি; ইহাকে মূল্যবান মনে করি। যেমন বাহা জগতে, তেমনি 
অধ্যাত্ম জগতে বিজ্ঞান সব্বপ্রধান। জ্যোতিহিজ্ঞান, ভাষাবিজ্ঞান বা অন্থান্ত 
বিজ্ঞান যেমন, তেমনি ধর্ষেও বিজ্ঞান আছে। যাহা কিছু বিজ্ঞানবিরুদ্ধ, 
সত্যোর শত্রু বলিয়া তাহ! পরিহার্ধ্য। দর্শন ও বিশ্বাস এক, এক বই হইতে 
পারে না। ঈশ্বরের সত্য শাস্ত্রে যেমন, দর্শনেও তেমনি! ঈশ্বরের সত্যা- 
সমূহের মধ্যে বিরোধ থাকিতে-«পারে না! ঈশ্বর কখন আপনার বিরুদ্ধে 
আপনি লংগ্রাম করিতে পারেন না।” অস্তে কেশবচন্দ্র যাহা বলেন, তাহার 
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সংক্ষিপ্ত ভাব এইরূপ সংগ্রহ করা যাহতে পারে £--কেবল দার্শনিক হইলে 
চলিবে না, অভ্যাস চাই। জন বলিয়াছিলেন, 'অন্গতাপ কর, কেন না 
্বর্রাজ্া নিকটবর্তী” এ কথার মধো অভ্যাস ও দর্শন উভয়ই আছে। 
এই কথা এখনও ধ্বনিত করিতে হইবে, কেন ন। সকল মহাজনগণের রাজা 
্বয়ং ঈশ্বর আসিতেছেন। ইঈশ্বরপ্রত্যক্ষীকরণ, প্রত্যাদেশ ও দর্শনশ্রবণের 
যুগ আবার আদিয়াছে। এখন যুবকগণকে সকল প্রকারের অভিমান লঘুতা 
দূরে পরিহার করিয়া, অধ্যয়ন ও গভীর চিন্তায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। চিন্তা 
ও অধ্যয়নে প্রবৃত্ত না হইলে, তাহাদিগের নিকটে আত্মা, জগৎ ও ঈশ্বর প্রচ্ছন্ন 
থাকিয়া যাইবেন। চিস্তাশীলতায় আত্মজ্ঞান উপস্থিত হয়। “আপনাকে জান? 
মহামতি সক্রেটাসের এইটি মূল মন্ত্র এবং ইহাই তাহার চরিত্রের মৃল। 
আমরা যে কিছুই জানি না, এই মূলমন্ত্র তাহাই দেখাইয়া দেয়। সক্রেটিস 
যেমন ইহারই জন্য নিরভিমান হইয়াছিলেন, নিউটনও সেইরূপ নিরভিমানিতা 
প্রকাশ করিয়াছিলেন। জ্ঞান-ও-দর্শন-জগতে সক্রেটিস যেমন বলিলেন, 
“আপনাকে জান”, তেমপি আধ্যাত্মিক জগতে জন বলিলেন, 'অঙ্গতাপ 
কর, কেননা স্বর্গরাজ্য নিকটবর্তী ।' বিনয়েতে__ষথার্থ বিনয়েতে জ্ঞানলাভ 
হয়, উহাই সতা ও স্বর্গ অধিকার করিবার পন্থা । 
যুঝকগণকে শিক্ষাদান এবং শিক্ষাত্তে উত্তর দেওয়।র জন্ত ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে প্র্গ 

্রদ্মবিদ্বালয়ের ছাত্রগণ প্রতি বুধবারে কেশবচন্দ্রের গৃহে একত্র হইয়া, 
ধন্মালোচনা নিয়মিতরূপে করিতে থাকেন । এই ষুবকগণকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে 
বিভক্ত করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। পিক্ষান্তে ঈশ্বরের স্বরূপ, 
বিবেক, প্রার্থনা, ভবিষ্বদদশী মহাজন, আত্মার অমরত্ব ও যোগ এই সকল 
বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জগ্য, নিম্নলিখিত প্পরশ্নগুলি (১৮০২ শকের 
১লা ও ১৬ই অগ্রহায়ণের ধর্মতত্বে ্ষ্টব্য ) তাহাদের হস্তে অর্পিত হয় £_ 

ঈশ্বরের স্বরূপ 

১। ঈশ্বরের অস্তিত্বের অকাটয প্রমাণ প্রদর্শন কর। 

২। ঈশ্বর জ্ঞাতবা, কি জ্ঞানাতীত 

৩। তাহার স্বরূপ কিরূপে নিদ্ধীরণ করা যায়? 

৪ | ঙ্কীর্ণ জীব কিরূপে অসীমকে জানিতে পারে ? 
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ঈশ্বরের কি কি স্বরূপ নির্ণয় করা যায়? 
তাহাকে কি এক জন ব্যক্তিরূপে নির্ধারণ কর যায়? 
তাহাকে মাতৃসম্তাষণ কর কেন? 
(ক) তিনি কি আমাদের কাধ্যসমূহের কারণ? 
(খ) অস্ত্যের অষ্টা কে? 
তাহার প্রেম ও শ্যায়ের সামঞ্শ্ত কর । 
বিবেক 
বিবেক কি পদাথ ? 
ইহা কি বিশ্বজনীন ? 
ইহা কি মন্গয্মের, না, ঈশ্বরের বাণী? 
যদি ঈশ্বরের বাণী, তবে মনুষ্য ইহার সঞ্গে ভিন্নমত হয় কেন? 
বিবেকের ভিন্ন ভিন্ন কাধ্য কি? 
ইহা কি সাধারণ ভাবে উপদেশ দেয়, না, ্থক্্ সুর বিষয়েরও নির্দেশ 
করিয়া থাকে? 
বিবেক,কি বৃদ্ধিশীল ? 
সকল মন্ুষ্তের কি সমান দায়িত্ব আছে? 
ঈশ্বর কি আমাদিগকে প্রতিদিন বিচার করেন, না, কোন নি্জিষ্ট 
বিচারের দিনে এক কালে নমুদায় মানবজাতির পাপ পুণ্য বিচার 
করিবেন? 
চরিত্রে কি বিবেকের হাসবৃদ্ধি হইয়া থকে? 
শিশুগণের জীবনের দায়িত্ব নাই কেন? 
পাপ কাহাকে বলে এবং তাহার মূল কোথায়? 
আত্মার অমরত্ববিষয়ে কি বিবেক কিছু প্রমাণ দিতে পারে? 
প্রার্থন। 
প্রার্থনার আভিধানিক অর্থ কি? 
বিস্তীর্ণ ভাবেই ব! ইহার কি অর্থ বুঝায়? 
সর্বজ্ঞ ঈশ্বর যখন আমাদের হৃদয় জানেন, তখন তীহার নিকট অভাব 
জানান কি অন্যায় নহে? 
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যখন তিনি গ্রব অটল, তখন তাহার নিয়মপরিবর্তনের জন্য প্রার্থনা 

করা কি অন্যায় নহে? 

শারীরিক মঙ্গলের জনয প্রার্থনা করা কত দূর ন্ায়াস্থগত ? 

ঈশ্বর কি প্রত্যেকের প্রার্থনা পূর্ণ করেন? 

প্রাতাহিক উপাসনার আবশ্যকতা কি? 

সমবেত উপাসনার প্রয়োজন কি? 

অন্তের জন্য প্রার্থনা কি সঙ্গত? 

ঈশ্বর কিরূপে এবং কি অবস্থায় আমাদের প্রার্থন। পূর্ণ করেন? 
ভবিষ্যদ্র্শা মহ! জনগণ 

সংসারে কাহার মহাজন বলিয়৷ মর্ধ্যাদা লাভ করেন? মহত্বের 

লক্ষণ কি? 

আমরা কি মহত্ব উপাজ্জন করিতে পারি না? 

যদি কতকগুলি লোক জন্ম-মহৎ হন এবং আর কেহ না হয়, তাহ! 

হইলে আমরা .কিরূপে ঈশ্বরের ন্যা়পর্তা ও নিরপেক্ষতা সমর্থন 

করিব? 

অনাধারণ লোকেরা কি নিক্পমের অধীন নহেন, তাহাদিগকে কি 

আমরা বিশ্বের বিধিবিহীন রাজ্যের লোক বলিয়া নির্ধারণ করিব? 

কেহ কেহ তাহাদিগকে ধৃনকেতুর সঙ্গে তুলন! করেন; সে উপমা 

কিঠিক? 

সাধারণ লোকদিগের সঙ্গে মহাজনদিগের কি কেবল পরিমাণের 

তারতম্য, না, তাহারা ভিন্নজাতীয় লোক ? 

তবে তাহাদ্দিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিতে দেবভাব আরোপিত 

হইয়াছে কেন? 

'আমি এবং আমার পিতা এক" ঈশা কি অর্থে এ কথ! বলিয়া- 

ছিলেন? 

মহাজনেরা কি অত্রাস্ত ? 

তাহারা কি নিষ্পাপ ও পুর্ণন্বভাব ? 

আমরা তাহাদের সম্মান করিব কেন? 


১৬০০ আচার্ধ্য কেশবচন্দ্ 


আস্মার অমরত্ব 

১। ঈশ্বরে বিশ্বাম করিলে, পরলোকে বিশ্বাস করিতে হয় কেন? 

২। ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও আত্মার অমরত্ব, এই উভয় মত কিরূপে এক মত 
হইতে সমুভূত ? 

৩। কিরূপে শরীর হইতে আত্মাকে পৃথক্‌ ভাবে অন্থুভব করা যাইতে পারে? 

স্বর্গ ও নরক কাহাকে বলে? 

৫। যত ব্যক্তিদ্দিগের আত্মা পৃথিবীতে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়া পূর্ববজন্মের 
পাপপুণ্যান্থযায়ী ফলভোগ করে, এ কি সত্য ? 

৬। আত্মার সঙ্গে শরীরের সম্বদ্ধ কি প্রকার? 

স্বর্গে কি আত্মা কল পুনরায় একত্র হইবে? 

৮। আমর। পৃথিবীতে থাকিয়া কি পরলোকগত মহাখ্নাদের সঙ্গে ঘোগ- 
দান করিতে পারি ? ূ 


৫ 


থ 


যোগ 

যোগের অর্থ কি? 
২। যোগ ও উপাসনার ভিন্নত| কি ? 
৩। ষোগ কর প্রকার ? 
৪। মন্থয্য কি ঈশ্বরদর্শন করিতে পারে? যদি পারে, কিরূপে ? 
৫ মস্ত কি ঈশ্বরবাণী শুনিতে পারে? যদি পারে, কিরূপে? 
৬। দ্যা কি ঈশ্বরকে স্পর্শ করিতে পারে? যদি পারে, কিরূপে ? 
নির্বাণ কাহাকে বলে? 
৮1 ঈশ্বরে লীন হওর| কি বোগের পরিণাম ? 
৯1 আত্মা যখন তাহাতে বিলীন হয়, তখন তাহার কিরূপ অবস্থা হয়? 
১৭ অদ্বৈত-ও-দ্বৈতবাদান্থ্যায়ী যোগে ভিন্নতা কি? 

১১। যোগী হইবার জন্ত কি সংসারত্যাগ প্রয়োজন নহে ? 

১২। যোগ শারীরিক, না, আধ্যাত্মিক সাধনের বিষয়? 

র্ধবিদ্যালয়ে কিরূপ শিক্ষাদান হইত, ছাত্রগণ ধর্মবিষয়ে কত দূর জ্ঞানলাভ 
করিয়াছিলেন, তাহা প্রদর্শনজন্য কেশবচন্দরপ্রদ্ত এই প্রশ্নগুলি যথাযথ আমর! 
এখানে লিপিবদ্ধ করিলাম। এ সকল প্ররশ্নবাতীত অপর শ্রেণীসমূহে যে 
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নিরলিখিত প্রশ্নগুলি দেওয়া হয়, তাহা পাঠ করিয়া শিক্ষার কত দুর পূর্ণতা- 
সাধনের দিকে তাহার দৃষ্টি ছিল, তাহা সকলের হ্বদয়ঙ্গম হইবে । বিষয়-_চরিত্রের 
শুদ্ধতা, সামাজিক কর্তব্য, ব্রা্গসমাঁজের ইতিবৃত্ত, নববিধান, ধশ্খ ও বিজ্ঞান। 


১। 
হ। 


ঙ। 


৪1 
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তব 


ন। 


১১ 


১২1 


১৩। 


চরিত্রের শুদ্ধতা ( ধর্দুতত্ব, লা পোষ, ১৮*২শক) 
পবিত্রতা কাহাকে বলে? 
পাপের কি বাস্তবিক সত্ত। আছে? না, ইহা কেবল বান্তবিকতার 
অভাবমাত্র ? 
আত্মার শক্র যড়রিপু যে স্বভাবতঃ অমঙ্গল্নক নহে, তাহা বুঝাইয়া 
দাও । 
চরিত্রকে নিয়মিত করিবার পক্ষে ধত্ত কিরূপ কাধ্য করিয়া থাকে? 
ভাবযোগের নিক্মম কি কি বল, এবং তাহা বুঝাইয়া দাও) এবং উহাই 
যে কু-অভ্যাসের প্রধান উপাদান, তাহা দেখাইয়া! দাও । 
তোমার নিকট প্রলোভনের বিষয় প্রথম যি হইলে, তুমি কি 
করিবে? . 
চিরাভ্যস্ত মদ্যপায়ীকে উদ্ধার করিবার জন্ঠ, কি উপায় অববশ্বন 
করিবে? 
ভাবের উচ্ছ্বাস কি আপনা হইতে উদ্দিত হয় না? যদি হয়, কিরূপে 
তাহাকে আয়তাধীন করা বায়? 
কেহ ইন্দিয়াসক্ত হইয়। কোন স্ত্রীলোকের প্রতি চাহিলে, তাহার 
মানগিক ব্যভিচারের অপরাধ হয়। কাহারও প্রাণবধ করিবার ইচ্ছা 
করিলে, বধের ফলভাগী হয় এবং মিথ্যা! কহিবার সন্কল্পমাজ্জেই মিথ্যা- 
কথনক্ধূপে উহা গৃহীত হয়। এ যুক্তির মূলতত্ব বুঝাইয়! দাও । 
দুষিতেচ্ছা কি ছুকর্মের সঙ্গে মান অপরাধ ও সমান দণ্ডার্থ? 
মন্থষ্য কি কেবল কার্যের জন্য, না, অপরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার 
করে বলিয়া দৃষ্টান্তের গুন্যও দায়ী ? 
ধর্মবিহীন হইয়া নীতিপরায়ণ হওরা কি সম্ভব ? 
কোন কুরিপুকে জয় করিতে হইলে, তাহার বিপরীত সপ্ভাব অবলন 
করিতে হয়। এ যুক্তির মর্ম উদাহরণ ছারা বুঝাইয়া দাও। 
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আচাধ্য কেশবচন্ত্র 


সামাজিক কর্তব্য 

কর্তবাশব্বের অর্থ কিঃ 
মানুষের সামাঞ্জিক কর্তব্য কি কি, তাহাদের শ্রেণীনিবন্ধন কি, বল। 
“অপরের প্রতি তেমনি কর, যেমন তোমরা ইচ্ছা কর, তাহার! 
তোমাদের প্রতি করে” এইটি দৃষ্টাস্ত দ্বারা বুঝাও। 
ন্তায় ও উপচিকীর্ষা এ দুয়ের প্রভেদ কর, এবং তাহাদের প্রভেদক 
লক্ষণগুলির ব্যাখা কর। 
অপরের প্রতি ন্যায় ও উপচিকীর্যা কত আকারে প্রকাশ পায়? 
সত্তমর্ণ বা অধমর্ণ হইও না" এই নৈতিক মূলতত্বের সমর্থনজন্ত 
সেক্সপিয়র কি হেতু প্রদর্শন করেন? 
পথে ঘে সকল ভিক্ষুক থাকে, তাহাদিগকে দান করা উচিত, না, 
অশ্চিত? 
পরাপবাদ নীতিতে অন্যায় কেন? 
ব্যবহারসমূহেতে কি নীতি আছে? 
পুরুষ ও নারীকে কত দূর সমার্গে মেশামেশি করিতে দেওয়া 
যাইতে পারে? 
এ দেশের কোন্‌ সকল আচার ব্যবহার আছে, যাহার অন্গমোদন না 
করিতে আমরা নীতিতে বাধ্য ? 

প্রাঙ্মদমাজের ইতিবৃত্ত 
রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মপমাজ কখন কেন স্থাপন করিলেন? 
রষ্টভীডের কথায় ব্রাক্মলমাজের অভিপ্রায় বর্ণনা কর। 
তত্ববোধিনী সভা কি? ব্রাক্ষলমাজের সহিত উহার কি সম্বন্ধ 
ছিল? ব্রাহ্মলমাজের গঠন-ও-স্থায়িত্ব-বিষয়ে উহা কিবূপে সাহায্য 
করিয়াছিল? 
এই সভা দীক্ষার কোন্‌ প্রণালী গ্রহণ করিয়াছিল? 
বেদান্ত হইতে ব্রাঙ্গধন্মের অভ্যুদয় দেখাইয়া দাও । 
রামমোহন রায় ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, এ দুইয়ের তুলনা কর । 
ভারতবর্গীয় ব্রাঙ্গপমাজ কেন বিচ্ছিন্ন হুইল, তাহার কারণগুলি 
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দেখাও। দেখাও যে, কোন বিচ্ছেদ ঘটে নাই, ফেব মণ্ডলীর 
মূলভুমি প্রাশস্তয লাভ করিয়াছে। 
ভারতবরষীয ব্রাঙ্দননাজ কি কি সংস্কার প্রবস্তিত করিয়াছে ? 
এই ঘটনাগুলির তারিখ দাওঃ--(১)] রামমোহন রায়ের ইংলগ্ডে 
উপস্থিতি (২) প্রথমসংখাক তত্ববোধিনী প্রকাশ) (৩) বিচ্ছিন্ন 
হওয়া; (9) বিবাহবিধি বিধিবদ্ধ হওয়া; (৫) নববিধানঘোষণা। 
(৬) প্রথম ব্রাহ্মবিবাহ; (৭) প্রথম ব্রাহ্ম সঙ্করবিবাহ।; (৮) 
্রহ্মমন্দিরপ্রতিষ্টা। (৯) ব্রাদ্মিকানমাজ এবং ভারতাশ্রম-প্রতিষ্ঠা । 
ব্রান্মনমাজের প্রচারকার্ষেযর উৎপত্তি ও বিস্তার সংক্ষেপে বর্ণন কর। 
রা প্রচারক এবং তাহাদের পরিবারবর্গের অভাব কিরূপে পূরণ 
হয়? 

নববিধান 
ত্রান্মদমাজকে নববিধান কি নৃতন আকার দিয়াছে? 
বিধান কি, নির্দেশ ক। 
নূতন এই নাম দিয়া এ বিধানকে প্রাচীন বিধান সকল হইতে কেন 
ভিন্ন করা হইল? ওল্ডটেষ্টমেন্ট, নিউটেষ্মেন্ট এ দুইয়ের সঙ্গে 
কোন তুল্যযোগিতা আছে কি? 
হিন্দু, বৌদ্ধ, শ্রীষ্ট এবং মুসলমান ধর্মের যে সকল প্রধান ভাব নব- 
বিধানেতে প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে, সেইগুলির নাম কর। 
ভবিষ্কতে আরও বিধান আপিবে, ইহ! কি বিশ্বাস কর? তোমর। 
কি মনে কর, বর্তমান বিধানাপেক্ষা সে গুলি শ্রেষ্ঠ হইবে? 
বিধানভারতে নববিধান জন্মের যে রূপক আছে, তাহার ব্যাখ্যা 
কর। 
যদি ত্রাহগধন্্রকে নৃতন ধর্ধধ বলা হয়, এবং ইহাকে বিধান না বলা 
হয়, তাহা হইলে কি কোন প্রভেদ হয়? 
নববিধান কি কোন এক জন অন্রান্ত নেতা ম্বীকার করে ? 
অবতারবাদের দার্শনিক মূল ব্যাখ্যা কর। 
সাধুসমাগমের অর্থ কি? 


১৬০৪: 


হ। 


ত। 


৫। 


ঙ৬। 


৭ 


৮) 
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ধর্ম ও বিজ্ঞান 

বিজ্ঞানশব্ধে কি বুঝায়? অবৈজ্ঞানিকতার বিরোধে যখন বৈজ্ঞানিক 
এই শবের প্রয়োগ হয়, তখন কি বুঝায়? 
কোন্‌ কোন্‌ হেতৃতে ধশ্মবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানমধ্যে গণা করা হয়? 
ইহা। কি সত্য যে, ধর্ম প্রমাণের বিষয় নহে? দেখাও যে, গণিতের 
গ্রমাণও যেমন প্রামাণিক, নৈতিক প্রমাণও তেমনি । 
তুমি কি ক্রমবিকাশে বিশ্বাস কর? কোন্‌ অর্থে উহাকে তুমি সত্য 
মনে কর? 
জড় হইতে মনের উৎপত্তি ; “মনস্ত বানরের সম্তানসন্ততি » এ ছুই 
মত খণ্ডন কর। 
ফলবাদের বিরোধে তোমার-কি যুক্তি? “অধিকসংখ্যকের অধিকতম 
কল্যাণ স্থির কর। কি সম্ভব? 
ভারতবর্ষে যে সকল ব্যক্তি সংশয়ী হয়, তাহাদের সংশয়ের মূল কি? 
বিশ্বাস কি? উহা! কি জ্ঞানের বিরোধী? 


৮৮ 
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মাতৃভাব 

প্রচারঘাত্রার পর, ২৮শে অগ্রহায়ণ, ১৮০১ শক ( ১৩ই 'ডিসে্বর, ১৮৭৪ খু), 
শনিবার, আরধানারীসমাজে কেশবচন্দ্র মাতৃভাবব্যাখ্যা করেন; এই কথা-" 
গুলিতে উপদেশের ( ১ল! মাঘের ধর্দবতত্বে দ্রষ্টব্য) আরগু হয় :_ “সম্প্রতি 
যে প্রচারযাত্রারূপ বৃহ ঘটন| হইল, তাহার গুঢ় অর্থ তোমাদিগের জান! 
উচিত। সর্বশক্তিমান্‌ ঈশ্বর বজ্ধ্বনি অপেক্ষা দুঁরূপে তাহার সত্য সকল 
ঘোষণা করিতেছেন। তিনি নরনারীদিগকে পাপ অসত্য হইতে উদ্ধার 
করিবার জন্য জীবন্তভাবে কাধ্য করিতেছেন । তাহার কীষ্ঠি শুনিয়া, তোমা- 
দিগের পুলকিত ও উৎসাহিত হওয়া উচিত।. যে শ্রীমন্তাগবত তাহার 
গুণকীর্তন করে, সেই ্রমস্ভাগবত এখনও লেখা হইতেছে ।: উল্লিখিত ঘটনাস. 
সেই গ্রন্থের এক পরিচ্ছদ লেখা হইল। ধাহারা এই প্রচারযাত্রিদলে যোগ” 
দিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই ঈশ্বরকে জননী বলিয়া সন্োধন করেন। ঈশ্বরকে 
জননী বলিয়া স্বীকার করা, আমাদিগের মধ্যে নৃতন ব্যাপার নহে ।: 'জননী 
সম'ন করেন পালন, সবে বাধি আপন ন্ষেহগুণে। আমাদিগের অতি প্রাচীন 
সঙ্গীতে এই কথা আছে। কিন্তু এখন যে ভাবে আমরা ঈশ্বরকে মা বলিয়া 
সম্বোধন করিতেছি, সেই ভাব সম্পূর্ণ নৃতন। আমার্দিগের বিশেষ ১বিশেষ 
অভ্তাবানুসারে ঈশ্বর তাহার স্বর্গ হইতে সময়ে সময়ে এক একটি নৃতন ভাব 
প্রেরণ কবেন। এক এক সময় তাঁহার এক একটি নাম বিশেষ ভাবের সহি" 
আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হয়। ঈশ্বর দেখিলেন, এখন প্রাঙ্গদিগের যেরূপ 
অবস্থা, ইহাতে তাহারা কেবল তাহাকে দয়াময় গুণনিধি' বলিলে, ' তাহাদিগের' 
পরিত্রাণ হইবে ন1; এজন্য তিনি আমাদিগের নিকট তাহার: ঘিষ্টতর “মা? না 
প্রেরণ করিলেন ।......শিশ্ত সন্তানের কাছে - মা. 'ঘেমন,১আমাদিশের সম্পর্কে 
তিনি-সেইরূপ। এই সথ্্ধ স্থাপন করিবার জন্য, ঈশ্বর: আমাদিগকে মিষ্টবচনে: 
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ডাকিতেছেন। মার স্বভাব অতি কোমল, মার ভাব অতি মধুর । মা কখনও 
সন্তানকে কোলছাড়া হইতে দেন না, মা নামের. সঙ্গে অনেকগুলি মধুর ভাব 

যুক্ত রহিয়াছে । তন্মধ্যে মাতৃক্রোড় ও মাতৃস্তন এই ছুইটি প্রধান ভাব ।” 
উপদেশের শেষ পর্যাপ্ত এই দুইটি ভাব বিশেষ ব্যাখ্যা দ্বারা সকলের মনে মুদ্ট্রিত 
করিয়৷ দেওয়। হয়। ব্যাখ্যার কিঞিদ্রংশ আমরা উদ্ধত করিয়া দিতেছি £_- 
প্যথার্থ ভক্ত সর্বদাই ঈশ্বরের শুনে আপনার মুখ সংলগ্ন করিয়া রাখিয়াছেন। 
তিনি সেই স্তনের দুগ্ধ ভিন্ন আর কিছুই পান করেন না। তিনি উপাসন। 
করিবার ছলে, কেবল সেই স্বর্গের জননীর দুপ্ধপান করেন। বাহিরের লোকে 
বলে, ভক্ত ধ্যান করিতেছেন ; কিন্তু ভক্ত কেবল ছুপ্ধপান করিতেছেন। দুগ্ধ 
ভিন্ন ভক্ষের প্রাণ বাচে না। মার দুগ্ধ ভক্তের আত্মার মধ্যে না আসিলে, 
ভক্তের জীবন থাকে না। মার ছুগ্ধে ভক্ষের বল।হয়, পুষ্টি হয়, কান্তি হয়। 
লক্ষ লক্ষ টাকা পা দিয়া দুরে ফেলে,.শিশু মার দুগ্ধ খাঁয়;। এমন যে মা, এবার 
বিশ্ষরূপে.জগতে তাহারই নাম প্রচার হইতেছে? সেই মার রাজ্য বিন্তার 
হইতেছে। তোমরা এই মাতুরাজ্যের আশ্রয় গ্রহণ কর। কিন্তু ঈশ্বরকে কেবল 
মুখে মা ম। বলে ডাকিলে হইবে না, তাহার ক্রোড়ে বসিতে হইবে এবং তাহার 
স্তনের ছুগ্ধ পান করিতে হইবে । 

“শিশুর আশ্রয় এবং আহার এই ছুইই আবশ্যক. এইজন্য দয়াময় ঈশ্বর 
তাহার এমন একটি নাম প্রেরণ করিলেন, যাহার ভিতর বাড়ী এবং ছুপ্ধ উভমুই 
আছে। ম1 বলিলেই এই ছুইটি ভাব মনে হয়! জননীকে লাভ, করিলেই, 
বাড়ী আর ছুগ্ধ পাইব, এই আশায় কত আহ্লাদ হয়। মার ছুগ্ধ পান করিলেই 
মন থুব স্ুস্থৎ মব্ল এবং পবিত্র হয়। কেবল মিছামিছি উপাসনার ভাগ করিয়া, 
চাকরচাকরানীকে ফাকি দিলে মনে ধর্মবল হয় না। মার কোলে বপিয়া, মার 
ছুগ্ধপান করিতে না পারিলে, উপাসনা কেবল কপটতা। প্রতোক আধানারী 
এই বিশ্বাস করিবে, যত ক্ষণ মাকে না দেখিবে, তত ক্ষণ উপাসনা হইল না, তত 
ক্ষণ জীবন বৃথা । বেশ বুঝতে হবে যে, নিরাকারা জননী তোমার,কাছে 
আছেন। ঈশ্বরের ষে প্রকাণ্ড একটি স্তন কিংবা ক্রোড় আছে, তাহা নহে! 
তাহার শরীর নাই, তিনি চিহস্থরূপ। মনে বিশ্বাস এবং ভক্তি হইলে, তাহার 
আবির্ভাব অনুভব করিতে পারিবে । যেমন মার স্তন হইতে চুলের মৃত মক 
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সরু ছিদ্র দিয়া শিশুর মুখে আসিয়া দুগ্ধ পড়ে, সেইরূপ উপাসনার সময় স্বর্গের 
জননীর প্রাণ হইতে স্ষেহরস আগিয়া, খুব ঠাণ্ডা জিনিষ শাস্তি আসিয়া, ভক্তের 
প্রাথকে ঠাণ্ডা করে । উপাসনার সময় সেই সরস জিনিষটি আদায় করিতে 
হইবে 1..." ঈশ্বরের স্েহই তাহার স্তন, যতই সেই স্তনে মুখ দেওয়া যায়, 
অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রেম ভাব! যায়, ততই ভক্তির বেগবৃদ্ধি হয়। তোমাদের মধ্যে 
ধাহারা মা হইয়াছেন, তাহাদের শিশু সন্ভানেরাই তাহাদিগের পক্ষে মাতৃভাব 
শিক্ষা করিবার উপায়। শিশুরা যেমন নিরাশ্রযর হইয়। কেবল মাতার ক্রোড়ে 
আশ্রয় লয় এবং মাতার স্তন্য পান করে, তোমরাও সেইরূপ ঈশ্বরকে জননী 
বলিয়া স্বীকার কর।” 
বর়ঃপ্রাপ্তি 

১৩ই পৌধ, ১৮০১ শকে (শনিবার, ২৭শে ডিসেম্বর, ১৮৭৯ খৃং) বয়ংপ্রাপ্তি- 
বিষয়ে উপদেশ হয়। উপদদেশের সার এই +-“আমাদের দেশে রাজবিধি 
অর্থাৎ আইনের মধ্যে এই বিধি সন্নিবিষ্ট আছে যে, প্রত্যেক পুরুষ ও স্ত্রী এক 
নির্দিষ্ট বয়ঃক্রম পর্যন্ত বালক বালিক। বলিয়া! পরিগণিত হয়, অর্থাৎ বিষয়াধি- 
কারে বঞ্চিত থাকে। কতকগুলি অধিকার আছে, যাহা নির্ধারিত বয়স 
উত্তীর্ণ না হইলে তাহারা প্রাপ্ধ হয় না। সেই বয়সে উপনীত হইবামাত্র, 
তাহাদের বিষয়ার্ধিকাঁর তাহাদিগকে প্রদত্ত হ়। সেইরূপ এত কাল হিন্দু- 
নারীসমাজ বালিকা অবস্থায় ছিল। আমাদের রাজনিয়মমধ্যে যেমন বয়ঃ- 
প্রাঞ্চিসঙ্গদ্ধে ব্যক্তিগত আইন আছে, সেইরূপ এত দিন হিন্দুনারীসমাজ 
সমাগত কতকগুলি বিধিতে বদ্ধ ছিলেন। আর্ধানারীসমাজের বয়ঃপ্রাপ্তি 
এত দিন হয় নাই। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা এত কাল যে সকল 
অধিকারের অনুপযুক্ত বলিয়া বঞ্চিত ছিলেন, এখন সেই সমুদয় অধিকার- 
লাভের উপযুক্ত হইয়াছেন। তাহারা এখন জ্ঞানেতে উন্নত হইতেছেন, 
আপনাদের বুদ্ধি স্থমাঞ্জিত করিতেছেন, আপনাদের বিষয় চিন্তা করিতে ও 
স্বাদীন মতামত প্রকাশ করিতে শিখিয়াছেন। এখন আমরা বলিতে পারি যে, 
নারীলমাজ বরঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন । অতএব তাহাদিগের প্রাপা বিষয়ে অধিকার 
তাহাদিগকে প্রদত্ত হওয়া! উচিত। তোমর! এখন নিজেদের ভার নিজের! 
গ্রহণ কর, আবশ্যক হইলে আমর! পাহাধা করিব। আপনাদের মধ্যে জুস্য়িম 


১৬৯৮ আচার্ধ্য কেশবচন্দ্র 


সকল মংস্থাপন কর। কি প্রকার লোকের সহিত মিশিবে, কি প্রকার লোকের 
সহিত মিশিবে না, তাহা স্থির কর। পুরুষের সহিত কিরূপে কথা কহিবে, 
কিরূপে ব্যবহার করিবে; মন্দ স্ত্রীলোকদিগের সহিত কি প্রকার ব্যবহার 
করিবে, যাহারা শর প্রকার স্্রীলোক দিগকে প্রশ্রয় দিবে, তাহাদের সহিত কিনূপে 
চলিবে; সন্তানাদির শিক্ষা ও পাঁলন কিরূপে হইবে, তাহাদিগকে কিরূপ 
বন্তাদি পরিধান করাইবে; গৃহ সকল কিরূপে পরিষ্কার ও সঙ্জিত রাখিবে; 
কি প্রকার পুস্তকাদি পাঠ করিবে, কি প্রকার পুস্তক পাঠ করিবে ন1; পুণ্পের 
সম্মান ও আদর রক্ষা কি প্রকারে করিবে ; এই প্রকার সমুদয় বিষয়ের হুনিয়ম 
প্রপ্তত কর। তোমাদের গৃহসজ্জা, বস্ত্র, তোমাদের সম্ভানগণের বেশভৃষা, 
তোমাদের আচার ব্যবহার, কথা, এই সকল দেখিয়া লোকে স্পষ্ট বুঝিতে 
পারিবে, তোমরা আর্ধানারীদঘাজের অন্তর্গত এবং যথার্থই আধ্যনারী। 
আজ হইতে তোমাদের উপর ভার হইল, তোমরা সুনিয়ম সকল প্রস্তত 
করিয়। সেই অন্ুযারী কার্ট কর। আজ কয়েকটি নিয়ম হউক, যাহার অনুযায়ী 
কাধ্য আজ হইতেই সকলে করিবে । পরে ক্রমে ক্রমে সথক্র হুক্্ নিয়মাদি 
প্রস্তত করিবে |” 
ধাম্মিকা নারী 

২৮শে পৌষ, ১৮০১ শকে (১১ই জাঙ্কুয়ারী, ১৮৮০ খু রবিবার প্রাতঃ- 
কালে ) ধান্মিকা নারীর বিষয়ে উপদেশ হয়। উপদেশের পার এই +--্ী 
ও পুরুষ এই উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? সকল দেশেই এই বিষয় লইয়া 
বাদাগ্বাদ চলিতেছে । ক্ষমতায় কে শ্রেষ্ঠ, কে নিকুষ্ট, সকলেই এই বিষয়ে 
মতামত প্রকাশ করিয়া থাকে। ধর্মুবিষয়ে কাহার শ্রেষ্টতা, আজ আমরা 
তাহাই আলোচন! করিব। ধশ্মেতে যে কেবল পুরুষেরাই প্রাধান্তলাভ 
করিয়া থাকেন, এমন নহে । সকল দেশে, সকল ধন্দমসমাজেই এমন স্ত্রীলোক 
সকল সময়ে সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়া গিয়াছেন, ধাহারা আজিও ধর্দের জন্য 
বিখ্যাত হইয়া রহিরাছেন। আনরা প্রতি ধর্দনমাজ হইতে ছুই এক জন ভাল 
স্বীলোকের নাম উল্লেখ করিব! খুষ্টধর্্ে মহাত্মা ঈশার মাতা মেরী অতি 
ধাশ্মিকা ছিলেন? শ্রীগন ধন্মসমাজে তাহার এত দুর প্রাধান্য যে, উক্ত ধর্শের 
এক সম্প্রদায় ঈশা অপেক্ষা তাহাকে উচ্চ আসন দান করিয়াছেন। পাপের 


আধ্ানা রীসমাজ'- ১৬০৯ 


নিমিত্ত ক্ষমা, রোগ বা বিপদ্‌-শাস্তি ইত্যাদির নিমিত্ত প্রার্থনা "মাতা মেরীর* 
নিকটেই প্রেরিত হইয়া থাকে । লাটিন ভাবায় একটি খুব ভাল প্রার্থনা আছে, 
তাহার প্রথম শব্দ "আমাদের মাতা মেরীঃ। রোমাণ কাথলিক ধশ্মাবলক্মীরা 
সকল প্রকার উচ্চ কোমল পবিত্র সদ্‌গুণে মেরীকে ভূষিত করিয়াছেন। 
বাইবেলে আরো অনেক ধাশ্িকঃ নারীর নাম পাওয়া গিয়া থাকে । মোহম্মদের 
স্ত্রী খাদিজা ও তীহার কন্টা ফাতেমা এবং তাহার ধন্মমাতা হালিম! মুমলমান' 
ধন্মসমাজে ধর্ের জন্য প্রসিদ্ধ । বৌদ্ধ্মপুণ্তকে অনেক ভাল স্ত্রীলোকের 
উল্লেখ আছে। শাক্য বা বুদ্ধদেব যখন অনাহারে বৃক্ষতলে উপবেশনপূর্বক 
সমাধিমগ্র থাকিতেন, তখন এক জন ভদ্র নারী ম্বহস্তে পরমান্ন প্রস্ততপূর্ববক 
তাহার আহারার্থ প্রেরণ করিতেন। ইনি স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে সর্বপ্রথমে 
বুদ্ধদেবের পিষ্য হইয়াছিলেন। আমাদিগের দেশেও ধাশ্মিক স্ত্রীলোকের অভাব 
নাই । পুরাতন কালে অনেক শ্রীলোক জন্মগ্রহণ করিপ্া, এ দেশে ধর্মের 
কান্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ব্রক্গবাদিনী মৈত্রেয়ী, গাগী ইত্যাদি মুনি- 
পত্তীগণ যোগতত্ব,ব্রক্ষতত্ব ইত্যাদি ধর্দের অতি উচ্চ কঠিন ও গৃঢ় বিষয়ে 
অরেষ্ঠতা লাভ করিয়া গিয়াছেন। মৈত্রেয়ীর সহিত তাহার স্বামী যাজ্জবক্কের 
ধন্মবিষয়ে প্রশ্নোত্তরাদি সকলেই অবগত আছেন। সীতা, সাবিত্রী, ভ্রৌপদী 
ইহারা পতিভক্তি, দয়া ইত্যাদির পরাকাষ্ঠা গুদর্শন করিয়া, সংসারে ধর্দের 
ৃ্টান্ত দেখাইয়া চিরস্মরণীয়া হইয়া রহিয়াছেন। ইহাতে স্পষ্ট দেখ। যায়, 
স্ত্রীলোকের মধ্যে অনেকে ধন্মোন্নতির অতিশয় উচ্চতা লাভ করিয়া গিয়াছেন।” 

উপদেশের পর কিম়ংক্ষণ এ বিষয় লইয়া সকলে আলোচনা করিলেন । 
উক্ত সময়ে সভাপতি মহাশয় সেটে মণিকা নামী আর এক জন ইউরো গীয় 
পুণ্যবতী স্ত্রীর উল্লেখ করিয়াছিলেন। ইনি আপনার ধর্মবলে পাপানক্ত 
পুত্রকে ধর্মপথে আনিয়াছিলেন এবং অবশেষ এ পুত্ত এত ধাম্মিক হইলেন 
থে, “পেণ্ট অগষ্টাইন” অর্থাৎ পুণ্যাত্মা নামে খ্যাত হইয়া রহিয়াছেন। 

আদর্শ চরিত্র 

১০ই মাঘ, ১৮০১ একে (২৩শে জান্য়ারী, ১৮৮০ খুং, শুক্রবার, 
সারংকালে ) আদর্শচবিত্রবিষয়ে উপদেশ হয়। তাহার সার. এই +_ 
“আধ্যনারীসমাঙ্জের সভ্যগণ, তোমাদের জীবন এরপ হওয়া চাই যে, 

২৭২. 


১৬১০ আচার্ধয কেশবচন্জ্র 


দেখিলেই যেন তোঁমাদিগের প্রতি লোকের শ্রদ্ধার উদ্নয় হয়। তোমাদিগের 
চরিত্র নারীচরিত্রের আদর্শ হইবে, তোমরা ধর্মালঙ্কারে ভূষিত হইবে, প্রেম 
" পুণ্য বিনয়ের ভীবন ধারণ করিবে । সীতা, সাবিত্রী, গা, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি 
ভারতের পুণাবতী নারীগণের উচ্চ দৃষ্টান্ত তোমাদের অন্ুসরণীয়। তোমরা 
সংসারে থাকিয়া যোগ ভক্তির সাধনা কর, পরম জননীকে ভক্তির সহিত পূজা 
করিয়া ধন্য হও, সংসারে ও জীবনের সমুদায় ঘটনায় তাহার প্রেম দর্শন কর। 
ইহপরলোকবাসী সাধুদ্দিগকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে এবং দুঃখীদিগের গতি দয়া 
করিতে শিক্ষা কর। এখন হইতে তোমরা .ভীবনের দায়িত্ব বুঝিয়া লও, 
আপনাদিগের ভার আপনারা লও। নির্জনসাধনার জন্য স্থান নির্দিষ্ট কর, 
নিজ্জনে সজনে ব্রহ্ধপৃজা কর, সন্গ্রন্থ পাঠ ও সংগ্রুসঙ্গ করিয়া সুখী ও শুদ্ধ- 
চরিত্র হও।” 
বংশমধ্যাদা 
১০ই ফাল্গুন, ১৮০১ শকে (২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৮০ খুঃ, শনিবার ) বং 
মর্ধযাদাবিষয়ে উপদেশ হয়। তাহার সার এই :--“হিন্দুদিগের একটি দি 
নিয়ম আছে? ভাহা এই যে, বিবাহসময়ে বর-কম্থার পিতা, পিতামহ ও 
ংশের পরিচয় প্রদান করিতে হয়। পিতা বা পিতামহের পরিচয়দানের 
অর্থ আমরা বুঝিতে পারি; কারণ বিবাহকালে কে কাহা'র সন্তান, ইহা জান! 
* আবশ্তক। কিস্কুগোত্র বা বংশের পরিচয় দিবার প্রয়োজন কি? ইহার 
অর্থ এই যে, হিন্দু ব1 আর্ধ্যজাতির নিকট বংশমর্ধ্যাদ! একটি গৌরবের কারণ। 
সকলেই বংশমধ্যাদায় আপনাকে গৌরবাদ্বিত মনে করিয়া, সেই বংশের 
উপযুক্ত হইতে ইচ্ছ! করেন । সেইরূপ তোমাদিগকে মনে রাখিতে ও জানিতে 
হইবে যে, আর্ধ্যভাতির মধ্যে পুরাতন কালে সীতা, 'মত্রেয়ী ইত্যাদি উচ্চ 
প্রকৃতির নারীগণ জন্মগ্রহণ করিয়া, নারীকুলের মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন 
তোমরাও নেই আধ্যবংশোডূত। তাহা হইলে তোমাদের বংশগৌরব মনে 
হইয়া, সেই বংশের উপযুক্ত হইতে ইচ্ছা ও চেষ্টা হইবে । আপনাকে উচ্চ- 
বংশজাত বলিয়া জানিতে পারিলে, যে অত্যন্ত নীচ, তাহারও মনে স্বভাবতঃ 
একটু গৌরব ও তেঙ্জের সঞ্চার হয়। অতএব তোমরা আপনাবিগকে, 
সীতা, মৈত্রেয়ী যে বংশে জন্সগ্রহণ করিয়াছেন, সেই উচ্চ আধ্যবংশজাত 


আর্ধানারীসমাজ ১৬১১ 


জানিয়া, আপনাদিগকে দেই বংশের উপযুক্ত করিতে চেষ্টা করিবে, এবং 
এ নকল নারীর চরিত্র পাঠ করিয়া, তদ্বিষস্ চিন্তা করিয়া, যাহাতে তাহাদের 
তুল্য হইতে পার, তদ্দিষয়ে ত্র করিবে, এবং তোমাদের বংশের ম্ধ্যাদা ও 
উচ্চত| রক্ষা করিবে 1” 
দেহমধ্ো ঈশ্বরের সৃষ্টিকৌশল 

৮ই চৈত্র, ১৮০১ শকে (২০শে মার্চ, ১৮৮০ খৃঃ, শনিবার প্রাতঃকালে ) 
দেহমধ্যে সৃষ্টির কৌশলবিষয়ে উপদেশ হয়, তাহার সার ইই £_-পশরীরমধ্যে 
ঈশ্বরের কত নিশ্দাণকৌশল প্রকাশ পায়, তাহা সকলের জ্ঞাত হইতে চেষ্টা 
কর! উচিত। শরীরের মধ্যে কত প্রকার নিয়ম, কত আশ্চর্য শৃঙ্খলা স্থাশিত 
আছে। যন্ত্রের ন্যায় দিবানিশি দেহ্য্ত্র কাধ্য করিতেছে । আমর! চেষ্টা 
করিয়া নিশ্বাস ফেলি না, চেষ্টা করিয়া দেখিতে বা শুনিতে পাই না, শ্ব'ভাবিক 
নিরমে এ সমুদায় কার্ধা স্ুসম্পন্ন হইয়া থাকে । মনে রাখিতে হইবে, এ 
শরীর মনের অধীন, আত্মাই শ্রেষ্ঠ ও যথার্থ মনসা; কিন্ত দেহ তাহার আবান- 
মন্দির মাত্র । এই দেহমধ্যে ঈশ্বরের অপূর্ব স্থষ্টিকৌশল, স্থচারু নিয়ম সকল 
জানিতে পারিলে, কত আশ্ষর্ধ্য হইতে হয়। আজ শরীরস্থ স্াসুপ্রণালীর 
বিষয় বলা হইবে। সাঘুপ্রণা্ী মস্তিষ্ক হইতে নির্গত হইয়া, ক্রমশঃ স্ম্াকারে 
মেরুদণ্ডের সহিত মিলিত হইয়াছে, এবং তথ! হইতে সুত্রের ন্যায় স্ক্মাকারে 
তাহার শাখা প্রশাথা শরীরের সমুদায় অন্গপ্রতাঙ্গঘধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। 
এই স্নায়ু দ্বার আমাদের স্পর্শ বা হথখ-ছুখ-বোধশক্তি জন্মে। ইহ! দ্বারা 
হন্তপদ যথেচ্ছ সঞ্চালন করা যায়। দর্শন, শব, ভ্বাণ, গ্রহণ, এ সমূদ্ায় 
স্বায়ুর সাহাযো হই! থাকে। হাস্ত ক্রন্দন ইত্যাদির মূল দ্সাযু। স্সামুর 
সহিত মন্তিষ্ষের যৌগ আছে বলিয়া, এই সমুদায় তাহার প্রভাবে সংঘটিত হয় ।” 

নববিধান-গ্রহণ 

২৫শে চৈত্র, ৯৮০১ শকে (৬ই এপ্রেল, ১৮৮০ খু, মঙ্গলবার ) নববিধান- 
গহণবিষরে উপদেশ হয়, তাহার সার এই ₹_“ইতিপুর্বে এক বার এই 
সভায় তোমাদিগের আপনাপন ভার ও দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে তোমাদের হস্তে 
পদান করা হইয়াছিল। তোনরা যে কেবল পুরুষের উপর নির্ভর করিয়া 
চলিবে তাহা উচিত নহে; কিন্তু প্রত্যেকে নিজ নিজ দাত্রিত বুঝিয়া লইয়া, 
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জীবনকে যথার্থরূপে পরিচালিত করিবে । তোমরা শুনিয়াছ, নববিধাননামক 
এক সামগ্রী বর্তমান সময়ে আবিভূতি হইয়াছে । বক্তৃতাতে, উপাসনাতে, 
তবাদপত্রপাঠে তোমরা ইহার বিষয় জ্ঞাত হইতেছ। আমরা মনে করি, 
সমুদার পৃথিবীর নিমিত্ত এই একটি বিশেষ লময়। পৃথিবীর নিকট না হউক, 
আমাদের ভারতের জন্যত বটেই । পৃথিবীতে যেমন সময়ে সময়ে বিশেষ 
বিশেষ বিধান প্রকাশ হইয়াছিল, তেমনি এই বিধানের প্রকাশ একটা বিশেষ 
স্থমময়। মহাত্মা রামমোহন রায় এই ধর্মের সংস্থাপক | কিন্তু তিনি কেবল 
এই নৃতন পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। এখন সম্পূর্ণরূপে ত্রান্মধর্্মবিধানের 
বিকাশের সময়। এ সময় যে বিশ্বাম করিয়া ইহার জীবন্ত সত্যের ভিতর 
প্রবেশ করিবে, তাহার পরিত্রাণ হইবে, তাহার জীবন পরিবন্তিত হইবে ।. 
এখন ধাহারা নববিধানে বিশ্বাদ করেন, তীহারাই ধন্ত। ভবিষ্যতে লোকে 
এই নববিধানব্যাপার নৃতন মহাভারতে অবগত হইয়া ইহাতে প্রত্যয় 
করিবে বটে, কিন্তু এখন ইহার ভাবের মধ্যে প্রবেশ করিতে ধাহারা পারেন, 
তাহারা ধন্ত। ভবিগ্ততে হয়ত অন্টান্য ধর্মবিধানের তুল্য ইহার ভাব ত্রাস 
হইয়া, ইটি একটি নিয়ম ও বাহিক আকারে পরিণত হইবে । এ সময় ধাহার1 
ইহাতে বিশ্বাস করিবেন, তাহার! ইহার জীবন্ত ভাব হ্ৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। 
তোমাদের পক্ষে এখন স্থুদময় ; তোমর! নববিধানের আশ্রিত বলিমা যাহাতে 
পরিচিত হইতে পার, জীবনকে সমগ্রভাবে তাহার উপযুক্ত কর। তোমাদের 
সমস্ত দিবসের কার্ধ্য, ব্যবহার, ভাব এরূপ হউক, যাহাতে লোকে দেখিবামাত্র, 
তোমরা যে এই বিশেষ বিধির আশ্রিত ও অন্তর্গত, তাহা বুঝিতে পারিবে । 
যেমন বৈষ্ণবকে দেখিলেই, লোকে তাহার বাহ্িক কোন লক্ষণ দেখিয়া বুঝিতে 
পারে, এ ব্যক্তি বৈষ্ণব, সেইরূপ তোমাদের এনপ কোন লক্ষণ থাকুক, যাহাতে 
তোমরা নৃতন বিধানের অন্তর্গত লোক বলিয়া সকলে বুঝিতে পারে। বাহিক 
লক্ষণের কথা ব্গিতেছি না, জীবনকে নৃতন করিয়া লও, নববিধানের উপযুক্ত 
করিয়া লও 1৮ 
লক 
১৯শে আষাঢ়, ১৮০২ একে (২র! জুলাই, ১৮৮০ খৃঠ শুক্রবার ) লক্ষীপ্রী 
বিষয়ে উপদেশ হয়! তাহার দার এই :--“ঈশ্বরের কোটা স্বরূপমধ্যে 
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লক্ষীস্বরূপ একটা । তিনি লক্মীর্ূপে আমাদের সকলের সংসারমধ্যে বিরাজিত 
রহিয়াছেন। আমাদের গৃহের সমুদ্র ধন রত্ব সামগ্রী তাহার প্রদত্ত । 
সংসারের সমুদয় কাধ্য স্থনিয়ম ও শৃঙ্খলার সহিত করা উচিত। নতুবা সেই 
লক্ষ্মীর অধমাননা করা হয়। সামান্ দ্রব্কে অবহেলা বা অপচয় কর! 
হইবে না। গৃহকম্্ে অলস হইয়া সংসারে অনিয়ম আনয়ন করিলে পাপ 
হয়, ইহা মনে করিতে হইবে । প্রত্যেক সামান্য দ্রব্যও যখন লক্ষ্মীর প্রদত্ত, 
তখন কোন দ্রব্য অপচয় করিতে আমাদের অধিকার নাই। গৃহে অতি 
্ষু্কষু্র কর্ম সাবধান হইয়া যত্বের সহিত করিবে । মনে করিবে, সমুদয় 
কাধ্য লক্ষ্মীর আদেশে লক্ষ্মীর নিমিত্ত করিতেছ। অর্থব্য়সন্বন্ধে, বন্্পরিধান- 
সম্বন্ধে, আহারসম্বন্ধে ঠিক যাহ। সেই লক্ষ্মীর অভিমত হইবে, তাহাই করিবে। 
ছুই পয়সার স্থানে তিন পয়সা ব্যয় বা তিন পয়সার স্থানে ছুই পয়সা ব্যয়, এরূপ 
সামান্য অপরাধও লক্ষ্মীর নিকটে অগ্রাহ্য হইবে না । অসাবধানতা বা অগোচাল. 
হওয়াকে পাপ মনে করিবে । পাংসারিক সমুদায় কর্ম লক্ষ্মীর আদেশে সম্পন্ন 
করিয়া, গৃহ পরিবারে লক্ষীশ্রী যাহাতে আনয়ন করিতে পার, তাহারই চেষ্ 
করিবে ।” 
সত্রীলোকদিগের বিশেষ বিশেষ দোষ 

২রা আবণ, ১৮০২ "কে ( ১৬ই জুলাই, ১৮৮০ খৃঃ, শুক্রবার ) স্ত্রীলোকের 
বিশেষ বিশেষ দোষ উল্লিখিত হয়। তাহার সার এই £_-«আমরা অনেক 
সময় স্ত্রীলোকের গুণালোচনা করিরা থাকি । এবার তাহাদিগের স্বাভাবিক 
বিশেষ দোষগুলি আলোচন! করা যাউক। আর্ধানারীনমাজের সভ্যগণ যাহাতে 
আপনাদিগকে দেই সকল দোষমুক্ত করিতে পারেন, যেন তাহার চেষ্টা করেন । 
স্রীলোকের একটি দোষ যে, তাহারা স্বজাতির অর্থাৎ অন্থ স্ত্রীলোকের গুণ লক্ষ্য 
করিতে অক্ষম । সহজেই এক জন নারী অন্ত নারীর দোষ স্পষ্টন্ূপে বুঝিতে 
পারেন, কিন্তু গুণ শীঘ্ব উপলব্ধি করিতে পারেন না.। তাহাদের দ্বিতীয় দোষ 
পরশ্্রীকাতরতা। তবে ইহাতে পুরুষ শ্রী উভয়েই তুল্য অপরাদী । অনেক 
পুরুষের এ দোষ বিলক্ষণ আছে। আর একটি দোষ অপমাঁনবহনে অসমর্থ 
হওয়। অর্থাৎ অভিমান! এই অভিমান বদিও প্রথম অবস্থার বিশেষ অনিষ্টকর হয় 
না, কিন্ক দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে অবশেষে ক্রোধে পরিণত হয় ও প্রতিহিংসাবৃত্তি 
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প্রবল করিয়া দেয়। তাহাতে পরিণামে বিষম অনিষ্ট উৎপাদন করে। 
স্্রীজাতির আর একটি বিশেষ দোষ 'স্বার্থপরতা।” এই বৃত্তি স্ত্রীলোকের মনে 
সকল দোষ অপেক্ষা প্রবল । ইহার আর একটি নাম মায়া। কারণ মায়ার 
প্রভাবেই স্বভাবতঃ আপনার সম্পর্কীয় যাহা কিছু, তাহার উপর মনের অধিক 
টান হয়, তঙ্গন্য স্বার্থপরতারও বৃদ্ধি হয়। সাধারণতঃ স্ত্রীলোক জপেক্ষা পুরুষ 
অনেক কম স্বার্থপর ; কারণ মায়াবৃত্তি পুরুষের মনে কম! নারীগণের আর 
একটি দোষ এই যে, তাহারা খোনামোদ বুঝিতে পারেন না, শী্রই খোসামোদ 
শুনিয়া ভুলিয়া যান। তোধামোদের অর্থ কেবল গুণবর্ণনা বা প্রশংসা করা নহে, 
যথার্থ চতুর তোষামৌদকারীরা কখনই সম্মুখে সখযাতি করিবে না, কিন্তু এমনি 
কৌশল করিয়া নান| উপায়ে তোষামৌদকে রূপান্তর করিয়া প্রকাশ করিবে, 
এবং তাহাকে প্রকৃত ভাবের তুলা করিয়া দিবে যে, কখনই স্ত্বীলোকে ত্বাহা 
বুঝিতে পারিবেন না, এবং শহজেই তাহার মন তোষামোদকারীর প্রতি অতি 
অনুকূল হইয়া যাইবে । অন্য সকলেই সেই ভোষামোদ বুঝিতে পারিবে, কিন্তু 
কেবল যাহাকে খোপামোদ করা যার, সে বুঝিতে পারিবে না। এই তোামোদ 
বুঝিতে না পারিয়া, তাহাতে মুগ্ধ হইয়া, অনেক স্ত্রীলোকের সর্বনাশ হইয়া যায়। 
বিশেষরূপে এই বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত । 

ন্্ীপ্রন্কতির আর একটি দোষ এই বে, তাহারা অনেক সময় নীতি- 
সম্বন্ধে যাহা ভাল লাগে, তাহাই করেন এবং যাহা ভাল লাগে ন।, তাহা 
করেন না। অনেক সময় এমন হইতে পারে যে, যাহা ভাল লাগে না, তাহা 
হয়তো ভাল অর্থাৎ করা উচিত, এবং যাহা ভাল লাগে, তাহা হয়তো! করা 
উচিত নয়। লোকের প্রকৃতি এই যে, কোন সময় ভাল কাজও ভাল লাগে, 
আবার কোন কোন সময় যাহ| ভাল নয়, তাহাও ভাল লাগে। এ সময়ে মনের 
ইচ্ছানুষায়ী কাধা করিলে বিষম অনিষ্ট হর । কিন্তু এমন স্ত্রীলোক অল্প দেখা 
যায়, ধাহার মনে এত দূর বল আছে, যাহাতে ভাল লাগিলেও সে কার্য করিবার 
ইচ্ছাকে দমন করিতে পারেন, এবং যাহা ভাল লাগে না, তাহাও উচিত হইলে 
সকল সময় করিতে পারেন ॥ ইহার কৃষ্টান্তস্বরূপ মন্দপুস্তকপাঠের কথা উল্লেখ 
করিব। নাটক নভেল ইত্যাদি পাঠে স্ত্রীলোকের মন স্বভাবতঃ ব্যগ্র হর়। 
কিন্তু মন্দ নভেল ছার। ঠিক মন্দ সঙ্গের তুল্য অনিষ্ট ঘটে । নভেলের বিশেষত্ব 
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এই ষে, তাহার ভিতর মন্দকে স্ন্দররূপে সাজান থাকে । ছুঃখের বিষয় এই, 
" উক্তরূপ উপন্তাস পড়া কর্তব্য নয় জানিয়াও, নারীগণ তাহা পাঠে ক্ষান্ত থাকিতে 
পারেন না। লিখিবার ক্ষমতা ধাহাদের আছে, তাহারা ষদ্দি কুরুচির বশবন্তঁ 
হন, অনায়াসে পাপ মন্দকে স্ন্দর বর্ণে চিত্রিত করিয়া পাঠক পাঠিকার সম্মুখে 
প্রকাশ করিতে পারেন। যে কার্য, যে ভাব, যে ব্যবহ!রের উপর অত্যন্ত 
স্বণা হওয়া উচিত, হয়তো লেখক এমন করিয়া তাহার বর্ণনা করিয়াছেন, যাহা 
পাঠ করিলে ম্বণার পরিবর্তে ছুখ ও সহান্ভূতির উদ্রেক হয়। এই সকল 
পুস্তকপাঠে অজ্ঞাতসারে মন্মে মন্ত্রে বিষপ্রবেশ করে, বিশেষতঃ অল্পবস্কা 
স্্রীলোকদিগের ইহাতে বিশেষ অনিষ্ট হয়। মনে কর, এক খানি উপন্তাঁসস্থ 
ঘটনা তোমার অত্যন্ত ভাল লাগিয়াছে, তুমি যদি জীবনের কোন সময় উত্তরূপ 
অবস্থায় নীত হও, তোমার স্বভাবতই তাহার ন্ায় কার্য করিতে ইচ্ছা ও 
প্রবৃত্তি হইবে, ইহাতে হয়তো সর্বনাশ ঘটিতে পারে । অতএব পুস্তকপাঠসম্বন্ধে 
নারীগণের অত্যন্ত সতর্ক হইয়া চলা কর্তব্য । আর নীতিদন্বন্ধে এই নিয়ে 
চলিতে হইবে, যাহা ভাল লাগে না, তাহা যদি কর্তব্য হয়, তাহাই করিবে; 
আর যাহা ভাল লাগে, তাহা যদ্দি অন্থচিত হয়, কখন করিবে ন11” 
উপাসনায় আমন্দলাভ 

১৬ই আবণের (১৮০২ শক) ধন্মতত্বে উল্লিখিত আছে, “বিগত আধ্যনারী- 
সমাজের অধিবেশনে (১৫ই শ্রাবণ, ১৮০২ শক ; ২৯শে জুলাই, ১৮৮০ খুঃ) এই 
স্থির হয় যে, স্ত্রীলোকের ব্রতাচরণ আবশ্তক কি না? আবশ্যক হইলে, কিরূপ 
নিয়ম ও প্রণালীতে ব্রতাঁচরণ করিলে, জীবনে বিশেষ ফল দর্শিতে পারে, এ 
বিষয়ে প্রমাণ ও যুক্তিসহকারে আর্ধানারীসমাজের?কয়েকজন সভা? একটি প্রবন্ধ 
লিখিবেন। প্রত্যেক প্রবন্ধের জন্য কোচবিহারের মহারাণী!/দশটাকা করিয়া 
বিশ টাকা দান করিবেন । যাহার প্রবন্ধ উৎকষ্ট হইবে, তিনিই এই টাকা 
পাইবেন। এই অধিবেশনে আচাধ্য মহাশয় যে [উপদেশদান করিয়াছিলেন, 
তাহার সারাংশ এই £ঈশ্বরের সঙ্গে যাহাতে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, 
ত্বাহার সঙ্গে কোনরূপ দূরতা না"থাকে, কয়েক বৎসর হইতে--উপাসনা, প্রার্থনা, 
উপদেশাদিতে মেই ভাব ব্যক্ত হইতেছে । এইক্ষণ ব্রদ্মের বিশেষ বিশেষ" 
স্বরূপ যাহাতে উজ্জলরূপে অন্তরে উপলদ্ধি হয় ্রচ্ষদর্শন উজ্জ্বল হয়, উপদেশ 
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বক্তৃতাদিতে তাহারই গুঢ় আলোচনা হইতেছে। ব্রাক্ষের জীবনে তাহা কত 
দূর সফল হইতেছে ও ব্রাঙ্গিকারা কিরূপ বুঝিতে পারিতেছেন, তাহা জানি না। 
' লত্যের সাধন ন1 করিলে, শুদ্ধ শ্রবণ দ্বারা কিছুই ফল হয় না। সাধারণতঃ 
স্ত্রীলোকদ্দিগের মন বড় চঞ্চল, তাহারা উপাসনা করিতে বসিয়া সংসার ভাবেন, 
ছুই মিনিটও অনেকের মন স্থির হয় না। উপাসনা করিতে বসিয়া অনেকে 
অত্যন্ত কষ্ট বোধ করেন, উপাসনা ছাড়িয়া যাইতে পারিলে আরাম বোধ করিয়া 
থাকেন। উপাসন! করিয়া যাহার মুখে বিশেষ স্ফ্তি ও নির্শল আনন্দের চিহ্ন 
প্রকাশ পায় না, ভাহার£উপাসনা উপাসনাই নহে । সে যে আনন্দন্বরূপ হাদয়বন্ধু 
ঈশ্বরের সহবাস কিছুমাত্র লাভ করে নাই, ইহা অবশ্থয শ্বীকার করিতে হইবে। 
ঈশ্বরদর্শনে হাদয়ে নির্মল আনন্দের উচ্ছাস হয়, মুখমণ্ডল প্রফুল্লতার শ্রীধারণ করে। 
উপাসনা করিয়া নারীদ্িগের কাহারও সেরূপ আনন্দ হয়, আমি ইহা বুঝিতে 
পারি না। কিঞ্চিং অধিক ক্ষণ উপাসনা করিতে অনেকের মুখে বিষাদের 
চিহ্ন প্রকাশ পায়। ঈশ্বর কি দানব, দৈতা, না, স্েহম্যমী জননী? মার 
নিকটে থাকিতে নন্তানের কষ্ট বোধ হইবে কেন? প্ররুত সাধনের 
অভাবেই এইরূপ হইয়া থাকে । অতএব অগ্য এই বিশেষ প্রস্তাব করা 
যাইতেছে যে, এক্ষণ হইতে সকলে নিয়মিতরূপে সাধন অবলম্বন করিবেন । 
এক এক দিন নির্দিষ্ট থাকিবে, তাহাতে নকলে ছাদের উপর বা অন্য কোন 
নির্জন স্থানে বসিয়া নিজ্জনসাধন করিবেন। আমি উপস্থিত থাকিব, যখন 
ধাহার মন বিচলিত হয, তৎক্ষণাৎ আমাকে জানাইবেন, আমি মন স্থির 
করিবার উপায় বলিয়! দ্িব। “সত্যং জ্ঞান্মনস্তং এই মন্ত্রকে বার বার 
উচ্চারণ করিতে হইবে; একটি বিশেষ মন্ত্র অবলম্বন করিয়া সাধন না 
করিলে, কিছুই ধরিতে না পাইয়া মন স্বভাবতঃ চঞ্চল হইয়া থাকে। 'নত্যং 
জ্ঞানমনন্তং বাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে অন্তরে এই স্বরূপগুলি উজ্জ্রলরূপে 
প্রকাশিত হইবে। ক্রমে ক্রমে মন তাহাতে মগ্ন ও সমাহিত হইবে 1” ইহ! 
বলিধার অপেক্ষা রাখে না যে, এই কথার পর কেশবচন্ত্র আপনি উপস্থিত 
থাকিয়া, আধ্যনীরীলমাজের মহিলাগণের ঘোগসাধনে সহায়তা কবিতেন। 
কমলকুটীরের ছিতলের বারাগীয় সাধন হইত। সে সাধনসময়ে সে স্থানের 
যে গাস্তীর্ধা উপস্থিত হইত, আজও আমাদের মনে তাহা মুদ্রিত রহিয়াছে । 
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৩০শে আবণ, ১৮০২ শকে (১৩ই আগস্ট, ১৮৮০ খৃঃ ) যোগধর্দসাধনবিষয়ে 

থে উপদেগ দেন, তাহার সার এই :--“এত দিন তোমরা ঈশ্বরের উপাসনা 
করিলে, আরাধনা প্রার্থনাদি করিলে, এক্ষণ তোমাদ্দিগকে ছাদের উপরে 
নিজ্জনে সাক্ষাৎ করিতে তিনি ডাকিতেছেন। তাহার নিদন্ত্রণান্ুসারে 
তথায় যাইয়া দর্শন কর। ছুইটি বস্ত্র মধ্যে যখন কোন ব্যবধান ন1 থাকে, 
তখন উভয় বস্তুতে ধোগ হইয়াছে, বলা বায়। যখন সাধক নিজের আত্মার মধ্যে 
পরমাত্মাকে প্রতিষ্ঠিত দেখেন, উভয়ের মধো কোন ব্যবধান অনুভব করেন 
না, তখন জীবাত্ম! পরমাআ্ার যোগ বল! হয়। এই যোগধর্্মলাধনে পুরুষের 
যেরূপ অধিকার, নারীরও সেই প্রকার অধিকার । তোমরা কেবল সংসারের 
নীচ কর্ম করিয়া, জীবনকর্তুন করিবার জন্য রন্মগ্রহণ কর নাই; তোমরাও 
ঈশ্বরদর্শন করিগা ও তাহার সঙ্গে যোগ স্থাপন করিয়া জীবন সার্থক করিবে। 
পুরুষেরা যেমন যোগী হইবেন, স্ত্রীলোকেরাও তন্জরপ যোগিনী হইবেন! পুরুষের 
যোগসাধনে ও নারীর যোগসাধনে অল্পমাত্র গ্রভেদ। নারীর যোগে কোমল 
ভক্তিভাবের প্রাধান্য থাকিবে । তোমর| জান, ভোজনে অগ্রে তিক্ত, পরে 
মিষ্ট। তিক্ত শুকৃতানি ইত্যাদি খাইয়া শেষ ভাগে মিষ্টান্লাদি খাইতে হয়। 
ভজনেরও এই রীতি, প্রথম তিক্ত, পরে মিষ্ট। প্রথম সাধনায় কষ্টত্বীকার 
করিতে হয়, বিষয়চঞ্চল মনকে স্থির করিয়া ঈশ্বরে সমাহিত করিতে প্রথমে 
আয়ানবোধ হয়, দৃঢ়তার সহিত সেই ক্লেশ টুকু বহন করিলে পরে বড় আনন্দ। 
যাহারা প্রথমে ক্লেশ ভোগ করিয়া সাধন ছাড়িগা দেন, তহারা তিক্ত 
শুকৃতানি খাইয়া ভোজনে নিবৃত্ত হন, বলিতে হইবে; তীহারা জীবনে সেই 
ক্লেশবহনব্যতীত অন্য কিছু ফল লাভ করেন না। তোমরা কয়েক জন.আঙ 
হইতে দটতার সহিত যোগধর্টব্রতসাধন আরম্ভ কর। তোমরা ঈশ্বরের 
লক্ষ্মী ইত্যাদি স্বরূপের বিষয় এই কয় দিন শুনিলে, তাহার নিরাকার! লক্ষ্মী ও 
নরম্বতী মৃষ্তি দর্শন করিয়া মুগ্ধ হও। পৌত্তলিকের! তাহাদের দেবতাকে 
সম্মুখে দর্শন করেন, সেইরূপ থরং তদপেক্ষা স্পষ্টরূপে তোমাদের উপাস্তদেবকে 
অন্তরে দর্শন করিবে । তাহাদের লক্ষী সরস্বতী অসত্য কল্পিত, তোমাদের 


লক্ষী সরস্বতী জলন্ত জীবন্ত । আলোকব্যতীত তাহ'দের দেবতা দেখায় 
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না, গভীর অন্ধকারের মধ্য আমাদের অনস্ত নিরাকার লক্ষ্মী ও সরশ্বতীর 
মনোহর রূপ সাধকের, হৃদয়ে প্রকাশিত হয়। “তোমরা লক্্মীর ভূবনমোহন 
রূপসাগরে নিমগ্ন হও, সমগ্র.জীবন, সমুদায় সংসারকে লক্্রীর শ্রীতে সমুজ্ঞল 
দেখ । অনন্ত সরস্বতী অর্থাৎ ঈশ্বরের জ্ঞানম্বরূপ্‌ সাধন করিয়! নির্মল জ্ঞানলাভ 
কর, সকল কার্ধ্ে তাহার মধুর বাণী ও প্রত্যাদেশ শ্রবণ করিতে থাক। 
স্বীয় জীবন দ্বারা পৌত্তলিকদিগকে বুঝাইয়া দেও যে, €তামাদের দেবতা 
কেমন সত্য ও জীবস্ত। তোমরা কি তাহাদের দ্বারা পরাস্ত হইবে? না, 
তোমরা জীবনের উচ্চ দৃষ্টান্ত ও ভক্তি বিশ্বাস দ্বারা! তাহাদের সকলকে পরাস্ত 
করিবে। সাধন দ্বারা ঈশ্বর ক্রমে নিকটবর্তী হন। প্রথম দূরে বোধ হয়, 
যেন শত হস্ত দূরে রহিয়াছেন; তৎপর ক্রমে ক্রমে যত সাধন ঘনীভূত হয়, 
তাহাকে এত নিকটে দেখ! যায় যে, এরূপ নিকট আর কিছুই নহে। তাহার 
কথা স্পষ্ট শুনা যায়। এ সমুদায়ই অন্তরে হয়, বাহিরে কিছুই নয়। অনস্ত 
আকাশের ঈশ্বর বাস্তবিক দুরে নহেন; তিনি সর্বত্র বিদ্যমান । : তবে আমরা 
ংলারকে ভ্বদয়ে ধারণ করিয়া, তাহা হইতে দূরে থাকি । ক্রমে ক্রমে তাহাকে 
আত্মাতে ধারণ করিতে হইবে । এই যোগধন্ম তোমরা সাধন কর। ধাহার। 
এই ব্রত অবলগ্ন করিবেন, তাহাদের প্রত্যেককে এক এক খানা স্বতন্ত্র 
আসন রাখিতে হইবে । তাহারা সেই আসনে বিয়া নির্দিষ্ট সময়ে ধ্যান 
ধারণা করিবেন |” 
নিরাকারের ব্ধপ 
১৯শে ভাদ্র, ১৮০২শক ( ওর! সেপ্টেম্বর, ১৮৮* খুঃ ), শুক্রবার, আধ্ধযনারী- 
সমাজে প্রার্থনানস্তর কেশবচন্দ্র যে উপদেশ ( ১ল! আশ্বিনের ধর্মততে দ্রষ্টব্য ) 
দ্রেন, তাহার সারাংশ এই £ত্রঙ্ম অজড় নিরাকার, তাহার কোন বাহ 
আকার নাই, তিনি মনুষ্ের ন্যায় হস্ত পদ চক্ষুঃ কর্ণাদিবিশিষ্ট নহেন; অথচ 
তাহার রূপ আছে। তাহার গ্রণই রূপ, তাহার স্বরূপই আকার । ব্রন্মের জ্ঞান- 
স্বরূপ সরস্বতী । লকল দেশেই পৌন্তলিকতার প্রাছুর্তীব । বহুসংখ্যক লোক 
সাকার দেবদেবীর পৃজ। করিয়া থাকে, ইহার কারণ কি? এই পৌত্তলিকতার 
্থষ্টি কিরূপে হইল? তরঙ্গের এক এক স্বরূপ হইতে, এক এক মাকার দেবদেবী 
কল্পিত হইয়াছে । সাধারণ লোক ঈশ্বরের নিরাকার স্বরূপ ধারণ করিতে 
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অক্ষম হইয়া, সুবিধার জন্য বা ভ্রমবশতঃ তাহাকে একটি সাকার ধেব বা দেবী 
কল্পনা করিগ্াছে। ব্রহ্ম কখন জড় নহেন, তিনি এক ভিন্ন বহু নহেন। কিনব তিনি 
এক হইলেও, তাহার তেত্রিশ কোটি রূপ অথাৎ অসংখ্য রূপ। তাহার একটি 
প্নপ জ্ঞান, তিনি জ্ঞানম্বরপ | জ্ঞানকে আলোক বলা হইয়া থাকে, অজ্ঞানকে 
অন্ধকার। আলোক শুভ্র, আলোককে ঘন কর, আরও ঘন কর, খুব ঘন কর, 
তাহাতে ঘন শুত্রবর্ণ উৎপন্ন হইল কল্পনাবলে সেই ঘন জ্ঞানালোকে হন্ত- 
পদাদি যোগ করিয়! মুন্তিতে পরিণত করিলেই সরস্বতী হয়। পৌত্তলিকেরা 
এইরূপে কল্পনা বলে ত্রদ্ধের জ্ঞানম্বরূ ন হইতে শুন্র সরম্বতীমৃন্তি নিপ্নাণ করিয়াছে, 
আমরা এই সাকার দরম্বতী স্বীকার করি না। আমাদের সরস্বতী পরিমিত ও 
ক্ষুদ্র নহেন, অনন্ত নিরাকার ঈশ্বরের শুভ্র জ্ঞানম্বরূপ। যে গৃহে সশৃঙ্খলা স্থনিয়ম 
আছে, ধনধান্তাদির অপ্রতুলতা| নাই, কুশল কল্যাণ শান্তি বিরাজমান, সেই 
গৃহে লক্ষীত্রী আছে, সকলে বলিয়া থাকে। লক্ষ্মী পরমাস্থন্দরী, ঈশ্বরের 
মঙ্গলন্বরূপই লক্ষী, মঞ্গলই সুন্দর । লক্ষ্মী শব্খের অর্থ সৌন্দর্য কল্যাণ। 
ঈশ্বরের যে স্বরূপ জগতে শাস্তি কুশল প্রী সৌনরধ্য বিস্তার করে, নরনারীকে 
সুখ পৌভাগা দান করে, আমরা তাহাকে লক্ষ্মী বলিয়া থাকি। আমাদের 
লক্ষ্মী নিরাকার, অনস্ত কল্যাণস্বরূপ আমাদের লক্্ী। গভীর সমুদ্রের জল 
কুষ্ধবর্ণ। যত ঘনত্বের বিরলতা, তত শ্বেতবর্ণ, যত জল গভীর, তত কৃষ্ঝবর্ণ। 
অতলম্পর্শ গভীর সমুদ্রের জলরাশি ঘোর কাল। এইক্প নিরাকার ব্রদ্ষের 
অনস্ত শক্তিসমুত্ধকে ঘন কর, আরও ঘন কর, ঘোর কষ্ণবর্ণ হইবে)। " ব্রচ্মের 
শক্তির ঘনত্বেই কালীমৃন্তির স্থত্ি। ঘন শ্তিস্বর্াপ কল্পনাবলে হস্তপদাদির 
প্রয়োগ করিয়াই, হিন্দুরা কালীমৃন্তি নির্দাণ করিয়াছেন। আমরা এই কালী 
জানি না, নিরাকার অনস্ত শক্তিষ্বরূপ কা'লীকে বিশ্বাস করি। এইরূপ 
একমাত্র অদ্দিতীয় ব্রহ্ম অনংধ্যস্বূপে ও গুণে অসংখ্যরূপ ধারণ করিয়া সাধকের 
হৃদরে প্রকাশিত হন। 

প্ধ্যান শবের অর্থ, ঈশ্বরকে হৃদয়ে ধারণ করা; এক একটি স্বরূপকে ধরাই 
ধ্যান। তিনি নিরাকার, অতএব তাহাকে ধরা যায় না, এরূপ ফাকি দ্বিলে 
চলিবে নাঁ। তাহার শুণই ব্ূপ, তাহার দয়া রূপ, পুণ্য রূপ, আনন্দ বূপ 
ইত্যাদি অসংখ্য রূপ। ধ্যানে এই এক একটি রূপকে ধারণ করিতে হইবে। 
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ধ্যানে কোনরূপ জড় নাক কাণ চোখ ভাবিতে হইবে না, কেবল গুণ ভাবিতে 
হইবে। কোনরূপ জড় ভাবিবে না । লক্ষী ভাবিতে কোন মুন্তি মনে করিবে 
না, লক্ষ্মীর ভাব শান্তি কুশল স্থব্যবস্থা । ধানে প্রথমতঃ গুণ পাতলা দেখাইবে, 
ভ্রমে ক্রমে ধ্যানের গাঢ়তায় তাহা ঘোর ঘনতররূপে প্রকাশিত হইবে। সেই 
গুণ. ধ্যানের স্কু ও শিকল দ্বারা অন্তরে শক্ত করিয়া বন্ধ করিবে। এক 
একটি রূপের অনেক বিভাগ আছে। যেমন মূল গুণ ভালবাসা, তাহা হইতে 
বিপদ্প্রন দীনবৎসল মাতা পিতা প্রভৃতি হইয়াছে । ভাবিতে ভাবিতে 
আকাশের ন্যায় অনস্ত ভালবাদার প্রকাণ্ড রূপ প্রকাশিত হইয়া পড়িবে । ব্রন্মের 
ভালবাসার সমুদ্রে ডূবিয়া যাইবে, স্বদয়ে আনন্দ ধারণ করিতে পারিবে ন1। 
তাহার প্রেমন্বরূপ যখন ধ্যান করিবে, ভাবিবে যে, একটি প্রকাণ্ড অনস্ত 
ভালবাসা তোমার লম্মুখে এবং চরিদিকে ভিতর এবং বাহির পূর্ণ করিয়া 
রাখিয়াছেন। ভাবিতে ভাবিতে তাহাকে মাতা পিতা বন্ধু নানারূপ জেহের 
সম্বন্ধে আহ্বান করিবে । কেবল চিন্তা করিলে হইবে না, মনে ধারণা করিতে 
হইবে, অর্থাৎ সকল সময় তাহার বর্তমানতা উপলব্ধি করিবে। সাধনা দ্বারা 
অবশেষে এমন অভাপ হইবে যে, আর তাহার স্থিতি চেষ্টা করিয়া অনুভব 
করিতে হইবে না, সকল সময তাহার প্রকাশ বুঝিতে পারিবে। এমন কি, 
চেষ্টা করিলেও তাহার সত্তাকে তোমার নিকট হইতে অন্তর করিতে সক্ষম 
হইবে নাঁ। ইহাকেই ধারণা বলে। এক যোগে অনেকগুলি গুণ ভাবিবে 
না, তাহাতে গোল হইবে । এক এক বারে এক একটি স্বরূপের ধ্যান করিবে। 
প্রেমস্বরূপ আয়ত্ত হইলে পুণ্যন্বরূপ ভাবিবে। সে স্বর্ষপের সহিত যত ঘনিষ্ঠতা 
হইবে, তদন্থূপ জীবন উন্নত হইবে। ধ্যানেতেই প্রকৃতরূপে ধর্মজীবন 
সংগঠিত হয়, ধ্যানেতেই ধর্মের নার ও গভীরতা উপলব্ধ হয়, ঈশ্বরের সঙ্গে 
যোগ হয়।” এই প্রকার উপদেশানন্তর নকলে যোগশিক্ষার জন্য নিদিষ্ট 
স্থানে গেলেন। 
ঈতবরবাণী-এবণ 

১লা কান্তিকের ধন্মতবে (৮ই কাণ্তিক মুক্রিত ) লিখিত হইপ্াছে £-“গত 
আর্ধযনারীলমাজে ( ৭ই কান্তিক, ১৮০২ শক; ২২শে অক্টোবর, ১৮৮৭ খুঃ) 
আচাধ্যমহাশয় যে উপদেশ দান করিয়াছেন, তাহার সার এই £-“কেহ্‌ 
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আমাদের নিকটে উপস্থিত হইলে, তাহাকে দর্শন করিয়। বা তাহার কোন- 
রূপ শব্দ শ্রবণ করিয়া আমরা তাহাকে জ্ঞাত হই। যাহার চক্ষু কর্ণ উভয় 
আছে, সে সৌভাগ্যশালী। কিন্ত যে ব্যক্তি অন্ধ, সেও শব্ধ শুনিয়া জ্ঞান- 
লাভ করে। মন্ুষ্তের পরিচরন যেমন চক্ষুঃকর্ণযোগে করি, ঈশ্বরকেও সেইরূপ 
উপলদ্ধি করিতে পারি! কিন্তু এই বাহ্‌ চক্ষু কর্ণে ঈশ্বরজ্ঞান লাভ হয় 
না। তাহার দর্শনশ্রবণের জন্য অস্তরে চক্ষু কর্ণ আছে। যিনি যোগ তগস্তা 
করিয়াছেন, মেই ভাগ্যবান্‌ লোক জ্ঞানালোকে তাহাকে দর্শন করেন। ছূর্ভাগা- 
বশত: সেই জ্ঞাননেত্র অন্ধ হইলেও, লোকে তাহার কথা শুনিয়া নৈকট্য 
প্রতাক্ষ করিতে পারেন। মনে কর, তোমাদের টাকার প্রয়োজন । এক 
বাক্তি বাক্সে এক শত টাকা পুরিগ়া রাখিয়াছে, দেখিতে পাইলে । সেই 
টাকাগুলি প্রাপ্ত হইলে তোমাদের কষ্ট দূর হয়, সহজে তোমর! তাহ! 
অপহরণও করিতে পার। তখন টাকাগুলি চুরি করিতে ইচ্ছা করিলে, কিন্তু 
অমনি অন্তরে না” শব্ধ শুনিতে পাইলে । নেই 'নাটি তোমাদের নয়, উহা! 
স্বতন্থ। উহা! তোমার ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিপরীত; কেন না, টাকা চুরি করিতে 
গিয়! নিষেধ প্রাপ্ত হইলে । আবার দেখ, এক জন অন্নবস্ত্রহীন নিরাশ্রয় অন্ধকে 
অর্থদানে সাহাধ্য করিতে অগ্রপর হইলে, তখন অন্তরে ধ্বনিত হইল “হ| উত্তম, 
ইহা শুনিয়া উৎপাহ পাইলে । নিশ্চয় এ সকল ধ্বনি, এ সকল কথা তোমার 
নয়, তোম। ছাড়া একজন অশ্রে থাকিয়া তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমাকে 
নিষেধ করেন, বিধি দেন, কল্যাণ অকল্যাণের পথপ্রদর্শন করেন। তিনিই 
ঈশ্বর। বদি তুমি কেবল লোকের কোলাহল ও গাড়ী ঘোড়ার শবের প্রতি 
মনোযোগ দিয়া থাক, তাহা হইলে ঈশ্বরবাণী শ্রবণ করিতে পারিবে না; 
ঈশ্বর যে তোমার নিকটে থাকিয়া কথ! বলিতেছেন, অনুভব করিতে পারিবে না। 
যত তাহার বাণীশ্রবণে অধিক মনৌধোগ করিবে, তত অধিক শুনিতে পাইবে। 
যোগনাধনে ঈশ্বরবাণীশ্রবণ নিতান্ত আবশ্তক। নিজ্জনে বসিরা তুমি তাহার 
নিকটে প্রশ্ন কর, তিনি তোমার প্রশ্নের উত্তর দ্িবেন। এইরূপ ছুই দণ্ড কাল 
কথোপকথন করিলে, তাহার নিকটে অভাব সকল জানাইয়া সছুত্তর লাভ 
করিলে, কেমন নখের ব্যাপার হয়। যত এ বিষরে সাধন করিবে, তত তাহার 
নিকটে গৃঢ় কথা শুনিতে পাইবে ।” 
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ব্রন্মের সহিত সখ্যভাব 

১লা ও ১৬ই অগ্রহায়ণের ধর্শতত্বে উপদেশের সার এইরূপ লিপিবদ্ধ 
হইয়াছে £_-( ২২শে কান্তিক ১৮০২ শুক 7 ৬ই নখেম্বর, ১৮৮০ খৃঃ)। “নারী- 
স্বভাব প্রস্ফুটিত হইলে, আপনা আপনি ব্রঙ্গচরণে সমর্পিত হয়। সংসারে 
শৈশবাবস্থায় কন্তা পিতা মাতাকে ভক্তি করে, পরে কন্া যৌবনপ্রাপ্ত হইল, 
তাহার বিবাহ হইল। .তখন স্বামী তাহার সর্বস্ব হইল। ঢেইরূপ যদি 
তোমার আত্মার শৈশবাবস্থা থাকে, ঈশ্বরকে পিত! মাতা বলিয়া ভক্তি কর, 
পুজা কর। আর যদি তোমার ধণ্ম পরিপক্ক হইয়া থাকে, ব্রন্মের সহিত সখাযভাব 
স্থাপন কর। তাহাকে পতি জ্ঞান করিয়া, সকল অন্গরাগ, প্রেম, বাধ্যতা 
অর্পণ কর; তাহার প্রিয় কার্ধ্য করিতে যত্ববতী হও। তোমার আর স্বতন্ত্র 
ইচ্ছ। থাকিবে না, ব্র্মের ইচ্ছ! তোমার ইচ্ছা হইবে। তোমার সর্বস্ব ধন 
তিনি হইবেন। তোমার বন্ধু বান্ধব, পিতা মাতা, সহায় সন্ধল, নব কেবল 
তিনি হইবেন। মন প্রাণ সমুদ্ধায় তাহাতে সমর্পণ করিঘ, তাহাতে একান্ত 
অনুরক্ত হইবে এবং তাহার অন্থগত দাপী হইয়া থাকিবে 1” 


আধা্সিক উদ্বাহ 


১১ই অগ্রহায়ন ১৮০২ শকে (২৫শে নবেম্বর, ১৮৮০ খুঃ) আধ্যাজ্মিক 
উদ্ধাহবিষয়ে উপদেশ হয়; তাহার সার এই £--“পতি পত্বীকে, পত্বী 
পতিকে ধার্মিকও করিতে পারেন, অধাশ্মিকও করিতে পারেন । ব্রঙ্ধহীন 
স্বামী স্ত্রীকে ব্রহ্গহীন করিতে পারেন, সংসারী স্ত্রী চেষ্টা করিলে স্বামীকে 
ংসারী করিতে পারেন; এ ক্ষমতা দম্পতীর যে আছে, তাহা কে না স্বীকার 
করিবে? ইতিহাল দ্বারা এ বিষয়ের প্রমাণ হইয়্াছে। তথাপি পৃথিবীতে 
বিবাহ হয় এবং ধান্মিকেরাও বিবাহ করেন। স্ত্রী এবং পুরুষের কি স্বভাব? 
কিরূপে উভয়ের মিলন হয়, একথা ভূত কিংবা বর্তমানে নাই, কিন্তু ভবিস্যাতে 
নিহিত আছে। বিবাহ কেন হয়? স্ত্রী পুরুষের পরম্পরের মধ্ো এ সম্বন্ধ 
কেন? আমর! ইতিহাসে এ প্রশ্নের মীমাংসা যদিও দেখিতে না পাই, আশ। 
আছে, সহজ ব্সর পরে ইহার মীমাংসা! হইবে। ঈশ্বর যখন ছুই প্রকৃতি 
স্জন করিলেন, এবং তাহাদের নধ্যে উদ্বাহের নিয়ম করিলেন, তখন 
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তিনিই জানেন, ইহার মন্বকি। এক প্রকার বিবাহ হয় পশুর মধ্যে, স্বামী 
স্ত্রীকে রক্ষা করে, সন্তানাদি হয়, ইহা বুঝা যায়। পুরুষ পণ্ড এবং স্ত্রী পশু, 
ছুই জনে মিলিত হইল কেন? সন্তান-রক্ষার জন্য, ইহা সহজে বুঝিতে পারা 
যায়। বিবাহের আর একটি উদ্দেশ্য এই বুঝিতে পারাধায় যে, অশরীরী 
অস্তান আত্মার পালনের জন্য দেব স্বামী, দেবী স্ত্রী পৃথিবীতে ধর্শের পরিবার 
রাখিয়া যান। আর্ধানারীসমাজ বিশ্বাপ করেন, পুরুষ এবং স্ত্রী ছুই জন দুই 
জনকে স্বর্গে লইয়া যাইবার নিষিত্ত। আর ছুই জনের সংসারে বাস করিবার 
অভিপ্রায় এই যে, সন্তানদিগকে পালন এবং চালনা করিয়া স্বর্গে লইয়া 
যাইবেন। আর্ধাসমাজে ইহ| কত দূর হইতেছে? যে স্ত্রী স্বামীর এবং যে স্বামী 
সমীর হিংসা, বিলাস, সাংসারিকতা৷ ইত্যাদি বৃদ্ধি করে এবং হবিনাম করিতে 
পরম্পরকে প্রস্তুত না করে, তাহারা শ্বামী স্ত্রী নামের উপযুক্ত নহে। যে 
পরিবারে স্ত্রী স্বামীকে সর্বদা স্বর্গের উপযুক্ত করিতে চেষ্টা করেন, দে 
পরিবারের কল্যাণ হইবে। ক্্ীর উচিত, এ প্রকার চেষ্টা করা। তাহাদের 
মনে করা উচিত, স্বামীর শরীর নাই । যাহা আছে, ছুদিনের। যদি অশরীরী 
স্বামী ও স্ত্রীর মিলন হয়, নিরাকার হইয়া যদি দুজনে ঈশ্বরকে ডাকিয়া সংসারে 
লক্ষীস্থাপন করিতে পারেন, সম্তানপালন করিতে পারেন, তাহা হইলেই 
তাহারা এ নামের উপযুক্ত । আধ্যনারীপমাজ কি এ কার্যে কৃতকার্য 
হইয়াছেন? ইনি এমন করিয়া স্ত্বীদিগকে শিক্ষা দিতে চান যে, যথাসময়ে 
নিরাকার স্বামীকে যাহা কিছু আশা ভরসা সব সমর্পণ করিয়া, তাহার! সেই 
স্বামী দ্বার! ধর্মমশিক্ষা করেন। আধ্ধযনারী ঘরে থাক, ঘরে বগিয়া আমোদ কর, 
ঘরের লক্ষ্মী হও, ঘরের ধন সান্তোগ কর, ঘরে জ্ঞান শিক্ষা কর, এবং ঘরে বঙিয়া 
স্বামীর সাহায্যে ব্রহ্ষধন সঞ্চয় কর। কত অল্প লোকে এ প্রকার বিবাহ 
করিয়াছে বলিয়া! সম্কৃচিত হইও না। ভবিষ্যতে পৃথিবীতে এরপ উদ্ধাহই 
প্রচলিত হইবে। স্ত্রী স্বামীর কাছে বসিতে ভীত হও, স্বামী স্ত্রীর কাছে বসিতে 
ভীত হ৪। এখনও তোমরা পরস্পরকে চেন নাই। দুজনে ব্রদ্ধকে ডাক, 
তিনি বুঝাইয়া দিবেন, কে যথার্থ স্বামী, এবং কে যথার্থ স্ত্রী। ভাকিতে 
ভাকিতে ছুজনে ব্র্চচরণে মিলিত হ্ইয়৷ যাইবে; সংসারে পুণা শাস্তি 
বাড়িবে 1৮ ১৮ 
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গ্রকৃত বৈরাগ্য 

২৭শে অগ্রহায়ণ, ১৮০২ শকে (১১ই ডিসেম্বর, ১৮৮০ খুঃ) প্রত বৈরাগা 
বিষয়ে উপদেশ হয়, তাহার সার এই £-_"বৈরাগা বলিলে ভয় হয়। আধ্যনারী, 
বৈরাগ্য বলিলে তোমার ভয় হওয়া উচিত নয়। কেন না, তোমাদের দেশে 
আধ্যকুলে অনেক প্রকার বৈরাগ্য দেখা গিয়াছে । তোমার দেশে বৈরাগ্য 
নৃতন জিনিষ নয়। তোমার কাছে বৈরাগ্য নৃতন নাম কখন হইতে পারে 
না। হিন্দুস্থানে বেদ বেদান্তে বৈরাগা বিচিত্র বূপ ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে; 
তোমার দেশে পুরুষ বৈরাগী, স্ত্রী বৈরাগী, যুবা ট্বরাগী, বুদ্ধ বৈরাগী অনেক 
হইয়াছে । পৃথিবীতে অন্য কোন স্থানে কি এত পাওয়া যায়, যেমন তোমার 
কুলে পাওয়া যায়? তবে আজ তুমি বৈরাগ্য শব্ধ উচ্চারণে ভীত হইতে পার 
না। তোমার দেশের আদরের ধনকে তোমার কাছে আনিলাম, তোমার 
ভারতমাতার চির আদৃত ধনকে তোমার হাতে দিলাম! ইহা আমি মানি, 
কোন কোন বৈরাগযোর আকার ভয়ানক। তাহাতে চিত্তাকর্ষণ হওয়া দূরে 
থাকুক, ভয় হয়। ভাল খাইবে না, ভাল পরিবে না, ভাল স্থানে বসিবে না, 
এ সব দুর্গম অন্ধকারাচ্ছন্প বৈরাগোর পথ তোমািগকে লইতে বলিতেছি না। 
উদাপিনী সঙ্স্যাপিনী হবেন আর্ধানারী? ঈশ্বর নিবারণ করুন। গৃহস্থ হইয়া 
বৈরাঙ্গিণী হও। আমি কি কঠোর সঙ্ন্যাসধর্শ দিয়া নারীহ্ৃদয়ের মধুরতাকে 
কাড়িয়া লইব ? আমি কি বলিব, ছিন্প কাপড় পরিগ্না বনে যাও? ন!। কিন্ত 
বৈরাশোর অর্থ লইতে হঈবে। এমন বৈরাগা ভাব, যাহা স্থখের ; যাহাতে 
মন উদ্দাস হয় না, কিন্ত স্থপ্রন্ন হয়। এব্ূপ বৈরাগা লোভের বস্ত, ঈশ্বর করুন, 
তাহা তোমাদের যেন হয়! এক রকম টৈরাঁগা আছে, যাহা কেবল ক্রন্দন, 
উপবাস, রাত্রিজাগরণ, রোগ শোকে পূর্ণ | সাবধান, আর্ধ্যনারী, এ পথ তুমি 
লইবে না! কিন্তু সেই পথ লইবে, যাহাতে হরিতে অশ্করাগ জন্মিবে। এ 
বৈরাগ্যে তোমার প্রেমবুদ্ধি হইবে । আপনার চেয়ে অন্কে অধিক ভাল- 
কাসিবে। আবার সকলের চেয়ে হরিকে অধিক ভালবাপিবে | তুখি প্রেমের 
সন্তান, তাহা ফি জান না? তোমার জাতীয় ধর প্রেম ভক্তি, তুমি সমস্ত 
পৃথিবীকে ভালবালিবে, ইহাই তোমার বৈবাগ্য । তোমার কাছে আত্মপর 
থাকিবে না প্রাণের প্রেম উলিত হইয়া পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িবে, 
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আপনাতে পৃথিবীতে এক হইন্না যাইবে, ইহাকে বলি টৈরাগা। বৈরাগ্য 
ইহা নগ্ন যে, আপনাকে উংপীড়ন করি, ভম্ম মাথি? কিন্তু খুব প্রেনই বৈরাগ্য । 
আপনার সুখ বিস্বৃত হইয়া অগ্তকে ভালবাপিবে, ঈশ্বরকে খুব ভালবাপিবে ; 
নিজ্জনে তাকে ডেকে আত্মবিস্থৃত হইয়া যাইবে । ইহ! কি দুঃখের টবরাগা, 
না সুখের? মাকে ভজনা করিতে অস্থ্থী হইবে? না, স্থখী হইবে? 
বৈরাগোর মুখ আান নহে । নে ছুখী সন্্াপীর মুখ । বৈরাগীর কেবল প্রেম 
উৎ্পারিত হইতেছে। অন্যের ছুংখে মন কাতর হইবে, নিজের কি হইল, 
তাহ! দেখিবার সময় পাইবে না। কেবল অন্তের কথ! ভাবিবে, পরকে এত 
ভালবাপিবে ধে, ঠিক যেন আপনার । আপনাকে ভুলিয়া গিরা পরকে লইয়া 
থাকিবে, পরের মুখ দেখিয়া মনে আহ্লাদ আর ধরিবে না। আহা, কি 
সুখের বৈরাগ্য ! আর্ধ্যনারী, তুমি মার কাছে ভিক্ষা! চাও, যেন এ বৈরাগ! ম 
তোমাকে দিয়া স্থপী করেন। আবার বলি, বৈরাগ্য না লইলে চলিবে না। 
আপনার সুখ, সৌন্দর্যা, বিদ্যা এ সকলের প্রতি দৃষ্টি থাকিলে চলিবে না। 
পরকে ভালবাম।র কত স্থখ, জান না বলিয়৷ এই টবরাগা লইতে ভয় হয়। 
ভালবাপার প্রাণ মত্ত হউক, জগতের সকলকে প্রাণ দিয়া ভালবাস; আর হরিকে 
নকল প্রাণ দিয়া পুজা কর, করির। স্থখী হও। ধন্য বৈরাগিণী আধানারী, 
কারণ যথার্থ বিমলানন্দ তাহারই।” 
যথার্থ স্বাধীনতা 

১০ই পৌষ, ১৮০২ শকে (২৪শে ডিসেম্বর, ১৮৮০ থৃঃ) যথার্থ স্বাধীনতা 
বিষয়ে উপদেশ হয়; তাহার সার এই :--”হে আর্ধ্যনারী, কারাবদ্ধ হইয়! 
শ্লানবদনে তুমি কেন কীদিতেছ? তুমি স্বাবীন হও। অধীনত।র শৃঙ্ঘল 
তোমার পায়ে, হাতে । তোমার চক্ষু অধীন, রসনা অধীন । তোমার দেই 
মন সকলই অধীন। তুমি সকল বিষয়ে দাসী, দাসত্শূঙ্ঘলে তুমি বদ্ধ রয়েছ। 
ভগবানের ইচ্ছা ইহা নয়। কারামুক্ত জীবের স্থায় স্বাধীনভাবে ভগবানের উদ্যানে 
বেড়াও। তোমার ভাল ইচ্ছা চরিতার্থ হয় না, স্থরুচি চরিতার্থ হয় না। 
হে ভগ্নহৃদয় আর্ধ্যনারী, কেন এ ভাবে কারাগারে বদিয়। আছ? ঘরের 
প্রাচীরের মধো কে তোমাকে বাধিয়া রাখিয়াছে? শয়তানের গর্তের ভিতর 
কে তোমায় টানিয়। লইয়া বাধিয়াছে? তোমার দেহ গৃহে কেন এরূপ বদ্ধভাবে 

২৯৪ 
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দিন কাটাইতেছে? দেহবূপ অন্তঃপুর হইতে তুনি বাহির হও । তুখি কেন 
পুরুষের অধীন খাকিবে? এ দেশে স্ত্রীর অধীনতা ঈশ্বরের অভিপ্রায় নয়। 
এ দেখ, তোমার ঈশ্বর দেহপিঞ্জর হইতে তোমার জীবনপক্ষীকে স্বাধীন করিয়া 
দিবেন, তোমার গোহপাপশৃঙ্খল খুলিতেছেন। এ দেখ, তোমার স্বাধীনতার 
রাজোর আরম্ত হইতেছে। বুঝি, এই বার তুমি প্রমুক্তভাবে মার নাম গাবে। 
এবার বুঝি, তোমার কপাল ফিরিল। তোমার মা তোমাডক লইয়া স্বর্গের 
উদ্যানে বেড়াবেন, তোমার সঙ্গে কথা বলিবেন। তুমি তাহার সঙ্গে কথ! 
বলিবে। তিনি কখনও বাগান হইতে প্রেমের গোলাপ লইয়া! বলিবেন, 
'বখনে, ফুল পাড়িয়া আমাকে দাও | কখনও শত শত কোমলকণ্ঠ পক্ষীকে 
মা ডাকিবেন, মার আহ্বানে প্রেমপক্ষিগণ তোমার মাথার উপর বঙ্গিবে, কত 
সুমি্ঈগানে তোমার পরিতোষ সাধন করিবে, তোমার মুখে জননী আনন্দ-স্থুধ। 
ঢালিয়া দিবেন। মার কাছে যাইতে পারাই কন্যার স্বাধীনতা । সংসারের 
দাদী, পাপের মোহের দাসী সেখানে যাইতে পারে নাঁ। শৃঙ্খল কাট! হোঁক্‌, 
তবেত তুমি মাকে দেখিবে, মার কাছে যাইবে। তোমার মা তোমাকে হাত 
ধরিয়া আনন্দধামে লইয়া বাইতে আসিরাছেন। তুমি বলিতেছ, কিন্ত আমার 
হাত পা বাধা, ঘাবার সামর্থ্য নাই । ইচ্ছা হয়, যাই, শুনি, দেখি, বলি; কিন্তু 
সব বদ্ধ, কেমন করিয়া যাইব? আর্ধানারী চলিতে পারে না। আগে 
স্বাধীন হও, তবেত যাইবে । আরধ্ধ্যনারী, প্রার্থনা কর, ম। সব গ্রস্থি কাটিয়] 
দিবেন। ঘোগী বিন্ধী পরোপকারী সত্যবাদী হওয়া, এ সব আমোদের কারণ 
হইবে কিসে? “আমরা আধানারী, আমর! কি পাচ জনে স্বাদীনভাবে মার 
উদ্যানে বেড়াইতে পারি না? পাচ জন পুরুষ সহায়তা ন| করিলে, আমর! 
কি অন্ধের মত পড়িয়া থাকিব? বাহির হইব; কোথার ঈশ্বরের রাজা দেখিব। 
ইন্দ্রিয়নগর, বাসনার আলয়, এ সব আধ্যনারীর কারাগার; বাহিরে যোগ, 
প্রেম, ভক্তির বাগান রহিয়াছে, যাইবার যো নাই। জননী কেমন মনোহর 
আনন্দ এবং শাস্তির বাগান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। নিষ্ঠুর গরাচীর 
আমাকে বাহিরে যাইতে দেয় না। ঘোগের বাগানে সাধু ফোগিগণ ধ্যান 
করেন); যোগানন্দেয় উৎস আছে, তাহা হইতে পান করেন। আমার স্বাধীনতা 
কে নষ্ট করিল? আমি নিজ হস্তে চক্ষু বাধিয়াছি, কর্ণে পাপ পুরিয়া দিয়াছি, 
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স্বর্গের কথা শুনিতে পাই না। আমার পর্বনাশ আমি করিয়াছি; আমাকে 
শয়তানের বাড়িতে বদ্ধ করিল কে? স্বামী, পিতা, ভাই, বন্ধু, পরিবার? ন1। 
কে আমাকে কয়েদি করিয়া রাখিলঃ ভগবানের কন্যা আমি; কার শক্তি 
আমাকে বন্দী করে? আমি নিজে হাত পা শৃঙ্খলে বাধিয়া আমাকে কারাগারে 
বাধিয়া রাখিয়াছি।' কি দুঃখ, কি দুঃখ! এখন যদি ভগবান্‌ আসেন, তবে 
যদি বল। গৃহরুদ্ধা আর্ধানারী, তার কোন অধিকার নাই, তবে অন্যায় হইবে। 
এ যে তুখি যাবে বলিগা, ঈশ্বর সুন্দর রথ' লইয়া আসিয়াছেন। তুমি ইডেন? 
নামক উদ্যানে যেতে পার না বলিতেছ, আর তার চেয়ে কত সুন্দর এষে 
বর্গের বাগান, তাতে যাবে না কেন? যেখানে যোগী খষি সাধু সাধ্বীগণ 
সন্ধ্যার সমর বেড়ান, তুমি সেখনে কেন বেড়াইতে যাও না? ওখানে 
যাইবার তোমার সম্পূর্ন অধিকার আছে। তুমি বল, পাচন্নের সহিত 
তোমাকে কথা কহিতে দেয় না) তোমার প্রাণের ভিতর পাচ শত সাধু আত্মা 
রহিয়াছেন, কেন তাহাদের সহিত কথা কও না? আপনার স্বাধীনতা 
আপনি নষ্ট করিলে। পৃথিবীর অধীনতা অধীনতা নহে, মোহের অধীন 
হওয়াই যথার্থ অধীন। কিন্তু এখন উঠ। মার আজ্ঞা আসিয়াছে, নববিধানের 
রথ আগিয়াছে। সাধুনগরে যাইবার জন্য তোমার নৃতন অলঙ্কার আপিয়াছে, 
যা ঘা! পরিবে, তাহা পরিয়া চল; যথার্থ স্বাধীনতা লাভ করিয়া কৃতার্থ হও। 
মার সঙ্গে মার হাত ধরিয়। সকল জায়গার বেড়াও। সব দেখে শুনে লও। 
তিনি তোমাদের অধিকার, তোমাদের ভার তোমাদের হস্তে দিবেন, দিয় 
তোমাদিগকে শুদ্ধ এবং স্থথী করিবেন ।” 


৯ 


একাদশ ভার্রোৎসব 


যোগোপদেশ 

এবার ভাত্রো্সবের ছয় দিন পূর্বের (১৮০২ শকের ১লা হইতে ৬ই ভাব্র পর্যন্ত) 
ও উত্সবের দিন (৭ই ভাত্র, ১৮*২ শক) হইতে ষষ্ঠ দিনে * কেশবচন্দ্র যোগ- 
শিক্ষার্থীকে যোগোপদেশ দেন। প্রথম পাচ দিনের উপদেশ ভাই প্যারীমোহন 
চৌধুরী এবং ষষ্ট উপদেশ ভ্রাতা ছুর্গানাথ রায় উপদেশকালে লিপিবদ্ধ করেন ; 
পরে পাচটি উপদেশ সংস্কৃতে অনুবাদিত হয়, ষষ্ঠ উপদেশ হারাইয়! দায় । ষ্ঠ 
দিবসে কি বিষয়ে উপদেশ হয়, ধর্মতত্ব (১৬ই ভাদ্র) তাহা এইদ্রপে সংক্ষেপে 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, “ষ্ঠ দিবসে চতুর্বিধ যোগ নিদ্ধীরিত হয়। ষথা জ্ঞানযোগ, 
শি ইচ্ছা বা পুণ্যবোগ, প্রেমযোগ, এবং আনন্দযোগ |” শেষ ছয় দিনের 
উপদেশ উপদেশাস্তে উপাধ্যায় প্রথমেই সংস্কৃতে লিপিবদ্ধ করেন, পরে উহার 
অন্থবাদ তত্সহ সংযুক্ত করিয়া ধর্মতত্বে মুদ্রিত করেন। যোগে অধিকারী, 
যোগের স্থান, যোগের সময়, নির্বাণ, প্রবৃত্তিযোগ, সত্য শিব সুন্দর সহ 
যোগ "” এই ছয়টি প্রথম ছয় দিনের এবং নিবৃত্তি, শঙ্চি, জ্ঞান, বৈরাগ্য, 
বিবেক, পৌন্দর্ধা, এই ছয়টি শেষ ছয় দিনের উপদেশ । প্রথম ছয় দিনের উপ- 
দেশের 'ব্রহ্ধযোগোপনিষ২”, শেষ ছয় দিনের উপদেশের 'সাধাসাধনোপনিষৎ নাম 
প্রদত্ত হয়। আমরা এই উপদেশগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপে লিপিবদ্ধ 
করিতে পারি । 


* ধর্দৃতত্ব--১লা মশ্বিনের (১৮০২ শক) ২৮২ ও ২০৪ পৃং। ১৬ই আতিনের ২১৪পৃ 
১লা কার্তরকের ২২৪--২২৬পৃঃ সহিত “১০7৫2 ট107791--5501500960 129 188০১ 058 
ও, ৫০১ হ পাঠ করিলে দেখা যায়, এই প্যৌক্ত ছয় দিনের উপদেশ ২২শে ভাপ্র হইতে ১৯*শে 
ভার পর্য্যন্ত দেওয়া হইয়াছিল । (সং) 

1 “সত্য, শিব, হুন্দর সহ যোগ' এইটি হারাইক্া গিয়াছে। 


একাদশ ভাব্রোৎসব ১৬২৯ 


ব্রদ্ষযোগোপনিষতৎ 
যোগে অধিকারী ( ১লা ভাদ্র, ১৮*২ শক; ১৬ই/আগষ্ট, ১৯৮* খুঃ) 

আত্মা পরমাত্মার স্থ্ঈ, পরমাত্মার সন্তান। আত্মা ও পরঘাত্মার যোগ 
আছে, সাধন দ্বারা কেবল উহা প্রত্যক্ষ করিতে হয়। বুদ্ধির আলোক নির্বাণ 
করিলে যে ঘোর অন্ধকার উপস্থিত ই, তম্মধো একটি কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ প্রত্যক্ষ 
হয়। এই ক্ষুপ্রারুতি অতাস্ত ছোট লৌহের ন্যায় নিরেট পদার্থ পার্থিব ব্িয়', 
পাপে দূষিত বলিয়া কাল। এই ক্ষুদ্র পদার্থ জীবকে ভাল করিয়া পর্যাবেক্ষণ 
করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, উহার উপরিভাগে স্বর্ণ! পদার্থ এক, দুই নয়। 
উহারই উপরিভাগে স্বর্ণ, নীচে লৌহ। সৃষ্ট আশ্রিত শক্তি কাল, বিনি শর্টা, 
ঘিনি আশ্রর, তিনি স্থবর্ণ। এই লোহা ও গোণা যেখানে মিশিয়াছে, সেখানে 
যোগ, কিন্তু ঘোগের স্থান__জীবাত্মা পরমাত্মার মিলন-স্থান জীবের বুদ্ধির 
অগময। ঈশ্বরের শেষ কোথায়, জীবের আরম্ত কোথায়? জীবের নিকটে 
উহা 'র্গোপন”। সঙ্গোপন বলিয়াই জীবানু! পরমাত্মাকে পৃথক করা যায় নাঃ 
অথচ উপরের দিকে গেলে সোণা, নীচের দিকে নামিলে লোহা, ইহা প্রতাক্ষ 
অনুভূত হয়। উপরিভাগে সোণার রং দেখিলে, উহা বর্মশক্তি; এই শক্তির 
নিয়ে চলিয়া যাও, দেখিবে, পার্বিবশক্তি মানবশক্তি | উপরে ও নিয়ে শক্তি 
প্রত্যক্ষ হইল বটে, কিন্তু যোগস্থলে কাহারও সাধ্য নাই ষে, এ দুই পৃথক্‌ 
করে। দৃষ্টান্ত দ্বারা এই ঘোগ কথক্চিহ বুদ্ধিগমা করিতে পারা যায়। দিব! 
রাত্রি পরস্পর এমনি এক অপরেতে গৃঢ়ভাবে প্রবিষ্ট যে, রাত্রি শেষ হইয়া 
দিবারভ্ত হইল, ইহা বুঝা যায়; কিন্তু অন্ধকার তরল হইতে হইতে আলোকের 
প্রবেশে কোথায় রজনীর শেষ, কোথায় দিবার আরম্ভ, সে স্থল বলিতে পারা 
যায় না। ইন্দ্রধন্গর অনেক বর্ণ, কিন্তু বর্ণের সন্ধি কেহ জানে না। এইকূপে 
সকল বিষয়ের যোগ গভীর, গভীর বুদ্ধিও উহার নিকটে পরাস্ত হয়। এইরূপ 
পিতা ও পুত্র, জীব ও ব্রন্ধ, এ ছুইকে পৃথক করিতে পারা যায় বটে, কিন্ত 
উভয়ের মিলনস্থল বুদ্ধির অতীত! যোগানন্দে ডূরিয়া গিয়া এই যে অভিন্ন 
যোগ হয়, ইহাতে অদদৈ বাদের ভ্রান্তি হয়; কিন্তু এই অদ্ৈততত্ব উপরে ও 
নিষ্ে নহে, যোগস্থলে । * 
৯. এই ভান, ভারোৎসবে উপাধা ব্রমযোগোপনিষদে 'পানিরপণ' নামে এই প্রথম 
অধ্যায় দংস্কৃতে নিবদ্ধ করিয়া বঙ্গানুবাদ সহ পাঠ করেন। ১৬ই ভাদ্রের ধর্দতত্বে পরষ্টব্য। সেং) 


১৬৩০ আচাধ্য কেশবচন্ত্র 
যোগের স্থান ৯ 
(রা ভাত, ১৮০২ শক; ১৭ই আগষ্ঠ, ১৮৮* ঘৃঃ) 

যার নিষ্নভাগে লৌহ, উপরিভাগে স্বর্ণ, যার বিচিত্র প্রক্কৃতি বুদ্ধির অগম্য, 
সেই যোগ করিবে । কে যোগ করিবে নির্ণীত হইল; এখন কোথায় যোগ 
করিবে, নির্ণীত হওয়া! চাই । নিয়স্থানে যোগ হয় না, যোগের জন্য উচ্চ স্থান 
আবশ্তক। পৃথিবীর আমোদ প্রমোদ সঙ্গে গেলে, উচ্চ স্থানে গিয্াও কোন ফল 
নাই। হ্বতরাং উচ্চ স্থান৪ উচ্চ নয়, নিম্ন স্থানও নিয় নয়। যোগের জন্য 
সংসার ছাড়িয়া জঙ্গলেও যাইতে হয় না, উ্চস্থানেও আরোহণ করিতে হয় না। 
করিতে হয় কি? না, সংসারকে দুরে এবং ছোট মনে করিতে হর। সমস্ত 
পৃথিবীকে যোগী একটা সর্ধপকণার ন্যায় দেখিবেন। যেখান হইতে পৃথিবী 
ধূলিকণার হ্যায় দেখায়, সেখানে যোগের আসন পাতিতে হইবে, অর্থাৎ যেখানে 
গেলে পৃথিবী ও তাহার বস্তপমূহ এত হীন ও অপার হয় যে, প্রাণকে টানিতে 
পারে না, সেইখানে । ক্রমে পৃথিবী ও তাহার বস্তপমূহ মন হইতে অস্তহিত 
হইল, এখন কেবল মহাকাশ, চিদাকাশ, ঘনাকাশ; চারিদিকে সাধুমণ্ডলী। 
এই আকাখে বগিয়া যোগদাধন করিতে হইবে । “মহাকাশে যখন বগিলাম, 
ংসার খপিয়া পড়িল, বিষয়লালনা বিলুপ্ত হইল। আকাশ যেমন অপীম, 

আমাদিগের শক্তি বল অসীমের সঙ্গে মিশিল । 

ঘোগের সময় 
(ওরা ভাত্র, ১৮*২ শক; ১৮ই আগ, ১৮৮০ খৃঃ) 

যখন দিবস, তখন যোগীর রাত্রি। পৃথিবী বাস্ততায় পরিপূর্ণ) ঘণ্টা 
বাঞ্জিতেছে, বিষয়ী তাহার সঙ্গে সঙ্গে নাচিতেছে। যোগী সে দিকে কর্ণপাত 
করিলেন না। যখন কুধ্য অন্তমিত হইল, নিশীথ অন্ধকার আসিল, তখন 
যোগীর জাগিবার সময় হইল। যখন চক্ষু খুলিলে বিনশ্বর বস্ত দেখা যায়, 
তখন তাহার চক্ষু মুদ্রিত হিল। অন্ধকারে যখন সকল ঢাকিল, দেখিবার 
কিছু নাই, তখন তাহার আনন্দ। সংদার, পরিবার, ধন, মান, এমন কি 
ধর্শের কীন্তি দেখিলে, কি ন্মরণে পড়িলে যোগ হয় না। কোন জড় বিষয় চক্কুকে 
আকর্ষণ করিলে, যোগেশ্বর নে চক্ষুকে আকর্ষণ করেন না, স্কৃতরাং ফু'দিয়া নব 
নিবাইয়া দিতে হইবে । অনন্ত ঘন আকাশ, আর অন্তকার, এই ছুই আপিয়া 


একাদশ ভাদ্রোৎ্সব - ১৬৩১ 


সমস্ত বস্ত ফেলিয়া দিল। কালোতে কাল-মিশিল; লৌহ" কাল, আকাশ কাল, 
অন্ধকার কাল। স্ুপ্তোখিত যোগী আস্তে আস্তে উঠিয়া আকাশকাননের 
দিকে চলিলেন। “রাত্রিতে শবাায় শয়ন করিলে, লোকে ভাই দেখিল; কখন 
যোগ করিলে, দেখিতে পাইল না। এইরূপ কপটভাবে যোগ সাধন কর, 
তোমার যোগ বাড়িবে, অন্তে জানিবে কি? “ভগবান্‌ চন্দ্র অন্ধকারের ভিতর 
প্রকাশিত 1 
নিববাণ ( ৪ঠা ভাদ্র। ১৮০২ শক ; ১৯শে আগষ্ট, ১৮৮* খুঃ) 

উদ্দেশ্টা যোগ, নির্বাণ উপায়। আসক্তি, কাম, ক্রোধ, কর্ণ, চিন্তা, স্থথ দুঃখ, 
মান অপমান অমুদায় নিবৃত্ত করিয়া, ধর্ম, অধর, নাধুতা, অসাধুতা যোগী কিছুই 
ভাবিতে পারিবেন না। যনের যন্রগুলি নিক্কিয়, অহংপধ্যন্ত বিলুপ্ত, ঘর 
একেবারে শূন্ঠ | জলবিহীন ঘট ভাব, চিন্তাবিহীন জীব ভাব । ভাবনার গুঁষধ-_ 
ভেবো না। যে আমি মনে করে, আমি যোগ দাধন করি, আমি ভাবি, অথবা 
ভাবি না, সে আমিকে সমূলে নিপাত করিতে হইবে । যত ক্ষণ আমি থাকে, 
তত ক্ষণ দেহমধ্যে নানাপ্রকার দীপমালা জলে । * আমির মৃত্যু হইলে, সমুদয় 
দীপ নিবিয়া যায়। নিশ্বাস বদ্ধ করিলে যোগ হয়, ইহা ভ্রাস্তি। প্রাণ নাই, 
নিশ্বাস ফেলে কে? যোগীর পক্ষে আত্মহত্যা পাপ নয়। যেখানে অহং বা 
অহসঙ্কারবিনাশ, সেখানে আত্মহত্যা পুণ্য | সমুদার সামগ্রী, সমুদায় বাসনা পরি- 
ত্যাগ করিলে, বিবস্ধ শূন্য অহং রহিল । এইটিকে এক কোপে কাটিলে, মূল 
অগ্নি নির্ববাণ হইল | এক্ষণ মন সর্বত্যাগী হইল, এখন সকলই পাইবে ।. এখন 
মহাদেবের সঙ্গে যোগ হইবে, কেন না যোগী যত কেন সাধু হউক না, তাহার 
সঙ্গে যোগ করিতে চাহিলে আমিকে বিসজ্জন দিতে হইবে । “পর পারে 
যোগ, এপারে সংসার, মধ্যে নির্বাণ-সমুদ্র। এ যোগের আশ্চর্য মনোহর 
অদ্রালিকা ; এখান হইতে যাত্রার আরস্ত। নিবৃত্তির বিস্তীর্ণ মাঠ মধ্যে ব্যবধান 
রহিয়াছে, এই নিবৃত্তির মাই অতিক্রম না করিলে, যোগধামে উপস্থিত হইতে 
পারিবে না। আমির বিসজ্ঞন হইল, এখন যোগী যোগে কতরুত্য হইবেন। 

অভিযোগ («ই ভাত্র, ১৮*২ শক; ২*ণে আগষ্ট, ১৮৮০ খুঃ) 

শরীরের প্রবৃত্তি হইতে আত্মার প্রবৃন্তিতে ঘাওয়ার মধ্যপথ নিবৃত্তি ॥ 

নিরৃন্তি পরিমিত, প্রবৃত্তি অপরিমিত। বাসনার নিবৃত্তিতে মরণ, আঁবার মরণ 


১৬৩২ আচার্য কেশবচন্দ্র 


হইতে নবজীবন। বাসনাই বন্ধন ছিল, তাহা ছিন্ন হইল, এখন আবার নৃতন 
বন্ধন | এ বন্ধন ফোগের বন্ধন। যোগের অর্থ একীভূত হওয়া । নিধৃত্তির 
পর প্রবৃত্তির সময় উপস্থিত । এখন ব্রদ্দের আকর্ষণ কেশাকর্ষণ করিবে । এখন 
সাধন নাই, যোগভোগ । তোমার ঘট খালি, ব্রক্ম শোতে আগিয়া উহাকে পূর্ণ 
করিল। এখন কেবল ব্রহ্মশন্তি, ব্হ্মজ্ঞান, ব্হগপ্রেম, ব্রহ্বপুণা, ব্রদ্মানন্দ । "তুমি 
এখন নূতন মানুষ । নরহরির প্রকাণ্ড যোগ। সেই যে লৌহস্থবর্ণের যোগ 
দেখিয়াছি, এখন লৌহ কোথায়? উপরটি কেবল লৌহ, ভিতরে সোণা।” এখন 
সকলই ব্রদ্মের। “আকার তোমার, নিরাকার জ্ঞানপদার্থ ঈশ্বরের ৮ এক্ষণে 
'সমুদায় ব্রন্মের খেলা । এ প্রবৃত্তি, এ বলবতী ইচ্ছা, ব্রঙ্গেরই কামনা, ত্রন্মেরই 
শক্তি সমুদায় ব্রদ্মের দিকে তোমাকে টানিতেছে।” 'নিবৃত্তির শেষ আছে, 
নিবৃত্ত গ্রবৃতির ন্যায় নহে।” "পাপ পরিমিত, অন্ত হয় না। অনাধু চিন্তা 
অসাধু রুচি, এক শত কুপ্রবৃত্তি নিবাইলে, আর কি নিবাইবে। ধর্ধপ্রবৃত্তি 
অপরিমিত, কেন না ইহার ঈশ্বর অপরিমিত। যোগপথে অনস্তকাল চলা যায়; 
দৃঢতর নির্শলতর যোগ হয়। লক্ষগুণে নিকটতর যোগ? হ্াঁ। কেননা 
অনন্তজ্ঞান যিনি, আমার ভিতরে যত যান, আরও ভিতরে যান। তাহার 
হৃদয়ের ভিতরে যাই, তাহার গভীরতর হৃদয় আছে |” '্রন্গ কল চালাইন্তে 
লাগিলেন, পরমাত্মা বন্ধু হইলেন । ছুই বন্ধু পরস্পরে সংযুক্ত হইলেন । যোগ 
খেলার স্থান। পরমাত্মা খেল! করেন জীবাত্মার ভিতর দিয়া, ভীবাত্মা খেলা 
করে পরযাত্মার ভিতরে | লৌহ সোণা এক ।১ 'নির্বাণে শান্তি হইল, শাস্তির 
পর আনন্দ আছে । স্বয়, ভগবান অপরিমিত আনন্দ।” “এমন অবস্থা আসে, 
যখন দুর্বল হওয়া অত্যন্ত কঠিন, পাপ করা অসস্ভব, ব্রঙ্গকে ভূলিয়া যাওয়া 
অসম্ভব; সৌন্দর্ধ্যশরেষ্ট, নারী শ্রেষ্ট, ভুবনমোহিনী জননীকে না দেখ! অসম্ভব 1” 
সাঁধাসাধনোপনিষৎ 

২২শে ভাদ্র (৬ই সেপ্টেম্বর ) হইতে ২৭শে ভাদ্র (১১ই সেপ্টেম্বর) 
পর্যন্ত ঘে সকল যোগের উপদেশ হয়, তাহাতে নিবৃতি ও প্রবৃত্তি, 
অশক্তি হইতে নিবৃত্তি শক্তিতে প্রবৃত্তি, অজ্ঞান হইতে নিবৃত্তি জ্ঞানে 
গররত্তি, সংসার হইতে নিবৃত্তি বৈরাগ্যে প্রবৃত্তি, পাপ হইতে নিবৃত্তি পুণ্য 
প্রবৃত্তি, এবং এই সকলের শৌন্দর্ধ্যে সম্মিলনে যোগের পূর্ণতা উপদিষ্ট 


একাদশ ভাদ্রোত্মব ১৬৩৩ 


হয়। প্রতিদিনের উপদেশের যে নার উপদেশের অস্তে ক্লোকাকারে* নিবদ্ধ 
হইয়াছিল, আমরা! তাহ (তাহার বঙ্গানুবাদ) উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি । ২২শে 
ভাত্র (৬ই সেপ্টেম্বর), সোমবার-_“সমুদায়কে শূন্তায়ঘান করিয়া যোগী নিবৃত্তি 
লাভ করিয়াছেন। এখন পরমাত্ম' কর্তৃক প্রেরিত হইয়া নিত্য কাল ক্রিয়াতে 
প্রবৃত্ত হউন” ২৩শে ভাদ্র ( ৭ই সেপ্টেম্বর), মঙ্গলবার-__"অশক্তি ও দৌর্বল্য- 
নিপীড়িত আমি, তুমি শক্তিম্বরূপ। পাপযুক্ত অঞ্চমাতে শক্তি সংক্রামিত 





* উপাধ্যায়কত সংস্কতে নিবদ্ধ এই গ্লোকগুলি ১৮*২ শকের ১লা ও ১ই আশ্ষিনের 
এবং ১লা কার্তিকের ধর্মতত্ব হইতে নিয়ে উদ্ধৃত করিয়। দেওয়া! গেল। ১৯২৮ পৃষ্ঠার 
ফুটনোট অনুসারে উপদেশগুলির তারিখ শুদ্ধ করিরা দেওয়। গেল; অর্থাৎ ১১ই ভাদ্র হইতে 
১৬ই ভাদ্র স্থলে, ২২শে ভা হইতে ২৭শে ভাদ্ু কর! হইল। ত্রন্মগীতোপ।নষৎ, ওর্থ সংস্করপ, 
পৃঃ ১৯৭_:২*২তেও এই উপদেশগুলির তা'রথে ভুল রহিয়া গিঘাছে। এতদনুমারে তাহাও 
সংশোধন করা আবগ্তক। ( সম্গাক) 

২শে ভাদ্ের প্রার্থনার সার_. 

শুন্তায়মানানি বিধায় সব্বাণ্যহো নিবৃত্িং গভব।ন্‌ স যোগী। 
পরাস্মনঃ প্রেরণয়! ক্রিয়াঙ্থ ভবন্বয়ং নিতা প্রবর্ত্ীনঃ |” 

২৩শে ভাড্রের প্রার্থনার সার__ 

“অশক্তিদৌব্বল্যনিপীড়িতোহহং ত্বং শক্তিরপে। সয়ি পাঁপযুজে । 

নংকাময়ংস্তাং ননু শক্তিনতাং দেহেঙ্ট্রিয় প্রাপধিয়াং বিধেহি ॥* 
২৪শে ভাগ্রের প্রাথনার সার--- 

গজ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞানমসৌ বিবেক: প্রজ্ঞা সচিস্তা চ হবুষ্থিরেষা | 

সদ্যুক্রীশস্ত ন মে তদৈক্যাচ্চিগ্তাব এযোহস্ মম ক্রুতত্বম্‌ (" 
২৫শে ভাদ্রের প্রার্থনার সার-_ 

শশবাজমানভ্তমিমং হি দেহমধ্যান্ত ভো পাপপিশাচজুষ্টম্‌। 

ত্যাগী বিরাগী শবন্ছথে পরন্ত হেতে?ঃ লযত্রা নিহতং চরামি ॥” 
২৬শে ভাঙ্রের প্রার্থনার সার_ 

“পরো বিবেকঃ প্রভৰ্ঃ প্রভাবে ন সিন্নরপো! মন্ুজে বিক।শম্‌ ! 

লন্ধা। পরস্তেন কৃতাবততীরন্তেনাহমেকত্মুপেমি তশ্মিন্‌ 1” 

২৭শে ভাদ্রের প্রার্থনায় নার__ 

"আনন্দনৃত্াং বিতনোতি সৈষ! সৌনদর্ঘ্যমুদ্ধ।ন্‌ শ্বজনান্‌ লমেত্য। 
তদক্কমধ্ান্ত নিপীর় নিভ্যং স্তম্তং কৃতার্থেইন্মি বিমুক্তবন্ধঃ |” 


১৬৩৪ লি আচার্ধা কেশবচন্দ্র 


সিরিয়া, দেহেক্িয়, প্রাণ ও বুদ্ধির শক্তিনত্তা সম্পাদন কর।”  ২৪শে ভান 
(৮ই সেপ্টেম্বর ), বুধবার_ জ্ঞান, বিজ্ঞান, বিবেক, প্রজ্ঞা, কুচিন্তা, বুদ্ধি? 
সদ্যুক্তি ঈখরের, আমার নহে। তীহার সঙ্গে একতাবশতঃ আমার এই 
চিন্তাব, আমার এই শাস্ত্ব *।” ২৫শে ভাদ্র (৯ই সেপ্টেম্বর), বৃহস্পতিবার-_ 
“পাপপিশাচসেবিত শবায়মান এই দেহোপরি উপবেশন করিয়া, মত্মস্থথে 
ত্যাগী বিরাগী, পরের স্থখের জন্য নিয়ত যত্ত্ুশীল হইয়া বিচরণ করি।” ২৬শে 
ভাব্র ( ১*ই মেপ্টেম্বর ), শুক্রবার-_“পরমেশ্বর প্রভব ( উৎপত্তিস্থান ), বিবেক 
প্রভাব, ভিন্নরূপ নহেন। পরমেশ্বর মন্থস্বে বিবেক হ্বারা বিকাশলাভ করিয়া 
তাহাতে অবতীর্ণ । আমি সেই বিবেকযোগে ঈশ্বরে একত্ব লাভ করি ।” ২৭শে 
ভান্্র (১১ই সেপ্টেম্বর ), শনিবার--“সৌন্দধ্যমুগ্ধ স্বজনগণ লইয়া আনন্দমযী 
আনন্দনৃত্য বিস্তার করিতেছেন । তাহার ক্রোড়ে বসিয়া, নিত্য স্তন্পান করিয়! 
কতার্য হইলাম, বন্ধনবিমুক্ত হইলাম ।” 
উৎসবযত্তাস্ত 

উত্পবের প্রাতঃকালের (৭ই ভাদ্র, ২২শে আগষ্টের) বিবরণ আমরা 
ধর্মতত্ব (১৮০২ একের ১৬ই ভাদ্রের) হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :__ 
“উৎসবে প্রাতঃকালে সকলেই আশাপূর্নহৃদয়ে মন্দিরে উপস্থিত হইলেন । 
ক্ষুদ পুষ্পবৃক্ষ, চিরহরিং ক্ষুদ্বতরু ও শাখাতে পরিশোভিত বেদী ও মন্দির 
প্রকৃতির দেবতাকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছিল। মন্দিরের দকল দিক্‌ 
ঘোগো চিত গাস্ভীর্ষ পূর্ণ; সকলে যোগেশ্বরের অধিষ্ঠানের প্রতীক্ষায় উপবিষ্ট 
প্রাতঃকালের উপাপন| ৮টার সময় আরম্ভ হইয়া ১টার সময় ভঙ্গ হয়। এই 
পাচ ঘণ্টার উপাপনা কাহার নিকট সুদীর্ঘ বলিয়া প্রভীত হয় নাই। 

আমার মা সতাকি, না? 

পউপদেশ ঈশ্বরের মাতৃত্ব লইয়া আরম্ভ হয়। ঈশ্বরকে মাতৃভাবে গ্রহণ 

করিতে গিয়া, তাহার ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ, যাহা প্রতিসপ্তাহে মন্দিরে বিবৃত 





* “সেই বিদা| দ্বার বিদ্যানম্পন্ন হইয়া, আমি বেদ, আমি শ্রুতি, আমি দেশীয় বিদেশীর 
শান্ত ; আমি লৌকিক বেদ, ক্রতি বা শস্্রনহি। সরশ্বত্ীর মুখবিনিঃস্থত নিত্যকাল বহমান 


আমার এই শান্ত” উক্ত হইয়াছে। 


একাদশ ভাব্রোৎমব ₹ / . ১৪৩৫ 


হইয়াছে, তংসম্দ্ধে অনেকে মনে করিদ্া থাকিবেন, আচার্য তাহার .মনঃকক্সিত 
ভাবছারা উপাপকমগ্লীকে কল্পনাজালে কেবলই আচ্ছন্ন করিদ্লীহেন, এই 
আশঙ্কায় আচার্ধা বলিলেন, তিনি ধাহ'কে মাতা বলিয়া অঞ্না করেন, যদি 
উপস্থিত ভদ্রমগ্ুলী তীহাকে মাতা বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্থত না হন, তিনি 
তাহাকে শুদ্ধ আপনার মাতা বপিয্না গ্রহণ করিতেছেন; তথাপি ধাহাকে তিনি 
স্বচক্ষে দর্শন করিরাছেন, তাহাকে ভিনি ম্বকীর মনঃকল্লিত বলিয়া বিদায় করিয়া 
দিতে প্রস্তত নহেন। যত দ্বিন সকলে তাহাকে নিংসংশরহদয়ে মাত 
বলিয়া গ্রহণ না করিতেছেন, তত দিন আচাধ্য তাহাকে নিজের মাতা 
বিয়া প্রচার করিবেন। মাত! অনেক বার পরীক্ষিত হইরাহেন, আঙ্গ 
পরীক্ষিত হইবার জন্ত উতদবস্থলে উপস্থিত। সকলে পরীক্ষা করিয়া 
দেখুন, ইনি যথার্থ মাতা কি না। আমাদিগের মাতা মৃত নহেন, জীবন্ত) 
স্থতরাং তাহার মৃদ্টি ক্ষণে ক্ষণে সাধকের নিকট নৃতন ভাবে প্রকাশিত হর়। 
এই নিত্য নৃতন ভাবে প্রকাশ তাহার এক একটি ব্ূপ; স্থতরাং তিনি এক 
হইয়াও অসংখ্যরপে প্রকাশিত। তাহার সম্তানগণও বিভিন্ন বর্শের। কাহার 
যোগের বর্ণ, কাহার ভক্তির বর্ণ, এক এক সন্তান মাতার এক এক বর্ণ ধারণ 
করিয়াছেন। মাতা এত দিন আমাদিগের মধ্যে নিত্য নৃতন রূপ প্রকাশিত 
করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিতেন) কিন্তু কেবল আমাদিগের পুরাত ভীর্ম 
রূপ দেখিবার প্রতিজ্ঞাজন্য তাহা হইতে পারিল ন।। আমর! এক কল্পিত 
মৃত মাকে প্রতিদিন অর্চনা করিয়া থাকি। আজ মৃত মাত! নহেন, জীবন্ত 
মাতা উত্দবে তীহার সস্ভতানগণকে লইয়া উপস্থিত। এ উৎসব যে আমরা 
করিতেছি, তাহ! নহে, কিন্তু স্বর্গের সাবুমণগ্ডদী উত্সব করিতেছেন; আমর! 
দৌভাগ্যক্রমে তাহাতে যোগ দিতেছি । পূর্বের তাহাদের সঙ্গে আমাদের বনু 
ব্যবধান ছিল, এখন নেই ব্বধানকে মাতা ম্বরং অপনীত করিয়াছেন । 
এখন আমর| যোগবলে পৃথিবী হইতে উদ্ধে উান করিয়া, তাহাদিগের সঙ্গে 
বগিয়। নিত্য উত্সব করিব, তাহার পথ পরিষ্কৃত হইয়াছে । .আমরা মাতার 
পাপিষ্ঠট সন্তান, পাপে কৃষ্ণবর্ণ; তাহারা নির্্প, বিশুদ্ধ এবং শুত্রকায় হইলে 
কিহয়। মাতা উভয়বিধ সন্তান নিজ ভ্রোড়ের উভর পার্খে ধারণ করিয়াছেন, 
তাহার আমাদিগকে কখন উপেক্ষা করিতে পারেন না। আদ্র মা যখন 


১৬৩৬ আচার্য কেশবচন্্র 


স্বয়ং উপস্থিত, তখন তিনি আপনি প্রতিনস্থানের নিকটে দীড়াইরা বলুন, 
বিত্সক্রধ প্রহলাদ ঈশা নুষা আমার রূপ দেখিরা মোহিত হইয়াছে ; তোমার 
1! কেমন লৌন্দ্য ও প্রতাপে পূর্ণ, দেখ । তোমার মাতা বিদ্যাতে সর্বতী, 
ধনধান্যে লক্মী। যেরূপ দেখিয়া ত্রিভুবন মোহিত হইয়াছে, সেরূপ দেখিয়া 
তৃমি কেন মোহিত হইবে না?” মার অন্থরোধে আমরা সকলে তাহার হাতে 
ধরা দি, তাহার সহাস্ত মুগ দেখিয়া আমরা স্থথী হই। যদ্দি এক বার সেই 
সহাস্ত মুখের দাধুর্যধা আমরা অন্ুভব করি, জন্মে আর তাহাকে আগরা ভুলিতে 
পারিব না; আমাদের গ্রমত্ততা কোন দিন ঘুচিবে না। কোটিরূপের 
সাররূপ এই হান্তমৃত্তি। সকলে সহান্তবদনা মাকে দেখিয়া, বালকের মত খেলা 
কর। আর আমাদের মাকে বিচার ও পরীক্ষ। করা হইবে না, কিন্ত চিরকাল 
বিশ্বস্তমনে তাহার হস্ত ধরিয়া বিচরণ করিব |” 
ধ্যানের উদ্বোধন 

মাধাহিক উপাসন। ও ব্রক্ষযোগোপনিষদাদিপাঠের পর, কেশবচন্্র 
ধ্যানের উদ্বোধন করেন। এই উদ্বোধনে বিশেষ ভাব বিন্ান্ত আছে, এজন্য 
আমরা উহা এক্থলে উদ্ধত করিতেছি :- “পক্ষীর বাগা বৃক্ষের উপরে, তেমনি 
জীবাজ্মার বাসা দেহতরুতে । পঙ্গী যেমন বালা ছাড়িল, পক্ষবিস্তার করিয়া 
আকাশে উড়িতে লাগিল, আত্মা তেমনি এই দেহতরুকে সামান্য মনে করিয়া, 
আপনার ঘোগপক্ষ বিস্তার করিয়া, চিদাক!শে উড়িতে লাগিল। ছুই পক্ষ ছুই 
দিকে সংযুক্ত। চিদাকাশে উড়িল, পক্ষী ক্রমে ছোট হইল। বখন অনেক 
উপরে উঠিল, অতি সামান্য দর্বপকণার স্যার দেখাইতে লাগিল । নেই পাখী 
আরে! দেখিল, পৃথিবী ক্রমে ক্রমে ছোট হইতেছে | ঘে পাখীর কাছে মানুষ, 
রাজধানী কত বড় ছিল, পাখী ধথন পৃথিবীতে ছিল, ভয়ে মরিত। এঁ এক 
জন প্রকাণ্ড বাধ বধ করিতে আনিল, মনে করিত। বখন উপরে উঠিল, 
সেই মানুষকে, মহানগরীকে ক্ষুদ্ধ দেখিল। যখন মেঘের কাছে গেল, পৃথিবী 
ভাহার কাছে অকিঞ্কিংকর হইল। মান্সপাখী যখন চিদাকাশে গেল, 





তাহার পক্ষেও সংসার এইরূপ । শক্র আজ মারিবে, শত্রু আজ কটক্তি করিবে, 
আজ পাপবপ মৃত্যু আপিয়া অধিকার করিবে, ক্ষুদ্র মানসপঞ্ষী এ নকল ভয়ে 
কম্পিত। অন্ধকারে কোন ব্যাধ আপিয়া মারিবে, নিরাশ্রয় পাখীর সর্বদা 


একাদশ ভাদ্রোধ্দব ১৬৩৭ 


এই ভয়। সংসারে বাস করিয়া সে সদা ভীত, কিন্তু যখন এক বার যোগপক্ষ 
অবলম্বন করিয়া উড়িল, এক এক বার ডানা উল্টাইয়া খেল! করিতে লাগিল, 
কত প্রকার গতি, কত প্রকার ক্রীড়া, পিগ্ররমূক্ত পাখী কত স্থথী! আর 
কি সংসারব্যাধ তাহাংক তাহার জালে বদ্ধ করিতে পারে? ব্রাঙ্গ, যখন 
দেহপিগ্জর হইতে ক্ৃত্র বিহঙ্গ উপরে উড়িতে লাগিল, চিদাকাশে, ব্রদ্গাকাশে, 
আনন্দাকাশে পাখী উড়িতে লাগিল, তখন আবার খাইবার জন্য, রাত্রি 
কাটাইবার জন্য বাঘায় আসিবে । পরে যখন বাস! ভাঙ্জিবে, মৃত্যুর পর 
অনন্তাকাশে উড়িবে। আজ ব্রদ্ধাকাশে উড়িব, আজ ব্রদ্াকাশে খেল! 
করিব। আজ এই ব্রদ্মমন্দির হইতে সমুদ্ায় কপোতদল ছাড়িয়া দিব। সংসার, 
তুমি থাক, তুমি আমাদের সঙ্গে যাইতে পারিবে না । ধনবাপনা, পুত্রকামনা, 
সন্তানবাংসল/, পড়িয়া থাক। আত্মা পাখী উড়িতে লাগিল। তার পর . 
খন আরও উড়িবে, তখন পূথিবী দেখা যাইবে না। তখন পাখী মহাকাশে 
পড়িয়া স্থির হইয়। দেই আকাশে থাকিবে। একেবারে নিবৃতি, প্রশান্ত 
নিবৃত্তি। পাখী দেই অবস্থার উপস্থিত হইয়া, গভীর নিবৃত্তি সাধন কবে । 
ছোট পাখী উড়িতে উড়িতে ব্রহ্মহ্ত লাভ করে, ছোট ঘর ছাড়িয়া আপনার 
পিতার ঘরে গিয়া বপে; মেই মপ্তম স্বর্গে গিয়। ত্রন্মের আশ্রয় লইয়া, ব্রহ্মোর সঙ্গে 
ক্র! করে । আর নে সংসার দেখে না, সংসার চায় না, ব্রদ্গকে চায়, ব্রদ্ষমুখ 
দর্শন করে। চিদাপন্দের) সঙ্গে ক্রীড়া করিতে করিতে, পাখী আনন্দে গান 
করে, দেই গানে ব্র্ধ শার্ট হইয়া পাখীকে ধরেন । 

“মন্‌ আগার, তুই পাখী হইয়া একবার উড় দেখি । এখন ধ্যানের সময়, 
পিঞ্জরমুক্ত পাখীর যত তেছে উড়িরা বাও। ঘোর আকাশের ভিতরে গিয়া 
পড়। আছ, মন, এগানে? কোথায় চলিয়! গেলে, মানসপক্ষী? আর চক্ষু 
তোমাকে দেখিতে পায় না। গভীর ধ্যান আমাদিগকে আচ্ছন্ন করুক | থেখানে 


- 





পদার্থ নাই, সেই আকাশে বসিয়া সমুদায় বাসনানিবৃত্তি কবি, ঈশ্বরকে ধ্যান 
করি, দর্শন করি । কপাপিন্কু একটিবার দর্শন দিয়া, আমাদিগের প্রতিজনের 
শবীর মনকে শুদ্ধ করুন। 


ক্রমে ধ্যান ঘনতর হইয়। যোগে পরিণত হইল । জীব আর ব্রঙ্দ এক 
হওয়া যোগ । লৌহ ন্বর্ণ হইতে লাগিল, দেবত্রলাভ করিতে লাগিল। মিশিল 
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আত্মা পরমাত্মার ভিতরে গিয়া। কত খানি আমি, কত খানি ব্রক্ষ, আর 
আমরা অস্থভব করিতে পারি না। শক্তি, রক্ত, জ্ঞান, বুদ্ধি কত খানি 
আমার, কত খানি ব্রদ্ধের, কিছুই নির্ধারণ হয় না। সন্দেহের বিরাম হইল, 
যখন এক হইল। জলে তেলে প্রথমে মেশে না, পরে এক হয়। ত্রদ্মভাব 

_আমাধের ভাব হইল । শরীর মন ব্রদ্ধময়, ক্রমে গা কাটা দিয়া উঠিল। মন 
প্রাণ হরিয়া লইলেন হরি। পিত। লইলেন আপনার সন্তানকে বুকের ভিতরে। 
্রক্ষশক্তিতে জীবশক্তি, ব্রন্ষজ্ঞানে জীবজ্ঞান মিশিয়! গেল। চিদঘন আর চিত্তরল 
এক হইল। মন, তুমি আর ব্রদ্ম কোন্‌ খানে ? আগাগোড়া সোণা দেখিতেছি। 
সোণা দিয়া কে তোমাকে মুড়িল? সর্ষপকণার মত লবণ পড়িল মহাসমুদ্ে। 
কোথায় আমাদের লবণ, কোথায় সমুদ্রের লবণ? আর কি প্রভেদ বুঝা যায়? 
যাহা কিছু আমাদের, তাহার হইয়া গেল। জীব ত্রন্মে মিশিতে লাগিল। এ 
গেল গুর ভিতরে। আমার ভিতরে তিনি, তাহার ভিতরে আমি। এই 
ভাবিতে ভাবিতে যোগ ঘন হইতে লাগিল । মন, এই ভাবে বসিয়া কিয়ংক্ষণ 
যোগানন্দ সস্তোগ কর ।” 

যোগ ও তৎপরের বৃত্তান্ত ধর্মতত্ব ( ১৬ই ভাঙ্রের) এইক্ধপে নিবদ্ধ করিয়া- 
ছেন ১--"সমুদায় মন্দির নিশুন্ধ গম্ভীর । ক্রমে সায়ং সমাগত, যোগ ঘনীভূত । 
এই সময়ে যোগ হইতে অবতরণস্থচক ঘন্টাধবনি হইল । যোগান্ুরক্ত চিত্ত কষ্টে 
অবতরণ করিল, স্থৃতরাং ঘন্টাধ্বনি ও অবতরণ যুগপৎ হইল না। যোগধানে 
লব্ধবল হইয়া ভক্তগণ সায়ং সঙ্গীর্ভনে প্রবৃত্ত হইলেন। সঙ্কীর্ভনের গভীর নিনাদে, 
সঙ্থীর্তগ্নিত্গণের প্রমত্তোৎদাহে মন্দির টলমল করিতে লাগিল। ভক্তি- 
প্রবাহের কেমন অপ্রতিহত আবেগ এই দৃশ্যে সকলের হৃদয়ে বিলক্ষণ মুদ্রিত 
হইয়াছে । সঙ্কীর্বনে উচ্ছৃপিতম্ববর হইয়া, আচার্যোর হৃদয় হইতে নিয়লিখিত 
প্রার্থনাটি বিনিঃস্থত হয় । 

ধ্যানান্তে সন্কীর্তনের পর প্রার্থন। 

“মা, তুমি চিরকালের জন্য আমাদের হইলে; আমরা কি চিরকালের জন্য 
আমার হইলাম? তোমার নামরনপান করিয়া লোকে পাগল হয়, আগে 
জানিতান না। উতসাহাগ্রি জলিয়া উঠিল, উহার শিখা স্বর্গের দিকে ধাবিত 
হইল। অল্পবিশ্বানীরা বুঝিতে পারিল না । এপ, ভাই, দেশ দেশান্তর হইতে 
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এস, দেখিয়! যাও, মার প্রেমে ভক্ষগণ কেমন মগ্ন হইয়াছে! এখন আর 
বক্তৃতার সময় নাই। এখন মার রূপ নিজে দেখিব, আর দেখাইব। শুভ 
স্ধ্য উদিত হইল। তোমরা নিরাকার জানিয়াও, কেন মা বলিয়া পাগল? 
জননী, তুমি রূপবিহীন হইরাও রূপধারিনী। তুমি মা হইয়া প্রাণকে অধিক 
পাগল কর। যদি পৃথিবীতে নিরাকারের মত প্রতিষ্ঠত হয়, যদি সাকার- 
পুজা উঠিয়। যায়, সকলে যদি নিরাকারকে মা বলে-_আগরা, ম, তোমার অঞ্চল 
ধরিয়া জিজ্ঞাপা করি, অনুরোধ করি, উত্তর দিয়! এই ভগবস্তক্তদিগের মনোরঞ্জন 
কর-_নে দিন কি প্রাণকু্থম শুষ্ক হইবে? আমরা এই আকাশকে মা বলিয়। 
ভাক্তেছি। তোমার অঙ্গ নাই জানিয়াও, তোমাকে প্রেমময়ী বলি! ডাকি- 
তেছি, প্রেমে মৃচ্ছিত হইতেছি । সাচার ভাবিব কেন? নিরাকারের বেগ থে 
আমরা সামলাইতে পারিতেছি না। হরি, দিন দিন বড় জোর হইতেছে। হরি, 
তুখি নিজে আম্কালন কর, বলিতে পারি। ন্েখ্রে, নগর টলমল করিল। 
যদি নিরাকারের প্রবল বল ন। হয়, তবে কেন বঙ্গদেশে এমন প্রবল দৃষ্টান্ত! 
মা, এই সভ্যতার মধ্যে নববিধানের কি খেল।, দ্বেখাও। এখনও কি কল্পনা 
স্বপ্ন লইয়া আমোদ করিতেছি? একি হরিপভা নহে? ঈশা মুষা যুধিষ্ঠির 
প্রভৃতি কেন এত শতাব্ীর পর আপিলেন? স্বর্গের দেবতার পৃথিবীতে 
আপিবার কথা নহে। নিরাকার হরির সঙ্গে কথ! কহিতেছি। হরি, 
তোমাকে নাকার ভাধিব না। তোমার স্থন্দর হস্ত ধরে যে, তার কপালে 
অপার আনন্দ, না, ছুঃখ? এই আমার হরি, এই হরিপভা, বৈকুঠ, পরকাল, 
কল্পতর, ভণ্টিসরোবর, শান্তিসরোবর। ভক্ত সকল ইহাতে মীনরূপে খেল! 
করিতেছেন। এইতো দেই স্বর্গ । তোমার পাদপদ্ম আমাদের স্বর্গ, তোমার 
পদপ্রান্তে আমর! স্বর্গের শোভা দেখিতেছি। সমস্ত প্রাণের ভাই আজ কাছে 
আপিয়াছেন। এখন চক্ষু সাক্ষী--মার রূপ আছে, কি না? নয়নাগ্ুন, চক্ষুকে 
ভুলাইয়াছ। স্বর্গের রাণী, ভূঘগুলে আগিয়া বে রূপ দেখাইলে, দেখিয়া প্রাণ 
পড়িরা রহিল । চিন্তচোর, তে:মার সন্তানদিগের চিত্ত হরণ করিয়া! লইয়া 
যাও। তুমি কত মোহিত কর, তাহা কি আর জানিতে বাকি আছে? দীন 
হইয়া মার স্থন্দর মুখ দেখিলাম এবং ভক্তিরসে আর্দ্র হইলাম । আর যেন 
কোন ভক্ত রূপের কথা বলিতে কুস্তিত না হন। 'আমরা দেখেছি গোপনে, 
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বলিব বাজায়ে ভ্েরী।, সুদিন আনিরা দেও, দেখি, পৃথিবী বড়, না, হরি 
বড়; ষম বড়, না, হরি বড়। হরিকে পাইলে রাজার মত স্তুখী হয়, না, ধন 
পাইলে? প্রাণের বন্ধুগণ, হরি তোমাদিগকে রূপ দেখাইলেন, তোমাদিগের 
সঙ্গে কথা কহিলেন । প্রাণ পধ্যন্ত পণ করিয়া এখন মার কাছে দাড়াইয়াছি । 
মা আপনার নাম আপনি করিবেন, উন্মত্তকারিণী জননী শঙ্খ বাজাইতে 
বাজাইতে পথে যাইবেন। পুখিবীতে হরিনামের বাছু উড়িবে। বড় বড় 
সাধুগণ সংবাদ দিবার জন্য পৃথিবীতে আপিবেন, মার রাজ্য কত দুর বিস্তৃত 
হইল । আহা, হরি, কি আনন্দের সমাচার ! নৃতন যন্ত্রে নুতন আকারে মুদ্রিত। 
মা, স্বর্গ হইতে অমৃত বর্ষণ কর, না, এখান হইতে ? মাঃ লক্ষীপ্রী তোমার নাম । 
মা, তোমার অগ্রাগপূর্ণ নাম দেখিলে আমাদের লঙ্গ। হর। মা অত্যন্ত 
কেহময়ী, তাই আমাদিগকে তাহার মুখ দেখান । ঈশা মুষা শাক চৈতন্য 
প্রভৃতির জননী, তোম্যকে প্রণাম করি।” 
'জগজ্জননী ও তাহার সাধু সম্তানগণ' 

“ঘোর বাত্যা ও ঝটিকার অন্তে যে প্রকার স্থিরতার সমাগম হয়, ব্রদ্ধমন্দির 
পুনরায্ তাদৃশ অবস্থা ধারণ করিলে, পুনরায় সায়গ্কালের উপাসনা আরম্ত হয়। 
উপদেশ প্রাতঃকালের গভীর বাণীর তব উদঘাটন করিল। ঘোগ ভক্তি 
বৈরাগ্যের দৃষ্টা্তপ্রদর্শন জন্য, মহাত্মা সাধুগণ সময়ে সময়ে প্রেরিত হন। তাহার! 
কোথায় মাতা ও সন্তানের মিলন দেখাইলেন, আর ছূর্বেবোধ মন্ত্য মাতা ও 
সন্তানগণমধো ঘোর অপশ্মিলন উপস্থিত করিল। ঈপ্বর নিজে ঈশ্বরভক্তির 
দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারেন না, তাই সন্তানের প্ররোজন হইল; মনুষ্য তাহা না 
বুবিঝা, তাহাদিগকে প্রেররিতার পিংহ্থাসনে বপাইল। ক্রান্ষধন্থ্ে এ অনশ্মিলনের 
অবসর নাই। ব্রাঙ্মগণ মাকে সাক্ষাতণপ্বক্ধে দেখিঘাছেন, সন্তানের ভিতর 
দিয়া মাকে দেখেন নাই ! তাহারা কোন পন্তানকে বিশেষন্ধপে চিনিতেন না। 
“তুমি যাহা করাইবে, তাহ। করিব, তুমি ঘেখানে লইয়া যাইবে, সেখানে যাইব, 
তুমি ধাহাদিগকে দেখাইবে, তাহাদিগকে দেখিব, তুমি ধাহাদিগকে প্রীতি ও 
সমাদর করিতে বলিবে, তাহাদিগকে প্রীতি ও সমাদর করিব" এই কথ বলাতে, 
ভিনি স্বয়ং ভ্াহারিগের নিকট লইয়। গেলেন, পরিচিত করিয়! দিলেন। আপনার 
কোন্‌ কোন্‌ গুণ লইয়া কোন্‌ কোন্‌ সন্তানকে তিনি গঠন করিয়াছেন, তাহা 


একাদশ ভাক্রোসব ১৬৪১ 


তিনি আপনি বুঝাইয়া দিলেন। তিনি এক এক সাধুকে এক এক স্বরূপের 
অবতাররূপে দেখাইলেন। একের গুণ অপরে নাই, সকলে স্বতত্্ব। ধাহার! 
একাধারে সমুদায় সমাবেশ করিতে চান, তাহার! ভ্রান্ত । তাহার এক এক 
শক্তি হইতে এক এক সাধু উৎপন্ন । যিনি যে শক্তি হইতে উৎপন্ন, তিনি সেই 
শঙ্তির পুজা করেন, এবং সেই শক্কির মহিমা মহীয়ান্‌ করেন। মা আপনি 
অনুগত সন্তানকে মেই সকল মহাত্বার ভবনে লইয়৷ যান, ইহাতেই সময়ে 
সময়ে ব্রাপ্ষগণের তীর্ঘযাত্রা হয়! ধাহারা যেরূপ প্রদর্শন করেন, আমরা 
তাহাদিগকে তাহায়ই জন্য সমাদর করিব । মার ইচ্ছা নয় যে, আমরা কোন 
সাধুর বিরোধী হই, এজস্য তিনি নববিধান প্রেরণ করিলেন। এখানে সকলের 
মিলন, সমাদর এবং সামন্ত । আমর! সাধুবিশেষের পক্ষপাতী হইতে পারি না» 
কাহারও অগৌরব করিতে পারি না। এক জন পথের ভিথারীও আমাদের 
অনাদরের পাত্র নহেন, কেন না তাহাতে মার বৈরাগ্য অনাদূত হয়। সর্ব- 
সশ্মিলন মার ইচ্ছা, তাহাই আমাদিগের মধ্যে পূর্ণ হউক 1” 


১০ 


শীরদীয়োৎদব, বিবাহের পরিণামানুষ্ঠান, ভট্র 
মোক্ষমূলরের পত্র, অক্সফোর্ড 
মিশনের প্রতি অভ্যর্থন! 


শাগ্দীয়োৎসব . 

ধর্মতত্ব (১ল! ও ১৬ই অগ্রন্থায়ণ, ১৮০২ শক, সংবাদন্তস্তে ) বলিতেছেন 
“বিগত ওরা কান্তিক (১৮ই অক্টোবর, ১৮৮০ খু ), পৃর্িমা উপলক্ষে শারদীয় 
উৎসব হুইয়াছে। প্রাতঃকালে কমলকুটারে বিশেষভাবে উপাসনা হর, ছুই 
প্রহরে চাদপালের ঘাটে বাম্পীয় পোতে আরোহণ করিয়, সকল ব্রাঙ্থা উৎ্পাহের 
সহিত সঙ্ধীর্তন করত শ্রীরামপুর পর্যান্ত গমন করেন। দন্ধ্যার সময় প্রত্যাগত 
হইয়া, পোলের নিকটস্থ বান্ধা ঘাটে প্রার্থন৷ ও সঙ্গীতাদি হম । জাহাজ পুষ্প- 
পল্লব ও নানা বর্ণের পতাকামালায় স্থৃঙ্জিত হইপ়্াছিল। স্ত্রী, পুরুষ ও বালক- 
বালিকায় সর্ধশুদ্ধ প্রায় একশত লোক বাম্পীয়পোতে যাত্রা করিয়াছিলেন ।” 
গঙ্গাতটে আচার্য কেশবচন্দ্র যে প্রার্থনা করেন, উহা! আমর। ( ১৮০২ শকের 
১৬ই কার্ঠিকের ধর্দতত্ব হইতে) উদ্ধত করিতেছি £--“দেবি, তোমার প্রতি 
আজ তোমার শ্রী, তোমার লৌন্বধ্যের পূজা করিতেছে । হে সর্বরাঙ্্েশ্বরি 
দেবি, তোমার প্রক্কতির এই সহাশ্ত ভাব দেখিয়া, তোমার কবি ভক্তগণ ঘর 
বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া, আজ এই প্ররূতির শোভাযুক্ত স্থানে আপিয়! বসিলেন। 
যদি তোমার প্রকৃতি আপনার রূপগুণ প্রকাশ না করিত, আমর! সংসারে 
সংসারী হইয়া থাকিতাম। শর২কালের শশী গঙ্গাবক্ষে আপনার রূপের ছটা 
প্রতিফলিত করিতেছে । আজ কি ভদ্রপন্তানের। ঘরে বসিয়া থাকিতে পারে ? 
আজ, মা লক্ষী, তোমার পাদপন্ু প্রস্ষটিত। যে হৃদয় প্রেমভক্তির আদ্মাদ 
পাইয়াছে, সে আজ বিষয়ের কীট হইয়া থাকিতে পারে না। কোথার এই 
উৎসব হইতেছে, দেখিবার জন্য ব্র্ভক্তগণ আজঃজাহ্ৃবীতীরে শারদীয় শশীর 


শারদীয়োৎসর ১৬৪৩ 


জ্যোহস্কা ভোগ করিতেছেন। আজ চারি দ্বিকে- কেবল লক্ষ্মীর মধুর ন্বর। 
সর্বষঙ্গলে, পতিতপাবনি, চন্দ্র তোমার মুখের প্রভা প্রকাশ. করিতেছে । হ্থে 
চন্দ্র, তুমি গগনে থাক, [কন্ধ তুমি এই পৃথিবীতে জোস ঢাল । ছে 
চন্্র, তোমার মা বুঝি পরমা স্থন্দরী, তোমার মা বুঝি অমৃতের সাগর.. 
তোমার মার দিকে ভক্ত্রিগকে টান। তোমার মা আমাদেরও মা। চাদের 
মা তোমরা দেখিলে। শরৎকালের উদ্পরে যেন শরতের শশী তোমাদের 
মার কোমল নাম অন্থ্রাগের সহিত্র গান করে। গঞ্ধা, তুমি অমুতের নদী) 
গল্গা, তুমি কত শশ্ত উত্পাদন কর। তোমার জল খাই, স্থান করি, তোযার 
ঘারা যে ধান্য ও শন্ত উৎপন্ন হয়, তদ্ার। জীবন রক্ষা করি। তোমার 
যিশি জননী, তিনি আমাদেরও হুননী। ভগ্রী গঞ্ধা, তোমার ম। ধিনি, 
তিনি আমাদদিগের কত উপকার করেন। তুমি হিঘালয় হইতে. রন 
আ.িলে, জান ? তুমি কেবল আনাদিগের শরীর রক্ষা করিতে এল নাই, 
তুমি গুন্‌ গুন্‌ স্বরে মার নাম করিতেছ। তোমার কোমলতা, তোমার, 
প্রশান্ত বঞ্চ দেখিয়! ব্রহ্ষভক্তদের হ্বদয় উচ্ছৃসিত.। মনোহারিনী নদী, তুমি 
আজ তোমার মাকে গিয়া বল, আজ কতকগুলি হরিভক্ত গৃহ্‌ অস্্রালিকা 
ছাড়িয়া, গরীবের মত মা মা বলিয়া ভাকিতেছে ৷ তোয়ার ম| বড় ভাল। চাদের 
মা মিঃ, গঙ্গে' তোমার মা মনোহর। গঞ্জে, বঙ্গদেশের শরীর দ্ধিকারিণি, 
তোমার দুই পার্থে তোমার মা ষেন তাহার ভন্'দিগকে বপাইয়া এইরূপ তাহার. 
নামকীপ্তন করান। আমরা কি তোমার কাছে বপিবার উপযুক্ত? মহুয়ি, 
ঘোগধিগণ তোমার স্বরের সঙ্গে স্বর মিশাইয়া, তোমার তীরে বসিয়া ব্রন্ঙ্গাম 
সাধন করিতেছেন । আমরা আজ সবান্ধবে সপরিবারে দেই অধিকার পাইলাম, 
ইহাই লক্ষ টাকা । তোমার বুঝি বড় সাধ, আজ আমাদের মুখে মার নাম 
শুনিবে? এ যে বলিতেছ, “ভাই তোমাদের মধ্যে কবিত্বরপ আছে, আমি মার, 
নাম গান করি, তোমরা শুন, তোমরা দার নাম গান কর, আমি শুনি |. তাই 
বুঝি, আমাদিগকে আটক করিয়া রাখিলে। শাস্তস্বভাব গন্দে, তুমি বড় 
প্রাগকে টান। তুমিও মহাদেবের প্রকৃতি, ঈশ্বর ভগৰানের প্রন্কতি। হে 
করুণাময়ি, আজ সাধ মিটাও। আভ আকাশে চন্দ্র, স্থলে গঙ্গা! ও সমীরণ, 
এই শীতল স্থানে প্রাণট! যেন জুড়াইঘ] যায়। ছার নামে মধু ফলে, অস্তরর্মণ 


১৬৪৪ আচার্ধা কেশবচন্দ্র 


হয়। সকলের সঙ্গে মিলিত হইয়া, এস, সকলে প্রাণের ভিতরে একতান এক- 
হৃদয় হুইয়া, প্রকুতির সঙ্গে পুজা করি। স্থন্দর প্রকৃতির ভিতরে মা তুমি। 
কোটি কোটি প্রেমপুষ্প ফুটিল। হে মোক্ষদাক্ষিনি, আমরা তোমার সুব করিতেছি, 
শঙ্গ। ও চন্দ্র তাহার সাক্ষী । লক্ষ্মীর সৌভাগ্য কুপা করির। প্রকাশ কর, 
তোমার সৌন্দর্য ও ইশ্বর বিস্তার কর, ঘাটের ভিথারিগুলিকে ভিক্ষা দেও। 
আজ অট্রালিকার মধ্যে বদিয়া তোমাকে ডাকিতে ভাল লাগে শা। আজ 
এই প্রকৃতির প্রশান্ত স্থানে, মাঃ তোমায় ভাকিতেছি। বঙ্গদেশ, এমনি করিয়া 
শিক্ষিত দল আসিয়া যদি মা বলিয়া ডাকে, তোমার অবস্থা] ফিরিয়! যাইবে । 
মা যেন আশীর্ঘাদ করেন, দেশস্থ ভাই ভগ্গীগণ নাভৃপূজায় যোগ দেন। 
মা, তুমি দয়া করিয়া আমাদিগের দকলের শরীর, মন, হৃদয়, আত্মা, সংসার, 
পরিবার মধ লক্ষীশ্র/; বর্ণ কর! আজ যেমন জ্যোৎনা নয়ন মন হরণ 
করিতেছে, তেমনি মা লক্্ীর শ্রী দেন দেখিতে পারি, মা, তুমি রুপা করিয়া 
এই আশীর্বাদ কর।” 
বিবাঁন্ের পরিণ। মানুষ্ঠ!ন 

ধর্মতবে (১৬ কাণ্টিক, ১৮০২ শক) লিখিত হইয়াছে ৮-আমাদিগের 
আচার্যোর কন্যার পরিণয় ধুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে । ইহা লইয়া থে 
আন্দোলন হইয়াছে, তন্মধো অনেক মমতা, অন্যায়, বুথ স্বণা নিন্দা লোকের 
মনকে কষ্ট, ও কলুষিত করিয়াছে ॥ কিন্ত উহার পরিণাম ঈদৃশ কল্যাণ ফল 
বহন করিয়াছে যে, কোন বূপেই কৃতজ্ঞ না হইয়। থাকিতে পারা যায় না। যদি 
এই গুরুতর আন্দোলন না হইত, তবে ব্রাঙ্গলমাজ আজ যেখানে আনিরাছে, 
বিংশতি বর্ষে সেখানে আসা অসপ্তব ছিল। বিনা আন্দোলনে ধর্্মবিধি 
দুটমূল হর না, ইহা আমরা অনেক বর্ষ হইতে প্রত্যক্ষ করিয়াছি; এবার 
আমাদিগের পুর্ব পরীক্ষিত সত্য আরো উজ্দ্রলরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। 

“গত ৫ই কান্তিক (২০শে অক্টোবর, ১৮৮০ খৃঃ )১ বুধবার, এই পরিণয়ের 
পরিণামাননষ্ঠান ত্রক্ষমন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়। অন্ুষ্ঠানটা বন্ধুবর্গসমক্ষে সম্পাদিত 
হয়। আত্মীর মহিলাগণ ব্যতীত কয়েক জন হিতাকাঁজ্িণী ইউরোপিয়া 
মহিলা উপস্থিত ছিজেন। প্রথমতঃ একটা সঙ্গীত হইলে, আঁচাষ্য মহাশয় 
বলিলেন ২_ প্রিয় ভ্রাতুগণ, ১৮৭৮ পৃষ্টান্বের ৬ই ঘার্চ উপস্থিত নরনারীর 


বিবাহের পরিণামান্থষ্ঠান ১৬৪৫ 


বিবাহের স্থত্রপাত হয়। সেই বিবাহ এবং তহুষ্ঠানের পরিসমাধ্চির জন্ত 
আমরা এই মন্দিরে সমবেত হ্ইয়াছি। ঈশ্বর আমাদিগকে আশীর্বাদ করুন 
এবং পরিচালিত করুন ।” 

“আচাধ্যের সম্মুখে উভয়ে পরম্পরের সম্মুখীন হইয়া দণ্ডায়মান হইলে, 
উভয়ের দক্ষিণ হস্ত শ্বেত ও রক্তবর্ণের পুষ্পমাল1 দ্বারা বন্ধ হইল। উভয়ে 
নিম্নলিখিত প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইলেন :_ 

'আমি তোমাকে বিবাহিত পত্ীরূপে গ্রহণ করিতেছি। অদ্য হইতে 
সুখে ছুঃখে, সম্পদ্দে বিপদে, সুস্থতায় অসুস্থতায় মিলিত থাকিয়া তোমাকে 
ভালবাপিৰ এবং ঈশ্বরের পবিত্র নিদেশাহসারে রক্ষ। করিব এতদ্বারা আমি 
অঙ্গীকার করিতেছি । ঈশ্বর আমাদিগকে আশীর্বাদ করুন । 

“আমি তোমাকে বিবাহিত স্বামিরূপে গ্রহণ করিতেছি । অদ্য হইতে 
জুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, সুস্থতায় অসুস্থতার মিলিত থাকিয়া তোমাকে 
ভালবাপিব এবং ঈশ্বরের পবিত্র নিদেশানুসারে রক্ষা করিব; এতদ্বারা আমি 
অঙ্গীকার করিতেছি । ইশ্বর আমাদিগকে আশীর্বাদ করুন।? 

“হীরকা্ুরীপ্নগ্রহণপূর্ববক মহারাজা মহারাধীর অঙ্গুলীতে পরিধান করাইয়। 
দিলেন এবং বলিলেন :__-“আমার প্রতিজ্ঞার অভিজ্ঞানস্থরূপ এই অন্ুরীয় 
তোমাকে অর্পণ করিতেছি, এবং এতৎ্সহকারে আমার পাথিব সমুদয় 
সম্পত্তির তোমাকে অধিকারিণী করিতেছি । পবিত্র করুণাময় ঈশ্বর ধন্য 
হউন 

“আচাধ্য তখন নিম্নলিখিত প্রার্থনা করিলেন £_ 

“করুণাময় ঈশ্বর, এই দম্পতীকে আশীর্বাদ কর, এবং এমন করুণা বিধান 
কর যে, ইহারা স্থখে এবং বিশ্বস্ততাসহকারে পতিপত্রীরূপে তোমার সেবায় 
একত্র বাস করিতে পারেন। দয়াময় ঈশ্বর, বিশ্বাস, প্রেম এবং ধর্ম ইহাদিগকে 
অর্পণ কর এবং ইহাদিগের গৃহ শাস্তি ও কুশলের নিকেতন কর ॥ 

“অনস্তর এই বিশেষ প্রার্থনা হয় :--৫থে মনুষ্তকুলের জননি, শুভ বিবাহ 
তুমি কৃপা করিয়। সম্পূর্ণ কর। তুমি এই দুই জনকে পবিত্রতার পথে, 
কল্যাণের পথে নিফুত রক্ষা কর। ছুই জন ছেলেমানুষ, ইহারা সংসার কি, 
জানেন না। কিরূপে সংসার চালাইতে হয়, তুমি শিক্ষা দাও। ইহারা 





১৬৪৬ আচাষ; কেশবচন্্র 


পরম্পরকে ভালবাসিবেন বলিয়া একত্রিত হইবেন। পরম্পর মিলিত হইয়া 
ইহারা গ্রজাপালন করুন। রাজার বুদ্ধি, রাধীর বুদ্ধি তোমার নিকট হইতে 
আসিবে । তুমি যদি বন্ধু হইয়া, পিতা হইয়া ইহাদের কাছে থাক, অতি 
বিস্তীর্ণ কুচবিহার রাজ্য হুচাক্রূপে মির্বধাহ হইবে । হে প্রেমময়ি, একটা কথা 
বণ কর.। আমার কণ্মাকে তোমার গুসাদে এত দ্রিম লালন পালন করিলাম, 
তোমার প্রসাদে এই উপযুক্ত পাত্রের হস্তে সমর্পণ করিলাম। ইউ্হাদিখের যখন 
বিবাছের সুত্রপাত হয়, আমরা ইহাকে পিতৃভবনে রক্ষা করি; আজ ইনি এখানে 
উপস্থিত হইয়৷ আপন স্বামীর নিকটে যাইতেছেন। জামাতাকে বুঝাইয়া দাও, 
রাজাকে বুঝাইয়া দাও, আমার হাত হইতে এই কন্যাকে গ্রহণ করিলেন, 
ইহাকে ভাধ্যা বলিয়া গ্রহণ করিলেন, ইহা দ্বারা তিনি উপরূত হইবেন । 
মহারাজ মহারাণীর উপকার করিবেন, মহারাণী মহারাজের উপকার করিবেন, , 
এইবূপে উভয়ে উভয়ের কল্যাণবর্ধন করিবেন । পুরুষের সাহস, দৃঢ়তা, সত, 
বিশ্বাস পতি পত্রীকে শিখাইবেন) স্ত্রীর খিনয়, লজ্জা, ভক্তি, ক্ষমা পত্রী স্বামীকে 
শিখাইবেন | স্বামী স্ত্রী একত্র হইয়া স্থখে বাস করুন, তাহা হইলে আমার 
মন আহ্নাদিত হইবে : আমার বন্ধুদিগের আহ্লাদ হইবে । অতৃএর, হে মা, 
এই ছুইটিকে তোমার ক্রোড়ে স্থান দাও । দঙ্গলমরি, স্নেহময়ি, মা লক্মী, 
এখানে দাড়াও । আপন আপন সংদারমধ্যে ভোমাকে দেখিব, তোমাকে 
মাতা বলিব, এই আশার সহিত, ভদ্ষি বিশ্বাসের সহিত, সকলে বার বার 
তোমাকে প্রণাম করি ।? 

“সঙ্গীতানস্তর আচাধ্য এরূপ আশীর্বচন পাঠ করিলেন £-_ঈশ্বর আমা- 
দিগকে বদ্ধিতবিশ্বাস এবং হৃদয়ে পূর্ণ আনন্দসহকারে বিদায় দিন। (সকলে 
মিলিত হইয়া )--শাস্তিঃ শাস্টিঃ শান্তিঃ। 

“বিবাহের সুত্রপাত হইয়া আড়াই বৎসরের অধিক কাল পরে, তৎপরি- 
গামানুষ্ঠান হইল । এই বিবাহে অনেক শিক্ষণীর বিষয় আছে, স্থত্রপাতে 
আমরা আভামে তাহার উল্লেখ করিয়াছিলাম। ঘটন! ন দেখিয়া, আমরা কোন 
সিদ্ধাত্তে আমিয়। উপস্থিত হই না। পরিণয় তি গুরুতর ব্যাপার, সমুদায় 
জীবনৈর শুভাশুভ ইহার উপরে নির্ভর করে। চরিত্রের বিশেষ পরীক্ষা ভিনত 
নরনারীর মিলিত হওয়া কল্যাণকর নহে। মিলিত হইতে গ্রেলে এমন নিরদ্ধন 


মোক্ষমূলরের পত্র ১৬৪৭ 


প্রয়োজন, যে নিবন্ধন আর ভঙ্গ হইবে ন।। মিলনানত্তর 'ধর্টে সীদতি সত্তর 

অতিমাত্র সত্বর ব্যক্তি ধর্খেতে অবসাদগ্রন্ত হয়, এই নিয়মে বিশুদ্ধ প্রণর়- 

নিবন্ধনজন্ত সময়াতিপাত আবশ্যক । ফলতঃ এই ঘটনাতে পূর্ব পশ্চিমের 

পরিণয়প্রণালী সম্মিলিত হইয়া, বিবাহবিধি কিরূপে পূর্ণাবস্থায় উপস্থিত হয়, 

অথচ উভয়েতে থে দোষ অবস্থিতি করিতেছে, তাহা অপনীত হইতে পারে, 

দেখ। গেল । সময়ে আমরা এই ঘটনার বিশেষ অর্থ আরে। বুঝিতে সক্ষম হইব ।” 
মোক্ষমূলরের পত্র 





ধর্মতত্ব (১৬ই পৌষ, ১৮০২ শক ) লিখিতেছেন :-ত্রাঞ্ষগণ আমাদিগকে 
পরিত।াগ করিয়াছেন, চারল্স্‌ বয়সীর এ নিদ্ধীরণ খণ্ডন করিয়া ভ্ট মহাশম্ 
লিখিয়াছেন, 'ভারতবষীর় ব্রাহ্মসমাজ, অথবা। সাধারণতঃ যেমন বলা হয়, 
, 'ত্রাঙ্মমমাজ অব ইন্ডিয়া” প্রথমতঃ একেস্বরবাদের সার্ববভৌমিকতার উপরে 
সংস্থাপিত হর এবং পমুদায় জাতির ধর্মগ্রন্থ হইতে সত্য সংগ্রহ করা হর 
কিন্তু ইহা স্বাভাবিক যে, বদর বৎসর নৃতন নৃতন ভাব সমুত্পন্ন হইবে, এবং 
অল্পবিস্তর গ্রাধান্য লাভ করিবে । এই সকল ভাবের মধ্যে শ্রীষ্টকৈ এক জন 
ভবিষ্বদদর্শী মহাপুরুষ বলিয়া স্বীকার করা একটি; কিন্তু ইহা কখন অভিগ্রেত 
হয় নাই যে, ইহাতে অন্ঠান্ত ধর্মের উপদেষ্টা ও সংস্থাপকগণকে সম্মাননা প্রদর্শন 
করা আর কর্তব্য রহিল না। ব্রাক্ষসমীজের বাহিক জীবনে উত্সব এবং 
সন্কীর্তন প্রবন্তিত করাতে কিছু পরিবর্তন এবং আন্দোলন হয়। কিন্তু যে 
সকল লোক তাহাতে যোগ দিতে সম্মত নহেন, তাহাদিগকে উহাতে প্রবৃত্ত 
করিবার জন্য বলপ্রকাশ হয় নাই। শ্রীঘুক্ত কেশবচন্দ্র পেন মহধিগণের সঙ্গে 
সন্মিলন প্রচার করিঘ্বাছেন, কিন্ত উহা জীবিত ও মৃতগণের মধ্যে আধ্যাত্মিক 
সম্মিলন ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাহার প্রত্যাদেশের মতও, ঈশ্বরের ইচ্ছা 
ভক্তিভাবে অনুসরণ করিলে আত্মাতে যে ঈশ্বরের প্রেরণা হয়, তংস্বীকারের 
অতিরিক্ত নহে। হিন্দুধর্মের উদ্বার সংস্কারক কৰুক আদেশের মত থে 
প্রচারিত হইয়াছে, নিঃসন্দেহ উহা অতীব বিবাদান্পদ । কারণ ইটি অন্তর্বস্তা 
বাণী কতৃক পরিচালিত হইবার অধিকার গ্রহণ, যাহার আর কোন প্রতিবাদ 
হইতে পারে না। বিশেষতঃ উহা যখন পাংসারিক অভিজ্ঞতার বিষয়ের সঙ্গে 
সিশ্রিত হইল, তখন সমাজের প্রত্যেক সভ্যের স্বাধীনতার সঙ্গে উহা অসদঞ্জস 





১৬৪৮ আচার্য কেশবচন্দ্ 


হইগ্রা পড়িল, এবং অপর বিষয়াপেক্ষা উহাই তাহার কতকগুলি বন্ধু এবং 
অশ্গবর্তীর স্বতন্ত্র হইবার কারণ হইল । ইহা! আর কিছু নহে, প্রাচীন আখ্া- 
য়িকার পুনরাবৃত্তি। একজন সংস্কারক, বিশেষতঃ ধর্শসংস্কারকসম্ঘদ্ষে আর 
কিছু তত কঠিন নয়, ফত তাহার অন্ুবস্িগণের প্রশংসাধৃপে মানসিক দৃষ্টিকে 
অন্ধকারাবৃত হইতে না দেওয়া, এবং মেঘাস্তরাল হইতে সমুখিত ধ্বনিকে 
ঈশ্বরের সত্যবাণী বলিয়া ভ্রম না! করা । এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ, কেশবচন্দ্র সেন 
প্রাচীন ভবিষ্বদদরশী মহাত্মা দিগের দুর্বলতার সমভাগী হইয়াছেন; কিন্তু এ কথ! 
বিশ্থৃত হওয়া উচিত নয় ষে, তিনি তাহাদিগের ক্ষমতা ও গুণেরও অধিকাংশের 
অর্ধিকারী। 

“রামমোহন রায় হইতে কেশবচন্দ্র সেন পর্যন্ত ত্রাঙ্গসমাজের উৎপত্তি ও 
উন্নতি নির্দেশ করা ধন্মতত্বজিজ্ঞান্থর পক্ষে যেমন শিক্ষাপ্রদ, এমন আর কিছুই, 
নহে। প্রাচীন রক্ষণশীল আদি ক্রান্ষসমাজ, সংস্কৃত শাখা কেশবচন্ত্র সেনের 
ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্গসমাজ, নৃতন সাধারণ ত্রাক্মসমাজ, এমন কি বেদের অতীব 
অযথা অর্থকারী দয়ানন্দ সরস্বতীর আধ্যসমাজ হইতে সমধিক শিক্ষা লাভ 
করা যাইতে পারে । ১৮৭৩ খৃষ্টানদের ওরা ডিসেম্বর ওয়েষ্টমিনিষ্টার আবিতে 
আমি যে বক্তৃতা দিয়াছিলাম, তাহাতে রামমোহন রায় কর্তৃক যে ধর্শের আর্ত 
হইয়া দেবেন্দ্রনাথ এবং কেশবচজ্্র সেন কর্তৃক নীত হইতেছে, অসম্পূর্ণ হউক, 
তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে যত্ব করিয়াছি। তখন কেশবচন্দ্র সেনের বিষয় 
যাহ! বলিয়াছি, তাহার কিছুই সঙ্কোচ করিবার দেখিতেছি না । দুঃখের সহিত 
আমাকে বলিতে হয়, পরবর্তী সময়ে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে মস্তিষ্কের 
অতিরিক্ত ক্রিয়া এবং হৃদয়ের অতিরিক্ত ভাব প্রবণতার লক্গণ লক্ষিত হইয়াছে । 
কখন কখন প্রতীত হয়, তিনি যেন বিশ্বাসের উদ্মন্ততার সমীপবর্তী । কিন্ত 
আমি তাহীর হৃদয়াপেক্ষা স্বাস্থ্য ও মস্তকের জন্য সমধিক আশিঙ্কা করি এবং 
আমি অতীব দুঃখিত হইব, যদি সেই সকল ব্যক্তি তাহার নানা ক্লেশপূর্ণ মহৎ 
জীবনকে আরো ক্িষ্ট করেন, ধাহারা ধর্মসংস্কারকের আপদ্‌ বিপদ্‌ কঠিনতার 
বিষয় অভিজ্ঞ 1” 

ভট্ট মোক্ষমূলর আদেশবাদ সম্মন্ধে যা! লিখিয়াছেন, মিরাপে তাহার প্রতিবাদ 
ভট্টমোক্ষমূলর আদেশবাদসন্বন্ধে যে লিখিয়াছেন, "হিন্দুধর্শের উদার 


মোক্ষমূলরের পত্র ১৬৪৯ 
সংস্কারক কর্তৃক আদেশের মত যে প্রচারিত হইয়াছে, নিঃসন্দেহ উহা! অতীব 
বিবাদাম্পদ। কারণ ইটি অন্তর্বর্তী বাণীকর্তৃক পরিচালিত হইবার অধিকার- 
গ্রহণ, যাহার আর কোন প্রতিবাদ হইতে পারে না! বিশেষতঃ ' উহা' যখন 
সাংসারিক অভিজ্ঞতার বিষয়ের সঙ্গে মিশ্রিত হইল; তখন "সমাজের প্রত্যেক 
সভ্যের স্বাধীনতার সঙ্গে উহা অসমগ্স হইয়া পড়িল এবং অপরস্ুবিষয় অপেক্ষ1 
উহ্াই তাহার কতকগুলি বন্ধু এবং অন্ুবর্তাঁর স্বতন্ত্র হইবার কারণ হইল।...... 
এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ, কেশবচন্ত্র সেন প্রাচীন ভবিষ্বদশ মহাত্মা দিগের দুর্বলতার 
সমভাগী হইয়াছেন” এই অংশের প্রতিবাদ করিয়া খিরাঁর লেখেন £_-“স্ুবিজ 
অধ্যাপক ইহাকে 'প্রাচীন ভবিশ্বদশী মহাত্মাদিগের ছূর্বলতার সম্ভাগী” হওয়া 
মনে করেন। বাস্তবিক কথা এই যে, আদেশ বা ঈশ্বরের আজ্ঞা: শুনিবার 

, অধিকার এক জন ব্াক্তির অধিকার বা' আতন্মসবত্ব,ত্রাহ্ষসমাজ এরূপ মত পোষণ 
করেন না। কেবল এক ব্রাঙ্মসমাজের নেতাই স্বর্গীয় পিতার আদেশগ্রহীতা।, 
তাহা নহে। প্রত্েক ভভ্িমান্‌ আত্মা সেই বাণী শ্রবণ করিয়ীছেন এবং গ্রত্যে- 
কের অধিকার অপর কোন ত্রান্মসমাক্জের সভ্যের স্বাধীনতার সঙ্ষোঁচ বা অবরোধ 
করে না। বাস্তবিক কথা এই, প্রত্যেক ভক্কিমান্‌ বাক্তি ঈশ্বরের আদেশ 
শ্রবণ করেন বলিয়া, ব্যক্জিগত হ্বাধীনতাবিষয়ে কোন প্রশ্ন উপস্থিত হইয়া, 
আমাদের মনের শান্তির কিছুমাত্র ব্যাঘাত উপস্থিত করে না। বাক্তিগত 
পরিত্রাণ লইয়! আদেশ উপস্থিত হয়, স্থৃতরাং উহা সেই সেই ব্যাক্তিঘাটত। 
যেখানে সাধারণব্যক্তিগণসম্পকীয় বিষয়ে ' আদেশ আইসে, সেখানে" উহা] 
কখন কোন দলের স্বাধীনতার বাধা জন্মায় না। নিজের পরিটাঁলনা ও 

“পরিত্রাণের জন্য ধিনি স্বর্গ হইতে কোন সংবাদ পাইলেন, তাহা অপরের উপরে 
চাপাইবার তাহার কোন অধিকার নাই। ক্রাহ্মপমাজ নিরতিশয় সাবহিতভাঁবে 
প্রত্যেক সত্যের অধিকার রক্ষা করেন; কেন নাঁ ইনি জানেন, এই মঙ্গলকর 
নিয়মের বাতিক্রম ঘটিলে, সমাজমধ্যে পোপের কর্তৃত্ব 'আসিযা উপস্থিত 'হইবে। 
অধ্যাপক মোক্ষমূলর যদি আমাদের প্রকাশিত প্রবন্কাদি পাঠ করেন, তাহা 
হইলে আমরা সাহদ'করিয়া বলিতে পারি, ভিনি জানিতে পাইবেন যে, এ 
'আদেশের মত কোন কুদংস্কার নহে, ফলতঃ ইহাতে কোন; দুর্কলতাও প্রকাশ 


"গায় না। ইহাতে কেবল এই দেখায় যে, আত্মা যখন দুঃখ বিপদে অতিমাত্রায় 
২০৭ 


১৬৫৭ আচাধ্য কেশবচন্দ্র 


- পউদ্বিপন"তখন নে মাতার ক্রোড়ে গভীর বিশ্রাস্তি প্রাপ্ত হইয়াছে ।: যে কোন 
- অবস্থায় প্রোৎসাহ ও মৎপরামর্শ-লাভের- জন্য আত্মা সর্বদা ঈশ্বরের দিকে 
দৃষ্টিপাত করিতে প্রস্তুত, ইহাই ইহার অর্থ। আত্মাকে যে সেইরূপ প্রোৎ্সাহ 
ও সং্পরামশ দেওয়! হইয়াছে, ইহাও ইহাতে বুঝায়। ছুঃখ-বিপদ্দের অবস্থায় 
আমাদের ঈশ্বর যদি সাস্বনাকর বাকো পরপ্রদর্শন না করিতেন, তাহ! হইলে 
আমরা বলি, আমাদের ঈশ্বর থাকা, সা থাকা, সমান হইত । দুস্থ ঈশ্বর নিয়ম 
দ্বারা আমাদিগকে শাসন করিতেছেন, ইহা. ধাহারা বিশ্বাস করেন, আমরা 
তাহাদের দলস্থ নহি। আমাদের পিতা তিনি, যিনি আমাদিগকে পালন 
করেন? মাতা তিনি, ঘিনি অকল্যাণ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করেন। যদি 
দেখা ও শুনা আধ্যাত্মিক উপলব্ধির কোন একটা প্রণালী বলিয়া প্রয়োগ করা 
যাইতে পারে, তাহা হইলে তিনি এমন এক ব্যক্তি, ধাহাকে দেখা ও শুনা প্রতি- 
জনের পক্ষে সম্ভবপর । আদেশের মত যাহা নয়, সেইভাবে উহার যথেষ্ট 
বর্ণনা করা হইয়াছে; কিন্তু আমর! বিবেচনা করি, সময় আসিয়াছে, য়ে সময়ে 
ব্াহ্মদমাজের প্রত্যেক ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তির অগ্রসর হইয়া নিঞ্জ.নিজ জীবনের ঘটনা 
হইতে প্রমাণ্করা উচিত যে, এই -স্বর্ীয় দান এক র্ক্তির আজম্মন্বত্ব নয়, 
কিন্ত অনেকে উহা হইতে আধ্যাত্মিক বল ও পোষণ সংগ্রহ করিয়াছেন। এই 
মূল্যবান্‌ আত্মস্থ স্বটিকে, যার যেমন মনের মত, যেমন তেমনি করিয়া লওয়| 
হইতেছে) এ বিষয়ে প্রত্যেক ব্রাঙ্গের সতর্ক হওয়া উচিত। তাহার্দের আচার্য 
যেমন দৃঢ়তা ও স্পষ্টবাক্যে .আদেশপ্রাপ্তির কথা বলিয়াছেন, ভেমনি যদি 
তাহারাও করিতেন, তাহা হইলে তাহারা তীহাদ্দের আচাধ্যের সঙ্কোচকর 
অবস্থা হইতে তাহাকে রক্ষা করিতেন এবং ব্রাক্মধন্মের্ও মত কি, তাহাও 
, এতন্্বার অনল্প পরিমাণে ব্যক্ত করিতেন! যে.বিষয়ের সম্্রমে তীহাদেরও 
অধিকার, সে বিষয়ের সম্রম একা আচার্ধাকে কেন তাহারা গ্রহণ করিতে 
দেন।” মিরার যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে সকলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন, 
ভট্ট মহোদয় আদেশবাদসন্বন্ধে কি প্রকার অবিচার করিয়াছেন। ব্রাক্ষলমাজে 
কেহ কোন দিন অ]দেশকে, 'মেঘাস্তরাল হইতে সমূখিত ধ্বনি? বলিয়া গ্রহণ 
.করেন নাই? হৃদয়ে প্রকাশিত ঈশ্বরের সত্য বাণী বলিয়াই' গ্রহণ করিয়া- 
ছেন। বাক্তিগত আদেশ ত্রাহ্মলমাজে কোন কালে কাহারও শ্বাধীনতার 
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যখন সঙ্কোচ করে নাই, তখন. সে বিষয়. তুলিয়৷ তুমুল আন্দোলন নিতান্ত 
বিধিবহিভূতি। | 
অক্পফোর্ডমিশন 

ধশ্মতত্ব (১৬ই কান্তিক, ১৮০২ শক, সংবাদন্তত্ে ) লিখিয়াছেন-__“সম্প্রতি 
এদেশে দেশীয় ভাবে খ্রীষ্টধশ্দ প্রচার করার উদ্দেস্তে নবপ্রতিষ্িত অক্সফোর্ড 
মিশনের সভ্য কয়েক জন উংলাহী যুবা ইংলগু হইতে কলিকাতায় আগমন 
করিয়াছেন। এক জন বঙ্গভাষায় প্রচার করিবার জন্য বাঙ্গলা শিক্ষা করিতে- 
ছেন। অপর একজন হিন্দি শিক্ষা করিতেছেন । রবিবাপরীয় মিরার ইহা” 
দিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন । ইহারা আহ্লাদ-ও-কৃতজ্ঞতা-সহকারে 
বিনয়রভাবে দেই অভ্যর্থনার স্থন্দর উত্তর দান করিয়াছেন। এক দ্িন দুইজন 
সভা আচাধ্য মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে কমলকুটারে আসিয়াছিলেন। 
আর এক দিন তাহাদের এক জন আমাদের প্রচারকার্ধ্যালয়ে উপনীত হইয়া 
বাঙ্গলা ও ইংরেজী পুস্তক পত্রিকাদি ক্রয় করিয়া লইয়া গিয়াছেন।” ইহাদিগকে 
যে অভ্র্থনা করা হয়, আমরা নিম্ে তাহ! অন্থবাদ, করিয়৷ দিতেছি। 

অক্সফোর্ড মিশনের সত্যগণকে অভ্যর্থনা 

“নবাগত অক্সফোর্ড মিশনের সভ্যগণ, 

“মাননীয় শ্রদ্ধেয় শ্রীষ্টের সংবাদবাহকগণ, 

“এদেশে আপনাদের প্রথমাগমনে আমর! হৃদয়ের সহিত আপনাদ্দিগকে 
স্বাগত করিতেছি । আমাদিগের সুহ্ৃৎ্সমুচিত অভিবাদন এবং হৃদয়ের শুভ 
অভিলাষ আপনার| গ্রহণ করুন। প্রস্থুর আবির্ভাব আপনাদের সঙ্গে থাকুক 
এবং আপনাদ্দিগকে আশীর্বাদ করুক। আপনাদের আগমন ভারতীয় ধর্শ- 
প্রচারের ইতিহাসে একটি নৃতন যুগের আরম্ত প্রদর্শন করে। একটি নৃতন 
প্রচারব্যাপার, নৃতন প্রচারকার্যোর পন্থা, হইতে পারে, ষে দেশে কাধ্য করিবার 
জন্ত আপনারা আহত হইয়াছেন, দে দেশের উপযোগী নৃতন চিন্তার মূল ও 
নৃতন ভাবের আপনারা প্রতিনিধি। স্বদেশ এবং আত্মীয় স্ব্জনকে পরিত্যাগ 
করিয়া, আমাদের দেশকে আপনাদের গৃহ এবং খ্রীষ্টের দিকে আত্মাগুলিকে 
উন্ুখ করিবার জন্য আপনার! আপিয়াছেন। প্রাচীন পথে চলা আমাদের 
অভিপ্রেত নয়, আপনাদের অভিপ্রায় ও কাধ্যমূল প্রাচীন রেখাপাতের মধ্যে 
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বন্ধ থাকিবে না। যে চিস্ত। ও কাধ্যের ক্ষেত্রে আপনার! প্রবেশ করিতেছেন, 
উহা! সম্পূর্ণ নৃতন। নব দৃশ্য ও নব প্েত্রমধ্যে নব যুদ্ধান্ত্র লইয়া আপনারা 
খ্রীষ্টের অধীনে সংগ্রাম করিবেন এবং তাহার জন্য নব জয়চিহ অঞ্জন করিবেন, 
যে জ্য়চিহ্হের অভিমান কেরি, মার্পমান এবং ডফ পধ্যন্ত করিতে পারেন না। 
এদেশে অদ্ধশতাব্দী প্রচারকাধ্যে পরিশ্রমানন্তর ইংলগু এখন বুঝিতে পারিয়া- 
ছেন যে, হিন্দুস্থানের ধন্দম ও ধর্মসমাজকে স্বণা করিয়া, তাহার প্রাচীন শ্রুতি- 
পরম্পরাকে তুচ্ছ ও অস্বীকার করিয়া, ইহার লোকসকলকে একেবারে পতিত 
ও ভ্রষটজ্ঞানে অধঃকরণ করিয়া, তাহাদের প্রকৃত চিত্তপরিবর্তনকার্ধো কৃতকার্ধ্য 
হইবার সম্ভাবনা নাই। ইংলগু ষদ্দি কেবল কতকগুলি ধন্মান্তরগ্রাহী লোক 
সংগ্রহ করিতে না চাহিয়া, ভারতের হৃদয়কে খ্রীষ্টের ভাবে ভাবুক করিতে 
অভিলাধী হন, তাহা হইলে এই বৃহৎ প্রাচীন দেশ, ইহার ভাষ! ও সাহিত্য, 
ইহার সহজ জ্ঞান ও শ্রুতিপরম্পরা, ইহার জাতীয় ব্রদ্গবিজ্ঞান ও নীতিকে সম্মান 
করিতে হইবে । আমরা আর এক দিনের লোক নহি। আমাদিগের দেশে 
এমন সকল অতি উচ্চ শ্রেণীর সত্য ও দৃষ্টান্ত আছে, যাহার জন্য যে কোন 
জাতি অভিমান করিতে পারে । আমাদের ধমনীতে যে মহত্তর আর্ধাশোণিত 
প্রবাহিত হইতেছে, সেই আধ্যশোনিত আমাদিগকে সম্যক্‌ প্রকারে বিজাতীয় 
করিয়। ফেলিবার যত্ব গ্রতিরুদ্ধ করিবে । এজন্য আশ। করা যাইতে পারে যে, 
আপনারা হিন্দুধর্ম ও চরিত্রের জাতীয় মূল বিপরিবন্তিত করিবার যত্ব হইতে 
অতি সাবধানে নিবৃত্ত থাকিবেন এবং কেবল খ্রষ্টের স্ব্গীঘ্ম জীবন হিন্দুসমাজে 
ংক্রামিত করিবার জন্য যত্ব করিবেন। আমাদের জাতির যাহা কিছু ভাল 
ও শুদ্ধ, তাহা রক্ষা করুন, যাহ। কিছু মন্দ ও অপবিত্র, তাহা বিনাশ করুন, 
এবং খ্রীষ্টের শুভ সংবাদের সম্পদ আমাদিগকে দিন । অদ্ধেয় ভ্রাতৃগণ, ভারত 
আপনাদিগকে এই সছুপদেশ দ্িতেছেন যে, আপনারা খ্রীষ্টান ধর্ম নহে, 
কিন্তু কেবল ত্তুশে নিহত খ্রীষ্টকে প্রচার করুন। আপনার্দিগেব প্রাীন 
ধর্মমত, মৃত ধর্মস্থত্র, সাম্প্রদাগ্িক বিরোধরূপ অস্থিথণ্ড না দিয়া, আমাদিগকে 
পবিত্র, নিত্য নব শুদ্ধিকর, জগতের পরিত্রাণার্থ প্রদত্ত, রক্তাক্তকলেবর গ্রীষ্টের 
শোণিত দিন! পাশ্চাত্য শ্রীষ্টধশ্মের বিবিধ বিরোধী মণ্ডলী এবং অশেষ 
বিভাগ ও সম্প্রদায় যেন আমাদিগের মধ্যে পুনরুৎপাদন করা না হয়। কিন্তু 
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শ্বীঘ আপনার জীবনে যে বিশুদ্ধ বিশ্বাস ও প্রেমের একতা! প্রদর্শন করিয়াছেন, 
উহাই আমাদিগকে আপনার! দিন। আমরা বহুবিধ খ্রীষ্ট চাই না, আমর! 
তাহাকে চাই, ধিনি ঈশ্বরের এবং ধাহাতে দেবনন্দনত্ব অভিব্যক্ত। আমর! 
্রষ্টের শত্র নই । আপনাদের চরণতলে বপিগা তাহার বিষয়ে আমরা! আরও 
অধিক জানিতে ব্যাকুল এবং তিনি যেমন তাহার পিতা এবং আমাদের পিতার 
মহিত এক, তেমনি তাহার সহিত আমরা এক হইতে অভিলাধী। অল্প দিন 
হইল, ভারতের চিত্ত খ্রীষ্টের দ্রিকে উদ্ধদ্ধ হইয়াছে এবং এটি সময়ের আহলাদ- 
কর চিহ্ন। ঈশার ভূত্যগণ, আর বিংশতি বংসর পূর্ধেবে যদি আপনারা 
আপিতেন, তাহা হইলে পরোগ্ষ ঈশ্বরবাদী এবং আপনাদের মহতম প্রভুর 
সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত বহুবিধ খ্রীষ্টবিরোধিগণকে আপনারা দেখিতে পাইতেন। 
সহ সহস্র শিক্ষিত যুবার নিকটে তাহার নাম নিরতিশয় স্বৃণার্হ ছিল। এখন 
সে দিন চলিয়া গিয়াছে, এখন এখানে কয় জন, সেখানে কয় জন ভারতের 
পুত্র ও কন্তাগনকে দেখিতে পাওয়া যায়, ধাহার! তাহার মধুর নাম ভালবাসেন 
ও সন্্রম করেন। আমাদের ত্রহ্মবিজ্ঞানঘটিত প্রভেদ যত কেন অধিক ন। 
হউক, আপনারা ধাহাকে অদ্ধা করিতে আনন্দিত, আমরাও তাহাকে শ্রদ্ধা! করি, 
ইহা আমরা অবশ্য বলিব। আমরা আপনাদের মণ্ডলীর লোক নই। অনেক 
মত আছে, হইতে পারে, যাহাতে আপনাদের সঙ্গে মিল নাই। এজন্য 
আপনাদের মণ্ডলী বা প্রচারকার্ধ্যের সহিত আমাদিগকে যেন এক করা না 
হয়। একপ হইলেও খ্রীষ্টান ধশ্মের মতে ন| হউক, গ্রীষ্টজীবনের একতায় 
নহযোগিত্ব সম্ভব। আপনাদের মত আপনারা প্রচার করুন, কিন্তু যিনি 
বলিয়াছিলেন, “যাহারা আমাদের প্রতিকূল নয়, তাহারা আমাদের পক্ষে 
তাহার প্রেম ও সহানুভূতি হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিবেন না। আমাদের 
প্রীতি গ্রহণ করুন এবং আপনাদের গ্রীতি দান করুন এবং আমাদের উভয়ের 
সমান শত্রু অবিশ্বান, কুসংস্কার, জড়বাদ, সাংসারিকতা ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতাঁর 
ছুর্গ বিনাশ করিবার জন্ত, যত দূর সম্ভব, আমরা একত্র কাধ্য করি। প্রায় 
পঁচিশ বখ্সর আমরা অনাড়ম্বরে বিনীতভাবে ভবিব্বাদ্ংশীয়গণের মনে খ্রীত্টের 
প্রতি গ্রীতি উদ্দীপনবিষয়ে সাহাধ্য করিবার জন্য পরিশ্রম করিয়াছি এবং 
ঈশ্বরের কুপাদ্ধ আমাদের যত্ব অধিক পরিমাণে কৃতকাধ্য হইয়াছে। আপনার! 


১৬৫৪ আচার্য কেশবচন্দ্র 


দেখিতে পাইবেন এবং দেখিয়া আহ্লাদিত হইবেন যে, হিন্দুহৃদয়ের গভীর- 
তমদেশে শ্রীষ্টের ভাব কাধা করিতেছে এবং অল্পে অল্পে সমুদায় হিন্দুসমাজে 
ব্যা্ধ হইয়া পড়িতেছে। আমরা আপনাদিগকে শিক্ষা দিব, এ অভিমান 
রাখি না। এ কথাগুলি মংপরামর্শের কথা বলিয়া অহচ্কারের সহিত আপনা- 
দিগকে বলিতেছি না। এ সকল কথা গ্রীষ্টের প্রতি গ্রীতিবশতঃ, আপনাদের 
ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণের ভ্রাতৃপ্রণয় ও প্রোৎসাহদানের কথ|। আপনারা গ্রীষ্টান, 
আমরা খ্রীষ্টান নহি; তথাপি খ্রীষ্েতে আমর! সকলে আমাদের সকলের পিতা 
সত্য ঈশ্বরের সন্তান। শ্রদ্ধেয় ভ্রাতৃগণ, প্রার্থনা করুন, কাধ্য করুন, সংগ্রাম 
করুন, পরিশ্রম করুন, যে পূর্ণ সময়ে ভারতে আমাদিগের পিতার রাজা 
সংস্থাপিত হইতে পারে । 
আপনাদের 
নববিধানের ত্রাদ্মগণ।” 
এই পত্রে ও পত্রোন্তরে শ্বীষ্টানগণের অসস্থট্িসৰেও অক্সফোর্ড সভ্যগণের 
কেশবচন্ছের সঙ্গে বন্ধুত্ব 

অক্সফোর্ড মিশনের সভাগণ ইহার যে উত্তর দেন, তাহাতে এবং এই পঞ্রে 
এদেশের গ্রীষ্টসম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ নিরতিশয় অসন্থষ্ট হন! এক জন পত্রিকা- 
সম্পাদক এই পত্রিকার এইরূপ মন্্াবধারণ করেন--“পত্রিকার আগাগোড়া এই 
দেখায় যে, ব্রা্গেরা ক্রুশবিদ্ধ ্রীষ্টকে প্রচার করার অর্থ এই বুঝেন যে, চৈতন্য, 
মোহম্মদ ও মুষার সঙ্গে এক হইয়া, বাবু কেশবচন্দ্র সেনের গর্বববদ্ধনে খ্রীঃ 
ইচ্ছুক; অন্য কথায়_-এই সকল প্রসিদ্ধ উপদেষ্টগণের সঙ্গে মিলিত হইয়!, 
অগ্রসর ব্রাঙ্গগণের তিনি পুষ্িপোষক হইবেন।” আর এক জন সম্পাদক 
অক্সফোর্ড মিশনকে এইরূপ পত্র লিখেন £_-"আঁমি আপনাদিগকে সর্বশেষে 
এই পরামর্শ দিতেছি__ ত্রাক্মগণের সঙ্গে আপনারা ভ্রাতৃত্ববন্ধানে বদ্ধ হইবেন 
না। আপনারা কোন কোন লোকের মুখে শুনিবেন, হিন্দুসমাজের অন্যান্য 
লোকের অপেক্ষা ব্রাহ্মণ স্বর্গরাঁজোর নিকটবর্তী । আপনার! শীত্রই দেঁখিবেন 
যে, এ কথা ঠিক নয়। ঘোর পৌন্তলিকাপেক্ষাও তাহারা স্বর্গরাজ্য হইতে 
দুরে "তাহারা আপনাদ্িগকে বলিবে যে, তাহার! শ্রীষ্ট্কে ভালবাদে এবং 
সন্থম করে; তাহার্দের একথায় আপনারা বিশ্বাম করিবেন না। তাঁহারা 
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্ীষ্টানগণের শব্ধ ব্যবহার করে, কিন্তু তাহারা যে ভাবে এ সকল শব ব্যবহার 
করেন, ৫স ভাবে নহে |: তাহারা '্ীষ্টের দেবজীবন" খ্টরীষ্টের শুভসংবাদের 
সম্পদ; “পৃথিবীর উদ্ধারের জন্ত শোণিতপিক্ত শ্রীষ্টের পবিত্র শোণিত” '্রীষট 
ক্রুশবিদ্ধ খ্রীষ্ট এই সকল (বিষয়ে আপনাদের সঙ্বে স্বচ্ছন্দে আলাপ 
করিবে। এ সকল কথা শ্রাহাদের মুখের কথামাত্র ॥ এসকল কথার সঙ্গে 
কোন ভাবের যোগ . নাই, অন্ততঃ খ্রষটানেরা যে.ভাব যোগ করেন, সে ভাব 
নাই। আপনাদের সঙ্গে ইহারা সহযোগী হইতে অভিলাষ জানাইবে, এবং 
আপনাদিগকে বলিবে, যদিও মতে একতা না হউক, খ্রীষ্টের জীবনের একতায় 
সহযোগিত্ব সম্ভব, যেন যাহারা খ্রীষ্টকে কেবল মানুষ মনে করে, তাহারা 
খ্রী্টজীবন লাভ করে।” সখের বিষয় এই যে, অজস্র রীষ্টানগণের ঈদৃশ বিরু্ধ- 
ভাবপত্বেও অক্সফোর্ড মিশনের সভ্যগণ বৃছ্ধুভাবে কেশবচন্ত্রের সঙ্গে মিলিত 
হন। তাহাদের কেহ কেহ তাহার, সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়৷ গ্রষ্টুবিষয়ে 
আলোচন! করিতেন, এবং বিুদ্ধ হইতেন। কখন কখন প্রায় দ্বিপ্রহর 'রজনী 
এই আলোচনায় অতিবাহিত হইত। কোন, কোন বিষয়ে মতাস্তর উপস্থিত 
হইলেও, উহ এমনি সঙ্গত বলিয়া প্রতীত হইত যে, ষহসা কোন উত্তর দিতে 
তাহারা সহস করিতেন না; তদ্বিষয়ে পুনরায় আলাপ হইবে, এই বলিয়া 
তাহার! গাতোথান করিতেন। 


১১ 


একপঞ্চাশত্তম সাঁঘবসরিক 


গত বর্ষে সাংবসরিক উৎসবে নর্ববিধানের জন্ম ঘোষিত হইয়াছে । ' সমগ্র 
বর্ধ যে: প্রভৃত বলের সহিত নববিধানের কার্ধ্য চলিয়াছে, ইহা আর বলিবার 
অপেক্ষা রাখে না৷: -উত্বের পর মহাজনগণের সহিত সমাগম প্রবন্তিত হয়। 
সংবৎসর কাল তাহীদিগের” সহিত যোগ নিবদ্ধ করিয়া, এবার ১৮০২ শকের 
-১৮ই পৌষ (১৮৮১ খু, ১লী জানুয়ারী) হইতে দ্বাদশদিন ব্যাপিয়৷ বিশেষ সাধন 
হয়। এই ঘাদশ-পিনেয় সংক্ষিপ্ত বিবরণ (লা মাঘ, ১৬ই মার ও ১লা! 

ফান্তুনের ধর্মতত্ব হইতে ) আমর! সংগ্রই' করিয়া দিলাম । 

' প্রাস্ততিক সাধন 
রামমোহন ও দেবেশ্নাথ 

প্রথম দিনে (১৮ই পৌষ, ১৮০২ শক, ১লা জানুষ্লারী, ১৮০১ খুঃ বর্মমন্দির) 
“মহাত্মা রামতমাহন রায় ও দেবৈজ্ত্রনা্থ 'াক্চুর চিন্তাঙ্ছধানাদির বিষয় ছিলেন। 
আরস্তেই কেশবচন্দ্র বলেন, নববিধানের ঈশ্বরের আঁদেশ 'এই, 'আমর| কোঁন 
মহাত্মাকে বিচার করিব না, বিচারের ভার তাহার হন্তে। আমর কেবল তাহা- 
দিগের নিকট যাহা গ্রহণীয়, গ্রহণ করিব, গ্রহণ করিয়া তজ্জন্য কৃতজ্ঞ হইব । 
যেখানে তাহাদিগের মতের সহিত আমাদিগের এক্য হয় না, মেখানে আমরা 
তাহা লইয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইব না; কিন্তু যে ভূমিতে একতা আছে, সেই ভূমিতে 
দণ্ডায়মান হইয়া, তাহাদিগের সহিত একত্ব সাধন করিব। মহাত্মা! রাজ! 
রামমোহন আমাদের ধর্মপিতামহ, তাহার নিকট হইতে আমরা ব্রাঙ্গসমাজরূপ 
একটা বিস্তীর্ণ জমীদারী পাইয়াছি। 'ঠাহার স্তবস্তুতিতে বিদ্যাবুদ্ধিতে পবিজ্র 
ত্রাঙ্মদমাজের প্রতিষ্ঠা হইল, এই জন্ত তাহার নাম কৃতজ্ঞতাফুলে গলা জড়া- 
ইয়া রাখি ।* তাহার পরে আমাদের ধন্মপিতা “বর্তমান ভারতবর্ষীয় খষি আত্মা” 
দেবেন্্রনাথের আগমন হইল। তাহার 'ঝধিভাব, ধোগভা ব, বিশুদ্ধ প্রীতির ভাবে” 
আমরা তাহার সঙ্গে নৃতন ভাবে সংযুক্ত । পিতামহ হইতে যে রাজ্য আমরা 
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পাইলাম, তাহার তিনি নিয়মাদি স্থির করিলেন, একটি অদ্ধিতীয় ঈশ্বরের 
উপসকমণ্ডলীর রাজা স্থাপিত হইল। ইনি হিন্দুশাপ্র হইতে অমুতময় সত্যের 
উত্থাপন করিলেন, হিন্দু আচার ব্যবহার হইতে উদ্ধার করিয়া একটি সংস্কৃত 
হিন্দুসমাজ গঠিত হইল পিতা ও পিতামহ কেবলই বলিতেছেন, প্নও 
প্রাচীন শাস্ত্র, আধ্যোচিত কাধ্য তোমরা সর্বদা কর, আমরা তোমাদিগের 
সহায়ত! করিবার জন্য ঈশ্বর কর্তৃক নিয়োজিত ।, ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষ 
বলিয়া মরা ইহাদিগের ছুই জনের চরণে মন্তক নত করিব। “নববিধান 
আমাদিগকে সমুদ্রায় উপকারী বন্ধুদিগের নিকটে প্রণত করিয়াছেন। নব- 
বিধানের আজ্ঞাতে সাধুনিন্দ। হইতে বিরত থাকিব। আর্ধাপুত্র এই ছুই 
্রক্মপরায়ণ ব্রঙ্গোপাসককে কৃতজ্ঞতাফুলের মালাতে হৃদয়ে জড়াইয়া রাখিয়া 
দিব। ঈশ্বর দয়া করিয়া আমাদিগকে ইহার উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি দিন।” 
নববিধান 

১৯শে পৌঁষ ( ২র। জাঙ্টুয়ারী, রবিবার, ত্রঙ্গমন্দির ), নববিধানের প্রতি 
সম্মানন] প্রকাশ করা হয়। পিতামহ ব্রচ্মজ্ঞান, পিতা! ব্রঙ্গান্গরাগের পথ 
প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহারা উভয়েই বেদাস্তগ্তিপাদ্ অদ্বিতীয় পরব্রদ্মের 
উপাদনায় জীবন নিয়োগ করেন। ইহাদের সাহাযো হিন্দুসমা হিন্দু থাকিয়া, 
যত দূর উন্নত হইতে পারে, তাহা হইয়াছে। ইহারা হিন্দুসমাজকে এমন 
উন্নত স্থানে আনয়ন করিলেন থে, ইহা আর সঙ্কচিত ভূমির মধ্যে বদ্ধ থাকিতে 
পারিল না, সমুদায় পুথিবীর সঙ্গে উহার একত! উপস্থিত হইল। "গগনে 
উড়িতেছিল কেবল হিন্দুধন্্ের নিশান? হিন্দুধন্মের নিশানের পরিবর্তে এখন 
গগনে নার্ধভৌমিক নববিধানের নিশান উড়িল ? হিন্দুস্থানের ব্রঙ্ম এখন 
সমস্ত জগতের ব্রদ্ধ হইলেন, বেদান্তের সঙ্গে এখন বেদ পুরাণ বাইবেল কোরাণ 
ললিতবিস্তর প্রভৃতি সমুদায় ধর্মশাস্থ মিশিল। নববিধানের বেদের অস্ত নাই, 
কেন না সতাই ইহার বেদ! ইনি দেশকালে বদ্ধ নহেন, সমুদায় বিধানের 
সঙ্গে ইনি বংঘুক্ত। ইহাতে সমস্ত নীতি ও মস্ত ধন্ম একীভূত। সকল 
বিজ্ঞান ইহার অন্তর্গত । ঘোগাদি ধর্মের সমূদার অঙ্গকে ইনি আপনার বলিয়া 
গ্রহণ করেন। সকল প্রকার সাধনের প্রতি ইনি অন্ুরাগী। জড়রাজ্া, 


মনোরাজা, ধন্মারাজা, সমুদায় ইহার রাজোর অন্তর্গত। 'নববিধান বিজ্ঞানের 
২০৮ 
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ধর্দ। ইহার মধ্যে কোন প্রকার ভ্রম, কুসংস্কার, অথবা বিজ্ঞানবিরুদ্ধ কোন 
মত স্থান পাইতে পারে না। ইনি সকল শাস্্রকে এক মীমাংসার শাস্ত্রে 
পরিণত করিবেন, সকল দলের মধ্যে সন্ধিস্থাপন করিবেন | ইনি যথাসময়ে 
আপিয়াছেন, ইহার আগমনে পৃথিবীর আশা ও আনন্দ হইয়াছে । জয় নব- 
বিধানের জয়।” (উপদেশটী বিস্তৃতভাবে 'সেবকের নিবেদন” ৩য় খণ্ডে ভরষ্রব্য। ) 
মাতৃভূমি 

২০শে পৌষ (৩রা জানুয়ারী, কমলকুটীর ), মাতৃভূমির প্রতি সন্ত্রম-গ্রকাশ। 
ভারত সহজে,সুন্দর; তাহার সঙ্গে আবার বিধানের যোগ হইল, ইহাতে উহা 
আরও ন্ুন্দর হইয়াছে । ভারতের নদ নদী পর্বত পাহাড়ের সঙ্গে অন্য 
দেশের নদ নদী পর্বত পাহাড়ের তুলনা হয় না। এদেশ প্রকাণ্ড দেশ, ইহার 
তিন দিকে নমুত্র, ইহাতে কত জাতি, কত লোক, কত ভাষা, কত ধর্ম ও 
আচার ব্যবহার, কত গ্রভেদ, কত অগণ্য বিচিত্রতা । এখানে নীচে গরম, 
পাহাড়ে উঠিলে ঠাণ্ডা । ইহার এক দিকে সমুদ্রের বাতাস, অন্য দিকে মক্ভৃমির 
প্রচণ্ড বায়ু। এদেশে কত প্রাচীন গ্রন্থ, কত প্রাচীন খষি মহধিগণ। সেকালে 
এদেশে উচ্চ সাধন :ছিল, সভ্যতা ছিল, গভীর ধন্দ ছিল, বাঁণিজা ছিল, শিল্প 
ছিল, গৃহ্ধন্ম-পরিবারের নিয়ম ব্যবস্থ। ছিল। যত পাহিত্য, যত বিদ্যা, যত 
মহাজন সমুদয় এদেশের গৌরবস্বরূপ। এদেশ হইতে জ্ঞান বিজ্ঞান শিল্প 
সাহিত্য অপর দেশে বিস্তৃত হইয়াছে । দেশের মহত্ব ভাবিলে মন মহ হয়, 
জীবন সমৃদ্ধ হয়। আমর। খষি যোগী বুদ্ধ চৈতন্য প্রভৃতি মহাত্মাকে বক্ষে 
ধারণ করিয়া, সংসারকে গভীর, নির্মল ও শাস্তির আলয় করিব । আমাদের 
মাতৃভূমিকে ঈশ্বর বিশেষ করুণায় ভূষিত করিয়াছেন, ইহাতে ভারতের কত 
গৌরব, কত মহিমা, পৃথিবী বুঝিতে পারিল না। আমর! মাতৃভূমির নিকটে 
খমী, দে খণ কথঞ্চিৎ পরিমাণে ধেন আমরা পরিশোধ করিতে পারি। 
“আমাদের পূর্বপুরুষ মহধিগণকে নমস্কার করি, পিত! পিতামহাদির ধণ্মশান 
মন্তকে গ্রহণ করি। ভারতের গ্রন্থ, ভারতের জীবন, ভারতের ধর্মভাব, 
ভারতের হিন্দুজাতি, কাহারও প্রতি আমরা অব্ুতজ্ঞ হইতে পারি না। 
ভারতের উপযুক্ত হইয়া» ভারতের কল্যাণবর্ধনে নিয়ত নিযুক্ত থাকিয়া, েন 


কাখন্মালা হককশতা ভভী । 
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গৃহ 

২১শে পৌষ ( ৪ঠা জানুয়ারী, কমলকুটার ), গৃহের প্রতি সম্তমপ্রকাশ! 
ঈশ্বর পর্বরতে যোগেশ্বর, ভবসমুদ্রে কাণ্ডারী, ইতিহাসে বিধাতা, সংসারে ম। 
লক্ষী! সংসারের ছবি মানুষ আকিতে পারে না। মালম্দ্ী নিজের সংসার 
দেখাইবেন বলিয়া, সংসার গঠন করিয়াছেন। এখানে বিশুদ্ধ সেই, বিশুদ্ধ 
প্রেম । দড়ী নাই, অথচ সকলে বাধা । এখানে সকলই মধুর। পুত্রকন্তাগুলি 
যেন দেবপুত্র দেবকন্যা, যেন আকাশের শশধর | বাড়ী নয়, এক এক খানি 
ছোট বৈকু্ঠ। ঈশা মুষা যেমন প্রেরিত, এখানে তেমনি পিতামাতা স্ত্রী 





সন্তানাদি প্রেরিত । যখন ইহার! প্রেরিত জানিতে পাই, তখন সংসারে 
থাকিতে সাহন হয়। মা বাব! বলিয়া ভাকিতে গিয়া ভাবুকের নিকট লক্ষ্মী 
নারায়ণের পৃভা হয় । বাড়ীর চৌকাঠের ভিতর মাকে দেখা যায়। বান্টীর 
ভূখি, বাড়ীর ছেলে, বাড়ীর মেয়ে, ইহাদিগকে ছোবাঘাত্র স্বর্গ স্পর্শ করিলাম, 
মনে হয়। যদি ঘর না থাকে, বাড়ী না থাকে, স্ত্ীপুত্র পরিবার না থাকে, 
রাত্রিতে মাথা রাখিবার স্থান থাকে না, জরা-শোক-বাদ্ধক্যে মুখপানে তাকাই- 
বার কেহ থাকে না । এমন স্থথের বাড়ী, স্থখের সংসার যেন পুণোর কারণ 
হয়, সংসারামন্তিদৈত্যকে বিদায় করিয়া দেয়। প্রত্িজন নিজ নিজ বাড়ী 
স্পর্শ করিয়া যেন পবিত্র হন, এই অভিলাষ । 
শিশু 

২২শে পৌন (€৫ই জানুয়ারী, কমলকুটার ), শিশুগণের প্রতি গুরুজ্ঞানে 
সন্্রমপ্রকাশ। শিশু যোগতনয়, ভক্ভিতনয়, বিবেকতনয়, বৈরাগ্যতনয়। শিশুর 
মত এমন ভক্ত, এমন ফোগী, এমন বৈরাগী কে আছে ? সে জন্মিয়াছে সন্ন্যাসী 
হইয়া, না পরে সে কাপড়, না পরে আর কিছু । শিশুর বৈরাগ্য কঠোর নয়, 





উহার কিছুরই প্রতি আসক্তি নাই। ও খেলাইতেছে ।; অথচ কেমন প্রশান্ত, 
কেমুন গুফুল্প, কেমন সদানন্দ। ক্ষু্র শিশু রিপু কি, তা জানে না; সহমত 
প্রলোভনের মধ্যে বনিয়া আছে, কোন কামনা নাই। তার পুতুল ভাল 
লেগেছে, কিন্ত তাত্ইমানভি নাই । সে মার পানে তাকায়, আর হাসে, 
কি মনোহর দৃশ্য ! ঈশা বুলিয়াছিলেন, ইহাদেরই মত স্বর্গ। প্রার্থনা এই, 
আমরা ধেন বালকের মত হই । কেকি রকমে ইকাইতেছে, ছেলে বুঝিতে 
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পারে না। যেন আমরা কপট পুরোহিতের মত ন! হই। বৃদ্ধের কুটিল ভাব 
গিয়া, বালক বালিকার নরলভাব পাইয়া, আমর যেন শুদ্ধ ও সখী হইতে পারি । 
সত্য 

২৩শে পৌষ ( ৬ই জানুয়ারী, কমলকুটার ), ভৃত্যগণের প্রতি সম্ত্রমগ্রকাশ। 
ধন্য দাস দামী, কেন না দাপ দাসী হইতে গিয়া তাহাদিগকে গরিব হইতে হয়, 
সর্বত্যাগী হইতে হয়, সকল অভিমান ছাড়িয়া দিয়া মাটীর মত হইতে হয়। 
আমরা বাড়ীর সকলকে ভালবাদি, আর চাকর চাকরাণীকে হীন নীচ মনে 
করি। আমরা যেন রাজা, চাকর যেন নীচ শ্রেণীর জীব। আমরা তবে চাকর 
নই ? আমরা যদি সমস্ত মন্ষ্যসস্তানের চাকরী না করি, তবে চাকর নই । যে 
সেব! করে, সেই তে| চাকর। মেখরদের সঙ্গে কেন আপনাদিগকে সমান করি 
না? কে ভিন্নশ্রেণীভূক্ত করিল? এ সকল তো সামাজিক ব্যাপার ঈশ্বর- 
ভক্তেরাই তো দাস দাসী । তবে মনে মনে বিনীত হইয়া, বাড়ীর চাকর 
চাকরাণীর সেবা করিব । চাকর চাকরাণীর আদর কেহ জানে না। কেহ যদি 
কাপড় না কাচে, কেহ যদি ময়ল! পরিষ্কার ন! করে, কেহ যর্দি না রাধে, কত 
কষ্ট উপস্থিত হয়। যেমন বাপ দা উপকার করে, চাকর চাকরাণী তেমনি 
উপকার করে। বরং মাবাপ বির থাকিলে দিন চলে, চাকর চাকরাণী 
বসিয়া থাকিলে কখন দিন চলে না। এমন উপকারী বন্ধু যারা, তাদের 
বিষয় কেহ ভাবে না,. তাদের রোগ হইলে কেহ দেখে না, তাঁদেরে যে 
ঘরে শুইতে দেওয়া হয়, সে ঘরে হিম আসে? তার। পরিশ্রমের উপযুক্ত 
পুরস্কার পায় না। তারা খাইতে পাইল, কি না পাইল, আমরা তার সংবাদ লই 
না। চাকর মরুক, ধার করুক, আমরা গ্রাহ্‌ করিনা; ইহাই তো নীলকর 
চা-করের ব্যবসায় । অভিলাষ এই, আমরা সংসারে নীলকরের ব্যবসায় না 
চালাই । যারা আমাদের সেব। করিতে আসিয়াছে, আমরাও যেন তাদের 
সেবা করি। 

দীন 

২৪শে পৌষ ( ৭ই জানুয়ারী, কমলকুটীর ), দীনসেবার জন্য প্রার্থনা । 
পৃথিবীতে কত রোগ শোক, কত মনের বেদনা» জীবনে কত কষ্ট। এ সকল 
দুর করিবার জন্বী শান। উপায়, তন্মধ্যে একটি উপায় উপাপন!। দৈনিক 
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উপাসনা দ্বারা ঈশ্বর মনে দয়া কোমলতা উদ্দীপন করেন । সেই দয়া কোমল- 
ভার উত্তেজনায় লোকে ছুঃখীর দুখ মোচন করে। পরের অবস্থা ভাবা 
অনধিকার চর্চা, এরূপ মনে করিয়া আমরা নিবৃত থাকি, স্বার্থপর হইয়া থাকি। 
ঈশ্বরের পুজা করিয়াও যদি মন স্বার্থপর থাকিল, তবে কি হইল? রোগে 
শোকে অজ্ঞান অধর্মে কত লোক মরিতেছে, তার্দের দুখমোচনের জন্য ঈশ্বর 
আমাদিগকে প্রেরণ করুন। দুঃখীকে কিছু দিলে স্বয়ং ঈশ্বর তাহা হাত 
পাতিয়া লন, ইহা তিনি তাহাদিগকে বুঝাইয়! দিন। তাহার গৌরব যি 
দয়াতে হইল, তবে তাহার সম্তানগণ নির্দয় হইবেন, কি প্রকারে? ছুঃখীর দুঃখ 
দুর করিবার জন্য আমরা চাকর হইয়া পৃথিবীতে আসিলাম, দে অভিপ্রায় যেন 
সিদ্ধ হয়, এই অভিলাষ। 
আধ্যনারীসভ! 

অদ্য (২৪শে পৌষ, *ই জানুয়ারী ) অপরাছ্ণে আধীনারীনভার অধিবেশন 
হয়। এই অধিবেশনে উৎসবে প্রস্তুত হইবার জন্য কেশবচন্্র এইরূপ উপদেশ 
দেন :__“উৎসবের পূর্ব এ সভা প্রস্তুত হইবার ভা । যেমন প্রস্তুত হইবে, 
লাভ দ্রূপ হইবে । প্রস্তুত না হইলে, নিশ্চয় ক্ষতি হইবে। যদি সেই 
শ্ষেহমরী জননীর নাম এখন হ্বদয়ে ভাল করিয়া সাধন কর, সমুদয় হৃদয়ের তার- 
গুলি যদি ভালরূপে বাধিয়| “মা, নামের তারের সঙ্গে মিলাইয়! রাখ, উত্সবের 
নুর ভাল হইবে । এখন যদি হৃদয় সথরবিহীন হইয়া রহিল, মা যখন আসিবেন, 
কিরূপে বাজাইতে পারিবে ? হরি যিনি উত্সব প্রেরণ করিতেছেন, তার রাজ্যে 
কত আয়োজন হইতেছে, কত ব্যাপার হইতেছে ! উৎসবের রথ টানিয়া 
আনিবে বলিয়া কত ঘটনা-অশ্ব প্রস্তুত হইতেছে । উত্সবের জন্য প্রেমবারিবর্ষণ 
হইবে বলিয়া, কত ঘটনাজাল আকাশে ঘনীভূত হইতেছে । উৎসবের সময় 
আলোক দিবার জন্য কত কূর্যা প্রস্তুত হইতেছে। লংসারকে নিপ্ধ করিবার 
জন্য কত চন্দ্র গগনে উঠিতেছে, কত ফুল ফুটিতেছে, গান করিবার জন্য কত 
পাখী বাসা করিতেছে ৷ ধন্য জননী, তিনি তাহার সম্তানদিগকে স্থখী করিবেন 
বলিয়া, কত আয়োজন করিতেছেন। ছুর্ভাগিনী নারী জানে না, তাহাদের 
জন্য তিনি কত আয়োজন করিতেছেন । ভগবান্‌ জানেন না কি, কত দুঃখী 
তৃষিত হৃদয় রহিয়াছে? জানেন, তাই এত আয়ো্গন হইতেছে। হ্ৃদয়ে প্রবেশ 


চি 
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কর, দেখিতে পাইবে, মার অঙ্গুলি কত ব্যস্ত। আধ্যনারীর কপালে কত স্থথ 
শান্তি আছে। এবার খুব উৎসাহ কর; মা নিজে রুন্তাদের কাছে এসে, নব- 
বিধানের তত্ব বুঝাইয়া দিবেন, কত সুধা দিবেন । তার হুধানদী হইতে মেয়েরা 
কলস পূর্ণ করিয়া ঘরে আনিবে বলির! কত আয়োজন করিতেছেন ; এ সময়ে 
যেন আমাদের মন নিরাশ হইয়া সংসারে পড়িরা না থাকে । প্রেমময়ী নিম্তন্ব- 
ভাবে কত করিতেছেন; কাহাকে জানিতে দেন নাই, গোপনে বিরলে বসিয়া সব 
প্রস্তুত করিতেছেন । কার মনের কি রকম রং, কি রকম বস্ত্র পরিলে ভাল দেখায়, 
তিনি তাহাই দিবেন; যাহার হ্বদয়ে ঘে ভূষণ পরিলে ভাল দেখায়, তাহাই 
দিবেন। তার রাজ্যের বস্ত্র অলঙ্কারে নারীহ্বদয়ের সৌন্দরধযবৃদ্ধি হর। নকলের 
মনে প্রেম পুণ্য দিবেন বলিয়।, তিনি কত আয়োজন করিতেছেন । মন, প্রস্তত 
হও, মোক্ষদায়িনী আলিতেছেন, আনন্বময়ী আপিতেছেন। প্রস্তৃত হও। মা 
যখন আসিবেন, আদর করির। তাহাকে ডাকিয়া আনিবে, আর উৎসবের সময় 
পবিত্র প্রেমে উন্মত্ত হইবে। মার মত কেউ ভালবাসিতে পারে না। কেহ 
এত ঘত্ব করিয়া, যার যা চাই, তাহা দিতে পারে না। অতএব "ম! আিতে- 
ছেন, দা আমিতেছেন” এই কথা ভাব। হৃদয়ঘর পরিষ্কার কর, উজ্জল কর; 
তার বিবার স্থান প্রস্তত কর। আধ্যনারী, তোমার স্থখের ভন) ভগবতী 
আপিতেছেন ; দ্বারে গিয়া দাড়াও, কথন তিনি আসিবেন, প্রতীক্ষা কর, 
আসিবামাত্র করষোড়ে প্রণাঘ করিয়া বরণ করিম্া ঘরে ডাকিয়া লও । যেন 
আপিয়া না দেখেন, তার কোন কন্ত1 নিদ্রা বাইতেছে। কিন্তু যখন তিনি 
আমিবেন, থেন দেখেন, পকল মেয়ে নৃতন কাপড় পরে তার জন্য অপেক্ষা 
করিতেছে । বেমন মা আপিলেন, শঙ্খধবনি হইল, ঘরে কল্যাণ-শান্তি-বিস্তার 
হইল ।” 
যোগ 

২৫শে পৌষ, যোগ (কমলকুটীর)। অগ্য ৮ই জানুয়ারী । আশ্চষ্যের বিষয় এই 
যে, তিন বঙ্সর পর যে দিনে কেশবচঞ্দরের স্বর্গারোহণ হইবে, সেই দিনে এই 
বঙ্দরে এই যোগের প্রার্থনা তিনি করেন। প্রাথনাটী কিরূপ ভাদৃশ ঘটনার উপ- 
যোগী, তাহা দ্রেখাইবার জন্য আমরা সমগ্র প্রার্থনাটী এখানে উদ্ধত করিলাম । 

“হে প্রেমের আকর, হে চিন্ুত্ব অরূপ, আমি কে, চিনাইয়। দিবে না? 
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যে উত্সব ভোগ করিবে, সে কে? সে কেমন ? হে মন্দ পিতার বাড়ী ছাড়িয়া 
বাসাতে আসিয়াছ কেন? এই ভগ্ন গৃহে মাকে ছাড়িয়া বাস! করিয়া আছ 
কেন? ওরে আমার মন, ১১ই মাঘের সময় ঘুম? উঠ, বাড়ী ছাড়িয়া আসিলে 
কেন? সেখানে আদর হইত ন1? এখানে কেন 1 শরীরের পচ] গন্ধের ভিতরে 
তোর বাসা, দেবগৃহ ছাড়িয়া হাড়িপাড়ায় বাসা করিয়া রহিলে? কার পুক্র? 
তোর বাপের নাম কি? ছিলে কোথায়? ধাম কোথায়? তোর ভাইদের নাম 
বল্‌। এমন লোকের পুত্র, এমন সকল সৌণার চাদ ভাই, তুই এসেছিস্‌ 
ইন্জিয়গ্রামে ? কি খাচ্ছিস্‌ সেখানে ? চিন্সয়ের সন্তান, জ্যোতির পুক্র, অন্ধকারে 
আসিলে কেন? ৫০। ৬০ বসরেব জন্য ভুষ্ট স্বেচ্ছাচারী সন্তানের মত ইন্দরিয়- 
গ্রামে থাকিবে ? মন, তোমার অবস্থা দেখে ছুঃথ হয়। এখানে সামান্য বিষয়- 
ভোগে ধীরে ধীরে ডুবলে । পৈতৃক গৌরব, পৈতৃক মহিমা! স্মরণ কর। বাড়ী 
চল, আর বসিয়া থাকিতে দ্রিব না। স্বদেশ থাকিতে বিদেশে, মাতৃভূমি থাকিতে 
পরের জায়গায় * হায়রে ভ্রান্ত যুবা, ইন্জিয়গ্রামে যে আসে, তার দুর্দশা হয়) 
তোমার তন্ু--ভাগবতী তন্__দেবতন্থ-_পশুতঙ্ধতে কাজ কি? তোমার মার 
বাড়ী চল। ভাব, আত্ম এখন কোথায় চলিলে । তোমার মার চিঠি আসিয়াছে, 
উৎসব আসিতেছে । তিনি বলিয়াছেন, আমার ছেলে এল না? চল রে আমার 
মন। বাপ ম| ছাড়িয়া উৎসবের সময় বিদেশে থাকৃতে আছে? জয়, জয় 
জগদীশ বলিয়া জাগ। এ তোমার ভিতর থেকে তেজ বাহির হইতেছে। 
তুমি হরিসন্তান, ত্রহ্দপুত্র তুমি। এই ঘরের পাখী উড়িয়া গেল। আত্মন্‌, 
চলিয়া গেলে? আর ভাল লাগিল না। মার নাম শুনেছে, আর দৌড়েছে। 
অশরীরী আত্মা দৌড়েছে। মা, তোমার বিপথগামী সন্তানকে লয়ে যেতে এগিয়ে 
এসেছ? মা, তোমার সন্তান তোমার ভিতর এক হইয়া গেল, আর দেখিতে 
পাই না। ব্রন্গে ব্রহ্ষপুত্রের যোগ । আয়, কে দেখবি আয়, মজার জিনিষ। 
আমার তবে পঞ্চভৃত ছায়া, সে বেরিয়ে গিয়েছে, আমার প্রেত দেহ পড়িয়া 
আছে। আমার সোণার চিন্ময় কোথায় গেল? রাঙ্গা পাখী, আজ কোথায় 
উড়িয়! গেলে? পাখী, আমার প্রিয় ছিলে, আমার খাচার দাম তোমার জন্য, 
আর কেহ এই খাঁচার আদর করে না। হরি বুঝে হরে নিলেন। আত্মা 
তার কাছে চলে গেল; আর, জননি, খাঁচা কি কথা কহিবে? যে আমার কথা 
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কহিবে, সে মা্ষ ভিতরে গিয়াছে । আর প্রেতের মুখে ব্রক্দোপাসনা কি 
সম্ভব? মনের মানুষ বেরিয়ে গেল। উপাসক ভাই, আমার ভাঙ্গা খাচার 
ভিতরে ছিলে যে তুমি, তোমার কণ্ঠের স্বর আর আমরা শুনিতে পাই না, 
তোমার আর বাধিতে পারি না। দড়া দড়ী ছিড়ে গিয়েছে, শিরাগুলি পড়িয়া 
আছে। মাকে ভালবাস বলে চলে গেলে। আমাকে ছল্তৈ এসেছিলে 
তুমি । সংসারের কত স্ৃথ তোমাকে দিলাম। মাকে এত ভালবাস! 
তোমার প্রাণেখরের সঙ্গে তুমি গোপনে কি বল্ছ? ভগবান্‌ ও ভগবান 
পুজের কি কথোপকথন হয়, খাচা কি শুনিতে পায়? তোমার সঙ্গে উডিতাম, 
যদি ক্ষমতা থাকিত। দয়াল, তোমার পুত্রকে কোথায় লইয়৷ গেলে? 
আমাদের হাতে আর তোমার পুত্রকে রাখিবে কেন? রাখ সুখে, তব পাদ- 
পদ্মে স্থান দেও। তোমার ধনকে তুমি নেবে; খাচার অধিকার কি, তাকে 
রাখে? যারে, মন, যা! হে ঈশ্বরি, নেও) ভগবতি, তব পুত্রকে নিয়ে সথথে 
রেখ । প্রেমময়ি, তোমার ছেলেকে যোগ-অন্র, ভক্তি-ব্যঞগ্ন দিয়া খাওয়াইয়া, 
একখানি বৈরাগা-কাপড় দিও। তোমার স্তনের প্রেমানন্দরস তৃষ্ণার সময় 
দিও। খেলা করিতে চাহিলে, তাহার বড় ভাইদের ডেকে দিও । আমার 
আত্মাকে আমি প্রণাম করি; আত্মা পরমাত্মার পুত্র, আমার চেয়ে বড়। 
ইস্ডিয়াতীত পদার্থ, তুমি এখন গুসন্ন ভগবানের নিকটে । তোমার গৃহাশ্রম 
সেখানে নিম্মিত হইবে 9 
মহাজন 

২৬শে পৌষ (নই জান্তরারী, রবিবার, ক্রচ্ষণন্দির ), মহাজনগণের নিকট 
সণম্মরণ। সামান্য ব্রাঙ্গত্রাঙ্গসমাজের সংস্থাপক এবং ব্রাঙ্গসমাজের পুষ্টিসাধক 
মহোদয়ছ্য়ের নিকটে খণ স্বীকার করেন : আর কাহারও নিকটে যে তিনি খী, 
তাহ তিনি স্বীকার করেন না। উচ্চ্ডেণীর ব্রাঙ্ম কেবল এ দুজনের নিকটে 
নহে, অনেক মহাজনগণের নিকটে আপনাকে খণী বলিয়া জানেন । সর্বপ্রথমে 
আমর] আমাদের জীবন্দাতা ঈশ্বরের নিকটে, তাঁর পর সাধুমহাত্মাদিগের 
নিকটে খণী। সৃষ্টির আরস্ত হইতে যত সাধু জগতের কল্যাণ করিয়াছেন, 
তাহাদিগের সকলের নিকটে আমরা খণে বদ্ধ। মহাত্মা সক্রেটিস ভারতবাসী 
না হইয়াও, মনোবিজ্ঞানের জন্য আমাদিগকে তাহার নিকটে ধণী করিয়াছেন । 


একপঞ্কাশত্তম সাংবংসরিক ১৬৬৫ 


মুষা ঈশ। বিদবেশীয় মহাজন, অথচ তাহাদিগের নিকটে আমরা সামান্য খণে খণী 
নহি। বিদেশীয় মহাজনগণকে কৃতজ্ঞতা দিয়া, ঘরে আপিয়! দেখি, ঘোগপরায়ণ 
যাজ্ঞবন্ধ্, বিষ্চুভক্ত নারদ, প্রজাবসল রাম, সত্যনিষ্ঠ যুধিষ্টির এবং ভারতের 
অন্থান্ সাধু মহাত্মা আমাদিগকে রাশি রাশি সম্পদ এশ্বধ্য বিতরণ করিতেছেন । 
ভারতের ধর্মবীর বুদ্ধ, নবদ্বীপের গৌরাঙ্গ, ইহাদিগের নিকটে ব্রান্গগণ অশেষ 
খণে ঝলী। পৃথিবীর নমুদা্ জ্ঞানী পণ্ডিত ধাশ্মিক সাধুদিগের খণজাল 
আপিয়া তাহাদিগকে বদ্ধ করিগ়াছে। কাহারও নিকটে ব্রহ্ষস্তবস্ততি ব্রদ্মারাধনা, 
কাহারও শিকটে যোগব্যান, কাহারও নিকটে সংসারে বৈরাগানাধন তাহারা 
শিখিলেন। তাহাদের প্রত্যেক রক্তবিন্দু বলিতেছে, আমার গুরু অমুক 
অমুক। মিসর দেশ, আরব দেশ, চিন দেশ, পৃথিবীর সমস্ত দেশ বলিতেছে, 
বাঙ্গালীর মন্তুকের মুকুটে যত রত্ব আছে, আঘাদের হইতে। অনরল হওয়। 
পাপ, খণ অস্বীকার করা ও অপত্য বল! পাপ” পৃথিখীর অন্যান্য দেশ হইতে 
ভারত কত খণ করিয়্াছেন। রাজ্যসম্পর্ক, সাহিত্যবিজ্ঞানসম্পর্কে 
ভারত ইংলগ্ডের নিকটে কত খণী। আজ বুদ্ধের নিকটে নির্বণের, ঈশার 
নিকটে পিতার ইচ্ছাপালনের, মোহম্মদের নিকটে একমেবাদ্ধিতীয়ম্‌ ঈঙ্গরের, 
গৌরাদ্দের নিকটে প্রেমোন্সত্ততার নিশানের প্রার্থী সকলে হউন। আজ 
সাধুজীবনের শোণিত উপাসকদিগের শোণিতে প্রবিষ্ট হউক। কেবল হিন্দু- 
স্থানে নহে, বিশবেশ্বরের সমুদায় বিশ্বমধ্যে আমরা প্রতিষ্ঠিত আছি। হৃদয় 
আজ পৃথিবীর সমুদয় সাধুদিগকে প্রণাম করুক, তাহারা সকলে আমাদের 
প্রণাম গ্রহণ করুন| ( বিস্তৃত উপদেশটী 'নেবকের নিবেদন” ৩য় ভাগে তরষ্টব্য ) 
মানবহিতৈষী 

২৭শে পৌষ ( ১০ই জাম্গয়ারী, কখলকুটীর ), মানবহিতৈধিগণের প্রতি 
সন্্রপ্রকাশ। গত কলা ধর্মপ্রবর্তক্দিগকে নমস্কার করিয়া, অন্ত সাধকগণ 
তাহাদিগকে প্রণাম করিতেছেন, ধাহারা পরছুঃখমোচনজন্ত স্বাস্থ্য ও জীবন 
সমর্পণ করিয়াছেন। ধাহারা প্রাণ পধ্যস্ত দিয়! পৃথিবীর স্থখবৃদ্ধি করিলেন, 
নেই সকল উদারম্বভাব প্রেমিক মহাত্মাদের শোণিত সাধকগণের রক্তের 
ভিতরে প্রবেশ করুক। “হাওয়ার্ড শ্রেণীর লোকেরা পরের মঙ্গলের জন্ত জীবন 


উৎসর্গ করেন । আমরা স্বার্থপর জীব, বড় নীচ, কেবল আপনার পরিবার 
২০৯ 


১৬৬৬ আচাধ্য কেশবচন্ত্র 


লইয়া ব্যস্ত, প্রাণ কিছুতেই পরছুঃখে দয়ার্ হয় না|” ন্তাহারাই এ উত্সবের 
অধিকীরী, ধাহাঁর। অন্যের জন্য প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন 1 তাহারা এ বিধানের 
উপযুক্ত নন, ধাহাদের মন স্বার্থপর । আমাদের কেবল দেশহিতৈষী হইলে 
চলিবে না, আমাদিগকে মানবকুলহিতৈষী হইতে হইবে। আমাদের মধ্যে 
কতকগুলি ভগ্রী প্রস্থত ভউন, ধাহারা দয়ার ভগ্বী হইবেন। “বদি প্রাণের 
ভিতর দয়ার মরিষ্টতা না থকে, যোগ বিফল ।, যে মার উপাসক হইবে, সে 
জনহিতৈষী হইবে । অভিলাষ এই, পরের হিতাকাজ্ষারূপ স্থধ| আমাদের 
কঠোর প্রাণে ঈশ্বর ঢালিয়া দ্রিন। ছুঃখীদের সেবা করি, জনহিতৈষী, বিশ্ব 
হিতৈষী হই, সকলকে ভাই ভগ্বী জানিয়! ভালবাদি ও সেবা করি । যে কয়টার 
সেবা করিতে পারি, যেন তাহাদের সেবায় নিযুক্ত হই। পরসেবা করিতে 
করিতে যেন ঈশ্বরের চরণ লাভ করি । 
উপকারী 

২৮শে পৌষ ( ১১ই জানুয়ারী, কমলকুটার), উপকারিগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা- 
প্রকাশ । কৃতজ্ঞতা প্রধান ধর্ম; অরুতজ্ঞতা বিধানবিরোধী । যাহার হাদয়ে 
কৃতজ্ঞতা নাই, দে কখন মানুষ নয়। পুরাতন দানের প্রতি, যে দান প্রতিক্ষণ 
পাইতেছি, ততপ্রতি মন উদাপীন হইয়া পড়ে । এরূপ গুদাসীন্তা মনের ক্ষুদ্রতার 
চিহ্ন । বন্ধুগণের অনুগ্রহ বিনা আমাদের দেহ রক্ষা পায় না; ধাহারা অন্ন 
দেন, তাহারা প্রাণের বন্ধু। রোজ হয় বলিয়া আমরা এ কার্য্যের মূল্য বুঝি না; 
অধিকার সাব্যস্ত করি। দান পাইয়া বিনয়ী হই না, ৩৬৫ দিনের মধো এক 
দিন না পাইলে ৩৬৪ দিনের দয়! বিশ্বৃত হইয়া ধাই । কত দিন বন্ধু খাওয়াইলেন, 
আমরা তার হিসাব নেব; যে দ্বিন খাওয়াইলেন না, তার হিসাব কেন লইব? 
তার হিপাব ঈশ্বর লইবেন । ধারা সাধকগণকে অন্ন দেন, চিকিৎসা করেন, 
তাহাদের পায়ের তলায় বসিয়া থাকা উচিত। রোগের মময়ে চিকিৎসকের 
একটু আগিতে দেরি হইলে, তীহার প্রতি গরম হইয়া বসিয়া থাকি, কি 
অরুতজ্ঞত| 1! ঈশ্বর দয়া করিয়া যে লোকটিকে প্রেরণ করিলেন, চৌদ্দশত 
ধার তাহীকে নমস্কার করা উচিত। 

নিরোধী 
২৯শে পৌষ (১২ই জানুরারী, কমলকুটার ), বিরোধিগণের প্রতি 
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ক্ষমাপ্রকাশ।. ঈশ্বরের ক্ষমাতে আমরা জীবন ধারণ করিতেছি, ইহা 
আমাদের স্মরণে থাকে না। ধনহানি, স্বাস্থ্যহানি, মানহানি, এ সকল 
উত্তেজনায় আমাদের মন গরম হয়। আমর! বিচারকের আপনে বসি, 
ভুলিয়া যাই যে, ক্ষমা বিনা পাপীর গতি নাই। আমাদের নিজের পাপ 
ক্ষুত্র, আর ভাইয়ের পাপ বড়, আমরা মনে করি। দোষের প্রতি উত্তাক্ত 
হইয়া দণ্ড দি। আমরা বলি, ক্ষমা করা উচিত নয়। যেখানে ক্ষমা নাই, 
সেখানে নববিধান নাই । যখন ঈশ্বর নববিধান প্রেরণ করেন, তখন তিনি 
সকল সম্প্রদায়কে ক্ষমা করিয়া গ্রহণ করিতে বলেন । “ক্ষমা নববিধানরূপ ময়ুর- 
পাখীর স্থন্দর পুচ্ছ; যাহারা ক্ষম! করে না, তাহারা ধর্মকাক 1 যদি শক্র লা 
থাকিত, আমাদের দোষের কথা কে বলিত? আমরা যে স্থখ্াযাতির বাতাসে 
স্বীত হইতাম। শক্রতাতে ঈশ্বরের উপরে নির্ভর বাড়িতেছে, এই কয়েক 
বত্দরে নববিধানের নিশান উড়িয়াছে। আক্রান্ত জীব যেন ক্ষমা্ারা শত্রুতা 
জয় করে। টৈরনিধ্যাতনের জন্য যাহাদের রাত্রে নিদ্রা হয় না, তাহারা যে 
ক্ষমার পাত্র। নববিধানের লোক শক্রনিধ্যাতন করে না, তাহারা ক্ষমা করে, 
আর শক্রর জন্য ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করে । প্রেম নববিধানীর ক্রন্ধাস্্, 
যে অস্ত্রে শক্রগণ ঈশ্বরের পথে আসিবে । ঈশার মাথার শক্রর! কাটার মুকুট 
দিল, ষে কাঠে তাহাকে বিদ্ধ করিবে, সেই কাঠ তাহাকে দিয়া বহাইয়া লইল। 
তিনি যে কেবলই ক্ষমা করিলেন, আর বলিলেন, “আমি পিতার ইচ্ছা পূর্ণ 
করিতে আগিয়াছিঃ। উঈশ। ক্ষমা শিখাইয়াছেন। যদি শত্রুর জন্য প্রাণ দি, 
আমরা শক্রকে পরাস্ত করিতে পারিব। বন্ধুদিগকে প্রণাম করিয়াছি, আজ 
শক্রদিগকে প্রণাম করি কেন না তাহাদের ভিতর ব্রঙ্মাগুপতি আছেন, এবং 
তাহাদের জন্থাই নববিধানের আগমন । “জয় বৈরনিধ্যাতনের জয়, জয় গালা- 
গালি দ্বারা সংবাদপত্র পূণ করার জয়, কেন না৷ তদ্দারা নববিধান আসিল ॥ 
রাগ ছাড়িয়া, যেষের মতন বিনীত হইরা, আমরা ফেন শক্রদলের কল্যাণসাধন 
করি, এই অভিলাষ । 
নিশাজাগরণ 

অগ্য ( ২৯শে পৌছু, ১২ই জানুয়ারী ) নিশাঙ্গাগরণ | ধর্তত্ব লিখিয়াছেন, 

“অন্য সদুদায় রাত্রি জাগরণে অতিবাহিত হয় । কমলকুটারে সমবেত ভ্রাৃমগ্ডলী 
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প্রথম রাত্রি হইতে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইয়া, ছুপ্রহর রাত্রি পথ্যন্ত কথোপ- 
কথনে নিযুক্ত থাকেন। এই কথোপকথনে প্রত্যাদেশ প্রেরণা প্রভৃতির গৃঢ় মন্ব 
সমালোচিত হয় । অনেকে স্ব স্ব জীবনে অল্পবিস্তর প্রত্যাদেশ ও গ্রেরণা অন্থভব 
করিয়াছেন, ইহা স্বীকার করেন। কথোপকথনাস্তে চন্দ্রকিরণশোভিত নিশীথ- 
সময়ে সমবেত ভ্রাতৃমগ্ডলী সঙ্কীন্তনে প্রবৃত্ত হইয়া, সন্ীত্তন করিতে করিতে 
কমলনরোবর প্রদক্ষিণ করতঃ, উপাদনাগৃহে প্রবিষ্ট হন। সমুধায় দিক্‌ নিস্তব্ধ । 
গৃহ গান্তীষ্যে পণ, উপাপকমণ্ডলী সমবেত। স্থান ঈশ্বরের আবির্ভাবে পূর্ণ । 
আচাধ্য গভীরম্বরে বলিলেন *-গুরু কাছে বস, প্রশ্ন করি, উত্তর দাও, 
জ্ঞানদানে পরিভ্রাণ কর। হে প্রেমপিছু। আবার তোমাকে ভাবি, 
এই গন্ভীর সময়ে উপাসনা-গ্থানে তোমার নববিধানের লৌকর্দিগের মধ্যে 
তোমাকে ভাবি, দ্রা কর। আমাদিগের মধ্যে তোমার নববিধানের 
প্রত্যাদেশ-স্তস্ত স্থাপন কর।' “অঘোর, অমৃত, গৌরগোবিন্দ, তিন জন সমঙ্ষে 
বস, পরম্পরের হস্ত স্পর্শ কর, তিন ভাই একমন, একহদয় হও, দেবর্দেব 
মহাদেবের প্রতি দৃষ্টি কর। ছর চক্ষু এক চগ্ষু, তিন হৃদয়কে এক হৃদয় কর, 
তিন বুদ্ধিকে এক বুদ্ধি কর। আর কোন চিন্তা করিও না। নির্ববাণে সমুদায় 
আগুন নিবাইয়া দিয়া, এক লক্ষ্যের প্রতি তিন জনের দৃষ্টি স্থির রাখ ।” ” 
অনন্তর তিন জন কেশবচন্দ্রের সর্গে এক হইয়া চারি জন একজন হইলেন। 
তখন এই সকল প্রশ্ন উখাপিত হইল । যে বৈরাগা আমাদের মধ্যে আছে, 
তদপেক্ষা আরও ছুঃখ বৈরাগ্য বাড়িবে? আরও বৈরাগ্য, আর৪ কষ্ট সাধন, 
আরও গরিব ন। হইলে চলিবে ন1( কি উপাদ্ধে নববিধানের ভক্তদিগের মধ্যে 
চিরদিনের অনৈক্য নিবারণ হর, সাম্প্রদারিক ভাব নষ্ট হর, একন্বদয় কিসে 
হয়? কিনে নববিধানের আশ্রর়ে সকলকে আনিতে পারা যায়, সকলের প্রাণ 
মোহিত করিতে পার! যার ? কি কি প্রধান উপায়ে আগামী বর্ষে নববিধান 
মহিমান্ধিত, জরী, শ্রদ্ধাভাঞঙ্জন হইতে পারেন ? এই সকল প্রশ্নের সঙ্ন্ধে কেশব- 
চন্ত্র বলিলেন, “এক কাণে শুনিলাম, এক বুদ্ধিতে ধরিলাম, এক মন্ত্রে দীক্ষিত 
হইলাম, এক পিন্ধান্ত করিলাম ।' "হইল বিচার-নিশ্পত্তি, প্রশ্নের উত্তর আসিল ।, 
তিন জনকে স্ব ্ব স্থানে বপিতে বলিয়া কেশবচগ্জ বলিলেন ₹--তলোক্য 
এবং দীন সমক্ষে ধস, পরম্পরের হস্ত প্পর্শ কর। মা সরশ্বতী, অবতীর্ণ হও, 
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বীণা ধারণ করিয়া তোমার প্রিয় কমলকুটারের পবিত্র উপাননাস্থানে এস। 
এই ছুইজনের প্রাণ এক কর, হৃদয় এক কর, আকার ছুই, ভাব এক । সরন্বতী 
এক, বাহন ছিল ছুই, হইল এক । এই লকণ প্রশ্ন উখাপিত হইল ৮এই 
দরবার সঙ্গীতে যদি সম্বদ্ধদল না হয়, সঙ্গীতের উৎসাহে যদি মত্ত না হয়, তাহ! 
হইলে কি সঙ্গীতের দ্বারা জনসমাজের পরিক্রাণ হয় 1 এক খানি প্রকাণ্ড সঙ্গীত 
যদি না হয়, তবে কি এত বড় ভারত উদ্ধার হইতে পারে ? দলেতে যে সঙ্গীত 
জমাট হয়, তদ্দারা কি নববিধানের রাজ্য সংস্থাপিত হইবে? “এমন কোন 
স্থর আছে, কি না যাহ! আঙ্গ পধ্যস্ত আবিষ্কৃত হয় নাই, যাহা শুনিলে নব- 
বিধানের দল খেপিতে পারে? সমন্ত দল শুদ্ধ খেপিতে পারে কি না? 
রামপ্রাদের রামপ্রলাদী স্থর, নববিধানের কি স্বর? পরিশেষে, 'আমাদের 
সকলের জীবন গণ্য, না পদ্য প্রধান হইবে? নববিধান-_পদ্য কবিত্বের সময়, না 
গ্ ? এই প্রশ্নে পরিমমাপ্ত করিয়া কেশবচন্দ্র বলিলেন, “তোমরা পরস্পরের 
হস্ত আগ কর, ব্রহ্মকে প্রণাম করিয়! স্ব স্ব স্থান গ্রহণ কর।, 

এই ব্যাপারের পর যথানিয়ম উপাসন! হয়। 'অগ্যকার উপাসনায় বিশেষ 
প্রার্থনা হয় :_হে প্রেমময়, সমক্ষে নৃতন উৎসব, পশ্চাতে পুরাতন জীবন। 
নব উদ্মের সহিত যেন উৎসবে যোগ দি। নববিধান আমাদিগের জীবন, 
এই আমাদিগের জীবনের কশ্ম। বিশ্বব্যাপী এক নৃতন ধর্খ জগতে আসিয়াছে, 
আমরা কয়জন তাহার দূত। ঠাকুর, কেবল নববিধান কিসে পূর্ণ হইবে, ইহাই 
আমাদের জীবনের কার্ধা। হে পরমপিতা, তুমি দয়া করিয়া আমাদের পুরাতন 
জ্গীবন কাড়িয়া লও । যাও, পুরাতন ছীর্ন শীর্ণ জীবন, যাও । হে নৃতন মাহুষ, 
তুমি অগ্ডভেদ করিয়া এস। তোমার ক্ষুধার অন্ন, পিপাসার জল, পথের কড়ী 
নববিধান। এই জীর্ণ আবরণ ভেদ করিয়া একটি প্রিয়দর্শন মানুষ বাহির 
হইবে । একেবারে নবীন । এই দিকে ছেলেষীর চঁড়াস্ত, এ দিকে বুড়োমির 
চূড়ান্ত । ব্রদ্ধাগুপতি, তুমি এবার কি না দিলে? তাহাতেও তৃপ্তি হয় না। খুব 
ক্ষমা, দীনতা, বৈরাগ্য শিখিতে হইবে । পুরাতন মাষ মরিয়া গিয়া, আমাদের 
প্রত্যাদেশের নৃতন মানুষ বাহির হইবে । যত কিছু বিবাদের কারণ চলিয়া 
যাইবে । হে বিধাত:, এই মানুষকে বাহির করিয়া তোদার বিধান পূর্ণ কর, 
এই প্রার্থন। |” 
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উৎসব 
আরতি 

১ল! মাঘ, ১৮০২ শক ( ১৩ই জানুয়ারী, ১৮৮১ খুঃ), বৃহস্পতিবার | অগ্ 
্র্স্তব ও আরতির দিবস। ধর্মতত্ব লিখিয়াছেন, “সাযস্কালে ৭ ঘটিকার সময়ে 
ব্রঙ্গমন্দির প্রায় পাচ শত লোকে পূর্ণ হ্য়। ব্রহ্ষমমন্দিরের সম্মুখে আচাধা 
নববিধানের নিশান এবং ভ্রাতৃমগ্ী নিয়স্থান হইতে সোপানপরম্পরায় উর্ধভাগ 
পথ্যস্ত ছুই পার্খে আলোক হস্তে লইয়। দণ্ডায়মান হইলে, শঙ্খ, ঘণ্টা, কাশর, গং, 
নহবত, একতারা, খোল, করতাল ঘড়ী ইত্যাদি সমুদায় জাতির বাগ্থব্যপ্রক 
বাণ্যবন্ত্র হইতে তুমুল ধ্বনি সমুখিত হইয়া আরতির কার্যারস্ত হয়। সঙ্গীত- 
প্রচারক একতারা হস্তে নিগ্ললিখিত সঙ্গীত * আরম্ভ করিলে, সকলে তাহাতে 
যোগ দেন। ধাহারা এ সময়ে উপস্থিত ছিলেন না, নির্জীব লেখনী দ্বারা 
তৎকালের সজীব দৃশ্ত চিত্রিত .করিয়া তাহাদিগের ভ্বদয়গোচর করা বিচিত্র 
কবিকল্পনার প্রয়োজন । সমগ্র আকাশ সে সময়ে কিপ্রকার জীবন্ত আবির্ভাবে 
পূর্ণ হইরাছিল, ধাহারা তাহা অন্ভব করিতে পারেন নাই, তাহারা ব্রক্দোপাসনার 
অপাধারণ নৃতনাঙ্গ আরতির শশ্ম কি প্রকারে অবধারণ করিধেন? অনন্ত 
ঈশ্বরের আরতি, ইহা শুনিতে অদন্থব; কিন্তু “তাহারি আরতি করে নিখিল 
ভূবন, এ কথার মন্ত্র সেই দিন আমাদের হদরগন হইরাছে। 

“কে বলে, ধৃপগন্ধ, আলোক, বাগ্ধবনি, মধুর সঙ্গীত, ঈশ্বর নামে উচ্চ 
জয়ঘোধনা, বিজয়পতাকা, বিজয়চিহু ধারণ, এ কল অনন্য ঈশ্বরসন্বন্ধে নিয়োগ 
না করিরা, মহশ্যের ক্ষত্রহস্তনিশ্মিত ক্ষুদ্র: পুত্তলিকার আরতিতে নিয়োগ করা 
সমুচিভ 1 অনন্ত ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া, তাহার মহ ও ম হিঘা ঘোষণা করিতে 
মনুযষ্বোর মন ব্যগ্র হর, না, অতি পাছান্য মৃদ্ধিকার, ক্ষণরধ্বংনী পুন্তলিকাদর্শনে ? 
পৌন্তলিক তুচ্ছ পুন্তলিকা লইয়া যদি হৃদরের আনন্দ, হদর়ের উচ্ছবান উপযুক্ত 
উপকরণে প্রকাশ করিতে পারে, তবে ধিক্‌ আমাদিগকে, যে আমরা আমা- 
দিগের প্রাণের গভীর উচ্ছ্বান অনুপযুক্ত ভাবেও প্রকাশ করিতে পারিব না। 


*. জয় মাতঃ জয় মাত: নিখিলজগতগসবিনী” ইত্যাদি। (বগা ও সংকীর্তন, 
১২৭ সংস্করণ, ৬৮৮পৃঃ দেখ |) (উত্সবের বিবরণ ১৬ই মাঘ ও ১লা ফীদ্ধল এবং ১৬ই 
ফাঁন্তুনের ধন্মতন্বে দ্রষ্টব্য ।) 
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মহতোমহীয়ান্‌ পরমেশ্বরের এশ্বধ্য অস্থভব করিয়া প্রাণ যে প্রকার উচ্ছবপিত হয়, 
ছুঃখের বিষয় এই যে, মঙ্থষ্মের আয়ন্তাধীন এমন কোন উপযুক্ত উপকরণ নাই, 
যে তদ্বারা সে তাহা বাহে কথঞ্চিং ব্যক্ত করিতে পারে। মন্গস্তের হৃদয় 
এমনি ভাবে গঠিত যে, সে উপযুক্ততার বিচারে হৃদয়ের ভাবকুক্থমকে শু হইতে 
দেয় না, যত দূর পারে, আন্তরিক ভাবোচ্ছানের অনুরূপ বাহিরে কোন ন! 
কোন অনুষ্ঠান করে । 

“আরতি অস্তে আচার্য ( কেখব5ন্্ ) বেদী হইতে পরমমাতার স্ততিতে 
প্রবৃত্ত হন। তাহার সম্মুখে পঞ্চ প্রদীপ প্রজলিত ছিল। তিনি বলিলেন, 
“বাহিরের পঞ্চপ্রদীপ কিছুই নয়, ইহা আন্তরিক পাচটি দীপের নিদর্শনমাত্র | 
এই আস্তরিক পঞ্চপ্রদীপ ভিন্ন কেহ ঈশ্বরের মুখ অবলোকন করিতে সুক্ষম 
নহে। পবিত্রতা, প্রেম, বিশ্বাস, ভক্তি ও বিবেক এই পাচটি প্রদীপ গ্রহণ 
করিয়া, ঈশ্বরের মুখ দর্শন করিতে হয়। যাহাদিগের এ সকল নাই, তাহারা 
ঈশ্বরদর্শন করিবে কি প্রকারে 1” স্্রতির কিঞ্িং অংশ আমরা উদ্ধত করি- 
লাম ( বিস্তুতভাবে ধশ্মতন্বে ও মাঘোহ্সব” পুস্তকে জষ্টব্য ) 2৭5 সামান্য 
জীবের কাছে বৃহং তুমি, ক্ষপ্রের কাছে বড় তুমি, গগনথালে কূরযা চন্র দ্বীপন্থরূপ 
হইয়া তোমার আরতি করে। আজ ব্রঙ্গমন্দির ছোট হইল। প্রকাণ্ড আকাশ 
তোমার পিংহাসন, প্রকাণ্ড মগাদেব, ক্ষ নরনারী তোমার আরতি করে। 
পৃথিবীর ক্ষুদ্র পাপীর। তোমার আরতি করিতে আসিয়াছে বিভু, আরও 
সমুজ্জলিত হও, শত সহ দীপ হাতে করি; সমাগত নরনারী তোমার মুখ 
দর্শন করিবে । এ আকাশ হইতে আকাশ পর্যান্ত, স্বর্গ হইতে মর্ত্য পর্যাস্ত 
তোমায় দর্শন করি, বিরাট্রূপে। জয় বিশ্বপতি মহিমাস্থিত বিশ্বপতির জয়, জয় 
ভূমা মহান্‌ পরা২পর ঈথরের জয়। সমস্ত আকাশ ব্রক্ষমূক্তিতে পূর্ণ হইল, 
মেই ব্রহ্মতেজ ছারা! পরিবেষ্টিত হইল। আমর! সহস্র স্থর একত্র মিলাইয়া 
তোমার আরতি করি। আমরা এ মুন্তি ভাবিতে ভাবিতে স্তস্তিত হইয়া 
দাড়াইব। অচল, হব ন| চঞ্চল; জ্োতির্মর, হইব না অন্ধকার ; পবিজ্র, 
হইব না অশুদ্ধ? মহান্‌ হইব ন। ক্ষুদ্র । মহান্‌ তুখি, ঠাকুর তুমি, অত্যন্ত সুন্দর 
তুমি। আমাদের প্রেম-প্রত্মীপ, ভক্তি-প্রদ্ীপ বলিয়া দিল, তুমি লাবণ্যময়ী 
সুন্দরী সর্ধ্বারাধা৷ দেবী | **- 


১৬৭২ আচার্য কেশবচন্জু 


মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের প্রতিমুত্তি আলবাটহলে রক্ষা 

২রা মাঘ (১৪ই জানুয়ারী ), শুক্রবার । অগ্য মহাত্মা রাজ রামমোহন 
রায়ের চিত্রিত প্রতিমৃত্তি আলবার্ট হলে রক্ষা করিবার দ্িন। ধর্্মতত্ব লিখিয়া- 
ছেন :-প্রায় তিন শত ব্যক্তি এই উপলক্ষে আলবার্ট হলে সমাগত হন! 
শ্রীযুক্ত বাবু জরগোপাল সেনের প্রস্তাবে, শ্রীমৎ লালা কাশীরামের পোষকতায়, 
শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্ত্র সেন সভাপতির আদন গ্রহণ করেন। অর্থসংগ্রহণী 
সভার সম্পাদক, কি প্রকারে অর্থসংগ্রহ হইঘাছে, কি প্রকার সহাম্কভৃতিলাভ 
হইয়াছে, সংক্ষেপে সভাতে জ্ঞাপন করিলে, সভাপতি গান্রোথান করিয়া বলিলেন, 
ভারতবর্ষের প্রকাশ্য স্থানে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের এই একাত্তর চিত্রিত 
প্রতিমুত্তি; মৃত মহাত্মার পুত্র বাবু রদাপ্রসাদ রায়ের বাটাীতে যে চিত্রিত মৃত্তি 
আছে, তাহ! দেখিয়া এটি চিত্রিত। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের প্রতিমৃত্তি 
তাহার স্বদেশীয় কর্তৃক চিত্রিত হয়, এই অভিপ্রায়ে, বিদেশীয় কাহাকেও নিযুক্ত 
নী করিয়া, দেশীর চিত্রবিগ্ঠানিপুণ ব্যক্তির হস্তে এই কাধ্যের ভার অর্পিত হইয়া- 
ছিল। বাবু বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই চিত্রকার্ধ্য সম্পাদন করিয়াছেন। 
ইহাতে চিত্রনৈপুণে।র পরাকাষ্টা প্রদর্শন কর! হইয়াছে, ইহা বলিতে পারা যায় 
না বটে, কিন্তু বর্তমানের অভিপ্রায় যে স্থন্দররূপে ন্ুসিদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। মহাত্ম। রাজা রামমোহন রায়ের ম্মরণার্থ এই চরম প্রতিথৃত্বি- 
সংস্থাপন, সংস্থাপকদিগের এরূপ অভিপ্রায় নহে। ইহা কেবল, ভবিষ্যতে 
আরো উপযুক্তরূপে তাহার স্মরণার্থ উদ্যোগ হইবে, তাহারই স্ুত্রপাত। 
পরিশেষে সভাপতি বলিলেন, এই বিশেষ নময়ে আবরণ উন্মোচনকার্ধ্য 
তিনি প্রার্থনা করিয়া সম্পাদন করিবেন।  প্রার্থনান্তে আবরণ উন্মোচিত 
হইলে, সকলের নমক্ষে অতি মনোহর চিত্র প্রকাশ পাইল। ম্মরণীযকীস্তি 
মহাত্মীর বাথ আকার যে আন্তরিক মহত্বের সদৃশ ছিল, চিত্র দর্শন করিয়া 
ইহা সকলেরই হ্ৃদরঙ্গম হইয়াছে। সভাপতি চিত্রখানি ধারণ করিয়া, 
উপস্থিত যুবকবৃন্দের নিকটে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনের 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ বলিলেন। তিনি যে যোড়শ বর্ধ বয়দে সে সময়ের ছূর্গম 
পথ অগ্রাহথ করিয়া তিব্বতপর্ধাস্ত পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ 
করত, ঘকলকে তাদৃশ সংসাহসসম্পন্ন হইতে অন্থরোধ করিলেন। ইনি কি 
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প্রকার স্বদেশের ভাষায় বুৎপন্ন ছিলেন, কি প্রকার নির্ভীকতার সহিত ইংলগ্ডে 
পালিয়মেপ্টের সম্মুখে কোম্পানীর রাজ্যখানন প্রমালীর দোষ দকল উদঘ।টন 
করিয়াছিলেন, তদ্বিষরের উল্লেখ করিলেন। পরিশেষে চিত্রের দিকে দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করিয়া, উদ্দীপ্হ্দয়ে মহাম্মা রাজ! রামমোহন রায়কে সঙ্গোধন করিয়া, 
উৎসাহ ও ভাবোদ্দীপক এমন সকল কথা বলিতে লাগিলেন যে, তাহাতে 
সকলেরই মনে চিত্রথানি জীবিত বলিল প্রতীত হইতেছিল। যুবকবৃন্দ সময়ে 
সময়ে এই স্থানে আপিয়া মহাত্মা রাজা রামমোহন রাষ্ের চিত্রদর্শনপূর্ব্ক মৃত 
মহাত্ার স্তায় সম্পন্ন হন, এজন্য তিনি অন্থরোধ করিলেন। সৃভাভঙ্গের পূর্বের, 
মহাত্মা রামমোহন রায়ের ম্মরণার্থ বংমরে বৎসরে ধন্মবিজ্ঞানের উংকৃষ্ট ছাত্রকে 
মেডল দেওয়া হয, সভাপতি প্রপ্তাব করিলেন। সভাভঙ্গ হইলে অনেকে এ 
স্থানেই চাদ অর্পণ করেন ।” 
মল্লিকের ঘাটে বক্ত তা-“গায়রা উড়ান” 

ওরা মাঘ ( ১৫ই জাহুয়ারী ) শনিবার । অগ্য মল্লিকের ঘাটে অপরাহ্ন 
হিন্দী বাঞ্গলা উড়িস্তা ভাষায় বক্তৃতা হয়। সহস্রাধিক ব্যাক্তি 'উপস্থিত। 
ভাই অমৃতলাল বন্থ ও শ্রীযুক্ত লাল! কাণীরাম হিন্দী ভাষায়, বালেশবরবাসী 
শ্রীযুক্ত ভগবানচগ্র দাপ উড়িগ্ঘাভাষায় এবং ভাই দীননাথ মজুমদার বালা 
ভাষায় বক্তৃতা করেণ) সর্বশেষে কেশবচন্দ্র যাহ]! বলেন, তাহার কিয়দংশ 
উদ্ধৃত কর যাইতেছে (বিস্তৃতভাবে ধন্মতত্বে ও “মাঘোতৎমব” পুশুকে দ্রষ্টব্য )£- 
“এদেশের বড়মান্ব ও নবাবধদের মধ্যে আমোদ প্রমোদ করিবার অনেক উপায় 
আছে। পপ্রায়রা উড়ান তার মধ্যে একট!1-.....পাোয়রা উড়ান একটা অসার 
সামান্য ব্যাপার হইলেও, ইহাতে ধশ্মতব নিহিত আছে। পাররা দলবদ্ধ হইয়া 
উড়ে কেন? আমার মনে হর, এই উপস্থিত ভদ্রলোকগুলি পায়রার খাচা। 
চিন্ময় জীবাত্মা পাখী এক থাচার ভিতরে থাকে, পাখী স্ীপুত্র লই! গৃহে থাকে 
না। মে ঘখন প্রথণে ভাল ছোট খাচার মধ্যে সতেজ হইল, তখন উড়িল। ভাই 
বন্ধু, এখন কি সবল হইয়াছ ? জীবাত্মা পক্ষী, বিবেক বৈরাগ্য ভার ছুইটি পক্ষ । 
পাখী এঁ ছুই পক্ষ বিস্তার করিয়। আকাশে উড়িয়া যার ।......যোগী ধষিদিগের 
আত্মা-পক্ষী উড়িরা গিয়াছিল, কিন্ত আমাদের পাখী উড়ে না। তাহারা 


যোগমন্ত্রে সব উড়াইয়৷ দিয়াছিলেন; কিন্তু আমরা দেই মাটীতেই আছি। 
২১০ 
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আমরা যদি বলি, ওরে বাড়ী, ছোট হ, ছোট হয় না; ওরে নোণা, তুই খুলি 
হইব! যা, সে ধূলি হয় না । ওরে পাখী, শৃঙ্খল কাটিয়া উড়িয়া যা, সে মায়াবন্ধন 
ছেড়ে না, পাখী উড়ে না। তবে কি আকাশের বিহঙ্গ উড়িবে না? আমি 
বলি, ইহার একটি উপায় আছে। খুব উচ্চ স্থানে যাও, দেখিবে, পৃথিবীর বস্ত 
সব ছোট হইয়া গিয়াছে ।-.-..*পৃথিবীতেই জাতিভেদ, কিন্তু আকাশে এক ।--* 
তুমি বাঙ্গালী কাল, তুমি কাফ্রি আরও কাল, তুমি ইংরেজ শাদা, কিন্ত আকাশে 
সব এক। চিদাকাশে আত্মা পায়রা উড়িল, জ্ঞানসূর্ধের আলোক পক্ষীর 
পক্ষের উপর পড়িল, সতান্্যের আলোকে উহা ক্রমাগত উড়িতে আরম্ত 
করিল। ষোগ্নী হইয়া বিহঙ্গ সকল উডিতেছে। হিংসা! নিন্দা নীচে, চিন্তা 
দুর্ভাবনা পৃথিবীতে, কাম ক্রোধ স্বার্থপরতা মাটীতে বাস করিলেই হয়। 
আকাশে এসব কিছুই নাই ।+-:-*-পৃথিবীতে কেবল গণগুগোল | ধার্শিকগুলো 
ধর্ম লইয়া বিবাদ করে, হিন্দু মুসলমানের বক্ষে অস্ত্র চালায়, আর মুসলমান 
হিন্দুর মন্ত্রক কাটে, শাক্ত বৈষ্ণবকে স্বণা করে, বৈষ্ণব শাক্তকে দেখিতে পারে 
না। ছেলের দেবত। এক, আর বুড়োর দেবতা কি আর এক? পৃথিবীতে 
গারামারি, ভিন্নতা, আকাশে সব এক জাতি । আমরা ঘে মূলে এক জাতি, 
সকলে যে এক আধ্যসস্তান।--..-.এস, আমরা সকলে শাখা, মূলে এক হইয়া 
যাই। দেখ, বিষয়কশ্ম লইয়া কেবল দলাদলি, আমাদের ও সব এখানেই পড়ে 
থাকে। আত্মাতো ঈশ্বরের দাস, সেতো এ সব ভোগ করে না।:....*আত্মা- 
পাখী আসেন সন্নযাপী ও বৈরাগী হইয়া । আত্মা আকাশে চলে যায়, আকাশের 
পাখী আকাশে উডডির। ঘায়। আমি আর এখানে থাকিতে পারি না। অপবিভ্র 
দৃষ্টিতে দেখে দেখে ছুই চক্ষু লিন হইল এখন যোগানন্দে বিমলাননে প্রাণ 
মোহিত না হইলে" আমার সুখ কোথায় ? বৈরাগোর শিক্ষাদাতা পাখী, তুমি 
আমার টৈরাগা শিক্ষা দাও । গুরু পাখী, বাড়ী তোমার আকাশে, গম্য স্থান 
তোমার চিদ্বানন্দ। ছুটি চক্ষু বন্ধ করে আকাশে উড়। আর আমাপ্স 
তোমার স্থমিষ্ট কথা বল। চিদানন্দের পাখী, তুমি আর এখানে কেন? আর 
তোমার স্ত্রী টক, স্বামী কৈ, বালক বালিকা, পিতা মাতা কৈ? এখানে স্বামী 
নাই, পিতাও নাই, সব চিদানন্দের পাখী । তূমি যদি হরিতে মগ্ন না হও, থাচায় 
বন্ধ থাকিবে । এই আকাশে যোগযানে গমন কর। হরি যখন শিকারী হয়ে 
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. এই পাখীকে আকাশে লইয়া যান, তখন. আর সে. ফেরে না। পাখী, সেই 
সচ্চিদানন্দের আকাশে যাও, সেই পিত্রালয়ে গিয়! নিত্যস্থথ ভোগ কর ।* 

৪ঠা মাঘ (১৬ই জাহয়ারী ), রবিবার, প্রাতে ও সাযঙ্কালে (রদ্ধমন্দিরে ) 
উপাসনা, ৫ই মাঘ (১৭ই জানুয়ারী ) ত্রদ্মমন্দিরে ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের 
ইংরাজী বক্তৃতা । 

“আশালতার নির্ধাণ 

৬ই মাঘ (১৮ই জাঙ্থুয়ারী), মঙ্গলবার, আলবার্ট স্কুলের ছাত্রবৃন্দের 
'আশালতার' নির্যাণ। এই উপলক্ষে কমলকুটারে প্রায় চারি শত লোকের 
সমাগম হয়। রেবারেও ডল, অকাফোর্ড মিশনের ব্রাউন এবং মেক্ডোলান 
নাহেব, শ্রীযুক্ত নেবাল রাও, ভাই প্রভাপচন্্র মজুমদার ও কেশবচন্ত্র বক্তৃতা 
করেন। বক্ৃতান্তে সুরারাক্ষসের প্রতিমৃস্তি দগ্ধ করা হয়। 

্রহ্গবিগ্ালয়ের সাম্বৎসরিক 
“৭ই মাঘ (১৯শে জান্য়ারী), বুধবার অপরাহ্কে, আল্বার্ট হলে ব্্গবিষ্তালয়ের 
খবতসরিক। কাধ্যবিবরণ পাঠানস্তর ছাত্রগণকে যে প্রশ্ন দেওয়া হয়, তাহা 
এবং তত্ততপ্রশ্নের উত্তর এক এক ছাত্রকর্তৃক পঠিত হয়। অক্সফোর্ড মিশনের 
উইলিস সাহেব জন ষযার্টমিলের অন্থপরণ করিয়া, মনুষ্য ধর্বগ্রপ্থের সাহাষ্য ভিন্ন 
ঈশ্বরের অক্ষুন্ন প্রেম বুঝিতে পারে না, বলিলেন। ইহাতে ভাই প্রতাপচন্ত্র 
মঙ্তুমদার, মনুয্যহৃদয়ের সাক্ষাত প্রত্যাদেশ দ্বারা যে এ অভাবপূরণ হয়, তাহ।, 
প্রদর্শন করিলেন। অনন্তর সভাপতি ( কেশবচন্দ্র) উপযুক্ত মীমাংসা! সহকারে, 
উপাসন। প্রার্থনার প্রধঃনোপায়ত দেখাইয়া দিলে সভাভঙ্গ হইল ।” 
মঙ্গলবাড়ীর উৎসব এবং ভারতবাঁয ব্রাহ্মদমাজের অধিবেশন 

৮ই মাঘ (২০শে জানুয়ারী ), বৃহম্পতিবার ( প্রাতে ) মঙ্গলবাড়ীর উৎসব, 
্রাঙ্মভোজন ; ভারতব্ীর ব্রাহ্মদমাজের অধিবেশন (সন্ধ্যায় ব্র্ষমন্দিরে ) হয়। 
গত বর্ষের কাধ্যবিবরণ পাঠ ও পরিগ্রহ্ানস্তর ভোলানাথ সারাভাই, গোপাল 
রাও প্রত্ৃতি বন্ধে প্রার্থনাসমাজের প্রধান ১৮জন সভ্য কর্তৃক সভাপতির নামে 
লিখিত পত্রিকা তিনি সম্ভায় উপস্থিত করেন। তাহাদের অভিলাষ এই, 
্রাঙ্মদমাজ নানা বিভাগে বিভক্ত হইয়া! হীনবল না হয়, ভক্জন্ত বিশেষ যত্ত করা 
হয়। পত্রিকা সভায় গৃহীত হইয়া, শীঘ্র উত্তর লেখা হইবে, স্থির হইল! 
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আতদ্বিযয়ের আলোচনার পর নিদ্ধারণ হইল-_“নববিধানের প্রধান মত সকল 
ইংরাজী, বাঙ্গলা, হিন্দী, উদ্দ, দিন্ধী, মহারাষ্্ী, সংস্কৃত, উড়িয়া, তামিল এবং 
তেলেগু ভাষায় নিপিবদ্ধ হইয়া বিতরিত হয়!” সভায় ক্রমে এই সকল 
প্রস্তাব নির্ধারিত হয় ₹_ 

“সভযতর দেশের বিভিন্নাংশে বিজ্ঞান এবং উদার জ্ঞানের যে উন্নতি হই- 
তেছে, তদ্দারা ঈশ্বরের মন্দির দৃঢ়তর হইবে, বিশ্বাস করিয়া, এই সভা আনন্দ 
প্রকাশ করিতেছেন ।” 

“কলিকাতা এবং মফঃম্বলে ধাহারা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক এবং 
তাহাদিগের পরিবারের সাহাধ্যার্থ প্রচারবিভাগে দান অথবা অন্ত প্রকারে 
সাহায্য করিয়াছেন, তাহাদিগের প্রতি:সভা সরল ধন্যবাদ অর্পণ করিতেছেন ।” 

“ব্রাহ্মমমাজে যে অনেক বিভাগ ও বিভাগের বিভাগ হইতেছে, তজ্জন্য এই 
সভা ছুঃখ প্রকাশ করিতেছেন এবং বিশ্বাপ করেন ও প্রার্থন৷ করেন যে, যথাসময়ে 
নববিধানে সমুদায় মিলিত হইবে 1” 

(এই প্রস্তাবের প্রস্তাবকারী শ্রীযুক্ত নেবাল রাও বলেন, “যদিও নানা 
বিভাগে বিভক্ত হওয়া ুঃখকর বটে, তথাপি তাহার এক বিষয়ে এই আহলাদ 
যে, এই ছুঃখের ব্যাপারের মধ্যে আনন্দের বিষয় আছে। কেন না বিভাগ ও 
স্বাতত্্য ভিন্ন পরিশেষে সমূদায়ের একতা সম্পাদিত হওয়া সম্ভবপর নহে । 
কোথায় এই একতা হইবে, জিজ্ঞাসিত হইলে, তিনি অনায়াঘে নববিধানের 
দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিতে পারেন। যদি কেহ তাহাকে নববিধানী বলিয়া 
সম্বোধন করে, তবে তাহাতে তিনি লঙ্জিত না হইয়া, আহ্লাদিত হইবেন। 
কারণ নববিধান স্বীয় প্রাশস্ত্যে সমুদায়কে এক করিবে ।” ) 

“ভারতবষীয় ব্রাহ্মসমাজের বিরোধিগণ, ধাহার| বিবিধ উপায়ে ইহাঁর কার্য 
প্রতিরুদ্ধ করিতে যত্বু করিয়াছেন, ইহার সভাগণের প্রতি অত্যাচার করিয়াছেন, 
ইহার কাধ্যকারকগণকে নিন্দিত ও অন্য প্রকারে প্রতিপন্ন করিতে যত্ব 
করিয়াছেন, এই সভা তীহাদ্বিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন? কেন না তদ্দারা 
তাহারা পাকতঃ যথার্থ বিশ্বাসিগণের ভক্তি ও উৎসাহ বদ্ধিত করিয়াছেন ।” 

“ভার তবর্ষীয় ত্রাঙ্মসমানের প্রতি ইংলগ্ডের কি প্রকার দৃষ্টি পড়িয়াছে, 
তশ্প্রতি সভাপতি মভার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়। বলিলেন, প্রোফেসর 
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মনিয়র উইলিয়ম এবং ভট্ট মোক্ষমূলর টাইম্‌সে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, 
প্রচারকসভ! হইতে সেই ছুই পত্রেরই উত্তর লিখিত হ্ইয়াছে। এ পত্র ষর্থা- 
সময়ে প্রকাশিত হইতে পারে । অনেকের বিশ্বাস ছিল যে, প্রোফেসর মনিয়র 
উইলিয়ম ভারতবর্ীয ত্রাঙ্মদমাজের বিরোধী । কিন্তু তাহার নিকট হইতে 
তিনি যে পত্র পাইয়াছেন, তাহাতে এ সংশয় তিরোহিত হইয়াছে । তিনি 
লিখিয়াছেন :--“আমি অক্সফোর্ড এবং অন্তত্র ভারতবর্ষীয় ত্রাহ্মদমাজসম্বন্ধে যে 
ছুই ,বক্তৃতা করিয়াছি, তাহা অবশ্ত আপনি এত দিন শুনিতে পাইয়াছেন। 
যদি মে বক্তৃতা পত্রিকার দেখ! হইয়! থাকে, তবে যেন বুঝা হয় যে, এখনও 
উহা পরিশুদ্বরূপে প্রকাশিত হয় নাই । অবশ্য আমি আপনাদের মগণ্ডলীতে যে 
বিভাগ হইয়াছে, ত্জন্য দুঃখপ্রকাশ করিয়াছি; কিন্ত যত ক্ষণ না আমি উভয় 
দিকের বিবরণ লাভ করিতেছি, তত দিন বক্তৃতা প্রকাশ করিতে নিবৃত্ত 
. থাকিব। এ বিষয় নিশ্চয় জানিবেন, আমার অভিলাষ কেবল সত্য বলা ।১” 

অন্যতর দুইটি প্রস্তাব এই :-“ভাই প্রতাপছহন্ত্র মজুমদার মমুদায় অযথা 
লিপি খণ্ডন করিয়া সাধারণের মনের অথথান-স্কার দূর করেন।” শ্রীমতী 
সমাট্‌ ভিক্টোরিয়া মহোদয়ার শাসনে যে প্রভৃত কল্যাণসম্ভোগ হইতেছে, তজ্জন্য 
সমুদায় রাভক্ত ব্রাঙ্মগণের হৃদয়ের বথোচিত ধন্যবাদ অগ্সিত হয়।” 

প্রচারকগণের নামের পূর্বে "শ্রদ্ধেয় ভাই" উপাপি 

সভা ভঙ্গ হইবার পূর্বে সভাপতি বলিলেন, “ভারতবর্ষীয় ত্রান্মদমাজের 
প্রচারকগণের নামের অগ্রে কোন একটি উপাধি সংযুক্ত কর! হয়। অনেক 
দিন হইল, 'ভাই' নাম প্রচলিত হইর়াছে। এ নাম বাতীত অন্য নাম, যেমন 
বাবা প্রভৃতি, সংযুক্ত হওয়া সমুচিত নহে । কেন না তাহাতে দোষ আসিবে । 
্রাহ্মঘমাজ "ভাই, ভিদ্ন অন্য কিছু বলিতে পারেন না। কারণ “ভাই, নাম 
সাধারণের সঙ্গে সমতা, ঈশ্বরের পিভৃত্ব এবং যথার্থ বিনয় প্রকাশ করে। 
অতএব তিনি প্রস্তাব করেন, তাহাদিগের নামের অগ্রে শশন্ধেয ভাই” এই 
উপাধি সংযুক্ত করা হয়।” 

আর্ধ/নারীসভায় উপাসনা 

নই মাঘ (২১শে জানুয়ারী ), শুক্রবার, আর্ধ্যনারীনভাদ ( কমলকুটারে ) 

উপাননা হয়। “আর্ধ্যনারীগণ মাতার মাতৃভাব আপনাদিগের মধ্য লুকাইয়া 


১৬৭৮ আচার্য কেশবচন্দ্ 


রাখিয়াছেন, তাহার। চৌধ্যাপরাধে অপরাধী, এই বিষয়টা উপদেশে এমন 
সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছিল যে, উপস্থিত নারীমণ্ডনী একেবারে অশ্রুনীরে 
ভাপিয়াছিলেন। নে সময়ে কাহারও কাহারও উচ্ছাস প্রার্থনাতে পরিণত 
হইয়াছিল। ইহারই আবেগে অপরাহে সাধনমধ্যে সনবীর্তন প্রাধান্য লাভ 
করিয়াছিল” সায়ঙ্কালে কমলকুটারে শ্রীষ্টের ক্রুশে নিহত হইবার বিষয়ে 
কথকতা ভাই টত্রলোক্যনাথ সান্যাল কর্তৃক সম্পন্ন হয় । 
“আমরা নববিধানের প্রেরিত' বিষয়ে টাউনহলে ইংরেজী বস্তুত! 

১০ই মাঘ (২২শে জানুয়ারী ), শনিবার, টাউনহলে কেশবচন্দ্রের ইংরাজী 
বক্তৃতা । বক্তৃতার বিষয় আমর! নববিধানের প্রেরিত? ( ৬/৪ 250050195 9£ 
00৩ [০৬ 01596098610, )| অন্যান্য বর্ষাপেক্ষা এবৎসর শ্রোতৃসংখ্যা এত 
অধিক হইয়া পড়ে যে, বসিবার আসন যোগানতো! কঠিন হয়ই, আসনাভাবে 
ধাহার! দাড়াইয়াছিলেন, তাহাদিগকে অতিকষ্টে গায়ে গায়ে লাগিয়া দাড়াইয়া 
থাকিতে হইয়াছিল। টাউনহলের পূর্ববপশ্চিম উভয় দিক্‌ পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, 
লোক সকলের স্থান করিয়া দিতে গিয়া বক্তৃতা'রস্ত যথাসময়ে হইতে পারে 
নাই অন্ত অন্যবারের অপেক্ষা ইউরোপীয় আ্োতার সংখ্যাও অধিক। এই 
আোতৃবগ্মধ্যে ইউরোপীয় মহিলাও ছিলেন। শ্রোতৃনংখা। তিন সহন্সের 
অধিক হইথে । গবর্ণর জেনেরেলের মিলিটারি সেক্রেটরি, মেজর হোওয়াইট, 
কর্ণেল চেন্নে, মেস্তর ক্রকৃল, অক্সফোর্ড মিশনের রেবারেণ্ড উইলিস্‌, ব্রাউন 
এবং হরনৃবি, কর্ণেল পার্কার, মেস্তর রইচ, মেন্তর হাব্বি, মেস্তর কমিন্প্‌, 
মেস্তর ডল, মেস্তর মে, মহারাজা কুচবিহার, বাবু স্বরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী, 
রাজেন্্রনাথ মিত্র এবং অন্যান্য অনেকে শ্রোতৃমধো ছিলেন। “সত্য জ্ঞানমনস্তংঃ 
উচ্চারণ করিয়া কাধ্যা।রন্ত হয়, সঙ্গীত-প্রচারক “কি অপরূপ দেখিস নববিধানে” 
এই সঙ্গীতটি গান করেন। বক্তৃতার সার এইবূপে সংগৃহীত হইতে পারে £-- 
চারি দিক্‌ ঘোর অন্ধকারে আবৃত। মধ্যে কেবল ম্বৃতধন্মমতাদির কঙ্কাল 
নিপতিত । উহারা বলিতেছে, আমাদিগের অস্থি শুকাইয়া গিয়াছে, আমাদের 
সকল আশা! তিরোহিত হইয়াছে । না, তাহাদের আশা তিরোহিত হয় নাই। 
প্রাভঃকালের প্রাণ বাসু প্রবিষ্ট হইল। অস্থি সকল একত্রিত হইল, অস্থিতে 
অস্থিতে সংযুক্ত হইল, জীবনলাভ করিল, একটি স্থবৃহৎ সৈম্তদল দপ্ডায়মান 


একপঞ্চাশভ্তম সাংবংসরিক ১৬৭৯ 


হইল অমুদায় দেশের, সমূদায় কালের শাস্ত ও ধর্্মবিধান, ভবিয্বদর্শী মহাজন, 
খষি ও ধর্খার্থনিহতগণ পুনজ্জীবিত হইর! দণ্ডায়মান হইলেন। বিধানের জন্মস্থান 
আদিয়ায় আবার একটি নৃতন বিধান জয়গ্রহ॥ করিল। চারিদিক আনন্দ- 
" ধ্বনিতে পূর্ হল । সেই বিধানের আগমনবাত্তা ঘোষন! করিতে আমি 
উপস্থিত। “কিন্তু আমিই বা কেন সকলে থাকিতে নববিধানের প্রবন্ত। 
মনোনীত হইব? অথচ আমি বলিতেছি, তাহ! নহে, কিন্ত আমরা । দৃশ্যমান 
“আমির? পশ্চাতে অবৃশ্যমান 'আমরা” রহিয়াছি। আমার মধ্য দিয়া আমার 
মণ্ডলী বলিতেছে। ঈশ্বরের দ্রাক্ষাক্ষেত্রে অপর সকলে আছেন, ধাহারা 
আমার সঙ্গে কাজ করিতেছেন ! আমার পশ্চাতে, আমার চারিদিকে নহযোগী 
প্রেরিতগণ আছেন, যাহারা, আমি যেমন, তেশনি ভাবেন, অনুভব করেন, 
এবং জীবনধারণ করেন, আমার সঙ্গে ভাবেতে মিলিত, পৃথিবীতে নব- 
বিধান প্রচার করাই ধাহাঁদিগের কার্ধী। হা, একটি মণ্ডলী আছে, একটি 
শরীর আছে, আমি যাহার কেবল একটি অঙ্গমাত্র। আমি কি একাকী দে 
মণ্ডলীর প্রতিনিধি হইতে পারি? আমি কেবল উহ্থার একটি অংশমাত্র। 
একটা সেনাতে কখন সৈন্যাদল হইতে পারে না, আমি একা কখন মণ্ডলী 
হতে পারি না । অতএব অনেকের মধ্যে এক জন বলিয়া আমাকে গ্রহণ 
করুন। আপনাদের সম্মুখে আপনারা কি এক জন ব্যক্তি দেখিতেছেন? 
আপনাদের শোচনীয় ভ্রম হইরাছে। নববিধানের ভারপ্রাপ্ত এক দল প্রেরিত 
অবলোকন করুন| ঘখন আমি বলি, তাহাদের স্বর আমার মধ্য দিয়া কথা 
বলে। কারণ আমরা অবিভক্ত একাবয়বসম্পন্ন মণ্ডলী 1” “আমার বন্ধুগণ 
এ বিষয় নিশ্চয় জান্ছন, খন আমরা মূরিব এবং চলিয়া যাইব, এ সকল দিনে 
আমাদের চারিদিকে যে সকল ঘটন। ঘটিতেছে,সে সকল লিখিত এবং ইতিহাসে 
নিবদ্ধ ভইবে এবং ভবিঘ্বাবংশের শিকটে ঈশ্বরের পরিত্রাণপ্রদ করুণার নৃতন 
শুভসংবাদ হইবে ।” এই মগ্ডলীমধ্যে স্বয়ং ঈশ্বর বিদ্যমান থাকিয়া ইহার 
পরিচালনা করিতেছেন। ভারতের নান! দিক্‌ হইতে তিনি লোকদংগ্রহ 
করিয়া একটি বৃহৎ বিশ্বামী সৈম্যদল প্রস্তুত করিয়াছেন । এই মহৎ কাখ্যের 
উপযুক্ত এক দল প্রেরিত তিনি নিযুক্ত করিরাছেন, ধাহাদিগের আহার পরিচ্ছদ 
তিনি আপনি যোগান। ইহারা এই বিধানের ঘোষণাঁজন্য নিধুক্ত। যিহুদী 


১৬৮৭ আচাধ্য ফেশবচন্দ্র 


্ীষ্ট বিধান প্রভৃতি বিধানের ন্ায় এ বিধান। যখন এ বিধানকে সে নফল 
বিধানের সমান করিতেছি, তখন ঈশা প্রভৃতির গৌরব হরণ করিবার জন্ত 
আমরা উদ্যত । কেবল তাহা নহে, সে সকল বিধানের যেমন এক জন মধ্য- 
বিন? ছিলেন, আমি সেই স্থান অধিকার করিতেছি । আমি তাহাদের গৌরব 
হরণ করিতে আমি নাই, একথা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি, অথচ দোষদ্শিগণ এ কথায় 
বিশ্বান করেন না। তাহাদের এরূপ করা নিশ্চয় স্তায় ও দয়াসঙ্গত নয়। 
আমি অবশ্য বলিব, “আমি ঈশার শুভসংবাদের সহিত সংযুক্ত এবং উহার মধ্যে 
আমার প্রধান স্থান । শ্রীষ্ট যে অমিতাচারী পুত্রের কথা বলিয়াছেন, আমি সেই, 
এবং আমি অন্ৃতধুহদয়ে পিতার নিকটে প্রত্যাবর্তন করিতে যত্র করিতেছি । 
আমার বিরোধিগণের শিক্ষা, ও আনন্দবদ্ধনের জন্য আমি আরও বলিতেছি,আমি 
ঈশা নই, কিন্তু আমি জুডাস, সেই স্থৃণিত ব্যক্তি, যে তাহার ক্রোধান্ব নিগ্রহকারী 
শক্ুগণের হস্তে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ববক তাহাকে সমর্পন করিয়াছিল।” “সেই 
পরিমাণে আমি জুভাসের ন্যায়, যে পরিমাণে আমি পাপ ভালবাসি ।” “সম্ভবতঃ 
এরূপ বলা হইবে, প্রত্যেক বিধানের এক জন মধ্যবিন্দু আছেন; স্ৃতরাং ইচ্ছায় 
হউক, অনিচ্ছায় হউক, মুষা বা চৈতন্ের ন্যায় পরিগৃহীত হইতে আমাকে দিতে 
হইবে । আপনাদিগকে আমায় বলিতে দিন, ইহ। অপস্তব। কারণ আমরা নৃতন 
বিধানের প্রতিনিধি হইয়াছি। ইহার বিভেদক লক্ষণ অপরোক্ষতা মধ্যবর্তী 
অস্বীকার। অন্থান্ত বিধানে ঈশ্বর এবং পাপী জগতের মধ্যে মধ্যবন্তিত্বাধক 
বিশেষ ব্যক্তি আছে? ইহাতে ন! আছে মধ্যবর্তী, নাআছে অপরের হইয়া প্রাথী 
না আছে এমন আর কিছু । আমার সমবিশ্বানীর এক জনও পরের হাতে ঈশ্বরকে 
গ্রহণ করেন ন|। প্রার্থনার জন্য আগার বা অপর ব্যক্তির উপরে নির্ভর কর! অধর্ধ 
এবং অন্তায় বিবেচনা করিয়া, আলোক ও পরিত্রাণের জন্য তাহারা সাক্ষাৎসম্বন্ধে 
হয়ং ঈশ্বরের নিকটে গমন করেন 1” “নৃতন শুভসংবাছ প্রত্যেক ত্রাঙ্মকে সাক্ষাৎ- 
সঙবন্ধে ঈশ্বর পুজা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করে। বর্তমান বিধানের এই বিশেষ 
ভাব, এবং হইতে পারে, আর সমুদা় বিষয়াপেক্ষা এ বিষয়ে অন্তান্থ বিধান হইতে 
ইহার ভিন্নতা 1” এ বিধানে যেমন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ, তেননি ইহাতে সর্বান্থর্তাব- 
কত্ব। একত্ব ইহার জীবন। ঈশ্বর সমুদায় সত্য, সমুদায় কল্যাণের ক্যস্থল। 
একেন্বরবাদ ধর্মের বিজ্ঞান, ঈশ্বরাহ্ভূতির দর্শনশাস্্রঃ বহুদেববাদে বিজ্ঞান নাই, 


একপঞ্চাশত্বম সাংবৎসরিক ১৬৮১ 


সায় বা দর্শন নাই ; ঈশ্বরের স্বরূপ ও গুণ ভিন্ন করিয়! লইয়া, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে 
দর্শন বিজ্ঞানবিরোধী। ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন গুণ ও স্বরূপ যেমন ইহাতে একত্বলাভ 
করিয়াছে, তেমনি ভিন্ন ভিন্ন বিধান ইহাতে এক হইয়াছে । একতাই বিজ্ঞান, 
একতাতেই পরিত্রাণ । বিধানে বিধানে যে যোগ আছে, সাধারণ লোকে 
তাহা দেখিতে পার না) তাহারা কেবলই বিরোধ ও বিশৃঙ্খলা দেখে । নব- 
বিধান বিধানে বিধানে একতার স্থত্র বাহির করিয়াছেন। তিনি আনন্দের 
সহিত ঘোষণা করিতেছেন_-'আমি অবশেষে বিধানবিজ্ঞান পাইয়াছি £-- 
বহুত্বের ভিতরে একত্ব। এখানে হিন্দুরর্ম, সেখানে বৌদ্ধধন্ম । আমার নিকটে 
তাহারা একছ্মত্রে বন্ধ। এখানে ধিহুদিধম্ম, পেখানে শ্রীষ্টবন্ন। আমি এই 
দ্িত্বের ভিতরে একত্ব দেখি ।” অবৈজ্ঞানিকগণ মুযা ও ঈশাকে ভিন্ন করে, 
প্রক্কৃত বিজ্ঞান মুযার ভিতরে ভবিষ্যং ঈশাকে দর্শন করে। মুষার পূর্ণতা! 
ঈশাতে। ভয়েতে জ্ঞানের আরম্ভ, প্রেমে উহার পূর্ণত। | মুব। ও ঈশ। যখন 
এক হইলেন, তখন পল আপিলেন। যখন ঈশা বলিলেন, তাহার! ধন্য, যাহারা 
না দেখিয়া ধিশ্বাস করে, তখনই ইশার চক্ষুর সমিধানে পল ছিলেন। ' "আমার 
পক্ষে জীবন ধারণ করাও যাঁ,খ্রীষ্টও তা” এ কথা বলিবার জন্য পলের প্রয়োজন 
ছিল। পল ধেমন দৃঢ় বিশ্বাণের জন্য, তেমনি শ্রীষ্টের জীবনের স্থকোমল দিক্‌ 
দেখাইবার জগ্ত জনের প্রঞোজন। “সামি তাহাদিগেতে, তুমি আমাতে” "আমি 
দ্রাক্ষালতা, তোনর! শাখা প্রণাখা” ঈবৃশ গুশিত্তের একত্বমুলক হৃদয়স্পর্শী 
বাকা চরম শুভনংবাদে বহুল। জন ভাবে, পল ধন্মমতে খ্রীষ্টের সহিত এক। না 
দরেখিয়:ও চিন্তাতে কেমন এক হও যায, পল তাহা দেখাইলেন। এখানেই 
কি শেষ হইল? না, প্রাচীন ধম্মনিবন্ধনের পর যেমন “নবীন ধর্ম্মানিবন্ধন+, 
তেমনি পূর্ববব্তী সমুদ্ায প্রাচীন রিধানের পর নবীন ধর্মবিধান। আমরা কি 
পল এবং ঈশার প্রেরিতবগের দাস নই ? মুষা বিবেকের অবতরগরভূমি ছিলেন; 
বিবেকের সঞ্ষে বর্তমান কালের বিজ্ঞান মিলিত হউক, নববিধান হইবে। 
নববিধান ঈশার ভবিত্বদ্াণীর পূর্ণত1। তিনি কি বলেন নাই, পবিজ্রাত্মা পৃথি- 
বীকে সমগ্র তো? লইয়। যাইবেন ? পূর্ণ সময়ে বিধান আসিবে, যাহাতে স্বর্গ 
ও পৃথিবীর সমুদায় বিষর শ্রীষ্টেতে এক হইবে, পল কি ইহা বলেন নাই? 
আমাদের প্রাীন ভাবতার্যাপূর্বপুরুষগণের ধর্দে আমাদের জীবন গঠিত, 
১১ 
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একথা যেমন সতা, তেমনি গ্রীষ্টও আমাদের জীবনকে পূর্ণ করিয়াছেন, তাহাও 
তেমনি সত্য । পল যিছুদী ও বিধর্্ীদদিগকে এক করিয়াছেন, বর্তমান বিধানের 
পলগণ ত্রাঙ্মণ ও শৃদ্র, হিন্দু ও যবন, আগিয়ায়িক ও ইউরোপীর়গণের প্রঙেদ 
নবীন প্রেমের শুতবার্তাতে তিরোহিত করিয়া দ্িবেন। কেবল বর্তমান 
সময়ের কথা কেন বলিতেছি, এই বিধান অতি প্রাচীন কালের আখ্যার্সিকাস্থ 
আদিমানব ও গ্রীষ্টের ভিতরে যোগপ্রদর্শন করেন। আদিমানব স্বভাবতঃ 
যখন বিশুদ্ধ ছিলেন, ঈশ্বরের ইচ্ছা সহজভাবে পালন করিতেন, তখন শ্রীষ্ট কি 
তাহার ভিতরে ছিলেন না? যাই তাহার পতন হইল, অমনি গ্রীষ্ট অস্তহিত 
হইলেন। আবারতে। মিলন চাই, তাই থ্রী আপিলেন, দেব ও মানবের 
অনৈক্য তীহাতে ঘুচিয়া গেল। আদিমানব হইতে রী, শ্ীপ্ট হইতে আজ 
পরাস্ত কেমন একতা।। জাতীয় অভাবানুদারে কত মহাজন, কত দেশপংস্কারক, 
কত শাস্থ, কত বিধান এক স্থতধে গ্রথিত হইয়া আসিলেন। কত বিধান তগবান্‌ 
মানবজাতির নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন, ভবিষ্যতে আরও কত প্রেরণ করি- 
বেন। কিন্ত দে সকলের বহুত্ের ভিতরে কি আশ্ধ্য একত্ব। থণ্ড খণ্ড করিয়া 
দেখিলে বহুত, অধগুভাবে দেখিলে মানবজাতির পরিত্রাণের একই অভিপ্রায় 
সর্বন্ধ থিগ্ভমান। সমুদায় বিধানকে একীভূত করিলে, ঈশ্বরেতে এবং লত্যেতে 
একত্ববশতঃ উহারা বৈজ্ঞানিক সামগ্রস্তে পরিণত হয়। নবধিধানের আর 

একটি বিশেষ লক্ষণ, আত্মিক করিয়া লওয়া। ঈশ্বর কেবল ব্যক্তি নন, তিনি 
চরিব্রও। ব্যক্তি বলিয়। আমরা যেমন তাহার পৃঁজা করি, চরিত্র বলিয়া 
আমরা তেমনি তাহার চরিত্রে চরিত্রবান্‌ হই। পুজা বৃথা, যদি তাহার চবি 
আমাদের চরিত্র না হয়। “তুমি আছ? ইটি বিশ্বাসের প্রথম কথা, তুমি আমার 
জীবন ও আলোক” ইহা শেষ কথা। মৃহাজনগণ-মদদ্ষধোও এইরূপ। ও ঈশা, 
ও মুষা, একুপ করিয়া! সম্বোধন করা কিছু কঠিন ব্যাপস্থিনয় । ঈশা যদি 
আস্তিক শক্তি, জীবন্ত ভাব, আত্মচৈতন্তগত বাস্তবিক বস্তু না হইলেন, তাহ! 
হইলে কি হইল? আমরা যে সাধুসমাগমে প্রবৃত্ত হই, তাহা এই আত্মিক 
করিয়া লওয়! ব্যতীত আর কিছুই নহে। দেএকালের ব্যবধান ঘুচাইয়া, আমর 
ভাবেতে সাধুগণ সহ এক হই; তাহারা আমাদিগেতে প্রবেশ করেন, আমরা 
তাহাদিগেতে প্রবিষ্ট হই । তাহারা সর্বব্যাপী নন, তথাপি আধ্যার্মিক ভাবে 
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আমাদের জীবনে ও চরিত্রে আকৃষ্ট হম। আত্মার অন্টান্ত সামর্থযমধ্যে সংক্রমণ- 
সামথ্য আছে। এই সামর্থ্য আছে বলিয়াই, দেশবিদ্বেষী দেশহিতৈষীর সঙ্গে 
বপিয়। পরিবন্তিতন্বরয় হয়। উচ্চমনা ব্াক্তিগণের সঙ্গে বসিলে, পাপীরও মন 
মুহুর্তের মধ্যে পরিবন্তিত হইয়া যায়। ইহার কারণ এই যে, অজ্ঞাতসারে সহজে 
তাহাদিগের মধো ধাহ। ভাল আছে, সত্য আছে, আত্মার ভিতরে তাহা মিশ্শিয়! 
যায়। আমাদিগের যে সহাশ্কভূতি আছে, সেই সহান্ুভূতিতে স্বার্থের বন্ধন 
খপিয়া পড়ে, অপরের ছুঃখে ছুঃখী করে; আমাদিগকে অপরের সহিত এক 
করিয়া দেয়, এক জন আর এক জনেতে বাদ করে। নির্দোষ ঈশা অপরের 
পাপভারে ভারাক্রান্ত, পাপীর দুঃখে তিনি ছুঃঘী। সহান্ভূতিতে তিনি মানব- 
জাতির সহিত এক হইয়াছিলেন। ঈশা ঘে দাধুশোণিতমাংনপানভোজনের বাবস্থা 
করিলেন, তন্মধ্যে বাহিরের দৃষ্টাস্তকে আত্মিক করিয়া লওয়া সহানুভূতির কার্য । 
যদি আমি ঈশার শোধিতমাংস পানভোজন করি, তাহা হইলে এ হাত আমার 
হাত নয়। আমি যখন এই হাত চুম্বন করি, ঈশার'হাত চুষ্ধন করি। ঈশার 
সন্দ্ধে যেমন হয়, তেমনি অন্যান্য সাধু মহাজনগণনম্বন্ধেও সেইরূপ হইয়া থাকে 
তাহাদিগের মধ্য যে দেব আছে,তাহা যখন আত্মস্থ হয়, তখন ঈশ্বরেতে ঈশ্বর- 
পুত্রগণের সঙ্গে একতা উপস্থিত হয়। এইবূপে তাহাদের ভাব, তাহাদের চবিত্র 
আগাদের ভাব, আমাদের চরিত্র হইয়া যায়। এই প্রণালীতে এক জাতি অন্য 
জাতির সহিত একীভূত হয়। এক জাতির অভাঁব অন্য জাতির সম্মিলনে পূর্ণ 
হয়, জাতীয় স্বভাব পূর্ণত। লাভ করে । আমরা হিন্দু, আমাদের মধ্যে যোগ- 
সামর্থ্য আছে, সেই সামর্থো দেশকালের বাবধান থুচাইয়া, বাহিরের ঈশ্বর ও 
বাহিরের মানবজাতিকে আমরা আত্মস্থ করি! জ্ঞান ও বিশ্বাস, বিজ্ঞান ও 
যোগ, মতনিষ্ঠা ও ভক্তি, সাংসারিক বুদ্ধি ও বৈরাগা, দর্শন ও কার্ধা, এইরূপে 
ইহাদের যোগ ঘটিবে। হিন্দু যবন ইত্যাদি ভেদ-বুদ্ধি চলিয়া যাইবে; শান্সে 
শান্মে বিরোধ থাকিবে না, সমগ্র পৃথিনীর সাম্প্রদায়িকতা অস্তহিত হইবে । 
সাম্প্রদায়িক ক্ষু্ শ্রীষ্ট অপসারিত করিরা, সকল কাল, সকল মতের বৃহত্তম 
্রীষ্টে সকলে এক হইবেন! এইবূপে নববিধানেতে দমুদায় শাস্, সমুদধায় 
মহাজন, সমুদ্ার বিধানের একতা । নববিধানের পতাকার সক্মুথে সকল 
জাতি এক হইয়া, ঈশ্বরের পিভীত এবং মানবের ত্রাড়ত্ব খোষণ। করুন । 


১৬৮৪ আচাধ্য কেশবচন্ত্ 


সাধুশোণিতমাংসপানভোজন দ্বার! পৃথিবীর সমুদরায় সাধু মহাজনগণকে আত্মস্থ 
করিয়া সকলে বলুন, “ঈশা আমার ইচ্ছা, সক্রেটিস্‌ আমার মস্তক, চৈতন্য আমার 
হৃদয়, হিন্দুখষি আমার আত্মা, দেশহিতৈষী হাওয়ার্ড আমার দক্ষিণ হস্ত” 
এইরূপে একীভূত হইয়া আমরা নব শুভসংবাদের সাক্ষ্যদান করিব। সাধু 
মহাজনগণেতে যে বিবিধ সত্য অবতরণ করিয়াছিল, সেই সকল সত্য স্বর্গ 
হইতে অবতরণপূর্ধক আমাদের চরিত্রের সামপ্রস্ত সম্পাদন করুক, যে 
সামগ্রস্তে নিতা জীবন ও পরিত্রাণ । 
দিনব্যাপী উৎসব 

১১ই মাঘ (২৩শে জানুয়ারী ) রবিবার । ধন্মতত্ব লিখিয়াছেন, “অস্ত 
উত্সবের দিন। সুদীর্ঘ প্রাস্তুতিক ব্যাপারের পর উৎসবের জন্য কি প্রকার 
উত্স্ুকতা জন্সিতে পারে, সকলেই সহজে অনুভব করিতে পারেন। নবোদিত 
সুর্যের সঙ্গে সঙ্গে ব্রঙ্মমন্দির ত্রাঙ্মমণ্ডলীতে পরিশোভিত হয়। ্বভাবের 
মনোহর শোভা! ক্রোড়স্থ করিয়। পুষ্পবৃক্ষকাদিতে মন্দিরের সৌন্দর্যের পরিসীম! 
ছিল না। প্রাতঃকাল মধুর সঙ্গীত-যোগে সকলের হৃদয়কে উপাসনার জন্য 
প্রস্তুত করিলে, আচাধ্য শাস্ত গম্ভীর মনোহর মুদ্তিতে বেদীকে অপূর্বব শ্রীসম্পন্ন 
করিলেন । তাহার উদ্বোধন অন্ুদ্,দ্ধ হৃদয়সকলকেও উদ্ধদ্ধ করিতে সক্ষম। 
যাহারা উপাসনার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, তাহাদিগের হৃদয় যে তদ্দারা অতি 
বেগে ব্রদ্ধাভিমুখে ধাবমান হইল, ইহা কি আর বলিতে হয়? আরাধনা, ধ্যান 
প্রভৃতি উপাসনার প্রথমা দীর্ঘতম হইলেও, ত্রাঙ্গমগ্ডলী প্রশাস্তমনে তাহাতে 
এমন যোগ দিয়াছিলেন, যেন দীর্ঘতর উপাসনা করা তীাহাঁদিগের প্রতিদিনের 
তভ্যন্ত ব্যাপার ৷ বিষয়কশ্ম ধাহাদিগকে উপাসনার জন্য উপযুক্ত অবকাশ 'দেয় 
না, যে টুকু সময় প্রাপ্ত হন, তাহাও আবার চিত্তবিক্ষেপের বাহুলাবশতঃ অর্ধ 
ঘণ্টাকেও মিনিটে পরিণত করে, তাহারা অদ্য উপালনার বেগে নীত হইয়া 
বুঝিতে পারিয়াছেন, দংসার প্রতিদিন তাহাদিগকে কি প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত করে। 
আমরা আচাধ্যের উপদেশের সারাংশ প্রকাশ করিতে পারিলাম না ॥। আমরা 
আশা করি, সময়ে অনেকে মুক্রিত "€দবকের নিবেদনে? বিস্তৃতাকারে উহা দর্শন 
করিবেন । (৫সবকের নিবেদন” ৩য় খণ্ডে “ঈশ্বরের সখাভাব” উপদেশটী দ্রষ্টবা। ) 


একপঞ্চাশত্বম সাংব্সরিক ১৬৮৫ 


উহার মূল বিষয় ছিল। গত উৎসবে নাধুমণ্ডলী সহ জননী উৎসবে উপস্থিত 
ছিলেন, এবার প্রথমতঃ তাহাদিগকে লইয়া উপস্থিত হইলেন, কিন্তু দেখিতে 
দেখিতে তাহারা জননীর অভ্যন্তরে লুকায়িত হইয়া গেলেন। নববিধানাশ্রিত 
সাধক এই আশ্চধ্য ব্যাপারের মন্্াবধারণ করিতে গিয়া জানিলেন, যে পথে 
সাধুগণ গেলেন, সেই পথে আমাদিগকেও যাইতে হইবে। সাধুগণ যে প্রকার 
মার সঙ্গে এক হইয়া গেলেন, আমাদিগকেও সেই প্রকার এক হইতে 'হইবে। 
তাহারা আমাদিগকে সেই স্থানে প্রবিষ্ট হইতে সন্ষেত করিয়া চলিয়া গেলেন। 
তাহারা আমাদিগেতে, আমরা তাহাদিগেতে, উভয়ে ঈশ্বরে, ইহাই সার। | 

*সায়ঙ্কালে আরতির সময়ে একটি নৃতনবিধ ব্যাপার সমুপস্থিত হয়। 
সন্মুখে নববিধানাঙ্কিত পতাকা উত্তোলিত হয়, এবং তাহার নিয়ে বেদ, 
ললিতবিস্তর, বাইবেল, কোরাণ রক্ষিত হয়। প্রেরিতমগ্ডলী এই পতাকার 
চারিদিকে দণ্ডায়মান হন এবং হস্তে আলোক লইয়া আরতি এবং চামর ব্যজন 
করেন। দৃষ্টি অতি চমৎকার এবং গভীর হইয়াছিল। এ সময়ে আচাধ্য 
প্রেরিতগণকে স্বীকার করেন এবং কি প্রকারে -সমুদায়ের সমন্বয়রক্ষা করিতে 
হইবে, সংক্ষেপে তাহা বলেন *। পরিশেষে একে একে সকলে পতাকাম্পর্শ 
করেন এবং সেই স্থলে ভূমিষ্ঠ হইয়া ঈশ্বরকে প্রণাম করেন! সায়্কালের 
উপাসনার প্রথমাংশের পর, দীক্ষার্থী উপস্থিত পাচ ব্যক্তি দীক্ষিত হন। ইহাদের 
মধ্যে ছুই জন উড়িষ্যাবামী এবং উড়িষ্যাবামীদের এক জন প্রাচীন সন্ন্যাসী 
ছিলেন। উপদেশান্তে আচাধ্য মহাশয় বলেন, নববিধানে যাহারা বিশ্বাস 
করেন, তাহারা পতাকাম্পর্শ করিয়া, সহজে তাহাদিগের বিশ্বাস ব্যক্ত করুন। 





* কতকগুলি নূতন অনুষ্ঠান" এই শিরোনামে পরে যে অধ্যায় লিখিত হইতেছে, তাহাতে 
স্বয়ং কেশবচন্তরা কর্তক লিপিবদ্ধ প্ত'কাবরণনুষ্ঠানের বিবরণ দেওয়া হইবে। এখানে 
প্রেরিতগণের প্রতি কেশবচন্রের উক্তি দিরারে যাহ! (লপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহার সংক্ষিপ্ত ভাব 
এই যে, এই নববিধানপতাক।র নিয়ে যে সমুদায় জাতি, সমুদয় দেশ, সমুদায় শান্ত, সমুদার 
ধন্ম, সমুদা় মহাজন এবং মানব মানবী বাল বৃদ্ধ যুবার একতা সম্পাদিত হইয়াছে, সেই একত। 
সাহারা সর্বত্র প্রচার এবং তাহাদের জীবনের আলোকে এই একতা সকলের নিকটে 
প্রমানিত করিবেন। (সায়ংকালে 'নববিধানের বিল্য়নিশান' সম্বন্ধে উপদেশ “সেবফের 


১৬৮৩৬ আচাধ্য কেশবচন্দ্র 


সেই স্থলে সেই সময়ে নরনারীতে ৭৪ ব্যক্তি পতাকা স্পর্শ করিয়া আপনাদের 
বিশ্বাস প্রকাশ করেন । অব্যবহিত পূর্বর এবং পরের সংখ্যা লইয়া, গণন। করিলে, 
শতসংখ্যা পূর্ণ হয়। পতাকাম্পর্শকারিগণ কেবল পতাকা স্পর্শ করিয়। ক্ষান্ত 
থাকেন না, স্পর্শ, প্রণাম, কেহ কেহ আলিঙ্গন চুন করেন। এই ব্যাপারে 
অনেকের মনে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, হয় তো সকলে পতাকাকেই ভূমিষ্ঠ 
হইয়া প্রণাম করিয়াছেন। পতাকা স্পর্শ করিয়া, ব্রতরক্ষার সহারতার অন্ত, 
ব্যাকুলতাবশতঃ ঈশ্বরকে প্রণাম করিবার ব্যাপারকে, যদি কেহ পত্তীকাকে 
প্রণাম কর। সংশয় করেন, তিবে উপায়ান্তর নাই । ধাহাদের থন্মে ঈশ্বরের 
কোন প্রকারে আকার স্বীরুত হয় না, তাহাদের প্রতি ঈদূশ সংশয়চিত্ব হইলে, 
কে তাহার গ্রতিরোধ-করিতে পারে? 
ন্গরসংকীর্তন 

১২ই মাঘ (২৪শে জানুয়ারী ), সোমবার । অগ্য নগরে মহাসন্বীর্তন | ৩টার 
সমর যুবক ত্রাঙ্ধদল আচাধামহাশয়ের কলুটোলাস্থ পুরাতন বাটী হইতে উৎসাহের 
সহিত গাইতে গাইতে কমলকুটারে আসিয়া উপস্থিত হন সেখান হইতে 
গভীর প্রার্থনানস্তর চারটার পর ভক্তগণ পিংহের ন্যায় মত্ত হইয়া, সংকীর্নের 
জয়রবে আকাশভেদ করিয়া নৃত্য করিতে করিতে রাজপথে বাহির হন। 
অশ্বপৃষ্ঠে নববিধানাক্কিত জয়পতাকা বাহির হইস্জাছিল।* গায়কদিগের গলে 
পুষ্পমালা, গাত্রে গেরুয়া উত্তরীয়, তাহারা গ্রমত্ত নৃত্যে মেদিনী কীপাইয়া, 
নিম্নলিখিত সংকীর্তনটি করতঃ দুই দলে বিভক্ত হইয়া, অপার সাকুলার রোড 
ও বিন স্ট্রীট দিয়া, সন্ধ্যার সমন বীডনপার্কে উপস্থিত হন। 

5. "নগরসন্থী্তনে চৌন্দখানা খোল, প্রায় চৌদ্দ ছোড়া করতাল, অনেকগুলির, কাম 
গিক্গা ও ভিগল বাজিয়াছিল। ঘণ্ট। ও গং ইতাদি বাছ্যও ছিল। নানা বর্ণের উনন্রিশটি 
বিজয়নিশান বাযুতরে কীর্ভনকারীদিগের মন্তকের উপর আন্দোলিত হইয়াছিল? সর্বোপার 
অঙপৃষ্ঠে নববিধানাঙ্কিত হুদৃগ্য নুবৃহত পতাকা শোভ। পাইয়াছিল। ঢ।কানিবাসী ঞ্রযুক্ত রাম" 
এুসাদ সেলের প্রেরিত “ল। এলা ইলি্লা" অর্থাত ঈশ্বর একমাত্র উপান্ত' অস্কিত সদৃগ্ভ পতাকা! 
এক জন পঞ্জাবী ভ্রাতা ধারণ করিয়াছিলেন। অনেক বাহ্গমসমাজের পক্ষ হইতে নৃতন নুতন 
পত্তাক। প্রেরিত হইয়াছিল ' এবার নগরকীর্ভুন য্রেপ জমাট হইয়[ছিল, এ প্রকার আগ কখন 
১ এ গর বক্ষ দি যেন একটি ঝড় বহিয়া গিয়াছিল। বীড়নপার্কে এত জোক 
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“এবার গাওরে ভাই, আনন্দে আনন্দময়ী জননীর জয়। ইত্যাদি। * 

ছয় সাত শত লোক সংকীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছিল। বীডনপার্ক 
লোকে লোকারণ্য হয়। প্রায় সাত হাজার লোক বক্তৃতাশ্রবণের জন্ত 
উপস্থিত হইয়াছিল। সন্ধ্যাকালে আচার্য মহাশয় যে বক্তৃতা ৭ করেন, তাহার, 
মন্ব এই ২ 

“দীতা উদ্ধার” রর 

প্ৰজবালী ভাতৃগণ, চারিদিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল, এ পশ্সিমে ব্্ষা 
অস্তমিত হইল। পূর্বে যে কৃর্ধ্য গৌরবের সহিত আর্ধা খধিদিগকে 
আনন্দ দিত, এখন আর কি সে স্ধ্য নাই? তবে কি দেশেরও র্যা 
অন্তমিত হইল? তবে কি সত্যহথধা, প্রেমন্ধ্য অন্তমিত হইল? 
অসতা, অপ্রেম, অধর, অন্ধকার কি বশ্ধা্তকে আচ্ছন্ন করিয়াছে? 
ভারতে এখন চুরি ডাকাতি হইতেছে। এমন স্বখের দিন কোথায় গেল! 
আর্ধ্যকুলতিলক যোগী খফিগণ চলিয়া গিয়াছেন বলিয়া সেই স্্য কোথায় 
গেল! হায়! ভারত, তোর ললাটে এত ছঃখ লেখা ছিল। তোমার সে 
সুখ কোথায় গেল, তোমার সে স্বখস্ধা কোথায় পলায়ন করিল। ওগো, 
তোমাদের সামনে যে চুরি হইয়া গেল, দোণার সীতাকে কে লইয়৷ গেল! 
সেই সোণার সীতা আঙ্গ যে রামের রাজী হইবার কথা! হায়, কে লইল? 
কোথায় রাম রাজা হইবেন, না, একেবারে বনে গেলেন ! আর তার প্রিয়তম 
সীতা শ্রীরামের অশ্গামিনী হইলেন । অযোধ্যা রামবিহনে কাণা হইল।...... 
ভারতের ধর্বসীত। শত্রুর হাতে পড়িলেন, ব্যভিচার ও নাস্তিকতারপ দশানন 
আমাদের মা জননীকে লইয়া গেল।...... ধর্মনীতার অদর্শনে ভারতমাতা রোদন - 
করিতে লাগিলেন ।......কান্না শুনিয়া ভগবান্‌ কি বলিলেন? এখনে! ভারতে 
আধ্যরক্ত আছে। আমার সীতা উদ্ধার কর ৷ পতিত পৃথিবীকে উদ্ধার কর। 
জানকীহার! অযোধ্যাকে আবার প্রাণ দেও। দেখ, জানকীকে হারাইয়! রাম 
বলিলেন, আমার আর আছে কে ? সামান্য কাঠবিড়ালী নীতা উদ্ধারের উপায় 

* ব্রদ্ধসঙ্গীত ও ন্বীর্ন, দ্বাদশ সং, ৯৭৮ পৃঃ দেখ। 

1 আমর! উহার মধ্য হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। €(বিস্তৃতঙবে 'মাঘোৎসব 
পুপ্তকে এবং ১৬ই ফাক্তনের ধর্শতন্বে ষ্টব্য 1) 
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করিয়া দিল, সেতুবন্ধন করিল ।-"-."সঙ্গে ইংরাজ গোরাও নাই, স্ৃপণ্ডিত 
ইঞ্জিনিয়ারও নাই; তবে সীতা উদ্ধারের কে সহায়তা করে? কে রামের প্রধান 
সহায় হইল? সেই হনুমান্। শুনিলে হাসি পায়। মানুষ আরুতিতে হনুমান্‌ 
সহায়! 

“রাম, তুমি এত বড় বড় ক্ষমতাশালী পুরুষ থাকিতে হনৃমান্কে বন্ধু করিয়! 
লইয়া গেলে! রাম হাপিয়। এই বিডনপার্কের ভক্তদ্দিগকে বলিলেন, হামিও 
না, ভক্ত হনূ অভক্ত মানুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ট ।...--- জ্ঞানী অপেক্ষা ভক্ত বড়। 
ভক্তের ন্যায় বীর আর কেহই নাই । হরিনাম তীর রক্তের ভিতরে রহিয়াছে । 
২ বিশ্বাসের আগুন এমন জলন্ত, ভক্ত বিশ্বাসের আগুনে সব ছারথার 
করিয়া দেন; শত্রপুরী এক মুহূর্তে ভম্মপা করেন। বিশ্বান-আগুনে সমস্ত 
পুড়িল। হুনৃমানের প্রতাপ কি সামান্য ? সীতা উদ্ধার করা আর কাহারো! 
কাধ্য নয়। ভক্তই কেবল এই অলৌকিক ক্রিয্! করিতে পারেন, অসম্ভব সম্ভব 
দেখাইতে পারেন । হরিনামের বলে দশানন কেন, সহক্রাননও পরাস্ত হইয়া 
যায়।"*.-*"ভক্তের মধ্যে হন্‌ শ্রেষ্ট, ভক্তের রক্ত হরিভন্তিতে আচ্ছাদিত। হনূ 
বলিলেন, আমি কেবল এ চরণ জানি, আর কিছুই জানি লা। যখন মোণার 
হার বানরের হাতে দেওয়া হইল, সে হারে রামনাম নাই বলিয়া তৃণের মত 
ছিড়িয়া ফেলিয়৷ দিল।......হুনু বুক চিরিয়া দেখাইলেন, এই আমার প্রাণ 
পতি 1.7 তোমার বুক অন্ধকারে আচ্ছন্ন, হরিভক্তি নাই। হরিভিন্ন নাকি 
হন আর কিছু দেখিতেন না, তাই তিনি বুকের ভিতর হরি দেখিতেন; কিন্ত 
তুমি বুক চিরিয়া দেও, তোমার বুকের ভিতর হরি নাই। যে ভক্ত হয়, দে 
যদ্দি চণ্ডাল হয়, যদি জন্তু হয়, তাহাকে ও ঈশ্বর আদর করিবেন, কোলে বসাই- 
বেন। ভারতের সীতা রাবণ-ব্যভিচার লইয়া! গেল, নাস্তিকতা হরণ করিল। 
এ রাবণ-নাস্তিকতাই প্রতি ঘরের সীতা লইয়া ঘায়। ভারতের আধ্যসন্তানেরা 
কাদিতে লাগিল, হীয় ! কত যুব বাভিচারে ডুবিল, কত অধাম্মিকদের উপদ্রবে 
সতীত্বরত্ব গেল। কি ভয়ঙ্কর নাস্তিকতা এল। সেছুরাত্মা বিলাত হইতে 
আপিয়া, আমাদের সতীব্বরত্বকে আক্রমণ করিল। সীতার কলস্ক! আর 
যে ভারতের নাম কেহ লইবে না; এখন রাবণবধ কে করিবে? হন ভিন্ন 
কেহ পারিবে নাঁ। হনুর শ্যায় সরলা ভক্তি চাই; অহস্কারীর কর্ম নহে। স্বয়ং 
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রাম উপস্থিত হইলেও হইবে না» ভাই লক্ষণ চাই। তাঁর মত জিভেক্জিয় 
পুরুষ ভিন্ন কে রাবণবধে সহায় হইবে? ভাই লক্ষণ ১৪ বংনর নারীর মুখ 
দেখেন নাই, নীতার পদতলে দৃষ্টি রাখিতেন; নারীর প্রতি অপবিত্র চক্ষে 
দর্শন করিলেন না। হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা লক্ষণের কঠোর ব্রত পালন কর, 
যদি সীতা উদ্ধার করিতে চাও ।.****্যুদধি ভক্তসন্তান কেহ থাকেন, তবে সীতা 
উদ্ধার করুন। বিস্তীর্ণ সমুদ্র পার হবে কে? এশ্বর্যশালী গ্রতাপশালী 
বীর? তারা যদি বলে, ওরে সাগর, তুই জানিস্‌ .না, আমরা তোর 
রাজা? তুই বক্ষ স্ফীত করিস্‌ না? সেশুনিবে না। কিন্তু ভক্ত বলিলে, 
তাহা শুনিতেই হইবে । সে যেমন বক্ষ স্কীত করিবে, অমনি কাঠবিড়ালীর 
পায়ের ধুলি পড়িবে । তোনার আদার মত ক্ষুত্র জীবের ভক্তিতে এত বড় 
মাগরবন্ধন হইবে | কাধ্য বড়, উপায় ছোট। তারা যখন সুড় হুড় করিয়। 
ধূলি ফেলিয়া দেয়, তখন প্রকাণ্ড পেতু নিশ্মিত হয়। এত গুলি লোকের ভঙ্জি 
একক্র জড় হইলে, কি মীতা উদ্ধারের উপায় হইবে না? আর কি ভয়! গৌরাঙ্গ 
ঈশা বুদ্ধের প্রকাশ হইল নববিধানে । নববিধানের নিশান উড়িল, আর ভয় 
কি, নীতা উদ্ধার হইবে। ফের রামারণ, ফের রাম-ভক্তি। রাম ছাড়া সীতা 
থাকেন না, বিষ্ণু ছাড়া লক্ষ্মী থাকেন না, নিশ্বাস ছাড়! ভক্তি থাকে না। এ 
দশানন প্রকাণ্ড বীর পারিবে না। সাধ্য কি যে, দে মা জানকীর গায়ে হাত 
তোলে? এখনে ভগবান্‌ বেঁচে আছেন। এ দেশে থে এত অধর্থম, 
তবু আমাদের ভগবান বেচে আছেন। তাই বলি, এস, ভ্রাতৃগণ, ধশ্মরত্ব- 
সীতাকে উদ্ধার করি। রাবণ শীতাকে হরণ করিল, তাইত ভারত ডুবিল। 
জানকী ভারতের সতীত্ব অর্থাৎ জ্্ীভাব। শ্রীরাম যেঘন ব্র্ষতেজ, নীতা তেমনি 
্রহ্মপ্রেম। এক দিকে যেন রামের বৈরাগ্য, বনবাস, সত্যপালন, আর এক 
দিকে তেমনি প্রেম, কোমলতা ॥ রাম বেমন সত্যপালনজন্য বনে গেলেন, 
ধর্ম তেমনি তার নতী লক্ষ্মী সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। ব্রঙ্মতেজ ব্রহ্মপ্রেম সঙ্গে সঙ্গে 
নাচে ও দোলে । এক হরি, তীর এক দিকে পুরুষ ও এক দিকে স্ত্বীভাব ; 
একদিকে রাম ও এক দিকে লীতা, যুগলমৃত্তি। রোজ ছুইটাকে ভক্তি করিতে 
হইবে । এখন ভগবান্কে ডাক ।-*--ভাই, তোমরা নড় না যে * ? আমার 





* “তজ্ত হনুমান ও রানসীতার পুনরুদ্ধার হইল। তোমর! হুনিগ হাসিবে, আবার 


২১২ 
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আরও যে উত্সাহ বাড়িল। এস, ভাই, কোলাকোলি করি। তোমরা পা5 
শত, সাত শত, হাজার, ছুহাজার হরিপ্রেমে গড়াগড়ি যাও টাকার জন্ত 
অনেক পরিশ্রম করিম্াছ, আর কেন? অনেক ধন উপাজ্জন কর! ইইয়াছে। 
এখন হরিপাদপদ্নধনপঞ্চর কর। বৃক্তের কালিতে বিশ্বাসের কলঘ দিয়া লেখ, 
রাম নীতা, বিশ্বাস ভক্তি। ষড়রিপু এঁ সীতা হরণ করিল। আত্মার ঘরে 
রোজ সীতা চুরি? আজ্ঞ। হইয়াছে চোর ধরিতে ।'--*-'এমন সংস্কৃত কালেজ, 
কানীতে কালেজ ও বড় বড় পণ্ডিত থাকিতে নীতা চুরি হইয়। গেল!! হবেইত, 
বিবেক যে ঘুমাইয়। পড়ে।....এবার কাম ক্রোধ লোভ মদ মাৎসর্ধা, এস, দেখি, 
ব্র্মনামের বলে, ব্রক্ষতেছের বলে তোখাদিগকে নিপাত করা যায় কি না." 
মা জানকি, মা লক্ষি, লম্দ্রী ছাড়া! করিয়! গেলে ভারতকে, ভারতের সিংহাসন 
আজ খালি; এস, ভারতের লক্ষি। লক্ষ্মী যাহা, হরিও তাহা। হরি বলি 
প্রাতে, হরি বলি সায়ঞ্ালে, জলে হরি, স্থলে হরি; এইরূপে হরিনাষে ও 
হরিভক্তিতে ভারতকে উদ্ধার কর 1” 

“্ক্তৃতার পর ভক্তদল দশগুণ উৎসাহের সহিত নৃত্য করিতে করিতে 
সন্ধীর্তন করিয়া, কর্নওয়ালিদন্্রী দিয়া কমলকুটার অভিমুখে যাত্রা করেন। 
লোকের ভিড় ও ঠেলাঠেলিতে বড় রাস্তা দিরা চল! ভার হইয়াছিল । সাধারণ 
সমাজের মন্দিরের দ্বারের সম্মুথে আচাধ্য মহাশয় সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করেন ও 
ভক্তদল তখন কিয়তক্ষণ গান করিয়া অগ্রপর হন। মূল দলটি পথে চারিটি দলে 
বিভক্ত হয়। যথা বড় দল, যুবকদিগের দল, উড়িষ্যানিবাপীদিগের দল, সিন্ধু ও 
পঞ্জাবীদিগের দল | উড়িয!-নিবাসীর! উড়িয়া গান, নিন্ধু ও পঞ্চাবীরা হিন্দি 
গান করিতে লাগিলেন । ব্রঙ্গমন্দিরের দ্বারে আসিয়৷ আচাধ্য মহাশয় ও অন্য 
কোন ভক্ত ধুলায় লুষ্টিত হইতে লাগিলেন। কমলকুটীরের প্রাঙ্গণে ভক্তগণ 
উপস্থিত হইলে, অট্রালিকার উপর হইতে ত্রাঙ্গিকারা পুষ্পবৃষ্টি ও গোলাপ জল 
বর্ষণ করিলেন। সেখানে ভক্তগণ অনেকক্ষণ গান ও নৃত্য করেন। আধ্য- 
নারীলমাছ্ের সভ্যেরা রক্তবন্ধ পরিধান করিরা, দীপহস্ত আলুলায়িতকেশে 


এই দেশে হরির প্রেম, বিশ্বাস, আর ভক্তি আানিল। সকলে গণাম করিয়া বলিব, জয় 
রামচপ্জের জয়, জয় সীত'র জর” এই বশিয়! বক্তৃতা শেষ করিলেওঃ লোক যেমন তেমনি 
ভিড় করিয়া রহিল দেখিয়া, পুনরায় কেশবচন্্র বলিতে আরস্ত করেন। 


একপঞ্চাশত্তম সাংবংসরিক ১৬৯১ 


একটি নৃতন গান গাইগ্া, নববিধানের পতাকাকে প্রদক্ষিণ করিয়া বরণ করিয়া- 
ছিলেন। সে দৃশ্ট অতিশয় স্বর্গীয় হইয়াছিল। এবার নারীগণের ভাব ভক্তি 
ও উৎসাহ পূর্ব পূরবব বারকে পরাজয় করিয়াছে ব্রক্মমন্দিরে তাহাদিগের সংখ্যা 
এত অধিক হইয়াছিল যে, সকলকে স্থানের জন্য অতিমাত্র রেশ পাইতে 
হইয়াছে । 

“উপরের ঘরের বারাপায় সকলে গলা ধরাধরি করিয়া গান ও নৃত। করেন। 
নৃত্যে এবার নৃপগুরের সমাদর হইয়াছে । সে দ্রিনকার আনন্দ ও মত্ততার ব্যাপার 
বর্ণনা করা যায় না। রাত্রি প্রায় তিনটা প্যন্ত এই স্রোত চলে, তথাপি শ্রাস্তি 
নাই। বাঁলক বৃদ্ধ যুবা সকলে মিলিয়! নানা ভঙ্গিতে নৃত্য করেন। নৃত্যাদদি 
সমাপ্ত হইলে পর, আচার্য মহাশয় আরতি ও পতাকাবরণের গুঢ় তত্বমকল 
পরিফকাররূপে বুঝাইয়া দেন। কাহার মনে আর কোনরূপ দ্বিধা.ভাব থাকে 
না। প্রায় ৭০৮০ জন লোক এইবপে স্বর্গীয় আনন্দ সস্তোগ করে। 

বেলঘরিয়!র উদা'নে যাত্রা ও তথায় সতগ্রসঙ্গ 

“১৩ই মাঘ (২৫শে জানুয়ারী), মঙ্গলবার অপরাহ্ে, রেলওয়ে যোগে বেল- 
ঘরিয়ার উদ্যানে যাত্রা করা যার়। বেলঘরিয়ার পথে ও বাজারে সন্ীর্তন হয়। 
রজনীতে উদ্যানে যে সকল সংপ্রসঙ্গ হইয়াছিল, নিয়ে তাহার সারোদ্ধার 
করিয়। দেওয়া গেল। বেলঘরিয়ায় ৫০৬০ জন ব্রাঙ্ম গিয়াছিলেন, ত্বাহার! 
অধিকাংশই তথায় রাক্রিবাপন করেন । 

4১) নববিধানের মা পালনীশক্তি, অস্থরনাশিনী, সন্তানপোষনী ; হিন্দু 
বামাচারীর জন্মদায়িনী প্রকৃতি নহেন। 

”(২) ভক্ত মার বুকের ভিতরের রক্ত হইয়া যাইবেন, মার সঙ্গে এক হইয়া 
যাইবেন। ভক্ত মার শক্তি । বিষয়কে (0৮1০০ বিষয়ী (59৮]৩০0 কর! 
একপঞ্চাশত্তম ব্রঙ্গোংসবের বিশেষ সাধন । মাকে বাহিরে রাখিব না, কিন্ত 
মাকে আমার বুকের রক্ত করিয়া লইব অর্থাৎ আমি মার ইচ্ছা হইয়া যাইব । 
পিতা হইয়া তিনি সখা, মাতা হয়া তিনি সথী, পাপীর বন্ধু । মহাপাপীর 
মনেও ব্রহ্ষথণ্ড আছে। ঈশা আপনি পিতার অংশ বদিতেন। উশা 
জানিতেন, মন্থস্যহ ঈশ্বরতথে পরিণত হইতে পারে, ঘোর পাপীও ঈশ্বরত্ব লাভ 
করিতে পারে। খ্রীষ্টেতে ঈশ্বর এবং খ্রীষ্ট তাহার শিত্ঠবর্গে, শিষাবর্গস্রী্টে, 
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সকলে ঈশ্বরেতে, সেন্টপল এই সত্য ধরিয়াছিলেন। প্রাণের ভিতরে শ্রাণেশ্বর 
ও প্রাথেশ্বরীকে স্থাপন করিলে পিতৃত্বমাতৃত্লাভ হয়। ঈশ্বরত্ব মনুষ্বত্বে প্রবিষ্ট 
করিতে হইবে । আমি তাহার হাত ধরিয়াছি, আমি তিনি হইয়াছি, এ এক 
শান্্ু। একটি বৈষ্ণবগণের, একটি অদ্বৈতবাদীর শাস্্ব। তিনি আমার হাত 
ধরিয়াছেন, তিনি আমি হইয়াছেন, এ এক শাস্ম। ন্ববিধানের শান্ত এই । 
আমরা সাধুত্ব (0০০1655) অন্বেষণ না করিয়া, ঈশ্বরতব ( 0১117535 ) 
অন্বেষণ করিব, আমরা ঈশ্বরত্বে আপনার্দিগকে আচ্ছাদন করিব। 

প€৩) হরি এবং “মা” এই যে পিতা ও মাতা, উভয়কে বুকের রক্ত করিতে 
হইবে। দেখিতে হইবে, উপাসনা করিতে করিতে তিনি আমি হইয়া যাইতে- 
ছেন। তিনি আমাতে আরোপিত হইবেন। তিনি আমার ভিতরে তাহাকে 
দ্েখিবেন। ইহাই উন্মন্ততার. ভাব। 

"(৪) ঈশ্বর স্বয়ং দাতার ভিতরে থাকিয়া তাহার সর্বন্থ দুঃখীদিগকে 
দিবেন, দাতার কাধ্য কেবল জগংকে ব্রদ্ষধনবিতরণ । 

”(৫) বিল করিয়া টাকা আদায় করা আমরা নীচ সংসারের নিকট 
শিখিয়াছি। ঈশ্বরের সংসারে আপনি টাকা আসিবে, ভক্তরা কেবল মাকে 
ডাকিবেন ও মার ধ্যান করিবেন। 

(৬) অদ্বৈতবাঁদে তিনি আমি, ব্রাহ্মধন্ধে তিনি আমাতে। 

“€৭) জীবাত্মার উদ্দেশ্য কেবল ব্রহ্ধবান্‌ হওয়া; সে ধার্িক, কি স্ৃথী 
হুইতে চাহিবে না। 

*(৮) ইহাতে সকলেই অবতার হইবে, এক জন অবতার হইলে বিপদ্‌। 

“(৯) খ্রষ্টের শ্বর্গ, চৈতন্যের স্বর্গ আমাদের স্বর্গ নহে। আমাদের স্বর্গ 
হর্গের স্বর্গ । 

0১০) এদেশে অশ্বমেধ, মোহম্মদের অশ্ব জয়গ্োতক | এই জয়ের ভাব 
প্রবিষ্ট করিতে হইবে এবং সঙ্কীর্ঘন আরে! যাহাতে উৎ্সাহোন্দীপক হয়, তাহা 
করিতে হইবে । 

প্রচারযাত্রা 

*১৪ই মাঘ (২৬শে জাহুয়ারী , বুধবার, ছুইথানা ট্রামওয়ে গাড়ী রিষ্ধার্ড 

করিয়া, 'নিববিধান” ও 'লাএলা ইল্লা অস্থিত ছুই বৃহৎ নিশান তুলিয়া 


একপঞ্চাশত্তম সাংবৎসরিক ১৬৯৩ 


৫*৬* জন লোক খোল করতাল সহনন্ীর্ভন করিতে করিতে, প্রচারযাত্রা উদ্দেশে 
শিয়ালদহ হইতে গঙ্গার ঘাটে চলিয়া যান। সেখানে সকলে জাহাজে আরোহণ 
করেন। জাহাজ পুষ্পপল্লবাদিতে সুসজ্জিত হইয়াছিল । অনেক ব্রাঙ্িকাও' 
জাহাজে যাইয়া যোগ দিয়াছিলেন। সর্বশ্ুদ্ধ ৮০1 ৯* জন লোক বাচ্পীয় 
পোতে আরোহণ করিয়াছিলেন। বাম্পীয় পোত সন্ধ্যার সময় শিবপুরের 
নিকটে চালিত হয়। শিবপুর গ্রামে সকলে প্রবেশ করিয়া সন্বীর্ভন 
করিবেন, এরূপ কথা ছিল। কিন্তু জাহাজে বিশেষ বিস্তর হওয়াতে তাহা হইল 
না। অনেকে পারে উঠিয়াও পরে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। 
উৎ্সবসমাপ্তি 

“১৫ই মাঘ (২৭শে জানুয়ারী), বৃহস্পতিবার সন্ধাকালে, কমল সরোবরের 
চারি কূলে দুরে দূরে সকলে আসনে উপবিইট হইয়া, ধ্যান ধারণা ও যোগসাধনা 
করেন। যোগের উদ্বোধন অতিশয় গভীর হইয়াছিল, সে দৃশ্ঠও অত্ন্ত 
গভীর। যোগান্তে প্রার্থনা হয়, তৎপরে উপরের ঘরে প্রমত্বভাবে রাত্রি প্রায় 
১০্টা পর্য্যন্ত সন্ধীর্তন ও নৃত্য হয়। ক্রাহ্মবনধ শ্রীযুক্ত যছুনাথ ঘোষ সঙ্বীর্তনান্তে 
সকলকে ভোঙ্জন করান। এইরূপে অপরিমাপ্য স্বর্গীয় উৎসব সমাপ্ত হয়।» 


১২ 


নববিধান ও কেশবচক্্র সম্বন্ধে মতাঁমত * 


রেবারেগ ডল সাহেবের অভিমত 

'আমরা নববিধানের প্রেরিত" এ বিষয়ে প্রকাশ্ঠে যে বক্তৃতা হইল, তাহাতে 
যে সপক্ষে বিপক্ষে বিবিধ মত প্রকাশ পাইবে, ইহ! অতি স্বাভাবিক 
আমাদের প্রাচীন বন্ধু রেবারেও্ড ভল সাহেব, বদি কোন বিরুদ্ধ মত প্রকাশ 
না করিয়া বক্তৃতার অন্কূলেই বলিয়াছেন, তথাপি তিনি নববিধানের ভিতরে 
কিছু নৃতনত্ব দেখেন নাই; কেন না, পল ইহা অনেক দিন পূর্বের ঘোষণা 
করিয়াছেন । 

স্টেট স্ম্যানের অভিমত 

স্রেট্স্মান বক্তৃতাসন্বন্ধে ঘে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা গ্রস্থে নিবদ্ধ 
করিবার যোগা। তিনি লিখিয়াছেন :--“বাবু কেশবচন্দ্র সেন বৎসরে একবার 
করিরা সাধারণের দম্মুখে উপস্থিত হন। সংবহ্পর কাল তীশ্কার যে মণ্ডলী 
মধো সাধন ভজনের রেখার ভিতরে তিনি স্থিতি করিতেছিলেন, এ সময়ে 
তিনি যেন তাহার বাহিরে পদার্পণ করেন এবং যে ধশ্মের তিনি ব্যাখাতা, 
আমরা ঘত দূর বিচার করিতে পারি, যাহার তিনি মন ও আত্মা, সে ধর্ষের 
অভিপ্রায় কি, ক্রিয়া কি, তাহা উচ্চৈঃম্বরে ঘোষণা করেন। এই সকল সময়ে 
তিনি সাধারণকে বিশ্বানভূমি করিয়া লন, তাহাদিগের নিকটে হৃদয় খুলিয়া 
দেন; তিনি আপনাকে, আপনার মতকে, আপনার মণ্ডলীকে দোষগুণবিচারকের 
বিচারের অধীন করেন; তাহার দৌর্ববলানিচয় স্বীকার করেন, তীহার বিরুদ্ধে 
ফে সকল অভিযোগ আনীত হইয়াছে, তাহার উত্তর দেন; তাহার মণ্ডলীর কত 
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নববিধান ও কেশবচন্ত্র সম্বন্ধে মতামত ১৬৯৫ 


দূর আধ্যাত্মিক উন্নতি হইয়াছে, তাহা প্রদর্শন করেন; মণ্ডলীর এবং আপনার 
অধিকার প্রদর্শন করেন; তিনি নিন্দাবাদের প্রতিবাদ করেন, এবং দকলের 
প্রশংসাবাদ আকর্ষণ করেন। যত কার তিনি সাধারণের সন্িধানে উপস্থিত 
হইয়াছেন, তন্মধো গত শনিবারে (২২শে জানুয়ারী) প্রায় দুই ঘণ্টা যাবৎ তিনি 
যে 'নববিধানের কথা বলিলেন, সেইটি সম্ভবতঃ নিতান্ত গুরুতর বলিয়া প্রতীত 
হইবে। তৎসম্বন্ধে অন্ততঃ একটা কথা বল! যাইতে পারে, বক্তার 'প্রতিভাগ্নি 
নির্বাণোম্মুথ হয় নাই ; তিনি মানসিক বা আধ্যাত্মিক শত্তিক্ষয়ের কোন লক্ষণই 
দেখান নাই ; কেশবচন্দ্র সেন আর কখন এরূপ অতুল প্রভাবশালী মানসিক 
শক্তিসম্পন ব্যক্তির ন্যায় প্রভাববিস্তারপূর্ববক, সাধারণের সম্মুখে দীড়াইয়াছেন 
কি না, তদ্দিষয়ে আমাদিগের সন্দেহ। সম্ভবতঃ যে কোন ব্যক্তি মে দিন 
তাহার কথা অবধানপূর্বরক শুনিয়ােন, তিনি অস্ততঃ, যতক্ষণ তাহার বক্তৃতার 
ন্ত্মুগ্ধতা ছিল, তত ক্ষণের জন্যাও এ কথ। অস্বীকার করিতে পারেন নাই যে, 
তিনি লোকাতীত প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি নিশ্চয়ই ধাহারা তাহাকে পূর্বের 
পূর্বে শুনিয়াছেন, তাহারা বলিবেন যে, তাহার অলৌকিক প্রতিভা এবার 
সমধিক শক্তি ও উজ্জলা ব্য করিয়াছে । অনেক লোকের মনে একটা ধারণ! 
উপস্থিত হয়াছে যে, তাহার ুর্্য কিছুদিন হইল, অস্তগমনোন্মুখ হইয়াছে এবং 
তিনি যে ধর্্ের পথপ্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা পশ্চাদগমন করিয়াছে । আমরা 
এ কথ| বলি ন1 যে, ম্বীঘাদের কখন এব্প ধারণ! হর নাই। কিন্তু যদি আমা- 
দের সেরূপ হইয়াও থাকে, তবু আমাদিগকে অস্ততঃ ইহা স্বীকাব করিতে 
হইতেছে যে, বিগত শনিবারের বক্তৃতা দেখায় যে, এ বাক্তির শক্তি হাস পায় 
নাই, বরং বাড়িয়াছে, মতে স্থলন হয় নাই, বরং অধ্যাত্ম উন্নতি হইয়াছে। 
“সম্ভবতঃ ব্তৃতা যখন পূর্ণভাবে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবে, তখন ধাহারা 
ইচ্ছা করেন, তাহারা উহ| গ্রহণ ও অধ্যয়ন করিতে পারেন ; স্বয়ং আমরা 
আমাদের স্মৃতি হইতে বক্তৃতার উপরে মতামত প্রকাশ করিতে নিরত্ত রহি- 
লাম। যাহা হউক, আমরা একথা বলিতে পারি যে, ভবিত্যদ্দর্শী নেতার ন্যায় 
আপনার সম্বন্ধে যদিও ইতঃপুর্ব অল্পপরিমাণ অধিকার চান নাই, তথাপি 
মনে হয়, যে মগুলীর তিনি প্রসিদ্ধ সভ্য, সে মণ্ডলীর জন্য তিনি আর কখন 
এত অধিক অধিকার চাঁন নাই । নিঃসন্দেহ অনেকের নিকটে 'নববিধানের” 


১৩৪৯৬ আচার্ধ্য কেশবচন্্র 


দাবী দাওয়া অদ্ভুত অতিরিক্ত পরিমাণ বলিয়া, কাহারও কাহারও নিকটে 
অসঙ্গত, না হউক, ধর্মবিরুদ্ধ বলিয়া মনে হইবে । কেশবচন্দ্র সেন সাহসের সহিত 
ঘোষণা করিলেন যে, নববিধান পূর্বদিকে নবস্ধ্যের উদয়, বহুকালের অন্ধকার 
নিরসন করা সে স্থধ্ের নিয়তি; যিছুদী ও ্রীপটায় বিধানের মহিত ইহা 
তুলনার যোগ্য, ইহা সে ছুইয়ের অবশ্থত্তাবী চরম ও পূর্ণতা; তদপেক্ষা বড় নহে, 
কিন্ত তথাপি ইহা অগ্রসর, মানবজাতির আধ্যাত্মিক উন্নতি ও শিক্ষার প্রশস্ততর 
ক্রমবিকাশ | যদিও তিনি মুধা, গ্রীষ্ট বা পলের সহিত আপনাকে সমান করেন 
না, তাহাদের পদচু্বন ও আলিঙ্গন করিতে তিনি প্রস্তুত, তথাপি তাহারা 
যে তাহার অধ্যাত্ম পূর্বপুরুষ, ক্রমোন্মেষের অবশ্ঠন্তাবিনিয়মক্রমে তাঁহার 
মগ্লী যে তাহাদেরই পূর্ণ চরমফল, এ অধিকার তিনি চাহেন। মুষার পর 
টের, শ্রীষ্টের পর পলের যেমন, তেমনি পলের পর কেশবচন্দ্রের আগমন 
অবগ্স্তাবী। আমরা জানি, একূপ করিয়া তাহার পদনির্ণয় করিতে গিয়া 
তিনি যাহা বানিয়াছেন, আমরা তাহার অন্যথা করিতেছি; কেন ন! তিনি 
আপনার ব্যক্তিত্বকে ডুবাইয়! দিতে যত্ত করিয়াছেন, এবং নববিধানের প্রেরিত- 
গণের মধ্য তিনি একজনমাত্র, এইরূপে আপনাকে উপস্থিত করিয়াছেন । 
তাহার নিজের বিবেচনায় যদিও তিনি €প্ররিতগণের মধ্যে ক্ষুপ্রতম' হন হউন, 
“ কিন্ত আমাদ্দিগকে স্বীকার করিতে হইতেছে যে, তাহার ব্যক্তিত্ব ছাড়িয়া 
দিয়া আমর! তাহার মগুলীকে চিন্তার বিষয় করিতে পারি না! আমরা 
অঙ্থমোদুন করি বা অনচ্ছমোদন করি, প্রশংসা করি ব| শিন্দা করি, আমর! 
উহাকে কেশবচজ্জের মণ্ডলী বলিয়া মনে করিতে বাধা । কিন্ধ যদিও তিনি 
পল ও তাহার পূর্ববন্তিগণ হইতে ধারাবাহিক অনপ্তন পুরুষ, প্রেরিতবর্গের 
উত্তরাধিকারী বলিয়া-_আঘাদের এ শব্ধ প্রয়োগ যথাযথ বা অধথাথ হইতে 
পারে_নির্দেশ করেন, তথাপি তাহার ধমনীতে অন্য শোনিতও আছে,_ বৃদ্ধের 
শোণিত, চৈতন্রের শোণিত, অন্তান্ত বড়বড় ধশ্মোপদেষ্টগণের শোবিত আছে, 
যাহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম বর্তমানকালের দানবীয় জ্ঞানের সার্বভৌমিকতা-. 
বশতঃ তিনি তুলনা ও কতক পরিমাণে মিলিত করিতে পার়েন। তিনি 
সর্বাগ্রবন্তিকালহ্থত্রমধ্যে বিদ্যমান কালপমুহের উত্তরাধিকারী” এবং এজন্যই 
'নিববিধান, মার্বভৌমিকতা ও সর্বাস্তরভাবকতার জন্য নমুদায় পূর্ত পূর্ব বিধান 
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হইতে ভিন্ন। 'নিববিধান, সুস্পষ্ট সংযৌগিক। এক এক ধর্মের ভিতর হইতে ইহা! 
সেই সকল মতা উদ্ধার করিয়া লয়, যে সকল অন্তান্ত ধর্বের সত্যের সহিত 
মিলিত হয় এবং দেবনিঃশ্বসিতের দ্বারা পরিচালিত হইয়া তাহাদ্দিগের সফল- 
গুলিকে এক অধ্যাত্ম একতায়, মানবজাতির এক সর্বান্তর্ভাবক মগ্ুলীতে 
পরিণত করিতে প্রয়াস পায়। অন্তান্ত ধর্মসন্বন্ধে কেবল এই প্রশস্ত মত- 
সহিষুতা এবং সব্যক্ত সজাতিতস্বন্ধবশতঃ ইহা শ্রীষ্টধশ্ন হইতে ভিন্ন, তাহা নহে, 
ঈশ্বর ও মানবের মধ্যে মধাবন্তী কাহাকেও মানে না বলিয়া ইহা ভিপ্ন। এই 
স্থলেই অধিকাংশ শ্রীঃমগ্ডলীর সহিত কেশবচন্ত্র সেনের সম্পূর্ণ অমিল। তিনি 
ঘে কেবল সাধুগণ বা প্রতিমানমূহের মধ্যবস্তিতা অস্বীকার করেন, তাহ 
নে, স্রীষ্টেরও মধাবন্তিতা স্বীকার করেন না। তাহার শিক্ষান্থসারে মন্ষ্যাআ 
সাক্ষাঙসন্থদ্ধে পিতা ঈশ্বরের নিকটবন্তী হইবে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে তিনি 
দৃশ্ততঃ শ্রষ্টকে সম্পূণ অনমতুল পদ অর্পণ করেন। মনে হয়, তিনি তাহাকে 
ঈশ্বরের উচ্চতম অথতার ও অভিবান্তি, ধণ্মসঙন্ধে মহত্তম দৃষ্টান্ত ও পথপ্রদর্শক, 
সমগ্র মানবজাতির জোট ভ্রাতা, একমাত্র না হউন, উচ্চতম ঈশ্বরপুত্র যেমন, 
তেমনি পূর্ণ ও নিষ্পাপ মনে করেন। তীহার বক্তৃতার অস্তিমভাগে তিনি 
যে আত্মিক করিয়া লওয়াকে 'নববিধানের” একটি প্রধান মূল মত বলিয়া 
ব্যাখা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি শ্রীষ্টকে "অনন্ত জীবন, বলিয়া ঘোষণ। 
করিয়াছেন, বে খ্রীঙ্নকে আত্মস্থ করিতে গির! প্রত্যেক ব্যক্তির এরূপ যত্বু 
কর। উচিত যে, তিনি খ্রীগ্লান হইবেন না, শ্রীষ্টের মত হইবেন না, কিন্ত 
সীট হইবেন । যাহাকে উল্চতন শ্রীষটার ভীবন বলে, তাহার মৌলিক লক্ষণ 
তাহার বক্তৃতার অস্তিমভাগে যে প্রকার জীবন্ত যাথার্থিক সামর্থযপহকারে 
বর্ণিত হইয়াছে, এরূপ আর কদাপি বর্শিত হয় নাই। উপস্থিত শ্্রীষ্টানগণ 
অবশ্থ হ্বদরঙ্গম করিয়াছেন যে, যদিও এবাক্তি খ্রীষ্টান নহেন, কিন্তু ধাহাঁরা 
আপনাদিগকে খ্রীষ্টান বলেন, তাহাদ্দিগের উহার মত হইলে ভাল হইত। এ 
বিষয়ে বিচার করা আমাদের অধিকার-বহিভূ্ত। ভিনি যে শিক্ষা দিয়াছেন, 
তথ্িষয়ে আমাদের মতামত প্রকাশ কর! আমাদের অভিমত নয়, তবে কেবল 
বক্তৃতার সাধারণ লক্ষণ এবং বক্তা যেরূপ ধারণা উৎপার্দন করিয়াছেন, 
তাহারই ঈষং ভাব জ্ঞাপন করা মাত্র উদ্দেশ্ত। আমাদের.যে মকল পাঠক এ 
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বিষয়ে আরও অধিক জানিতে চান, তাহার! বক্তৃতা লইয়া ্বযং অধ্যয়ন 
করুন, এবং আপনার! বিচার করুন 1” 
ইগ্ডিয়ান চাচ্চ গেজেটের অভিমত 

ইত্ডিয়ান চার্চ গেজেট? বক্তার বক্তৃত্বের প্রশংসা করিয়া, বন্তৃত। 'প্রয়াদ- 
সাধ্য' বলিয়া! নির্ণর করেন । শ্রোতৃবর্গ প্রয়াপসাধ্য বলিয়া প্রতিপদে অঙ্গভব 
করিতেছেন, অথচ তাহাদের মনে প্রশংসা উত্রিক্ত হইতেছে, এ ছুই সর্বথা 
সঙ্গত নয়। কেশবচন্দ্র আপনার ব্যক্তিত্বের আচ্ছাদন জন্য, আপনাকে 
জুডাসের সঙ্গে একীভূত করিবার জন্য, যে স্থলে প্রয়াস পাইয়াছেন, সে স্থলে 
্রপ্নাসপ্রযত্ত্ প্রতীত হইতে পারে; কিন্তু এস্থলেও তাহার যে সারল্য প্রকাশ 
পাইয়াছে, সে পারলোর প্রতি সন্দেহ করিবার কেহ কোন হেতু দেখিতে 
পাইবেন না। আপনার বিষয় বলিতে গিয়া, সম্ভবতঃ সন্ধোচ আলিতে পারে, 
কিন্তু ধাহার! মে দিনকার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছেন এবং পরে পাঠ করিয়াছেন, 
তাহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে, ভূতার্থবাদের মধ্যে যে ভাবের ওজ্জল্য 
প্রকাশ পায়, তাহা তন্মধ্যে বিলক্ষণ আছে। মুষা, ঈশা, পল, ইহাদিগের পর 
পর আগমনের মধো ন্যায়পিদ্ধ অবশ্যন্তাবিত্ব' নিদ্ধারণ ন্যায়শান্ত্রের সিদ্ধান্ত- 
বিরোধী বলিয়া যে "চার্চ গেজেট" স্থির করিয়াছেন, তাহাতে তাহার 
ন্যায়শাস্টের, গভীরতম স্থানে প্রবেশ করিবার সামর্থা প্রকাশ পায় নাই। সমুদ্রায় 
ঘটনাপরম্পরা ঘখন 'ন্যায়সিদ্ধ অবশ্ান্তাবিত্রের? শৃঙ্খলে আবদ্ধ, তখন বিধানের 
পর বিধানের সঘাগম ন্যায়সিদ্ধ অবশ্থস্তাবিত্বের" শৃঙ্খলে বদ্ধ নয়, এ কথা বলিতে 
“গেজেট? কি প্রকারে সাহসিকতা প্রকাশ করিলেন, আমরা জানি না। একটা 
ঘটনা আর একটা ঘটন' প্রসব করে, একটীর ভিতরে আর একটা অন্তভূতি হইয়। 
থাকে, এবং এরূপ অন্তভূতি থাকার ভিতরে অনস্তজ্ঞানের অপরিবর্তসহ ক্রিয়া 
বিছ্বমান, ইহা যদি তিনি মানিতেন, তাহা হইলে তিনি আর '্ায়সিদ্ধ 
অবশ্তস্তাবিত্বকে' 'নীতিসিদ্ধ অবশ্টস্তাবিত্বে পরিবন্তিত করিতে চাহিতেন না। 
এরূপ পরিবর্তন থে ঠিক সত্যনঙ্ঘত নয়, তাহা তিনি আপনিও স্বীকার 
করিয়াছেন । 'নববিধান* মধ্যবস্থিত্ব স্বীকার করেন না, অথচ "প্ররিত? 
মানেন, ইহা যে "গেজেট? অপঙ্গত মনে করিয়াছেন, ইহা কিছু তাহার পক্ষে 
আশ্যধ্য নহে । তিনি ঘখন, পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাত্সন্ন্ধ কাহার হয়, তাহা 
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মানেন না, তখন তিনি আর কেমন করিয়া মধ্যবস্ভিত্বমতবিহীন প্রেরিতত্বে 
বিশ্বাস করিবেন? যে মধ্যবস্তিত্বমত ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎসন্বম্ব অবরুদ্ধ 
করিয়! রাখিয়াছে, সেই মধ্যবস্তিত্বের মত নিরসন করিয়া ঈশ্বরের সাক্ষাৎসম্দ্ধ 
প্রচার করিবার জন্য, ঈশ্বরনিযুক্ত লোকের কি প্রয়োজন নাই? 'নববিধানের” 
প্রেরিতগণ কাহাকর্ৃক প্রেরিত, এ প্রশ্ন উত্থাপন করা তাঁহার পক্ষে 
ভাল হয় নাই; কেন না, বাইবেলশাস্ত্র পাঠ করিয়া কি তিনি জানিতে পান 
নাই ফে, স্বয়ং ঈশ্বর প্রেরিতগণের প্রেরক? ঈশা তাহার শিষ্বাবর্গকে প্রেরণ 
করিয়াছিলেন, ইহা দেখিয়া তাহার ভ্রম জন্সিতে পারে যে, এক ঈশাই কেবন্গ 
ঈশ্বরক্ভূক প্রেরিত হইয়াছিলেন, আর সকলে প্রেরিতের প্রেরিত। ইটিও 
তাহার ভ্রম, কেন ন! ঈশ্বর ধাহাদিগকে তাহার নিকটে আনিয়া দিয়াছিলেন, 
তিনি তাহাদিগকে প্রেরিত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'নববিধানের, প্রেরিত- 
বর্গের সন্বন্ধে কি ঠিক সেই কথা নয়? তিনি 'নববিধানের" প্রেরি তবর্গের 
প্রেরিতত্বের নিদর্শন চান। এ সম্বন্ধে যাহারা নিদর্শন চায়, তাহাদিগের সঙ্থন্ধে 
স্বয়ং ঈশ1 কি বলিয়াছিলেন, তাহা তাহার স্মরণ কর। উচিত ছিল। ধাহারা 
এখন তাহাদিগকে চিনিতে পারিলেন না, তাহাদের প্রতীক্ষা করিয়া থাকা 
সমুচিত। এরপ প্রতীক্ষা করিয়া থাকা অবশ্যকর্তব্য, পলসম্দ্ধে গানীলিয়েলের 
উক্তি তাহার বিশিষ্ট গ্রমাণ | "তোমাদের ধর্ম যে ঈশ্বরের প্রেরিত, তাহার 
প্রধাণ কি?” ইহার উত্তরে কেশবচন্দ্র নববিধানপত্রিকার় লিখিয়াছেন,_- 
লোকে আমাদিগকে জিজ্ঞাণা করে, তোমাদের প্রমাণ কি? আমাদের মতসমূহে 
কিছু অসত্য বা অশুদ্ধ নাই । আমরা উচ্চতম নীতি এবং গভীরতম আধ্যাত্মিকত। 
প্রচার করিয়া থাকি । আমাদের যৌলিকবিশ্বাসসম্দ্ধে আমরা অধিকারের 
সহিত বলিতে পারি, এসকল স্বয়ং ঈশ্বর হইতে আসিয়াছে; এবং সে সকল ঈশ্বর 
হইতে আসিয়াছে কি না, প্রতোক প্রোপাহী ব্ক্তি ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিয়া 
জানিতে পারেন। আমরা বড় বড় শিক্ষক নই, কিন্ত আমর] সরল বিশ্বাসী ।” 
যাউক, এত বৃথাদোষদর্শন কেন, ত্রাহার মূলকথা প্রবদ্ধের অস্তে “গেজেট” 
আপনি প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন। কেশবন্তরশ্রষ্টানগণের দলভুক্ত হন, এই 


প্রবল আকাঙ্্া লুক্কায়িত রাখা তাহার পক্ষে সম্ভবপর নয় বলিয়াই, তিনি 
আক অলিযঠাচিন «আহার লিলি ₹+৮+ 2১৯ 2২০৮৭ 7৯- 6 ৫৬. 
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যেমন, তেমনি ভাবে, আমরা ইচ্ছা করি যে, আমর। আপনাকে আমাদের 
বলিতে পারিতাম 1৮৮ 
লক্ষৌ উটনেস্‌ ও রেবারেও জন ফের্ডাইসের অভিমত 

লক্ষৌ উইট্‌নেস্‌ যে 'নববিধানের' বিধানত্ববিষন়ে প্রমাণ চাহিয়াছেন, 
তৎসন্বন্ধে উপরে বাহা বলা হইল, তাহাই যথেষ্ট । দিমলাস্থ রেবারেগড জন 
ফের্ডাইস বক্তৃতার বিজ্ঞাপন দেখিয়াই লিখিয়াছেন £_-“মনে হয়, তিনি 
( কেশবচন্ত্র) র্যা" হইতে-_জীবনালোক ও প্রেমের মধ্যবিন্দু হইতে দিন 
দিন স্থদুরে গিয়া পড়িতেছেন।” 


মেস্তর মনকিয়র ভি কন্ওয়ের অভিমত 


মে্তর মনকিয়র ডি কন্ওয়ে নববিধানসন্বন্ধে একটা বিস্তীর্ণ বক্তৃতায় যে 
মত প্রকাশ করেন, তাহাতে এই দেখ! যায় যে, দেশীয় তেত্রিশ কোটি দেবগণের 
মধ্য হইতে ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ববাচন করিয়া লওয়ার তিনি অনুমোদন করেন; 
কেন না, পাশ্চাত্য তবদর্শী পণ্ডিতগণ এইরূপে ঈশ্বরতত্বনিরূপণে প্রবৃত্ত 
হইয়াছেন। সাধুনমাগমের তিনি প্রতিকূল নহেন, কিন্তু তদ্বারা ব্রান্মগণ 
যে বিশেষ লাভবান্‌ হইয়াছেন, ততসন্বদ্ধে তাহার সন্দেহ। তবে বিজ্ঞানবিদগণের 
সমাগমপাঠে তিনি নিরতিশয় আহলাদিত হইয়াছেন; কেন না, বিজ্ঞান যে 
নৃতন আলোক দিন দিন বিস্তার করিতেছেন, তাহাতেই মানবজাতির মবিশেষ 
কল্যাণ উৎপন্ন হইবে | ঈশ্বরকে মাতৃভাবে দর্শন তিনি অনন্থমোদন করেন না; 
কেন না, ঈখরের কোমল অক্লান্ত প্রেম, সত্য ও মঙ্গলের জন্য বিশুদ্ধ প্রবলান- 
রাগ মাতৃত্বই প্রকাশ করিঘা থাকে। তাহার মতে মানবজাতির পূর্ণতাই 
মানুষের বার্থ ঈশ্বর, মানবজাতির ইতিহাসই তাহার ধর্খশাশ্ব, মানবজাতির 
মানসিক, নৈতিক ও দৈহিক স্থখের পূর্নতাই তাহার স্বর্গ। যাহার ঈদৃশ মত, 
তিনি 'নববিধানের” অনকুলে বতটুকু বলিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট ; ভগবন্তত্প্ন্ধে 
তিনি সকল বিষয়ের অস্থমোদন করিবেন, ইহা কখন আশা করা যাইতে পারে 
না। তিনি বিজ্ঞানকে যে দৃষ্টিতে দেখেন, নববিধান মে দৃষ্টিতে দেখেন বটে; 
কিন্ত নববিধানের ঈপ্বরতৰ সম্বন্ধে বিজ্ঞান কোন দ্দিন স্বীর আবিার ছার! 
কিছু থে ব্যতিক্রম ঘটাইবেন, তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। 


নববিধান ও কেশবচন্্র সম্বন্ধে মতামত ১৭০১ 


হেন্রি স্টান্লি নিউম্যানের অভিমত 

হেন্রি ষ্রান্লি নিউম্যান কেশবচন্দ্রদ্ন্ধে যে মত প্রকাশ করেন, তাহার 
বঙ্গাহ্বাদ (১৮০৩ শকের ১৬ই ইজাষ্টের ধর্মমতত্ব হইতে ) উদ্ধত করিয়া আনর। 
এ অধ্যায় পরিসমাপ্ত করিতেছি £-+ত্রাঙ্গঘমাজ যেরূপ শিক্ষিত ভারতবাসীদের 
মনের গতির পরিচয় দেয়, এমন আর কিছুই নহে । এই ব্রাহ্মসমাজের তিন 
বিভাগের মধ্যে একটি বিভাগের আচার্া ্রীঘুক্ত কেশবচন্ত্র সেন। তিনি 
কমলকুটীরনামূক বাটীতে বান করেন। আমরা! সেই বাটীর ঘারে উপনীত 
হইলেই দানদিগের কর্তৃক অবগত হইলাম যে, তাহাদের প্রত তখন পুজায় 
নিযুক্ত আছেন, এই পুজার সময় তাহাকে ডাকিবার আদেশ নাই। এইখানে 
্াহ্মধ্ম-প্রচারক ও অন্থান্ ব্যক্তিদ্িগের দৈনিক উপাসনা হইয়। থাকে। এই 
উপাসনায় প্রচার কগণ দূরদেশে ঘাইর়া কার্ধা করিবার বল ও আলোক প্রাপ্ত 
হন। প্রাতঃকালীন ঈশ্বরস্ততিগানের সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেশীয় মৃদঙ্গ ও 
এস্রাজের শব্ধ শুনিতে পাইলাম এবং আমর! চন্দ্রসেনের উপাসনা! হইতে 
গাত্রোখানপর্্ান্ত প্রতীক্ষা! করিয়া রহিলাম। তাহার এক জন শিল্য উপাসনা- 
গৃহের পারথস্থিত বৈঠকথানা গৃহে আমাদিগকে লইয়৷ বপাইগেন। উপাসনা- 
গৃহের উপরে “উপাসনা-গৃহ” €957968815 ) বলিয়া বড় বড় ইংরাজী অক্ষরে 
লেখা আছে, তন্মধ্যে কতকগুলি ভক্তিঘান্‌ লোক ভূমিষ্ঠ হইয়। বঙ্গিয়া আছেন, 
এক বাক্তি ভিতরে যাইতে অক্ষম হুইয়াছিলেন বলিয়া বাহিরে বসিয়াছিলেন। 
সকশেই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন । বৈঠকখানার টেবিলে 
ভারতেশ্বরীর মৃত স্বামীর উত্তন বাধান জীবনবৃত্তান্ত পুস্তক একখানি রহিয়াছে । 
এই পুস্তকখানিতে মহারাণী স্বহস্তে নাম স্বাক্ষর করিয়া চন্দ্রসেনকে ইহা উপহার 
প্রদান করিয়াছিলেন ঈশার পার্কতীয় উপদেশগুলি উত্তম পুস্তকাকারে বন্ধ 
হইয়া এ টেবিলে ছিল। সোডিচস্থ স্থরাপাননিবারিণী সভা চন্ত্রসেনকে একখানি 
সন্দর পুস্তক ১০৭৭ খুষ্টান্দে উপহার দিপাছিলেন, সেখানিও দেখিলাম । ঘরের 
প্রাচীরে একদিকে উক্ত খুষ্টাবে মহারাশী-প্রদত্ত তাহার একখানি ছবি ছিল, 
আর এক দিকে খীশ্ুব্ষ্ট রুটি লইরা প্রার্থনা করিতেছেন, এই অবস্থার 
একখানি ছবি রহিয়াছে ! 
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সময়ে তিনি কোন উপদেশ দেন না। এই সকল উপাঁসন ঈশ্বরের উত্তেজনান্ন 
পরিপূর্ণ, উপাপকগণ এরূপ মনে করেন এবং ইহা হইতেই তাহারা ঈশ্বরের 
আদেশ শ্রবণ করেন, এইরূপ সকলে বিশ্বাস করেন! অতএব এই উপাপনা- 
স্থানেই ঠাহার। প্রচারকার্যের উপধোগী উপদেশ সকল লাভ করেন। তাহারা 
এখানে বপিয়া নব নব সত্য দেখিতে পান। তাহাদের আচার্য্যের সহিত 
তাহারা যতই উপানন। করেন, ততই তীহার! জ্ঞানলাভ করেন। উপাশনার 
পরে যাহা হইয়। থাকে, তাহা অত্যন্ত অপূর্ব। যখন চন্দ্সেনের স্বর নিস্তব্ধ 
হইল, আমরা দেখিলাম, একটা বীণা বাজান হইল; প্রথমে আস্তে আস্তে ও সহজে, 
কিন্তু গায়কের ঘতই উৎসাহ হইতে লাগিল, ততই ইহা সজোরে ও ততং্সঙ্গে 
মুদঙ্গ বাজিতে লাগিল। প্রপিদ্ধ বীণাবাদকের নাম ভ্রৈলোক্যনাথ সান্তাল। 
“বিশ্ববিধারকের' সম্মার্থ ঈদৃশ নামে ইনি আখ্যাত হইয়াছেন। ইনি এই 
ব্রঙ্গদঙ্গীত সকল মৌখিক রচন! করিয্বা থাকেন, চক্্রপেনের দীর্ঘ প্রার্থনার ভাব 
সকল ইহাতে নন্গিবি& থাকে । এক জন লেখক নিকটে বিয়া ঈঙ্রভাবপূর্ণ কথা 
সকল লিখিয়। লন। ধ্যানে নিমগ্ন দেশীয় কবি যখন বীণ| বাজাইতেছিলেন, 
তখন যতই তাহার দৃখের প্রতি আমি দৃষ্টি করিতে লাগিলাম, ততই সল রাজার 
সময়ের ভবিগ্দ্বকগশের কথা মনে পড়িতে লাগিল । এই কধিরচিত সংগীত 
সকল পরে তাহারই দ্বারা সংশুদ্ধ হইয়া থাকে । এক্ষণে ত্রাঙ্গমমাজে প্রায় 
সহম্াধিক এইরূপ সঙ্গীত প্রচলিত আছে। এই সমাঙ্গের প্রতিপালিত 
দ্বাবিংশতি জন প্রচারক আছে । এই পকল ব্যাপার ইহার বল ও তেজের 
পরিচয় দেয়। 

“প্রাতঃকালীন উপাসনাস্তে চন্দ্রসেন বৈঠকগানায় প্রবেশ করিলেন। তাহার 
গাত্রে একখানি গৈরিক বস্ধ স্কদ্ধের উপর দিয়া পড়িয়া শোভা পাইতেছিল। 
কথোপকথনস্থলে মাধি তাহাকে বলিলাম বে, প্রতি মনুয়েরই তো ঈশ্বরের 
প্রত্যক্ষ শিক্ষার অধীন হইতে হইবে? 

“তিনি উত্তর করিলেন, হা ! আমাদের সকলকেই পরমাত্মা দ্বারা পরিচালিত 
হইতে হইবে । কিন্ত এদেশীয় শ্রীধর্ধ প্রচগারকগণ প্রথমেই এদেশীয় খ্বীষ্টানদিগকে 
কোট পেনটুলেন পরাইয়া ও ইংরাজী আচার বাবহার শিখাইয়া ভ্রমে পড়িয়া 
ছেন। আমরা পূর্ধবদেশীয় লোক। যদি আপনারা ভারতবানীদের থৃষটধর্্ম 


নববিধান ও কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে মতামত ১৭০৩ 


গ্রহণ করাইতে ইচ্ছা করেন, তবে আপনার! খৃষ্টধর্্নকে পূর্ববদেশীয় পরিচ্ছদ 
পরাইয়া আমাদিগকে প্রদান করিবেন, আপনারা খৃষ্টকে ইউরোপীয় পরিচ্ছদে 
আর এখানে আনিবেন না। ইতিহাসের পরিবর্তনে ঈশার কোন পরিবর্তর্ন 
হয় নাই বটে, কিন্তু খুঃধর্ের অনেক পরিবর্তন হইয়াছে । তিনি যে ভাবে 
পেলেষ্টাইনে পরহিতসাধন এবং অনন্তজীবনবারিবিতরণ করিয়া বেড়াইতেন, 
আমরা তাহাকে সেই ভাবে দেখিবার জন্য অন্বেষণ করিতেছি । 

“ঈশ্বরের প্রতি ধাহারা নির্ভর করেন, তাহাদের আত্মাকে তিনি পূর্ণ করেন, 
দাউদের ১০৩ সংখ্যক গীতে যেরূপ এবিষর বগিত আছে, আমি তাহা আমার 
বাইবেল খুলিয়া তাহাকে দেখাইলাম, এবং বলিলাম, ঠিক এইরূপ তৃপ্তি না 
হইলে আমাদের সন্ত থাকা উচিত নহে । 

“তিনি উত্তর করিলেন, আমর! হিন্দু। আমাদের মন তৃপ্তিলাভ করিয়াছে, 
আমরা সখী । দাউদের গীত সকল পূর্ববদেশীয় রচনা । আমরা একটি সত্য 
লাভ করিলেই নিরন্ত হই না, আমর! দেখি, তাহার পরেও আরও সত্য আছে। 
পরমাত্মার সহায়তা ব্যতীত আমরা বাইবেল পুপ্তক বুঝিতে পারি না। 

“আমি বলিলাম, ঈশ্বর বিশুপৃষ্ঠকে পাঠাইয়া, তাহাতে আপনাকে আমাদিগের 
নিকট প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত ছিলেন। পবিত্র 
ধন গ্রস্থেও ঈশ্বর আপনাকে প্রকাশ করিপ়াছেন। হিন্দুর! গঙ্গাক্সান করে এবং 
তাহাদের পাপ ধৌত করিবার জন্য তাহাদের দেবতার নিকটে পৃজোপহার 
আনয়ন করে, কিন্তু পাপের একমাত্র বলি উপহার যিশ্তখুই । তিনিই কেবল 
পাপ ধৌত করিতে পারেন এবং আমরা বিশ্বাদ করি যে, তিনি আগিয়া তাহার 
আপনার লোকদ্িগকে অপ্বিকার করিবেন । 

“তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, আমরা পুস্তলিকা পৃজ| করি না। ঈশা 
পুনর্বার আপিবেন, আমরাও একভাবে এ কথা বিশ্বাস করি। 

"কলিকাতার ওয়েললিয়ান মিশনের যেস্তর বগ এই কথার উপরে বলিলেন, 
মেস্তর মেন, আপনি যদি যিশুধুষ্টকে আপনার পবিত্রাত্মা বলিয়া সম্পূর্ণভাবে 
গ্রহণ করিতেন, আপনাতে কি শক্তিই প্রকাশ পাইত | 

"কেশবচন্ু উত্তর দিলেন, আমার সম্মুখে যে কি আছে, তাহা আমি জানি 
না, উহা ঈশ্বরের হাতেই রাখিয়। দিতে হইবে 1 গত কল্য আমি যাহা ছিলাম, 





১৭৯৪ আচাধ্য কেশবচন্জর 


আঙ্গ আমি তাহা নহি এবং আগামী কল্য যে কোথায় যাইব, তদ্িষয় আমি 
অছ্া কিছুই জানি না । 

“মেস্তর বগ ইহার উত্তর দিলেন, আমি আশা করি, যাহ কিছু আক্মুক, 
আপনি আপনার কর্তবা করিবেন। 

পচন্দ্রসেন উত্তর দিলেন ₹_-কর্তবাস্গন্ধে আমরা ঈশ্বরের পরাক্রম দ্বার। 
পরিচালিত হইব এবং ঈশ! যেরূপ ঈশ্বরের অধীন ছিলেন, আগরাও ঠিক সেই 
রূপ হইব। তিনি একেবারে ঈশ্বরেতে বিলীন হইয়৷ তাহার সহিত এক হইয়া 
গিয়াছিলেন। ঈশ্বর তাহাতে এবং তিনি ঈশ্বরেতে ছিলেন । আমরাও ঈশার 
অন্বর্তন করিয়া তাহার ন্যায় হইব এবং তাহার মতন আমিত্রকে সম্পূর্ণরূপে 
বিনাশ করিব । আমাদিগের পক্ষে আমিত্বত্যাগের অত্যন্ত প্রদোজন হইয়াছে । 
আমরা যতই আমিত্ব বিনাশ করিব, ততই ঈশ্বর লাভ করিব । 

“এইবূপ কথাবার্তার পর প্রেমের সহিত করম্পর্শ করিয়া, আমর1 এই কথ! 
ভাবিতে ভাবিতে বিদার়গ্রহণ করিলাম যে, ইনি স্বর্গরাজোর কত নিকটবন্তী, 
এরপ ব্যক্তি যে কেন বাহিরে অবস্থিতি করেন, আমর! তাহা ভাবিয়াই 
আশ্চধ্যান্বিত হইতে লাগিলাম। চন্দ্রসেন সম্প্রতি নববিবান" সম্বন্ধে একটী 
উৎককষ্ট বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে অনেকগুলি ভাল ভাল কথা আছে, 
কিন্তু তাহাতে ঈশ। যথোচিতরূপে প্রতিষ্ঠিত না থাকায়, তদুপরি দণ্ডায়মান 
হইবার স্থান নাই । আখাদের মিশন স্কুলে অনেকগুলি উপযুক্ত ত্রাঙ্গধর্মাবগঙ্থী 
শিক্ষক দেখিতে পাইলাম। একটি বড় ব্রক্ষমন্দিরে একদিন প্রবেশ করির1, 
তাহাতে অত্যন্ত লোকের জনতা দেখিয়া আমরা তীত হইলাম | নেই স্থানে 
কোন প্রকার বাহ শোভ| ছিল ন!। মধ্যস্থলে আচাধোর জন্য একটি উচ্চ 
আসন ছিল। 
কলিকাতা, মাচ্চ, ১৮৮১ খুঃ। হেন্রী ষ্টান্লী নিউম্যান। 

--ক্তিষ্টান ওয়ান্ড1৮ 


১৩ 


প্রেরিত-নিয়োগ ও প্রচারযা্রা 


প্রচারকগণের সভ1--প্রেরিতগণ্র দরবার? 

১৬ই মাঘ, ১৮২ শক (২৮শে জানুয়ারী, ১৮৮১ খুঃ), শুক্রবার, গ্রচারক- 
গণের স্ভা “প্রেরিতগণের দরবার" নাম প্রাপ্ত হয়। এই দিনের প্রচারকসভায় 
এই নিয়মগুলি নির্ধারিত হয় ৫-_ 

“১।  প্রচারকগণের সভা ৮০90159, [08:05 (প্রেরিতগণের দরবার”) 
নাম প্রাপ্ত হইল। 

“২। প্রোরতদিগের প্রধান উদ্দেশ্ঠ, নববিধান প্রচার করা । 

“৩ । প্রচারের উদ্দেশ্ট, বিবিধ উপায় ঘার। দেশ বিদেশে জাতীয় বিজাতীয় 
নরনারী সকলকে নববিধানভুক্ত করা । 

“৪ । দরবারের প্রত্যেক সভ্য ধন ধান্ বস্ত্া্দি দ্বারা] দরবারের পরিবার- 
দিগকে পোষণ করিবেন, এবং প্রতিজন যে থে স্থানে নববিধান প্রচার করিতে 
যাইবেন, সে সকল স্থানে নববিধানের পুস্তকাদি বিক্রয় করিবেন। 

“৫ সময়ে সময়ে দরবারস্থ সকলে একত্র শয়ন এবং একত্র আহার 
করিবেন। 

(প্রেরিত) 
৬ি। ভাই অঘোরনাথ 
» গৌরগোবিন্দ 
» ব্রৈলোক্যনাথ 
». উমানাথ 
». অমৃতলাল 
» প্রতাপচন্ত্ 
» গিরিশচন্দ্র 
». বঙ্গচন্ত্ 
». দীননাথ: 
» প্যারীমোহন 
১৪ 


এই দশ জন দেশ দেশান্তরে নব- 
বিধান প্রচার করিবেন। 


ূ 
| 
৷ 
। 
ূ 
| 


১৭০৬ আচাধা কেশবচস্্ 
(প্রচারকাধোর সাহাধ্যকারী ) 
৭) ভাই কাস্তিচন্ত্র মিত্র এই পাঁচ জন সম্প্রতি প্রচারকার্যের 
» প্রসন্নকুমার দেন | সহাঘুতা করিবেন এবং অবশেষে অন্য 
« মহেস্্রনাথ বন্থ । লোকের হস্তে ইহাদিগের কাধাভার অর্পণ 
* রামচন্দ্র সিংহ | করিয়া, ইহারাঁও 805053 শ্রেণীভূক্ত 
« কেদারনাথ দে | হইবেন 


*৮। যত দূর সপ্তব, নববিধানবিরোধী ত্রাঙ্মদমাজে নববিধানের 12:254$- 
0০7 যাইবে না। 


(পুর্ববাঙ্গলায় ভাই বঙ্গচন্ত্রের সহকারী ) 
*৯! ভাই বঙ্গচন্ত্র নিম্নলিখিত তাহার ছয় জন বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া পূর্বব- 
খাঙ্গলীয় নববিবিধান প্রচার করিবেন-২- টু 
শ্রীযুক্ত ছুর্গানাথ রায় 
» বৈকুঞ্ঠনাথ ঘোষ 
ঈশানচন্দ্র মেন 
». দীননাথ কর্মকার 
». চন্দ্রমোহন কর্মকার 
কৈলাসচন্দ নন্দী 
(গৃহস্থ প্রচারক ) 
৭১০ নিয্নলিখিত ব্রাহ্মগণকে নববিধানের গৃহস্থ-প্রচারক বলিয়া গ্রহণ 
করিবার ভন প্রস্তাব হইল £ 
শ্রীযুক্ত কুষ্চবিহারী দেন 
» রামেশ্বর দাস 
» দীননাথ চক্রবর্তী 
». মহেন্দ্রনাথ নন্দন 
» রাজমোহন বস্থ 
» যছুনাথ ঘোষ 
শ্রীযুক্ত কুগ্চবিহারী দেব-_সুদ্দিয়ালী । 
» ছ্বারকানাথ বাগ্চী-মুজের। 


কলিকাতা! 


প্রেরিত-নিয়োগ ও প্রচারযাত্রা ১৭০৭ 
শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্জ। রায়__বাকিপুর 1 


». নগেন্দরচন্দ্র মিত্র । 
» হরিক্থন্দর বন্থ- গয়া। 

যুক্ত শ্তামাচরণ সেন ] রন 
». অভিমুকেশ্বর সিংহ. ] 


» কালীশঙ্কর দাস-_রজপুর । 
*  ভগবান্চন্দ্র দাস--বালেশ্বর । 
139৬/87 ৪০৪11 5. 4১180170519, ১17. 
[01৭18510118 1 
৯1২01141২81) ] 
শ্রীযুক্ত নন্দলাল বন্যোপধার._হুলতানগাছা । 
» কালীকুমার বন্থ্‌-__টমমনপিং | 
» ছুর্গাদান রায়__ঢাকা। 
» বিহারীলাল সেন_-কিশোরগঞ্জ ।- 
» কাশীচন্ত্র গুপ্ত 
» রাজেশ্বর গ্তপ্ত 
গ্রমদ্‌ গোপাল স্বামী আাইয়ার-_বান্দালোর। 
প্রেরিতগণের কাথ্যক্ষেত্রবিভাগ 
১৮ই মাঘ (৩০শে জানুয়ারী), রবিবার, ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনার পর 
প্রেরিতগণের নিমলিখিত কাধ্যক্ষেত্রের বিভাগ হয় £__ 
বন্ধে--ভাই প্রতাপচন্্র মজুমদার । 
মান্দ্রীজ--ভাই অমৃতলাল বস্থ। 
পাঞ্জাব_-ভাই অঘোরনাথ গ্তপ্ত, কেদারনাথ দে । 
পূর্ববাঙ্গলা--ভাই বঙগচন্্র রায়, ভাই গিরিশচজ্জ সেন, ভাই প্যারী- 
মোহন চৌধুরী এবং (ভাই বঙ্গচন্দ্রে ) ছয় জন 
সহকারী । 
উত্তরপশ্চিম বাজলা--ভাই দীননাথ মজুমদার | 
উড়িস্যা, উত্তর বাঙ্গলা--ভাই গৌরগোবিন্দ রায়) 


[00080. 


] চট্টগ্রাম। . 


১৭০৮ আচাধ্য কেশবচন্্র 


কলিকাতা ও তপার্শববন্তী স্থান_-ভাই উম্যানাথ গুপ্ত, ভাই ভ্রেলোকা- 
নাথ সান্যাল। 

পরদিন (১৯শে মাঘ, ৩১শে জাহ্ুপারী ), দরবারের অধিবেশনে ক্ষেত্র- 
বিভাগ লিপিবদ্ধ হর এবং তংসহকাঁরে এই ছুইটী বিশেষ নির্ধারণ হয় £__ 

"২1 ত্রহ্মমন্দিরে প্রচারক্ষেত্র ঘে প্রণালীতে বিভক্ত হইয়াছে, তদুসারে 
প্রত্যেক প্রচারক স্ব স্ব বিভাগে যাইবার পূর্বের পত্র দ্বারা যোগস্থাপন করিবেন 
এবং সময়ে সময়ে তাহাদের তত্ব লইবেন । 

”৪1 ইহাদিগের ( প্রেরিতবর্গের ) এবং আচার্যের প্রতিপালন ও পরি- 
চর্ধ্যার জন্য শ্রীযুক্ত ভাই কান্তিচন্ত্র মিত্র, ভাই প্রসন্নকুমার সেন নিযুক্ত 
হইয়াছেন। ভাই রামচন্দ্র পিংহ, ভাই মহেন্দ্রনাথ বস্থ ইহাদিগের একজন 
অর্থাগমের সাহাধ্য করিবেন ও একজন মৃদ্রাঙ্কণ দ্বার! প্রচার করিৰেন। 

নববিধানের স্বাতস্থারক্ষা 

১১ই ফান্ধন (২১শে ফেব্রুয়ারী ), দরবারে নববিধানকে স্ব করিবার 
বিষয়ে এইকূপ কথোপকথন হয় “বর্তমান সময়ে নববিধানকে স্বতন্ত্র রাখিতে 
হইবে। যাহাতে উহা! প্রাচীন ত্রাঙ্গমগ্ডলীর সঙ্গে মিলিত হইয়া, তুদ্মধো 
বিলীন হইয়] না যায়, তৎপক্ষে যত্র করিতে হইবে । স্বাতস্বারক্ষা করিতে গিয়া 
অন্ুদারভার নিপতিত হইবার সম্ভাবনা, এ ভয় করিলে চলিবে নী। কেন না, 
এক দল বিপক্ষ দণ্ডায়মান হইয়াছে, বাহাদিগের উদ্দেশ্া অতি ভয়ানক | এখনই 
তাহার! ব্যভিচারের শোত প্রবন্ঠিত করিঘাছে। কালে এ দেশ এই শোতে 
ভাগিয়! যাইবে, যদি আমরা সতীতের রক্ষক না হইয়া ফাড়াই |» 

প্রচারগ'ত্রর দিন ও ৩ 70191052107" প্রকাশ সম্বন্ধে নির্রণ 

২০শে ফান্তুন, ১৮০২ শক ( ২রা মার্চ, ১৮৮১ খুঃ ), নির্দীরণ হয়, “আগামী 
বসন্তোখ্বের পর আপন আপন নিদিষ্ট স্থানে প্রেরিতগণের গমন হইবে 1৮ 
পমৈ৩% 015057556০0 নামে একখানি ইত্রাজী কাগজ বাহির কর! হয়।” 

বাসস্তীপুর্ণিমায় শ্লীচৈতন্যের জন্মদিনে ফেশবচন্দ্ের সন্নাস 

ধর্তত্ব (১৬ই চৈত্র, ১৮০২ শক ) লিখিয়াছেন :৩রা চৈত্র (৫ মার্চ), 
মঙ্গলবার, বসন্তপূর্ণিমা ও শ্রীচৈতন্যের জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ উৎসব হয়। 
তৎপূর্বদিবদ অপরাহে আচাধ্যমহাশয় মন্তক মুণ্ডন করেন। উৎসবের দিন 


প্রেরিত-নিয়োগ ও প্রচারযাত্রা ১৭5৯ 


প্রাতে প্রচারক-কর্মমচারী ভাই কান্ছিচন্্র শিত্র প্রেরিতদ্িগের পাপ্রক্ষালন 
ও উপাধ্যায় ভাই গৌরগোবিন্দ রায় পা মৃদ্ছাইরা দেন। কমলকুটারের উপাননা- 
গৃহ পুষ্পপল্লবাদি দ্বারা শোভিত হইয়াছিল। সকলে আপন গ্রহণ করিলে, ভাই 
প্রতাপচন্্র মজুমদীর বাইবেল হইতে প্রেরিতদদিগের প্রতি মহধি ঈশার উপদেশ 
সকল পাঠ করেন। তৎপর আচাধ্য মহাশয় গৈরিক বঙ্গের আলখাল1 পরিয়া, 
বেদীর আমনগ্রহণপূর্ববক, প্রত্যাদেশকপোত অবতীর্ণ হউক বলিয়া, উদ্বোধন ও 
যথারীতি আরাধন! ধান করেন। সাধারণ প্রার্থনার পর পরিধেয় বলন ছিন্ন 
করিয়া কৌগপীন আকারে পরেন এবং ভিক্ষার ঝুলি কক্ষে ও দণ্ড হস্তে ধারণ 
করেন। ভাই কাস্তিচন্ত্র মিত্র লক্ণচন্্র পিংহের প্রদত্ত তুল হইতে তাহাকে 
ভিক্ষা দেন। 
“প্রেরিত' অন্কিত মেডল প্রদান 

“পরে উপাধায় আচাধ্যমহাশয়ের গলে নববিধানের “প্রেরিত” অস্কিত মেডল 
পরাইয়া দিলেন এবং আচাধ্য মহাশয় উপাধ্যায়ের, ভাই প্রতাপচন্ত্র মজুম- 
দারের, অমুতসাল বহর, ভাই অকবোরনাথ গ্প্তর ও ভাই ট্রেলোকানাথ 
সান্তালের গলে মেডল দান করেন। মে দিন ইতোধিক মেডল প্রস্তত হইয়া 
আমে নাই। এগ্রন্য অন্য কয্েক জন প্রেরিতের গলদেশ তাহাদ্বারা শোভিত 
হইতে পারে নাই । তখন তিনি তাহাদের মন্তকে হস্তার্গণ করিয়! সেহবাদলা 
প্রকাশ করেন। অনন্থর জলন্ত প্রত্যাদেশে উন্দীপ্ন প্রার্থনা ও প্রেরিতদিগকে 
অগ্নির (নিয়ো ) এই উপদেশ দেন।” ( উপদেশটা ১৮২ শকের ১৬ই 
চৈত্রের ধর্মতন্ে জরষ্টবা )1 

প্রেরিহগণের প্রতি দেবকের নিবেদন 

“নববিধানের প্রেরিতদল, আমি তোমাদের গুরু নহি, আমি তোমাদের 
সেবক, আমি তোমাদের বন্ধু। তোমরা আমার প্রভূ, স্থতরাং ভূতোর গ্রতি 
প্রভুর যে ব্যবহার, বন্ধুর প্রতি বন্ধুর হযে বাবহার, আমি তোমাদের কাছে সেই 
বাবহার প্রত্যাশ। করি । আমি তোমাদিগের ঈশ্বরপ্রেরিত সেবক । তোমাদের 
দেবা করিলে আমার পরিত্রাণ । ভূত প্রভুর সেবা না করিলে, পুণ্য শাস্তি 
লাভ করিতে পারে না। আগার পিতা আমাকে অনেক কাল বলিয়াছেন 
যে, তোমাদের সেবাকাধ্য ছাঁড়িলে আমার পরিত্রাণের ব্যাঘাত হইবে। 


১৭১০ আচাধ্য কেশবচন্জ্র 


অতএব তোমরা দয়া করিয়া আমাকে তোমাদের সেবকপদ হইতে কখন বিচ্যুত 
করিও ন|। আমার স্বর্গের প্রভু আমাকে তোমাদের সেবায় নিযুক্ত রাখিয়াছেন, 
সথতরাৎ আমার অহঙ্কারে স্ফীত হইবার কোন কারণ নাই। সেবাগ্রহণ না 
করিয়া, এই গরিব সেবককে কথনও ডুবাইও না। মহধি ঈশা যেমন তাহার 
শিষ্তাদিগকে নানাদিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, আমি তোমাদিগকে তাহার 
ম্যায় প্রেরণ করিতেছি না! তোমাদিগের সঙ্গে আমার সে সম্পর্ক নাই । 
আমি তোমাদের দলের এক জন | তোমরা প্রেরিত মৃহাপুরুষদিগের প্রেরিত । 
তোমরা এবং আমি শাক্যপ্রেরিত, ঈশাপ্রেরিত, শ্রীগৌরাঙ্গপ্রেরিত এবং 
পৃথিবীর অন্তান্ত মহাজনদ্বিগের প্রেরিত ৷ তাহারা পৃথিবীতে তীহার্দিগের 
ভাব প্রচার করিবার জন্ত আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন । আমি তাহাদিগের 
পদ্ধূলি লইয়া ক্রাহাদিগের কথা তোমাদদিগকে ৰলিতেছি। তোমরা আমার 
প্রেরিত নহ। তোমর। এবং আমি তাহাদিগের প্রেরিত। তাহারা আমাদের 
পিতা, পিতামহ । তাহাদিগের বংশে আমাদের জন্ম। তাহাদিগের ভাবে 
আমরা দ্বিজাত্মা । শাকা, মুযা, ঈশা, নীগৌরাঙ্গ প্রভৃতি সাধুদিগের বংশে 
তোমাদের জন্ম । আমি তোমাদিগকে প্রেরিতপদে নিয়োগ করিতেছি না, 
আমি তোমাদিগকে প্রেরণ করিতেছি না। আমি তোমাদিগকে প্রে'রত 
বলিয়া স্বীকার করিবার আগে, সেই স্বর্গস্থ মৃহাপুরুষেরা তোমাদিগকে প্রেরণ 
করিরাছেন। আমার অনধিকারচচ্চা পাপ। তোমরা তাহাদিগের প্রেরিত। 
তাহাদিগের কথা তাহাদের শিষ্যদিগকে বলিতেছি। তাহার] ইচ্ছা করিতেছেন, 
তোমরা পৃথিবীর কল্যাণের জন্ত প্রেরিত হও । এই ঘরে প্রেরিত মহাপুরুষেরা 
বর্তমান থাকিয়া বলিতেছেন, 'নববিধানের প্রেরিতদল, তোমরা ছুঃখী পাগীর 
দুঃখে কাতর হও । তোমাদের ভাই ভগ্বীরা নাপ্তিকতা ও অধর্শের সমুদ্রে 
ডুবিল, এ সকল দুর্ঘটনা দেখিয়া তোমরা নিশ্চিন্ত থাকিও না)? এখনও ঈশা, 
মুযা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভৃতি দাধুগণ গরম রহিয়াছেন । তীহাদ্দিগের উত্তেজক 
কথ শুনিয়৷ তোমাদের আর নিজীব ও শান্ত থাক! উচিত নহে । তীহাদিগের 
গম্ভীর ধ্বনি শুনিয়া আর তোমরা নিরুৎ্সাহ, নিরুদ্যম থাঁকিও না । সাধুদিগের 
জননী জগন্মাতাও তোমাদিগকে ভাকিয়া বলিতেছেন, “নববিধানের প্রেরিত- 
দল, তোখ্রা আমার সন্ভানগুলিকে বাচাও 1 দেখ, মদ, ব্যতিচাবে আমার 


প্রেরিত-নিয়োগ ও প্রচারযাত্রা ১৭১১ 


সন্তানগুলি মারা যাইতেছে, তোমর! প্রাণপণে তাহাদিগকে রক্ষা কর। আমি 
নাকি মাতৃম্বভাববিশিষ্ট, আমার এই মৃতপ্রায় সপ্তানদিগের জন্য আমার প্রাণ 
কাদে। আমি মা হয়ে আর থাকৃতে পারুলান ন।। ওরে সন্তানগণ, ঘলি 
মার প্রতি তোদের কিছু ভক্তি থাকে, তবে মার ছুঃখী পন্ঠানদের ছুংখ দৃঝ 
কর হে নববিধানের প্রেরিতদল, তোমর! €তামাদিগের এই দীনহীন 
সেবকের কথা শুন। তোমরা জান, আমার্দিগের ঈশ্বর এক, প্রত্যাদেশ এক, 
এবং সাধুমগ্ডনী এক, পরিবার এক। এই এক ঈশ্বরকে ভালবাসিবে, নিত্য 
ইহার পূজা করিবে। দৈনিক পূজা দ্ধার। জীবনকে শুদ্ধ করিবে. স্বর্গীয় 
সাধুদিগের সঙ্গে মনে মনে যোগ স্থাপন করিবে তাহাদ্িগের সকলের রক্ত 
মাংস পান ভোজন করিয়া ভাগবতী তনু লাভ করিবে । তোমরা নিজ জীবনে 
পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ বৈরাগ্য, পূর্ণ প্রেমভক্তি, পূর্ণ বিবেক, পূর্ণ আনন্দ ও পূর্ণ 
পবিত্রতার মিলন ও সামঞ্জস্তা করিবে । কোন একটি গুণের ভগ্রাংশে তৃথ্ধ 
থাকিও না। 

“পৃথিবীর সুখ সম্পদ্‌ কামনা করিবে না।, ভিক্ষার দ্বার৷ জীবন রক্ষা 
করিবে । পরন্থুখে স্থখী হইবে! সমস্ত মনুষ্যজাতিকে এক পরিবার জানিবে। 
ভিন্ন জাতি কিংবা ভিন্পর্্মাবলম্বী বলিয়া কাহাকেও পর মনে করিয়া ঘ্বঝা 
করিবে না। তোমরা সকলের মধ্যে থাকিবে এবং তোমাদের মধো সকলে 
থাকিবেন। সকলে এবং তোমরা আবার এক ঈশ্বরের মধ্যে থাকিবে । এই 
বোগে মুক্তি, এই ঘোগে শান্তি । ছুঃখের বরে, কাতরম্বরে পৃথিবী তোমা- 
দিগকে ডাকিতেছেন। যাও, এখন প্রেরিতের দল, পূর্ণ অপ্রতিহত বিশ্বাসের 
সহিত, বিবেকী, বৈরাগী, সত্যবাদী, জিতেক্দ্রির হইয়া, ভিখারীর বেশে যাও, 
নিতান্ত দীনাত্বা হইয়া যাও । তোমাদিগের কুবাসনা, আসক্তি, মায়া, 
অবিশ্বাস, স্বার্থপরতা রহিয়াছে । নববিধানের অস্ত ধারণ করিয়। এই সমুদায় 
শক্রকে খণ্ড খণ্ড কর। ধন মানের আকর্ষণ অতিক্রন করিয়া, তোমরা পরন 
ধনের জন্য বাকুল হও, ঈশ্বরের জরধ্বনি কৰিতে করিতে নববিধানের নিশান 
উড়াইয়া যাও, কোন শত্রু তোমাদিগকে ভীত করিতে পারিবে না। প্রেরিত 
বন্ধুগণ, সোণা রূপা যেন তোমাদের লোভ উদ্দীপন না করে। তোমরা ভিখারী 
হইবে, কল্যকার জন্য ভাবিবে না। যে অন্্র চিন্তা, বস্তু চিন্তা করে, সে 
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অল্পবিশ্বাসী। ঈশ্বর তোমাদ্দিগের সর্বস্ব । তীহাঁর চরণ ভিন্ন তোমরা আর 
কিছুই কামন! করিবে নাঁ। তিনি যে দিকে চালাইবেন, সেই দিকে চলিবে । 
একান্তমনে দয়াল প্রভুর উপর নির্ভর করিবে । তিনি যে অন্ন দিবেন, তাহাই 
খাইবে। পৃথিবীর মলিন অন্ন খাইবে না, তাহাতে শরীরে ব্যাধি ও মনে পাপ 
জন্মে। মন্থৃত্ের দেওয়া অন্গে মন মলিন হয়। ইঈশ্বরপ্রদত্ত শয্যায় শয়ন 
করিবে । তোমর! পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণে চলিয়া যাও। সর্বাত্ 
নববিধানের পূর্ণতা রক্ষা করিবে । কাহারও খাতিরে কিংবা ভয়ে নববিধানকে 
অপূর্ণ করিবে না, ইহাতে অন্য ভাব মিশ্রিত হইতে দিবে ন| | সমস্ত পৃথিবী 
যদি তোমাদিগকে ছাড়িয়া দেয়, তথাপি তোমরা নববিধানকে ছাড়িবে না। 
যর্দি কোন দেশ তোমাদের কথা শুনিতে ন! চায়, তোমরা সেই দেশে 
নববিধানের কথা বলিবে না; কেন না, ঈশ্বরের আজ্ঞা নহে। সে দেশের 
অন্ন বায়ু শরীর হইতে ঝাড়ি ফেলিয়া, তোমরা অন্যত্র চলিয়! যাইবে। রাগ 
প্রতিহিংসা করিবে না। যাহারা তোমাদের প্রতি শক্রতা করিবে, তাহার্দিগের 
মন্তকে তোমর। প্রার্থনারূ্প শাস্তিবারি বর্ষণ করিবে। শক্রর প্রতি রাগিও 
না) কিন্তু দয়া ও ক্ষমা করি৪। যাহারা নববিধানের সত্য বুঝিতে পারিবে 
না, তাহার! কেন মার মতা বুঝিতে পারিল না, এই বশিয়৷ কাদিও; দীনাত্ম। 
ও সহিষ্ণু হইয়া সত্যরাজ্য বিস্তার করিবে । অনেক বিরোধী যদি দেখ, তথাপি* 
তোমাদের মনে যেন ক্রোধ ও অক্ষম স্থান না পায়। শান্তি দ্বারা অশান্তি 
জয় করিবে ।, ভ্রান্ত ব্যক্তির অভিমান অহঙ্কার দেখিরা, দয়ার হইয়া সংশোধন 
চেষ্টা করিবে । তোমরা যে দেশ দিয় চলিয়া যাইবে, দে দেশে ঘেন 
পুণাসমীরণ ও শাস্তিনদী প্রবাহিত হইতে থাকে । তোমর!| যে গ্রাম দিয়] 
যাইবে, সেই গ্রামের লোকেরা ভ্ঞানিবে, ঘেন একটি তেজ চলিয়া যাইতেছে । 
অহঙ্কারের তেজ নহে, বিবেকের তেজ। ভাল খাইব, ভাল পরিব, এন্‌প 
নীচ স্থখের লালদ। মনে পোষণ করিও না। কদা5 ঘনের মধ্যে বিষয়ন্থখের 
ইচ্ছাকে স্থান দিবে না; কিন্ধু রুতজ্ঞহ্বদয়ে ও বিনীতমস্তকে ঈশ্বরপ্রদত্ত 
সুখ গ্রহণ করিবে । ঈশ্বর যে সখ দেন, তাহ! যদি গ্রহণ ন| কর, তবে তুমি 
স্বেচ্ছাচারী । তাহার দানসম্পর্কে কোন কথা বলিও না। ঈশ্বরকে আদেশ 
করিও না, তাহাকে কখনও বলিও না! যে, "তুমি আমাকে ছুঃংখ দেও, কিংবা 
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বিষয়ন্থথ দেও ।” ক্রহ্মরাজ্যে ব্রন্মের আদেশে ঘটনাগুলি ঘটে। অতএব 
ঈশ্বরের রাজ্যের ঘটনাকে গুরু বলিয়া মানিবে। তাহার ইচ্ছাতে হয়ত আজ 
এখানে, কাল ওখানে, আজ মানের মধ্যে, কাল অপমানের মধ্য; কিন্ত 
ভূয় নাই, তোমরা চঞ্চল হইও না, কেন না ঈশ্বরের মঙ্গলাভিপ্রার়ে তাহার 
প্রেমিকের সম্পদে বিপদে সকল অবস্থার মঙ্গল হয়। স্বর্গের প্রেমবাঘু যাহ 
আনে, তাহাই গ্রহণ করিবে । লোককে বিরক্ত করিয়া টাকা লইও না, সময়ে 
আপনি টাকা আসিবে পূর্ণ ব্রহ্ম তোমাদের ভার লইয়াছেন, তোমর1 ফেবল 
নিশ্চিন্তহৃদয়ে তাহার কাধ্য করিবে। যেকার্ধ্য করে না, সে পুরস্কার পায় 
না। তোমরা কেবল ঈশ্বরের কাধ্য করিবে এবং তাহার স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ 
করিবে; পরে দেখিবে, ভগবান্‌ তোমাদ্দিগকে স্বর্গরাজ্য এবং যাহা কিছু এই 
পৃথিবীতে আবশ্যক, সকলই দিবেন। তোমরা দৃঢ় বিশ্বাসী হইবে । গণিত- 
শাস্ত্রের সতোর ম্যায় তোমাদের সত্য বিশ্বানে পরীক্ষিত হইবার বস্ত। এমন 
কোন কার্ধ্য করিবে না, যাহাতে ভবিষ্যতে শত শত নর নারী উপধন্মে পড়িতে 
পারে । তোমাদের পাপে, কি আলন্তে যদি কোন নরনারী পাপ করে, তোমরা! 
দায়ী হইবে। যেখানে অধর্শ ধর্মকে মারিতে আসিতেছে, যেখানে ব্যভিচার 
মতীত্বকে মারিতে আনিতেছে, সেখানে তোমরা বজ্্দেহী ধর্মবীরের ন্যায় 
সাহদী ও বিক্রমশালী হইর।, ধর্ম ও সতীত্ব রক্ষা করিবে। তোমরা বিশ্ববিম়ী 
সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রেরিতদল, তোনরা নির্ভয়ে তাহার ধশ্ম রক্ষা করিবে । 
যাহাদিগকে হরি রক্ষা করেন, তাহাদিগকে বধ করে, কাহার সাধ্য? তোমরা 
যেমন আপনারা মোহজাল কাটিবে, তেমনি তোমাদের স্ত্রী পুত্রদিগকেও মোহ- 
জাল কাটতে শিখাইবে । হে প্রেরিতদল, যাহা তোমরা ঈশ্বরের নিকটে গোপনে 
শিখিয়াছ, নববিধানের ভেরী তৃরী বাজাইয়। প্রকাস্তে তাহা বল। নববিখানের 
ভিতরে সমুদয় পবিত্র চরিত্রকে টানিয়া লগ । নব ভাব, নব অনুরাগ, নবভক্তি 
প্রদর্শন করিরা, অগতের নরনারীকে নখবিধানের দিকে আকর্ষণ কর।” 
কেশবচস্রের ভিক্ষাব্রত 

উপদেশান্তে উপাসনা শেষ করিয়া, কেশবচন্রশুন্ ছিন্ন বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া, 
গৈরিক বদন পরিলেন এবং সবান্ধবে কমলদরোবরের তটে বন্ধন করিয়া ভোজন 
করিলেন । তদবধি তিনি ক্ধযেট পুত্র শ্রীমান্‌ করুণাচন্দ্র সেনের প্রতি সংসারের 

২১৫ 
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সমুদায় ভার অর্পণ করিয়া ভিক্ষাব্রতে জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। দেই দিন 
হইতে এক এক জন বন্ধু তাহাকে খাছাসামগ্রী প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
প্রেরিতগণের একতৃ্ প্রদর্শন জন্ত মিলিত উপাসনা 

এ দিন ( ৩রা! চৈত্র, ১৫ই মার্চ ) সন্ধ্যায় ব্রদ্ষমন্দিরে বসস্তপৃর্দিমার উপলক্ষে 
বিশেষ উপাসনা হয়। মন্দির সমঘোচিত ভাবে পুষ্প পল্পবাদিতে সজ্জিত হয় । 
রেলের অভ্ান্তরস্থ বেদীর উভগ্ন পার্খের দুই দিকে তিন জন করিয়া, ভাই 
প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, ভাই অঘোরনাথ গুপ্ত, ভাই কেদারনাথ দে, ভাই গৌর- 
গোবিন্দ রায়, ভাই গিরিশচন্দ্র সেন, ভাই অমৃতলাল বন্থ উপবিষ্ট হন । কেশবচন্দ্ 
বেদী হইতে সত্যস্বরূপের ব্যাখ্যা করিলে, প্রেরিতবর্গের এক ত্বপ্রদর্শন জন্য, ভাই 
প্রতাপচন্দ্র জ্ঞানস্বরূপ, ভাই অঘোরনাথ গুপ্ত অনন্তশ্বরূপ এইরূপ এক এক জন 
এক এক স্বরূপের ব্যাখ্যা করেন। আকাশের চন্দ্র বড়, না, নবদ্বীপের চন্্র 
চৈতন্য বড়, উপদেশে এই প্রশ্ন উখ্াপিত করিয়া, চৈতন্য বড়, এই সিদ্ধান্তে 
উপদেশ পরিসমাপ্ত হয়। 

প্রেরিতনিয়োগবিষয়ে কেশবচন্দ্রের ইংরাজী উত্ভির অনুবাদ 
প্রেরিতনিয়োগবিষয়ে কেশবচন্দ্র ইংরাজিতে যে উঞ্চি নিবদ্ধ করেন, 
তাহার অন্থবাদ নিম প্রদত্ত হইল £-- 

“যখন পরমগ্রুর চারিদিকে শিশ্যগণ সমবেত হইলেন, তিনি তাহাদিগকে 
বলিলেন, 'আমি তোমাদের মধ। হইতে কতকগুলি লোককে মনোনীত করিব, 
ঘাহাদিগের প্রেরিত ও প্রচারক আখা। হইবে, এবং খাহাদিগের হস্তে পৃথিবীতে 
আমার রাজ্যবিস্তারের কাধ্য অপিত হইবে ।॥ অনেকে মনে করিলেন যে, 
স্রাহারাই আহত হইবেন, এবং ভাবী নির্বাচনের ব্যাপার তাহারা উচ্চ আশার 
সহিত অপেক্ষ। করিতে লাগিলেন ধাহাদিগের উচ্চ পদ আছে, ধন্ম ও সমধিক 
বিদ্যার জ্ঞান জন্য যাহারা প্রসিদ্ধ, তাহারা অতীব বিশ্রন্মনে দর্বসম্মুখভাগে 
আদিলেন। কিন্তু প্রভূ পরমেশ্বর তাহার্দিগের কোন সংবাদ লইলেন না, এবং 
অতি সামান্য শ্রেণীর লোক হইতে তিনি তাহার লোক নির্বাচন করিলেন। 
যাহাদিগকে পৃথিবী জানে না, মানে না, তাহাদিগকে তিনি তাহার কাজের 
জন্য মনোনীত করিলেন! নমবেত জন্সমূহ আশ্র্ধা হইল, এবং বঙ্গিল, প্রভু 
পরমেশ্বর জ্ঞানী পবিত্র ঘবল লোক্দিগকে পরিত্যাগ করিয়া, সেই সকলকে 
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কেন গ্রহণ করিলেন, বাহার! ছূর্র্বল দরিদ্র অপবিত্র? উপযুক্ত লোকদিগকে 
তিনি কেন মনোনীত করিলেন না? কিন্তু প্রত পরমেশ্বরের নিয়োগপত্রী 
স্মরণে ছিল, এবং তিনি তাহাদিগকেই মনোনীত করিলেন, যাহারা মাতৃগর্ভে 
নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়াছিল। যাহারা স্বভাবতঃ উপযুক্ত, তৎকাধ্যোপযোগী স্বভাব 
রুচি প্রবৃত্তি ভাব যাহাদিগের প্ররূতিতে নিহিত, তাহারাই নিযুক্ত হইল । 
সমবেত জনসযূহ ইহাতে গোলমাল করিতে লাগিল, কারণ তাহারা এই 
মনোনয়নে অনুমোদন করে নাই। তাহারা মহাশক্ি পরমেশ্বরের ভয়ঙ্কর বাণী- 
অবণে নিস্তব্ধ হইলে, সেই বাণী এইরূপ বজ্তরধ্বনিতে বিনিঃহ্ত হইল £-- 

““রে অব্পবিশ্বাসী মন্ুয্যগণ, শ্রবণ কর্‌, এই সকল লোককে আমি আমার 
বাক্যের প্রচারক নিযুক্ত করিয়াছি। তাহার। দুর্বল ও দরিদ্র, তবু আমি 
তাহাদিগকে মনোনীত করিলাম, কেন ন] ইহাদিগের বিশ্বাস আছে । যদি 
তাহার! বিদ্বান্‌ না হয়, ঘি তাহাদের পৃথিবীর সম্মান না থাকে, যদ্দি তাহার! 
ধনের অন্বগৃহীত পাত্র না হয়, তাহাতে কি? একটি যাহা একান্ত প্রয়োজন, 
তাহা তাহাদের আছে । তাহাদের বিশ্বাস আছে, স্থৃতরাং আমি যাহা চাই, 
সকলই আছে। তাহারা আমার দাপ, এজন্য তাহাদিগকে সম্মান করু।? 
মমবেত জনসমূহ কম্পিতকলেৰর হইল, এবং আর কোন কথা না বলিয়! 
বিধাতার নিষ্পত্তির বশতাপন্ন হইল। 

“তদনন্তর প্রভু পরমেশ্বর যাহাদ্িগকে প্রেরিতাখা। দান করিলেন, তাহা- 
দিগকে একভ্র করিলেন এবং অপর সকল হইতে প্রভেদক নিদর্শন তাহাদিগকে 
অর্পণ,করিলেন। এই নিদর্শনোপরি এই করেকটী কথা লিখিত ছিল, “বিশ্বাস, 
প্রেম ও পবিত্রতা ।” তাহাদিগের অভিষিক্ত মন্তকোপরি তিনি স্বীয় পবিত্র 
হস্ত রাখিলেন, এবং তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিলেন। অপিচ যাই তিনি 
আশীর্বাদ করিলেন, অমনি তাহার মুখ হইতে পবিত্র জ্যোতি তাহাদিগের 
হৃদরে প্রবিষ্ট হইল, উহা! তাহার্দিগের সমুদায় আত্মাকে উদ্দীপ্ত করিল, এবং 
তাহাদিগের হৃদয়কে দেবমিঃশ্বপিতযুক্ত করিল । 

“পবিত্র পিতার চরণতলে মনোনীত ব্যক্তিগণ উপবেশন করিল, এবং 


করঘোড়ে আনন্দাশ্রপূর্ণনয়নে বলিল, প্রভো, তুমি তোমার নিদেশ এবং তোমার 
আণম্ীবুর্াদ আহাটিশাকে আনান লি । 


১৭১৬ আচার্য কেশবচন্দ্র 


“এই তোমাদিগের নিয়োগের স্বর্গীয় নিয়মাবলি । প্রিয় নন্ভতিগণ, ইহা 
গ্রহণ কর, এবং আমার ভালবাসা নিয়ত তোমাদের সঙ্গে ববতি করুক । 

“শিষ্েরা বলিল, তথাস্ত। 

“তাদনস্তর প্রভূ পরমেশ্বর নবনির্বাচিত প্রেরিতগণকে অনুশাসন করিলেন । 

“তোমরা স্বর্ণ রৌপ্য অন্বেষণ করিবে না। 

“তোমরা বেতনভোগীর ন্যায় সেবা করিবে না, অথবা টাকার জন্য স্বাধীন 
ব্যবসায় চালাইবে না । 

“আমার প্রেরিত হইয়। তোমরা যে সকল সেবার কার্ধ্য সম্পাদন কর, তাহার 
জন্ত বিমিমযন্বরূপ কিছু গ্রহণ করিয়া, তোমরা! তোমাদের অঙ্গুলী অপবিত্র 
করিবে না। 

“অবিশ্বাসীর। থে প্রকার আহার ব| পরিচ্ছদের জন্য উদ্দিগ্ন, তোমরা সেব্দপ 
উদ্বিগ্ন হইবে না। যদি সংসার তোমাদিগকে আহার দেয়, তোমর! সে আহার 
আহার করিবে না। কারণ আমি তোমাদিগের প্রভু, আমি তোমাদিগের 
আহার যোগাইব । যাহা তোমরা আমার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইলে মা, 
তাহ তোমরা স্পর্শ করিতে পার না। 

“তোমাদিগের আহার ও পরিচ্ছদ সামান্য হউক, যেন সকলে তোমাদ্িগকে 
আমার লোক বলিয়া জানিতে পারে । তোমরা তদ্রপ প্রলোভনের অতীত হও । 

“মগ্য ও প্রমদা হইতে তোমরা বিষুক্ত থাক। গান্ভীষ্য সহকারে তোমা- 
দিগকে প্ররুতিস্থতা এবং অব্যভিচারিত্ের ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে ! 

“তোমাদের শ্রী, পুত্র, গৃহ, বিস্ত প্রভুকে সমর্পণ কর, এবং এই হইতে বিশ্বাম 
কর বে, তাহারা আমার, তোমাদের নয়। একটা পারিবারিক বেদী স্থাপন 
কর যে, আমি তোমাদিগের গৃহ এবং তঙ্লিবাসিগণকে আশীযুক্ত এবং পবিত্র 
করিতে পারি । 

“ক্রোধী হইও না, কিন্তু ধত বার তোমাদের বিরোধী তোমাদের প্রতি 
অসদ্ধাবহার করে, তুমি সহিষ্ণু হও এবং ক্ষমা কর। 

প্বন্ধু ও বিরোধী সমুদ্বায় লোককে ভালবাস। ্তায় ব্যবহার কর। যাহার 
যাহা প্রাপ্য, তাহাকে তাহা অর্পণ কর। 

“তোমার জোষ্ঠগণকে সম্মান কর । ধনী পরাক্রাস্ত, জ্ঞানী ও বছের সমর 
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কর। তোমাদ্িগকে শাসন করিবার জন্য ষে সম্রাট্‌কে প্রেরণ করিয়াছি, তাহাকে 
সন্মান কর, এবং তগ্গ্রতি হৃদয়ের প্রভৃভক্তি এবং তাহার সিংহাসনোপযোগী 
কর অর্পণ কর। 

“সত্যবাদী হও এবং বিশ্বাস কর, মিথ্যাকথন অতীব জঘন্য পাপ। রমনাকে 

যত কর, এবং নির্ভয়ে সত্য বল! 

“বিনয়ী হও, কোন বিষয়ে আপনার উপরে গৌরব লইও না৷ । আমি, আমায়, 
আমার, এ ভাব চিরদিনের জন্য বিদায় করিয়া দাও। নীচ আমির স্বার্থপরতা! 
ও অভিমান পরিহার কর, এবং আপনাকে ঈশ্বরে ও স্থবিস্তীর্ণ মনু্যতে নিমগ্ন 
করিয়া ফেল। তোমরা তোমাদের আপনার নও, কিন্তু আমার এবং পৃথিবীর । 

“সমগ্র হৃদয়ে, সমগ্র আত্মাতে,, উত্সাহ, উদ্ঘম ও প্রেম-সহকারে নিত্য 
উপাসনা কর। 

সর্বাপেক্ষ। উপাসনাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মান এবং বিশ্বাস কর ষে, উপাসনায় 
অনিয়ম, অধৈর্ধ/, চাঞ্চল্য, অগারল্য, বা শুষ্কতা মহাপাপ। এই পাপ আমার 
নিকটে অতীব দ্বণ্য। 

“উত্তরোত্তর বদ্দনশীল প্রেম এবং মনের একতানতাসহকারে উপাননা কর 
যে, শীপ্রই যোগ ও সহবাস সম্ভোগ করিতে পারিবে। 

“আমাতে, অমরতে, এবং বিবেকে বিশ্বাস স্থাপন কর। প্রথম ছুটিতে 
তোমাদের পিতা এবং তোমাদের গৃহ দর্শন করিবে, শেষটিতে গুরুর স্বর 
শুনিবে। 

“সমুদায় খষি-শাস্বের সম্মান কর 

“উপাপনা, ধ্যান, অধ্যয়ন, ধন্মসন্বন্ধে গ্রসঙ্গ, দেবভাবসম্পন্ন অনুষ্ঠান, প্রচার, 
এই সকল তোমার দৈনিক কাধ্য হইবে। এ সকলেতে সমুদয় বর্ষ আমায় 
অর্পণ করিবে । 

“যাও, গিয়া সকল দিকে, সকল শ্রেণীর নরনারীর মধ্যে, স্বর্গরাজ্যের উৎ্কষ্ট 
বীজ বপনপূর্ববক, আমার সত্য প্রচার কর। অহঙ্কারবশতঃ হাতে হাতে ফল 
অন্বেষণ করিও না, কিন্ত বিনীতভাবে প্রভূর কাধ্য করিয়! যাও ।” 

প্রেরিতগণের প্রচারযাত্রা 
১২ই চৈত্র, ১৮০২ শক (২৪শে মার্চ, ১৮৮১ খু: ), বৃহস্পতিবার, প্রেরিতধর্গ 


১৭১৮ আচাষ্য কেশবচন্দ্র 


ভারতবর্ষের নানা৷ বিভাগে নববিধানপ্রচারার্থ যাত্রা করেন। এ সম্বন্ধে ধম্মতত্ব 
(১৬ই চৈত্র ) লিখিয়াছেন “গত বৃহস্পতিবার ( ১২ই চৈত্র, ২৪শে মার্চ ) 
প্রেরিতদূল ভারতবর্ষের নান! বিভাগে নববিধান প্রচার করিবার জন্য শুভ যাত্রা 
করিয়াছেন । শ্রদ্ধেয় ভাই প্রতাপচন্জ্র মজুমদার সপরিবারে গাজিপুরে গিয়াছেন। 
তিনি তথ। হইতে শিমল! পাহাড়ে, ত্পর বন্ধে গমন করিবার ইচ্ছা রাখেন । 
শ্রদ্ধেয় ভাই অমুতলাল বস্থ সপরিবারে বধ্ধে যাত্রা করিয়াছেন, অল্পদিন পরেই 
বন্ধে হইতে মান্্রাজে যাইবেন, মান্দ্রাজ প্রেপিডেন্সিকে প্রচারক্ষেত্র করিয়৷ তথায় 
অবস্থিতি করিবেন । অদ্ধেয় ভাই অঘোরনাথ গ্রপ্ত এবং কেদারনাথ দে পঞ্জাবে 
গমন করিয়াছেন। তাহারা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের স্থানে স্থানে প্রচার করিয়া, 
পঞ্জাবে উপস্থিত হইবেন। সেই স্থানকে বিশেষরূপে আপনাদের প্রচারক্ষেন্ 
করিবেন। দ্ধের ভাই গৌরগোবিন্দ রায় সপরিবারে রঙ্গপুরে গিয়াছেন। সকলেই 
উপাসনাগৃহে নববিধানাগ্ষিত পতাকা, ভিক্ষার ঝুলি ও দণ্ড এবং অন্যান্য বৈরাগ্য 
ও সাধনার সামগ্রী গ্রহণ করিয়াছেন। সেদিন আচাধ্য মহাশয় প্রার্থনায় 
এই ভাব বাক্ত করেন,__ “দকল প্রেরিতের এক আত্মা, এক শরীর, এক মত, এক 
ভাব, এই পাচ জন এক, একজন ভারতবর্ষের নানাবিভাগে চলিলেন। আমি 
বন্ধুভাবে ইহাদিগকে এই সছুপদেশ দিতেছি, ' ইহারা নিজ্জনে যোগদাধন 
করিবেন, প্ররুতিতে ব্র্থদর্শন করিবেন এবং ধাশ্মিকদিগের জীবন আলোচন! 
করিবেন। আমি ইহাদ্িগকে ভিক্ষার ঝুলি ও ভিক্ষার দণ্ড উপহার দিয়! 
বিদায় করিতেছি ।” শ্রদ্ধেয় ভাই প্রতাপচন্দ্র নববিধানাস্কিত নিশানে শরীর 
আচ্ছাদিত করিয়া, [উক্ষার ঝুপি হস্তে গ্রহণপূর্ববক, একটা হৃদয়ভেদী প্রার্থন। 
করিয়াছিলেন । ভাই অম্বতলাল বস্থু ও ভাই কেদারনাথ দ্রে প্রার্থনা করিয়!- 
ছিলেন। আচার্ধা মহাশয়ের সহধশ্মিণী পুম্পথালা, চন্দন এবং মিষ্টান্ন পাঠাইয়। 
স্েহ আদর প্রকাশ করেন । অঙ্গের ভাই কান্তিচন্্র মিত্র যাত্রিকদিগের গলায় 
মেই পুষ্পঘালা পরাইরা, কপালে চন্দন লেপন করিরা, মিষ্টার হস্তে গ্রদান করেন । 
দ্ধের ভাই গৌরগোবিন্দ রার একটার পর, অপর সকল যাত্রিক অপরাহ্ণ 
চারিটার ট্রেণে ঘাত্র/ করেয়াছেন। আচার্য মহাশয় সবান্ধবে হাওড়। ষ্টেশন 
পথ্যন্ত যাইরা, তাহাদিগকে বিদায় দিয়াছেন । প্রেরিতগণ নানাস্থানে নববিধানে 


রত ০ নর লা তে ০ রি লন এর শ্রানীস্নরালানররনানে 





প্রেরিত-নিয়োগ ও প্রচারযাত। ১৭১৯ 


দিন প্রাতঃকালেও জানিতেন না যে, তাহাকে সপরিবারে মান্রাজে যাইতে 
হইবে। থাত্রার কয়েক ঘণ্টা পূর্বের, এক দদাশয় ব্যক্তি গুপ্তভাবে, তাহার 
পরিবারের পাথেয় দেড় শত টাকা দান করিয়াছেন। ইঈশ্বরের আশ্চর্য লীলা ।” 
প্রেরিতগণের প্রচারযাত্র। সম্বন্ধে প্রেরিতদরবারে নির্ধারণ 

প্রেরিতগণের প্রচারযাত্র! সম্বদ্ধে প্রেরিতদরবারে যে ছুইটি নির্ধারণ হয়, 
তাহা এই £--(৯ই চৈত্র, ১৮০২ শক, সোমবার, ২১শে মার্চ, ১৮৮১ খৃঃ) 
“১ প্রস্তাব হইল যে, আগামী বৃহস্পতিবার (১২ই চৈত্র, ২৪শে মাচ্চ) ভাই 
অঘোরনাথ গুপ্ত, ভাই কেদারনাথ দে পঞ্জাবে, ভাই অমুতলাল বস্থ যান্দ্রাজে, 
ভাই গৌরগোবিন্দ রায় উত্তর বাঙ্গলায়, ভাই প্রতাপচন্্র মজুমদার সম্প্রতি গান্ছি- 
পুরে গমন করিবেন। ২। একটি নিশান, আসন, একতার।, মুখধৌতসামগ্রী, 
একখানি ছুরী, গামছা, গৈরিক, দেশলাই, বাতী, ছাতা, দণ্ড ঝুলী, পুস্তকাধার, 
মেভাল, বালিস, ঘটা, বিছানা, বিধানবাদ পুস্তক--ইহাদিগের সঙ্গে যাইবে ।” 

একজন নববিধাননিন্দাকারীর কল্াণার্থ প্রার্থনাদি 

প্রেরিতবর্গ নানা বিভাগে নববিধানপ্রচারার্থ, গমন করিলে, কলিকাতায় 
এক নূতন প্রশালীতে প্রচারের ব্যবস্থা হইল। এক জন যুথতরষ্ট নববিধানের 
নিন্দাকারীর কল্যাণের জন্য ছুই তিন দিন পর্য্যস্ত দেবালয়ে বিশেষ প্রার্থনা হয়, 
এবং তাহার সমুচিত শাসনের জন্য, কয়েক দিন তাহার গৃহে গিয়া, বন্ধুগণ 
ভগবানের নাঁম সংকীর্তন ও প্রার্থনা করেন। 

নববর্ষের উপাননা-_নাঁমকীর্ভনে প্রচাওবিষয়ে উপদেশ 

বৈশাখের (১৮০৩ শক ) প্রথম দিনে (১২ই এপ্রিল, ১৮৮১ খুঃ),প্রাতে 
৫ট। হইতে »॥ট1 পর্য্যস্ত নববর্ষোপলক্ষে ব্রদ্মমন্দিরে উপাসনা হয়। উপাসনাস্তে 
কেশবচন্দ্র উপাসকগণকে এই ভাবে বলেন ২-_“সংসারিগণের কল্যাণার্থে দ্বারে 
দ্বারে ভগবানের নাম কীর্তন করা, এ দেশের ভক্ত সাধকগণের একটা চিরস্তন 
প্রথা। এ প্রথা আজ পর্যন্ত সাধারণ ব্যক্তিগণের নিকট দীন বৈষ্বগণ 
কত্তৃক নামকীর্তনে আবদ্ধ রহিয়াছে। উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীর লোকেরা ঈদৃশ 
মহত্তম কাধ্যে কেন নিযুক্ত হইবেন না, ইহার কারণ আমি কিছুই দেখিতে 
পাই না। আলন্ত, স্বার্থজনিত উপেক্ষা, অহঙ্কার এবং বৃথাগৌরবাভিমান 
পরিত্যাগ করিয়া, যদি তোম্‌রা সায়গ্কালে ধনীর গৃহে, দরিপ্রের কুটারে গিয়া, 


১৭২০ আচার্য কেশবচন্ত্র 


তাহাদের সম্মুখে ঈশ্বরের দয়াসম্পদের বিষয় গান কর, তোমাদের একটু কষ্ট 
ও ত্যাগম্বীকারে তোমাদের দেশের পক্ষে পরম কল্যাণ হইবে । তোমরা 
পথে পৃথে হরিনাম গান করিয়া তদ্দারা তোমাদের দেশের লোকের যেমন 
ভাল করিয়া সেবা করিতে পার, এমন আর কিছুতেই পারিবে না। তোমরা 
সকলে একটি ক্ষুদ্র নববিধানের গায়কদল প্রস্তুত কর এবং নগরের ভিন্ন ভিন্ন 
স্থানে ঈশ্বরের মধুর নাম কীর্তন কর। আজই আরম্ভ কর এবং বৎসরের প্রথম 
দিন এইরূপে প্রখ্যাত কর। ঈশ্বর তোমার্দিগকে আশীর্বাদ করুন 1৮ 
নৃতন প্রণালীতে প্রচার 

ইহার পর কি ভাবে কিরূপে নৃতন প্রথালীতে প্রচার হইল, তাহার সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ ধর্মতত্ব ( ১৬ই বৈশাখ, ১৮০৩ শক ) এইরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন £__ 

“কয়েকদিন প্রাতে বৈরাগ্য ও অন্তের পাপ ছুঃখের ভার গ্রহণ কর! সম্বন্ধে 
প্রার্থনার পর, ঈশ্বরের আদেশান্তসারে, নববিধানাশিত দল সহরের স্থানে স্থানে 
সঙ্গীর্ভন করিতে বাহির হইতেছেন। আচার্য মহাশয় গৈরিক রঙ্গের আলখেল্লা 
পরিধান ও একতারা হন্তে লইয়া গমন করেন। সংগীতপ্রচারক মহাশয় ও 
আ'র আর কয়েক জন ভক্ত গৈরিক উত্তরীয় বস্ম গলে পরিধান করিয়া থাকেন। 
এই দলে আচাধ্য মহাশয়ের এবং অন্যান্য প্রেরিতগণের পুত্রের মুদঙ্গ করতাল 
ও শঙ্খ বাজাইয়া ও গান করিয়া, দলের মধ্যে খুব উৎসাহবদ্ধন করিঘ্া থাকে । 
পটলভাঙ্গার ইউনিভানিটির নিকট, পাথুরিয়াঘাটার মহারাজা যতীক্রমোহন 
ঠাকুরের বাটার নিকট ও আর আর দ্রশটী ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এই দল গমন 
করিয়াছিলেন । যেখানে যাইয়া থাকেন, সেইখানকারই আবাল বৃদ্ধ বনিতারা 
অত্যন্ত শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত তাহাদের সঙ্গীত শ্রবণ করেন। যখন ঈশ্বরের 
বিধান পৃথিবীতে সমাগত হর, তখন প্রেম, ভক্তি ও বৈরাগ্য মন্গব্যাকার ধরিয়া 
পৃথিবীতে আলোকন্বরূপ হইয়া থাকে ; পৃথিবীর লোকের! সেই স্বর্গের শোভা 
দর্শন করে এবং শতসহন্ন লোক একটি গুপ্ত অনিবাধ্য বলে নীত হইয়া দলে দলে 
বিধানভুক্ত হয়! আমরা বিশ্বাস করি, এই ক্ষুদ্র দলটি সেইরূপ স্বর্গের আলোক- 
রূপে অভিষিক্ত । খুব উতরুষ্ট উতকক্ট সংগীত সংসারে লকলেই শুনিয়াছেন, 
তাহাতে ততোধিক আকর্ষণ নাই, তাহা নিতান্ত পার্থিব পদার্থ । এই ক্ষ 
দলটি ধেন প্রেম ভক্তির জমাট হর, লৌকেরা ইহাকে দেখিয়া যেন ইহাতে 





প্রেরিত-নিয়োগ ও গ্রচারযাত্রা ১৭২১ 


স্বর্গের শোভা দর্শন করে এবং নববিধানে আকৃষ্ট হয়। দয়াময় ঈশ্বর ! আশ্চর্য 
কাধ্য সকল ন৷ দ্রেখিলে কেহই কোন কালে বিধানতৃক্ত হয় নাই। বহির্জগতীয় 
কোন আশ্চর্য কাধ্য সম্পন্ন হইবে না, তোমার এইরূপ ইচ্ছা। আমাদিগের 
জীবনে আশ্চর্য কাধ্য সকল সম্পন্ন করিয়া দেও। অপ্রেমিক অভক্ত অবিশ্বাসী 
সংসারাসক্ত ব্যক্তিগণ যেন যথার্থ বৈরাগিগণের প্রেম ভক্তিতে গলিয়া যায়, যেন 
সকলেই তাহাদিগকে দেখিয়া তোমার নববিধানে আকরুষ্ হয় ।” 

সন্কীর্ভনের দল কোন্‌ কোন্‌ দিন কোন্‌ কোন্‌ স্থানে গুচার করেন 

সন্ীর্ভুনের দল কোন্‌ কোন্‌ স্থানে প্রচার করেন, তাহা “নববিধান' পক্জিকায় 


এইরূপে প্রদত্ত হয় £_ 
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১২ই এপ্রেল, ১৮৮১ খুঃ; ১লা বৈশাখ, ১৮০৩ শক; মঙ্গলবার-_ 


ক্যারিস্চার্চ লেন, বেণিয়াটোল। লেন, কলেজ স্থোয়ার 
উত্তরে। 


১৩ই এপ্রেল, বুধবার__কালীসিংহের গলি । 


বৃহস্পতিবার- বিগ্যারত্বের, গলি । 
শুক্রবার-_গ্রীষ্টান ব্যারাক, আমহাষ্ট স্ত্রী । 
শনিবার-_হাড়কাটাগলি, কলেজছ্ীট । 
সোমবার__টাপাতিলা । 
বুধবার-_ঝামাপুকুর। 
শুক্রবার-_ধিনেটহাউপের মৌপানে, কলুটোলা বাজারে । 
ফোমবার--পাথুরিয়াঘাটা। 
বুধবার__বাছুড়বাগান। 
শুক্রবার-.কলুটোলা 
শনিবার__নারিকেলডাঙ্গ। | 
সোমবার-_-কলুটোলা উত্তরে । 
মঙ্গলবার__কলুটোলা গ্ীট। 
বৃহস্পতিবার_-অক্সফোর্ডমিশন গৃহ | 
শনিবার-_ আমহাষ্ট স্বীট, চাপাতলা লেন। 
মসোমবার-_কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, চোরবাগান। 


১৪ 


কতকগুলি নৃতন অনুষ্ঠান 

নববিধানের পত।কাবরণে সংশয়শনরসন 
নববিধানের পতাঁকাবরণে অনেকের মনে ঘে সংশয় উপস্থিত হয়, আচার্য্য 
কেশবচন্ছ্ু শ্বয়খ তাহার নিরসন করেন । কতকদ্দিন পরে “নববিধান, পত্রিকায় 
স্বরং তংসম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখেন, তাহার অনুবাদ ধশ্মতত্ব ( ১লা বৈশাখ, 

১৮০৩ শক ) হইতে আমর] উদ্ধৃত করিয়া! দিতেছি ৫ 
প্ধর্মের বাঙ্ছনিদর্শনসকলের গৃঢ় অর্থ আবিষ্কার করিয়া, তষ্প্রতি সম্ভ্রম 
প্রদর্শন কর! আমাদ্িগের নিতাস্ত কর্তব্য । সর্বকালে মহলোৌকেরা ধশ্মের 
গভীর ভাব নকল বাথ নিদর্শন দ্বারা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাহাদিগের 
বাক্য সকল পদ্যোর ন্তায়। চিত্তহারী ভাবসকলকে তাহার! বাহানিদর্শন দ্বারা 
ংস্থাপিত করিয়া গিয়াহেন। তাহাদিগের মনের গভীর ভাব সকল আখায়িকা 
ও ধশ্মাসষ্ঠানরূপে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে । অন্নজলে ঈশার রক্ত- 
*মাংসপানভোজনসন্বন্ধে গৃঢ় কথা পকল গতবারে আমরা বিবৃত করিয়াছি। 
অন্ন জলের সহিত ঈশার ভাব সকল আমাদিগের ভাবের সহিত একীভূত 
হওনের গৃঢ়ততু সকল আমরা স্বীকার করি এবং সাধন দ্বারা মেই ভাব সকল 
জীবনে পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়া থাকি। এই সহজ ধর্মাহুষ্ঠানে ঈশার 
ভাব মানবপ্রকৃতির মধ্যে কেমন আশ্চধ্যরূপে সঞ্চারিত হয়, আমরা তাহ। 
দেখিয়াছি । এই অনুষ্ঠান বাহ্াবরণের ন্যায় কালেতে চলিয়া যাইবে, কিন্ত 
আভ্যন্তরিক সত্য চিরকালই দীপ্তিমান্‌ থাকিবে । এক্ষণে নববিধান আর একটি 
বাহান্ুষ্ঠান অবলম্বন করিয়াছেন । তাহা এ নিশান। উহা! দেই সাংগ্রামিক 
মণ্ডলী, যাহা জয়যুক্ত মগ্ডলীতে পরিণত হইবে । পতাকাবিহীন ধর্মসমাজ 
ধর্মজ্ান, ধষ্মনাধন, ধর্মবিশ্বাস এবং সমাধির আদশস্থান হইতে পারে, 
কিন্ত. যত দিন ইহা পতাকা উজ্ডীরমান করিয়া ভেরীর শবে চতুদ্দিককে 
কম্পিত না করে, তত দ্রিন তাহা দেশবিদেশকে পরাজয় করিয়া সত্যের 
পদতলে আনিবার ভার গ্রহণ করে না। আকাশে নিশান উভভীয়মান হইলেই 
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জয়বিস্তারের ভাব বুঝায়। যখন নববিধান উপাসকমণ্ডলীর সম্মুখে পতাকা 
উডভীয়মান করিল, তখনই প্রতিজনের বুঝিতে হইবে যে, জয়বিস্তারের জন্য 
নববিধানকে চতুদ্দিকে বহির্গত হইতে হইবে। পতাক! উড্ভীয়মানের অর্থ, 
অসত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিয়া স্বর্গরাজ্যকে নিকটবর্তী করা ব্যতীত 
আর কিছুই নহে। গৃহে বা ব্রক্ধণন্দিরে বলিয়া আমাদিগের পরম পিতা ও 
পরম মাতার পুজা! করিয় নিশ্চিন্ত থাকিবার সময় এখন আর নাই। আমা- 
দ্রিগের দেশের সকল প্রকার পাপ, অবিশ্বাস এবং ইন্দরিয়াসক্তিকে সংগ্রাম দ্বারা 
পরাণ করিয়া, ্বদেশে দানবদলন ঈশ্বরের সিংহাসন গ্রতিষ্টিত করিতেই হইবে, 
সাম্প্রদায়িকতার আধিপত্য তিরোহিত করিতেই হইবে, এবং তাহার পরিবর্তে 
আধ্যাত্মিক সার্বভৌমিক ধর্ম, পবিত্র নাধুপরিবার এবং ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত 
করিতেই হইবে । সেই সমস্ত কথা ও ভাব এই উড্ডীয়মান পতাকা প্রকাশ 
করিতেছে । এই ভন্যই আমর। পতাকাকে সন্ত্রম করিব। যে জীবনহীন ধর্ম, 
কথায় কথায় সামান্য শত্রুর পদানত হয়, এবং প্রচলিত পাপের দন্মুখে ভীত 
হইয়া পড়ে, সে ধন্মকে আমরা অন্তরের সহিত দ্বপ করি । হয় আমর পাষণ্ড 
দলন নর্ধশক্ভিমান্‌ ঈশ্বরকে মানিব, নতুবা আমরা কোন ঈশ্বরকে স্বীকার 
করিব ন!। হর বিশ্ববিজয়ী ধর্ম গ্রহণ করিব, না হয, আমরা কোন ধর্মই 
মানিব না, আমাদিগের এই প্রকার বিশ্বা। আমাদিগের প্রতিজনের এবং 
দেশের নিকট নববিধান অর্থ, অনত্যের উপর সত্যের জয়, অন্ধকারের উপর 





জ্োতির আধিপত্য, মিথা। দেব দেবীর স্থলে প্রকৃত ঈশ্বরের রাজযসংস্থাপন 
এবং সাম্প্রদায়িকতার স্থানে একতাপ্রতিষ্ট। ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই 
সমস্ত আমাদিগের আশা । বিগত সাংবৎসরিক উত্সবে এই ভাবেই আচার্য 
পতাকা উড্ড্ীয়মানানুষ্ঠান সম্পাদন করিয়াছেন । একখানি রক্তবর্ণ বনে আচ্ছ!- 


দিত টেবিলের উপর পৃথিবীর চারিখানি প্রধান ধর্মমশান্ত্র _বণেদ, ললিতবিঘ্যর, 


বাইবেল ও কোরাণ সংরক্ষিত হইয়াছিল। তাহার সম্মুখে নববিধানের নিশান 
সংস্থাপিত ছিল। প্রচারযাত্রার ভেরী রৌপ্যঘর দণ্ডের সহিত বদ্ধ ছিল। 


আচার্য নিশানের সম্মুখে দগ্ায়মান হইয়া বাহা বলিলেন, তাহার সারাংশ নি়্ে 
প্রকাশ করা যাইতেছে £₹- নু 
প্নববিধানের নিশান সন্দ্শন কর। এ রেশমের -পত্ভাকা ধর্দের জন্ত 
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নিহতদিগের রক্তে লাল হ্ইয়্াছে। ইহ) স্বর্গ মর্ত্যের রাজাধিরাজ একমাত্র 
মহেম্বরের বিজয়নিশান | এই পবিত্র নিশানের চারিদিকে জয় ঘোষিত হইবে। 
তাহার সর্বশক্তিমান্‌ বাহু সকল প্রকার অমঙ্গলকে চূর্ণ বিচুর্ণ করিয়া দিবে, 
সকল প্রকার পাপ ও ইন্জরিয়াসক্তিকে বিনাশ করিবে। মন্তকোপরি মহাজন ও 
স্বর্গের দেবতামগ্ুলী দর্শন কর, তাহারা একটি পবিত্র পরিবারে কেমন 
সন্বন্ধ হইয়াছেন। তাহাদের সম্মিলনে বিশ্বাস, আশা ও আনন্দ সম্মিলিত 
হইয়াছে । এ পবিভ্র নিদর্শনের নিয়ে সর্বকালের নিশ্মল তত্জ্ঞানের আকর, 
দেবতাদিগের প্রত্যাদেশ এবং আমাদিগের পথের নেতা ও আলোকত্বক্পপ 
হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্ীয়ান ও মুলঘান ধর্শশান্ত্গুলি রহিয়াছে। এই নিশানের 
ছায়ায় চারিখানি ধম্মশান্ত্র পবিত্র সামগ্তস্তে একত্রীভূত হইয়াছে। ইয়োরোপ, 
এনিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকা চারিটি মহাদেশ এ স্থানে ভ্রাতৃসৌহার্দে 
পরস্পরে সংযুক্ত হইয়াছে । দেখ, এ স্থান উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম, যুবাবৃদ্ধ, 
নরনারী, ধনী নির্ধন, জ্ঞানী মূর্খ, সকলের কেমন সশ্মিলনের স্থল হইয়াছে। 
এখানে কেমন মন হৃদ, আত্মা বিবেক, জ্ঞান প্রেম, সমাধি এবং কর্তব্য- 
পালন সমঞ্ধশীভূত হইয়াছে । সর্ব্বোপরি পরমেশ্বরের মহিমা মহীয়ান্‌ হউক। 
নকল গহাপুরুষকে ও স্বর্গের দেবতাদিগকে এবং পৃথিবীর সকল ধর্মশাস্তরকে 
সম্মান প্রদর্শন কর। নববিধানের জয় হউক, জয় হউক, জয় হউক, 
জয় হউক। এই গম্ভীর দৃশ্টের মধো আমাদিগের আধ্যাত্মিক চক্ষু ঈশার 
হর্গরাজ্যের নিদর্শন দেখিতেছে। গুরু নানকের বিজয়নিশান, গ্রস্থপাহেব 
এবং শিখ খালাশা এখানে দৃষ্ট হইতেছে । চৈতন্যের যে সকল বিজ্য়নিশান 
নগরকীর্ভুনে দেশজয় করিতে বহির্গত হইত, তাহাও এ অনুষ্ঠানে একত্রীভূত 
হইয়াছে । এ লমস্ত ব্যাপারই ধর্মের রাজভাবের মহনিদর্শনন্বরূপ। স্বর্গের 
রাজা এখানে সিংহাসনারূড় রহিগ়্াছেন এবং পৃথিবীতে তাহার ভাবী 
স্ব্গরাজ্যের পূর্বাভাস প্রকাশ পাইতেছে ।” ইশ্বরবিশ্বাসিগণ একে একে পবিজ্র 
রাজ্যের নিশানের দিকে অগ্রপর হইয়। তাহা স্পর্শ করিয়া! চুম্বন করিলেন, 
ভক্তির সহিত তথায় ঈশ্বরের চরণে প্রণাম করিলেন। তীহারা অন্তরের 
রাজভক্তি এবং সম্রম প্রদর্শনপূর্বক “তোমার রাজ্য সমাগত হউক” বলিল্না 
এার্থনা করান । 
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পিবিত্রভোজন' 

২৪শে ফাল্গুন, ১৮০২ শক (৬ই মার্চ, ১৮৮১ খুচী, রবিবার “পবিত্র ভোজনের” 
অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সম্বন্ধে 'নববিধান পত্রিকা” লিখিয়াছেন ₹_-“ঈশা ! 
যে সকল জাতির রুটা ও মদ্য পানভোজন অভ্ত্ত, তাহাদিগের জন্যই কি "সাধু. 
শোণিতমাংসপানভোজনের' অনুষ্ঠান অভিপ্রেত? হিন্দুগণ কি সেই পবিত্র 
অনুষ্ঠান হইতে বহিষ্কৃত? আমরা অন্ন ভোজন করি, মগ্য স্পর্শ করি না, এজন্য 
তুমি কি আমাদিগকে বাদ দিবে? ইহা হইতে পারে না। ঈশার আত্মা! 
তাহা হইতে পারে না । ইউরোপ এবং আপিয়া উভয়কেই তুমি খলিয়াছ-_- 
আমার মাংদ ভোজন, আমার শোণিত পান কর। এজন্যই হিন্দুগণ অন্নেতে 
তোমার মাংসভোঙ্জন করিবে, নিশ্বল জলে তোমার শোণিতপান করিবে, যে 
এদেশে শান পূর্ণ হইতে পারে। 

“রবিবার, ৬ই মার্চ, উপরে যে মূলতত্ব বল! হইল, তদমসারে হিন্দুগীবনের 
উপযোগী করিয়া, উপযুক্ত গান্ভীধ্যপহকারে অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল | 
রীষ্টের হিন্দুশিস্কগণ উপাস্নাস্তে ভোজনগৃহে একত্র হইলেন এবং খালি মেঝের 
উপর উপবেশন করিলেন। একখানি রৌপ্য থালায় “অন্ন, একটি ক্ষুত্র পাত্রে 
'জল” এবং এ ছুইই পুষ্প ও পত্রে পরিবেষ্টিত ছিল । লুকের ১২শ অধ্যায় হইতে * 
আচার্য নিয়লিখিত পছ্যগুলি পাঠ করিয়াছিলেন ₹__ 

"অপিচ তিন রুটা লইলেন, এসং ধন্তবা'দ দিলেন এবং উহাকে ভাঙ্জিলেন, এবং এই বলিয়া 
তাহাদিগকে দিলেন £-এই আমার শরীর, ফাহ! তোমাদের জন্য প্রদত্ত হইতেছে। আমার 
শ্মরণার্থ তোমরা এই কর' 

“এইরূপ ভোজন।স্ে পানপাত্র লইয়াও বলিলেন :_যে শোণিভ তোমাদের বন্য পাত হইল, 
আমার দেই শোপিতে এই পানপাত্ত নবনিনদ্ষনপাত্র হইল। 

“অনন্তর পবিভ্রপানভৌজনার্থ অন্ন ও জলকে আশীরুক্ত করিবার জন্য 
এইরূপ প্রার্থনা হয় :₹_'হে পবিত্রায্মন্, এই অল্প ও জলকে স্পর্শ কর এবং 
ইহাদিগের স্থুল জড়পদার্থকে বিশ্ুদ্ধিকর অধ্যাত্মশক্তিতে পরিণত কর, যে 
তাহারা আমাদিগের দেহে প্রবিষ্ট হইয়া, ্রীষ্ট ঈশাতে সমুদয় সাধুর শোণিত- 
মাংস আমাদের দেহের শোণিতমাংস হইয়া যায়। এই যে আমাদের সম্মুখে পুষ্টি- 


১৭২৬ আচাধ্য কেশবচন্ত্র 


কষুধাতৃষ্ণা পরিতৃপ্ত কর। খ্রীষ্টশক্তিতে আমাদিগকে মবল কর এবং সাধুজী বনে 
আমাদিগকে পরিপুষ্ট কর। প্রতু অন্নকে এবং জলকে মাশীঘুক্ত করিলেন। 

“তৎপর এই সকল অল্প অল্প পরিমাণে চারিদ্দিকে ধাহারা ছিলেন, ত্াহা- 
দিগকে দেওয়া হয় । পুরুষেরা এবং নারী ও বালক বালিকারাও ভক্তির সহিত 
পানভোজন করিলেন এবং ঈশ্বরকে__ সাধুমহা জনগণের ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন ।” 

ননীন অনুষ্ঠান প্রাচীন অনুষ্টানগুজির ব্যবহ।/রিক উপদেশশ্বরূপ 

এই ছুই অনুষ্ঠান লক্ষ্য করিয়া 'নববিধান, পত্রিকায় কেশবচন্দ্র লেখেন ৮ 
পপবিভ্তান্নভোজন এবং পতাকাবরণ কি আমরা আমাদের মগুলীর স্থায়ী অস্ত- 
্ব্বস্থান করিতে চাই? না। প্রাচীন মগ্ডলীতে যে নকল ততসদৃশ অনুষ্ঠান 
আছে, তাহাদিগের ব্যাখ্যা এবং আধ্যাত্মিকতা ও পূর্ণতানম্পাদন তাহাদের 
অভিপ্রায় । নববিধানের বেদী যেমন প্রাচীন ধর্মশাস্থের প্রধচনগুলির ব্যাখ্যা 
করেন, তেননি পূর্বববিধান সকলেতে যে সকল এতত্দদৃশ অনুষ্ঠান হইত, এই 
সকল নবীন অনুষ্ঠান ব্যাবহারিক উপদেশম্বরূপ হইয়া! তাহাদিগের গভীর 
তত্ব দেখায় । আমর! ্বীবনহীন অনুষ্ঠানে বিশ্বাদ করি না । “অন্ের স্থলে 
“আত্মস্থকরণ' এবং 'পতাকার' স্থলে ঈশ্বরের রাজ্য” পাঠ করুন, রূপকের অর্থ 
পরিষ্কার হইবে 1” 

পমাধুশোখিতমাংসপানভে জন” বিষয়ে কেশবচন্্রের ডার্ক 

*নববিধানের পতাকাবরণ? সম্থন্ধে কেশবচন্ত্রকি বলিয়াছেন, তাহ। উপরে 
প্রদত্ত হইয়াছে । 'দাধুশোণিতমাংলপানভো জন? বিষয়ে তিনি কি বলিয়াছেন, 
“নববিধান' পত্রিক। হইতে আমরা তাহার অগ্বাদ করি দিতেছি :--“্রষ্ 
যথন তীহার শিশ্যগণকে বলিলেন, 'এই আমার দেহ", “এই আমার শোণিত?, 
তখন যে রুটিকাখণ্ড এবং মগ্যপাত্র তিনি তৎকালে নিজহস্তে ধারণ করিয়াছিলেন, 
স্পষ্টতঃ তংসন্ধেই এ কথ! বলিয়াছিলেন। কেহ যেন এ কৃথ! মনে না করেন 
যে, ্বীষ্টশোণিতমাংসপানভোজন' বা অন্য কোন অভিপ্রায়ে “গ্রেট ইষ্টারণ 
হোটেল” হইতে যে কোন মগ্য বারুটী আমরা ক্রয় করিতে পারি, তৎ্সশ্বন্ধে 
তিনি কিছু বলিষাছেন। খ্রীন্ত যাহা আপনি সত্যনতাই স্পর্শ আশীষুক্জ, 
পবিত্রীকৃত করিয়াছিলেন, উহাই তৎক্ষণাৎ তাহার দৈহিক পদার্থে- তাহার 


গন্য ন্য্রারারাজরনামরা ।এপ্বাকি ০১ নন রিল কিন্ত লি. সিযন্‌ 
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একীভূত হইয়া যাইবাঁর উপযুক্ত হইয়াহিল। কিন্তু বাজার হইতে আমরা.যে 
সাধারণ রুটা ক্রয় করিয়! থাকি, তংসম্বন্ধে নিশ্চয়ই আমর! . ৫স কথা বলিতে 
পারি না। ইহা ্ীষ্টের মাংস নর) যতই কেন কল্পনা ও বাগ্জাল আশ্রয় করি 
না, উহাকে তাহারা খ্রীষ্টের শরীর করিতে পারে না। এস্থলে 'স্ন্তরে পরিবতি” 
(87505051705091।) ঘটে নাই, তবে খ্রীষ্ট যেরূপ বলিয়া! গিমাছিলেন, 
সেইরূপে 'ততম্মরণব্যাপার১ (009১7১519১0186107) হইবার পক্ষে ইহা সহায় 
হইতে পারে । অন্ধের যেমন পানভো বন করে, আমর] তেননি তাহার স্মরণার্থ 
পানভোজন করিতে পারি এবং 'খ্বী্শোণিতমাংসপানভোজনের” একটি অভি প্রায় 
এইবূপে পূর্ণ করিতে পারি। কিদ্ধ এই অনুষ্ঠানের ভিতরে আর একটি যে বিষয় 
আছে, তাহ। আরও মহ এবং অতীব দত্য। ম্মরণব্য।পারে আমাদের কৃতজ্ঞতার 
ভাব চরিতার্থ হর। "বস্্স্তরে পরিণতিতে" খ্ীষ্টেতে জীবনের পত্তন দেওয়া হয়৷ 
কিন্ত 'এই আমার শরীর, এই আমার শোণিত' বলিয়া খ্রীষ্ট যে রুটা এবং মগ্য 
স্পর্শ করিরাছিলেন, মে রুটী ও মা ছাড়া অন্য রুটা ও মছ্যে এই চিরম্মরণীয়, 
কথ। যেন আমর! প্রয়োগ না করি, এবিষয়ে আমাদিগকে সাবধান থাকিতে 
হইবে । এরূপ করা কল্পনা বিনা আর কিছু নহে, খ্রীষ্টেতে ইহার কিছু প্রমাণ 
নাই। গ্নেরুটা তিনি তীহার শিস্তগণকে দিাছিলেন, তাহা যদি আমাদের 
সঙ্গে ন। থাকে, তাহা হইলে ব্রাঙ্গ, প্রোটেঠ্টাণ্ট এবং কাথলিক আমরা সকলেই 
এক ভূমিতে আপিয়া দাড়াই এবং আমাদের যাহ। আছে, তাহারই ভাল ব্যবহার 
করিতে হইতেছে । খ্রীষ্ট তাহার শিগ্তগণকে যে পবিত্রীকৃত রুটা ও মগ দিয়া- 
ছিনেন, তাহ। আর তিনি আমাদিগকে দিতেছেন না। যে রুটী পবিভ্রীকৃত হয় 
নাই, সেই রুট আমরা বাঙ্গার হইতে কিনিয়া আনি। 'তুমি কি খ্ীষ্টের শরীর?” 
একথা সেই রুটাকে জিজ্ঞাসা করিলে, উহ| উত্তর দেয়_'না,। তখন আমরা 
তাহাকে পরিবন্তিত, প্রচলিত কথায় বস্বন্তরে পরিণত করিতে প্রবৃত্ত হই ॥ 
কিরূপে? বিশ্বান ও প্রার্থনার । সত্যই বিশ্বাস ও প্রার্থনার প্রকৃতির উপরে 
ক্ষমতা আছে এবং জড়ীয় পদার্থকে উহ্ারা আধ্যাত্মিক বলে পরিণত করিতে 
পারে। অতএব এই উপায়ে আমরা বাজারের সাধারণ রুটাকে শ্রী্ের শরীরে 
পরিবপ্তিত করি। কুটির মধ খ্রীষ্টের ভাব অর্থাৎ তীঙ্থার বিনমতা, তাহার 
আত্মত্যাগ, তাহার যোগ এবং তাহার লাধুতা প্রেরণ করিবার জন্য আমরা 
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ঈশ্বরের নিকটে বিনীতভাবে প্রার্থনা করি যে, যখন আগরা উহা থাই, তখন 
যেন শ্রীষ্টশক্তিলমূহ আমরা আহার করিতে পারি। যখন ঈশ্বর উহাকে 
আশীযুন্ত করেন, উহা৷ আর দাধারণ কুটী থাকে না; কিন্ত যে কোন ব্যক্তি 
উহার স্বাদ গ্রহণ করে, সে যথার্থতঃ শ্রীষ্টকেই আহার করে। “বন্তস্তরে পরি- 
গতির" পূর্বে ইহা কেবল রুটা ছিল, “বন্তস্তরে পারণতির+ পরে উহা 'জীবনদ 
রুটিকা+, পবিভ্রীকরণের সামর্থ্য, আধ্যাত্মিক বল হইল। ঈশ্বর আমাদিগের 
নিকটে যে পবিত্র পান ভোজনের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার ইহাই কেবল 
সদ্ধ্যাখ্যা। ইহাতে রুটী হউক, চপাটী হউক বা আর কোন বিভিন্ন জাতির 
বিভিন্ন জীবনধারণের উপকরণ হউক, যদি ঈপ্বরের সংস্পর্শে রূপান্তরিত ও 
পবিত্রীকৃত হয়, তাহা হইলে উহার বাবহার ন্যার়সিদ্ধব। আমর! কে কি দ্রবা 
বাহার করি, তাহা লইয়া বিবাদ নিশ্্রয়োজন, কেন না আমরা চরমে উহার 
বিস্বস্তরে পরিণতিতে? বিশ্বাস করি। রুটী হউক ব! অন্ন হউক, গ্রীষ্টের শরীরে যদি 
উহা পরিবন্তিত ও রূপান্তরিত হইয়া থাকে, তাহা হইপে কিছু আসে 
যায় না।” 
হোমানুষ্ঠঠন 

২৬শে উজার্ট, ১৮০৩ শক (৭ই জুন, ১৮৮১ খুঃ), মঙ্গলবার, অগ্নি প্রজ্লিত 
করিয়া! হোমানুষ্ঠান হয়। ধর্মতত্ব ( ১ল। আষাঢ়, ১৮০৩ শক ) হইতে উহার 
বিবরণ আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি ₹_“আচাধোর উপাসনাগৃহে বেদীর 
সম্মুখে একটী লৌহের অগ্নিকটাহ সংস্থাপিত হইল, একটা মৃন্মর পাত্রে স্বৃত 
এবং একটী শিশিতে সুগন্ধ চুয়া সমান্ৃত হইল, এক স্থানে হোমের কাষ্ঠ কল 
সংগৃহীত হইল, ছয় রিপুর প্রতিনিধিস্বরূপ ছয় খানি কাষ্টণ্ড রজ্জুতে একত্র 
সম্দ্ধ হইল, এবং স্বত আহুতি দিবার জন্য এক নৃতন প্রকার টষ্স হস্ত উপস্থিত 
হইল। পত্র-পুপ্পে হোমস্থান সংবেষ্টিত হইল। সাধারণ উপাসনান্তে আচার্য 
উপস্থিত অনুষ্টানস্ন্ধে ঈশ্বরের আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়া, তখন সম্মুথস্থিত 
অগ্রিকুণ্ড প্রজলিত করিলেন। আচাধ্য এই উপলক্ষে যে সকল বাক্য উচ্চারণ 
করিয়াছিলেন, তাহা নিয়ে প্রকাশিত হইল । 

“হে প্রজলিত অগ্নি, তোমার ভিতরে সেই ব্রহ্ধাগ্নি, সেই অগ্রিশ্বূপ তেজো- 
ময় বদ্ধ বর্তমান রহিযাছেন। হে অগ্নি, তুমি প্রাচীন খ্বিদিগের আদৃত। 
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আমরা তোমার আদর করি। তুমি ব্রদ্ধ নহ; কিন্তু তোমার মধ্যে ব্রন্মতেজ 
নিহিত। তুমি উদ্িগরণ করিতেছ জলন্ত ব্রদ্ের মহিমা । মহাষ্সি, তুমি বড়, 
তোমাকে বড় বলিব। তুমি আকাশে তেজ হইয়া, মেঘে বিদ্যুৎ হইয়া এবং 
গৃহস্থগৃহে অগ্নি হইয়া স্থিতি করিতেছ। তুমি গৃহস্থের উপকারী বন্ধু, তুমি 
ছুর্ন্ধ বাষুকে পরিষ্কার কর। তুমি জনসমাজে সন্তোষ ও স্বাস্থ্য বিস্তার কর। 
হে অগ্নি, ব্রহ্মথরে সর্ববদ| তুমি প্রজলিত রহিয়াছ। জীবের জীবনরক্ষাজন্য 
গৃহস্থের মিত্র হইয়া তুমি অন্নকে পিদ্ধ কর। তুমি আমাদের বন্ধু, তুমি আমা- 
দের সহায়। তুমি সন্ধার সময় আলোক বিস্তার কর। অগ্নি, পথে তোমাকে 
হন্তে লইয়া গেলে পথের বিপদ হইতে রক্ষা পাই। হে ব্রন্ধতেজের আধার 
অগ্নি, যখন তুমি তোমার প্রকাণ্ড তেজ ধারণ কর, তখন শত সহস্র গৃহ জালাইয়া 
দিতে পার। ঢেইরূপ যখন ঈশ্বরের তেজ ও প্রতাপ বিস্তৃত হয়, তাহার নিকট 
ক্ষুদ্র মানুষ দাড়াইতে পারে না.। তুমি সত্যের সাক্ষী, ত্রদ্ষের সাক্ষী হও। জয় 
জ্যোতিশ্ময় । হে অগ্নি, তুমি পাথিব বিষয়ে বন্ধু হইলে, ব্রক্ষাগ্রির সাক্ষী হইলে, 
আজ তোমাকে সাক্ষী করিয়া রিপুসংহারব্রত গ্রহণ করিতেছি। প্রাচীন 
অগ্নিহোত্রিগণ এই দেশে, হে অগ্নি, তোমার দ্বারা আশরমভূমি পবিত্র করিতেন । 
তুমি নানা প্রকার রোগ ও পুতিগন্ধ দূর করিতে । তুমি ব্যাপ্র, সর্প প্রভৃতি 
হইতে তপন্বী্দিগকে রক্ষা করিতে । 

“হে অগ্নি, তুমি প্রজলিত হও । আকাশ এবং বাযুর অপবিভ্রত। নষ্ট কর। 
নববিধানের ভক্তদিগের বাহিক এবং আন্তরিক অমল দূর কর। এই ঘরের 
বিবিধ ব্যাধি ৪ সঞ্চিত অপবিভ্রতা দূর কর। তুমি ত্রহ্মতেজের বাহিক আধার, 
তুমি ব্রদ্মতেজোব্যগক, আমরা তোমার ঈশ্বরকে ডাকিতেছি। হে অগ্নির 
দেবতা, জীবন্ত জলন্ত দেবতা, অগ্নিমধ্যে জাজল্যমান হইয়া আমাদের দেহ মন 
হইতে সয়তানকে দুর কর, মিথা! মায়া দূর কর। আমর! গরিব সাধক। এই 
ষড়রিপ্পুর প্রতিনিধিস্বরূপ ছয় থণ্ড শুষ্ক কাষ্ঠ প্রজ্লিত অগ্রিমধো নিঃক্ষেপ 
করিতেছি । এই পাথিব অগ্নি যেমন শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ড সকল এখনই ভম্ম করিয়া 
ফেলিবে, দেইরপ ত্রদ্ের পুণ্যাগ্রি আমাদের মনের রিপুস্বরূপ শু কাষ্ঠ নকল 
একেবারে ভম্ম করিয়া ফেলুক। 

“প্রাচীন মহধি অগ্রিহোত্রিগণ, শাকা, ঈশা ও যোগী ভক্তগণ আমাদিগের 

২১৯৭ 
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সাহাধ্য করুন। হে অগ্নি, আর একবার প্রজলিত হও। সকলে আপন আপন 
পাপ ম্মরণ করুন। এই ব্রত দ্বার শরীর মন পবিত্র হউক। 

“পবিত্র ব্রশ্ধতেজ দ্বার রিপু দহন করিব । 

“হে অগ্রির দেবতা, অগ্নি যেমন কাষ্ঠ দহন করে, তোমার ধর্ম পুণ্যব্ূপ 
অগ্নি সেইব্ূপ যড়রিপুকাষ্ঠখগ্ডকে দগ্ধ করে। অগ্নি রিপুর্রহনের আদর্শ হইল। 
সমস্ত পাপ এইক্পে বৈরাগ্যন্ূপ অনলগ্রাসে পতিত হইয়া ভম্মহইল। রিপুগণ, 
তোমরা ভম্মাকারে পরিণত হইবে । ক্রঙ্গাগ্রিতে, কাম ক্রোধ প্রভৃতি রিপুগণ, 
তোমাদের চিহমাত্র থাকিবে না। তোমরা ভস্ম হইবে। যেমন এই অগ্নি 
সমস্ত কাষ্ঠ দহন করিল, তেমনি ক্রক্াগ্রি ষড়রিপু-কাষ্ঠ দহন করিবে। সেই 
শ্রদ্ধেয় মহাপুরুষ সকল ধন্য, ধাহারা পাপ, প্রলোভন, মায়া, সয়তানকে জয় 
করিয়াছিলেন। পুণ্যপ্রভাবে তাহার সাধকদিগের মনে ব্রক্গতেজ প্রবেশ 
করুক। 

“জয় তরঙ্গের জয়, জয় ব্রদ্মের জয়! 

“পরে একতার। সহযোগে আচার্ধা মহাশয় অগ্নির দেবতাকে সঙ্গোধন করিয়া 
এই সকল উত্তি করিলেন ₹- 

“হে অগ্নির দেবতা, তোমার আজ্ঞায় ইন্জিয়াসক্তি সকলকে বিনাশ করিবার 
জন্য অগ্নিহোত্রী হইয়া প্রত হোম করিতে আমি নিযুক্ত হই। কেন পাপ 
যাবে না, হে হরি? কেন মনের রাগ যাবে না? কেন লোভ যাবে না? 
তুমি অগ্নিতে বপিয়। আছ; পরত্রক্ধ জ্যোতির্ময় তেজোময় ব্র্দ। আমি কেন 
পাপহীন হইব না? আমার মত সহ সহ পাপীর পাপ যাবে না কেন? 
দেখিয়া বড় হিংস! হয়, কেমন শীগ্র কাষ্ঠ খণ্ড সকল দগ্ধ হইয়া গেল! যদি 
এমনই জীবের পাপের কাঠ, রাগের কাঠ, লোভের কাঠ হুহু করিয়া পুড়িা 
যায়! হে প্রাণেশ্বর, পাপ সমস্ত পুড়িয়া ধাইবে কি না, বল। আগুন ত্রহ্ধ 
নয়, কিন্তু আগুনের মধ্য ব্রহ্ধতেজ দিহিত রহিয়াছে । হে অগ্নি, তুমি স্থষ্টির 
দিনে অন্ধকারকে বিনাশ করিয়াছিলে ; সেই দিনের দুর্ভেছ্য অন্ধকার তিরোহিত 
হইয়া গিয়াছিল ॥ অগ্নি দ্বারা যেমন আদি অন্ধকার বিনষ্ট হইয়াছিল, তেমনই 
ব্রশ্ধাগ্ি বারা মনের অন্ধকার বিনষ্ট হইবে । মা জগজ্জননি ! অগ্রিমধ্যবাপিনি ! 
ভুবনমোহিনি ! হদয়ের অন্ধকার দূর কর। আহাইঈশ্বরি কি তব ক্ষমতা! 
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কাষ্ঠের বক্ষে বসিয়া কাঠ্ঠখগ সকলকে বিদারণ করিতেছ। ঝক্‌ ঝক্‌ করিয়া 
তোমার তেজ প্রকাশিত হইতেছে । গরিব কাষ্ঠ খণ্ড মকল পলকের মধ্ো 
পুড়িয়া গেল। কবে জীবের দশা এইরূপ হইবে? মনের মধ্যে কবে আমরা 
বৈরাগোর অগ্নি আলিব? কবে তাহাতে এইরূপ আহুতি অর্পণ করিব? 
প্রেমের চন্দন দিব? মনের ফড়রিপু একেবারে দগ্ধ হইয়া যাইবে! হে 
শক্তিধারিণি, অনস্তরূপিণি] তেজোময়ি! আমাদিগের পাপ দগ্ধ করিয়া 
আমাদিগকে পরিশুদ্ধ কর। সয়তান আস্বক, আর যেই আম্ুক, তোমার 
পায়ে ধরে কাদিতে কাদিতে প্রার্থনা করি, তুমি তাহাকে বিনাশ কর। 
আমাদিগের ষড়রিপুকে বৈরাগ্যের আগুনে দগ্ধ করিয়া দাও । তব তেজে 
আমাদিগকে তেজোময় কর। আক্ত যেমন ষড়রিপুর ছয় খণ্ড কাষ্টের উপর 
আগুন দিয়! দগ্ধ করিলে, এমনই ক'রে আমাদিগের সুখসম্পদের উপরে 
আগুন ছড়াইয়। দাও) পৃথিবীময় আগুন ছড়াইরা দাও। ওরে সয়তান ! 
ওরে মায়! আর তোর উপর দয়৷ করিতে পারিব না; আর দয়া করা হইবে 
না। এবার তোদের দগ্ধ করিয়া ফেলিব। এবার ষড়রিপু পড়িয়া পড়িয়া 
নির্বধাণ হইয়া যাইবে । ব্রদ্ষানলে একেবারে দগ্ধ হইয়া যাইবে । ওরে পাপ! 
তুই দেশ হইতে দূর হইয়া যা। ওরে যড়রিপু! তোরা দেশ হইতে দূর হইয়া 
যা। গৃহস্থের ঘরে তোর| ঢের সর্বনাশ করিয়াছিস্। দেশের বালক বৃদ্ধ 
যুবাদের তোরা ঢের সর্বনাশ করিয়াছিস্‌। এবার তোরা পুড়িয়া মবু। এই 
আগুনে গুড়িয়া যা। বর্গ যখন স্বর্গ হইতে এই অগ্থি পাঠাইলেন, তখন 
তোদের পুড়িতে হইবে । একেবারে পুড়িয়া দগ্ধ হইয়া ধা; একেবারে পুড়িয়া 
খাক্‌ হইয়া যা। 

“অনন্তর ঈশ্বরের নিকট শেষ প্রার্থনান্তে হোমারি নির্বাণ হইল । 

“আমাদের আধ্য যোগী খষিগণ যে অগ্নির মহিমা এত ঘোষণ। করিয়াছিলেন, 
নববিধানও সেই অগ্রিকে সমাদর করিতে ভীত ও সঙ্কুচিত হইলেন না। তিনি 
অগ্রিকে আদব করিয়া অগ্নির অগ্রিকে বরণ করিলেন । তিনি কাঠখণ্ড সকলকে 
ধড়রিপুত স্বার্থপরতা, অহঙ্কা স্বরূপে ক্রঙ্ষাগ্রিতে সমর্পণ করিয়া ভন্মসাঁৎ করি- 
লেন। তিনি স্বত চুয়াকে ঈশ্বরের করুণাস্বরূপে আহুতি দিয়া, সেই অগ্নির 
ভীষনতা বৃদ্ধি করিলেন। এইরূপে হোমের অন্তর্গত সমস্ত পৌত্তলিক ব্যাপারকে 


১৭৩২ আচার্য কেশবচন্্র 


বিশদরূপে খণ্তন করিলেন। বোগী খধিদ্দিগের হোমকে পুনরুদ্ধত করিয়া, 
তাহাতে নবীন তেজ ও ভাবের যোগ করিয়া, তাহার মহিমা আরও বৃদ্ধি করিলেন। 
ইনি পূর্বতন বিধি সকলকে বিনষ্ট করিতে জানেন না, কিন্তু তাহাদিগকে 
সংপূর্ণ করেন | নববিধান তাহার আশ্বিতের মধ্যে পাপকে আর এক মুহূর্ত 
থাকিতে দিতে পারেন না! ঈশ! যেমন সয়তানকে বলিয়াছেন, তুই আমার 
সম্মুখ হইতে এখনই চলিয়া যা, মার যে সময় শাক্যকে তপন্তা দ্বারা 
শরীরশোধণনিবারণ করিতে গিয়াছিলেন, দেই সমগ্র শাক যেমন তাহাকে 
ধমক দিয়া চিরদিনের মত বিদায় করিয়া দিয়াছিলেন, নববিধান সেইবূপ 
হোম দ্বারা এককালে পাপকে দগ্ধ ও বিনাশ করিলেন। যোগী খা্ষগণও 
হোম দ্বারা আধিব্যাধি সমস্ত ধ্বংদ করিতেন। এইরূপে এক হোম দ্বার 
নববিধান ঈশার সরতানকে নিরা, শাক্যের মারকে নিরাস এবং যোগী 
খধধিগণের আপিব্যাধ নিরান, এই তিনের সম্মিলন ও পুত সাধন করিলেন। 
এইবূপে তংকন্তৃক অগ্নি, অগ্নির দেবতা এবং হোমের মহিমা গৌরবান্িত 
হইল। এই হোমব্রত গত রবিবারে (৩১শে জোট, ১২ই জুন ) উদ্যাপিত 
হইয়াছে ।” 
হোমানুষ্ঠান বিষয়ে নঝবিধান পাগ্রিকায় কেশবচশ্ট্ের লিপি 

হোমানুষ্টানের অভিপ্রায় কেশবচন্দ্র নববিধানপত্রিকায় এইরূপ লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন £--"আর এক দিন যে আমরা হোমান্ুষ্টানের কথা লিখিয়াছি, 
উহাতে অনেক গুলি আদর্শ, উপন, ভাব ও মুলত রাপায়নিক যোগে একত্রিত 
করা হইয়াছে । অনেক ভাবিয়া চিন্তিা সেগুলিকে স্বতন্ব স্বতন্ত্র করিয়! গ্রহণ 
করত, তৎপর বিবিধজাতীয় উপকরণ একত্র মিশ্রিত করা হয় নাই । এ সনুদধায় 
ব্যাপারটি একটা অথগ্ড সামগ্রীরূপে গৃহীত, গভীর আধ্যাত্মিক তত্থের ছ্যোতক-- 
অথতঃ শারীরিক প্রবৃত্তিসমূহের বিনাশ । থাহাদের অধ্যাবৃ্ি আছে, তাহারা 
ইহার ভিতরে খষ্টের প্রলোভন, 'বুদ্ধের প্রলোভন”, হিন্দু ধযির হোম, পার্শির 
মন্দিরে প্রজলিত অগ্নি দর্শন করিবেন। উহার প্রধান ভাব-_“রে স্তান্ঃ 
আমার সম্মুখ হইতে এখনই চলির। ঘা এই ভাবটি বম্পূর্ণ জাতীয় ভাবে সিদ্ধ 
করিষ! লওয়া হইছে । হিন্দুর নিকটে অগ্নি স্বভাবতঃ ধ্বংসকারী পবিভ্রত।- 
সাল পক্ার্থ, »্রদিক জময়ে যে ভৌমদ্বারা শারীরিক ও মানসিক অকল্যাণ 


কতকগুলি নৃতন অসষ্ঠান ১৭৩৩ 


বিনাশ, বাযুমগ্ডুলী শোধন, ভীষণ জন্ত ও বিশাল সর্প দূরে অপসারণ করত 
তপোবনের কুশলশান্তিবদ্ধন এবং বিবিধ প্রকারে যোগীর অধ্যাত্মসাধনের 
সহায়তা হইত, সে হোমের কথা হিন্দুর মনে উপস্থিত হয়ই হয়। এজন্যই 
বর্তমান সময়ের হিন্দু সাধককে, তাহার ট্হিক প্রকৃতির ছয়টি সয়তানকে 
ভম্মীভূত করিবার জন্য বৈদিক হোমাগ্রি প্রজলিত করিতে দেখিতে পাই। 
ইহারাই কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অভিমান, দ্বেষ এই ছয়টি রিপু.। নববিধানে 
হোম তবে ঈশ্বরের প্রজলিত পবিত্রতাগ্রিতে ইন্রিয়াসন্তি দগ্ধ করা বাহ্যাকারে 
দেখায়; এবং প্রতোক খ্রীষ্টশিষ্কের জীবনের পরিবর্তনের প্রারস্ত সুচনা করে। 
আতম্ম। এতদবস্থায় ঈশ্বরের শক্তিতে স্থিরতাসহকারে প্রলোভনকে পরাজয় করে 
এবং অকল্যাণকে বলে, পর হ)” এইরূপ জলাভিষেক দ্বারা নৃতন জীবনলাভরূপ 
ভাবপক্ষের পিদ্ধিতে প্রবেশ করিবার পূর্বে, পবিভ্রতাসাধনার্থ অভাবপক্ষের 
বৈনাশিক কাধীা সম্পন্ন কর] হয় ।” 
জলাভিষেক 

৩১শে টজাষ্ঠ (১২ই জুন) রবিবারে, হোমব্রত' উদ্যাপিত করিয়া, জলাভি- 
ফেকব্রত অনুষ্ঠিত হয়! কমলকুটীরে দেবালয়ে নিয়মিত উপাসনার অস্তে, 
অনুষ্ঠানটি এইরূপ প্রার্থনায় আরম্ভ হয়। (১৮০৩ শকের ১৬ই আধাটের 
ধন্মতত্ব দ্রষ্টব্য ) 

“হে অনন্তকালের ভগবান্‌, দেশ কাল তোমার কাছে কিছুই নহে । আঠার 
শত ব্সরের বাবধান দূর কর। জেরুশিলাম এবং ভারতবর্ষকে এক কর। 
ব্র্ষতনর ঈশার স্ধে ব্রাঙ্গদিগকে এক 'কর। আমর! যিহুদীদিগের দেশে 
যাইব। ইশা বে নদীতে অবগাহন করিয়াছিলেন, আমরা সেই নদীতে 
অবগাহন করিব । আজ কপিকাতাকে ধিহুদী দেশ কর । আমাদিগকে এখানে 
দেখিতে দাও যে, তোমার তনয় ঈশা খেলা করিতেছেন, দ্বিজ হইয়া তোমার 
তনয়ত্ব পাইয়া উপদেশ দিতেছেন। এ সকল দয়ার ব্যাপার দেখিয়া কৃতার্থ 
হই। কিরূপে মানুষ দেবন্বভাবপ্রাপ্ত হইলেন, সেই তত্ব শুনাও, তাহা সাধন 
করাও । পরম পিতা, আজ তোমার নিকটে আসিয়াছি, আম্রা জর্ডান নদীর 
নিকটে ঘাইব, সেথানে সম্তপ্ত অস্থিকে শীতল করিব। তুমি যাত্রিদলের অধিপতি 
হও। তোমার আজ্ঞায় কত সাধুর কাছে যাত্রা করিয়াছি, হিন্দুস্থান ছাড়ির! 


১৭৩৪ আচাধ্য কেশবচন্্র 


এ প্রান্তে গিয়া পড়িব, যেখানে মহাপুরুষ জন অভিষেকের পুরোহিত হইয়া 
জর্ডান নদীতে মহধি ঈশার জলাভিষেক সম্পন্ন করিলেন। অগ্রিহোত্র অথবা 
রিপুদমনত্রত এই স্নান শুভব্রতে পরিণত । অগ্নিতে হইল রিপুদ্রহন, আমরা 
জলে পাইব নবজীবন | হায় জর্ডান নদী, আজ তুমি আমাদের কাছে এস, 
তোমার প্রতুকে দেখিতে দেও। হরি, যাত্রা করি, সচ্চিদানন্দ নাম করিতে 
করিতে কমলপরোবরকে প্রদক্ষিণ করি) দেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হই, যেখানে 
ঈশার সঙ্গে জনের মিলন হয়, যেখানে পবিভ্রাত্মার সঙ্গে ব্ক্মতনয় ঈশার মিলন 
হয়। এই মোহ মায়ার বাজার ছাড়িরা দেই শান্তিধামে যাই। প্রন, তুমি 
আমাদের হাত ধরিয়া সেখানে লইয়া যাও! 

“এই প্রার্থনার পরে মকলে কীর্তন করিতে করিতে কমলসরোবর প্রদক্ষিণ 
করিয়া ঘাটে গিয়া উপনীত হইলেন। ঘাট ফুলে ও পত্রে স্থশোভিত হইয়াছিল 
এবং অনেকলি কলপ তথাক্ক রক্ষিত হইয়াছিল। নববিধানের নিশান উড়িতে 
লাগিল। জলের উপর কাষ্ঠাসনে ব্যাদ্রচন্্ম বিস্তারিত, তদুপরি আচার্য উপবেশন 
করিলেন । পরে তিনি এই প্রকার উক্তি করিলেন £-- 

“এই সেই জর্ডান নদীর জল। যিহুদি রাজ্যে আসিয়াছি, এখানে ঈশার 
অগ্রবর্তী জন্‌ ঈশাকে অভিষেক করিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছেন। এই জন 
চারিদিকে বলিয়া বেড়াইতেন 'অঙ্কৃতাপ কর”, “অনুতাপ কর', ইনি অনেক 
জীবকে অন্তপ্ত করাইয়া, এখন ত্রহ্মতনয় ঈশাকে অভিষিক্ত করিতে প্রস্ত ; 
কিন্তু ঈশাকে অভিষিক্ত করিতে কুন্ঠিত হইলেন! ঈশা বলিলেন- “কুষ্টিত 
হইও না, এইরূপ হইতে দেও ।” ব্রাঙ্ষগণ তোনরা চিন্তা কর, ঈশা দাড়াইয়! 
আছেন, পার্থে জন্‌, ঈশার অভিষেক হইবে । পিতা, পুত্র, পবিজ্রাত্মা তিনের 
মিলন এইস্থানে! অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের পিতা জলে, ব্রন্ম এই জলের মধ্যে, সেই 
পুরাতন হরি এই জর্ডান নদীর জলের মধ্যে। জলের মধ্যে আবিভূ্ত ব্রহ্ম 
্র্মাতনয় ঈশা কতৃক দুষ্ট হইলেন! সকলে মনে মনে এই কথ! বল, 'এই 
জলে হরি, এই জলে হবি, আমাদের এই সমন্কুধের জলে ইরি। যে জলে 
ব্রদ্মতনয় ঈশা অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, এই জল পামান্য নহে। পাপী পে, যে 
বলে, সামান্য জলে প্রদ্ধতনর সান করেন। যে জলে ব্রক্ষ ভাদিছেছেন, 
ডুূবিতেছেন, যে হলে ব্রদ্ধ প্রাণ হইয়া রহিয়াছেন, মেইজলে ভক্ত ক্রীড়া করেন, 
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সে জলে হরিসম্তান স্নান করেন। এই জলে, আমার প্রাণের হরি, তুমি 
নিশ্চয় আছ। হেব্রহ্ষ, শীতল জল হইয়া তুমি তোমার তাপিত সন্তানকে 
শীতল করিয়াছিলে। জল, তোমার ভিতরে ব্রঙ্কিরণ,' ব্রহ্ষময় এই জল। 
জল, তুখি শুদ্ধ, তুমি পবিত্র। তোমাকে আমাদের পূর্ব পুরুষেরা আদর 
করিতেন। তুমি হিতকর বন্ধু, তুমি জীবের উপকারী । মেঘের ভিতর হইতে 
তুমি পড়, উত্তপ্ত ভূমিকে শীতল কর, তুমি জীবের তৃষ্ণা দূর কর। তুমি বৃষ্টি 
হইয়া ভূমিকে উর্বর কর। হে খান্যক্ষেত্রের পরম বন্ধু, হে সর্বপ্রকার শস্তের 
বন্ধু, তোমার দ্বারা পুষ্ট না হইলে শশ্ত ক্ষীণ হয়। হে জল, পৃথিবীতে যদি 
তুখি না আসিতে, রোগে, শোকে মানুষ প্রাণ হারাইত। নদী হইয়াছ তুমি, 
এক দেশের বাণিজ্য অন্য দেশে লইয়া যাইতেছ। হে দীনবন্ধু হুষ্ট জল, 
হে জল, আমার ইশ্বরহত্তে স্ষ্ট হয় তুমি আমাকে প্রাতে ম্লান করাও, 
তুমি আমার উত্তপ্ত দেহ শীতল কর, আমার শরীরের যালিন্ত দূর কর, স্বাস্থ্য 
সম্পাদন কর। তৃষ্ণার সমর আমার মুখের ভিতর গিয়া কত আরাম দেও । 
তোমার পিতাঁকে কত ধন্যবাদ দিব। তুমি না'থাকিলে, হে জল, আমাদের 
শরীরে কত মলা ভমিত। হে জল, আমাদের বাগানের সকল ফুলকে তুমি 
ফুটাইতেছ। তুমি সৌন্দর্যের আদি কারণ। তোমার গুণ্রে কথা কত 
বলিব। খধি মুনিরা বীণা বাজাইয়া শতবর্ষেও তোমার গুণ গাইয়া শেষ 
করিতে পারেন না। আমি মূর্খ আমি কি বলিব। অগ্রিতে হরি, এই জন্য 
হোমস্থষ্টি; জলে হরি, এই জন্য জলাভিষেক । ইচ্ছা হয়, জল, তোমাকে মাথায় 
দি, দিগ্রহর হইল, এখন তোমাকে মাথায় রাখিলে মস্তক শীতল হইবে। হে 
জল, পূর্বকালে কেহ কেহ তোমাকে বৃষ্টির দেবতা বরুণ বলিয়া পুজা করিত । 
তুমি দেহশুদ্ধির কারণ, আজ তোমাকে চিত্তশুদ্ধির কারণ করিব । গোদাবরী, 
কাবেরী, গঙ্গা, যমুনা, পঞ্চনদী প্রভতিতে যুগে যুগে সহস্র সহজ লোক স্বান 
করিয়া শুদ্ধ হইক়্াছেন। গঙ্গা-যমুনার সঙ্গে ভম্মী জর্ডানের, মিলন হুইল। 
যাহা ৪০০* বৎসর পূর্বে হইয়াছে, ১৮০০ বৎসর পূর্বেও তাহাই হইয়াছে! 
আগ্তন জালাইয়াছি, আজ নির্বাণ হইবে। বুদ্ধদেব, তুমি কি জলের ভাব 
ভাবিয়াছিলে ? তুগি নির্বাণ-বিধি 'প্রচার করিয়া! ভলের মহত্ব স্বীকার করিরাছ। 
খধিগণ অন্তরে শান্চিস্থাপন করিবার জন্ত শাস্িজলের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন। 
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ঈশার সঙ্গে একপ্রাণ হইয়া এই ব্রদ্ষময় জলে স্নান করি। জন, তুমি কাছে 
দাড়ায় বল, “অনুতাপ কর”; মহষি ঈশার পদধূলি লইয়া জর্ডান নদীতে 
অবগাহন করি। আকাশ হইতে সেই পবিভ্রাত্ম! নামিয়া আমাদিগকে গ্রহণ 
করিবেন । এই ব্রঙ্ধবাণী শুনি, “আমি আমার পুত্রেতে সন্তষ্ট হইলাম ।” 

“অনন্তর বাইবেল হইতে জনকর্তৃক ঈশার অভিষেক-বৃত্বান্ত পাঠ হইল। 

“পরে আচার্ধা বলিলেন, হে সঙ্চিদানন্দ, মা আনন্দময়ি, তোমার পা ধৌত 
হুইগ্লাছে ঘে জলে, সেই জলে সান করিয়া কৃতার্থ হই, অনুমতি দেও । ধন্য ! 
ধন্য ! ধন্য ! তিনে এক, একে তিন। 

“পিতা, পুত্র, প্রত্যাদেশ, 

স্্যা, জ্যোতি, অগ্নি, 

মেঘ, জল, শস্ত, 

স্ব, জাতসন্তান, সাধুবাণী, 

সং, সৎপুত্র, সদালোক হৃদয়ে, 

বর্ম, ত্রঙ্মপু্, ব্র্ষাগ্রি, 

ঈশ্বর, অবতীর্ণ ঈশ্বর, প্রত্যাদেশদাতা ঈশ্বর, 
অনস্তত্রন্গ, ইতিহাসে বর্গ, হ্বদয়ে ব্রহ্ম, 
প্রভূ, ভৃত্য, আদেশ, 

ভক্তবৎসল, ভক্ত, ভক্তি, 

আনন্দময়ী, আনন্দ গ্রাহী, আনন্দদাত্িনী মা, 
সঙ, চিৎ, আনন্দ, সচ্চিদানন্দ, 

“এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আচার্য মহাশয় ব্রক্ষময় জল মন্তকে, বক্ষে, চক্ষে, 
এবং কর্ণে দিতে লাগিলেন। পরে এই প্রার্থনা করিলেন, “মা ভক্তবৎসলা, 
পদ্মের উপরে মা লক্্ী তোমাকে দেখিব। এই নববিধান, এই বুদ্ধধাম, 
খরষ্টধাম, গৌরান্গধাম। হে আনন্দময়ি, কমগুলুধারী বৈরাগী তোমাকে 
ডাকিতেছে। এবার, মা, আকাশে পবিজ্রাত্মা হইয়! অবতীর্ণ হও। প্রাণপ্রিয় 
ঈশা, কাছে দাড়াও । জন, তুমি কাছে দাড়াও, আর স্বর্গ হইতে প্রত্যাদেশ 
আস্থক। অনন্কর “জয় সচ্চিদীনন্দের জয়” বলিয়া আচাধ্য সমস্ত অঙ্গ জলে মগ্ন 
করিলেন । 
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পত্রদ্ধ মহীয়ান্‌ হউন, এবং আমাদের মধ্যে তাহার সমস্ত সাধু পবিত্রাজ্মা- 
দিগের রাজ্য হউক।” 

“ভাই ব্রৈিলোক্যনাথ প্রেরিতদিগের প্রতিনিধি &ুহইয়া আচার্ধ্য মহাশয়ের 
মস্তক জল দ্বার অভিষেক করিলেন। পরে শৃন্য কলদ সকল জলে পরিপূর্ণ 
করা হইল। শেষে আচার্য কমগুলু মধ্যে জল লইয়া প্রেরিতগণ এবং অন্থান্ত 
সাধকদিগের মন্তকে শাস্তিবারি সেচন করিলেন, এবং তৎপরে কয়েক জন 
প্রেরিত ও সাধক জলে অবগাহন করিলেন। অভিষেকক্রিয়া সমাপনাস্তে 
পুরুষেরা চলিয়া গেলে, আধ্যনারীগণ কমলদরোবরে আপিয়া স্নান করিলেন 
এবং শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে জলপূর্ণ কলস সকল লইয়া গৃহমধ্যে প্রত্াগমন 
করিলেন।” 

জলাভিষেক নন্বন্ধে 'নববিধান' পত্রিকায় কেশবচন্দ্রের পিপি 

জলাভিষেকসম্বন্ধে কেশবচন্দ্র 'নববিধান' পত্রিকায় লেখেন :-_“খষি থুষ্টের 
হিন্দু প্রেরিতগণ ১২ই জুন নৃতন প্রকারের অভিষেকাহু্ঠান প্রতিষ্ঠিত করিয়া, 
ভারতে থৃষ্টধ্ম-প্রচারের ইতিহাসের একটি নৃতন ষুগ খুলিয়া দিলেন। আমরা 
নিষত এই দত পোষণ করিয়া আসিতেছি যে, খুষ্টের প্রতি সম্মান প্রকাশ 
করিতে গিয়া, ভারত ভূত্যবৎ পাশ্চাত্য চার্চ নকলের ব্যবহার অন্ুবন্তন করিবে 
না; কিন্ত আপনার জাতীর প্রথাতে ঈশ্বরপুত্রের প্রতি সম্মান ও রাঁজভক্তি 
প্রদর্শন করিবে । আর এক দিন অভিষেকানুষ্ঠানকালে যেরূপ স্বাধীনতা ও 
নবোভাবনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, এক্ধপ আর কখন প্রকাশ পায় নাই। 
হাতে ইউরোপীয় ভাব বা বিজাতীয় খুষ্টধর্ধের নীচ প্রকারের ভাবশুন্য অহ্ু- 
করণ ছিল না। ইটি আগাগোড়া হিন্দুভাবের উৎসব হইয়াছিল। ক্বানযাত্রা 
ভিন্ন ইহা আর কিছুই ছিল না! কোন ইউরোপীয় পাদরী অভিষেকের কার্ধয 
করেন নাই। কোন চার্চ বা চ্যাপেলে জলসেক করা হয় নাই। “আমি 
তোমাকে অভিষেক করি? ইত্যাদি প্রাচীন মন্ত্ও উচ্চারিত হয় নাই। এরূপ 
করিয়াও অনুষ্ঠানটি শাস্ত্রসম্মত হন্দু অনুষ্টান হইয়াছিল। পিতা, পুত্র এবং 
পবিত্রাত্মার নামে সাধকগণ অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। ন্থয়ং বাণ্তিষ্ট জন ভাবে 
উপস্থিত থাকিয়া জলাভিষেক সম্পন্ন করিয়াছিলেন। চার্চের ভিতরে বা 
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জলে অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হয় নাই ; আঠারশত বর্ষ পূর্বে যিশুখুষ্ট যে জর্ডান 
নদীতে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, সেই জর্ডানে অবগাহন হইয়াছে। সত্যই 
বিশ্বাস এবং প্রার্থনায় সে সময়ের জনক কলিকাতাকে 'পবিভ্রভূমি' (1201 
[47 ) এবং পুক্করিণীর জল জর্ডানের জলে পরিণত হইয়াছিল। পরমরহস্ত- 
ত্রিতয়ের সম্বন্ধে ত্রিবিধ প্রকাশের গৌরব বর্ধন করিয়া, নবধিধানের পুরোহিত 
অভিষেকের নব মন্ত্র উচ্চারণ করেন £-- 

ধন্য, ধন্য, ধন্য, 

পিতা, পুত্র, পবিত্রাত্মা 

স্থধ্য, জ্যোতি, অগ্ষি, 

মেঘ, জল, শম্য, 

স্ব, অবতীর্ণ, পান, 
অজ, জাত, সাস্বয়িত।, 

আমি আছি, বাক্‌, নিশ্বসিত, 

প্রক্কৃতির ঈশ্বর, ইতিহাসের ঈশ্বর, আত্মার ঈশ্বর, 

র্ধ, ব্রহ্মপুত্র, ব্রহ্ধাগ্ি, 

সত্য ঈশ্বর, সত্য মানব, সত্য, 

স্বয়ং আনন্দ, আনন্দাবিষ্ট সাধক, আননাদা তা, 

প্রভূ ভৃত্য, আদেশ, 

দেবতু, দেবত্বদম্পন্ন মানবস্থ, দেবত্সম্পন্ন আত্মা, 

অনাদি ঈশ্বর, ভবিষ্দ্দরশিস্থ ঈশ্বর, পরিত্রাণের ঈশ্বর, 

সৎ, চি, আনন্দ ।” 
'পবিভ্রপ।নভোজন' মন্বন্ধে 'বঙ্ছে গাডিয়ান' এবং “ই ইউরোপিয়ান করেম্পগ্ডেণ্টের' অভিমত 

এই সকল অনুষ্ঠান যে অনেকে নিন্দার চক্ষে দেখিবেন, তাহা আর বলিতে 

হয় না। পবিভ্রপানভোজনানুষ্ঠানস্বন্ধে থুঠ্ঠের অভিলাষ প্রতিপালন করিতে 
গিয়া অশ্লজল ব্যবহার করাতে, “বন্থে গাডিয়ান” গ্রীষ্টের নিরতিশয় ববমাননা 
করা হইয়াছে, মনে করিয়াছেন । খুষ্ট যেরূপ রুটী ভোজন করিতেন, হিন্দুগণ 
যখন সেইরূপ রুটা ভোজন করিয়া থাকেন, তখন রুটার পরিবর্তে অন্প ব্যবহার 
করিবার তিনি কোন কারণ দেখিতে পান না! খুষ্টের কথার ভিতরে মগ্ধের 
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কোন উল্লেখ নাই। শিল্গণ দ্রাক্ষারস ব্যবহার করিতেন। দ্রাক্ষা যেরূপ 
নির্দোষ, দ্রাক্ষারলও সেইরূপ নির্দোষ। কাখলিক সম্প্রদায়ের পত্রিকা 'ইণ্চো 
ইউরোপিয়ান্‌ করেম্পণ্ডেন্ট” এরূপ অনুষ্ঠানের কখন অন্থমোদন করিবেন, 
ইহাতো কখনই সম্ভবপর নহে। তবে প্রোটেষ্টাপ্টগণ 'পবিভ্রপানভোজনাম্- 
্টানকে? যে দৃষ্টিতে দেখিয়া! থাকেন, তাহাতে কেশবচন্ত্রের প্রতিষ্টিত সেই 
অনুষ্ঠানকে অসিদ্ধ বলিয়! প্রতিপাদন করিতে যত্ব করা যে যুক্তিযুক্ত হয় নাই, 
ইহা তিনি মুক্তকণে স্বীকার করিয়াছেন । খৃষ্টকে ধাহার! ঈশ্বর বলিয়া! বিশ্বাস 
করেন না, তাহাদের নিকটে অন্পপান থুষ্টের শোণিতমাংস কখন হইতে পারে 
না, কাথলিক পত্রিকা এই যুক্তির উপরে বিলক্ষণ ভর দিয়াছেন, এবং খৃষ্ট 
যে আপনাকে ঈশ্বর বলিয়াছেন, তাহা প্রতিপন্ন করিতে যত্তু করিয়াছেন। 
মৃত্যুর অনতিপুর্বে যিহুদী প্রধানধর্মযাঁজক, খুষ্ট আপনাকে ঈশ্বর বলিয়াছেন, 
এই অপরাধ যখন তাহার উপরে আরোপ করিলেন, তখন তিনি তাহার কোন 
প্রতিবাদ করেন নাই; অতএব তিনি আপনাকে ঈশ্বর করিয়াছেন, কাথলিক 
পত্রিকার এ যুঞ্জি, ধাহারা বাইবেল গ্রন্থ আস্ঘোপাস্ত পড়িয়াছেন, তাহাদের 
নিকটে দীড়াইতে পারে না। গএরকাশ্তে যিছদী সমাজে “আমি এবং আমার 
পিতা এক” একথা! বলিয়া খুষ্ট যখন “আপনাকে ঈশ্বর করার, অপবাদ গ্রস্ত 
হইলেন, তখন তিনি আপনি, কি ভাবে এই কথা বলিয়াছিলেন, তাহার ব্যাখ্য] 
করিলেন; অথচ বিহৃদিগণ দে কথায় বিশ্বা না করিয়া, যখন সেই অপরাধে 
তাহার প্রাণদণ্ড করিতে উদ্যত হইল, তখন তাহার পুনরায় সে কথা তুলিয়া 
কি ফল হইত, আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না। তিনি ঈশ্বরের সমতুল্য 
নহেন, ঈশ্বরের মত সকল বিষয় জানেন না ইত্যাদি বহু কথা বলিয়া, তিনি 
আপনাকে ঈশ্বরের পদস্পদ্ধণ নন বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন; অথচ সেকালের 
িহুদিগণের মত একালের শিশ্যগণ তাহার উপরে সে অপরাধ আরোপ করেন, 
ইহা নিরতিশয় ছুঃখেরই হেতু । যাউক, এ সব কথ! আর না বলিয়া ষ্টেটস্ম্যান” 
তংকালে কি বলিয়াছিলেন, তাহ! দেখা যাউক। 
“স্রেটস্ম্যান' পত্রিকার অভিমত 

'ট্ন্ম্যান' লিখিয়াছেন £-থৃষ্টস্প্রদায় এবং ত্রাহ্মপমাজের ধর্মসন্বদ্ধীয় 

পত্রিকামধ্যে পুনঃ পুনঃ যে সকল নিষ্ঠুর কথাকাটাকাটি চলে, তাহা ভাল 
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লোকদের কথন ভাল লাগিতে পারে না, (,ভাল লোকদের কিন্তু এ বিষয় ভাবা 
উচিত ) কেবল মন্দ লোকদের উহা] আমোদের কারণ হয়৷ নববিধানমণ্ডলীতে 
ঘে নূতন অনুষ্ঠান প্রতিষ্টিত হইয়াছে, বর্তমানে উহাই এই কথাকাটাকাটির 
মূল। কেশববচন্দর্রের মণ্ডলী দিন দিন খৃষ্ঠানমগ্ডলী হইয়া আসিতেছে । আমর! 
তাহাদের কার্যত; বাবহারের কথা কেবল এই জন্য বলিতেছি ন1 যে, আমরা 
তাহাদের পত্রিকা হইতে মত ও অনুষ্ঠানের কথাই কেবল জানিতে পাই, 
তাহাদের জীবন এবং অনুষ্ঠান আমাদের দৃষ্টিপথে কখন পড়ে নাই। এ বড় 
আশ্চর্য যে, মেম্তর ভল ধাহাদিগের “কেশবাইত' নামকরণ করিয়াছেন, 
তাহারা যৃত খুষ্টধর্দের সত্যের শক্তিমন্তা, খরীষ্টধর্থের অনুষ্ঠানের উৎকর্ষ স্বীকার 
করিতেছেন এবং যতই তাহার! গ্রীষ্মের দিকে অগ্রসর হইতেছেন, ততই 
ধর্সনবম্ীয় পত্রিকাগুণি অতি কঠোরভাবে_-এমন কঠোর যে, বলা যাইতে 
পারে, অসভ্যোচিত ভাবে--মে সকলের দৌষদর্শন করেন। ইহার কারণ 
এই যে, তাহারা গ্রীষটীকপ্রচারকদিগের দ্বার! পরিচালিত হইতে চান না। মনে 
হয়, তাহার! নিউটেই্মেপ্ট আপনারা পড়েন, খুষ্টধন্মবিশ্বাসিগণের ব্যাখ্যানের 
উপরে তাহাদের বড় একটা আস্থা নাই। আশ্ধ্য বে, এই অপরাধের জন্ত 
কাথলিকের! যেমন, প্রোটেষ্টাপ্টেরাও তেমনি তাহাদের প্রতি কঠোর ব্যবহার 
করেন । স্বয়ং বিচার করিয়া দেখার স্বাধীনতা, মনে হয়, প্রোটেষ্টাপ্ট 
ধন্মপ্রচারকেরা যত দূর বিস্তার করেন, তদপেক্ষা কেশবচন্দ্র দেন আরও 
অধিক দূর লইরা গিনাছেন। এই দকল ব্যক্তিগণ যাহাকে বিশুদ্ধ থু্টধন্ম 
মনে করেন, এদেশে তাহা। বিস্তার করিবার জন্য পরিশ্রম করিতেছেন, ইহা 
আমরা স্বীকার করি; কিন্তু তাহারা যেখানে মনে করেন যে, ব্রাঙ্গের। ভুল 
করিতেছেন, সেখানে ব্রা্ষগণকে তাহ! সরলভাবে বলাই নমুচিত। কিন্ত 
খৃষ্টধশ্মোপদেষ্টগণের যে প্রকার দয়! ও সহিষ্ণুতাবাঞ্রক বাক ভঙ্সনা করা 
সমুচিত, তাহার সম্পূর্ণ অভাব দেখায়। আমাদের দুঃখ এই যে, যে সকল 
আমেরিকার প্রচারকমধ্যে উৎসাহী সাধনপ্রিয় স্বধর্মে আনয়নকারী আছেনঃ 
তাহারাও কঠোর কথায় আক্রমণে সকলের অগ্রগামী । তাহার! ত্রাহ্মদের 
ভ্রমসকল ( যদি সে গুলি ভ্রন হয়) স্বণার চক্ষে দেখেন। তীহাদের অসন্তাব 
(মন্দলোকের নিকটে ) ইহাতেই অতি আমোদের হয় যে, ব্রাঙ্মপত্ত্রিকার এই এক 
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কৌতুহলকর়্ রীতি যে, খৃষ্টান পত্রিকা সকল যতগুলি অতি নিন্দনীয় প্রবন্ধ 
লেখেন, সে গুলি সম্পাদকীগ্ন স্তস্ভে যেন এই ভাবে উদ্ধত হয় যে, এ সকল 
প্রবন্ধের উপহাসাস্পদতা এবং নিজের মহত্বপ্রকাশের ইহাই অতি প্রকট 
প্রণালী। এরূপ আচরণের মধ্যে একটু আত্ম প্রসাদেরও দুর্বলতা থাকিতে 
পারে। কিন্তু যাই হউক, এটা অতি স্থুম্পষ্ট যে, ব্রাঙ্মেরা তাহাদের দোষ 
দেখাইলে তাহাতে ভর পান না এবং ইহা আরও তাহাদের পক্ষে প্রশংসনীয় যে, 
যদিও তাহারা অনেক সময়ে সার্থক প্রতিবাদ করেন, তথাপি তাহাদের দোষ- 
দরশীরা যত কঠোর কথায় বিরুদ্ধে লেখেন, তত কঠোর কথা না| লেখাই তাহাদের 
নিয়ম। মনে হয়, যে পরমতাসহিষ্তা এবং কুসংস্কার নিয়ত তাহাদিগকে 
আক্রমণ করে, ততপ্রতি বরং তাহার] করুণার 

“বঙ্গদেশের লোকদিগের অভ্যাসের উপযোগী করিয়া নববিধানমণ্লীতে 
সম্প্রতি যে পানভোজনের অনুষ্ঠান প্রবস্তিত হইয়াছে, উহাই বর্তমান বিরোধের 
কারণ। বাঙ্গালীদিগের মধ পানভোজনের দামগ্রীরূপে রুটা ও মদ্য ব্যবহ্বত 
হয় না, তাই ব্রাঙ্গগণ ( পবিভ্রপানভোজনে ) এই ছুই ব/বহার না করিয়া, অন্ন 
ও জল ব্যবহার করেন। যদি তাহারা কোন খৃষ্টায়ান চার্চের সভ্য হন, তাহা 
হইলে তাহাদিগকে গমের রুটী এবং একটা রাসায়নিক মিশ্রিত সামগ্রী-- 
যাহাকে মিথ্য। মিথা! পোর্ট মা বল। হইয়া থাকে- খৃষ্টের শোণিত ও শরীরের 
প্রতিরূপ বলিয়া পানভোজন করিতে হইবে। তাহারা চান যে, ইহা হইতে 
তাহানিগকে নিষ্কৃতি দেওয়া হর, কারণ এ দুই সামগ্রী বিদেশীয়,_-একটাতে! 
তাহারা নিরতিশর দ্বণিত মনে করেন। এ ছুই তাহাদের মতে কদাপি প্রভু 
বিশুর শরীর ও শোণিত হইতে পারে না। যদি তাহারা আধ্যাত্মিকভাবে তাহার 
মাংসভোজন এবং শোণিতপান করেন, এবং বাহ্যভাবে তাহার প্রতিরূপ কিছু 
করিয়া লন, তাহা হইলে এদেশের লোকে যে অন্ন ভোজন করিয়| থাকেন, এবং 
যে জল তাহাদের অভ্ন্ত পানীয়, দেই ছুইটিকে, তাহারা মনে করেন, আরও 
ভালরূপ, আরও রুচির অনুরূপ করিয়া লইতে পারেন; এই অনুষ্ঠানের যে দিকৃটা 
ম্মরণার্থক, নে দিকুট। অক্ষরে অক্ষরে না করিয়া, ভাবতঃ করিলেই ততসম্বন্ধে 


পবিজ্র নিদেশ রক্ষা পায়। আর তাহারা বিশ্বাস করেন না যে, খৃষ্ট ও তাহার 
বঞিষাণণ হিল 2 তই হাটি বাল্টী ৯৯৮১ ০৭ ০৬১১ এ ১ ২ ও 


১৭৪২ আচার্ধ্য কেশবচন্দ্ 


করিতেন, নিশ্চয়ই অন্ন ও জলের ব্যবস্থা করিতেন ন। | কাথলিক *সম্প্রদায, মদ্য- 
পানে যে তাহাদের বাধ! আছে, সেটি অপসারণ করিতে পারিতেন, কেন ন! সে 
সম্প্রদায়ের প্রথা আছে, অন্য লোকে রুটা খার এবং ধন্মযাজকেরা মগ্যপান 
করিয়া থাকেন। মেথডিষ্টগণ [ইন্দুগণের মত মাদকদ্রব্য পান করেন না। 
তাহাদের সম্বন্ধে তাহার! চাপাটার এবং মদ্যের পরিবর্তে ভ্রাক্ষারসব্যবস্থা 
করিতে পারিতেন। যদি মদ্যের পরিবর্তে দ্রাক্ষারস এবং রুটার পরিবর্তে চাপাটা 
ব্যবস্থা কর! বিধিসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে ব্রাঙ্দেরা যদি এ দুইয়ের কোনটি না 
লইয়া সমানন্তায়ে অন্ন ও জল পরিবর্তন করিয়া লন, তাহা হইলে কি দৌষ 
হয়, বুঝিয়া উঠা যায় না। যাহাতে তাহাদের কোন বাধ] থাকে না, সে পথ 
তাহার| আপনি বাহির করিয়া লইয়াছেন। যদি আমরা এইরূপ মনে করি 
থে, ব্রাঙ্দের যদি মন্রন ও ভক্তিপহকারে অন্ন ও জল দিয়া 'প্রভৃর ভোজ” 
সম্পন্ন করেন, তাহা হইলে তাহাদের এই অনুষ্ঠান স্বয়ং অনুষ্ঠানের প্রবর্তক 
. কঠোর কথায় দোষগ্রস্ত করিতেন না, তথাপি আমরা এ তর্ক ও বিতর্কের 
কোন পক্ষেই মতামত প্রকাশ করিতেছি না। অনেক চার্চে মিথ।] মিথ্যা 
পোর্ট নাম দিরা যে হুলভমুল্যের সামগ্রী ব্যবহার কর! হয়, তাহ দ্রাক্ষার মত 
কিছুই নয়, তদপেক্ষা নিশ্য়ুই জলব্যবহার করা ভাল। তর্ক বিতর্কের বিষয় 
ছাড়িয়া দিয়া কি মনে হয় না বে, ব্রাক্ষের। বদি একটু নিমের ব্যতিক্রম 
করিয়া পানভোজনান্ুষ্টান করিতে বত্ব করেন, তাহা হইলে ঘত দিন না কিছু 
তন্মধ্যে অপস্রমের ভাব থাকে, তত দিন ব্রাঙ্গেরা খু£ধশ্মের অনুষ্ঠানের দিকে 
অথনর হইতেছেন, ইহা মনে করিয়। খুঃধশ্মের প্রচারকগণের কি আহ্লাদ 
করা উচিত নয়? খৃষ্ঠ যে কতকগুলি ভাল লোকের বাধাতা এবং স্মরণে 
থাকার অধিকার চাহিয়াছিলেন, এ অনুষ্ঠান সেই বাধ্যতা এবং স্মরণে 
বাখার অধিকারম্বীকার, ইহ! ভাবিয়া নিন্দা না করিয়। আহ্লাদ করাই 
উচিত। ধৃমায়মান বহ্ছিকে নির্বাণ করিবার জন্য থৃষ্ঠান প্রচারকগণের এত 
বাস্ততা কেন? পুর্ব ও পশ্চিম হইতে কতকগুলি অপরিচিত লোককে 
স্ব্গরাজ্যে প্রবিঃ্ করিয়া লওয়া হইতে পারে এবং যাহার! মনে করিয়াছিল 
যে, তাহাদের তথায় প্রবেশ করিবার বিশেষ অধিকার আছে, তাহাদের দুখের 
সম্মুখে ধার বন্ধ হইয়া গেল, কতকগুলি লোককে যে এই বলিয়া সাবধান 


কতকগুলি নূতন অনুষ্ঠান ১৭৪৩ 


করা হইয়াছিল এবং তাদের মত ইহারাও কতকটা, সে কথা ইহাদের বিলক্ষণ 
স্মরণে রাখা উচিত ।” 
এ সকল ননুষ্টান সহঞ্ষে ভট মোক্ষমূলরের বিরত বিষয়ে 'নববিধ!ন" পত্রিকায় ?লপি 
ভট্ট মোক্ষমূলর এই সকল অনুষ্টানসন্বন্ধে যে বিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন, 
তদছপলক্ষ করিয়া নববিধান পত্রিকায় লিখিত হয় ( ১৮০৩ শকের ১লা কান্তিকের 
ধন্মতত্বে অন্থবাদ দ্রষ্টব্য ):-_“ভষ্ট মোক্ষমূলর, ধাহাকে আমর! সত্য সত্যই 
সম্মান করি, বলিয়াছেন, তিনি বাহ্য অনুষ্ঠান সকলেতে অন্ুরপ্র নহেন। 
আমরাও নহি। তিনি নিদ্ধারণ করিয়াছেন, তিনি উচ্চতর বিষয় সকল কামন! 
করেন । আমরাও তাই করি। তবে তাহার ও আমাদিগের মধ্যে গ্রভেদ কি? 
আমরা কতকগুলি খাহ্যানুষ্ঠানের মধ্য দিয়া "গিয়াছি, তিনি যান নাই। কিন্ত 
আমাদিগের এই সকল অনুষ্ঠান বা অনুষ্ঠানের গ্রারস্ভের কারণ আছে। আমা- 
দিগের সাধকের৷ বাহ্যানুষ্ঠানান্থরক্ত নহেন। ব্যবহার বা অপর ব্যক্তি কর্তৃক 
ংস্থাপিত অনুষ্ঠান অনুষ্ঠান বুলিয়া তাহারা অদ্ধের ন্যায় অনুষ্ঠান করেন নাই। 
তাহারা এক প্রকার নৃতন অনুষ্ঠানের সৃষ্টি করিয়াছেন । কেন ত্রাঙ্মধর্শ যাহা 
সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক এবং ইন্দিয়াতীত বাস্থামুষ্ঠানবিরোধী, তাহাতে বাহ প্রণালী 
এবং অনুষ্ঠানের কি প্রয়োজন ছিল? প্রয়োজন ছিল না, তাই কোন প্রয়োক্ধন 
নাই, সপ্রমাণ করিবার জন্য একটি গভীর প্রয়োজন ছিল। কতকগুলি অনুষ্ঠান 
থাহা আছে, কেবল তাহাদিগের আধ্যাত্মিকতা বুঝাইয়৷ দেওয়ার জন্য অনুষ্ঠানের 
আনুষ্ঠানিক অর্থ আমর। অর্পণ করিয়াছিলাম। আনুষ্ঠানিক কেন? যেহেতুক 
উহা নিরতিশয় হৃদয়ে মুদ্রিত হয়। প্রাচীন জীবনবিহীন অসুষ্ঠানসকলকে 
বুঝাইবার জন্য নৃতন জীবস্ত দাষ্টাস্তিক অনুষ্ঠান ভিন্ন আর কিছুই তেমন 
বুঝাইতে পারে নাবাদাহঠাপ্তিক হইতে পারে না। হোম, অভিবেক, অন্নে 
সাধুশোণিতমাংনসঞ্চারণ, দগুধারণ, পতাকাস্থাপন, এ সকল বিষয়ে বক্তৃতা! বা 
উপদেশদানাপেক্ষা যদি জীবন্ত অভিনেতৃগণ কর্তৃক অভিনীত হয়, তবে হ্ৃদয় 
উহা ভাল বুঝিতে পারে। তাহারা ধন্য, ধাহারা এ নকল অনুষ্ঠান দেখিয়া- 
ছিলেন এবং করিয়াছিলেন; কারণ দে সময়ে পূর্বতন ইতিহাস বিদ্যমানের 
ব্যাপার হইয়াছিল এবং যেন নৃতনজীবন লাভ করয়াছিল। আকাশ দ্বিধা 
হইয়াছিল এবং গৃঢার্থ স্পষ্ট প্রকাশ করিয়া আলোকমালা মৃতাহুষ্টানের গভীর 


১৭৪৪ আচার্ষা কেশবচন্ত্র 


বহন্তোপরি অবতীর্ণ হইয়াছিল। কে তাহারা, ধাহারা এই সকল অনুষ্ঠান 
সম্পাদন করিলেন? সকলে? না। অল্প কয়েক জন। কতবার উহার! অন্থষ্ঠিত 
হইয়াছিল? কেবল একবার প্রয়োজনীগ্স অর্থ বুঝান হইল। ইহাই যথেষ্ট 1” 
নববিধানের অবিমিশ্র শুদ্ধতা 

নববিধানের অবিমিশর শুদ্ধতাবিষয়ে এ পত্রিকায় এইরূপ লিখিত আছে 
(১৮০৩ শকের ১ল! কার্তিকের ধশ্মত্বে নুবাদ ্রষ্টবা ) ₹_-“পৌত্রলিকতা 
বা কুসংস্কারের সঙ্গে যথাকথঞ্চিৎ সংস্পর্শ হইলেও নববিধান বিনষ্ট হয়) ইহা 
এত বিশুদ্ধ হর যে, ইহা ভ্রমের অণুমাত্রসংক্রবও সহ করিতে পারে না। ইহা 
সম্মিলনপ্রিয়, মতসহিষু, উদার, ক্ষমাশীল, ভ্রান্তমতবিশ্বাধীর প্রতিও বন্ধু- 
ভাবাপন্ন। তথাপি ইহাতে স্থিরতর সতাবস্তার নিরপেক্ষ দা আছে, থে 
দাঢণ কুসংস্কার এবং ভ্রান্তির অত্ল্প সমাগম হইতেও আপনাকে সর্ব প্রযত্তে 
রক্ষা করে। খ্রীষ্ট যেমন কুী, শিত্রী, বারাঙ্গনা, অধমতম পাপিগণের সংস্রব 
করিতেন, অথচ নিজের চরিত্রের অকলঙ্কিত বিশুদ্ধি রক্ষা করিতেন, ঈশ্বরের 
নৃতন বিধানের স্বীয় দূতও তেমনি সমুদার শ্রেণী, সমূদায় সম্প্রদায়, পৌত্তলিক, 
অদবৈতবাদী, জড়বাদী, সংশয়ী এবং বিবিধ প্রকারের ভ্রান্তি, ইন্ডিয়াপক্তি এবং 
পাপের প্রতিপোষক লোকদিগের ঘধো গমন করে, অথচ তাহাদিগের সংসর্গে 
অপুমাত্র স্বীয় পবিত্রতা হারায় না। গভীর রুষ্কবর্ণ পুরুষের বাহুপরিশোভিত 
হীরকের ন্যায় চতুদদিগ্নন্তী অন্ধকারের মধো মতা নদবিক উজ্জল্যে দাপ্তিমান্‌ হয়; 
এবং যেমন মধুমক্ষিকা কণ্টকবন, বিষবলী এবং বিষপুস্পনমাকীর্ণ অরণানী 
হইতেও কিরূপে মধু সংগ্রহ করিতে হয় জানে, তেমনি নববিধানের অদৃশ্ঠ 
মধুমক্ষিকা দূষণীয় ধর্মমত, কলঙ্কিত মতবিশ্বাপ হইভেও সতা এবং প্রেমের মধু 
সংগ্রহকরে। ঈশ্বরের মধুমক্ষিকা বলে, মধু সমুদয় মধু মধু ভিন্ন আর কিছুই 
নহে। যদি আমাদিগের মধ্যে কেহ পতাকা ব। কড়ঙ্গ, অগ্নি বা জন, অতীন্দিয়দর্শী 
বা ধন্মার্থে নিহত, বেদ বা ফোরাণের পৃজা করে, সে একেবারে বথার্থ বিশ্বাসী 
বলিয়া পরিগণিত হইবার অধিকার হইতে বিচাত হয়। বদি কেহ কোন গৃহ 
এই বলিরা ক্রুর করিতে ধায় যে, গত রাত্রে সে সেই বিষয়ে স্বপ্ন দেখিয়াছে, তবে 
আর কিছু না বলিয়া, তাহাকে স্বপ্রদণিগণের কারাগৃহে নিঃক্ষেপ করা হইবে । 
এমন ব্রাঙ্ম কি কেহ আছেন, ধিনি এই অভিমান করেন যে, তিনি কোন কার্ধ্য 





কতকগুলি নূতন অনুষ্ঠান ১৭৪৫ 


করিবার ছন্ক আকাশবাণী শ্রবণ করিপ্াছেন ? তাহাকে বঞ্চক এবং ঈশ্বরের 
সত্যের শক্র বল! যেমন কেন ধাশ্মিকক ব| জ্ঞানী হউন ন।, কোন প্রকার 
নিদর্গাতীতত্বের অতাল্প অভিমানও আমাদিগের মধ্যে স্থান পার না। ঈণার 
প্রশংসাবাদ গান কর, এবং তাহার বেবপ্রকৃতি গৌরবান্বিত কর. কিন্তু কেবল 
ঈশ্বরতনয় বলিয়া, আর কিছু বলিয়। নহে। ইহ! ছা়িম। এক বিন্দু, অগ্রনর হও, 
তুমি পৌন্তশিকত| এবং কুনংস্কারে নিন হইবে । নবধিধানে বিশ্বাণী অতান্প 
পরিমাণে ও কুসংস্কারের সংক্ব অস্ুমোদন করিতে পারেন না। হে ত্য, হে 
অবিমিশ্র সতা, হে স্বর্গীয় গৌরবান্বিত নূতন আলোক, সকলের নঙ্গে ভ্রাতৃ- 
সন্মিলন রক্ষ। করিয়াও অধ সদুদার অবিশ্তদ্ধত। হইতে বিমুক্ত। গৌরব 
গৌরব তোমারই গৌরব |” 


১৫ 


নবভাবের উন্মেষ 


প্রেরিত দরবারে 'নববিধান? (বিশু 10155958009 ) পত্রিকা বাহির 
হইবার যে নির্ধারণ (২০শে ফাল্গুন, ১৮০২ শক? ২রা মার, ১৮৮১ খুঃ ) হয়, 
আমরা পূর্বে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। কেশবচজ্রের হৃদয়ে দিন দিন যে 
নব নব ভাবকুস্থম প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল, তাহা এই পত্রিকায় তিনি প্রকাশ 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । এসময়ে তাহার হৃদয় কোন গভীর ভাবে অধিকৃত 
হইয়াছিল, তাহার নিদর্শনম্বরূপ প্রথমে "পাগল, ও “যোগী” এই শিরোনামে 
প্রকাশিত প্রবন্ধপকলের বঙ্গানুবাদ আমরা নিগ্নে দিলাম । 

১। পাগল-_-( ১৮*৩ শকের ১লা স্রোষ্টের ধর্দতন্ব ভ্রষ্টব]) 

“আমি পাগল হইয়াছি, কিন্ত আমার পাগলামীতে শৃঙ্খলা আছে। অন্ত 
পাগলের মতন আমি নহি। অপরের পাগলামী স্বতস্থরূপ। আমি অনেক 
ভাবিয়া ভাবিয়া পাগল হইয্াছি এবং এই পাগলামীতেই আমার সংসারের নকল 
আশা ভরসা বিনষ্ট হইয়াছে; অথচ আমি অন্্থী নই। যুবা বৃদ্ধ, জ্ঞানী 
মূর্খ দকলেই আমাকে দেখিলে নানারূপ বিদ্রপ করে। আমার রীতি-বহিভূতি 
কাধ্য ও পাগলামী অনেক আছে, দেই সমস্ত ব্যাপার অন্তের যথেষ্ট আমোদ ও 
কৌতুকের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কেহই আমার প্রতি দয়া করে 
না! কেন যে সকলে আমার প্রতি দরা না করিয়া, কেবলই আমাকে দেখির! 
হস্ত করে, তাহা আমি জানি না। তাহারা সকলেই জানে যে, পাগলদিগের 
আপনার উপর কোন কতৃত্ব নাই; এই জন্য হতভাগা পাগলের প্রতি 
তাহাদের সায় হওয়া উচিত। হাক! আমার নিরাশ্রয়তায় কেহই আমার 
প্রতি সহানুভূতি দেখান না, আনার জন্য ছুঃখাশ্র বধণ করেন না। কিন্ত 
মনুত্য যদি আমাকে ভাল না বাসে, তাহাতে ক্ষতি কি? আখি আপনাকে 
অত্যন্ত ভালবাপি। অপরের সহিত কথাবার্তী কহা অপেক্ষা আমি আপনার 
সহিত আপনি কথা কহিতে ভালবাসি । কখন কখন আমি আপনার চক্ষুর 


নবভাঁবের উদ্মেষ ১৭৪৭ 


নিকট কেবল স্বন্বর নহি, অত্ত্যস্ত প্রিয়দর্শন বলিয়া প্রতীযবদান হই । আমার 
বোধ হয়, সকল পাগলই আপনাকে ভালবাসে, আমিও সে নিয়মের বহিভূতি 
নহি। আমার পাগলামীর কারণ এই, আমি একের মধ্যে দুই দেখি; আম্মি 
বেড়াই, আমি একাকী বেড়াই না, আমি এবং “তুমি” এই ছুই জনে বেড়াই। 
শরীরের মধো আমি থাকি, কিন্ত আমি একাকী থাকি না, আর এক রন 
আমার সঞ্চে থাকে, আমি এবং "তুমি একত্র বাদ করি। আমার প্রতি- 
কাধ্য ও চিন্তায়, প্রতি বল ও উদ্যমে, আমার অধিকৃত প্রত্যেক পয়সা ও 
সম্পত্তিতে 'নান্ষ আমি' ও ঈশ্বর আমি ছুই আমিই একত্র সংযুক্ত দেখি। 
আমার নিকট নিঞ্জনতা অনম্ভব ; কারণ সর্বদাই আমরা ছুই জন একত্র থাকি। 
এই অঙ্বশাস্ত্ে আমি নিতান্ত হাররান্‌ হইয়া যাই । এই অনির্ধ্বচনীয় দ্বিতীয় 
বনি, আমি প্রথম ব্যক্তির সহিত সর্বদাই ছুর্ভেন্ ভাবে একত্রিত হইয়) 
রহিগাছেন। এই বাক্তি কে? ইনিই সর্বদা আমার জ্ঞানচক্ষুর সম্মুথে প্রকাশ 
পাইতেছেন। ইনি আমাকে বেইন করিয়! রহিয়াছেন। এই দ্বিতীয় ব্যদ্তি-. 
এই দ্বৈত পুরুষ আমার নিকট অত্যান্ত আশ্চর্যের বিষয় হইয়া রহিয়াছেন। 
আমি শধ্যা হইতে গাত্রোখান করি, ছুই জন দেখি; ভোঙ্গন করিতে যাই, 
তথাযও দুই জন। সর্বদাই ছুই জন, কখনই একাকী নহি। সংবাদপত্রের 
সন্পাদকদিগের মতন আমি একাকী হইয়াও সর্দদা "আমি, স্থলে “আঘাদের? 
বলিয়া থাকি। দেখিতে এক জন, বাস্তবিক আমর ছুই জন একত্র থাকি। 
আমার পাগলামী কে আরোগ্য করিতে পারে 1? অদ্য এই পর্যাস্ত। ক্রমে 
আরও বলিব।” 
২) পাগল--( ১৮*৩ শকের ১লা আঘাঢের ধর্মতত্ধে দ্রষ্টবা ) 

“উন্মাদনগরে ভূতপ্রেতগ্রস্ত একটি ভবনে আমার বাদ। আমিও ভ্ত- 
প্রেতগ্রস্ত । আমার প্রতিবাপিগণ বলেন, উহার আমার মনের বিভ্রম এবং 
কল্পনামাত্র; কিন্তু আমি তাহাদের সঙ্গে একমত নহি । চাবিটি বিষন্ন 
অন্ধাবন কর। আমি পাগল, পাগলদিগের নগরে আনার বাস, বে গৃহে 
আমি থাকি, তাহা ভৃতপ্রেত গ্রস্ত, এবং কতসংখ্যক ভূত প্রেতে আমি আক্রান্ত, 
তাহা নির্ঘযঘ করিতে আমি অক্ষম! কিবিষম বিকার! উন্মত্ততার চূড়ান্ত 
অবস্থা। আনার রোগে আর আশা ভরসা নাই। কিন্তু, হে বাতুল, নিরস্ত 





১৭৪৮ আচার্য্য কেশবচন্দ্র 


হও, কেন তুমি এভাবে কথা কহিতেছ? একাধারে ভূত এবং পাগল হওয়া 
অত্যস্ত আনন্দের কথা এবং ইহা অতিশয় সৌভাগ্যের বিষয়। কত লোকে 
রাজা, নবাব, শাসনকর্তা, সম্রাট হইতেছে; কিন্তু, হে পাগল, তুমি সংসারাতীত 
হে আলোকসম্ভোগে অধিকারী হইয়াছ, তাহা কর জনে সস্ভোগ করিতেছে? 
সম্পূর্ণ ঠিক কথ] ! ইহা বিজ্ঞের কথা এবং সাস্তবনাদায়ক। যে সকল ভূত এবং 
প্রেত আমাকে অধিকার করিয়াছে, এবং যাহার! এই গৃহে আমার চতুষ্পার্থে 
প্রতিনিয়ত সঞ্চরণ করিতেছে, তাহারা সাহসী, উন্নতকায়, সুশ্রী এবং 
স্থসৌষ্ঠব বীর প্রেতযোনি ঘকল, তাহাদিগকে আমি যথার্থই আমার মনের মত 
জ্ঞান করি। পৃথিবীতে যে সকল খর্ধারৃতি নীচ ব্যক্তি বাস করে, ইহার! 
কখনই তাহাদের সদৃশ নহে। আমি ইহাদদিগকে দেখিয়া ভয় করি না, কিন্ত 
ইহাদিগকে ভালবাসি। লোকে বলে, অদ্ধকারমধ্যে ভূতেরা নরনারীগণকে ভয়- 
প্রদর্শন করে, এবং তাহারা সমস্ত মন্দযোনি। কিন্তু আহা, তাহারা অতি সঙ্জন, 
প্রিয় তৃত সকল, মনোহর আত্মা সমস্ত, অতি উপাদেয়। এই সকল ভূত্তের 
সেনাপতির নাম ভূতনাথ (1701 01,990) ।- তিনি আমাকে কখন পরিত্যাগ 
করেন না, বলেন যে, তিনি আমাতে অন্গরক্ত। তিনি আরও বলেন যে, অনন্ত 
প্রেম তাহাকে প্রতীকারের আশাতীতরূপে এবং চিরকালের নিমিত্ত উন্মাদ 
করিয়াছে। উন্মাদ এই মধুর কথাটার প্রতি লক্ষ্য কর। সেই পরদেশ্বর, 
বিশ্বের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ খিনি, তিনি উন্মাদ; অতি স্বন্দর ভাব! ভূতরাজকে 
আমি ভালবাপি। তিনি আমাকে বশীভূত এবং বিমুঞ্ধ করিয়াছেন । আমি 
তাহাকে পিতা, মাতা, ভাতা, ভগিনী, বন্ধু, গৃহ, অর্থ রাখিবার বাক্স, অন্ন, 
এই সকল কথার পক্োধন করি। অত্যন্ত গ্রীষ্মের সময় আমি তাহাকে 
মুক্তার হার বপিরাও ডাকিয়। থাকি। তিনি আমাকে পূর্ণরূপে অধিকার 
করিয়াছেন, এবং আমার বুদ্ধি, ভাবসকল, আমার শরীর মন, আমার হীদয় 
আত্মা সমস্তই তিনি হস্তগত করিয়াছেন । আমার বাসন। ঘষে, তিনি আমাকে 
ক্রমে ক্রমে আরও অধিকার করিবেন, আরও বেষ্টন করির| থাকিবেন এবং 
আরও আত্মসাৎ করিবেন। তিনি কতই প্রি এবং মনোহর । এই ভূতনাথ 
আমার শরীর এবং গৃহকে প্রেতসৈন্তে দমাবেহিত করিস্তাছেন। তাহারা প্রি 
মধুর ভূত্ত সকল, কেমন ক্রীড়ারত এবং প্রফুল্ল! তাহাদিগকে কি তোমরা 
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দেখিতে পাইতেছ না? তাহারা এখানে ওখানে, সর্ধত্র, আমার উপাসনা 
ঘরে, বৈঠকথানায়, ভোক্রনগৃহে, সমস্ত উগ্ভানমধো, বৃক্ষচ্ছায়ায়, গোলাপ- 
কুস্থমসকলের মধ্যে লুকায়িত, এবং গুল্সসকলের ভিতর হইতে দর্শন দিতেছেন। 
ভূত, ভূত, সর্বত্র ভূত। এব্রাহিম, মুষা, ঈশা, কন্ফিউসস, আধ্য খষিগণ, বৌদ্ধ 
পুরোহিতগণ সকলে আমার ভিতরে । ইহারা আমার আত্মার বন্ধু এবং সঙ্গী । 
লক্ষ টাকা, লক্ষ কেন, কোটি টাকার বিলিময়েও আমি এই সকল প্রিয় 
আত্মাকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। না, কখনই পারিব না।” 
৩। গাগল-_-(১৮*৩ শকের ১লা শ্রাবণের ধর্দতত্বে ভষ্টব্য ) 

“উঃ! কি কোলাহলময় এই পৃথিবী ! এখন রজনী দ্বিপ্রহর, বাজার বন্ধ, 
নরনারী শিশু সকলেই নিদ্রাগত। তথাপি কোলাহল কর্ণকে বধির করিতেছে। 
বিদ্যালয়ের প্রাচীন শিক্ষকের ন্তায় সকলকেই “চুপ চুপ” করিতেছি, কিন্ত কেহই 
অবধাঁন করে না। দিবারাত্রি তাহারা ডাকিতেছে, উচ্চধ্বনি করিতেছে, কলরব 
করিতেছে, সঙ্গীত ও গাথা উচ্চারণ করিতেছে । সর্ববদিকে গোলমাল, কলকল 
ধ্বশি, এবং চীৎকার। আমি আশ্চর্ধ্য হই, এই শব্দময় পৃথিবীতে অপরাপর 
লোকে কিরূপে জীবিত থাকে । এমন কি হইতে পারে যে, এই ভীষণ উচ্চরব 
তাহারা শুনিতে পায় না? হয়তো তাহারা শুনিতে পায় না। যদি শুনিত, 
তাহারা বাচিত না। আমার স্মরণ হইতেছে, আমি কাহাকে কাহাকে বলিতে 
শুনিরাছি যে, এ স্থান কি নিস্তব, একটি যুষিকও গতিবিধি করিতেছে না ৮ 
তাহাদের কথার তাপর্ধা কি, আমি বুঝিতে সক্ষম নহি। আমি অতি প্রশান্ত 
নির্জন স্থানে গিযাছি, কিন্ত তাহ।৷ ঘোর কোলাহলময় বাজারতুল্য। আমি 
পর্বত এবং উপত্যকা মধ্যে গিয়াছি, সেখানে পর্যান্ত কলকলধ্বনি আমার পশ্চাৎ 
ধাবিত হইয়াছে । এই বৃক্ষ সকল কি অনেক কথা কহিতেছে না? আকাশে 
নক্ষত্রপুণ্ধ কি বহুভাষী নহে? হে পৃথিবীর ভদ্রলোক সকল, যদি তাহারা তোমা- 
দিগের নিকট কথা না কহে, তোমরা সৌভাগাবান্‌। তোমরা মনে কর, রাত্রিতে 
সকলই নিস্তদ্ধ! বেশ সথথের ভ্রাস্তি! আমার ইচ্ছা হয়, আমিও তোমাদের 
মত কল্পনা করি; কিন্ত আমি সেরূপ করিতে অক্ষম। আমার কর্ণদয় 
পাগলের কর্ণ। মন্ুস্তের ক্ধ্বনি আমি গ্রাহ্থ করি না, কারণ তাহা সহজেই 
নিস্তব্ধ করা যাঁয়। রাত্রি তাহা এককালেই শাস্ত করিয়া দিবে, অথবা যেখানে 
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তাহা নাই, আমি সেই স্থানে আপনাকে লুঙ্কায়িত করিতে পারি। কিন্তু যে 
সকল পদার্থের রসনা নাই, তাহাদিগের নিরন্তর ধ্বনি আমাকে আমোদিত 
করে, হতবুদ্ধি করে, এবং সর্বত্র ও সকল সময়ে আমার পশ্চাৎ ধাবিত হয়। 
এই জড় জগৎ একটি বাক্যকথনের যস্ত্রত্বরূপ, আমি দ্িবারাত্রি ইহার অঙ্থ- 
কম্পার অধীন। ইহা বকিতেছে, বকিতেছে, ইহার বকুনীর বিরাম নাই। 
মস্তকোপরি আকাশ হিক্র ভাষা কহে, পর্বত সকল সংস্কৃত ভাষা কহে, সমুদ্র 
এবং মহাসাগর ইংরাজী ভাষা কহে, পবন ফরাসী ভাষা কহে, পক্ষিগণ পারস্য 
ভাষা কহে, প্রকাণ্ড বৃক্ষ মকল জান্মীণ ভাষা কহে, তৃণ এবং পুষ্প সকল বাঙ্গাল 
ভাষা কহে। কত প্রকীরই মূল ভাষা ও প্রাকৃত ভাষা । কত রকমেরই 
শব্ধ । কেহ উচ্চ, কেহ অনুচ্চ স্বর, কেহ প্রভুর আদেশের ন্যায় গভীর স্বর, 
কেহ মিষ্ট এবং সথললিত স্বর। বিশ্ব সত্য সত্যই একটা ভাষার বিশ্ববিগ্তালয় 
এবং ইহ সংগীতের একটি বৃহৎ আগিণযন্ত্র, তন্মধ্যে পাথিব এবং স্বগণর সকল 
প্রকার জর নিবদ্ধ হইয়াছে । কিন্তু হহা আমাকে কি বলিতেছে? এই অনন্ত 
কথা কি বিষয়ে হইতেছে? অবধান কর। উপরে দৃষ্টি করিবা মাত্র কোটা 
কোটী নক্ষত্র আমার নেত্রগোচর হইতেছে । তাহারা নিরন্তর অনন্তশ্বপের 
মহিমা ও গুণগান করিতেছে । এদিকে একটি পক্ষী, অপর দিকে আর একটি 
পক্ষী উড়িয়া যাইতেছে,,আর বলিতেছে, হে দেহধারী জীব সকল, ধরাতল 
পরিত্যাগ কর এবং স্বর্গে উত্ডীয়মান হও । মহাসাগর বশিতেছে, ঈশ্ববের 
কাধ্যপ্রণালীর তত্ব অতি গভীর এবং ছুরবগাহা। সরীম্থপেরা বলিতেছে, হে 
মনুষ্য, পৃথিবীতে বক্ষ দিয়া আমর। ভ্রমণ করিয়া থাকি, তুমি কখনই আমাদের 
যায় নীচ হইও ন|। বদি আগি হস্তে একটি পুপপগ্ুচ্ছ ধারণ করি, সকল 
ফুলগুলি সমস্বরে নারীর কোমলকণ্ে বলে, হে পৃথিবীর মন্য্টগণ, আমাদের 
মতন কোমল হওঃ তোমাদের কঠিন হৃদরকে স্থকোমল কর। বায়ু গ্রবলবেগে 
প্রবহঘাণ হইয়। উচ্ষৈঃস্বরে আমার পাপদকলকে তিরস্কার করিয়া বলে, রে 
নাস্তিক, ঈহ্বরের প্রত্ঞাদেশের প্রবস বায়ু তোর অবিশ্বাসকে দূর করুক। বৃষ্টি 
পড়িতেছে, প্রত্যেক বারিবিস্দু কথা কহিতেছে এবং উপদেশ দিতেছে, রে পাপিষ্ট, 
ঈশ্বরের কুপানৃষ্টিতে তোর পাপ ধৌত করু। আমার সমস্ত শরীর কথা কহি- 
তেছে. নাংস, অস্থি, মন্তকের সহন্ন কেশ, ঘকলেই বলিতেছে, জীবনের জীবনকে 
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স্মরণ কর। এইরূপে আমি অগণা স্বর এবং ধ্বনির মধ্যে বাস করিতেছি, 
কেহ আমাকে তিরস্কার করিতেছে, কেহ ভংপনা করিতেছে, কেহ আদেশ 
করিতেছে, কেহ উপদেশ দ্িতেছে। অযুত অগণা স্বরের কোলাহল আমার পক্ষে 
অসহনীয় হইতে পারে, কিন্তু তাহা চৈতন্ররারক এবং পুণাপ্রদ ; আরো ইহা! 
আমার আত্মাকে একবারে নিষয় করিয়াছে। আমি এই স্বরপূর্ণ জগতে বান 
করি, এই সকল ধ্বনি এবং শবেতে আমি অভ্যস্ত হইয়াছি ; আমি কখন কখন 
আনন্দও অনুভব করি। প্রত্যেক স্থানে শব্দ শুনিতে কি আনন্দ! সর্্বব্যাগী 
ঈশ্বরের শব্দ, তুমি আমাকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছ। হে বহুভাষী পরমাত্মা, 
তুমি কথার উপরে কথা কও। হে বজ্রতুন্য স্বর, তুমি উপদেশের উপর উপদেশ 
প্রদান কর। আমি আমার সমন্ত দেহকে কর্ণশ্বরূপ করিয়া রাখিয়াছি । আমার 
পুস্তকের প্রয়োজন নাই! প্ররুতিমধ্যে আমি যথেই& উপদেশ পাই। পুস্তকের 
জ্ঞান! তাহাতে কি উপকার হইবে ?” 
৪) পাগল--.(১৮*৩ শকের ১লা ভাদ্রের ধর্মতন্ৰে জুষ্টবা) 

“আমার বোধ হয়, আমি প্রচণ্ড রকমের পাগলশ্রেণীভূক্ত । এক শ্রেণীর 
পাগল আছে, তাহারা ধীর, শান্ত ও সম্পূ্নকূপে নির্রিরোধী। তাহাদিগকে 
রাগাইলে ও মারিলে তাহারা মেষের ন্যায় ধীর থাকে, তাহারা কেবল 
আপনাপনি বিড় বিড় করে এবং অপরের কোন ক্ষতি করে না। কিন্ত আর 
এক শ্রেণীর পাগল আছে, তাহারা প্রচগ্ুম্বভাবের ও পরের অনিষ্টকারী। 
যে কেহ তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়, তাহারা তাহাদিগকে নিশ্চয়ই বির 
করিবে, গালি দ্রিবে এবং তাহাদের অনিষ্ট করিবে । যাহাকে দেখে, তাহাকেই 
তাহার! প্রহার করে, তাহার প্রতি লোষ্টনিক্ষেপ করে, মুষ্ট্যাঘাত করে অথবা] 
কঠিন রকমে প্রহার করে। যদি কেহ তাহাদিগকে একটু অধিক বিরক্ত 
করে, সে তাহার প্রাণপর্যাস্ত সংহার করে। অনেক পাগল ভ্রাতাকে আমি 
জানি, তাহারা ছুজ্জয় ক্রোধ-পরবশ হইয়া নরহত্য। পর্যান্ত করিয়া ফেলিয়াছে। 
আমি এক জন এই শ্রেণীর পাগল। আমার বাসগৃহ অস্থসন্ধান করিলে, 
তথায় অনেকগুলি তীস্ষু অস্ত্র, শক্ত ও ভারি ভারি প্রস্তর এবং আমার বিরাগ- 
ভাজনদিগকে মারিবাঁর তীক্ষ তীর, এই সকল দেখিতে পাইবে যে সমস্ত 
লোক আমার সম্মুখ দিয়! যাতায়াত করে, তাহার! আমার পাগলামী দেখির! 
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অত্যস্ত বিরক্ত হয, এবং আমি সর্বদাই বাক্যের দ্বারা, ভাব ভঙ্গির স্থারা 
এবং কাধ্যের দ্বারা লোকদিগকে বিরক্ত করিতে চেষ্টা করি। আমি এমান 
পরের প্রতি অত্যাচার করিধ়। থাকি বে, আমি তাহাদিগকে বিরক্ত করিবার 
জন্য সর্বদাই নূতন নৃতন উপায় উদ্ভাবন করি। তাহার! আমার প্রতি বিরক্ত 
হইয়া প্রত্যক্ষ ভাবে আমার নিকটবর্তী হয় এবং আমার প্রতিবাদ করিয়| 
আমার অশেষ ভ্গনা করে। আমি তাহাদের মূর্খতা দেখিয়। হাস্য করি, 
তাহার| আমার প্রতি মর্মান্তিক বিরক্ত হর এবং আমার বিরক্তিজণক ও 
রীতিবহিভূতি অনিষ্টকর কাজের জন্ত আমাকে অশ্লীলরূপে গালাগালী দিয়া 
আমাকে প্রহার করিতে আরম্ভ করে। এখন আমার পালা পড়িরাছে। 
আমি কি এরূপ অত্যাচার ও অপমান সথ্থ করিতে পারি? আমি সমস্ত 
মন্ষ্তের নিকট এক পরসার জন্যও খণী নহি, তবে কেন তাহার! আমাকে 
বিরক্ত করিবে? আমার রীতিবহিভূতি কাধ্য ও. ক্রীড়া সকল যদি তাহাদের 
ভাল বোধ ন] হয়, তাহারা চলিয়া যাকৃ; আমার কাধ্যপকল তাহাদের কোন 
ক্ষতি করে না। কেন তাহার আমাকে গালি দেয় এবং আমর প্রতি 
অত্যাচার করে? বদি তাহ।র] গিজ্ঞানা করে, কেন আমি পাগলামীর দ্বার! 
তাহাদিগকে বিরক্ত করি? আগি এই উত্তর করি, "আমার স্বভাব এইরূপ, 
ইহ। আমার পাগলামী"; কিন্ত তাহারা তে| পাগল নহে, তবে কেন তাহারা 
আমার প্রতি এক্প ব্যবহার করিবে? এখন আমি প্রতিহিংসা করিব। 
আমার শক্র এক জন বা ছুই জন নহে, আমার সহস্র গন শক্রকে শিক্ষা দান 
করিব। আমি এখন প্রস্তত। সহিষুতারপ পর্বত হইতে একখানি প্রায় 
দশ সের ওজনের প্রকাণ্ড প্রস্তরথণ্ড কাটিয়া আমি আমার শক্রর মন্তুকে এই 
গ্রহার করি, এ দেখ, সে ভূষিশারী হইয়াছে, কেহ কেহ দৌড়িয়া পলাইতেছে, 
অন্থান্ত ব্যক্তিরা আমার জয়লাভ দেখিয়! ক্ষেপিয়া উঠিরাছে। আমি এ লোক 
সাধারণের প্রতি সন্সেহবাক্যরূপ তীক্ষ শরসকল উচ্ছৃুপিত অন্তরে বর্ষণ করি 
এবং তুষের ন্যায় তাহাদিগকে চাঁরিদিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দ্রি। অন্ান্ত যে 
ব্যক্তির অগ্রসর হয়, ক্ষমারূপ জলপূর্ণ প্রকাণ্ড পাত্র সেই হতভাগ্যদের মন্তকের 
উপর ঢালির। দি। যত আমার উংসাহবুদ্ধি হয়, প্রার্থনারূপ জলস্ত অঙ্গার 
লইর| রাজপথে দৌড়িয়। বেড়াই এবং যাহাকে দেখিতে পাই, তাহারই অঙ্গে 
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তাহা সংলগ্ন করিয়া দি। তথাপি তাহারা আমাকে যদি গালি দিতেছে ও 
গোল করিতেছে দেখিতে পাই, আমি তৎক্ষণাৎ হুদীর্ঘ নিশ্তন্বতারূপ তীক্ষু 
অস্ত্রে তাহাদিগকে বিদ্ধ করি। এইরূপ আঘাতে তাহাদের অঙ্গে মারাত্মক ও 
কপ্ঠকর ক্ষত হয়। এইরূপে আমি আমার সংখ্যাতীত শত্রদিগকে একে একে 
পরান্ত করি, আবার উচ্ছৃনিত অন্তরে আনন্দচিত্তে সজোরে নৃত্য করিয়া 
তাহাদের ছুঃখের উপর অপমান আনিয়। দি। আমি এখন মরিয়া! হই । আমার 
ক্রোধ এই সময়ে চরম সীমায় উপনীত হয়। আমি ক্ষমারূপ তরবারি লইয়। 
চারি দিকে চালনা করি এবং আমার শক্রদের বক্ষঃস্থলে নিমগ্ন করিয়া দি। 
অমনি রক্তম্োত প্রবাহিত হইয়া উঠে। ছুষ্টশক্ররা, কেমন উপযুক্ত প্রতিফল 
পাইলে ! সত্য, ক্ষমা, উদারতা এবং প্রার্থনাই প্রহার করিবার উংকৃষ্ট অন্তু । 
আমি নিশ্চয় জানি, তাহারা না হইলে আমি এক মুহূর্তের জন্যও এ পৃথিবীতে 
বাচিতে পারি না।” 


«। পাগল--(১৮*৩ শকের ১ল! ভাদ্রের ধর্মতদ্বে উষ্টব্য ) 


“নীচের দিক্‌ উপরে এবং উপরের দিক্‌ নীচে করা, লোকে যাহাকে উল্টা 
পাল্টা করা বলে, তাহাই আমার নিজ সম্বন্ধে ও সাধারণসম্বন্ধে সকল কাধ্যের 
বীতি। প্রচলিত রীতি ও সকল দেশের ব্যবহারের উন্ট! কার্য করা পাগলের 
লক্ষণ। আমার বক্তব্য সকল কথা আমি প্রকাশ করিরা বলিতেছি। আমার 
পাগলামী সকল লোকের বোধগমা হয় কি না, তদ্বিষয়ে আমার সন্দেহ হয়। 
আমি নিজেই আনার অভিসন্ধি, যুক্তি, তত্ব এবং তর্ক বুঝিয়া উঠিতে পারি না; 
অগ্েরা কি প্রকারে নে সমস্ত বুঝিতে পারিবে? আমি আমারই নিকট একটা 
বিষম সমস্ত, অগ্যের নিকট তে। ছুর্ভে্ত দমস্তা। আমি যখন কোন অত্যন্ত 
প্রয়োজনীয় এবং গুরুতর কার্ধ্যে প্রত ত্ত হইতে যাই, আমার কাধ্য ঠিক__জানিতে 
পারিলেই তাহা করিতেই হইবে । কিন্তু তাহার উপায় ও প্রণালীসন্বন্ধে কে 
ভাবনা করে ? অন্তেরা তদ্ধিষয় চিন্তা করুক, গণনা করুক, আমি তাহা করিতে 
পারি না, করিবও না। যাহা ঠিক, আমি তাহাকেই কর্তব্যকাধ্য বলি, তাহা 
করিতেই হইবে । তাহার উপার কোথা হইতে আপিবে, একথা জিজ্ঞানা 
করিয়া আমি কেন ঈশ্বরাবধাননা করিব? অমুক বস্ত ক্রয় করিতে হইবে, এ 
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প্রশ্নের এক বার মীমাংসা হইলেই, আমি তাহা ক্রয় করিবই করিব । আমার 
পিতার কি অভিপ্রায় যে, আমি এ বন্ত গ্রহণ করিব? এই প্রশ্নে এক বার 
ভাহার সার পাইলে, আমি তাহা ক্রয় করিবই করিব, আমার নিকট এক পয়সা 
মা থাকিলেও ক্ষতি নাই । আমার জন্য একটি বাসগৃহ, অথবা ঈশ্বরের উপাসনা- 
মন্দির ক্রয় কর! কর্তব্য হইলে, তাহার জন্য অর্থ না থাকিলেও, তাহা ক্রয় 
করিতেই হইবে । সংদারের লোকদের মতন যদি আমি ইতস্তত: করিয়! হিসাব 
ফরি, তাহা হইলে আমি পাগল নহি। আমি সংসারে কিরূপে চলিব? আমার 
ধন নাই, আমার সামান্য গৃহস্থদের মতনও আয় নাই। আমার যে অতি অল্প 
আয় আছে, তাহা! অপেক্ষা আমার ব্য অনেক অধিক। এখন আমার কি 
কর্তব্য? এখন হয় ব্যয়বৃদ্ধি, নতুবা আয় কমাইতে হইবে । কিন্ত যদি আমি 
এ সমন্ত বিষয় লইয়া অনেক চিন্তা করি, আমার যাহা কিছু আয় আছে, প্রত 
তাহাও কাড়িয়। লইবেন পাগপামীর গৃঢ মর সবগয়,স্বরং ঈশ্বরই এই মর্ধে 
কাধ্য করিরা থাকেন৷ যখনই অন্নবস্থের জন্ত অতি অল্পমান্র ভাবনা হয়, 
অমনি পাগলচুড়ামণি ইশ্বর, আমার বাহ! কিছু আছে, তাহাও কাড়ি লন। 
প্রভু যেক্ূপ, দাসও ঠিক সেইরূপ; থেমন রাজা, তেমনি প্রঙ্গা। যদি আমায় 
নিতান্তই চিন্তিত হইতে হর, আমি অতি সামান্য সামান্য বিষয়েরই জন্য চিন্তা 
করিয়। থাকি। বড় বড় বিষয়ের নিমিত্ত কিছুমাত্র চিন্তা এবং উদ্যমের আবশ্থাক 
করে না। সন্তানদের বিবাহ দিতে হইলে, প্রথমেই দিন স্থির কর এবং খরচের 
ফর্দি করিয়া ফেল; টাকা, বরপাত্র এবং বিবাহের স্থান এ সমস্ত বিষয় 
অনিশ্চিত থাকিল, তাহাতেই বাকি? তঙদঙ্গদ্ধে নকল ছোট ছোট বিষ স্থির 
করিয়া ফেল, আদল আসল বিষন্ন অস্থির রহিল, তাহাতে ক্ষতি নাই। 
অনিশ্চ়তারূপ ভিত্তিভূমির উপর সুন্দর অট্রালিকা প্রস্তত করিয়! ফেল, তাহা 
হইলেই প্রক্কৃত বিজ্ঞতার কল দত্তোগ করিতে নক্ষম হইবে । যদি তোমাদের 
কোন গুক্ুতর এবং প্রকাণ্ড সভায় বক্তৃতা করিতে হয়, শেষ মুহর্ত পর্য্যস্ত 
সাহার জন্ত প্রস্থত হইও না। যেমন বক্তৃতা করিবে, অমনি চিন্তা করিতে 
থাক, অথবা বক্তৃত্তা শেষ করিয়া চিন্তা করিতে বসিও। দেবোতে জনাই প্রকৃত 





নারে ররর বার খ্রি 
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, ১৪ হোদী-( ১৮০০ শকের ১৭ই শ্রাবণের ধর্দতদ্বে বা) 

“মববিধান্দের পাঠকগণকে আমি লাদর সম্ভাষণ, করি। পাগর যে দৃষ্াস্ত 
প্রদর্শন করিয়াছেন, আমি তর্নুদরণ করিতে ইচ্ছা করি, এবং আমি, আমার 
জীবনে যে গকল সত্য অবগত হইয়াছি, তাহাও পৃথিবীকে বিদ্িত করি, এই 
আমার প্রস্তাব। আমি খধি নহি, মুনি নহি, পরিবাঞ্জক নহি, সম্তামীও 
নহি, আমি গৃহতাগীও নহি। বহুলোকাকীর্ণ নগ্রমধ্যে আমার ন্রাম। 
আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবে আমি পরিবেষ্টিত। তথাপি তন্মধ্যে থাকিয়াও 
নিঙ্ছের ভাবানুদারে আমি যোগীর, বাবপায় সম্পাদন করি। নিংশ্থাস, মৃদ্ছা, 
আলোকদর্শন, দীর্ঘ, নিদ্রায় আমার বিশ্বাস নাই ১ গুপ্চ মন্ত্র ত্র আামি সাধন 
করিনা । আমার যোগ দাখান্ত এবং তাহাতে আড়ম্বর নাই। তথাপি 
তাহাতে আমি উপক্কত হই এবং আনন্দলাভও করি। আমার নিকটে যোগীর 
জীবন যেমন ভঙ্গানক সত্য, তেমনি অতীব মধুর |, আমি ঈশ্বরের সম্মুগ্নে রি 
এবং অনস্তকে প্রত্যক্ষ করি, '্সার মৃদু হাস্য করি ও-মহাহথথে সুখী হই। এই 
আমার যোগ। আমি এতদপেক্ষ। অধিক প্রপ্নান করি না। আমি কোন চেষ্টা 
করি না। চিত্তসংঘমের জন্য বাছ্িক কষ্টনাধা জু্রিন প্রক্িয়া মকর আমি 
অবলম্বন করি না। আমার উপবেশন অতি সহঙ্গ, এবং আমি যনুকেও সহজ 
ভাবে রক্ষা করি। কোন কল্পনা নাই, মিথা। রচনা নাই, কোন উপদেবত] 
কিংবা অদ্ভূত স্বর্গের উদ্ভাবনে আমার চেষ্ট] নাই। ধ্যান করিতে বিবার পূর্বের 
আমি মন হইতে দৃধিত ও প্রবঞ্চনাপরায়ণ কল্পনাকে বিদুরিত করিতে যত্ব 
করি। 'মাষি কোন পার্থিব গুরু কিংবা কোন পুস্তকের উপদেশের অস্থবর্তর 
করি না। আয়ি আপনাকে অত্যন্ত স্বাভাবিক অবস্থায় নিক্ষেপ করি, এবং 
অতি সহঙ্জ ও মবল ভাবে ঘোগারস্ত করি। অস্তরে ঈশ্বরধারণা, ইহাই আমার 
সমুদার় যোগশাস্ব, এবং ইহাতেই আঘি প্রচুর আনন্দ উপলব্ধি করি। আমি 
উপবেশন করি, আমি ঈশ্বরের বর্তঘানতা হৃদয়্গম করি, আর আমি স্ব হাস্য 
করি। সমস্ত ব্যাপার শেষ হইতে ছুই মিনিট লাগে, স্ৃতরাং ইহা! অপেক্ষ। 
সহঙ্জ এবং লঘুতর আর কিছু হইতে পারে না। সমুদ্াথের নিগুঢ় তত্ব ঈশ্বর- 
দর্শন অথবা ঈশ্বরের বর্তমানতার এ প্রকার উজ্জল এবং প্রত্যক্ষ উপলব্ধি যে, 
.বোধ'হইবে,আমি ঈশ্বরমুখ 'যথার্থই দর্শন করিতেছি। যখন -যোগ .এইক্ুপে 
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সম্পন্ন হয়, তখন ইহ নিঃশ্বাসের ন্যায় সহজ ও সরল হয়। এই প্রকার যোগ 
লোকে পথন্রম্ণকালীন অথব! কাধ্যের মহাব্যস্ততামধ্যে সাধন করিতে পারে। 
যদি আমি ঈশ্বরের ৰর্তমানতাকে ডাকিক্বা আনিতে যাই, যদি আমি আমার 
চক্ষু ঘর্ষণ, সংকোচ অথব! বক্রভাবে রক্ষ| করিতে যাই, অথবা যদি আমি বারং- 
ঘার স্থানপরিবর্তন করি, তাহা হইলে আমি যেন লক্ষ্য হইতে ভরষ্ট হই, 
এবং যেন অন্ধের ন্যায় হস্ত বাড়াইতে ও বৃথ| চেষ্টা করিতে থাকি। আমি 
আমার প্রিয় ঈশ্বরকে সহজে, যুগপৎ, পরিষ্কাররূপে, উজ্জলরূপে, এবং সানন্দে 
দর্শন করিব। দর্শন করিবার জন্য আবার চেষ্টা? ইহা হইতে পারে না, ইহ! 
অস্বাভাবিক। কেহ দর্শন করিতে চাহিলে, একেবারে এককালে দর্শন করিবে, 
নতুবা সে কল্পনা করিবে মাত্র। প্রন্কত যোগ এইরূপ_-হে আমার ঈশ্বর, 
তুমি এইখানে, আমি তোমার অনস্ত.আনন্দে নিমজ্জমান হই এমন সত্য, 
এমন সুমধুর, এমন সহজ আমার যোগ। যগ্যপি তোমার ইচ্ছা হয়, তুমিও 
ইহার অধিকারী হইতে পার।” 
২। যোগী 

“আমার যোগের প্রণালীতে বুঙ্ম ন্যারের প্রণালী বা শারীরিক কঙ্ছ- 
তপশ্চরণ ও কঠোর অস্থতাপপ্রণোদিত শরীরশোষখাদিব্যাপার স্থান পায় 
না। আমি বপি, আর যোগ করি। যদি না পারি, তবে তখনি দিদ্ধান্ত 
করি, প্রক্কতিস্থ অবস্থ। হারাইয়াছি। স্কৃতবাং বে দিন সামি সমধিক প্রক্ৃতিস্থ 
অবস্থায় থাকিব, আপনাতে আপনি আছি বুঝিতে পারিব, সেই দিন ঈশ্ববের 
সহিত যোগান্বেঘণ করিব। আখাদের চক্ষু মুদ্রিত রাখিয়া, স্থধ্যের আলোক 
দেখিবার জন্য, বু পরিশ্রমে দূর দেশে গমনও যেমন বিফল, নিঃশ্বাম অবরুদ্ধ 
করিয়া বা বহু চিন্ত! ও যুক্তি অবলম্বন করিও! ঈশ্বর দর্শন করিবার যত্বও তেমনি 
বিফল। চক্ষু খোল এবং তখন তখনি দেখ। যদি.না পার, চক্ষু রোগগ্রস্ত, 
অদ্ধকারাকৃত হইয়াছে । প্রকুতিস্থ চক্ষু সুম্পষ্ট তখন তখনি ঈশ্বরদর্শন করে। 
যদি সংশয়ে চক্ষুকে সমধিক মলিন করিয়া থাক, চক্ষু দেখিতে পাইবে ন1। 
মালিন্ত অপদারিত কর, তুমি পরিফার দেখিতে পাইবে । আমি কি দেখি? 
আলোকও নয়, অন্ধকারও ন্, ক্ষুদ্র ও নয়, বৃহ২ও নয়, বাহ্‌ পদার্থ ও নয়, মানুষও 
নয; কিন্তু এক ব্যক্তি, অধ্যাত্ম বিদ্যমানতা, এমন কিছু, যা কথায় ব্যক্ত করা যায় 
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না? এ বস্ত অতি স্থকুমার, রুক্ষ হাতের স্পর্শ সহিতে পারে না। অভিমাঁনমপিন 
হস্তে স্পর্শ কর, তখনই ইহ! আকাশে মিলি! যাইবে । বল, এই তো এখানে, 
আমি জ্ঞানী, তাই তো দেখিতেছি'। বলিতে বগিতে দেখ, বস্তু অন্তহিত হইল ।' 
বিগ্তামম্পন্ন দার্শনিকের দৃষ্টিতে কতক ক্ষণ ধরিয়৷ দেখ, দৃষ্টিবিদ্াস্তির ন্যায় 
ইহা সুষ্ম আকাশে মিলাইয়। যাইবে এবং বহু সপ্তাহ, এমন কি বছু বংসরের 
জন্য অদৃষ্ঠ থাকিবে । অভিমানে স্পর্শ করিও না, তত্প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিও 
না। বিনা প্রযত্রে, বিনম ও নৈপর্গিক ভাবে উহাকে দেখ, তোমার সম্মুখে 
যত ক্ষণ ইচ্ছা, পরম প্রভৃকে দেখিতে পাইবে । কখন মনে করিও না, তোমার 
ধ্যানের বলে সর্ববশক্তিমান্কে সম্মুথে আনিয়াছ। বরং এই মনে কর যে, তুমি 
কেবল তোমার ক্ষীণ স্বৃতিকে ঝাড়িরা পুঁহিয়া লইয়াছ, তোমার মলিন চক্কৃকে 
নির্মল করিয়া, এবং মূর্খ তাবশতঃ যাহ ভুলিয়া গিয়াছিলে, তাই আবার স্থবতি- 
পথে আনিয়াছ। আমার যোগেতে এই মাত্র আমায় করিতে হয়। আমার 
আত্মাকে আমি কেবল বলি, ভুলিও না, অন্ধ হইও না, উপেক্ষা করিও না। 
কারণ ঈশ্বর পরম সতা, তিনি আমার্দিগকে আবেষ্টন করিয়৷ রহিয়াছেন। তিনি 
সর্বদা আমার সম্মুখে, আমি কেবল মোহ ও অনবধানবশতঃ তাহাকে .দেখিব 
না। অবিগ্ঠমান ঈশ্বরকে আমি যোগ দ্বার বিদ্যমান করিয়া লই না। এইতো 
অহঙ্কারবিনাশের পথ | “বিস্বৃত ন! হওর্া” “চস্ষু অন্য বস্তর দিকে না ফেরান? 
কেবল এই করিলেই যোগী নিত্যবিদ্যমান ঈশ্বরকে দেখেন । অবিদ্যমান 
দেবতাকে ভাবিও না, কিন্তু ষে বিগ্যমানতাকে ন। দেখিয়া থাকা যাইতে পারে 
না, নহুজভাবে তাহাকেই অবলোকন কর” 
্ষ্টশিষ্যগণের প্রতি প্রীতি 
'নিববিধান” পত্রিকায় খ্রীষ্ট ধর্মের যেরূপ নব নব ব্যাখা প্রকাশ পাইতে 
লাগিল, তাহাতে স্রষ্টার প্রচারকগণের নববিধানের প্রতি দৃষ্টি নিপতিত হইবে, 
ইহা অতি স্বাভাবিক। নববিধানবিশ্বাসিগণের সহিত তাহাদের দিন দিন কি 
গ্রকার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ উপস্থিত হইতে লাগিল, তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ (১০০৩ শকের 
১লা ইজাষ্ঠের) ধর্মতত্ হইতে আমরা নিক্ললিখিত বৃত্তাস্তটি নিপিবন্ধ করিতেছি । 
“গত ২৩শে বৈশাখ, ১৮০৩ শক (৪ঠা মে, ১৮৮১ খু), বুধবার রাত্রিতে, 
.অজ্সফোর্ড মিশনের সাহেবগণ এবং ফাদার ওনীল নামে ইন্দোরের এক পাঁদরী 
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সাছেবক্ষে নিমন্ত্রণ কর! হইয়াছিল। শ্রীঘুক্ত- কালীচরপ. বদ্যোপাধ্যায়কেও 
নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল, তিনি সে দিবস. স্থানাস্তরে থাকাতে উপস্থিত হইতে 
পারেন নাই। সে দিনকার ভোঙ্জনটী সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালীর মত হইয়াছিল 
এক খানি লম্বা কার্পেট বিস্তারিত, হয়। সম্মুখে অখণ্ড কদলীপত্র, তদুপরি 
অন্ন ব্যঞ্জন এবং পার্শ্বে সুত্র ও বৃহৎ খুরিতে ব্যঞ্চন, নান! প্রকার ফল মুলাদি ও 
মিষ্টান্ন। সাহেবের! জুতা পরিত্যাগ করির! কার্পেটের উপর বসিলেন। এ 
প্রকার আসন-গ্রহণে তাহাদের অভ্যাস না থাকাতে, কাহাকেও কাহাকেও শিক্ষা 
নিতে একটু বিলম্ব হইল। কাটা চামচ ছিল, কিন্তু তাহারা তাহা অগ্রাহ করিয়া 
হস্ত দ্বারা স্বাভাবিক ভাবে আহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহারা মুখে হস্ত 
দিয়া অন্ন তুলিতে জানেন না, ্ৃতরাং অনেক অন্পই স্থলিত হইয়। মুখের ভিতর 
গ্রতিবার অতি অল্প অন্নই যাইতে লাগিল । আচার্য্য মহাশয় ইহাদের সঙ্গে 
খাইতে বপিয়াছিলেন, তাহাকে দেখিয়া তাহারা কিছু কিছু শিক্ষা করিতে 
লাগিলেন এবং কেমন করিয়া সহজে হাত দিয়া মুখে অঙ্গ তুলিতে হয়, মে 
বিষয়ে কতক শিক্ষা দেওয়াও হইল। এইরূপে ইহারা সাহেব হুইয়াও, অল্প, 
পরেটা, পোলাও, দধি, মালাই প্রভৃতি উৎসাহপূর্বক আনন্দিতমনে আহার 
করিলেন। আমিষ অথব1 মাংস কিছুই পরিবেশন হয় নাই | পানীয়ের মধ্যে 
গ্যাসে বরফমিশ্রিত শীতল গল ছিল। আহারান্তে সাহেবদের গলদেশে 
ফুলের মালা পরান হইল। শেষে সঙ্গীতপ্রচারক এবং কতিপয় বালক 
তাহাদের মধুর বাদ্য ও সঙপীতে সকলের চিত্বহরণ করিলেন। দুঃখের বিষয়, 
অধুন। আমাদের দেশের অনেক বাবু নাহেবগণের বেশ ভূষা ও আচার ব্যবহার 
গ্রহণেই ব্যস্ত। আমাদের সরল, সহজ, স্বাভাবিক এবং এদেশের উপযোগী 
পরিচ্ছদ ও আচারব্যবহারে যে বড় বড় বিজ্ঞ ও ধার্ষিক সাহেব দকল অনেক 
সময়ে সন্থষ্ট, তাহা তাহার। জানেন না। অপিচ যেখানে প্রেম ও ধর্মের 
বাজত্, দেখানে জাতিবিচার চিরকালই ভঙ্গ হইয়াছে । ঈশ্বরের নামে হিন্দু 
মুদলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি নকল জাতি যখন একত্র প্রেমভোজনে প্রবৃত্ত হইবে, 
তখন অত্যন্ত স্থখের দিন উপস্থিত হইবে, সন্দেহ নাই । আর প্রেমের অনুরোধে 
এক জন আর এক দ্রনকে লইয়। যাহ! ইচ্ছ! করিতে পারে এবং দুই জনের 
তাহাতে মহানন্দই বৃদ্ধি হয়। সাহেবেরা -যে বিষম কষ্ট অন্থভব:করিয়াও 
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বাঙ্গালীর ন্তায় আসন গ্রহণে এবং তাহাদের হস্ত দ্বারা মুখে অন্ন তুলিতে আনন্দ 
প্রকাশ করেন, ইহা কেবল প্রেমের অন্থরোধে ৷ যদি প্রকৃত প্রেমবন্ধন হয়, 
তবে হিন্দু, মুলমান, শীষ্টান সকলেই যে আপন আপন জাতির বৈষম্য তুলিয়া 
গিয়া, অনায়াদে এক হইগ্লা যাইতে পারেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ঈশ্বর. 
সকল জাতিকে প্রেমে ও ধর্শে এক করুন !” 
অপরিজ্ঞেয়বাদের তত্ব 

,. অপরিজ্ঞেমবাদের সারতত্ব কেশবচন্দ্র কি প্রকার ভক্তিপথে নিয়োগ 
করিয়াছেন, 'নববিধান” পত্রিকায় নিবদ্ধ এই প্রার্থনাটী (১৮০৩ শকের ১৬ই 
কার্ঠিকের ধর্্মতত্বে অন্থবাদ ত্রষ্টবা) তাহা বিলক্ষণ প্রকাশ করে £-হে 
চিন্রপী রহস্ত, আমি অনেক সময়ে এই বলিয়া আমাকে প্রশংসা করি ধে, আমি 
তোমাকে জানি, এবং তোমার প্রক্কতি বুঝি । কিন্তু মামি তোমায় জানি না। 
তুমি বোধাতীত। এইমাত্র জানি যে, তুমি অদ্ভুত, অতীব অদ্ভুত। তুমি 
অদ্ভুত কোন কিছু । কোথায়, কিরূপে, কি হেতু, এপকল আমি তোমাতে 
নিগ্নোগ করিতে সাহস করি নাঁ। দ্রেশবৎ অনন্ত, তোমার সিংহাসনপন্সিধানে 
আমি কম্পিতকলেবর হই। তোমার প্রতাপ ও মহিমার সম্মুথে আমার মস্তক 
অবনত। অহো ভীষণ মহান, আমি কে যে তোমার নিকটে কথা বলিব, 
তোমার সঙ্গে দীর্ঘ আলাপে প্রবৃত্ত হইব? নীচ আমি, ভূমিতে অবলুষ্ঠিত ক্ষার 
কীট বৈ আমি আর কি? তোমার নিকটে প্রার্থনা, তোমার আরাধন।, 
তোমার উরুবিক্রমনাম ওষ্ঠাধরে গ্রহণ করিতে আমি কিরূপে সাহন করিতে 
পারি। আমার মূর্খতা অনেক, আমার পাপ তদপেক্ষ। অধিক। এজন্য আমি 
ধূলিতে অবনত হইয়াছি। যত আমি তোমার বিষয়ে চিন্তা করি, তত আমার 
আত্মা! তোমীর সম্মুখে কম্পিত হয়, শিহরিরা উঠে । তোমায় যাই চিন্তা করি, 
তোমার ভূমত্থে আত্মহারা হইয়া যাই । লোকে তোমার সর্ববশক্তিম্তা, সর্ব- 
ব্যাপিত্ব, সর্জ্ঞত্ব, তোমার করুণা ও তোমার পবিত্রতার কথ বলে। এ সকল 
গ্রণের অর্থ কি? এগুলি কেবল কথা। এ সকল কথার অর্থ কে জানে? 
অনন্ত ভিন্ন অনন্তকে কে জানে? তাহার প্রকৃতি কেবল তিনিই জানেন। 
আমি তোষায় কি প্রকারে জানিব ? আমার মতন ক্ষুদ্র জীব তোমার উচ্চতা 
গভীরতার কি প্রকারে পরিমাণ করিবে? আমার ক্ষুত্র আত্মার মধ্যে কি 
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অনস্তকে পূরিতে পারি ? শোচনীয় ্রাস্তি! অথচ, অহো অদ্ভুত বিদ্যমানতা, 
যাই কেন তুমি হও না, আমি তোমাকে ভালবাসি। সৌন্দধ্যের মত কিছু 
দিয়া আমাদিগের অনুরাগ লাভ করিবার, আমাদদিগের স্বদয়কে আসক্ত করিবার 
তোমার ক্ষমতা আছে। কিন্তু চৈতন্য, সৌন্দধ্য কি, আমি বুঝি নাঁ। দেব- 
সৌন্দধ্য বলিয়া আমি তোমার কি প্রকারে বর্ণনা করিব? বর্ণনা করিলে 
এই বুঝাইবে যে, আমি শুদ্ধ তোমার সৌন্দর্য্য বুঝিয়াছি, তাহা নহে, ইহার 
মাধুর্ধাও আমি আস্বাদন করিয়াছি। অহো মহান্‌ সর্ধোচ্চ, বিনা প্রমাণে, 
আমায় কিছু নির্ধারণ করিতে দিও না, জ্ঞান ব! এশ্বরিক প্রেমের বিষয়ে আমায় 
অভিমান করিতে দিও না। যদি আমি তোমায় নাই জানিলাম, তোমায় 
আমি কেমন করিয়া! ভালবাপিতে পারি? মহান্‌ চৈতন্য, আমি তোমার 
সৌন্দধ্যের কথা৷ বলিতে যদি অভিমান প্রকাশ করিয়া থাকি, তবে আমায় ক্ষম] 
কর। হে অদৃশ্য, যা হউক, একথা কিন্ত আমি অবশ্ট বলিব যে, আমার হৃদয় 
তোমার দিকে টানে এবং তোগার বক্ষে আরাম লাভ করিতে অভিলাষ করে। 
“বক্ষ” এ কথাটী ক্ষমা কর। তবু উহা ররূপই। তুমি মহান্‌. কিন্তু তুমি 
প্রেমাম্পদ। আমি তোমার প্রেমে, তোমার শাস্তিতে, তোমার আনন্দে, 
তোমার স্থখে আত্মহারা হই । কিন্তু এ সকলও আবার কথা । আমাগ ক্ষমা 
কর, আমায় ক্ষমা কর। আমায় কথা ব্যবহার করিতেই হয়, যে কথা, যাহা 
তাত্বিক, তাহার নিকটেও যাইতে পারে না। আমি আবার বলি, আমি 
তোমাকে ভালবাসি এবং তোমাতে এত অন্গুরক্ত ঘে, আমার ইচ্ছা হয় যে, 
সর্বদা তোমার চিত্তহর সংপর্গে বাস করি। মহান্‌ আরাধ্য অপরিজ্ঞের, আমি 
তোমাকে মহীয়ান্‌ করি। কিন্তকুকে তোমায় মহীয়ান্‌ করিতে পারে ?” 
ক্ষমার শাস্ত্র 

শত্রুতা ও ক্ষমার কথোপকথনচ্ছলে নববিধানের ক্ষমার শাস্ত্র নববিধান, 
পত্রিকায় এইব্পে প্রচারিত হয় ( ১৮০৩ শকের ১ল! জোটের ধন্মতত্বে অনুবাদ 
ত্রষ্টবা ) 2 

“শক্রুতা। ঘদি কেহ আমার দক্ষিণ গণ্ডে আঘাত করে? 

। ক্ষমা। তাহাকে অপর গঞ্ড ফিরাইয়া দেও। 
শ। যদ্দি কেহ আমার বিরুদ্ধে বলে এবং লেখে ? 
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ক্ষ। ঘোর নিস্তব্ধতা অবলম্বন করিবে। 

শ। আমার মানহানিকর কুৎ্না লিখিয়! কেহ যদি আবার তজ্জন্য অহ- 
্কারে স্ফীত হয়? 

ক্ষ। সেইটী আর ভাল কবিদ্া প্রকাশ করিতে তুমি একান্ত যত্ব করিবে । 

শ। যদি আমার শত্রু আমার কোন ভূমিথণ্ড হরণ করে ? 

ক্ষ। তাহাকে অপর একখণ্ড প্রদান করিবে । 

শ। যদ্দি তিনি আমাকে পদাঘাত করেন? 

ক্ষ। দেই অপরাধীকে বৎসরের তৎকালের উৎকৃষ্ট ফল প্রেরণ করিবে । 

শ। যদি সেই দানেত্তাহার ক্রোধকে আর প্রজ্বলিত করে, এবং তিনি 
আবার আমার স্ত্ীপুত্রের নামে কুৎসা! প্রচার করেন? 

ক্ষ। তাহ! হইলে তাহার স্ত্রী এবং সন্তানগণকে বস্ত্র, মিষ্টান্ন এবং খেলানা 
পাঠাইয়া দিবে। 

শ। যদি কোন বক্তা আমাকে প্রকাশ্টরূপে আক্রমণ করে? 

ক্ষ। তাহার নামে ধন্যবাদের প্রস্তাব করিবে । 

শ। ষদ্দি কোন বিষম শত্রু অত্যন্ত ছুঃখের অবস্থায় পতিত হন? 

ক্ষ। তীহাকে গোপনে একখানি চেক অথবা নোট প্রেরণ করিবে । 

শ। যদ্দি সমস্ত সহর আমার চরিজ্রের বিরুদ্ধে অকারণ বিষম গ্লানিতে 
আন্দোলিত হইতে থাকে.? 

ক্ষ। মনে মনে আহ্লাদের সহিত হাস্য করিবে । 

শ। যদি আমার শক্রগণ আমাকে ধূর্ত, প্রবঞ্ক, পরধনাপহারী বলিয়া 
অপবাদ করে? 

ক্ষ। তাহারা ঘে ভূমি স্পর্শ করিয়৷ চলিয়া যান, তাহা চুম্বন করিবে। 

শ। যখন আমার শত্রু আমার প্রতি ক্রোধান্ধ হইয়! দিকৃবিদিক্‌ জ্ঞান- 
শৃন্ত হন? 

ক্ষ। ঈশ্বরের নিকটে ক্রন্দন করিবে এবং তাহার নিকট এই বলিয়া 
প্রার্থনা করিবে, যেন ক্রোধ তাহার আত্মাকে নরকাগ্িতে আর এ প্রকার দগ্ধ 
নাকরে। 

শ। যদি দশ বত্সর কাল প্রতিনিয়ত প্রকাশ্ত পত্রে আমার গ্রানিপ্রচার 

২২১ 


১৭৬২ আচার্ধ্য কেশবচন্দ্ 


দ্বার আমাকে অতিশয় যন্ত্রণা দিয়াছেন, ইহা ভাবিয়। তিনি মনে মনে অত্যন্ত 
আহ্লাদ ও আনন্দ করেন? 

ক্ষ। বলিবে, তিনি যে এত কষ্টম্বীকার করিয়াছেন, এজন্য তুমি দুঃখিত 
হইয়াছ এবং তিনি ষে সকল কাগজে তোমার গ্রানিপ্রচার করাইসাছেন, 
তাহার একখানিও তুমি পাঠ কর নাই। 

শ। আমার শত্রু যদি বারংবার. আমার যশের প্রতি আঘাত করিয়া, 
আমাকে সকলের নিকট অপদস্থ করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন? 

ক্ষ। তাহা হইলে তোমার যে সহন্ন সহস্র বন্ধু আছে, তাহাদিগকে 
আহ্বান করিগা তোমার অভিপ্রেত কার্ষেযর উন্নতির জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ 
করিবে । 

শ। যদি আমার শক্র তথাপি আমার প্রতি বিরুদ্ধাচরণে ক্ষান্ত না হন? 

ক্ষ। তাহার জন্য ক্রমাগত প্রার্থনা করিবে । 

শ। যদি তিনি নববিধানকে স্বণা করেন ? 

ক্ষ। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিবে যে, তিনি ইহা অবলম্বন করেন এবং . 
বিশ্বামিমগ্ডলীতুক্ত হন। 

1. যদি সমস্ত শক্রদল আমাকে ক্রমাগত উৎগীড়ন করিতে থাকে ? 

ক্ষ। ঈশ্বরকে বলিবে, ইহা্দিগকে আশীর্বাদ কর, কেন না ইহারা জানে 
না, ইহারা কি করিতেছে। 

শ। যদ্দি সমস্ত দেশ আমার বিরোধী হয়? 

ক্ষ। চতুর্দিকে অনবরত হরিনামকীর্তন কর যে, শেষে সকলে তাহার 
আশ্রয় অবলম্থন করিবে ।” 


নববিধান শিক্ষা 


কুসংস্কার, অবিশ্বান এবং নববিধানের কথোপকথনচ্ছলে যে নববিধান 
শিক্ষা দেওয়া হয়, আমরা তাহার অন্থবাদ (১৮০৩ শকের ১৬ই অগ্রহায়ণের 
ধর্ঘতত্ব হইতে ) উদ্ধত করিয়া দিলাম £- 

কুসংস্কার 1 ইশ্বর আমায় বলিয়াছিলেন । 


নব্ভাবের, উদ্মেষ ১৭৬৩ 


বিধান। ঈশ্বর পূর্ব্বে অনেক সময়ে বলিয়াছেন, এবং. এখনও মানবগণকে 
বলিতেছেন । 

কু। দেখ, এ অগ্নি বনমধ্যে । 

অ। ঈশ্বর কোথাও নাই। ূ 

বি। ঈশ্বরের বর্তমানতাগ্সি সর্বন্ত। 

কু। বেদই কেবল ঈশ্বর প্রণীত ধর্শশান্ত্র! 

অ। ঈশ্বর কোন শাঙ্ষপ্রণয়ন করেন নাই। 

বি। সমুদয় ধর্শশাস্ত্বের সত্য ঈশ্বরপ্রণীত। 

কু। ঈশ্বরকে আমি দেখিয়াছি। 

অ। অপরিজ্ঞেমকে কেহ দেখিতে ব! জানিতে পারে না। 

বি। যদ্দিওতিনি বোধাতীত, তাহাকে প্রত্োক সাধক অধ্যাত্ চক্ষুতে 
দর্শন করিতে পারে। 

কু। কেবল আমার ধর্ম সতা, অন্ত সমুদায় মিথ্যা। 

অ। সত্য ধশ্ম নাই। 

বি। প্রতিধর্মই পরিজ্রাণপ্রদ, যে পরিমাণে উহা সত্য এবং পবিস্রত। 
শিক্ষা দেয়। 

কু। মন্ুয্বজ্জাতিকে পরিত্রাণ করিবার জবন্ত কেবল এক মোহম্মদই ঈশ্বর- 
নিযুক্ত প্রেরিত। 

অ। প্রেরিত বা ভবিষ্বদ্দশী নাই । 

বি। সমুদায় খষি, দেশসংস্কারক এবং ধর্ার্থনিহত, সমুদয় মহৎ মহৎ 
ধর্ের নেতা ঈথরপ্রেরিত । 

কু। শ্রীষ্টই পথ । 

অ। খ্রীষ্ট এক জন বঞ্চক। 

বি। প্রকৃত পুত্রভাব, যাহা ্ী্ট শিখাইম্াছেন এবং জীবনে দেখাইয্াছেন, 
তাহাই পথ। 

কু। কেবল এই নদী পবিত্র । 

অ। কোন জলই পবিজ্র নয়। 


১৭৬৪ আচাধ্য কেশবচচ্্র 


কু। আমাকে গ্রহণ কর, আর সকলকে পরিহার কর। 

অ। সকলকে পরিহার কর। 

বি। সকলকে অন্তভূতি কর। 

নববিধালে নৃতন 

নববিধানে নৃতন কি, এই প্রশ্ন উখাপন করিয়া, 'নববিধান" পত্রিকা তাহার 
এই উত্তর দিয়াছেন ₹_-“পরমাক্দর্শন কি নৃতন নয়? তাহার আত্মিকবাণী- 
শ্রবণ কি নৃতন নয়? পরমাজ্মাকে মা বলিয়া পূজা করা কি নৃতন নয়? মুযা 
এবং সক্রেটিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা কি নৃতন নয়? ফারাডে এবং কারলাইলের 
সমাগম কি নৃতন নয়? উনবিংশশতাব্দীর সভ্যতার মধ্যে কল্যকার জন্য চিন্তা 
না করার ব্রত কি নৃতন নয়? যে যোগে নিয়ত দ্বৈতজ্ঞান থাকে, মে যোগ 
কি নৃতন নয়? “আমি এবং আমার ভাই এক", এমত কি নৃতন নয় ? “তোমার 
প্রতি অন্যের যাহা করা তুমি ইচ্ছা কর, তদপেক্ষা অন্তের প্রতি তুমি অধিক 
কর” এই হ্থনদর মত কি নৃতন নম? সাধুমহাজনগণকে আত্মার উপাদান 
করিয়! লওয়া কি নৃতন নয়? সমুদয় বিধানকে একত্র বদ্ধ করে ঈদৃশ স্যায়- 
দিদ্ধ পরম্পরাক্রমশূঙ্খল কি নৃতন নয়? নববিধানের হিন্দুসাধকগণকে খ্রষ্ট এবং 
পলের প্রেরিত ও অধ্াত্মবংশসন্ভুত বলিয়া মানা কি নৃতন নয়? যে সমন্বয়বাদ 
গভীর যোগ, অত্যু্তত দর্শন, মহোৎসাহপূর্ণ দেশহিতৈষিতা, অতি মধুর প্রেম, 
সু বৈরাগা, এ সকলকে পূর্ণ সামগ্রস্তে একীভূত করে, সে মম্ববাদ কি নৃতন 
নয়? যে ধর্মবিজ্ঞান সমুদয় ধর্মের উপাসনা ও ভবিধ্যদ্র্শন, বৈরাগ্য ও দেব- 
নিঃশ্বদিতলাভ এক সাধারণ নিয়ম এবং সার্ববভৌমিক মৃলস্থত্রে সংযুক্ত করে, 
সে ধন্ধবিজ্ঞান কি নৃতন নয়? কাখলিক, প্রোটেষটান্ট, বাপ্তিষ্ট এবং মেথডিস্টকে 
রটে এবং গ্রীষ্ট, সুধা ও সক্রেটিস্কে ঈশ্বরেতে মিলিত করা কি নৃতন নয়? 
গৃহস্থ বৈরাগী, রহস্তমগ বিজ্ঞানী, জ্ঞানী উতসাহপ্রমত্ত, প্রত্যাদিষ্ট কম্মী হওয়া 
কি নৃতন নয়?” ( ১৮০২ শকের ১৬ই চৈত্রের ধর্শীতত্বে 'নৃতন বিধানে কিকি 
নৃতন' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য )। 

চৈতস্তের ছ্বিবিধ স্বভাব 

টৈতন্যের দ্িবিধ স্বভাবের বিষয় 'নববিধান” পত্রিকা লিখিয়াছেন ( ১৮০৩ 

শকের ১৬ই জ্যোষ্টের ধর্মতত্বে অন্থবাদ ব্রষ্টব্য ):-_"মহাপুরুষের মধ্যে এমন 


নবভাবের উন্মেষ ১৭৬৫ 


কেহ কি আছেন, ধিনি একাধারে পুরষ এবং নারীর সাধুতা প্রকাশ করিয়া- 
ছিলেন? ধাহার মধ্যে পুরুষের গুণ এবং নারীর ভাব একত্রীভূত হইয়াছিল? 
সে মহাপুরুষ শ্রীচৈতন্ত । তাহার কঠোর বৈরাগ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, যেন 
তাহা প্রস্তরের ন্যায় কঠিন। তীহার ্বার্থবিমজ্জন, তাহার কঠোর ব্রত সকল, 
তাহার চিরসন্নযাসাবলঙ্থন, তাহার গৃহপরিঙ্জনের প্রতি মায়া নম্পূর্ট পরিত্যাগ, 
তাহার নির্দোষ সাধুতা এবং অপ্রনুন্ধ পুণা, এসকল তাহাকে গঞ্জনশীল পিংহের 
্যায় প্রবর্শন করে; তিনি একজন ধর্মবীর, তাহার নিকটে পাপ এবং রিপু 
সকল ত্রস্ত এবং কম্পিত হইয়াছিল । তিনি গৌর পিংহ। তিনি পাঁপম্পর্শ 
করিতেন না, তিনি পাপকে প্রশ্রয় দিতেন না। পুণ্য তাহাকে বীর্ধ্যবান্‌ 
এবং সাহসী করিয়াছিল। তাহার জীবনে পবিত্রতা! যেন প্রজলিত অগ্নির 
ন্যায় ছিল। সত্যের পরাক্রম তাহার মধ্যে এ প্রকার ভাবে অবস্থিতি করিত, 
তাহার এ প্রকার পুরুষোচিত উ২সাহ ছিল যে, তিনি নগর হইতে নগরাস্তরে, 
দেশ হইতে দেশান্তরে মন্ত হস্তীর ন্যায় গমন করিতেন। তাহার হ্বদয়ে 
নারীর স্তায় কোমল ভাবও .প্রচুর পরিমাণে বর্তমান ছিল। আকার প্রকার 
এবং স্বভাব ছুয়েতেই তিনি নারীসদৃশ ছিলেন । বোধ হয়, ধেন প্রক্কাতি 
তাহার হৃদয়কে নারীর ছাচে ফেলিয়া গঠন করিয়্াছিলেন। তাহার অন্তরে 
ঈশ্বর এবং মন্থুস্তের প্রেম মিষ্ট, অতীব মিষ্ট ছিল। তাহার প্রেম নারীর 
প্রেমের হ্যায় ইকোমল ভাবে গদগৰদ ললিত, এবং কবিত্বে পূর্ণ ছিল; তাহা 
পুরুষের প্রেমের ন্যায় কঠোর এবং কর্মঠ নহে। তিনি পূর্ণানন্দ ছিলেন। 
ব্গীয প্রেমের মধুরতাতে তিনি পূর্ণ ছিলেন । তিনি প্রেমের আধিক্য-প্রযুক্ত 
স্ত্রীলোকের ন্যার রোদন করিতেন এবং যখনই ঈশ্বরের নিকট গমন করিতেন, 
তখনই তিনি অশ্রুজলে প্লাবিত হইতেন। নারী যেমন আপন পত্তিকে 
ভালবাসে, চৈতন্য তাহার হৃদয়ের প্রিয় হরিকে সেই প্রকার ভালবাসিতেন। 
মত্য সত্যই চৈতন্ত একাধারে কৃষ্ণ রাধা ছুই ছিলেন। পুরুষের বিশ্বাস এবং 
নারীর প্রেম, পুরুষের আত্মা ও নারীর ভ্বদয় একাধারে এ ছুয়েরই মিলন ছিল! 
পবিত্র ঈশ্বরের পুরুষ এবং নারীভাব ছুই তিনি আপনার মধ্যে সম্মিলিত করিয়া 
ফেলিয়াছিলেন। তিনি ধাস্মিক পুরুষ এবং মধুরম্বভাবা নারী ছিলেন। 
তিনি কঠোর যোগী এবং প্রেমিক ভক্ত ছিলেন । আমরাও যেন তন্রপ 
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হইতে পার। আমাদের মধ্যে প্রত্যেক প্রকৃত বিশ্বাসী পূর্ণ পুক্রঘ এবং 
নারীভাৰ উপার্জনে অভিলাষী হউন এবং পুরুষ এবং নারীর পাপের অতীত 
হউন, পুরুষ. এবং নারীর দাধুভার এই প্রকার একতাই পরিত্রাণ এবং আনন্দ ।” 
উপন্তাসপাঠ, 

উপন্তাসপাঠসগ্বন্ধে 'নববিধান পত্রিকা এইরূপ মত, প্রকাশ করেন (১৮০৩ 
শকের ১ল। শ্রাবণের ধর্ম্মতত্বে অনুবাদ দ্রষ্টব্য ) ৮_"উপন্যাসপাঠ পৃথিবী চায়। 
এ বিলাসটি ইহা পরিত্যাগ করিতে পারে না । উপকথাতে পৃথিবীর আমোদ 
এরং আনন্দ; আমরা যদি একান্ত উৎসাহপূর্ববক ইহার প্রতিবাদ করি, তথাপি 
অল্প লোকেই ইহা ছাড়িতে প্রস্তত। একখানি ভাল উপন্যাসের বহি, একটি 
গ্রীতিকর গল্প, একখানি উপকথার মনোহর পুস্তকের নামে লোকের মুখ দিয়া 
জল পড়ে। ধাহারা৷ উপন্যাপাঠনিবারণের চেষ্টা করেন, তাহারা অভিশপ্ত 
হউন! কিন্ত যদি ইন্জিয়্থার্থী লোকের! মুগ্ধকর সাঞ্ঘাতিক প্রেমরসঘাটিত 
গল্প সকল পাঠ করিবে, তবে অধ্যাত্মভাবার্থী লোকদিগের. পক্ষে উচ্চ প্রকার 
পাঠ নিতাস্ত আবশ্যক বলিতে হইবে । যাহারা ঈশ্বরকে ভালবাসে, তাহাদের 
আত্মার পক্ষে অধিকতর পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যজনক আহার উপযুক্ত । আচার্য, 
উপাচাধ্য, প্রচারক, সাধক এবং অপরাপর থাহারা আত্মার মঙ্গল অধিকতর 
প্রার্থন৷ করেন, তাহাদের উপন্যানপাঠ হইতে দূরে থাকা কর্তব্য। আমরা 
এত্তৎপাঠকে একেবারে পাপ বলি না। ইহা স্বতঃ গরলপূর্ণ এবং নীতিহস্তারক 
নহে । এই শ্রেণীর সাহিত্যের মধ্যে অনেক মদ্গ্রস্থ আছে, এমন পুস্তক 
অনেক আছে, ষাহাদের ভাব এবং গতি নিশ্চয়ই নীতির অন্থকুল। কিন্তু এই 
বিশিষ্ট পুস্তকগুলি ব্যতীত উপন্যাস সকল সাধারণতঃ যুবকদিগকে কলুষিত 
এৰং দুষিত করে। অতএব ধাম্মিক লোকদিগের প্রতি আমাদের উপদেশ 
এই যে, যে মৃলম্থত্রে বলে, 'বাহাতে তোমার ভ্রাতার পদকে স্থলিত করিতে 
পারে, এমন বিষয় সকল পরিহার করিবে” সেই মুলন্ত্রান্থসারে তাহারা 
উপন্তাসপান্ঠ এককালে পরিত্যাগ করিবেন। আমাদিগের দুর্বল ভ্রাতাদিগের 
জন্য যদি আমর? মদ মাংস ত্যাগ করি, তাহা হইলে নিলানপ্রির চিস্তাবিহীন 
যুবকদিগের নীচ প্রবৃত্তি এবং কুৎসিত কল্পনাসকলকে, যাহা এত অধিক 
পরাক্রমের সহিত পোষণ এবং পরিবদ্ধন করিতেছে, সেই অনিষ্টের বিরোধী 
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আমরা কেন না হইব? যদি তুমি ছ'খানি উপন্যাসের পুস্তক পাঠ করিয়া! থাক, 
তাহাই যথেষ্ট হইয়াছে। উপন্তানপাঠের অভ্যাসটি এমন অনিষ্টকর যে, 
তাহাতে কোন মতে প্রশ্ন দেওয়! যাইতে পারে ন|| অশি5 ইহার আমোদ 
এত দুষিত যে, তাহা আমাদের বিষবং পরিত্যাগ করা কর্তব্য। আগরা উহাকে 
ত্যাগম্বীকারের ভাবে দেখিব। যে স্থথে আপত্তি আছে, তাহ] পৃথিবীর 
উদ্ধারের জন্য আমরা বিসঙ্জন দিব 1” 
সন্কোচ নয়, মেলান 

মিলাইয়া লইতে হইবে, কিন্তু ধর্মের সঙ্কোচ করা হইবে না, এ বিষয়ে 'নব- 
বিধান, পত্রি যাহা বলিয়াছেন, আমর! তাহা এস্থলে অন্থবাদ করিয়! 
দিতেছি £_"আমাদের প্রিয় শদ্ধেয় প্রেরিতদল যেখানে যাউন, নববিধান প্রচারে 
তাহারা উহার শুদ্ধত1 ও অথগুত্ব অকলঙ্কিত রাখিতে যত্ব করিবেন। তাহার! 
আপনাদিগকে ধর্মসন্থত্ধে খর্ব করিবেন না। পূর্ণ সময়ে প্রভু পরমেশ্বর 
ভারতকে যে নবীন শুভসংবাদ অর্পণ করিয়াছেন, উহা বিশ্বাস ও সাধনার পুর্ন 
বাবস্থা। তাহার! ধন্য, ধাহারা উহাকে পূর্ণভাবে প্রচার করেন। উহার সঙ্গে 
আমাদের আপনার বা অপরের কল্পনা জল্পনা যেন আমরা না মিশাই। ইহার 
উচ্চ মূলতত্বগুলি যাহারা লাগাইল পায় না, তাহাদের মনেব মত স্থবিধাস্থরূপ ' 
করিয়া দেওয়ার জন্য ষেন সেগুলির পরিবর্তন বা অঙ্গভঙ্গ আমরা না করি। 
আমরা এরূপ কিছুই করিব না, কিন্তু কেবল ঈশ্বরের সত্য পূর্ণতায় ও অখগুত্বে 
মান্থষের সম্মুখে উপস্থিত করিব । সাংসারিকবুদ্ধি অবলম্বন করিয়া, কতকগুলি 
লোকের মধ্যে কতক দিনের জন্য ইহাতে কৃতকার্য হওয়া গেল, দেখা যাইতে 
পারে ; কিন্তু ইহাতে নিশ্চই ইঈশ্বরের বিধান কলঙ্কিত হয়, দুর্বল হয» এবং 
তাহার পবিত্র মগুলী অসাড় হইয়া পড়ে। আমরা জানি, আজ কাল বিধানকে 
আর একটু জ্ঞান প্রধান এবং আর একটু অন্পবিভৃষ্ণাকর করিবার জ্বন্য প্রবল 
প্রলোভন উপস্থিত। কিন্ধ তাহাদিগকে ধিকৃ, যাহারা প্রলোভগ়িতার নিকট 
প্রথত হয়! আমাদের মতনকল অনঙ্গত, উপহাসকর, এমন কি বিতৃষ্ণোৎপাদক, 
কেহ কেহ একথা বলিয়াছে বলিরা, বিশ্বাসীদিগের অবসাদ উপস্থিত হওয়া 
উচিত নয়।' ঈশ্বরের প্রেরিতগণ সত্য ভিন্ন আর কিছু, বিধান ভিন্ন আর কিছু 
প্রচার করিবেন না, প্রচারের ফল বিধাতার হাতে রাখিয়া দিবেন। তাহারা 
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মতের বিষয় বিচার করিতে পারেন না। কেন না উহার ঈশ্বর হইতে 
আসিয়াছে । তাহার! সত্য প্রচার করুন, ব্যাখ্য। করুন, দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রতিপাদন 
করুন, প্রমাণিত করুন। তবুও যদি বিরুতমনা ব্যক্তিগণ ঈশ্বরের সত্যসকলকে 
উপহাস করে, তাহার নিয়োজিত ভূত্যগণের নিন্দা করে, তাহারা এই করিতে 
পারেন যে, স্ীষ্টের আদেশানুসরণ করিয়া তৎক্ষণাৎ পায়ের ধুলা ধৌত করিয়া 
তথা হইতে চলিয়া যান। এ সকল সত্বেও আমাদের প্রেরিত ভ্রাতৃবৃন্দ 
মতসহিষ্ণ হইবেন। যখন বন্ধুভাবে পরামর্শ দেওয়। হয় এবং সাবধান করা হয়, 
তখন তাহা সাবহিতচিত্তে শুনিবেন। খ্রীষ্টান, হিন্দুঃ ব্রাহ্ম যত দিন পধ্যন্ত 
বন্ধু এবং ভাইয়ের মত কিছু বলেন, ভুল দেখাইবার জন্য, অকল্যাণনিবারণের 
জন্ত উদ্বিগ্ন হন, তত দিন ধীরতাসহকারে তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিতে 
হইবে। ন্ববিধানের ব্রাঙ্মগণ শিখিতেও ক্লান্ত হন না, ভালবাসিতেও ক্রাস্ত 
হননা। অভিপ্রান্ম ভাল, এরূপ ব্যক্তিগণ যদ্দি বলেন, আমাদের অবিবেচনায় 
কুদংস্কার, পৌরোহিতা, পৌন্তুলিকতা, জাতিভেদ, অনীতি এবং পাপ পুনরায় 
জাগিয়া উঠিতে পারে, তাহ! হইলে আমরা যেন তাহাদিগের কথাগুলি, ' 
তাহাদের যুক্কিগুলি বিচার করিয়া দেখি, এবং তন্বারা জ্ঞানবৃদ্ধি করিতে যত্ব 
করি। যদি যথার্থই জ্ঞানসম্পন্ন বাক্তিগণ আঘার্দিগকে নিশ্চয় করিয়া বলেন যে, 
আমাদের জীবনতরণী যে দিকে যাইতেছে, নির্ধিপ্ন নয়, কারণ এ দিকে অটদ্বত- 
বাদ, প্রেতাত্মবাদ, রহশ্যবাদের চোরা বালি আছে, যাহাতে লাগিয়া! উহার 
ভার্দিবার বিপদ্‌ আছে, এবং সাবধান না হইয়া অবিবেচনাপূরর্বক যদি আরও 
অগ্রসর হই, নৃতন কুসংস্কারের সাগরে আমরা ডূবিয়া যাইব, আর উঠিতে পারিব 
না, অতীব ধীরতাসহকারে এই সাবধান বাক্য যেন আমরা চিন্তা ও আহলোচন! 
করিয়! দেখি, কেন না! দার্শনিকসমুচিত চিন্তনে আমাদের কিছু ক্ষতি হয় না। 
অপিচ যদি প্রয়োজন হয়, আমরা যেন জোষ্ঠগণের প্রতি সম্মবশতঃ একটু 
বিবেচনাশীল হই এবং অবিবেকিতা ও বিচারশূন্য উষ্ণমন্তিষ্কতা পরিহার 
করি। আমরা যেন দেখাই ঘে, ত্রাহারা যেমন, আমরাও তেমনি কৃসংস্কার 
এবং অপবিভ্রতা হৃদয়ের সহিত স্বণা করি, এবং তীহারা যেমন, তেমনি 
আমরাও বিজ্ঞান ও নীতির উপরে অত্যাচারের প্রতিরোধ ও শাসন করিতে 
সম্পূর্ণ প্রস্থত। আমর! বিশ্বাস করি, আমাদের প্রেরিত ও প্রচারকগণ 





নবাবের উদ্মেষ ১৭৬৪৯ 


এ সকল এইরূপই করিবেন। তাহারা যেন নানাপ্রকার বৈরুদ্ধ মতের মধ্যে 
পড়িয়াও সর্বদাই ধিনয়, ভদ্র, বিনীত এবং ভ্রীমান্‌ হয়েন, এবং তাহার! 
তাহাদিগের ক্ষুদ্রতম শত্রুর নিকটেও শিক্ষা করিতে প্রস্তত, ইহা যেন তাহারা 
প্রমাণিত করিতে পারেন। তবুষেন মিলাইননা লওয়া থাকিলেও, ধর্্রকে খর্ব 
কর না থাকে । প্রেম, সম্রম, মতসহিষুুতা এবং সহাহ্ভূতি সত্বেও, সত্য বা 
ঈশ্বরের মতের কিছুমাঅ সক্কোচ কর! না হ্য়।” 


১৬ 


দ্বাদশ ভার্রোৎসব | 


দ্বিতীর কন্ার শুভপরিণয় 

৬ইভাঙ্র রবিবার (১৮৩ শক; ইং ১৮৮১, ২১শে আগষ্ট) ভাঙ্রোৎসব হয়| 
'তংপূর্ব্বে ৩০শে শ্রাবণ (১৩ই আগস্ট ), শনিবার, কেশবচন্দ্রের দ্বিতীয়! কন্তা 
সাবিত্রী দেবীর শুভ পরিণয়ুব্যাপার সম্পন্ন হয়। এ সম্বন্ধে ধর্মতত্ব ( ১লা ভান্্র, 
১৮০৩ শক) লিখিরাছেন £_বিগত ৩*শে আবণ (১৩ই আগস্ট), শনিবার, কুচ- 
বিহারের কুনার গঞ্জেন্দ্র নারায়ণের সহিত আচাধ্য মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যার শুভ 
বিবাহ হইয়া গিয়াছে । সহরের বড় বড় উচ্চপদস্থ প্রায় সকল ভদ্রলোক নিমান্ত্রত 
হইয়াছিলেন। সহরের প্রধান প্রধান হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান, সাহেক ও বিবি 
সভাস্থলে বর্তমান ছিলেন । কলিকাতার প্রায় আড়াই শত ব্রাহ্ম ও ব্রাঙ্িকাঁরাও 
উপস্থিত ছিলেন । শ্রদ্ধেয় ভাই গিরিশচন্দ্র দেন, দীননাথ মজুমদার ও কালীশঙ্কর 
দাস কবিরাঙ্গ মহাশয়গণ নিমন্ত্রিত হইয়া বিদেশ হইতে উপস্থিত হইয়়াছিলেন। 
পবিজ্রন্বরূপ ঈশ্বরের পবিত্র সন্নিধানে এবং তাহার ভ ক্দিগের সম্মুখে এই পবিত্র 
উদ্বাহকাধ্য গাস্তীধ্যের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল । আচার্ধা মহাশর স্বয়ং উপাসনা- 
কাধ্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন, উপাধ্যায় শ্রীঘুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয় পুরো- 
হিতের কারা করিরাছিলেন। উপস্থিত সকলেই বিবাহ অনুষ্ঠানের গাস্তীধ্য 
ও পবিত্র ভাব দেখিয়া অত্যন্ত সন্ত হইয়াছিলেন। বিবাহাস্তে কার্পেটের 
আপন পাতিয়া কলার পাতে হাত দিয়া লুচি তরকারী মিষ্টান্ন দধি ক্ষীর প্রভৃতি 
প্রায় বিশজন সাহেব ও বিবি, এ দেশীর কধেক জন সন্্রাস্ত ুষ্টীরানও, ব্রাঙ্মদের 
সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া আহার করিরা, সকলেরই আনন্দ ও সন্ভাব বর্ধন 
করিয়াছিলেন। ইংরাজ বাঙ্গালী হিন্দু খুষ্টীয়ান কলে সকল প্রকার ভিন্নতা 
ভুলিয়া গিয়া, প্রেম ও আত্মীয়তার নামে এক হইয়াছিলেন, ইহা অতান্ত মঙ্গলের 
লক্ষণ বলিতে হইবে । * এ বিবাহসম্বদ্ধে একটি বিষয় দ্েখিযা বিধাতার প্রতি 





* এই সপ্তাব যে ক্ষণস্থায়ী নয়, (১৬ই ভাদ্রের) ধপ্মতন্ব হইতে গৃহীত এই সংবাদটি তাহ! 
বিলক্ষণ দেখায় ২--“আচাধ্যমহাশয়ের কন্া ও গ্োষ্টপুন্রের পরিণয়োপলক্ষে কুমারী গিগট ব্রাহ্ম, 


দ্বাদশ ভাঙ্রোথ্সব ১৭৭১ 


আমাদের বিশ্বাস ও প্রেম বঞ্ধিত হইয়াছে । সকলেই, বলিয়া থাকেন, বিবাহ 
ঈশ্বরাধীন ; কিন্তু ধাহারা এ সম্বন্ধে বিধাতার উপর অম্পূর্ণ নির্ভর. করিয়া 
নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন, তাহারাই ধন্য | বিধানাশ্রিতদিগের নিকট বিধাতা 
যে এত আত্মীয় হইয়। তাহাদের সকল ভার গ্রহণ করেন, সে সত্য আমরা.এই 
বিবাহে যেমন শিক্ষা করিয়াছি, এমন আর কিছুতেই নহে। প্রথমে কিছুরই 
উদ্যোগ ছিল না, সকল বিষয়ে এমনি গোলযোগ হইতে লাগিল যে, পাত্রেরও 
স্থিরতা হয় নাই, অন্যান্য উপায়ের তো কথাই নাই। কন্তাকর্তা কেবল বিশ্বাস 
দ্বারা পরিচালিত হইয়া, অগ্রেই বিবাহের দিন স্থির করিয়া ফেলিলেন এবং 
অন্থান্ত সামান্য আঙ্নোজন করিতে লাগিলেন ।” ক্রমে ঈশ্বর স্বহন্তে এক একটা 
বাধা দূর করিয়া, দিলেন। কোথা হইতে আপনাপনি পাত্র স্থির হইর৷ গেল, 
অন্তান্ত সকল প্রকার উপায় যথানিয়ুমে স্থিরীকৃত হইয়া গেল এবং যথাসময়ে 
শুভ উদ্বাহ সুনিয়মে সম্পন্ন হইয়া সকলের আনন্দবর্ধন করিল |” 
বিবাহে।ৎসবের সঙ্গে 'বেদপুরাণের বিবাহ" উপদেশে উৎসবের পরিদমাপ্তি 

উৎসবের বৃত্তান্ত লিখিতে গিয়া সর্বাগ্রে বিবাহব্যাপার নিবদ্ধ করিবার 
বিশেষ হেতু আছে। শনিবারে ( ১৩ই আগষ্ট ) আচাধ্যের দ্বিতীয় কন্যার, 
মোমবারে (১৫ই আগষ্ট ) তাহার জোষ্ঠ পুত্রের বিবাহকার্ধ্য সম্পন্ন হইল। এ 
সম্বন্ধে নববিধান পত্রিকার লিখিত হইয়াছে, “সম্প্রতি ১৩ই আগষ্ট ( ১৮৮১ খুঃ) 
শনিবার বিবাহোৎ্সবের আরম্ত হইয়া, বিগত ২১শে আগষ্ট, রবিবার, মন্দিরে 
বেদ ও পুরাণের বিবাহ্‌সন্বন্ধে উপদেশ হইয়া, উহার উপযুক্ত পরিমমাপ্ি 
হইয়াছে। সাংবংসরিক উৎসবোপলক্ষে আচার্ধ্য যোগ ও ভক্তির সামগ্রস্ত 
লক্ষা করিয়া, আখ্যায়িকাচ্ছলে উপদেশ দেন এবং নববিধানে এক দিকে জ্ঞান, 
বৈরাগ্য ও যোগ, অন্য দিকে প্রেম, বিশ্বাম এবং আনন্দ কি প্রকারে একীভূত 
হইয়াছে, তাহা প্রদর্শন করেন 1” আখ্যায্িকা এই £--"সম্্ান্ত মহধি বেদ 
যখন বৃন্দাবনে সুন্দর পুরাণকে বিবাহ করিবার জন্য হিমালয় হইতে অবতরণ 





খুষ্টান ও হিন্দু স্বীপুরুষগণকে তাহার গুহে আহারের নিমস্থণ করিয়াছিলেন । যেমন আয়োজন 
হইয়াছিল এবং যে প্রকার সন্ভাবে গ্িন্ন জাতি, ভিন্ন সপ্প্রায়ের লোক একক্র আহার ব্যবহার 
করিলেন, তাহাতে নুতন সময়ে নুতন বাপার উপস্থিত, কেন! স্বীকার করিবে? ঈশ্বরাশীর্্বাদে 
এই ভাব দিন দিন বন্ধিত ও পরিপুষ্ট হয়, এই আমাদের কাঁসনা।” 


১৭৭২ আচাধ্য কেশবচন্দ্র 


করিলেন, তখন সকল হিন্দুবিবাহের যেরূপ পদ্ধতি আছে, তদন্থসারে নিমন্ত্রিত- 
গণের মধ্যে মহাবিচার উপস্থিত হইল। উভয় পক্ষের পণ্ডিতগণ এই জটিল 
প্রশ্ন উপস্থিত করিলেন, প্রসিদ্ধ নিমস্ত্রিতগণ মধ্যে ঈশা সম্মানিত স্থান পাইবার 
যোগ্য কি না? কেহ কেহ তাহাকে সভামধ্যে উচ্চতম স্থান দেওয়ার পক্ষে 
ছিলেন, এবং যোগী ব্রাক্ষণগণমধ্যে তাহাকে যথার্থ কুলীন বলিয়া! স্বীকার 
করিয়াছিলেন ; অপর পক্ষ--ধাহারা সংখ্যায় এত অধিক যে, অঙ্গকুল পক্ষকে 
অনায়াসে হারাইয়া দিতে পারেন-_ তাহারা বলিতেছিলেন, ঈশা যখন স্্রেচ্ছ- 
বংশসম্ভৃত, তাহার উপস্থিতি দ্বার. এই পবিত্র সভাকে মলিন করিতে দেওয়া 
হইবে না। এই সমস্ত। অতি কঠিন মনে হইতে লাগিল, শাস্ত্র ও আচার 
হইতে বহুল প্রমাণ, এবং যুগপরম্পরা ও জাতিগত পার্থক্যের নিদর্শন উপস্থিত 
করা হইল, স্থতরাং বিরোধ বিসংবাদ ও তর্ক বিতর্কের আর অস্ত ছিল না । 
এই বিচারের মধ্যে কোন কোন গুরুতর যুক্তি উপস্থিত করা হইয়াছিল, 
যাহাতে অবশেষে বিচারের নিষ্পত্তি হইল। ঈশার সম্াস্ত খষিতুল্য বাহাক্কৃতি, 
প্রশান্ত প্রকৃতি, উচ্চতম অদ্বৈত যোগ, আবরাধনার্থ পর্বতে গমন, নির্জনে 
সাধিত জীবন, এই গুলি, থৃষ্ট যে যবন নন, কিন্তু দেবধি, ইহার বিশিষ্ট গ্রমাণ। 
সমুদায় সভা 'সাধু সাধু” ধ্বনি করিয়া উঠ্িলেন, সকল পক্ষ একমত্যে দ্বিজগণ- 
মধ্য উচ্চতম স্থান দিলেন, এবং এইরূপে একটি মহাবিবাদাম্পদ বিষয় চূড়াস্ত 
প্রামাণিকতায় নির্ধারিত হইয়া গেল এবং সমুদায় হিন্দুস্থান ব্রহ্মপুত্র ঈশ্বরতনয় 
খষি খুষ্টের সম্মুখে প্রণত হইল ।” 
উৎসববৃত্তাস্ত 

সঙ্গীত ও সংকীর্তন, প্রাতর্মধ্যাহ্ন উপাসনা, শাস্ত্রপাঠ, শাঙ্কের সামগ্ত্ত- 
গ্রদর্শন, অপরাধস্বীকার, যোগ ধ্যানের উদ্বোধন, সাধুসমাগ্রম, সঙ্গীত ও প্রার্থনা, 
বালসঙ্গীত, সংকীর্তন, সায়ংকালীন উপাসনা উৎসবের অঙ্গীভূত ছিল। 
উৎসবের বিবরণ এস্থলে ( ১৬ই ভাদ্রের) ধর্মতত্ব হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া 
যাইতেছে £_ 

“এবার ভাত্রোখসব আনন্দব্যাপারের মধ্যে সম্পন্ন হইগ্লাছে। ইহার আরম্ত 
শেষ কেবলই আনন্দ । উৎসবের জন্ প্রস্তুত হইতে সাধকগণ কঠোর যোগের 
পথ অবলম্বন করেন নাই । উৎসবের পূর্ব রাত পথ্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের 
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লোকের একত্র সম্মিলন, মিষ্টালাপ, সত প্রভৃতি আমোদে অতিবাহিত 
হইয়াছে। অনেক বন্ধু মনে করিয়াছিলেন, এবারকার উৎনব আধ্যাতির্ক 
বিষয়ে কি প্রকারে উচ্চভূমিতে আরোহণ করিবে, যখন তাহার আরম্ত প্রগার্ট 
সাধন ভজনের গুরুত্ব অন্থুভব করিল নাঁ। কিন্তু বিধাতার গৃঢ় কৌশল কে 
জানে? পূর্ববর্তী পরিণয়োৎসব উচ্চতর ভাত্রোৎসবে পরিণত হইল। 
প্রাতঃকালের সঙ্গীতানস্তর যখন আচাধ্য বেদী হইতে উদ্বোধনে প্রবৃত্ত হইলেন, 
তখন সকলের মন অভূতপূর্ব আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল; আজ কি 
আনন্দের ব্যাপার ঘটিবে, তাহার পূর্বাভাস সকলের চিত্তে প্রতিভাত হইল। 
আরাধন৷ ধ্যান সেই ভাবের শ্রোতে নির্বাহ হইলে, আচার্ধা বেদী হইতে যে 
উপদেশ দান করিলেন, তাহা শুভ ক্ষণের চিহ্ন; ধাহারা পাঠ করিয়াছেন, তাহারা 
বুঝিতে পারিলেন, কেমন উপযুক্ত সময়োচিত। এ বৎসর কেবল সম্মিলন, 
কেবল পরস্পরের যোগ । এই যোগ উচ্চতর পরিণয়-ব্যাপারে পরিণত হইল। 
উপদেশের বিষয় 'পরিণয়' |” 
বেদ পুরাণের পরিণয় , 

“কোন্‌ ছুই ব্যক্তির মধ্যে পরিণয়? বর কে, কন্তা কে? বর বেদ 
বা জ্ঞান, কন্যা পুরাণ বা ভক্তি । বর বড়, না, কন্যা ঝড়? একথা লইয়া মহা 
বিবাদ সমুপস্থিত। বেদ চারি সহস্র বৎসর পূর্বের জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, পুরাণ 
সে দিন জন্মিয়াছেন। বর আসিলেন মহোচ্চ হিমালয়শিখর হইতে, পুরাণ 
নিষ্ন ভূমিতে সামান্য লোকমগ্ডলীর মধ বাঁস করেন । বেদের শির পলিত, কন্তা 
নবযৌবনা। আর এক পক্ষ বলিলেন, না, বেদ নবযৌবনসম্পন্ন, পুরাণ গলিত- 
বরস্ক। বেদ-_বিজ্ঞান, প্রকৃতিকে লইয়া ব্যস্ত, কেবল প্রক্কতির পুজা, কেবলই 
প্রকতিতে ঈশ্বরের কৌশল দর্শন । এখনও এই বিজ্ঞানরূপী বেদ নবযৌবনবিশিষ্ট । 
দেখ, চারি দিকে সকল লোক বেদানুরক্ত, বিজ্ঞানানুরক্ত, ভক্তি অনাদূত। 
চারি শত বত্সর পূর্ক্বে ইনি নবযৌবন1 ছিলেন, এখন ইনি জীর্ণ শীর্ণ, কেহ 
ইহার দিকে ফিরিয়া তাকায় না। বরপক্ষীয়কন্তাপক্ষীযগণের মধ্যে এই 
প্রকার বিবাদ চলিল বটে, কিন্তু স্ক্রূপে দেখিলে ইহাদের উভয়ের বয়োবৈষম্য 
নাই। এই বিবাহ উপলক্ষে আবার আর এক ঘোর কলহের কারণ উপস্থিত 
হইল। বরপক্ষে মহধি ঈশা সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া মহোচ্চ আসনে উপবিষ্ট 
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হইলেন। দেখিয়া মহা হুলুস্ুল পড়িয়া গেল। কি! বিবাহ-সভাতে শ্নেচ্ছ 
যবন; এ সভাতে বিবাহ-কাধ্য কখন সম্পন্ন হইতে পারে. না। আধ 
মহষ্বিগণের দেশে পরিপয়, সেখানে স্লেচ্ছের সংস্পর্শ হইবে, ইহা কখনই হইতে 
পারে না। কন্তাপক্ষে উচ্চাপনে উপবিষ্ট গৌরাঙ্গদেব হাসিতে লাগিলেন। 
আহ্লাদে ত্রাহার গৌরদেহ ডগমগ করিতে লাগিল। কেন, তাহার এত 
আহ্লাদ কেন? এই জন্য আহলাদ যে; তিনি যাহা সম্পন্ন করিতে চারি শত 
বর্ধ পুর্বে ভারতে যত্র করিয়াছিলেন, তাহ। আজ সম্পন্ন হইল। যেখানে 
হরিভক্তি, যেখানে যোগ, দেখানে স্ত্রেচ্ছ চগ্ডাল নাই, আত্মা একজাতিঃ ইহা 
তিনি প্রতিষ্ঠিত করিতে ফত্বু করিয়াছিলেন। আজ তাহ সিদ্ধ হইল । কেন 
না, বরপক্ষে ঈশা মহধি নাম লাভ করিয়া সভাস্থ হইলেন। ঘটকচূড়ামণি 
বিবাদের বীমাংসক নববিধান আসিয়া জাড়াইলেন। তিনি বলিলেন, কি 
তোমরা মহধি ঈশাকে লইয়া বিবাদ উপস্থিত করিয়াছ? তাহার সন্ধে 
জাতির বিচার? স্থুলদশিগণ, বাহিরে যজ্জোপবীত নাই, এই বুঝি তোমাদের 
বিবাদের কারণ? যাও, একবার মহষি ঈশার আত্মার ভিতরে প্রবেশ কর, 
দেখিবে, সেখানে সমুদয় ত্রাঙ্মণচিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি ঘষে মহাযোগী, 
তিনি যোগসাধনের জন্য পর্বত ও অরণ্যানী আশ্রয় করিয়াছিলেন। তাহার 
যোগ-মন্ত্র কি? "আমি পিতাতে, পিতা আমাতে” “আমি তোমাদিগেতে, 
তোমরা! আমাতে 1” এ কি সামান্ত যোগ, এ যে মহাযোগ। ঈশ্বরেতে, 
মানবমগ্তলীতে অভেদরূপে প্রবিষ্ট ! বিবাদের গোল থামিল, সকলের মুখ বন্ধা 
হইল। এখন ব্রভাস্থলে পরস্পরের অতি অভাবনীয় সম্মিলন উপস্থিত হইল। 
পূর্ব পশ্চিম সভাস্থলে উভয়ের হস্তস্পর্শ করিয়া অভিবাদন করিলেন। পূর্ব্ব 
বলিলেন, কেন ভাই পশ্চিম, তুমি আমাকে কেন এত দিন অসভা বলিয়। স্বণ! 
করিতে? এখন তুমি আমার সমাদর বুঝিতে পারিয়াছ। পশ্চিম বলিল, হা 
ভাই, তুমিও তো আমাকে যবন বলিয়৷ সামান্য ঘ্বণ। কর নাই। আমার 
ধৃম্যান, তাড়িত বার্তাবহ প্রভৃতি আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছ, আমাতেও 
যে উচ্চতর ধন্মতত্‌ আছে, তাহা তো, ভাই, স্বীকার কর নাই।. যাহা হউক, 
অগ্য আমরা শুভ দ্দিনে একত্র মিলিত হইলাম, এখন আমাদের পরস্পরের 
সথ্যভাব দিন দ্রিন বদ্ধিত হউক । এইরূপে নভাস্থলে বৈরাগা, গ্রীতি, বিবেক, 
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অন্ুরক্কি প্রভৃতি সকলের মিলন ও পরিণয়কার্ধ্য সম্পাদিত হইল। স্বয়ং 
বিশ্বেশ্বর উপস্থিত থাকিয়া, পরস্পরের হস্ত সম্মিলিত করিয়া দিলেন এবং 
নববিধানের ঘটকতায় এই মহাব্যাপার সংঘটিত হইল বলিয়া, তাহার মন্তকে 
হস্ত রাখিয়া শুভ আশীর্বাদ করিলেন 1” 
সন্ীর্ভন, মাধাহ্িক উপাসনা, শান্ত্রপাঠ 
“উপদেশপ্রার্থনাস্তে আনন্দোচ্ছাসে উচ্ছ্বসিত মহাসংকীর্ত্ন উপস্থিত হইল । 
প্রাত্ঃকালের উপাসনা মধাহৃকালের উপাসনার সময়কে চুঙ্ধন করাতে, তখনই 
মধ্যাহ্ন উপাসনাসম্পাদন জন্য ভাই বঙ্গচন্দ্র রায় আহ্ৃত হইলেন। তিনি উপা- 
সনার কার্য শেষ করিলে. ধর্শশাস্ত্রসমুদায়ের একতা আছে, এই অবতারণানস্তর 
খ্রীষ্ট, হিন্দু, বৌদ্ধ এবং অন্যান্য ধর্মশশাপ্ের প্রবচন পঠিত হইল । শ্রীমস্তাগবতের 
প্রথম শ্োকের যে ব্যাথা হয়, তাহার মর্ম নিষ্নে লিপিবদ্ধ করা গেল। 
“ 'জন্মাগ্যস্ত যতোহন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষভিজ্ঞঃ স্বরাট্‌ 

তেনে ব্রহ্ম হদা ব আদিকবয়ে মুহাস্তি য সথরয়ঃ | 

তেজোবারিমুদাং যথা বিনিময়ে! যত্র ত্রিসর্গো মুষা 

ধায়া স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সতাং পরং ধীমহি ॥? 

পবাখা--( বিষয়ে সম্বন্ধ ও অসম্বন্ধবশতঃ ধাহা হইতে এই খিশ্বের স্যরি 

স্থিতি ভঙ্গ হয়, খিনি জ্ঞানস্বরূপ, এবং আপনাতে আপনি বিরাজমান, 'যিমি 
আদিকবি ব্রঙ্গাকে হদয়যোগে সেই বেদ শিক্ষা দিয়াছিলেন, যে বেদ বুঝিতে 
গিয়া পণ্তিতেরাও মোহপ্রাপ্ধ হন, ধাহাতে সত্ব রঃ ও তমোগুণজনিত স্যষ্টি 
মিথা। হইয়াও মরীচিক1 প্রভৃতির ন্যায় সত্যবৎ প্রতীয়মান হয়, সেই সত্য 
পরমেশ্বর নিয়ত স্বীয় প্রতিভাতে সমস্ত কুহক নিরলন করিয়াছেন, তাভাঁকে 
চিন্তা করি।) এ জগতের উৎপত্তি স্থিতি কেন? এই জন্য যে, উহা! 
সত্যন্থরূপ ঈশ্বরের সঙ্গে অন্বিত। এক বার সেই অন্বয়কে বিদুরিত কর, 
দেখিবে, জগ মিথ্যা, কিছুই নয়, অপদার্থ, স্থৃতরাং ততৎসহ বিয়োগে উহার 
ভঙ্গ। যে সমুদায় বিষয় আমরা দেখিতেছি, উহাদিগের বিষয়রূপে প্রতিভাত 
হইবার কারণ, কেবল ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ; অথচ উহ্বারা তাহাকে লোকচক্ষুর 
নিকট হইতে আবুত করিয়া রাখিয়াছে। স্র্যাকিরণে জলভ্রাস্তি, বা কাচে 
বারিবুদ্ধি, ইত্যাকার বিষয়সমুদায় দেই সত্যস্বূপে অবস্ত হইয়াও বস্তবৎ 


১৭৭৬ আচার্ধয কেশবচন্দ্র 


প্রতীত, যোগদাধনে প্রবেশ জন্ত সত্যসাধনে ঈদৃশ জানের প্রয়োজন । সাধনার্থ 
ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন করাতে অরগং অস২, অন্যথা সেই সত্যস্থরূপের সতাত্বে 
উহা সত্য। ঈশ্বরের জ্ঞানাদি স্বরূপ ভক্তিসাধনে একাস্ত প্রয়োজন। জ্ঞান 
প্রেম পুণ্য প্রভৃতি জগতে প্রতিভাত হয়। “অভিজ্ঞ” এই বিশেষণ অন্বয় পক্ষে 
এবং ম্বরাট্‌ বিশেষণ বাতিরেক পক্ষে প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথমাট ভক্তির 
অনুকুল, দ্বিতীয়টি যোগের অহ্থকূল। যোগে তিনি আপনি যেমন, তেমনি 
পরিগৃহীত হন; ভক্তিতে জ্ঞান প্রেমাদি যাহা বিশে প্রতিভাত, তাহা লইয়া 
তাহাতে অন্থরাগ অপিত হয়। তিনি জগতে থাকিয়াও তাহাতে বঙ্ধ নহেন, 
তিনি “স্বরাট” আপনাতে আপনি বিরাজমান। তাহার জ্ঞানই বেদ। বেদ 
নিতা, সষ্টি বেদাহুসারে হয়, হিন্দুশাস্ত্রে লিখিত আছে, তাহার অর্থ কি? 
ঈশ্বরের স্থষ্টি ঈশ্বরের জ্ঞানে মৃলতত্বরূপে নিত্যকাল অবস্থিত, সৃষ্টি কেবল 
তাহারই বিকাশমাত্র। এই বেদবা ঈশ্বরের জ্ঞান আদিকবিতে হ্ৃদয়যোগে 
প্রকাশিত হইয়াছিল। মন্ুস্তহ্বদয়কে যখন কবিত্বে স্পর্শ করে, তখন তাহাতে 
বিশুদ্ধ জ্ঞান অবতীর্ণ হয়। বেদ এই জন্য কবিতা । জ্ঞান মানব অপ্তরে 
প্রন্থপ্ড ভাবে অবস্থিতি করে| যখন তাহাতে ঈশ্বরের সংস্পর্শ হয়, তখন উহা। 
জাগ্রৎ হইয়া কবিত্বরূপে প্রকাশিত হয়। এব শিশু স্তবে অসমর্থ, কিন্ত ঈশ্বরের 
স্পর্শে বাণী লাভ করিয়া তাহার স্তব করিয়াছিলেন! তিনি বলিয়াছিলেন, 
**যোহস্তঃ প্রবিশ্ত মম বাচমিমাহ প্রহ্থপ্তাং 

সংগীবয়ত্যখিলশক্তিধরঃ শ্বধায়া 

অন্যাংস্চ হত্তচরণশ্রবণত্গাদীন্‌ 

প্রাণান্নমো ভগবতে পুরুষায় তৃভ্যম্‌॥? 

* 'অখিলশক্তিধর, ধিনি আমার অন্তরে প্রবেশ করিস, স্বীয় প্রভাবে এই 
নিদ্রিত বাক্‌ এবং হস্ত চরণ শ্রবণ ত্বক ও প্রাণকেও জাগ্রৎ করিলেন, সেই 
ভগবান্‌ পরমপুরুষ তুমি, তোমাকে নমস্কার করি।” ঈশ্বরের সংস্পর্শে সমুদয় 
ইন্জিয়ৃত্তি কেমন তদস্গত হইয়া কার্য করে, এখানে স্পষ্ট প্রকাশিত হইয়াছে । 
অস্ত্র কথিত হইয়াছে, 

* 'স্বতমিব পর়সি নিরূঢং ঘটে ঘটে বসতি বিজ্ঞানম্‌। 
সতত মন্থপ্কিতব্যং মনসা যস্থানদণ্ডেন 1 


॥ ভী 


দ্বাদশ ভান্বরোৎসব ১৭৭৭ 


“ ছুগ্ধে যেমন স্বৃত প্রচ্ছন্ন থাকে, ঘটে ঘটে বিজ্ঞান তেগনি প্রচ্ছন্ন অবস্থায় 
বাস করে, মানসরূপ মন্থনদণ্ড অর্থাৎ তত্বচিত্তা বারা সর্ববদ! মন্থন করা! উচিত । 
যদি বেদ প্রত্যেক মন্ুয্হ্বদয়ে প্রচ্ছন্ন আছে, তবে তাহা স্বভাবতঃ আপনি 
সময়ে প্রকাশিত হইয়া পড়িবে, তাহাতে ঈশ্বরপ্রেরণার প্রয়োজন কি? 
প্রয়োজন আছে। সেই বেদ ছূর্ববোধ, ঈশ্বরের অঙ্থ্গ্রহ ভিন্ন তাহা বুঝিবার 
কাহার সামর্থ্য নাই। থাকিলেই বা তাহার সমুদায় তত্ব এক জন অবগত 
হইবে, ইহার প্রমাণ কোথায় ?” 

অপরাধ-ম্বীকার 

“অনন্তর সঙ্গীত হইলে অপরাধস্বীকারের দময় আচার্য বেদীতে আসীন 
হইয়া বলিলেন £-- ৃ 

“পাপের জন্য অনুতাপ, পুণোর জন্য সখ । যদি পাপের জন্য ঘন দুঃখিত 
না! হয়, এবং পুণোর জন্য স্থুবী না হয়, তবে উন্নতি অসস্তব। পাপ হৃদয়ের 
রোগ । যে সকল পাপ তোমায় কষ্ট দিতেছে, সে সকলের জন্ত অন্থুতাপ 
হইবে। সাধু হইলে মন প্রসন্ন হয়। অহেতু বিষণ্ন হইও না। ভক্তির অবস্থায় 
দুঃখের ক্রন্দন অস্বাভাবিক । আবার যখন মনের মধ্যে কুবাঁসনা, লোভ, হিংসা, 
স্বার্থপরতা দেখিবে, তখন কি হও। ক্লেশ ক্লেশকে বিনাশ করে। 
অনুতাপের জল পাপের মলা প্রক্ষালন করে। সেই পরিমাণে অ্থতপ্ত হইবে, 
যে পরিমাণে অন্গৃতপ্ত হইলে হ্বদয় বিশুদ্ধ হইবে । যে পরিমাণে ঈশ্বরের কাছে 
যাইতে অসমর্থ, সেই পরিমাণে কীদিবে। মহরি গৌরাঙ্গ কাদিতেন। 
যাহারা এত বড়, তাহারা ভক্তির অভাব পাপ বোধ করেন। মহত ঈশ 
পলকের জন্ক ক্র্ধদুখ দেখিতে পান নাই বলিয়া, কি ভয়ানক বিলাপধ্বনি 
করিয়াছিলেন | ঈশ্বর সেই ঘন মেঘের মধ্য এক বার আপনাকে ঢাকিলেন 
বলিয়া, তাহার কি ছুঃসহ যন্ত্রণা হইয়াছিল। অতএব ত্বজ্, তত্বজ্ঞ ব্যক্তি, 
আপনাকে অহুতপ্ত বলিয়া নীচ মনে করিও না। অঙ্কতাপের আগুনে জিয়া 
দুশ্রবৃদতি দগ্ধ কর। বল, অস্থতাপ, এস। মহযি ইশ! উপস্থিত হইবার পূর্বে 


" অস্থতাপের শিক্ষক জন দি বাপ্তিত্ত পথ প্রস্তত করিয়াছিলেন। 'অন্থতাঁপ 


কর, কারণ স্বর্গরাজ্য আসিতেছে, এই তাহার চিৎকারধ্বনি ছিল। আমাদের 
অনুতাপ করিবার সহজ্র কারণ আছে। অতএব, মহামতি যোহ্‌ন, সদয় হও। 


১৭৭৮ আচাধ্য কেশবচন্ছ্ 


আমার মন যোহন, তুমি বল, অনুতাপ কর, কেন না ধর্ম্রাজয আগতগ্রায় 
এই নির্দিষ্ট সময়ে আত্মান্্ন্ধান কর। কোন্‌ পাপে এখনও জলিতেছি? 
কোন্‌ পাপে, যাহা লোকে জানিলে সমাজচ্যুত করিবে । এখন কি পরের 
প্রতি অন্যায় ভাব হয় না? এমন পাপ কি কিছুই নাই, যাহ| বিবেক এখনও 
তাড়াইতে পারে ন!? শরীর বড়, না, আত্মা বড়? ফড়রিপু প্রথল, না, 
বিবেক প্রবল? এত নববিধানে প্রমত্ত হইতেছি, তথাপি এই রিপুগুলি সঙ্গ 
ছাঁড়িতেছে না। হরির নিকট প্রার্থনা কর! প্রার্থনা যখন করিলে, স্পষ্টাক্ষরে 
সরল মনে স্মরণ কর, অমুক স্থানে অমুক সময়ে এই এই পাপ করিয়াছ। ইহা 
ভিন্ন গতি নাই। লোকের কাছে অপদস্থ হইবে বলিয়া ভয় করিও না। 
রোগ ব্যক্ত কর! মহত্ব, রোগ গোপন করা নহে। মহত্ব এই যে, এত মহত্ব 
সত্বেও একটু দোষ দেখিলে, তাহা কাটিতে প্রস্তুত । এ ধর্খে মানুষের কাছে 
পাপ স্বীকার করিয়া লজ্ফিত হইতে হইল না, ঈশ্বরের কাছে লঙ্জিত হও । 
ঈশ্বরের কাছে বল, আমি চোর, আমি মিথ্যাবাদী, আমি কুচিস্তাপরতন্ত্, আমি 
সময়ে সময়ে নাস্তিকতার হাতে পড়ি, আমি সর্ধদাই মনের ভিতর সংসার প্রবল 
রাখি। এইব্ূপে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার কর। ভগবান, যিনি অগুমাত্র পাপ সহ 
করিতে, পারেন না, তাহার কাছে প্রশ্রয় পাই না। উৎসবক্ষেত্রে তিনি 
বলিতেছেন, 'পাপ ছাড়, মলিন বপ্ত্র ছাড়, পুণ্যবন্্ পরিধান কর।” তাহার 
কাছে পাপ স্বীকার করিয়া তাহার শরণাপন্ন হও |” 

যোগ ও ধ্যানের উদ্বোধন 

“অনস্তর যোগ ও ধ্যানের উদ্বোধন এইরূপ হইল £__ 

“যোগী পক্ষী শরীরপিপ্তরের ভিতর বাস করে। এক বার উপরে, এক বার 
নীচে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছে, কোন দিকে পথ আছে কি না, উড়িয়া 
যাইবার, পলায়ন করিবার হ্ৃযোগ আছে কি না? তাহার পা সংসাররজ্জতে, 
বিষয়কামনাশৃঙ্খলে বাধা আছে । একটু উড়িতে চেষ্টা করিলেই, তাহা পায়ে 
লাগে। কিন্তু যোগী পাখী চিরকাল বদ্ধ থাকিবার জন্য সষ্ট হয় নাই। যখন 
বয়স হইল, তখন খাচা ভাঙ্গিয়া, শৃঙ্খল কাটিয়া পলায়ন কর। ধ্যান আর 
কিছুই নহে, এই খাচ! ছাড়িয়া চিদ্রাকাশে উড়িয়া যাওয়া । উৎসবের সময় 
আমরা বিশেষরূপে উচ্চতর আকাশে উড়িয়া ব্রহ্মদর্শন করি । ধ্যানের সময়কে 
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আমর অবহেলা করিতে পারি না। যেখানকার আত্মা, সেখানে প্রেরণ কর। 
পাখী আপনার স্থান পাইয়া আনন্দ ঘুরিয়। বেড়াইবে। আকাশ পাইলে 
পাথীর কেমন আনন্দ হয়। এস, আমরা ব্রন্ষের পাখীকে ব্রদ্মের আকাশে 
উড়াইয়া দি। ভগ্ন পিগ্তর, তুমি পড়িয়া থাক। আত্মার লসনারঙ্ছু জ্ঞানাস্তে 
ছেদন কর। পিঞ্লরকে একটু পথ দিতে বল। কেহ যোগবৃক্ষ, কেহ ভক্তিবৃক্ষ- 
ডালে বসিয়া আছেন। আত্মা-বিহঙ্গ সেখানে গিয়া উড়িবে। আমরা এই 
বর্তমান শতাব্দীর ঘনীভূত যোগে প্রবেশ করিব। আমরা কেবল স্থলচর 
কিংবা জলচর নই, আমরা খেচর । যাহাদের মন জলে স্থলে স্থির হয় না, 
তাহারা সময়ে আকাশে যাইবে। কেন না, তাহারা আকাশবিহারী। 
বনবিহারী, জলবিহারী হইয়! বনের শোভা! দেখিয়াছ, ভক্তিজল পান করিয়াছ, 
এখন আকাশবিহারী হইবে । যখন পাখী সমর্থ হইবে, তখন পিঞ্করের মধ্যে 
থাকিবে না। ড়, চৈতন্যকে তুমি বাধা দিও না। বাসগৃহ, আর নিষ্ঠুরন্ধপে 
আগাকে বদ্ধ করিতে, নির্যাতন করিতে পার না। উড়িতে উড়িতে চলিলাম। 
এখানে উদ্ঠিয়া দেখি, সমুায় কল্পনা, পৃথিবী চন্দ্র ক্র্ধয মিথ্যা। আমার জ্ঞান 
চিন্সয়। চিদাকাশে উডিয়া আসিয়াছি। আমরা কি ইংরাজী শিখিলাম, 
যোগবিহীন হইবার জন্য? আমরা এমন সংসার চাহি না, যাহাতে স্থুখের 
যোগ ভঙ্গ হয়। সহজ সুমিষ্ট যোগ চাই | “কি হবে মে জ্ঞানে, যাতে 
তোমাকে না পাই” কি হবে সে যোগে, ফাতে ভক্তি নাই! ভক্তির পহিত 
ব্র্গধ্যান কর । আকাশে উঠিরা যোগের আঙন পাতি যোগীর পক্ষে আনন 
প্রবল সহায়। আসন যদি ঠিক না হয়, ধ্যান ভঙ্গ হইবে । আগে আসন, 
তার পর উপবেশন, তার পর সাধন । আকাশে আসন পাতি, ঈশ্বর, প্রহরী 
হইয়া বস, কেহ যেন যোগ ভঙ্গ না করে । আগেকার মহধিদিগের হ্যায় যোগ 
ধ্যানকর। যদি ঠিক হয়, মন এখনই ব্রহ্গকে পাইবে । কুপাদিদ্ধু কপা করিয়া, 
আমাদিগকে তাহার সহবাসে রাখিয়া, প্রতিজনের শরীর মন শুদ্ধ করুন|” 





নাধুসমাগমের উচ্ছোধন 
“যোগ ও ধানানভ্তর সাধুসমাগমের উদ্বোধন নিরলিখিত মত সম্পন্ন হয় ₹- 
“অন্থান্ত লোকের যেমন টাকা কড়ি, আদাদিগের তেমনি সাধুলজ্জন । 
আমরা গৃহে সাধু কয়েকটিকে লইয়া আলোচন! করি, তাহাদিগকে চক্ষুর অঞ্জন 
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করি, সাধুসংসর্গে সাধুতা সঞ্চয় করি। কেবল সাধুসঙ্গ করিলে হইবে না। 
পরলোকবাসী ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষগণ ঈশ্বরের সিংহাপনের চারি দিক উজ্জল 
করিয়া, ঈশ্বরদত্ত মুকুট পরিয়া আছেন, তাহাদিগকে শ্রদ্ধা করি, তাহাদিগকে 
নমস্কার করি। তাহারা আমাদিগের হিতকারী বন্ধু স্তাহাদিগের সত্য দৃষ্টান্ত 
আনন্দকর, পুষ্টিকর । তাহাদিগের সাধুজীবন আলোচন। করিয়া বল ও শাস্তি 
লাভ করি। ব্রহ্মমন্দিরে সাধুদিগের সম্মানের জন্য একটি বিশেষ সময় নিদি্ 
করা হইয়াছে। কিছু কালের জন্য সংসার ছাড়িয়া, ভগবানের নিকটস্থ যে সকল 
আত্মীয় সাধু যোগী ভদ্ডেরা ক্ষনিকেতনে আছেন, তাহাদিগকে সম্মান করিতে 
হইবে, নবব্ধান ইহা গুরুতর কর্তব্য বলিয়া বুঝাইয়। দিলেন। তিনি নব- 
বিধানকে অপমান করেন, যিনি বলেন, আমর] মুখে সাধুদিগকে সম্মান দিব, কিন্ত 
মাধন করিব না। তিনিও নববিধানের *ক্র, যিনি বিদেশীয় সাধুদিগকে গ্রহণ 
করেন না। নববিধান বলিতেছেন, বারংবার স্বর্গে আরোহণ করিবে । যেমন 
ভগবানকে হৃদয়ের ভক্তি দিয়া পুজা করিবে, তেমনি ভগবানের আদরের পাত্র- 
দিগকে সম্মান করিবে । আমরা ফোগপথে আরোহণ করিতে চলিলাম। যেমন 
্রহ্ষধ্যান করিব, তেমনি যোগবলে ঈশা, মুসা, সুপপ্ডিত সক্রেটিস প্রভৃতির সঙ্গে 
মিলিত হইব । যেখানে যোগী ঝধিগণ গম্ভীর সমাধিতে মগ্র, যেখানে জ্ঞানীর) 
জ্ঞানন্বর্গে, যোগীরা যোগন্বর্গে, ভক্তের। ভক্তিস্বগে, সেখানে যাইব | আমর! 
তীর্থ মানি । পৃথিবীর তীথ হৃদয়ের তৃপ্চিকর হয় না। উৎ্সবদিনে তীর্থযাঞ্জা 
করি। চল, সহযাত্রিগণ, স্বর্গে আরোহণ করি, তাহাদিগের প্রেমঘরে গিয়া 
তাহাদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। ঈশ্বর নেতা, তিনি আমাদিগকে লইয়া যাউন। 
শৃন্তহস্তে, শৃন্যমুখে ফিরিব না। সর্গস্থ আত্মীয় কুটুপ্বের। ধর্মের অন্ন, প্রেমের 
অন্ন আমাদিগকে দান করিবেন, তাহাদের ধন রত্বের অংশ আমাদিগকে 
দিবেন। ঘোগের রথ, বিলম্ব করিও না! পলকের মধ্যে উঠিবে। হয় পলকে 
যাইবে, নতুবা যাইতে পারিবে না। ভক্তি ঘোগাদি পথের সম্বল লইয়া শী 
রথে আরোহণ কর। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য যাত্রিগণকে, 
পৃথিবী, বিদায় দাও । আমরা তীথভ্রমণ করিতে চ্দিলাম, মন, উঠিতে থাক । 
দেখ, ভ্রমে ক্রমে পৃথিবী কেমন ছোট হইয়া গেল। এখন অকুল আকাশ- 
সাগর। কেবল ধূ ধু করিতেছে আকাশ। চিদাকাশ অতিক্রম করিয়া 
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ব্রত্মের শাস্তিনিকেতন। সত্যেতে প্রেমেতে উজ্জল এই ঘর। পরব্রহ্ধ 
পরাৎপর, যোগিশ্রেষ্ঠ যোগেশ্বর, আমাদিগকে তোমার প্রিয় সম্ভানদিগের নিকট 
লইয়া যাও। তোমার প্রিয় পুত্র ঈশা ইচ্ছাযোগে তোমার সঙ্গে এক হইয়া 
যোগ মাধন করিয়াছিলেন। উহার ভবনে কি আছে, আমাদিগকে দেখিস্ডে 
দেও। ঈশাকে আমার চক্ষের নিকট বসাও | ইচ্ছাযোগপ্রধান জীবন ধাহার, 
তাহাকে দেখাও। এই উশার স্বর্গে বসিয়া ঈশাম্বত পান করি। ঈশার 
ইচ্ছাবল বুকের ভিতর রাখি। ইশার রক্ত, ঈশার তনু আমাদের রক্ত, আমাদের 
তন্কু হউক। কিস্ুন্দর গম্ভীর নিরাকার আধ্যাত্মিক মস্তি! ভগবান্‌, তোমার 
পুত্রকে দেখিলাম, এখন কোথায় যাইব? এখন মুষাকে দেখিব। তিনি 
তোমার আদেশবাহক, যিহুদী জাতির পরিচালক, তোমার সঙ্গে কথ! 
কহিতেন। মুষা ধর্্মনিয়মপরতন্ত্র ছিলেন । মুষা অতি প্রাচীন গল্ভীরপ্রকতি। 
আমাদের ভিতরে তিনি কঠিন নীতিপরায়ণতা দেখাইয়া দিন । 

“উপাধ্যায় মহামতি সক্রেটিস, অতি স্থপণ্ডিত। গ্রীক জাতিকে তিনি 
জ্ঞানে উজ্জল করিলেন । তিনি অত্যন্ত সত্যান্ুরাগী, অকাতরে সত্যের জন্য 
প্রাণ পর্য্যস্ত বিসর্জন দ্িলেন। আত্মতবজ্ঞানকে আমাদের মধ্যে আনিয়া 
দেও । জ্ঞানী হইলেও যে সচ্রিত্র ধাম্মিক হওয়া যায়, তিনি শিক্ষা দিন। 
আহা, এমন বিদ্বান্‌ হইয়াও বিনীত, কিছুমাত্র অহস্কার নাই! 

বুদ্ধদেব, নির্ববাণ। ইহার সকলই নির্বাণ। কেবল 'শাস্তিঃ শাস্তিঃ 
শাস্তিঃ 1 ইনি সকল মায়া মমত! ভয় করিলেন, গাছের তলায় বসিয়া বৈরাগা 
সাধন করিলেন। কোথা গেল রাজসংসার স্থখ বিলাস? একেবারে জীবন 
পর্ধ্যস্ত ইনি উড়াইয়া দিলেন। কেবল নির্ববাণ্জলে সকল আগুন নিবাইলেন। 
কে আমাদের কুবাসনা-অগ্নি নিবাইবে? স্বর্গে কত রকমেরই সাধু আছেন ! 

“এ দিকে মহম্মদ একেশ্বরবাদ সাধন করিবার ভন্য রহিয়'ছেন। পাচ বার 
প্রতি দিন এক ভগবানের আরাধনা, “একমেবাদ্বিতীযম্ ইহার মূল মন্ত্র 
পৌত্তলিকতার পূর্ণ বিনাশ। 

পহিন্দু আর্ধযযোগিগণ স্বর্গে এক একটি কুটির বাধিয়া আছেন। ব্রঙ্গ দর্শন 
করিয়া ইহারা আনন্দস্বরূপে মগ্ন হইয়া গিয়াছেন। কেহ কুর্যকে ইন্তে লইয়া- 
ছেন, কেহ জাকাশকে সাধন করিতেছেন। খধিগণ সকল প্রকার চিন্তা 
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পরিত্যাগ করিয়া ফোগ সাধন করিতেছেন । ন্বর্গে উচ্চ হিমালয়ে বসিয়া 
যোগে নিমগ্ন । ভগবন্‌, তোমার ভক্তদিগের যে সকল সুন্দর আলয় আছে, 
সেই স্থানে আমাদিগকে লইয়া যাও। আমরা পৃথিবীর মলিন স্থানে থাকিয়! 
কষ্ট দুঃখে কাতর হইয়াছি, ভক্তগণের প্রেমমুখচন্ত্র দেখিব। 

“দেখাও একবার, মা, তোমার সুন্দর সস্তানদ্রিগকে দেখাও । হে করুণী- 
ময়ি, তুমি রূপা করিয়া তোমার সন্তানদিগকে লইয়া বস, আমরা তাহাদিগকে 
দেখিয়া শুদ্ধ ও স্থখী হই ।” 

ব্যক্তিগত পরর্থনা, সঙ্গীত ও ফঙ্থীর্তনান্তে সাং উপাসনায় "ঈশ্বরের নবীনত্ব' বিষয়ে উপদেশ 

“ছুই জন সাধক মন্দিরে দণ্ডায়মান হইয়া আত্মনিবেদন ও প্রার্থনা করিলে, 
বালকগণ মধুর স্বরে সঙ্গীত করে। সায়ংকাল উপস্থিত। বেদীর সম্মুখে 
আনন্দোন্মত্ব ভক্তগণ গভীর নিনাদে সংগীত আরম্ভ করেন!  উত্মবে এ দৃষ্থয 
বিনি একবার দেখিয়াছেন, তিনি কোন কালে বিস্বৃত হইবেন না সঙ্গীর্ভনের 
প্রমত্ত উৎসাহানন্দে অবোধ বালকগণ মত্ত হয়, প্রেমিকেরতো কথাই নাই। 
সীর্তনানস্তর সায়ংকালের উপাসনা হয়। উপদেশে আচার্ধা নববিধানের 
ঈশ্বরের নবীনত্ব প্রদর্শন করেন ঘধিনি পুরাতন বক্ষ, তিনি কি প্ুকারে 
নবীন হইবেন? এ ঈশ্বর এবং সে কালের ঈশ্বর কি এক নহেন? কালে 
কালে কি ঈশ্বরেরও পরিবর্তন হয়? কল সম্প্রদায় কি এক ঈশ্বরের পৃ্ডা 
করেন না; এ সকল প্রশ্নের উত্তর কি? উত্তর এই, ঈশ্বর অপরিবর্তনশীল 
এক, কিন্তু সাধকের অবস্থাভেদে দর্শনের তাঁরতমা হয়। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের 
লোকের দর্শনের তারতমা আছে, এবং দেই দর্শনের তারতম্যে তাহারা 
ঈশ্বরকেও ভিন্নরূপে দর্শন করেন । এক বৃহ্ষ বস্তুর একাংশ দর্শন করিলে 
দর্শন হয় বটে, কিন্তু সেই অংশই যে সেই বস্তু, কে বলিবে? আংশিক দর্শন- 
কারিগণের মধ্যে এই প্রকারে ভিন্নতা উপস্থিত হয় এবং ঠিক বস্ত-দর্শন ঘটে 
না। নববিধানে নবীন আকারে আমাদিগের নিকট ঈশ্বর প্রকাশিত | তাঁহার 
আর সে আংশিকরূপ নাই, এখন তিনি পূর্ণভাবে প্রকাশমান |” * 


* ডরষ্টব্---অধ্যায় পেষে একটা বিশেষ বক্তব্য আছে । পৃববসংস্করণে ভাদ্রোৎসবের তারিখ 
৬ই ভাদ্র (২৮শে আগষ্ট ) ভূল আছে। ৬ই ভাদ্র (২১শে আগঞ ), ২৮শে আগ ( ১৩ই ভাদ্র) 
হয়। এখন কোন্টা ঠিক? 'নববিধানে? ২৮শে আগষ্ট, ১৬ই আবণের ধর্দুতত্বে (১৯৮ পৃঃ) 
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কেশবচন্ত্র ও মহধি দেবেন্দ্রনাথ 

দিমলা হইতে ভাই প্রতাপচন্ত্রের পত্রোত্তরে প্রধানাচার্ধোর কেশবচন্ত্রস্থন্ধে সমুচ্চভাব 

এই সময়ে (৯ই আগষ্ট, ১৮৮১ খুঃ) ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সিমলা 
হইতে প্রধানাচারধ্য মহাশয়কে একখানি পত্র লিখেন। এই পত্রে তিনি গত 
ছুধিনীত ব্যবহারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন, এবং যাহাতে পুনরায় পূর্ব 
মিলন সাধিত হয়, তজ্জন্য বিনীত প্রার্থনা করেন । এই পত্রের উত্তরে, ধর্মপিতা 
যে পত্র লিখেন, তাহার এই অংশ ১৮০৩ একের ১লা ভাদ্রের ধন্দতত্বে 
প্রকাশিত হয় £-_%..-০০৭ এক্ষণে ব্রদ্মানন্দের কথা কি বলিব? তীহার কথা, 
তাহার প্রসঙ্গতো৷ লোকের জল্পনা হইয়াছে । তীহাকে স্ততিই করুক, আর 
নিন্টাই করুক, তাহার নাম না করিয়া কেহ জলগ্রহণ করে না। কেহ বা 
তাহাকে আদর করিতেছে, কেহ বা তাহাকে তিরস্কার করিতেছে । তিনি মান 
অপমানে, স্তুতি নিন্দাতে অটল থাকিয়া, ব্রাহ্মঘমাজের উন্নতিতে প্রাণবিসঙ্জন 
করিতেছেন । তিনি রাজভবনে, তিনি দরিদ্রের কুটিরে হূরধ্যরশ্মির ন্যায় সমভাবে 
ধর্প্রচার করিতেছেন । যত ক্ষণ তিনি তাহার ( ঈশ্বরের ) ধর্ম গ্রচার করেন, 
তার মৃহিম। কীর্তন করেন, তত ক্ষণ তাহার জীবন । সেই ধর্মের জন্য মরণও 
তাহার আদরণীর | মধ্যাহৃকালের সূর্য্যের ন্যায় তাহার প্রতাপ, অথচ প্রসন্নত।, 





১৩ই ভাদ্র ভার্বোৎসবের উল্লেখ আছে । ১২ই ভাদ্র মুদ্রিত ১লা ভাদ্র ধর্মতত্ত্ব (১৮* গৃহ) 
আগ্মামী রবিবার ভাদ্রোৎ্সব' এই কথাতে, ১লা ভাতের পর ৬ই এবং ১২ই ভাগ্রের পর ১৩ই 
ছুই রখিবারই বুঝা যায়। ১৬ই ভাব্রের ধর্মতত্বে (১৯* পৃঃ) ৭ই ভান ( ২২শে আগষ্ট ) 
নোমবার অংচাধোর জোট্ঠ পুত্রের বিবাহ দৃষ্টে এবং সাধিত্রীদেবী প্রণীত কুমার গৃজেশ্র নারায়ণের 
জীবনীর ১৩ পৃষ্ঠ! দৃষ্টে, সাবিত্রী দেবীর ও আচাধে্যের জোষ্ঠ পুত্রের বিবাহের পরে, ১৩ই ভাঙ্র 
(২৮শে আগস্ট ) রবিবারই ভাদ্রেৎ্সবের দিন মনে হয়। “আচাধ্যের উপদেশ” (১৯২৯ খু 

ংস্করণ ) ১*ম থণ্ডের ৩২* পৃষ্ঠায় ভাদ্রোত্সবের তারিখ কিন্তু ওই ভাদ্র ( ২১শে আগষ্ট) দৃষ্ট 
হয়। এই সংস্করণে ভাঁদ্বোৎসব ৬ই ভাদ্র (২১শে আগস্ট) রবিবার, আচার্যের জোষ্ঠ পুত্রের 
বিবাহ ১৫ই আগ (৩২শে শ্রাবণ) দোমবার দেওয়া হইয়ছে। এখন হুধীগণের বিবেচ্য । (সং) 
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মৃদুতা, নম্রতা, ভগবস্ক্তি__তীহার মুখশ্রীকে উজ্জল করি রাখিয়াছে ! যদি 
আমার এই মনে কাহারও প্রতিমা থাকে, তবে সে তাহারই প্রতিমা । তাহার 
আপাদমস্তক, তাহার পদের উজ্জ্বল নখগুলি অবধি মস্তকের কেশবিস্তাঁস পর্যযস্ত, 
এখনি, এই পত্র লিখিতে লিখিতে, জীবস্তরূপে প্রতিভাত হইতেছে । যদি 
কাহারও জন্য আমার প্রেমাশ্র বিসঞ্ন হইয়। থাকে, তবে সে তাহারই 
নিমিত্তে। এখন আর সে প্রেমাক্র নাই, আমার হৃদয়ের শোণিত এত অল্প 
হইয়। গিয়াছে যে, তাহা আর চক্ষুর অশ্ররূপে পরিণত হইতে পারে না। 
আমার চক্ষ্ঃ শু হইয়া গিরাছে, নতুবা এই পত্র অশ্রুতে ভিজিয়া যাইত। 
পরঙ্মানন্দ এত উচ্চ পদবীতে উঠিয়াছেন যে, আমরা তাহার নাগাল পাই না, 
তাহার মনের ভাব আর সুস্পষ্ট বুঝিতে পারি না, ছায়াময় প্রহেণিকার ন্যায় 
বোধ হয়। আমরা কেবল এক জন্মভূমির অনুরাগে খষিদিগের বাক্যেই তৃপ্ত 
হইয়াছি। তিনি অসাধারণ উদার প্রেমে উদ্দীপ্ত হইয়া, এই ভারতবর্ষের 
্রহ্মবাদীদিগের সঙ্গে পালেস্তাইন ও আরববাসী ব্রহ্গবাদীদিগের দমন্থয় করিতে 
উদ্যত হইয়াছেন |” 
মহধির পত্রের অর্থ সম্বন্ধে আলোচনা_ (১৮০৩ শকের ১৬ই আশ্বিনের ধর্শতত্ব জুষ্টবা ) 
ভাই প্রতাপচন্্র মিলনসাধনের জন্য বে অস্টরোধ করেন, তত্সম্বদ্ধে মহ 
লিখিয়াছিলেন ৮_“ইহা অতি কষ্টকল্প। ইহা লইয়া যে বাদাহুবাদ উপস্থিত 
হইয়াছে, তাহার অন্ত নাই, ইহার কোলাহল ক্রমাগতই বৃদ্ধি হইতেছে। 
আমার এমন যে নিজ্জন পর্বতবাস, এখানেও দেই কোলাহল আসিয়া 
পছছিয়াছে। কখনো কখনো ব্রঙ্মানন্দের এই অভিনব মতে বিরোধী হইয়াও, 
আমার কথা কহিতে হয়; তাহার জন্য আমার মন কিন্তু বড়ই ব্যথিত হয়। 
তাহার পক্ষ ও তাহার মত যদি আমি সমর্থন করিতে পারিতাম, তাহা হইলে 
আমি যে কত আনন্দ লাভ করিতাম, তাহা বলিতে পারি না।” স্বর্গগত 
রাজনারায়ণ বস্থ মহাশয়ের উৎপীড়নে, এই পঞ্্রের কথাগুলির কোন কোন স্থলে 
ভক্তিভাজন ধর্মপিত! যে অর্থাস্তর ঘটাইয়াছেন, তাহাতে তীহার কেশবচক্ত্রের 
প্রতি গভীর স্সেহের উপরে বিন্দুমাত্র কালিমার রেখাপাত হয় নাই; বরং সে 
গভীর স্নেহ যে তাহার হৃদয়ের স্থায়ী ভাব, ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে। দিমলা 
পর্বত হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমনেব পর, কেশবচন্দ্রের সহিত তাহার যে 
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দস 


সাক্ষাৎকার হয়, তাহাতে তাহার মনে কেশবচন্দ্রের “সরলতা, নম্রতা, সাধুতা 
ও ধশ্মভাবের” প্রতি যে আকর্ষণ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা এ পত্র ছারা কিছু মাত্র 
বিচলিত হয় নাই । “কেন যে তাহার প্রতি আমার প্রেম অস্ুধাবিত হয়, 
তাহার হেতু পাই না”, এই ফথাগুলিতে কেশবচন্দ্রের প্রতি তাহার অহেতুক 
প্রেমের উল্লেখ নিত্যকালের সম্বন্ধজ্ঞাপক বিনা আর কি হইতে পারে? 
ঘোরতর মতভেদসত্বেও এ প্রেম যে চির অক্ষুগ্ন আছে, ইহা কি 
সামান্য কথ11? “কেন যে তাহার প্রতি আমার প্রেম অনুধাবিত হয়”, এই 

হশ লক্ষ্য করিঘা “নববিধানপত্রিক1” লিখিফাছেন, “সত্যই, ধথার্থ অধ্যাত্ব 
বন্ধুতার রহস্য কেহ বলিতে পারে না। এই পিতা এবং এই পুত্রকে স্বয়ং 
ঈশ্বর সুমিষ্ট আত্মিক যোগে বান্ধিয়াছেন, এবং ধাহাদ্িগকে স্বয়ং ঈশ্বর মিলিত 
করিয়াছেন, মানুষ কি তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে?” বস্থ মহাশয়ের 
পত্রের উত্তরে তিনি লিখিয়াছিলেন, “যখন তিনি কখন গঙ্গার শুব করিতেছেন, 
কখন রাধাকৃষ্টের প্রেমগান করিতে করিতে রাস্তায় মাতিয়া! বেড়াইতেছেন, 
কখন আবার হোম করিতেছেন, কখনো দশি্ত বাড়ীর পুষ্করিণীতে আান করিয়া 
বলিতেছেন, জের্ডোননদীতে জন দি বেপ্টাইস্টের দ্বারা বেপ্টাইস্ট হইতেছি, 
মধ্যে মধ্ো মুসা, যীসা, সক্রেটিসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে সশরীরে পরলোকে 
তীর্থযাত্রা করিতেছেন__তখন এই নকল প্রহেলিকা ভেদ করিয়া তাহার সঙ্গে 
কি প্রকারেই ব। মিল হইবে?” শ্রীষ্ট ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতি প্রধানাচা্ধ্য 
মহাশয়ের বিমত কিছু নৃতন নয়। কেশবচন্দ্র বা তাহার বন্ধুগণ রাধাকুষ্ণের 
প্রেমগান করেন না। এপ স্থলে তাহার! রাধাকৃষ্ণের নাম করিয়া পথে 
মাতিয়৷ বেড়ান কি প্রকারে? হরিনামগানকে যদি তিনি “রাধাকষ্েের 
প্রেমগান” বলিয়া অধঃকরণ করিয়া থাকেন, উহা তাহার আত্মবিস্বৃতিসন্ভূত 
বলিতে হইবে কেন না “শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওম্” ধখন তাহার বিছিষ্ট 
নয় তখন হরিনাম বিদ্বিষ্ট হইবে কি প্রকারে? যিনি চন্দ্রেতে ব্রন্মদর্শন 
করিয়া, ভাবে বিভোর হইয়া কমন্ত-নিশা-ধাপন করিতে পারেন, তাহার পক্ষে 
প্রশান্তসলিল! গঙ্গাতে ব্র্দদর্শন কি অসম্ভব ? পতুমি এ উদ্ধত ভাব পরিত্যাগ 
করিয়। এই নদীর মত নিক্লগামী হও । তুমি এখানে যে মত্য লাভ করিলে, থে 
নির্ভর ও নিষ্ঠা শিক্ষা করিলে, যাও, পৃথিবীতে গিয়া তাহা প্রচার কর”, যিনি 

খ২৪ 
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তরঙ্ায়মান পার্ধত্যনদী দর্শন করিতে করিতে অস্যর্্যামী পুরুষের এই গম্ভীর 
আদেশ শ্রবণ করিয়াছিলেন, তিনি কি হিমালয় হইতে অবতরণ. করিয়া 
সাগরাভিমুখে ধাবমানা গঙ্জাকে উপেক্ষার চক্ষে দেখিতে পারেন? এই 
“আদেশের বাহিরে একটু ইচ্ছা করিতে গিয়া প্ররুতি শুদ্ধ বিরুদ্ধে দাড়াইল” 
ইহা যখন তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তখন প্রকৃতির সহিত তাহার যোগবদ্ধন 
হয় নাই, একথা কে বলিবে? স্বপ্রে চন্দ্রলোকে মাতৃদর্শন, তাহার ভাবপ্রবণ 
উত্তেজিত মস্তিষ্কের ক্রিয়া, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু জাগ্রদবস্থায় 
খষিগণের উচ্চারিত বেদাস্তবাক্যে তাহাদের সহিত যোগ, কি মহধিসম্ব্ধে 
কল্পনা? যাউক, এ সব বিচারে নিশ্রয়োজন। পত্রের যে অংশটিতে কষ্টকল্পনা 
করিয়া অর্থাস্তর ঘটান হইয়াছে, মনে হইতে পারে, এখন সেইটি আলোচ্য । 
প্রদ্ষানন্দ এত উচ্চ পদবীতে উঠিগাছেন যে, আমরা নাগাল পাই না”, 
এ কথাগুলির পরিবর্তে দ্বিতীয় পত্রে 'লিখিত হইয়াছে, "যখন তিনি স্বীয় 
অভিমানে এত উচ্চ হই উঠিয়াছেন যে, আমরা তাহার আর নাগাল পাই 
না।” এখানকার “অভিমান? শবটি অপ্রিয়, এ জন পূর্ব্ব পত্রে উহা স্বান পায় 
নাই, ইহা সত্য; কিন্তু ভক্তির আতিশয্য হইতে যে সকল ব্যাপার উপস্থিত হয়, 
সেগুলি যে অভিমানমূলক, উহা কোন্‌ বেদাস্তবাদীর মুখে শুনিতে পাওয়া যায় 
না? প্রধানাচাধ্য যখন একমাত্র বেদাস্তের পক্ষপাতী, তখন স্পষ্ট কথায় এ 
শব উচ্চারণ করুন, আর না করুন, “ইহা অতি কষ্টকল্প” ইত্যাদি পূর্ব পত্রের 
বাক্যমধ্যে যে উহা লুক্কায়িত ছিল, তাহা আর বলিবার অপেক্ষা রাখে না। 
এই অভিমানশবসঙ্গদ্ধে ধর্মতত্ব ( ১৬ই আশ্বিন, ১৮০৩ শক ) লিখিয়াছেন, _- 
** অভিমান” শবের অর্থ সাধারণে যে প্রকার মন্দ অথে গ্রহণ করে, আমরা! 
সেরূপ মন্দ অর্থে সকল স্থানে গ্রহণ করি না। বিদিষ্ট বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের 
ভক্িশান্ত্রে বাবহৃত শব্দধ্যায় আমর! আহ্লাদের সহিত গ্রহণ করিয়া থাকি। 
তাহারা অভিমানশব্ব দাসাভিমানাদি উৎকৃষ্ট অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন! 
বৈষবগণ এ অভিমানশব্ব বেদাস্তিগণের নিপীড়নে বাধ্য হইয়া গ্রহণ 
করিয়াছেন। অভিমানমাত্রই বেদাস্ডিগণের ছেস্ত, কিন্ধ 'আমি দাস: ইত্যাদি 
অভিমান ভক্তগণের হৃদয়ের আনন্দবর্ধন। ব্রঙ্ষানন্দজীর মনে দাসাভিমান 
অত্যন্ত প্রবল। “অসাধারণ উদ্ধার প্রেম দিয়া তাহার প্রত তাহাকে সর্ধবসম্থয়ে 
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স্বয়ং নিযুক্ত করিয়াছেন, এ অভিমান তাহাতে অত্যন্ত প্রবল। এই অভিমান 
তাহাকে "এত উচ্চ পদবীতে" উঠাইয়াছে যে, অনেকে তাহার 'নাগ্বাল” পান 
না। বেদান্তাহুদরণাভিমানী প্রধানাচার্ধ্যমহাশয়েরও 'অভিমান'শব্দের ঈদৃশ 
অর্থ অভিপ্রেত, অন্যথা অভিমানে উচ্চপদবী-লাভ অনভ্ভব |” ধশ্মতত্বে যখন এই 
কথাগুলি লিখিত হইয়াছিল, তখন “মহ্ধির আত্মজীবনী” প্রচারিত হয় নাই। 
মহষির ধর্শীজীবনের আরম্ভ হইতে, ঈশ্বর উপাশ্য, তিনি উপানক, এ অভিমান 
আছে, এবং এই অভিমান হইতে কি কি মহাব্যাপার' তাহার জীবন হইতে 
উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা এঁ জীবনী বিলক্ষণ দেখাইয়া দেয়। ঈশ্বরের অহছগত 
ভৃত্য হইলে, উপাসকগণের আচরণে ও কথার কি প্রকার অভিমান প্রকাঁশ 
পায়, কোন এক জন বেদাস্তী ষদি এ জীবনী পাঠ করেন, তন্ন তন্ন করিয়া! তাহা 
দেখাইয়া দিতে পারেন। স্থৃতরাং এক “অভিযান” শব লইয়া বিচার করত, 
পিতা-পুত্রের যধ্যে ঘোর বিরোধ ঘটান কিছুতেই শ্রেযম্কর নহে। উভয়ের 
সপ্ভাব যে কখনও ক্ষু্ন হয় নাই, তাহার নিদর্শনন্বর্ূপ "মহধির আত্মজীবনীর” 
পরিশিষ্ট হইতে নিম্নলিখিত পত্রগুলি এখানে উদ্ধৃত করিয়! দেওয়া গেল। 
কেশবচগ্দ্রের পত্র 
“হিমালয়, দারজিলিং, 
“ভক্তিভাঙ্জন মহষি, ৭ই জুলাই, ১৮২ থুঃ। 
“হিমালয় হইতে হিমালয়ে ভক্জিপূর্ণ প্রণাম পাঠাইতেছি, গ্রহণে কতার্থ 
করিবেন। আমি আপনার সেই পুরাতন ব্রঙ্গানন্দ, সন্তান ও দান। আপনি 
আমাকে অতি উচ্চ নাম দিয়াছিলেন। বহুমূল্য রত 'বহ্ধানন্দ নাম। যদি 
ব্রচ্ষেতে আনন্দ হয়, তদপেক্ষ। অধিক ধন মন্ুষ্বের ভাগ্যে আর কি হইতে 
পারে? এ নাম দিয়া আমাকে আপনি মহাধনে ধনী করিয়াছেন, বিপুল 
মম্পত্তিশালী করিম়়াছেন। ব্বাপনার আশীর্ববাদে ব্রদ্মের সহবাসে অনেক স্থখ 
এ জীবনে সস্ভতোগ করিলাম । আরো আশীর্বাদ করুন, যেন আরে। অধিক 
শাস্তি ও আনন্দ তাহাতে লাভ করিতে পারি। ব্রন্দকি আনন্দময়; হরি কি 
স্থধাময় পদার্থ! সে মুখ দেখিলে, আর কি ছুংখ থাকে? প্রাণ যে আনন্দে 
প্রাবিত হয় এবং পৃথিবীতেই খ্র্গঙ্থথ ভোগ করে। ভারতবানী সকলকে 
আশীর্ববাদ করুন, যেন সকলেই ব্রদ্ধানন্দ উপভোগ করিতে পারেন। আপনার 
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মন তো! ক্রমশঃ ব্বর্গের দিকে উঠিতেছে, ভক্তমগ্ডলীকে সঙ্গে রাখিবেন, প্রেমের 
বন্ধনে বাধিয়। রাখিবেন, যেন কলে আপনার সঙ্গে উঠিতে পারেন। এখান 
হইতে কল্যই প্রত্যাগমন করিবার ইচ্ছা ) 
আশীর্বাদাকাজ্জী 
স্রীকেশবচন্ত্র সেন” । 
মহধির প্রতুত্তর 
“আমার হদয়ের ত্রদ্ষানন্দ! 
*৩০শে আধাটের (১৮০৪ শক) প্রাতঃকালে এক পঞ্জ আমার হস্তে পড়িল, 
তাহার 'শিরোনামাতে চিরপরিচিত অক্ষর দেখিয়া তোমার পত্র অন্থভব 
করিলাম, এবং তাড়াতাড়ি সেই বিমল পত্র খুলিয়া দেখি যে, সত্য সত্য 
তোমারই পত্র। তাহা পড়িতে পড়িতে তোমার লৌম্যমৃস্তি উজ্জল হইয়া 
উঠিল, তোমার শরীর দূরে, কি করি, তাহাকেই মনের সহিত প্রেমালিঙ্গন 
দিলাম এবং আনন্দে প্লাবিত হইলাম। 
আমার কথার পায় যেমন তোমার নিকট হইতে পাইয়া আগিতেছি, এমন 
আর কাহারও কাছে পাই না। হাফেছ আকশোধ করিয়া বলিয়া গিস়্াছেন, 
“কাহাকেও এমন পাই না যে, আমার কথায় সায় দেয়।” তোমাকে সে 
পাগলা যদ্দি পাইত, তবে তাহার প্রতি কথায় সায় পেয়ে মে মত্ত হয়ে উঠ্ত, 
আর খুনী হয়ে বল্তে থাকিত-__“কি মস্তি জানি না যে. আমার সম্মুখে 
উপস্থিত হইল” তোমাকে আমি কবে ব্রদ্ধানন্দ' নাম দিয়াছি, এখনো 
তোমার নিকট হইতে তাহার সায় পাইতেছি। তোমার নিকটে কোন কথা 
বৃথা যায় না। কি শুভক্ষণেই তোমার সহিত আমার যোগ-বন্ধন হইয়াছিল; 
নানাপ্রকার বিপধ্যয় ঘটনাও তাহা ছিন্ন করিতে পারে নাই । ভক্তমণ্ডলীকে 
বন্ধন করিবার ভার ঈশ্বর তোমাকেই দির়াছেন__সে ভার তুমি আনন্দের সহিত 
বহন করিতেছ, এই কাজেই তুমি উন্মত্ত, এ ছাড়া তোমার জীবন আর 
কিছুতেই স্বাদ পায় না। ঈশ্বর তোমার কিছুরই অভাব রাখেন নাই, তুমি 
ফকিরের বেশে বড় বড় ধনীর কাধ্য করিতেছ। আমি এই হিমালয় হইতে 
অমুতালয়ে যাইয়া তোমাদের সাক্ষাতের জন্য প্রত্যাশা করিব! “তত্র পিতা 
অপিত] ভবতি, মাত্তা অমাতা; ৮ সেখানে পিতা অপিতা হন, মাতা অমাত!। 


কেশবচন্দ্র ও মহষি দেবেক্্রনাথ ১৭৮৯ 


সেখানে প্রেম সমান__উচু নিচুর কোন থিরকিছু নাই । ইতি ২রা শ্রাবণ, ৫৩ ব্রাঃ 
নং (১৮০৪ শক ) (১৭ই জুলাই, ১৮৮২ খুঃ) 
তোমার অনুরাগী 
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্মা । 
মন্থুরী পর্বত ।” 
কেশবচঙ্ছ্রের পশ্রর 
“তারাভিউ, শিমলা, 
২৭শে সেপ্টেগর, ১৮৮৩ খৃঃ অন্য । 
“পিতৃচরণকমলে ভক্তির সহিত প্রণাম । 

“গত বর্ষে প্রণাম করিয়াছি, এ বর্ষেও হিযালয় হইতে প্রণাম করিতেছি, 
গ্রহণ করিয়া রুতার্থ করিবেন ৷ শুনিলাম, আপনার শরীর অন্থুস্থ । ইচ্ছা হয়, 
নিকটে থাকিয়া এ সময়ে আপনার চরণ সেবা করি । বহু দিন হইতে এই 
ইচ্ছা, ইহা কি পূর্ণ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই? হৃদয়ের যোগ, আত্মার যোগ 
তো আছেই, তথাপি মন চায় যে, শারীরিক সেবা করিয়া পিতৃভক্তি চরিতার্থ 
করে। যদি প্রেমময়ের অভিপ্রায় হয় যে, মনের ভাব মনেই থাকিবে, তাহাই 
হুউক। ভারতে স্থমধুর মনোহর ত্রদ্ষলীলা-দর্শনে প্রাণ মোহিত হইতেছে । 
যত দিন যাইতেছে, তত ক্রন্ষ-স্থধোর কিরণ ও ত্রহ্ম-চন্দ্রের জোৎমা! অন্তরে 
বাহিরে দেখিয়া অবাক্‌ হইতেছি। কি আশ্চর্য ব্যাপার! মনে হয়, পৃথিবীতে 
এমন ব্যাপার আর কখন হয় নাই; আমাদের কি সৌভাঁগা, এই সকল তআঁনন্দ- 
লীলা আমর! পৃথিবীতে দর্শন করিতেছি, যাহা! দেবতাদের লোভের বস্তব। 
নিরাকারের এমন খেলা, ফিশি ভূমা মহান্‌, তাহার এমন জুন্দর প্রকাশ কে বা 
জানিত, কে বা ভাবিত? এখন তীহারই প্রসাদ এ সমুদায় ছুঃখী কুপাপাত্র 
ভারতবাসীদিগের নয়নগোচর হইতে লাগিল। অনাগ্যনস্ত করতল্তস্ত! 
হইল কি? হিমালয় আবার জাগিরা উঠিতেছেন, গঙ্গ! ভক্তিপ্রবাহ প্রবাহিত 
করিতেছেন । ভারত নূতন বন্ধ পরিয়াছেন, চারিদিকে নৃতন শোভ1 ! কোথাও 
গম্ভীর নিনাদে, কোথাও মদুর স্বরে ব্রহ্ষ-নান ঘোষিত হইতেছে । এ সময়ে 
আনন্বধবনি না করিয়া থাকা যায় না। এ নকল যোগেশ্বরের খেলা, যোগেতেই 
আনন্দ, যোগেতেই মুক্ধি, এখন প্রাণ যোগ ভিন্ন আর কিছুই চায় না। আস্থন, 


১৭৯০ আচাধ্য কেশবচন্জ্ 


গভীর যোগে সেই পুরাতন প্রাণসথার প্রেমরদ “পান করিও প্রেমময়"নীম 
গান করি । 
আশীর্বাদপ্রার্থ 
সেবক শ্রীকেশবচন্দ্র সেন” 
ষহধির পত্র 
“হিমালয় পর্ববত 
১৪ই আশ্বিন, ব্রাঃ সং ৫৪ (১৮৯৫ শক )। 
( ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ খৃঃ ) 
পপ্রাণাধিক ব্রদ্মানন্দ! 

“সবার আমি অধিক লিখিতে পারি না, আর কিছু দিন পরে কিছুই 
লিখিতে পারিব না। এ লোক হইতে আমার প্রয়াণের সময় নিকটবর্তী 
হইতেছে । এই শুভ সময়ে প্রেমসহকারে একটি প্লোক উপহার দিতেছি, 
তুমি তাহা' গ্রহণ কর | “কবিং পুরাণমহশাসিতারং অগোরণীয়াংলমনুস্মরেগ; | 
সর্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদ্দিতাবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ প্রয্নাণকালে মনসাচগেন 
ভক্ত্যাযুক্তো যোগবলেন চৈব! ভ্রবোর্মধ্যে প্রাণমাবেস্ট সম্যক স তং পরং 


- পুর্রুষমূপৈতি দিব্যং ৮ 
* গনিয়ে বস্থদ্ধারা উর্ধে দেবলোক 
সর্বত্র ঘোষিত মহিম! তার । 
আনন্দময়ের মর্জলন্বরূপ 


সকল ভূবন করে প্রচার 1 
"হার প্রসাদ তুমি দিব্যচক্ষু লাভ করিয়াছ। তোমার দেখা আম্চ্ধ্য ! 
তোমার কথা আশ্চধ্য ! তুমি দীর্ঘজীবী হইয়া মধুর ব্রদ্ধনাম সকলের নিকট 
প্রচার করিতে থাক। রসনা যাও, তার নাম প্রচারো_-ভার আনন্দজনক 
হুন্দর আনন দেখ রে, নম্বন, সদ। দেখ রে। 
তোমার নিতান্ত শ্ুভাকাজ্ষী . 
শ্রীদেবেন্ত্রনাথ ঠাকুর |” 
"পুনশ্--এই পত্রের প্রত্যুত্তরে তোমার শারীরিক কুশল-সংবাদ লিখিলে 
আমি অত্যন্ত আপ্যায়িত হইব 1” 


কেশবচন্্র ও মহষি দেবেন্দ্রনাথ ১৭৯১ 
কফেশবচন্টের প্রতত্তর 
এই সময়ে কেশবচন্দের পীড়া অত্যস্ত বৃদ্ধি পায়, এজন্ত তিনি আর হিমালয়ে 
অবস্থিতি করিতে পারেন নাঁ। কানপুরে অবতরণ করিয়া এ-পত্্প্রাপ্চির পর 
উহার এই উত্তর দেন £- 
“কানপুর 

১১ই অক্টোবর, ১৮৮৩ খঃ। 
“পিতৃচরণকমলে প্রণাম ও নিবেদন । পু 
“শারীরিক অন্থস্কতাবশতঃ পথে ছুই তিন স্থানে থাকিতে হইয়াছিল, এজন্য 
এখানে আদিতে বিলম্ব হইল। আজ বৃহস্পতিবার, গত সোমবার রাত্রি ২টার 
সময়ে এখানে পহুছিয়াছি। মর্জলবার প্রাতঃকালে আপনার আশীর্ধাদপত্র- 
পাঠে ক্কৃতার্থ হইলাম । শরীর সম্বদ্ধে আপনাকে আর কি লিখিব? 
আপনাকে উদ্বিগ্ন করিতে ইচ্ছা হয় না। আমার আর পে শরীর নাই, সে 
খলও নাই। দেহ নিতান্ত রুগ্ন ও ভগ্ন এবং কঠিন রোগে ক্রমে দুর্বল ও 
অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে। আজ কাল হাকিমের মতে চলিতেছি। এ 
সকলই তাহার ভৌতিক খেলা, তাহার দিকে প্রাণকে টানিবার গৃঢ় প্রেম- 
কৌশল । কিছু বুঝিতে পারি না, কেবল মঙ্গলময়ের স্বন্দর মুখের দিকে 
তাকাইয়া৷ থাকি । যোগানন্দের উদ্যান অতি মনোহর, সেখানে আপনার 
স্বন্দর হাফেজ-পক্ষী থাকেন। জীবনে অনেক কষ্ট ও পরীক্ষা, চির দিন 
এইরূপ, আপনি তো জানেন। কিন্ত এই রোগ শোকের মধ্যে আপনার সেই 
সত্য শিব সুন্দর! কাল ঘন অন্ধকারের মধ্যে যেন প্রেমানন্দের আলোক! 
এ দীনের প্রতি বিশ্বনাথের যথেষ্ট কপা। আরকি বলিব? ন্মেহ-উপহারের 
জন্য বার বার ধন্যবাদ করি। যদি নিতান্ত কষ্টকর না হয়, সময়ে সময়ে 

হস্তাঞ্ষর পাইলে বাধিত হইব। অন্যথ হয়ে রাখিবেন। 

আশীর্বাদপ্রার্থী 

শ্রীকেশবচন্ত্র সেন |” 


১৮ 


বিদেশীয়গণ কর্তৃক নববিধান কি ভাবে 
গৃহীত হইয়াছে 


কেশবচগ্রকে আমেরিকার রে, ই, এল রেকুফোর্ডের সম্তোষ-ও-কৃতজ্ঞতানুচক পত্র 

আমেরিকার মিসিগান হইতে, রেবারেওড ই, এল্‌, রেক্সফোর্ড কেশবচন্দ্রকে 
১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ২৩শে মে যে পত্র লেখেন, নিয়ে উহার অনুবাদ দেওয়া গেল £-- 

“মহাসগ্তাস্ত মহোদয় !_ধশ্মের নামে আপনি পৃথিবীর নিকটে যে 
অতুযুচ্চ ভাব প্রেরণ করিতেছেন, তজ্ন্য স্বাগতসস্তাষণবাকা এবং হৃদয়ের 
ধন্যবাদ আমায় প্রেরণ করিতে দিন। কলিকাতাতে আপনার মহপ্তাবাপন্ন 
বক্তৃতা । "আমরা নববিধানের প্রেরিত” ) নিউইয়র্কের 'ই্ডিপেখ্ডেপ্ট' পত্রিকা- 
যোগে আমেরিকার অনেকগুলি পাঠকের সন্সিধানে উপনীত হইয়াছে, এবং 
উহার ভিতরে যে দকল মূলতব বিবৃত হইয়াছে, তাহার সার সত্যত্ব আমার 
মনে এমনই মুদ্রিত হইয়াছে যে, আমার এই আননের কথ! না বলিয়া থাকিতে 
পারিতেছি না যে, পূর্বের যেমন পূর্ববদেশ পৃথিবীসন্মিধানে বহুবার শুভ সংবাদ 
প্রেরণ করিয়াছে, এবারও তৎকর্তৃক তাদৃশ সংবাদ প্রেরিত হইয়াছে । আমার 
ইহাই প্রতীতি হইয়াছে যে, আপনি খ্বষ্টধর্মের সেই মূল বিধি ঘোষণ। 
করিয়াছেন, ষে বিধি হৃদয়ক্গম করিবার অসামর্থযনিবন্ধন, কতকগুলি অজ্ঞানত|- 
মূলক ব্যাখানে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। শ্রীষ্ট ধন্দের বিধি, এ বলিয়া আমি 
কিছু বিশেষ মনে করিতেছি না। খাটি সত্যধন্মের বিধি বলিয়া আমি 
গৌরবান্থভব করিতেছি এবং আপনাকে ধন্যবাদ দান করিতেছি । আপনার 
ইংলগ্ডে আগমনের সময় হইতে বিশেষভাবে আপনার কার্য আমার অতিমাত্র 
মনোভিনিবেশ হইয়াছে এবং আমি অভিলাষ করি, আপনি ঈশ্বরকৃপায় 
কতকৃত্য হউন। 

“যে কোন ব্যক্তি খ্রীষ্টধশ্দ গ্রহণ না করে, সে নরকস্থ হয়, প্রাচীন রক্ষণশীল 
মণ্ডলীর এই মতের বিরোধে এদেশের উদ্দারমগ্ডলী সংগ্রাম করিতেছেন। 


বিদেশীয়গণ কর্তৃক নববিধান কি ভাবে গৃহীত হইয়াছে. ১৭৪৩ 


যাহা হউক, এই বিশ্বাস দিন দিন গভীর হইতেছে যে, "যে কোন দেশের থে 
কোন ব্যঞ্জি সাধু কাধ্য করে, সেই ঈশ্বর কর্তৃক গৃহীত হয়। আপনি যে এই 
আশীর্বচনযুক্ত শুভসংবাদ ঘোষণা করিতেছেন, এজন্য আমি আপনার স্বাগত- 
সম্ভাষণ করিতেছি। অকারণ ঈশাকে অস্বীকার এবং তগ্প্রতি কতকটা 
বিরোধিভাবপোষণ, যেস্তর বইসির এই ছুই ভাবের বিরোধে আপনি সম্প্রতি 
তাহাকে যে উপদেশ দিয়াছেন, তদর্শনে আমি সন্ধষ্ট এবং রুঙজ্ঞ হইয়াছি। 
এক জন শৈশব হইতে খ্রীষ্টান ন! হইয়াও গ্রষ্টথর্মের আচার্ধ্য।ভিমানী ব্যক্তিকে 
্রীষ্টের প্রতি সম্মান করিতে বলিতেছেন, এ অতি তীব্র ভৎপনা। আমি 
এদেশে কিন্তু দেখিতে পাইয়াছি, ধাহারা শ্রীর্শ্ের ঘোরতর বিরোধী, 
তাহারাই উহার উপদেষ্ঠা। তাহারা যখন উপদেষ্টা ছি্েন, তখনও যেমন 
অযৌক্তিক ছিলেন, এখন উপদেষস্ব ত্যাগ করিয়াও তেমনি অযৌক্কিক। এ 
সকল বাক্যের মধ্যে আপনার “যোজক অব্যরই, একটা কুর্চিকা। চিত্তের 
অভিনিবেশ উহার একটা “এবং সেইটা উহার অপরটী, যদ্দারা পৃথিবীর রক্ষা 
ও পরিত্রাণ হইবে । আমি আমার উপাসকমণ্ডলীকে যে উপদেশ দিয়াছি, 
সেটি আপনার নিকটে প্রেরণ করিবার অধিকার গ্রহণ করিতেছি, আমায় ক্ষমা 
করিবেন। ইহা আপনার ব্যাখ্যা আপনিই করিবে। আমার উপাসকমগ্ডলীর 
সভ্যগণ ইহার অন্থমোদন করিয়াছেন, ইহা জানিতে পাইয়া আমি স্মাহল:দিত 
হইয়াছি। এই ইউনাইটেড ষ্রেটে ( মিলিতরাজ্যে ) ইউনিবাসালিষ্ট (সার্ব- 
জনীন-পরিত্রাণবাদী ) নামে প্রসিদ্ধ প্রা সহশ্রসংখ্যক যে উপাসকমণ্ডলী আছে, 
আমার উপাসকমণ্ডলী তাহারই একটা । ( অগ্যান্ত মণ্ডলী হইতে ) ইহার 
প্রধান প্রভেদ এই যে, সকল মানুষই ভাই, সকল আত্মারই ঈশ্বর পিতা, এবং 
চিরদিনই তাহাদের পিতা থাকিবেন এবং অস্তে ভবিষ্যতে পবিত্রতা ও সথ 
সকলকেই অর্পণ করিবেন। আপনি যাহা করিতেছেন, তন্মধ্যে একতার মহা- 
বিধানের প্ররুষ্ট অভিব্যক্তি দেখিতেছি এবং এজন্যই আপনাকে ধন্যবাদ না 


দিয়া থাকিতে পারিতেছি না। সমধিক মন্থমের সহিত 
২৩শে মে, আপনার বাধ্য ভৃত্য 
- ১৮৮১ খু । ই, এল্‌, রেক্সফোর্ড, ভিট্রয়ট্‌ 


মিসিগান, আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেট» 
২২৫ 


১৭৯৪ আচার্য্য কেশবচন্দ্ 
কেশবচন্দ্রের প্রভুর 

কেশবচন্দ্র এই পত্রের ষে উত্তর দেন, নিম্নে তাহার অনুবাদ দেওয়া গেল £_ 
“সন্ত্াস্ত বন্ধু এবং ভ্রাতা, 

“সেই দূর দেশ হইতে আপনি যে সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন, উহ্া যে কত 
আনন্দ ও অভিনিবেশসহকারে পাঠ করিলাম, কথায় তাহা ঠিক বাক্ত করিয়া 
বলিতে পারি না। আপনার সঙ্গে সস্তাষণ এবং সম্বদয় স্হান্ভৃতি অতীব 
উৎসাহছনক | অধিকন্তু আপনি ফেমন অন্ভব করেন, তেমনি ধাহারা 
অস্থভব করেন, তাদৃশ সহস্র বাক্তির পক্ষ হইরা আপনি যখন কথা কহিতেছেন, 


- তখন আপনার এ সকল কথার বিশেষ মূলা । ঘে ভগবানের মঙ্গল কাধ্য 


করিতে আমি আইত হইয়াছি ৫ সকল কথা সে কাধো আমার হস্তকে দৃঢ় 
এবং হৃদয়কে উৎফুল্ল না করিয়া থাকিতে পারে না। সেই উদার উন্নত চিন্তা 
শীল আমেরিকা প্রদেশে যদি আপনার উপাসকমগ্ডলীর ন্যায় সহস্সসংখাক 
উপাদকমগ্ডলী থাকেন, ধাহারা সকলেই "ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং মানবের ভ্রাতৃত্ব 
স্বীকার করেন এবং পৃথিবীর যে কোন স্থানে যথার্থ বিশ্বাসী আছেন, তাহাকে 
সহযোগত্ের দক্ষিণহস্তদানে প্রস্থত, তাহা হইলে এটি একটি আশা-৩- 
আশ্বন্ততা-উদ্দীপক এবং পৃথিবীর ভবিষ্বাদ্‌-ধর্্রসম্পর্কে অত্যুৎসাহকর বাস্তবিক 
ঘটনা । ঈশ্বরের কাধ্যক্ষেত্রে এতগুলি আশাপূর্ণ কার্যানিরত লোক লইয়া 
যথাসময়ে প্রচুর শস্য হইবে, এ নন্বন্ধে আমরা আনন্দের সহিত অবস্ প্রভীঙ্গা 
করিব। প্রতোক নরনারী নির্ভয়ে সাধুতাসহকারে উৎসাহপূর্ববক অথচ বিনয়ে 
ও প্রার্থিভাবে তাহাদের নিজ নিজ কাধ করুন, পূর্ণ সময়ে পূর্বব ও পশ্চিমে 
প্রভু তীঙ্ার স্বর্গরাজ্য স্থাপন করিবেন । ভারতবর্ষে আমাদের মধ্যে তাহার 
পরিভ্রাণপ্রদ অন্তগ্তহ ও ছীবন্ত দেবশ্বসিতসম্পৎ প্রচুর । আমাদের চারিদিকে 
যে সকল ঘটনা! ঘটিতেছে. তন্মধো জীবন্ত ঈশ্বর ও বিধাতা আত্মপ্রকাশ 
করিতেছেন, এবং সাক্ষাৎসন্বন্ধে সংশয় ও অবিশ্বান খণ্ডন করিতেছেন । 
আমর! দেখি, আর বিশ্বাস করি। যে নূতন শুভসংবাদ আমাদিগকে সত্য, 
আনন্দ এবং পবিভ্রতা দান করিতেছে, উহার প্রমাণ মুত পুস্তক বা জীবনহীন 
শ্রতিপরম্পরা নহে, কিন্ত চেতন আত্মাগুলির সাক্ষাৎ উপলদ্ধি। শত শত 
বর্ষ ধাবৎ ঘে গভীর অন্ধকার এই দেশকে আচ্ছন্ন করিয়৷ রহিয়াছে, সেই 


বিদ্েশীয়গণ কর্তৃক নববিধান কি ভাবে গৃহীত হইয়াছে ১৭৯৫ 


অন্ধকারমধ্যে নববিধান জলস্ত অগ্নিসদৃশ । আমেরিকাবাপী আমাদের সেই সকল 
ভ্রাতার সহিত সৌহার্দপূর্ণ গভীর হইতে গভীরতাপ্রাপ্ত সহযোগিতায় আমাদের 
হদয়ের মধ্যে এক্যসাধন আমি কত অভিলাষ করি । আপনি কি অনুগ্রহ করিয়া 
আপনার উপাসকমগ্ডলীকে আমার প্রীতি অর্পণ করিবেন, এবং তাহাদিগকে 
নিশ্চয়াত্মক বাক্য জ্ঞাপন করিবেন, আমি তাহাদিগের সহান্থভব অতি যূলাবান্‌ 
মনে করি? ঈশ্বর তাহার ভাবিমগ্ডলীগঠনের জন্য আমেরিকা এবং ভারত- 
বর্ষকে ঘনিষ্ঠ সন্ধে, সহযোগিত্ে অধিক অধিকতর মিলিত করুন| 

“আপনার স্লেহপূর্ণ পত্রধানি আমার বন্ধু ও সহযোগিগণকে এত দূর 
উৎন্থুকচিত্ত করিয়াছিল যে, নববিধান-পত্রিকায় উহা প্রকাশ করিবার স্বাধীনতা 
আমরা গ্রহণ করিয়াছি। আপনার উপদেশও “সণ্ডেমিরার পত্রিকায় 
প্রকাশিত হইয়াছে । 

“ঈশ্বর-প্রেষে চিরদিনের জন্য আপনার 
শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।” 

ডবলিউ নাইটনের 'কণ্টেস্পোরারি রিবিউতে' 'ব্রান্মসম!জের নৃতন উদ্দেশ নামে প্রধন্ধ 

এই সময়ে প্রখ্যাতনাম। কালাইলের বন্ধু ভবলিউ নাইটন্‌ “কণ্টেম্পোরারি 
রিবিউতে” “ত্রান্মদমাজজের নৃতন উদ্দেশ্য” এই শিরোনামে একটি সুবৃহত প্রবন্ধ 
প্রকাশ করেন। তাহার প্রবন্ধে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি বিদেশী হইয়াও 
প্রশস্তঘদ়বধশতঃ কি প্রকার নববিধানের ভাব পরিগ্রহ করিয়াছেন। 
কালণইলের বন্ধুর পক্ষে ইহা যে স্বাভাবিক, তাহ। আর বলিবার অপেক্ষা রাখে 
না। নববিধান ব্রাহ্মঘমাজের উচ্চতম উন্মেষ, পবিভ্রাত্মার বিধান, সমুদায় 
বিধানকে এক সুত্রে গ্রথিত করিবার জন্য উহা সমাগত, খরীষ্ট ঈশ্বর নহেন, কিন্ত 
শ্বরিক ভাবের অবতার, নববিধানের প্রেরিতগণ গ্রীষ্টের প্রেরিত, কেশবচন্ত্র 
তাহাদের প্রেরক নহেন, তিনি তাহাদিগের মধ্যে একজন প্রেরিত, মহাজন- 
গণের সহিত যোগ, এ যোগ কোন প্রকাঁর কুসংস্কারমূলক নহে, সম্পূর্ণ আধ্যা- 
অ্বিক, ভারতে খগ্ডখগুভাবে গৃহীত ঈশ্বরকে অথগ্তভাবে এবং মাতৃভাবে গ্রহণ, 
ভিন্ন ভিন্ন শাস্ধ, ভিন্ন ভিন্ন বিধানের সামগ্রস্ প্রদর্শন, পাপ ও পুণ্যের ফল ও 
পুরস্কার, অনন্ত উন্নতি, ঈশ্বরের ইচ্ছান্থবর্তন, ইচ্ছান্ুবর্তনে কন্যাদান, নববিধান 
স্বয়ং ঈশ্বরের ক্রিগা, বিবিধ অনুষ্ঠান, দ্বারে দ্বারে কীর্তন, ইত্যাদি বিষয়গুলি 


১৭ম৩ আচাধ্য কেশবচন্দর 


তিনি অতি বিশদভাবে স্বদেশীযগণকে বুঝাইয়া দিয়াছেন । বিনা প্রমাণে তিনি 
একটি কথাও লিখেন নাই, সুতরাং তিনি কোন বিষয় অতিরঞ্কিত বা হীন 
করিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তাহার প্রতি এরূপ দোষারোপ করিবার কোন 
সম্ভাবনা নাই। 
মিস্‌ কলেটের 'কন্টেম্পোরারি রিবিউতে' নাইটনের পত্রের প্রতিবাদ 

এই জেখাতে স্বদেশীযগণের মন কেশবচন্দ্র ও নববিধানের প্রতি যাহাতে 
অনুকূল না হয়, এজন্য মিস্কলেট এই পত্রের প্রতিবাদ করিয়া, "কন্টেম্পোরারি 
রিবিউতে” পত্র লেখেন । ঈদৃশ প্রতিবাদ যাদৃশ ভাবাপন্ন হওয়া স্বাভাবিক, 
সেইরূপই হইয়াছিল, স্থতরাং উহার বিস্তৃতবিঝরণ এখানে নিশ্রয়োজন । 
মনিয়র ই নবেলির 'খুষ্ট কে ? বক্তৃতার ফরাসী অনুবাদ এবং “ইবাঞ্জেলিকাল ক্িষ্টানে' পত্র 

মনিয়র ই নবেলি এই সময়ে পীষ্ট কে?” এই বক্তৃতা ফরাসিভাষায় 
অন্থুবাদ করেন। কেশবচন্দ্রের মতাদি সমন্ধে স্বদেশীয়গণকে অভিজ্ঞ করিবার 
জন্ত, 'ইবাঞ্জেপিকাল ক্রি্টান নামক পত্রিকায় যে পত্র লিখেন, তাহাতে এমন 
অনেক কথ! বলেন, যাহাতে বুঝা যায়, কেশবচন্দ্রের প্রভাব কত দূর গিয়া 
বিস্তৃত হইয়াছে। নবেলি এবাঞ্জেলিকালভাবাপন্ন প্রোটেষ্টাট শ্রীষ্টান। তিনি 
ঘে কেশবচন্দ্রের সকল কথাতেই অনুমোদন করিবেন, ইহ] কখন আশ করা 
যাইতে পারে না । “উনবিংশ শতাব্দীতে ঈশ্বরদর্শন” এ বন্তৃতার মূল কথা 
ফষেতিনি অতি আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা সময়ের শুভ লক্ষণ 
বিনা আর কি হইতে পাবে? বিজ্ঞান ঈশ্বরকে দূরস্থ না করিয়া অতিসপ্সিহিত 
করিয়াছে, এ মতের জন্য ইউরোপস্থ বিজ্ঞানবিদগণাপেক্ষা কেশবচস্দ্রকে শ্রেষ্ঠ 
বলিয়া গ্রহণ কর! তত আশ্চধ্য নয়, যত তাহার পক্ষে ধিজ্ঞানের তাদৃশ 
সামর্থাস্বীকার আশ্চর্য । কেশবচন্দ্রের ঈশ্বরবিষরক জ্ঞান ইহুদী শান্ত হইতে 
গৃহীত, বেদ হইতে নহে, ইহ! শুনিয়া আনরা তাহার এদেশের শান্্ানভিজ্ঞতা 
সহজে বুঝিতে পারি ; কিন্তু এ অনভিজ্ঞত] যদি তাহার একার হইত, তাহ 
হইলে আশ্চধ্যান্থত হইবার কারণ ছিল। হিন্দু ও ্রষ্টবর্ের মিলন কোন 
কালে হইতে পারে না, মিলন হইতে পারে এরূপ মনে করা কেশবচান্জরের 
ভ্রান্তি, ইহা তিনি কেনই বাঁ বলিবেন না? ্রীষ্টসন্বদ্ধে কেশবচন্জ্র যাহা 
বলিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া, অনেক খ্রীষ্টান হইতে তাহাকে শ্রেষ্ঠ খ্রীষ্টান 
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বলিয়! গ্রহণ কর! উদারতার পরিচয়, তাহাতে আর সন্দেহ কি? যাহ) হউক, 
কেবল নবেলি নহেন, ডেনমার্ক প্রভৃতি স্থানের বিদ্বদ্গণের মধ্যে কেশবচন্দ্রের 
মত যে এই সময়ে ছড়াইযা পড়িযাছিল, তত্রত্য লোকের মুখে এ কথা শুনিগা 
নববিধানের গ্রভাবিস্তার এ সময়ে কিরূপ হইয়াছিল, তাহা আমরা কথক্চিৎ 
অবধারণ করিতে পারি। 
নববিধানের ওতিকুলতা 

কেশবচন্্র ও নববিধানের অন্কূলে কে কি বলিয়াছেন, তাহার উল্লেখ 
যেমন প্রয়োজন, উহার প্রতিকুলে কে কি বলিয়াছেন, তাহার উল্লেখ 
তেমনি প্রয়োজন | বিগত মাঘোৎসবের বৃত্তান্তমধ্যে (১৬৭৭ পৃঃ) প্রোফেগর 
মনিয়র উইলিয়ন এবং ভট্ট মোক্ষমূলর টাইম্দে যে পত্র লিখিয়াছিলেন এবং 
প্রচারকগণের সত] হইতে (২২শে ডিসেম্বর, ১৮৮০ খুঃ) তাহার যে উত্তর 
দেওয়া হইয়াছিল, তাহার উল্লেখমাত্র আছে। প্রোফেসর মোক্ষমূলর পরে 
যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার সন্ন্ধে পূর্বের ( ১৬৪৭--১৬৫১ পৃঃ) যাহা উল্লিখিত 
হইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট । কেন না প্রচারকগণের' সভার পত্রে প্রধানতঃ যে 
দুইটি বিষয়ের উল্লেখ আছে, তৎসম্বদ্ধে পূর্বে যাহা যাহা লিখিত হইদ্বাছে, 
তাহাতেই তছুজেখ নিশ্য়োঙন হইয়। পড়িয়াছে। 

প্রোফেসর মনিয়র উইলিয়মকে প্রচারকগণের সৃন্া হইতে প্রতিবাদপত্র 

প্রোফেপর মনির উইলিরঘকে যে পত্র (২২শে ডিসেম্বর, ১৮৮০ খৃঃ ) 
লিখিত হয়, তাহার একটি অংশের অন্থবাদ লিপিবদ্ধ হয়া নিতান্ত 
প্রয়োজন) এজন্য এখানে উহারই অনুবাদ করা যাইতেছে £-ভারত- 
ব্ষীয় ত্রাঙ্ধনমাজের সভ্যগণ “কেশবচন্দ্র সেনের অন্বন্তিগণের একটি 
সন্ীর্ন দল। ইহারা তাহাকে 'মানবাপেন্সা অধিক জ্ঞানে? শ্রদ্ধা করেনঃ 
অন্রান্ত “মগুলীর শীর্ষস্থ পোপ” বলিয়া ভীহাকে সম্মান করেন, মনে হয়, 
আপনি এই ভাব পোষণ করেন। প্রচারকগণের সভা সম্পূর্ণরূপে এ ভাবের 
প্রতিবাদ করিতেছেন । এ কথা সত্য, আমরা তাহাকে উচ্চ মন্ম ও সন্মান 
দান করি, কারণ বাস্তবিকই আমরা কেবল আচার্ধ্য বলিয়া নয়, বন্ধু, অভিভাবক 
এবং যথার্থ উপকারী বলিয়া আমরা তীহাকে দেখি । আমরা তাহাকে 
ঈশ্বরনিযুক্ত প্রত্যাদিষ্ট প্রেরিত ও নেতা বলিয়া মনে করি? কিন্ত আমরা কি 
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আমাদিগের নিজেকেও স্ব-স্ব-যথাকথক্চিং-সাধ্যান্ুরূপ নববিধানের সাক্ষ্যদানার্থ 
প্রত্যাদিষ্ঈশ্বরনিযুক্ত-প্রেরিতভাবে দেখি না? আচার্যের প্রতি আমাদের 
ভক্তি ও অনুরাগ যত গভীর হউক না কেন, আমরা যখন ব্রাক্ষ, তখন 
“মানবাপেক্ষা অধিক জ্ঞানে, তাহাকে পুতুল করিয়া তোলার চিন্তাতেও আমর! 
কম্পিতমনে পশ্চাৎ্পদ হই! যে মণ্ডলী ঈশ্বরের কাধ্যক্ষেত্ে প্রত্যেক ব্যক্তিকে 
পূর্ণ স্বাধীনতা! দেয়, এবং যাহার সকল কাধ্য বাধিক সাধারণ সভার শাদনাধীন 
মনোনীত সমিতি দ্বারা নিষ্পন্ন হয়, সে মগ্ডলীতে পোপের আধিপত্যের 
অপবাদ অস্থানে আরোপিত হইয়াছে । প্রতিকাধ্যকারক যে প্রকার সমাজের 
দ্বারা মনোনীত হন, আচাধ্যও তেমনি সাধারণের মনোনয়নে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত 
আছেন। দীর্ঘকাল নেতৃত্বের পদে তিনি যে নিযুক্ত আছেন, উহা কেবল 
তাহার শ্রেষ্ঠ গুণ ও চরিত্রের প্রভৃত নৈতিক প্তভাববশতঃ |” 
কেশবচগ্রকে লিখিত টাইসেনের পঞ্রের গ্রচাঁরকমভা। হইতে প্রত্যুত্তর 

পুরাতন বন্ধু মেস্তর এ ভি টাইসেন কেশবচন্দ্রকে যে পত্র লিখেন, তন্মধ্যে 
প্রকাশ মত ও প্রমাণাদির বিরোধে কথা থাকাতে, দরবার হইতে এ পঞ্চের 
উত্তর দ্রেওয়। হয়। এই পত্রমধ্যে অনেকগুলি জ্ঞাতব্য বিষয় আছে, একজন 
আমর নিয়ে উহার অনুবাদ দিতেছি £_- 

“ব্রাহ্মপ্রচারকসভা, 
৩র] অক্টোবর, ১৮৮১ খুঃ 
«এ, ডি, টাইসেন এস্‌কোয়ার সমীপে__ 
“প্রিয় মহাশয়, 

“আমাদের মাননীয় আচাধ্য কেশবচন্দ্র সেনের কন্ঠার বিবাহে ভারতবর্ষের 
্রাহ্মদিগের মধ্যে ষে ছুঃখকর মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে, তদ্দিষয়ে আপনি থে 
তাহার নামে পত্র লিখিয়াছেন, উহার প্রাপ্তিস্বীকার করিবার জন্ ব্রাঙ্গপ্রচারক- 
সভা হইতে আমি আদিষ্ট হইয়াছি। এই পত্রে প্রকাশ্য বিষয়, মতঘটিত 
প্রশ্ন, এবং ভারতবর্ষের ব্রা্ঘসমাজের প্রকাশ্য লিপি এবং প্রকাশ্য বন্তৃতাদির 
বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ আছে; স্থৃতরাং উপযুক্ত গাস্তীধ্য-সহকারে একন্র মিলিত 
প্রেবিতবর্গের দরবার হইতে উহার উত্তর প্রদত্ত হয়, ইহাই অভিলষণীয়্ 
বিবেচিত হইয়াছে । 
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পসমুদায় মতভেদের সামগ্তস্সম্পাদনাভিপ্রার়ে আপনি ইঙ্গিত করিয়া- 
ছেন যে, আচার্যোর প্রকাশে দোষম্বীকাব এবং আপনার আচরণের জন্ত 
দুঃখপ্রকাশ করিয়া দেখান সমুচিত যে, অহঙ্কারের স্বাভাবিক উত্তেজনায় 
আপনার ত্রাস্তিতে পড়িয়া থাকা অপেক্ষী, সম্রমনহকারে বন্ধুর. সংপরামর্শ 
অন্রবর্তন করিতে তিনি কেমন প্রস্বত। দরবার অভিলাষ করিয়াছেন যে, 
আমি আপনাকে এই কথা অবগতি করি যে, এরূপ কিছুই করা হইবে না, কেন 
না ইহা ধন্ম ও নীতির সর্বপ্রথম যুলতত্বের বিরোধী যে, যে ব্যক্তি আপনার 
যাথাঘিকতাবিষয়ে নিঃসংশযু, সে ব্যক্তি পূর্বে যাহ! বলিয়াছেন, তাহার প্রত্যাহার 
দ্বারা নানতা বা নীচতা স্বীকার করিবেন। ধিনি সম্যক্‌ পরিষ্কার বুঝিতেছেন যে, 
যে কাধ্য আপনি অযৌক্তিকভাবে কঠোরতাসহকারে দূষণীয় বলিয়া! নির্ধারণ 
করিতেছেন, সে কাধ্য তিনি ঈশ্বরের ভাবে পরিচালিত হইয়া করিয়াছেন, 
তিনি ঈশ্বরের আলোকাপেক্ষা আপনার আদর করিবেন কেন। আচার্য 
সাংসারিক বিষয়ে আপনার শিক্ষা গ্রহণ করিয়া, তদ্ারা লাভবান্‌ হইলে 
আহলাদিত হইবেন এবং শিষ্কের ম্যায় আপনার চরণতলে আহলাদের সহিত 
বপিবেন; কিন্তু যেখানে ঈশ্বর আদেশ করেন এবং আপনি নিখেধ করেন, 
সেখানে তিনি কি করিবেন, তাহা অতি পরিষ্কার। তাহার অন্যায় 
হইয়াছিল, ইহা শ্বীকার করিলে যখন ঈশ্বরকে অস্ীকার করা হয়, এবং 
ব্রাঙ্মধর্মকে খণ্ডন করা হর, তখন তিনি উহ। কিরূপে করিতে পারেন? 
তিনি কি এক মুহূর্তের জন্যও বিশ্বাদ করিতে পারেন যে, ঘে বাণী তাহাকে 
পরিচালিত করিয়াছিল, সে বাণী অনতা? এক জন পূর্ণ অবিশ্বাসীই কেবল 
এরূপ গুরুতর আত্মবঞ্চনা করিতে পারে। নিশ্চয়ই আপনি আশা করিতে 
পারেন না যে, আমাদের মাননীয় আচার্য্য ও বন্ধু ঈশ্বরকে অস্বীকার ও পরিত্যাগ 
করিয়া, যে সকল ব্যক্তি দেবনিশ্বসিতকে বঞ্চনা এবং ঈশ্বরের বিধাতৃত্ব প্রথম 
শ্রেণীর মিথা! বলিয়া শিক্ষা দেয়, তাহাদের অন্বর্তন করিবেন! আমি আপ- 
নাকে এ বিষয় নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি ষে, যে সকল ব্যক্তি যুক্তিকৌশলে 
তাঁহার বিবেককে নমনশীল করিয়া লইয়া, তাহার বিশ্বাসকে বিনাশাধীন করিবার 
যত্ব করেন, যতদিন হইল, বিরোধ বিতর্ক চলিতেছে, ততদিন হইতে সেই সকল 
প্রতিবাদকারী বিরোধী ও দৌষদর্শীদিগকে প্রলোভগ্লিতার দলদৃষ্টিতে তিনি 
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দেখিয়া আসিতেছেন। মনে হয়, যেন ম্ঠাহারা এই কথা বলিতেছেন, ত্তৃমি 
লোক প্রিয়তা সম্ত্রম, এমন কি সকল লোকের ভক্ভি এবং বহুল অস্থগামী লোক 
পাইবে, এবং আমরা তোমাকে আমাদের নেতা বলিয়া তোমার সঙ্মিধানে 
প্রণত হইব, যদি তুমি তোমার বিশ্বাস ও ঈশ্বরকে অস্বীকার কর এবং গ্রকাশ্থ- 
ভাবে আপনাকে মিথ্যাবাদী কর। শ্বরকে ধন্যবাদ যে, তিনি তাহার 
দাসকে এই জাল এবং শঠ প্রলোভয়িতাদিগের হস্ত হইতে বিমুক্ত রাখিয়াছেন। 
নিন্দা-ঘ্বণা-বিদ্রপের ঘোরতর কোলাহল মধ্যে আচার্য পুরুষকারসহকারে 
তাহার হৃদগত প্রত্যয়, তাহার ঈশ্বর এবং তাহার মগ্ুলীকে দৌষবিমুক্ত 
করিয়াছেন। যদি তিনি প্রতিবাদের প্রতি দৃক্পাত না করিয়া থাকেন, তবে 
তাহার কারণ এই যে. প্রতিবাদকারিগণ ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের প্রতিঘাত এবং 
তাহার বিধাতৃত্ব ও দেবশ্বপিত ভগবদব্মাননায় অস্বীকার করিবার সাহসিকতা 
প্রকাশ করিয়াছেন, এইরূপ মনে করিয়া, তিনি তীাহাদ্দের প্রতিবাদের কোন 
সংবাদ লন নাই। তাহাদের প্রতিবাদ আর কিছু নয়, ভগবানের ব্যবস্থার 
প্রতিকূলে মানুষের জ্ঞানাভিমানের অশক্ত ছূর্বল: প্রতিবাদমাত্র । বিবেকের 
মধ্য দিয়া পিতার যে আজ্ঞা প্রকাশ পাইয়াছিল, বিনীতভাবে সেইটি সম্পন্ন 
করিতে গিয়া আচার্য বিশ্বস্ত সন্তানের ম্যায় কাধ্য করিয়াছিলেন, স্থতরাং 
ঈশ্বরই তাহার বল ও দোষাপনয়ন ছিলেন! ত্রাভারা বিশ্বাসের অবমানন! 
করিয়াছিলেন, স্থতরাং তাহারা তাহাদের কথার কর্ণপাত করিবার অধিকার 
হারাইয়াছিলেন। তীহাদের আচার্যকে বলা উচিত ছিল, “আপনি যে 
প্রত্যাদেশ পাইয়াছেন, আখরা তাহ। স্বীকার করি, এবং উহার সম্মুখে প্রণত 
হই। যে জীবন্ত পরমেশ্বর বিবেকের মধ্যদিয়া এই পবিত্র বিষয় আপনাকে শিক্ষা 
দিয়াছেন, আজ্ঞা করিয়াছেন, তিনিই আমাদিগকে উহার অশ্ুমোদন করাইয়া- 
ছেন। এই গুরুতর রাজাসম্পর্কীণ বিবাহনিবন্ধন বিধাতৃনিয়োজিত, ইহা 
আমরা সকলেই স্বীকার করি। ইহ! ঈশ্বরের ক্রিয়া। কিন্ত ইহার আঙুষজিক 
কতকগুলি বিষয় আছে, নে গুলির আমরা প্রতিবাদ করি। সে গুলি মানুষের 
ক্রিয়া, হৃতরাং আপনি সে গুলির প্রতিবাদ করেন, আমরাও তেমনি করি? 
যদি তাহারা এরূপ বলিতেন, নিঃসংশয় তাহাদের কথায় কর্ণপাত কর] হইত। 
কিন্তু তাহারা! কি বলিয়াছিলেন ? মনে হয়, তাহারা আচাধ্যকে বলসিযাছিলেন, 
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তুমি মিথ্যা বলিতেছ ; তোমার ঈশ্বর মিথ্যা! বলিতেছেন--তোমার 
আপনার গর্ব এবং বুথা কল্পনা সাধারণের উপরে আরোপ করিবার নিখিত্ত 
তুমি যত্ব করিতেছ। তুমি প্রত্যাদেশ পাইয়াছ বলিতেছ, আমরা তাহা 
অস্বীকার করি। এ ঘটনার ভিতরে বিধাতার কার্য নাই। ঈশ্বর কাহাকেও 
জামাতা দেন না। পারিবারিক ঘটনার মধ্যে তাহার কোন হাত নাই। 
স্থতরাং তোমায় আমরা মিথ্যা কথার দোষে দোষী করিতেছি এবং আমরা 
তোমায় এবং তোমার ঈশ্বরকে অবিশ্বাস করি॥ ঈদৃশ অবিশ্বাসস্থচক 
ভৎ্সনাবাক্য ক্পা উদ্দীপন করে, কোন উত্তর পাইবার যোগ্য নয়। 

“যদি এ কথা বলা হয় যে, বর্তমান ব্যাপারে ভগবান্‌ তাহার আদেশ যে 
নকল লক্ষণ দ্বার] চিহ্নিত করিয়াছেন, তাহারা সে সকল দেখেন নাই, তাহা 
হইলে নিশ্চয় উহা তাহাদেরই ক্রুটি। বিষয়সমূহের চিরস্তন উপযোগিতা, 
শৈশবাবস্থ বৃহৎ দেশীয়রাজোর রাজাসম্পর্কীয় প্রয়োজন, একটি আদর্শ অল্পবয়স্ক 
রাজকুমারের অঙ্থমোদনযোগ্যতা, মহারাজ্ঞীর প্রতিনিথিগণের নির্বন্ধ-সহকারে 
প্রস্তাবনা, রাজপরিবারের বিবাহে বিশেষ নিয়মান্ুবর্তনের অবশ্থাস্তাবনীয়তা, 
বিধির উপরে ভাবের শ্রেষ্ঠতা, সর্ধবোপরি সর্ববাভিভবনীয় জীবস্ত বিধাতার 
বিধান, এই সকলেতে প্রত্যেক বিশ্বাসী প্রার্থনাশীল ব্যক্তি ঈশ্বরের অনুমোদনের 
ইঙ্গিত স্বীকার করিয়াছিলেন এবং স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, উচ্চতম 
ব্যবহারোপখোগিতা এবং উচ্চতম আধ্যাত্মিকতা উভয়ই সমভাবে ঈদৃশ 
বলনহকারে এই বিবাহকে অনুমোদনীয় করিয়াছিল যে, কোন পার্িব যুক্তি 
উহার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে পারে নাই। আচাধ্য যে ভূমিতে দণ্ডায়মান 
ছিলেন, সে ভূমিতে তাহার প্রতিবাদিগণ দাড়াইয় কিছু বলিতে সাহস করেন 
নাই; কিন্তু কেবল তাহাদের নিজ নিজ ভ্রান্তি, কল্পনা ও ব্যর্থ অনুমান তাহার 
নিকটে উপস্থিত করিয্বাছেন, এ সকল কোন উচ্চতর নিয়ন্তার নামে উপস্থিত 
করেন নাই। এরপ স্থলে ঈশ্বরের ভূত্য পাধিবকোলাহলের প্রতি কর্ণপাত 
করিবেন কি প্রকারে? আপনিও আপনার পঞ্জে বলিয়াছেন, “আমায় বিশ্বাস 
করুন, আমি ঈশ্বর হইতে সংবাদ লাভ করিয়াছি, তিনিই আমায় আপনাকে 
এই পত্র লিখিতে ও আপনাকে এই কথা বলিতে আদেশ করিয়াছেন যে, 


আপনি আপনার কন্যার নিবাহে তাহার ইচ্ছাহ্ছদারে কাধ্য করেন নাই।? 
২২৬ 
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আপনি এই প্রকার আদেশ ও প্রমাণ পান, ইহা আমাদের অভিলাষ, কারণ তাহা 
হইলে আপনি ঈশ্বরের নামে কথা কহিতেছেন, এই বলিয়া আপনার নিকটে 
আমরা প্রণত হইতাম । এই কথাগুলির অব্যবহিত পরেই সাজ্ঘাতিক “কিন্ত? 
শব্দের গ্রয়োগ দেখাইয়া! দিতেছে, আপনি বেশ বোঝেন যে, ঈদৃশ প্রেরিত- 
সমুচিত গ্রামাণিকতার অভিমান আপনি করিতে পারেন না। “কিন্ত সতাই 
সাধারণ তত্ব ব্যতীত ঈশ্বর কোন বিশেষ কার্যে আদেশ করেন না? আপনি 
এই কথা বলিয়া আপনাকে প্রমাণ ও অবণযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করিবার 
অধিকার আপনি স্বয়ং অন্বীকার করিতেছেন। কোন একটি বিশেষ কারো 
ঈশ্বরের আদেশকে সংশয্লাম্পদ করিতে সাহ করিয়া আপনিই আবার 
বলিতেছেন, এটি যে তাহার আদেশ নহে, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য স্বয়ং 
ঈশ্বর হইতে আপনি কোন সাক্ষাং প্রমাণ পান নাই। আপনার নিজ-কল্পনা- 
প্রণোদিত অনিয়ত বিকার পৃথিবী কেন গ্রহণ করিবে? আপনার পত্র যদি 
ঈশ্বরের আজ্ঞা-বা-নিশ্বপিত সন্তৃত না হয়, উহা যদ্দি ঈশ্বরের নয়, কিন্তু কেবল 
আপনারই মত ও ইচ্ছা প্রকাশ করে, মহাশয়, আপনি আশা করিতে পারেন 
না যে, যাহারা পবিত্রাত্মার পরিচালনার লেখেন ও বলেন, তাহাদের 
শিক্ষাপেক্ষা আপনার শিক্ষ] শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাহারা গ্রহণ করিবেন । 

“ঈশ্বর কোন বিশেষ কার্ধো আদেশ করেন না, আপনার এ কথার সন্থন্ধে 
এই বলা যার যে, ইটি আপনার বাক্তিগত মত হইতে পারে, কিন্ত ইটি নিশ্চয়ই 
ব্রাহ্মমগ্ডনীর মত নয়। আপনি পবোক্ষত্রক্গবাদীর এবং আমরা অপরোক্ষ- 
রহ্মবাদীর পন্থাবলম্বী । পরোক্ষতব্রক্ধবাৰ বিশেষ বিধাতৃত্বে বিশ্বাস করে না, 
স্থতরাং মান্ুধকে আপনার বিচারান্্সারে কার্য করিতে দের, এবং স্ুম্পষ্ 
কারণবশত:ঃ মেইটিকেই তাহারা ঈপ্বরের সাধারণ বিধি বলিয়া থাকে । আমর! 
ব্রাঙ্ম বিশ্বাদ করি যে, ঈশখর আমাদের উখানে উপবেশননে, বিশেষতঃ আমাদের 
জীবনের সমুদরা্ গুরুতর ঘটনার আমাদের সঙ্গে বিগ্তমান। প্রত্যেক ধর্মনিষ্ঠ 
ব্যক্তি বিশ্বাস করেন যে, ধখন তিনি কোন ব্যবসায়াবলম্বন করেন, বাণিজ্যে 
প্রবৃত্ত হন, দেশসংস্করণকাধ্যের সমৃদ্ধিসাধন করেন» তাহার পুত্র বা কন্তার 
বিবাহ দেন, দেশভ্রমণে বহিগগত হন, বিদেশীয় কাধ্যক্ষেত্র মনোনীত করেন, 
গ্রন্থ লিখেন, মনোন্য়নব্যাপারে বক্তৃতা দেন, তাহার আপনার বা দেশের 
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কল্যাণসংস্পৃষ্ট অন্থবিধ বিবিধ কার্য করেন, তিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বরের পরামশে 
ও চালনায় সে গুলি করিয়া থাকেন। নিজের ভ্রান্ত বিচারশক্তি, নির্ভরের 
অযোগ্য অনুমান এবং ব্যাখ্যানকৌশল-_-যে গুলিকে মানুষ ঈশ্বরের সাধারণ 
শিক্ষা মনে করে, সেই গুলি অবলম্বন করিয়! সে ভীবনের গুরুতর বিষয় সকল 
নির্ববাহ করিতে পারে, এরূপ মনে করা ছুরস্ত সাহসিকতা । 

“আমাদের মতের মধ্যে ঘিটি অতি প্রধান, আপনি সেইটিকে আক্রমণ 
করিয়াছেন। নববিধানমণ্ডলী মূলত: বিধাতার মগ্ডলী। ভীবস্ত পিতাতে 
বিশ্বাস ইহার প্রাণ। বিশেষ-বিধাতৃত্বের মতের উপরে আপনি ষে আক্রমণ 
করিয়াছেন, তাহাতে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। 'সাধারণ নিয়ম” 
পরোক্ষত্রক্ষবাদের মিথা। কল্পনা । দৃশ্য জগৎ এবং অদৃশ্য অধ্যাত্ম জগৎ উভয়- 
সঘদ্ধেই নিত্যবিদ্মান পরম দেবতাকে পরিহার করিয়া, অক্টার স্থাপিত স্থিরতর 
নিয়মের, উপরে পরোক্ষত্রহ্ষবাদ বিশ্রান্তিলাভ করিয়াছে। যিনি কেবল 
স্থিরতর নিয়মাবলম্বনে কার্ধ্য করেন, তাদৃশ মৃত অনুপস্থিত দেবতাঁকে কেবল 
ভভ্ভিশ্হ্হদয়ে স্বীকার করা৷ ক্রাঙ্ধধর্থে অতি হীনতম আকারের বিশ্বাস। 
বিশুদ্ধ ব্রাহ্গধর্মাকে ঈদৃশ হীন ভূমিতে অবতারিত করা ঘোরতর বিপদ। 
আমরা নববিধানের ক্রান্ষগণ যখন আমাদের মণ্ডলীর সমগ্র এঁতিহাদিক 
ঘটনাকে বিধাতার কার্ধ্য বলিয়া স্বীকার করি, তখন একটি বিবাহকে কেন 
দোযার্পণের জন্য স্বতন্ত্র করিয়া লওয়া হইল। ক্মামাদের প্রতিজনই বিশ্বাস 
করেন যে, তীহার দৈনিক আহার ও পরিধেয় বিধাতার নিয়োগে উপস্থিত হয়, 
তাহার গৃহ বিধাতার নিয়োগে সমানীত ও নিষ্মিত হয়, তাহার বিপদ ও 
অভাব ত্নিয়োগেই অপনীত হয়, তাহার পুত্র-কন্তাগণের বিবাহ তাহারই 
নিয়োগে নিষ্পন্ন হয়। আমরা বিশ্বাস করি, ব্রিটিষগণের ভারতবর্যাধিকার 
বিধাতৃনিয়োজিত, ত্রাঙ্গমান্গগঠন থে শিক্ষাপ্রণালীর ফলম্বরূপ, উহাও বিধাতৃ- 
নিয়োজিত, ভারতব্ধমধ্যে যে প্রদেশ অতি অগ্রসর, তাহার সঙ্গে একটি 
অনুমতদেশীয় রাজ্যের বিবাহনিবন্ধন বিধাতৃনিয়োজিত, ঈশ্বর পিতৃক্ষেহে 
মানবের কার্যে হন্তক্ষেপ করেন, এ ভাব যে নকল অল্পবিশ্বাসী উপহাগ করে, 
সেই লকল অবিশ্বাসী ধরখত্রষ্গণের নমাজত্যাগ বিধাতৃনিয়োজিত। যে কোন 
বিষয়ে জীবনরক্ষা পায়, বিপদ নিবৃত্ত হয়, আমাদের বা আমাদের দেশের 


১৮০৪ আচাধ্য কেশবচন্জু 


কল্যাণ বদ্ধিত হয়, তন্মধ্যে আমরা ঈশ্বরের হস্ত দর্শন করি। আমাদের প্রেরিত 
ভাইদদিগের ইতিহাস যদি আপনি পাঠ করেন, আপনার নিঃসংশয় প্রত্যন় 
জন্মিবে যে, দীনগণের ঈশ্বর প্রতিদ্দিন তাহাদের নিকটে আসেন, তাহাদের 
দৈনিক আহার দেন, তাহাদের অভাব যোগান; ঈশ্বরের পুত্র থে বলিয়াছিলেন, 
ঈশ্বরের রাজ্য এবং তাহার ধর্ম সর্বাগ্রে অন্বেষণ কর, তাহা হইলে এ সকল 
দ্রব্য তোমাদ্দিগকে প্রদত্ত হইবে?, তাহাদের জীবন তাহার সাক্ষ্যদ্ান করে। 

“আপনার একপত্বীক বিবাহের ভাব দুর্তাগ্যক্রমে আমাদের জাতির সন্ধে 
খাটে না। রাজকীয় নিবন্ধনপত্রে স্বাক্ষর করাইয়া কোন ব্যক্তিকে একপত্বীক 
করা প্রকুষ্ট নৈতিক উপায় নয়। বলপ্রকাশে নয়, কিন্তু নৈতিকগ্তভাবে 
সামাঞ্জিক অনীতি দমন করা সমূচিত । আচার্য এবং আমরা ধাহারা হিন্দু 
প্রণালীতে বিবাহ করিয়াছি, আমরা সকলেই রাজবিধিতে আবদ্ধ নই, স্থৃতরাং 
আমরা একাধিক পত্রী গ্রহণ করিতে পারি। কিন্তু ইহাতে কি এই নিষ্পন্ন হয় 
যে, কোন উচ্চতর নিধি আমাদিগকে প্রতিরোধ করে না? আমাদের 
অন্তঃকরণে যে উচ্চতর নৈতিক বিধি আছে, সেই বিধি কি আমাদিগকে ঈদশ 
অসৎ পন্থা হইতে নিবৃত্ত রাখে নাই? 

“আপনার সম্মিলনসাধনের ইচ্ছার সহিত প্রচারকগণের সভ। হৃদয়ের সহিত 
সহানুদ্ূতি প্রকাশ করিতেছেন । আমর! সকলেই ঈশ্বরের নিকটে ব্যাকুলভাবে 
প্রার্থনা করি ঘে, মিলনপথের প্রতিবন্ধক ঈর্ষা, অভিমান, ব্যক্তিগত বিদ্বেষ যেন 
তিনি অপনয়ন করেন, এবং সকল পক্ষকে ক্ষমা ও প্রেম শিক্ষা দেন। কিন্তু 
যেখানে শাস্তি নাই, সেখানে যেন 'শাস্তিঃ শান্তি: বলিয়া চিৎকার না করি। 
সতা বায় করিয়া যেন আমর! মিলন ক্র না করি। যে সকল ব্যক্তি বিধাতৃবে, 
দ্েবশ্বসিতে অবিশ্বাস করে, তাহারা সরলভাবে অন্থতাপ করুক, এবং তাহাদের " 

ংশয় ও মারাত্মক ভ্রম পরিহার করুক, তখন-_কিন্তু তংপূর্ব্বে নয়_-সমাজ- 
ত্যাগী ব্ক্তিগণের স্বধন্মনিরত মগ্ডলীতে প্রত্যাবন্তিত হওয়৷ সম্ভবপর হইবে । 

“পরিসমাপ্িতে আমি এই কথাগুলি যোগ করিতে অগ্গরুদ্ধ হইয়াছি যে, 
গভীর মতভেদসত্বেও আপনি এখানে এবং ইংলগ্ডে উদার ধর্ের পক্ষে যে সকল 
উপকার করিয়াছেন, আমাদের মণ্ডলী সে সকল বিলক্ষণ অবগত এবং তজ্জন্য 
উহা চিরকতজ্ঞ। আচার্যোর সম্ম এবং ব্রাহ্মলমাজের সাধারণ কল্যাণ, সামন্ত 
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ও উন্নতি, এ সকল বিষয়ে আপনার যথার্থ সদয় মনোভিনিবেশ আমাদের গভীর 
কৃতজ্ঞতা উদ্দীপন করে। যাহা হউক, আমি ভিক্ষা করিতেছি যে, আপনি 
আমাদের মণ্ডলী এবং ইহার নেতার ভবিস্যৎসম্ন্ধে সকল প্রকার উদ্বেগ হইতে 
বিরত হইবেন । আমরা এবং আমাদের আচার্য নিন্দা ও নিপীড়ন পহ্‌ 
করিবার ভন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছি । তবে আমাদের মণ্ডলী সকল পরীক্ষার 
উর্ধে জয়ী হইয়! উত্থান করিবে, ইহা! একান্ত নিশ্চিত কথা। ভাবী বংশ 
পূর্ণপ্রমুক্তভাবে কুচবিহারবিবাহে ঈশ্বরের ক্রিঘ্া স্বীকার করিবে এবং যখন 
সকল প্রকার বিদ্বেষ ও দলাদলি বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, তখন এ সম্বন্ধে ঠিক সত্য 
উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পাইবে । আর একটা কথা। ইহ যেন বেশ পরিষ্কার 
রূপে বোবা হয় যে, আমাদের মণ্ডলী ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে, এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা 
রটনা এবং সেই সকল লোকই সত্বর আমাদের দল ছাড়িয়া যাইতেছে, যাহার! 
বিধাতা এবং পবিত্রাম্থাকে স্বীকার করে না। সমুদায় পৃথিবীও যদি আমাদের 
বিরুদ্ধে উত্থান করে, আমরা আমাদের মৃলস্থত্র দৃঢ়াবলম্বন করিয়া! থাকিব, 
আমাদের ঈশ্বরের পার্খে আমরা দণ্ডায়মান থাকিব) আমাদের মণ্ডলী গভীর- 
নিনাদী কেশরী, উহা! কিছুতেই কম্পিত হইবে না। 

“বিশ্বস্ততা সহকারে আপনার 

শীগৌরগোবিন্দ বায় 
্রা্মপ্রচারকসভার সম্পাদক |” 


টাইসেনের প্রচারকসভার পত্রের উত্তর 
যুক্ত টাইদেন সাহেব এ পত্রের এই উত্তর দেন £-- 

“৪০ চান্সারি লেন 

“লগুন ডবলিউ সি 
“সোমবার, ২৪শে অক্টোবর, ১০৮১ খুঃ। 
“প্রিয় মহাশয়,__এই মাত্র আপনার ৩রা তারিখের অতি বৃহৎ পত্র পাইয়া 
আপনাকে তজ্জন্য ধন্যবাদ দেওয়াব নিমিত্ত এই পত্র লিখিতেছি। আমাদের 
মধো অন্ততঃ মতভেদ অতি সুস্পষ্ট । আঁর এক জন যে কার্য করিলে, এক 
বাক্তি অন্যায় মনে করে, সেই বাক্তি সে কাধ্য করিতে গিয়া ঈশ্বরের আদেশে 
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সে কাধ্য করিয়াছে, তাহার পক্ষে এরূপ বিবেচনা! করা অন্তায়, আমি ইহাই 
বলি। আপনি এই কথার প্রতিবাদ করিয়া মনে করেন যে, কেশব-_-কেশব 
কেন, যে কোন ব্যক্তি এন্প ন্ায়তঃ বিবেচনা করিতে পারেন যে, যাদৃশ কার্য 
অপরে করিলে দোষভাজন হয়, সে কাধ্য তিনি আপনি ঈশ্বরের আদেশে 
করিয়াছেন। 

“আমার পত্রের যে অংশ আপনি উদ্ধৃত করিয়াছেন, মে অংশের দ্বিতীয় 
বাক্যটি অর্থসঙ্কোচ করিতেছে না, কিন্ত প্রথম বাকোর অর্থের বিস্তৃতি-সাধন 
করিতেছে । আমি যে কেশবকে পত্র পাঠাইয়াছি, তাহা যে কেবল ঠিক ভাবে 
পাঠাইয়াছি, এব্প বিশ্বাস করি, তাহা নয়; কিন্তু আমি বিশ্বান করি যে,যখনই 
ঈদৃশ অবস্থা উপস্থিত হয়, তখনই আমার মত লোকের তাহার মত লোককে 
পত্রলেখা ঈশ্বরের ইচ্ছাভিমত। আমি বিশ্বান করি যে, এটি ঈশ্বরের বাণী, 
কেন না, থে গুলিকে ঈশ্বরের ইচ্ছা বলিয়া স্বীকার করা হয়, সে গুলির সঙ্গে 
ইহার সঙ্গতি আছে। আমি বিশ্বাস করি যে, কেশবের 'হদয়ের যে বাণী 
তাহার কন্যার বিবাহে তীহাকে প্রবৃত্ত করিয়াছে, সে বাণী ঈশ্বরের বাণী নয় 
কেন না অন্ঠত্র যাহাকে ঈশ্বরের ইচ্ছা বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহার সঙ্গে 
ইহার স্জতি নাই। “আমার প্রমাণ কি” এ প্রশ্নের উত্তরে ব্যাখ্যানের মূল 
আমি দিলাম, কেশব যাহ। নির্ধারণ করিয়াছেন, তাহার প্রতিপাদনার্থ কোন 
প্রমাণ তিনি দেখান নাই। পরিসমাপ্তিতে বলি, আমি পূর্ব পত্র কেশবচন্ত্রকে 
গোপনে লিখিয়াছিলাঘ, আর কাহাকেও জানাই নাই । আপনি বা তিনি 
পত্রাপত্র প্রকাশ করিতে ইচ্ছ! না করিলে, আমি মৌন থাকিব, এবং আপনার 
পত্র এবং নে পত্রথানিসন্বন্বেও সেই্প মৌনাশ্রয় করিব। আমার যাহা! 
ঝলিবার, তাহা বলিম়্াছি, উহার উত্তর কি, তাহাও শুনিলাম; ভারতবর্যীয় 
ব্রাঙ্মদমাজের সঙ্গে আমার পূর্বে যে বন্ধৃতা ছিল, সে বন্ধুতা ভঙ্গ করিতে 
আর আমার ইচ্ছা নাই। অপর দিকে কেশবচন্ত্র যদি এই পত্রাপত্র 
গ্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন, আমি উহা ভারতবর্ষে প্রকাশ করিতে অস্ুমতি 
দিতেছি, আমিও উহা ইংলগডে প্রকাশ করিতে যত্র করিব! এটি আমি ন! 
বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না যে, কন্যার বিবাহে কেশব যাহা করিয়াছেন, 
ঈশ্বরের আদেশে তাহা করিয়াছেন, ইহা তিনি আপনি বলিতে সঙ্কুচিত? 
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তীহার পক্ষ হইয়া আর কেহ দে কথা বলে, বিষয়টি চিরদিন এই ভাবে তিন 

. রাখিয়া দিয়াছেন। 
“সত্যতঃ আপনার 
এ, ডি, টাইসেন।” 

“গৌরগোবিন্দ রায় 
“৭৩ অপারসাকুলার রোড, কলিকাতা |” 
টাইসেনের পত্র লক্ষা করিয়। ঈশ্বরের আদেশ? সন্থন্ধে 'মিরারের' উদ্চি 

এই পত্র লক্ষা করিয়! 'মিরার' লিখিয়াছেন ₹-”"আমরা মল্লদিন পূর্ব 
মেস্তর টাইসেনের সমীপে ব্রান্ধ-প্রেরিতগণের সভার পত্র প্রকাশ করিয়ছি। 
আমরা এখন উহার উত্তর প্রকাশ করিতেছি, উত্তরের উত্তর অপরস্থস্তে দুষ্ট 
হইবে। মেস্তর টাইসেনের পত্র বিচারার্থ কতকগুলি গুরুতর প্রশ্ন ইঙ্গিতে 
উথাপিত করিয়াছে । ভারতবর্ষের ত্রাঙ্গসঘাজের সহিত বন্ধুভাব রক্ষা করিবার 
যেতিনি অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্ন্য আমরা তাহাকে ধন্যবাদ নান 
করি। মতবিরোধসত্বেও ভ্রাতৃত্ব সম্ভব, এইটি, তাহার সহানুভূতি যে প্রশত্ত 
এবং তাহার মত যে উদার, তাহার অন্যতর প্রমাণ । মানবে ভিন্নমত হইবেই। 
সে বান্তিকে ধিকৃ, যে ব্যক্তি ধর্মমত-সম্থদ্ধে একতাকে প্রীতির সীমা করিয়াছে, 
মতভেদ হইবামাত্রই সহৃদয় সম্বন্ধ ভগ্ন করিয়া ফেলে । যদি আমাদের মতভেদ 
হয়, গীতির সহিত মতভেদ হউক | এ সংসারে বন্ধুগণের মধ্যে ধাহার! শ্রেষ্ঠ, 
তাহারা, মতভেদ হইতে পারে জানিয়াই, একত্র মিলিত হইয়াছেন। কিন্তু 
বন্ধুতার অনুরোধে সত্যপরিহার আমাদের পক্ষে সমুচিত নয়। মানুষের প্রতি 
সম্ত্রম যেন সত্য ও ঈশ্বরের প্রতি ভক্কির ব্যাঘাতকর না হয়। আমাদের 
সরলভাঁবে বলিতে হইতেছে যে, ঈশ্বরের আদেশসম্বন্ধে মেস্তর টাইসেনের মত 
অতীব যুক্তিবিরুদ্ধ, অভিজ্ঞতার বিরোধী, উহ্হার চরম ফল বিপৎ্কর। 
ধিধাতার প্রতি ভক্তিমান্‌ প্রার্থনাশীল কোন বিশ্বাসী উহা গ্রহণ করিতে পারেন 
না। অভিনিবেশসহকারে বিচারে ও স্নিপুণ বিশ্লেষণে মেল্তর টাইসেনের 
“ঈশ্বরবাণী” সংসারনিবদ্বচেতা ব্যক্তিগণের সাংসারিকবুদ্ধির কৌশল বিনা আর 
কিছুই প্রতীত হয়না! ইহা স্বর্গের আদেশ নয়, কিন্তু ইহ? পৃথিবীর পার্থিব 
বণিক্সমুচিত চিন্তা প্রণালী । ইহা যাহুষের বুদ্ধি, ঈশ্বরের আদেশ নয়। ইহ) 
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ঈশ্বরের অস্থুশাসনের স্থলে মানুষের বুদ্ধির অভিষেক । সর্ব্ববিধ বৌদ্ধ প্রণালীর 
বিপদ্‌ এই যে, কি সাংসারিক, কি আধ্যাত্মিক, সকল বিষয়ে উহা মানুষকেই 
নেতা ও গুরু করে। মেস্তর টাইসেনের অনুসারে, আমাদের পক্ষে কেবল 
সেইটি ঠিক, যেটি অপর দশ জনের পক্ষে ঠিক। ঈশ্বর প্রতিব্যক্তিকে সাক্ষাৎ- 
সঙ্থন্ধে কিছু বলেন না, কিন্ত সকল মানুষ, সকল জাতি, সকল কালের জন্য 
কতকগুলি সাধারণ নৈতিক বিধি ঘোষণা করেন। এ সকল বিধি কি, 
মানুষের নিজ বুদ্ধি পরিচালন করিয়া তাহা নিদ্ধারণ করিতে হইবে৷ এইরূপে 
নৈতিক সাধারণ ব্যবস্থা স্থির করিয়া, যখনই যে কাধ্য উপস্থিত হইবে, তাহা 
এ ব্যবস্থার সঙ্গে মিলাইতে হইবে, এবং উহার সঙ্গে মিলিলেই ঈশ্বরের বাণী 
বলিয়! প্রকাশ কর! হইবে। মেস্তর টাইসেন পরিষ্কার বলিয়াছেন £-_-“আমি 
বিশ্বাস করি যে, ইটি ঈশ্বরের বাণী, কেন না যে গুলিকে ঈশ্ববের ইচ্ছা বলিয়া 
স্বীকার করা হয়, সে গুলির সঙ্গে ইহার সঙ্গতি আছে। আমরা এই দূষিত 
বিপৎকর যুক্তি গ্রহণে সাহসী নহি। এখানে সমগ্র যুক্তিপ্রণালী মানুষের বুদ্ধির, 
ঈশ্বরে বিশ্বাসীদের নহে । আমাদের বন্ধু এ কথা'বলেন নাই, “আমি ইহাকে 
ঈশ্বরের বাণী বলিয়া বিশ্বাস করি, কারণ আমি স্বয়ং শুনিয়াছি,। কিন্ত তিনি 
এই জন্য বিশ্বাম করিতেছেন যে, তাহার আপনার বিচারশক্তি সাধারণ নীতির 
সহিত উহার সঙ্গতি দেখাইয় দিয়াছে । এ সকল শক্চি কি অভ্রান্ত ? কোন্টি 
সঙ্গত, ইহা নির্ধারণ করিতে গিয়া, কি তীহার ভ্রান্তি উপস্থিত হইতে পারে 
না? তিনি কি প্রকারে এরূপ মানিয়া লইতে পারেন যে, তিনি আপনার 
বুদ্ধিতে যাহা সঙ্গত মনে করেন, তাহাই ঈশ্বরের বাণী? এটি কি তাহার 
আপনার বাণী হইতে পারে না? এটি বিনা প্রমাণে মানিয়া লওয়ার পরিষ্কার 
দৃষ্টান্ত । তুমি ঈশ্বরের ইচ্ছা কি প্রকারে জানিবে? মেস্তর টাইসেন বলেন, 
“যে গুলিকে ঈশ্বরের ইচ্ছা বলিয়া স্বীকার করা হয়, সে গুলির সঙ্গে; মিলাইয়া। 
“যে গুলিকে ঈশ্বরের ইচ্ছ। বলিয়া স্বীকার কর! হয়”, সে গুলি যে যথার্থ ই 
ঈশ্বরের ইচ্ছা, তাহা কি প্রকারে জানিবেঃ কে স্বীকার করিয়া লইয়াছে? 
আমাদের প্রতি ্নের বুদ্ধিতে যাহা ঠিক খাটি বলিয়া মনে হয়, নিশ্চয় তাহাকেই 
ঈশ্বরের ইচ্ছা বলিয়া! চালাইবার প্রচ্ছন্ন অভিগ্রার এই মতের মধ্যে রহিয়াছে । 
অন্ত কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, এটি আমাদের আপনার চিন্তা, ও 
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অগ্থমানেতে ঈশ্বরের নাম ও মুদ্রা যোগ করা । এটি জাল-ও মিথ্যা কথন। স্বর্গ 
ও পৃথিবীর ফেমন প্রভেদ, দেবশ্বপিত ও মানুষের বিচারমধ্যে তেখনি প্রভেদ | 
আমাদের অন্তঃকরণের গভীর প্রদেশ উচ্ছদিত, সধীবিত, তাড়িতসংযুক্ত 
করিয়া, মান্ষ যে প্রকার কদাপি কাইতে পারে না, সেইরূপ কথা কহিয়া, 
উর্ধ হইতে সমাগত শক্তির আকারে ঈখরের আদেশ আমাদের নিকটে: মমাগত্ত 
হইয়া! থাকে। মানুষের বুদ্ধি নিস্তেজ । ন্যায়শাস্ের দিদ্ধান্তগুলি জীবনশৃন্। 
ঈশ্বরের বাণী কিন্তু উদ্দাম অগ্নি, উহা যে কেবল মনকে প্রভাবের অধীন করে, 
তাহা নহে, ভ্রান্তি ও পাপকেও দগ্ধ করিয়া ফেলে । উহা! কেবল জ্ঞান নয়, 
কিন্তু শক্তি---মান্থুষের আত্মার মধ্যে সর্ববশক্িমান্‌ ঈশ্বরের শক্তি । ইটি ঘেই 
প্রবল আলোক ও বলের প্লাবন, যাহা সংশয়, অজ্ঞানতা এবং অপবিভ্রত! 
ভামাইয়া লইয়া যায়। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের বাণী শ্রবণ করে, সে সাক্ষাৎ সন্বন্ধে 
অব্যবহিত ভাবে বিন] বিতর্কে বিনা প্রয়াসে উহ! শ্রবণ করে। সত্য তাহার 
নিকটে তখন তখনই আসে। সে পরসময়ে পরীক্ষা করিতে পারে, মানব- 
সন্ষিধানে বিজ্ঞান, স্তায়, দর্শন এবং ইতিহাস অবলম্বন করিয়া প্রমাণিত করিতে 
পারে। এগুলি কেবল ঈশ্বরের সত্যের দৃঢ়তা ও প্রামাণিকতা গ্রতিপাদন 
করে, কিন্তু উহার! সত্য প্রকাশ করে না। মানবঞ্জাতির বিচারকারকস্িবিমুক্ত 
সহজ অযত্সন্তুত অস্তঃকরণ স্বর্গের বাণী ধরিয়া ফেলে । যদি আমরা ইচ্ছা করি, 
তৎপরে উহাকে পর্যাবেক্ষণের বিষয় করিতে পারি। উহা কঠিন পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইবে এবং বিশুদ্ধ স্বর্ণ বলিয়া প্রতিভাত হইবে ।” 
কুচবিহার বিবাহে “দেবনিঃশ্বলিত' সঙ্থক্ষে মল্কিয়র ডি কন্ওয়ের গুতিবাদ 

মন্কিয়র তি কন্ওয়ে নববিধানের অনুকূলে কি বলিয়াছিলেন, আমর! 
পূর্বে (১৭০৭ পৃ: ) তাহা প্রকাশ করিয়াছি। মেস্তর টাইসেনের নামে লিখিত 
পত্র পাঠ করিয়া, তাহাতে কি প্রকার ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা নিয়ে 
নিবন্ধ তাহার পত্রের অনুবাদে বিলক্ষণ প্রকাশ পাইবে £-- 
" 'রবিবাপরীর মিরার" সম্পাদক সমীপে । 

"মহাশ্য়”_-ধে সকল ঘটনা লইরা আপনাদের ত্রাঙ্মমমাজের শাখার উপরে 
কঠোর দৌষোদঘাটন হইয়াছে, সাউথপ্রেস চ্যাপেলের একটা বক্তৃতায় আমি সেই 
মকল ঘটনার অন্কূলে ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম ; অধিক দিন হুইল না, উহ্থা 


এ১ন৭ 


১৮১০ আচাধ্য কেশবচন্দ্ 


আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে । যেগুলি আমার নিকটে কুসংস্কার 
এবং ধর্মোন্ত্ততা বলিয়া প্রতীত হয়, সেই গুলিতে সেই সময় হইতে আমি 
অতি ছুঃখের সহিত নামধারী নববিধানের উন্নতি দেখিতেছি। এই নৃতন 
ব্যাপার,--খ্বীষ্টজগতের উপরে থে কুসংস্কারগুলি অনেক দিন হইল আধিপত্য 
করিতেছে, সে গুলির সঙ্গে, আমার প্রতীতি হয়, প্রাচীন হিন্দুগণের কুসংস্কারের 
ভাব-_ পুনগ্রহুণ করিয়াছে, ইহাতে পূর্ববাবস্থা হইতে পরব! অবস্থা আরও 
অতিমন্দ হইয়াছে । নববিধান হইতে যাহ! কিছু উদ্ভূত হইতেছে, তন্মধ্যে 
এমন কিছু দেখিতে পাই না, যাহা ত্রাক্ষণ্যধর্ম, বৌদ্ধধশ্ন এবং পাসিধন্ম হইতে 
শক্তি ও উচ্চতায় নিরতিশয় হীন হইয়া না পড়িয়াছে। আমি আমার লোক- 
দিগের নিকটে যাহা বলিয়াছিলাম এবং আপনি আপনার পত্রিকায় যাহ প্রকাশ 
করিয়াছেন, এখন আমি তজ্জন্ত নিরতিশয় দুঃখিত, এবং আমি জানি, ধাহারা 
অনেকে আশা করিয়াছিলেন, আপনার প্রচারিত ধন্ম হীন অনুষ্ঠানের আড়ঙ্থর 
অতিক্রম করিবে, ভীহারাও আমার মত ছুঃখ করিতেছেন। এখন আর 
তাহারা-__এ এক প্রকারের খ্রীষ্টসম্প্রদায়-__ইহা বিনা অন্ত কোন ভাবে উহাকে 
গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। 

“আপনার ৯ই অক্টোবরের পত্রে, লগুনস্থ ভত্সনাকারীর (মেস্তর টাইসেনের ) 
প্রকাশ্য উত্তর যদি এইমাত্র না পড়িতাম, তাহা হইলে, আমি জানি না, হয় তো 
আশা, এই প্রতিবাদ আরও দীর্ঘকাল অবরুদ্ধ করিয়া রাখিত। বিবাহঘটিত 
বাদপ্রতিবাদ আমি তত গ্রাহ্া করি না, কিন্ত এ পত্রথানিতে যে দেবশ্বিত এবং 
প্রামাণিকত্বের অধিকার গ্রহণ কর! হইয়াছে, তাহাতেই আমি ভীত হইয়াছি। 
আমার সম্মুখে পূর্ববদেশ হইতে সমাগত এই পত্রথানির পাশে, যে বাক্তি 
প্রেসিডেণ্ট গাফিল্ডকে বধ করিয়াছিল, তাহার আত্মবিবরণসংবলিত পত্রিকাখানি 
রহিয়াছে । ইহাতে গুইটিও বলিগ়াছে £--প্রসুর প্রতি আমার কর্তবা কি, 
সে বিষয়ে আমার অণুমাত্র সংশয় নাই 1--,-----৭ আমি বিশ্বাদ কবিয়াছিলাম, 
ত্বাহ্াকে (গাফ্রিন্ডকে ) সংসার হইতে অপস্থত করিবার জন্য ঈশ্বরের বিশেষ 
কর্তৃত্বাধীনে আমি কার্ধয করিতেছিলাম। যতক্ষণ ন) আমি কাধ্যতঃ তাহাকে 
গুলি করিঘ্াছিলাম, ততক্ষণ তাহাকে বধ করার প্রতিজ্ঞার সময় হইতে আমার 
উপরে দৈবশক্তির চাপ পড়িয়াছিল ।--*----, এ কার্যে যে দেবতার আদেশ, 
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ততসদবন্ধে আমার একটুও সংশয় নাই ।....-**-*আমি নকল প্রকারের 
ভাবুকতা ছাড়িয়া দিয়া ঈশ্বরের প্রতি আমার কর্তৃব্য সম্পাদন করিয়াছিলাম। 
এ কার্ধেযর ফল আমি সর্বশক্তিমানের হাতে রাখিয়াছি।* প্রচারকগণের 
সভা দেবশ্বসিতে যে অধিকার স্থাপন করেন, তাহা হইতে গুইটিওর 
দেবশ্বসিতকে কোন্‌ স্থত্রে ভিগ্ন বলিয়া গ্রহণ কর! হর, আমি জানিতে ইচ্ছা 
করি। গুইটিও বাইবেলের উপরে ভাস্ত লিখিয়াছে এবং অবিশ্বাসের 
বিরোধী একছন বক্তা ছিল। এক্রাহিম যখন তাহার পুত্রকে বধ করিবার 
জন্য বাহির হইয়াছিলেন, তীহারই মত পে ব্যক্তিরও, প্রেপিডেন্টকে বধ 
করিবার জন্য আপনাকে আদিষ্ট বলিয়! মনে করিবার, স্প্টতঃ অধিকার 
আছে। পে ব্যক্তি পরিষ্কার তেমনি সরল, যেমন এক জন ত্রাক্ম দেব- 
পরিচালনায় অধিকার স্থাপন করেন। আমি এটিকে বিপৎকর মত মনে 
করি, ইটি মৃত্তিমান্‌ অহংবোধ (যেমনই অজ্ঞাতপারে হউক না), আদিম 
মনুপ্তের উদ্দাম কল্পনা। ইহা সতা ষে, এ কল্পনা এখনও থুষ্টধর্মে সঞ্জীবিত 
আছে, কিন্তু এ কেবল 'দপ্তীবন+ মাত্র, প্রাচীনকাঁলের অতিক্ষীণ উত্তরাধিকার . 
মাত্র, খ্রীষ্টানগণের স্বদয়ের উপরে ইহার অল্পই অধিকার আছে, মন্তিফের 
উপরে তো কিছুই নাই। আমাদিগের নিকটে ইহা অতি আশ্চর্য এবং 
ছুঃখকর বলিগ্না মনে হয় যে, ইউরোপ বন্ৃকাল হইল, যে কুসংস্কীর পরিহার 
করিরাছেন, কেবল স্থুসবুদ্ধি মূর্খ মুক্তিফৌজ-__যাহারা আমাদের পথে হে। হো 
করিয়া! বেড়ার--তাহাদের মধো বিনা যে কুসংস্কার আর কোথাও দেখিতে 
পাওয়া ধায় না, সেই কুসংস্কার ভারতের ভাল ভাল লোক হৃদয়ে স্থান 
দিয়াছেন । 
আপনার 
মন্কিয়র ডি কন্ওয়ে 
রহ ইঙ্গল উড, রেডফোর্ড পার্ক, ২রা নবেম্বর, ১৮৮১ খৃঃ 1৮ 
“দেবনিংঙনিতের' প্রামাণিকতা বিষয়ে মির।% পত্রিকার উদ্জি 

শমিরার এই পত্র উপলক্ষ করিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন £_-"গুই টিও এবং 
ঈশ্বরের প্রেরিতবর্গ! তুলনা অতি জুগুপ্মিত এবং স্বণার্ত। তবুও এমন 
সকল চিন্তাশীল ব্যক্তি আছেন, ধাহ।র! এ ছুইকে সমভূমিতে আনয়ন করেন, 


১৮১২ আচাধ্য কেশবচজ্ 


এবং মনোবিজ্ঞান ও ব্রক্গবিজ্ঞানদস্ভৃত সমান্তরতাম্বীকারের ভাণ করেন। 
ওইটিও গাফিল্ডকে বধ করিয়। সে আপনি বলিয়াছিল যে, এ কাধ্য "ঈশ্বরের 
বিশেষ অনুশাসনে" সে করিয়াছিল। নববিধানের প্রেরিতগণ অন্যান্য ঈশ্বরের 
প্রেরিতগণের ন্যায় ঈশ্বরের নিঃশ্বসিত ও প্রামাণিকতার অধিকার গ্রহণ 
করেন। এজন্যই আমাদের সম্বমের পাত্র বন্ধু মেস্তর কন্ওয়ে বলেন, যাহাকে 
দেবনিংশ্বসিত বল! হয়, উহা ভ্রান্তি ও ডিদ্দাম কল্পনা, এবং 'অতিবিপৎকর 
মত” বলিয়া উহাকে পরিহার করিতে হইবে। মেস্তর কন্ওয়ে এ যুক্তি- 
প্রদর্শনকালে সুস্পষ্ট অনেকের প্রতিনিধির ভাবে বলিয়াছেন। কারণ বর্তমানে 
এদেশে ও ইংলগ্ডে বাহার! ও প্রকার বা অন্ত প্রকার বৌদ্ধভাব স্বীকার করেন, 
তাহাদের অনেকেই তাহার ভাব ও মত পোষণ করেন। বৌদ্ধভাবা পন্ন 
পরোক্ষত্রদ্ষবাদ ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, কিন্ত দেবশ্বপিত দ্বণা করে ও অস্বীকার 
করে এবং ঈশ্বর সাক্ষাৎসন্বদ্ধে পরিচালিত করেন, এ চিন্তা উহা সহা করিতে 
পারে না। সুতরাং যে স্থলেই দেবশপিত স্বীকৃত হয, সে স্থলেই উহা! কুসংস্কার 
বলিয়! নিন্দিত ও পরিত্যক্ত হয় এবং যে কোন ব্যক্তি দেবাহুশাসনপ্রাপ্তির 
অধিকার গ্রহণ করেন, কোন প্রমাণ বা দন্ধান ন! লইয়াই তাহাকে ভ্রান্ত 
বিপৎকর ধর্যোন্মত্ত বলিয়া স্থির করা হয়। এই পরোক্ষত্রঙ্ষবাদীর সম্প্রদায়ের 
যুক্তিপ্রণালী অত্যন্ত অপক্ক এখং ্রমাত্মক ; বিনা অত্যুক্তিতে ইহাকে পরিষ্কার 
যুক্তিহীনত৷ বলিয়া লক্ষণাক্রাস্ত করিতে পারা যায়। কেন না ইহার অপেক্ষা 
সমধিক অযৌক্তিক ও উপহাসাম্পদ আর কি হইতে পারে যে, এক জন 
নরহস্ত] গুপ্তঘাতকের দৃষ্টান্ত হইতে অন্মান করা যে, সমুদায় প্রাচীন ও নবীন 
ঈশ্বরের প্রেরিতগণের মধো একটিকেও বাদ না দিয়া সকলেই নিন্দাম্পদ।* 
ঈশ্বরের আদেশ এই ত্রান্তজ্ঞানে গুইটিও হত্য। করিয়াছিল, অতএব তাহা 
হইতে কি এই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, জনহিতৈষিগণের মধ্য যাহারা অতি 
শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, ঈশ্বরের আদেশে মহত্বে ও নিঃস্ার্থভাবে মানবজ্জাতিরস্সবা 
করিয়াছেন, তীহারা সকলেই ভ্রান্ত? গুইটিওর দেবশ্বসিতপ্রাপ্তি পরিষ্কার 
মিথ্যা, অতএব তাহা হইতে কি আমাদিগকে এই অনুমান করিতে হইবে যে, 
ইতিহাসে যে কোন দেবশ্বপিতপ্রাঞ্থির দৃষ্টান্ত লিখিত আছে, উহা মিথ? 
এই সকল হত্যাকারী প্রমন্ত লোকদিগকে আরা দ্বণা করি, উপহাস করি, 


বিদেশীয়গণ কর্তৃক নববিধান কি ভাবে গৃহীত হইয়াছে. ১৮১৩ 


অস্বীকার করি, এই বলিয়া কি আমরা পৃথিবীর সমগ্র সাধু মহাজন ও ধার্থ. 
নিহত ব্যক্তিগণকে স্বণা করিব? গুইটিও ঈশ্বরের নামে প্রেসিডেপ্ট 
গাফিল্ডকে হত্যা করিল, খ্ী্ট নিরবচ্ছিন্ন ঈশ্বরের নামে ও ভাহারই কর্তৃত্বাধীনে 
পৃথিবীকে আপনার জীবন দিলেন। এ দুই দৃষ্টান্ত কি সমান? আমরা 
গুপহস্তার “দেবস্থসিতে" ধিক্কার দান করি, এই বলিয়া! কি আমরা ঈশ্বরতনয়ের 
পবিত্রাত্মার প্রেরণা অশ্বীকার করিব? একটি অথাটি দেবশ্বসিতের ৃষ্টাত্ত 
আছে বপিয়া, আমর! সকল দেবশ্বসিতকেই মিথ্যা ও কুসংস্কার বলিয়! কেন 
উড়াইয়া দিব? এই একই যুক্তিতে আমাদিগকে সত্য ঈশ্বরকে পরিতাগ 
করিতে হয়, কেন না মিথ্যা অনেক ঈশ্বর পূজিত হইয়াছে। আমার্দিগকে 
পরলোকেও অবিশ্বাস করিতে হয়, কেন না কতকগুলি লোক স্বব্গসবন্ধে 
ূর্থদমূচিত কাহিনী রচনা করিগ়াছে। একটা কৃত্তিম মুদ্র। কি দেশশুদ্ধ সকল 
মুদ্রাগ্তলিকে অব্যবহার্যা করিয়া তুলে? আমাদের নগরে প্রমত্তাগার আছে 
বলিয়া, কি নগরস্থ সকল লোকের মস্তিষের সুস্থাবস্থার প্রতি উহা সংশয়োৎ- . 
পাদন করে? পৃথিবীতে পৌত্বলিকতা আছে, মিথ্যা দেবদেবী আছে, তাই 
বলিয়া কি সত্য ঈশ্বরের পরিহার যুক্রিযুকষ ? তবে কেন একটি ভীষণ কার্যে 
গ্প্বপ্রাণহত্যার বিবরণ, পৃথিবীর আরস্ত হইতে আজ পর্য্যন্ত দেবশ্বসিতপ্রাপ্তির 
যে ইতিহাস আছে, তাহাকে সংশয়াম্পদ এবং বিশ্বাসের অযোগ্য করিয়া 
তৃলিবে? শুদ্ধ মানুষের কথাই কি দেবনিশ্বসিতের একমাত্র মূল ও প্রমাণ ? কোন 
এক জন মান্গষ যদি সরল ভাবে বিশ্বাস করে যে, দেবনিশ্বসিত প্রাপ্ত হইয়াছে, 
তাহার মারল্যই কি একমাত্র তাহার দেবনিশ্বসিতের নিকষ ও প্রমাণ ? স্বয়ং 
ক্বনিশ্বসিতের মধো এমন কি কিছু নাই, যদ্দারা উহা খাটি, কি অথাটি 
প্রমাণিত হইতে পারে? বাক্তিগত দেবনিশ্বসিতপ্রাপ্তির অভিমান কিছুই 
নয়। যেখানে বৈজ্ঞানিক অত্রান্ত পরীক্ষার নিয়োগ হইতে পারে, সেখানে 
কোন এক বান্তির ভাবুকতা, কল্পনা, বিভ্রান্ত জল্পনার কোন প্রভাবই নাই। 
দেবস্বসিতপ্রাপ্ধির বিজ্ঞান আছে, এবং স্বর্গের নিরোগ কি না, ইহার বিচার 
ও নির্ধীরণবিষয়ে পরিষার পর্যবেক্ষন প্রণালী আছে। দেবশ্বসিতপ্রাপ্তি যদি 
বৈজ্ঞানিক ব্যাপার না হয়, তবে উহা ভূমিসাৎ হউক; কেন না, যাহা কিছু 
মিথ্যা এবং ভ্রান্তি, শীগ্র হউক বা! গৌণে হউক, সেই দশা প্রাপ্ত হইবে। 


১৮১৪ আচাধ্য কেশবচন্দ্ 


নীতিঘটিত পধ্যবেক্ষণপ্রণালীযোগে ছল দেখাইয়। দেওয়া যেমন সহজ, তেমন 
আর কিছুই নয়। গুইটিও নীতিসঙ্গত কাজ করিয়াছিল অথবা নৈতিক বিধি 
ভঙ্গ করিয়াছিল? অনীতির কাঁধ্য করিয়! সে দেবশ্বসিতপ্রাপ্ত হইতে পারে 
না; কারণ নীতি ও দেবশ্থসিত উভয়ই ঈশ্বর হইতে প্রস্থত হয়) দেবভাব- 
বিরোধী বিষয়ে ঈশ্বর আদেশ করিতে পারেন ন!। বিশ্বের নীতির শান্তা 
কখন নীতিবিরোধী আজ্ঞা করিতে পারেন না। যেকোন কাধ্য বিখিসঙ্গত, 
এবং ধর্্মসঙ্গত, দেবশ্বসিতপ্রাপ্ত প্রেরিতগণ তাহাই করিয়। থাকেন। যথার্থ 
দেবশ্বসিত বিবেকের ভিতর দিয়া আইসে, উহা! কখন অনীতির প্রবর্তক বা 
অহনমোদক হইতে পারে না।৮ 
পারিবারিক “নবীনভাগারপ্রতিষ্ঠায়' 'লক্ষ্ীর' নামে ই্টেটুম্মযানের দুঃখপ্রকাশ 

€ই গগ্রহায়ণ, ১৮০৩ শক, শনিবার ( ১৪শে নবেহ্বর, ১৮৮১ খুঃ) ভাগ্ডার- 
প্রতিষ্ঠ। হয়। এ সম্বন্ধে নববিধানপত্রিকা লিখিয়াছেন;--"বিগত মাসের (নবে- 
শ্বরের) ১৯শে শনিবার, একটি যনৌনিবেশষোগ্য নবীন অনুষ্ঠান হইয়া! গিয়াছে । 
ইটি নবীন-ভাগার-প্রতিষ্টা । সর্বাশ্রেষ্ঠা মাতা অন্নদ! বা লক্ষ্মীর সন্গিধানে 
সংক্ষিপ্ত প্রার্থনানস্তর তাহার আশীর্বাদ ভিক্ষা করা হয়। তদনস্তর আচার্য 
একটি মৃৎপাত্রে ধনধান্য হস্তে লইয়া নৃতন ভাগ্ডারের দ্বার খুলিলেন এবং 
সমুদায় উপাসক তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন । তাহারা একটি সঙ্গীত করিলেন 
এবং সম্ুখস্থ প্রাচীরে অর্ধচন্দ্রাকৃতিতে “অন্নদায়িন্যৈ নমঃ, এই যে বাকাটি 
অস্কিত ছিল, সেই বাকা উচ্চারণ করিয়া অনুষ্ঠান সমাপ্ত করিলেন। তদনস্তর 
ভাগ্ারের চাবি ভাগ্াররক্ষিকার হস্তে গ্রদত্ত হয়।” এইটি উপলক্ষ করিয়া 
্রেটম্মান নিরতিশয় ছুঃখ প্রকাশ করেন। নববিধানের ভিতরে দিন দিন 
বিবিধ কুসংস্কার আসিয়া পড়িতেছে ; কেশবচন্জ্র একেশ্বরে বিশ্বাম করেন, 
তাহাতে কোন সংশয় নাই, কিন্কু কালে ত্রীহার অন্তগামিগণের হাতে পড়িয়া 
এই সকল অনুষ্ঠান ঘোর পৌত্তলিকতায় পরিণত হইবে । অন্নদা বা লক্ষ্মী 
কেশবচন্দ্র; যে কোন অর্থে কেন গ্রহণ করুন না, সাধারণে ইহাকে প্রচলিত 
লক্ষ্মীঃবলিয়াই গ্রহণ করিবে ! এদেশে এ সকল পূজা যখন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, 
তখন ভাবেতেই হইয়াছিল, কিন্তু কালে যখন তাহার বিপরিবর্তন হইয়াছে, 
তখন কেশবচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত এই নকল পুজা এক একটা দেবদেবীর পূজা 


বিদেশীঘনগণ কর্তৃক নববিধান কিভাবে গৃহীত হইয়াছে ১৮১৫ 


হইবে। ই্েট্দ্ম্যান উপহাস করিয়া! বশিয়াছেন, এবার সাংবৎপরিকে কি 
বিশযে বন্ৃতা হইবে, আমরা জানি না; কিন্তু যদি হিন্দু দেবদেবীর প্রতি 
কেশবচগ্দের কি ভাব, তাহ। ব্যাখ্যা করিতে যান, তাহা হইলে ব্যাথা হইবে 
না, আরও মন্দের কারণ হইবে । 
টরেটুদ্ম্যানের কথাগুলি লক্ষা করিয়! 'নাবিধান' পত্রিকার উক্তি 

ছেটদ্মযানের এই কথাগুলি লক্ষা করিয়া নববিধান পত্রিকা যাহা লিখেন, 
তাহার অগ্বাদ এই :--“নতাই আমাদিগের মত বিপংকর মত। নববিধান 
বিপদের ব্যাপার । আমরা নবমগ্ডলীর লোক প্রতিমূর্তি শত শত বিপদের 
মুখে অবস্থিত। স্পষ্টই আমর! স্গৃপরি দণ্ডারমান, যে কোন মুহূর্তে নিয়ে 
ঘোরতর মাবর্তের মধো পড়িরা ঘাইতে পাবি। বিপংসঙ্কুন আমাদের অবস্থা, 
পৃথিবীতে যতগুলি বড় বড় কুসংস্কার এবং ভ্রান্তি আছে, সেগুলি ও আমাদের 
মধ্যে কেশপ্রমাণ ব্যবধান । এরূপ অবস্থায় ইহা কিছু আশ্ধ্য নয় যে, মামাদের 
বন্ধুগণ আমাদের বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্তাতে কি হইবে, তঙদঙ্গন্ধে উদ্বেগা- 
সুভব করিবেন এবং আমাদিগকে নিয়ত সাবধান করিবেন। কিছু বাড়াবাড়ি 
না করিয়া, সহাভূতিসহকারে বলাই আমাদের বন্ধু প্রেটস্ম্যানের রীতি। 
তিনি আমাদের বিপৎকর অবস্থা গম্ভীরভাবে আলোচনা করিয়াছেন এবং 
আশঙ্কা করিয়াছেন যে, কিছুদিন হইল, আমাদের মগ্ুলীমধ্যে যে সকল অনুষ্ঠান 
প্রবন্তিত হইয়াছে, প্রায় নিশ্চয় যে, সেগুলি শুদ্ধ খাটি পৌত্তুলিকতায় পরিণত 
হইবে । অল্প দিন হইল "অন্লদ1! ব1 লক্ষ্মী” নামে পারিবারিক ভাগ্তারে ঈশ্বরের 
বিধাতৃত্বের যে আরাধনা হইয়াছিল, উহ| পৌত্তলিক দেবীপৃজা বলিয়া 
আমাদের সহযোগী নির্দেশ করিয়াছেন । এ দোষারোপে আমরা আশ্র্যান্বিত 
হই নাই, এ দোষারোপ হইবে, ইহা আমরা পূর্বেই বস্ততঃ জানিতে পারিয়া- 
ছিলাম । 'লক্্মী” নামই একটী বিভীষিকা। উহা! মনে পৌন্তলিকতা উদ্দিত 
করে। উক্ত অনুষ্ঠানে কোন পৌত্তলিক দেবীর পৃঙ্গা হয় নাই, কেবল 
পৌত্তলিক দেবীর নামের ব্যবহার হইরাছিল। হরি, মহেশ, জগন্ধাত্রী, বিধাত। 
ইত্যাদি তাদুশ নামও আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি। এ সকলই তেতপিক 
দেবতার নান, এবং ইহাদের সম্বক্কেও ঠিক সেই আপত্তি উঠিতে পারে । আমরা 
অনেক সময়ে জিহোবানাম গ্রহণ করিয়া যেমন হিছুদী হই না, তেমনি 


১৮১৩ আচার্য কেশবচন্দ্র 


পরছেশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া এ সকল গ্রহণ করাতে আমরা পৌত্তলিক হই না। 
খ্রষ্টের পিতাকে পুজা করিয়াও আমরা খ্রীপ্রান হই না। আমরা যত দিন 
সম্পূর্ণ ৃত্তির উচ্ছেদ্কারী এবং পৌত্তলিকতার প্রতিজ্ঞারা? শত্রু আছি অর্থাৎ 
আমর! যাহা তাহাই আছি, তত দিন নামে কিছু আসে যায় না। “দেবী মাতা, 
ঈশ্বরের কোমল দিক্‌ বুঝায়। “লক্ষ্মী” বিধাত্রী বিধাতার কোমল দিক্‌ প্রকাশ 
করে। ইহার শুদ্ধ এই অর্থ যে, মহান্‌ ঈশ্বর কৃপা করিয়া প্রতিদিন গৃহস্থের 
দৈনিক অন্ন বিতরণ করেন। নিশ্চয়ই ইহার ভিতরে পৌত্তলিকতা নাই। 
আমাদের এব্ধপ শব্দ ব্যবহার করিবার বিশিষ্ট কারণ আছে । আমাদের স্বদেশীয়- 
গণের জ্ঞান, ভাব ও ভাবযোগকে পরমাত্মবস্ততে নিয়োগ করিবার জন্য আমরা! 
এইবূপে তাহাদের সহায়তা করি । আমর! দেহহীন লক্্মী তাহাদের নিকটে 
উপস্থিত করি। দৃশ্ত পুতুল হইতে আমরা তাহাদের ভক্তিভাব অস্তরিত 
করিয়া লইয়া, যে বস্থর উহ্ারা প্রতিরূপ, সেই বস্ততে আমরা উহাকে সংলগ্ন 
করিয়া দেই, এবং এইরূপে সমুদায় দেবযগুলীকে আধ্যাত্মিক করিয়া তুলি। 
এই নামগুলি সুমিষ্ট বাক্তিনিষ্ট ভাব জাগাইয়! তুলে এবং বস্তশূন্ত গুণের 
উপাসনা পরিহার করায়। ইহা কি বলা যাইতে পারে যে, আমর] নির্কধিক্ষ 
হইলাম, আমরা বুদ্ধিগম্য হইলাম, অথচ সম্মুখে বিপদ্‌। ঈশ্বর বলিতেছেন, 
আমাদের বিপদ্‌ নাই । কেন নাই, আমরা তাহার কারণ প্রদর্শন করিতেছি । 
প্রতোক দ্রিকেই সমান বিপদ্‌। বহুদেববাদ, অদ্বৈতবাদ, অ্রিত্ববাদ, বৌদ্ধধন্ধ, 
মুললমানধন্ম। শিখবর্ম, বৈষ্ণবধশ্ম, বৌদ্ধভাব, রহম্তবাদ, এ লকলের দিকেই 
সমান বিপদ্‌ | এ লকলগুলিই আমাদিগকে বিপরীত দিকে টানিতেছে, 
স্থতরাং সমতৌলে রহিয়াছে । এখানেই সমন্বপনবার্দের সৌন্াধ্য, এবং এখানেই 
ইহার নিরাপদের অবস্থা। সময়ে এক দিকে ঝুঁকিয়া পড়া, এক প্রান্ত 
হইতে অপর প্রান্তে গিয়া উপস্থিত হওয়া, সর্বপ্রকার ধন্মপ্রণালী এ বিপদ্‌ 
হইতে বিমুক নয়। সামঞ্জস্তের মগ্ুলী, সমস্বয়ের দর্শনশাস্ব, বিপরীত বল ও 
বিপহ দ্বারা এমনই সমতাপ্রাপ্ত যে, একটি আর একটির প্রভাবাধীন করিতে 
পারে না, স্থতরাং মানুষ যত দূর বলিতে পারে, তত দূর এই বলিতে 
পারা যায় বে, কোন এক দলে বা সম্প্রদায় ডূবিয়! যাওয়ার ভয় আমাদের নাই। 
এই যে আমাদের জ্ঞাতলার নিরাপদের অবস্থা, ইহাতেই আমাদিগকে সেই 


বিদেশীয়গণ কর্তৃক নববিধান কি ভাবে গৃহীত হইয়াছে ১৮১৭ 


সকল নাম, শব্দ ও অনুষ্ঠানের বাবহারে সাহদী করে, যে সকলের ব্যবহারে 
অন্য মণ্ডলী বিপদ্প্রন্ত হয়, কিন্তু আমাদের উহারা সহায়ক না হইয়া থাকিতে 
পারে না। কেন্দ্রের কখন পরিধিতে গিয়া পড়িবার ভয় নাই।” 

আমরা উপরে সপক্ষে ও বিপক্ষে যে সকল কথ উদ্ধৃত করিগা দিলা, 
তাহা হইতে নিরপেক্ষ পাঠকগণ বিচার করিয়া লইবেন, বিপক্ষে যে নকল 
কথা বলা হইয়াছে, উহাদের বল ও সামর্থা কতদূর। কোন একটি বিষয়ে 
একদেশদর্শী হইয়া তৎসম্বন্ধে বিচার করিলে যে অতি সামান্ত বিষয়ে ভ্রমে 
নিপতিত হইতে হয়, তাহার দৃষ্টান্ত এ অধ্যায়ে আমর! বিলক্ষণ দেখিতে পাই । 
নববিধানই কেবল একটি বিষয়কে উহার সব দিক্‌ দিয়া দেখেন, ভাই তাহার 
ভ্রাস্তিতে নিপতননিবারণ হয় । যেখানে নববিধানের আধিপত্য, সেইখানেই 
একদেশিত্ের সম্ভাবন। নাই, আমরা এ কথা নিঃসংশয় নির্দেশ করিতে পারি । 


২২৮ 


১৯ 


দ্বাপঞ্চাশত্তম সাংবসরিক 


সাধু অঘোরনাথের মহাপ্রয়াণ 

উৎ্সবসমাগমের অগ্রেই ধিনি আধ্যাত্মিকজগতে প্রবেশ করিলেন, সেই 
জগতে যোগিবৃন্দের সহিত মিলিত হইয়া অধ্যাত্মভাবে আমাদের সঙ্গে মিলিত 
হইবেন, আমরাও উচ্চ যোগের ভূমিতে আরোহণ করিয়া তাহার সঙ্গে মিলিত 
হইব, ঈদৃশ ব্যবস্থা ধাহাকে অবলম্বন করিয়া স্বয়ং ভগবান্‌ ব্যবস্থাপিত করিলেন, 
উতৎ্মবের বিবরণ নিবদ্ধ করিবার পূর্বে সংক্ষেপে তাহার স্বর্গারোহণের কথার 
উল্লেখ এখানে গ্রয়োজন। ২৪শে অগ্রহায়ণ, ১৮০৩ শক (৯ই ডিসেম্বর, 
১৮০১ খুঃ ), বৃহস্পতিবার রাস্তি ছুইটার পর, লক্ষ্ষৌ নগরে নববিধানের. যোগী 
ভাই অঘোরনাথ গুপ্ত দেহে স্থিতিকালেই অধ্যাতুযোগে ভগবানে প্রবিষ্ট 
হইয়া কলেবর ত্যাগ করেন। দেহে থাকিয়াও দেহে না থাকা এ যোগ, 
এই ঘটনা ঘটিবার পূর্বের তাহাতে পিদ্ধ হইয়াছিল, স্থৃতরাং এরূপে দেহত্যাগ 
তাহার নন্বন্ধে সাধনপাধ্যব্যাপার হয় নাই। যখন তাঁরযোগে তাহার 
তক্ত্যাগের সংবাদ পহুছিল, সংবাদপাঠমাত্র কেশবচন্দ্র উচ্চরবে কাদিয়া 
উঠ্ঠিলেন। তাহাকে এরপ ক্রন্দন করিতে আর কখন দেখা যায় নাই। ঈদৃশ 
ক্রন্দনের পরক্ষণেই তিনি এমন নিত্যযোগে স্বর্গগত ভাইকে আত্মহৃদয়ে বান্ধিয়া 
ফেলিলেন যে, আর তীহার জন্য শোক করা তাহার সঙ্গন্ধে অসম্ভব হইল। 
“ভাই অথোরের বালভাব, নির্দোষ চরিত্র, আত্মার গৃঢ় তম প্রদেশে পরমাত্মার 
সৌন্দর্যে বিুগ্ধতা, সংযতেত্দিযত্ব, বিবেকিত্ব, শাস্ত প্রকৃতি, চিরপ্রফুল্লাননতব, 
ধীরতা, ক্ষমাশীলত, গান্ভীধ্য, স্থমিষ্ট অনুচ্চ ভাষা, ধীরগতি, পরিশ্রমশীলত্ব, 
মৈত্রী, ভূতানুদ্েগকারিতা, শ্রুতশীলত্ব, কুশলত্ব, প্রিয়তা, স্বজনবর্গের প্রতি 
সন্গেহ উদার ভাব, সহধগ্মিণী এবং সন্তানসস্ততির প্রতি স্থুমিষ্ট মধুর ব্যবহার, 
বিরুদ্ধমতবাদীর প্রতি সতা প্রিয় ব্যবহার, স্থৃতীক্ষ বৈরাগ্য পৃথিবীতে 
চিরদিনের জন্য তাহাকে জীবিত রাখিল” বন্মতত্ব (১লা পৌষ, ১৮০৩ শক ) 
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যে এই কথাগুলি লিখিয়াছেন, তাহাতে আজ পর্যন্তও একটি লোকও 
ংশয়ের কথা উত্থাপন করেন নাই। মৃত্যু নয়, নবজীবন, এ কথা তাহার 
সপ্বন্ধে সত্য। তিনি কি ছিলেন, তাহার সঙ্গে কি সম্বন্ধ, এ সকল বিষয়ে স্বয়ং 
কেশবচন্দ্র যাহ! বলিয়াছেন, তাহাই তাহার অক্ষয় কীন্তির প্রমাণ; আমরা আর 
অধিক কথা এখানে লিপিবদ্ধ করিতে চাই না। এক্ষণে উতদবের বৃত্বাস্ত 
ধর্মতত্ব ( ১৬ই মাঘ ও ১লা ফাল্তন, ১৮০৩ শক ) হইতে আমরা উদ্ধৃত করিয়া 
দ্বিতেছি। 
হসববৃত্তাস্ত 
প্মন্থয্যের অপৃণ ভাষায় অধ্যাত্ম রাজোর সুখ, সম্ভোগ, দর্শন বর্ণন করিয়] 
অপরের হৃদয়গোচর করিবার জন্য যত যাহাদিগের মন্তরকে নিপতিত, তাহা- 
দ্রিগের আক্ষেপ রাখিবার স্থান.নাই। যেখানে সম্ভোগের বিষয়, দর্শনের 
বিষয় অল্প, সেখানে বর্ণনের অততযুক্তি শোভা পায়, লোকে কবিত্ব বলিয়া তাহার 
অনেকাংশ পরিবজ্জন করিয়া সারাংশ সঙ্কলন করিতে যত্ব করিতে পারে; কিন্তু 
যেখানে কল্পনা ও কবিস্ব পরাস্ত হয়, সেখানে দুঃখ এই, ভাষার মধ দিয়া কেন 
অধ্যাত্ম বিষয়ের গতিবিধি হয়, আত্মাকে খুলিয়া কেন লোকের কাছে দেখান 
যায় না। প্রাচীন প্রণালীতে উৎসবের ব্যাপার বর্মন করিয়া আর এখন চলে 
না। সেই প্রাতংস্থর্যয, সেই প্রাতঃনমীরণ, নেই কুহ্ৃবদাম, সকলই দেই 
রহিয়াছে; কিন্ত এক অন্তরের রাজোর পরিবর্তনে সে সকল সামগ্রী আর 
ব্বদয়ের ভাব সমগ্ররূপে প্রকাশ করিতে সমর্থ নহে। বর্ণনাকে তবে এবার 
বিদায় করিয়া দেওয়া যাউক। যাহা বর্ণনার অতীত, বৃথ! তাহার বর্ণনে ফল 
কি? এবার আবার আক্ষেপের উপরে আক্ষেপ এই যে, পুর্ব পূর্ব বারের স্যায় 
উৎসবের বিবরণ আচার্যের ভাষায় পূরণ করিবার উপায় নাই। যদ্দি থাকিত, 
কথঞ্চিং অপর হৃদয়ে. দেহ পেই দিনের ভাব সংক্রামিত হইতে পারিত। 
অগপ্রতিবিধেয় কারণে এই অক্ষমতা লইয়া আমরা বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে 
প্রস্তুত হইলাম ; যত লঙ্জ| ও অসামর্ঘ্য আমাদিগের দুর্বল লেখনীরই । 
“১লা মাঘ, ১৮০৩ শক ( ১৩ই জানুয়ারী, ১৮৮২থুঃ ) শুক্রবার, আমাদিগের 
হাদর হইতে অন্তহিত হয় নাই। সে দিনের সায়ংকাল আজও অনস্তদেবের 
আরতিতে নিযুক্ত রহিয়াছে । অনন্ত ঈশ্বর, তাহার আরতি! আরতি কি 
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অনতিক্রমণীপ্ন? আরতি কি নিত্য ক্রিয়া? অপরাপর উপাসনার অঙ্গের 
ন্যায় ইহাও কি অপরিহাধ্য? হা! সে দিন সায়ংকালে আচাধ্য ছুই হস্তে 
দুই আলোক ধারণ করত, ক্রমান্বয়ে উর্ধে ও নিম্নে উত্তোলন ও অবতারণ 
করিয়া, যে প্রকার এক এক বিশেষণের সঙ্গে জয় শব্দ উচ্চারণ করিতে 
লাগিলেন, তাহাতে যে উর্ধাধক্রমে অনন্তের দ্িবিধ মুদ্তি হবদর়পটে স্পষ্ট 
অভিব্যক্ত হইল। অনন্তের পরিধি এক উর্ধে, আর এক অধোভাগে, এক 
অনীমবিস্ৃতিতে, আর এক অমীম স্ুম্্াংশে। আলোক যখন উদ্ধে উঠিল, 
তখন জগ শব্দের মজে অজ্জেয় ছুক্ঞেয় অনস্ত মহান্‌ ভূম! ঈশ্বরের অব্যক্ত অচিস্ত্য 
দুর্তেছ স্বরূপমালা, আবার যখন নিয়ে অবতরণ করিল, তখন প্রেম ন্েহ দয়া 
শাস্তি গ্রভৃতি অনন্ত সৌখ্যগুনসহকারে তাহার জনহদয়হারিত্ব প্রকাশ পাইতে 
লাগিল দে সময়ে আচার্ধের মুখমণ্ডল ধিনি দর্শন করিয়াছেন, তিনি আর 
জল্পে তাহা তুলিতে পারিবেন না। যুগপত বিস্ময় ও মধুর রস একাধারে 
উপস্থিত হইলে তাহার ছবি কি হয়, দে দিন তাহাকে যে দেখিয়াছে, সেই 
কেবল বলিতে পারে। জয় অনন্ত মহান্‌ ভূমা অগম্য অপার, তাহার সঙ্গে 
'সঙ্গে জয় জননী জগছ্ধাত্রী স্সেহমণী মঙ্গলময়ী ক্ষেমস্করী, এক: নিঃশ্বাসে দুই 
“বিপরীত স্বরূপ আরোহাবরোহক্রমে হৃদয়ে পধ্যায়ক্রমে গমনাগনন করিতেছে; 
চেষ্টায় নহে, যত্বে নহে, স্বাভাবিক সহজ গতিতে স্বর্গের নিংশ্বাস-প্রভাবে, এ কি 
সামান্য দৃশ্ঠ ! সে দিনকার সে জয়গীত লিপিবদ্ধ হইতে পারিল না, এ হজ 
আক্ষেপ নহে; কিন্তু যে লিপিবদ্ধ করিবে, সে তটস্থ, লেখন-সাম গ্রীর 
নিকটস্থ হইতে অসমথ, করে কি? ক্ষীণা লেখনী, আরতির কথা বলিতে ক্ষান্ত 
হও) তোমার নামর্থয নহে যে, তুমি উহা পাঠকবর্গের হৃদয়গোচর করিবে। 
ওয়েলিংটন স্োয়ারে বস্তুত! 

“২রা মাঘ (১৪ই জান্য়ারী), শনিবার । অদ্য প্রান্তরে বক্তৃত]। 
ওয়েলিংটন ক্কোয়ারে এবার বক্তৃতা হয়। প্রথমতঃ ভাই অমৃতলাল বস্থ 
হিন্দীতে এবং ভাই দীননাথ মজুমদার বাঙ্গলাতে বক্তা করেন, পর্বশেষে 
আচার্য মহাশয় পূর্বব পূর্ব বধের ন্যাপ্স উপসংহার করেন। আচাধা মহাশয়ের 
বক্তৃতা ত্রিবিধ দৃষ্টান্তে সম্পন্ন হয়। প্রথমতঃ বীজের সহিত সত্যের তুলনা; । 
বীজ দেখিতে অতি দাখান্য এবং ক্ষুদ্র, তাহাকে দেখিয়। কেহ মনে করিতে 
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পারে না ষে, উহা হইতে এমন প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে যে, উহা কালে 
শত শত লোককে ছায়া প্রদান করিবে । বীজকে লোকে আরস্তে উপেক্ষা 
করিতে পারে, কিন্তু যখন উহা শাখা-প্রশাখা-বিভ্তৃত বৃহ্দক্ষে পরিণত 
হয়, তখন যাহারা অগ্রে উপেক্ষা করিয়াছিল, তাহারাই আপিয়া উহার 
শীতল ছায়া আশ্রয় করে। বর্তমানে যে সত্য প্রচারিত হইতেছে, উহার 
উচ্চতা ও গভীরতা লোকে এখন অন্ুভব করিতে পারিতেছে না। কিন্ত 
সময় আসিতেছে, ঘষে সময়ে কোটি কোটি লোক উহার আশ্রয়ে নবজীবন 
লাভ করিবে। দ্বিতীয়তঃ বক্তার মস্তকোপরিস্থ প্রকাণ্ড আকাশ সমুদায় প্রতেদ- 
বিলোপক দৃষ্াস্তরূপে পরিগৃহীত হ। মনুষ্য যখন মন্দিরে ঈশ্বরের আরাধনা 
করে, তখন তাহাদিগের ম্বতন্ত্রতা ও প্রভেদ থাকে; কিন্তু অনন্ত আকাশের 
নিয়ে দণ্ডায়মান হইলে, হিন্দু: বৌদ্ধ, তরীষ্টান, মুমলমান প্রভৃতির প্রভেদ থাকে না, 
এক অনন্ত অদ্ধিতীয় ঈশ্বরকে এক প্রশস্ত মন্দিরে সকলেই অচ্চন। বন্দনা! করিয়া 
ককতার্থ হন। আচাধ্য মহাশয় যে ধর্শের প্রবন্তা হইস্লা উপস্থিত, তাহা আকাশের 
্তায় উদার, প্রশস্ত ও বিপুল, তাহার মন্দির অনন্ত আকাশ, সেখানে কোন 
প্রকার প্রভেদ নাই, সকলেই এক ঈঞ্ধরের সন্তান। তৃতীপতঃ প্রস্তরীতৃত 
অঙ্গার। অঙ্গার সহজে অতি মলিন কৃষ্ণবর্ণ, বল, কে তাহার সমাদর 
করিবে? কিন্তু একখণ্ড অঙ্গীরকে অগ্নিসংযোগে উত্তপ্ত কর, দেখিবে, উহা 
অগ্নিষোগে উজ্জল আরক্তিম প্রাতঃকালের সুর্যের স্তায় প্রভা ধারণ করিবে 
এই অঙ্গারের সঙ্গে শত শত অঙ্গার সংযুক্ত কর, সকলই এরূপ উজ্জ্বল বেশে 
পরিশোভিত হইবে । বিধানের সমাগমসময়ে যখন এক ব্যক্তিতে স্বর্গের অগ্নি 
সংক্রামিত হয়, সে ব্যক্তি অঙ্গার-নদৃশ পাপমলিন থাকিলেও, সেই অগ্নির 
প্রভাবে এমন মনোহর কাস্তি ধারণ করে যে, অগ্গারসদৃশ শত শত মাঁনবকে 
আত্মসংস্পর্শে বর্গের উজ্জল বর্ণে বিভূষিত করে| .বর্তমান সময়ে বিধান 
স্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়াছে এবং বিধানবাহকগণ অঙ্গারনদূশ মলিন কৃষ্ণবর্ণ 
হইলেও, শত শত লোককে বিধানপ্রভাবে উজ্জ্বল মনোহর স্বর্গের ভূষাতে 
ভূষিত করিবে । 


প্রাতঃনন্ধযায় ব্রঙ্মমন্দিরে উপাসন।__প্রাতে 'সংযম' ও সন্ধ্যায় 'হা্ত' বিষয়ে উপদেশ 


“ওরা মাঘ ( ১৫ই জানুয়ারী ), রবিবার । অগ্য প্রাতে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা 


১৮২২ আভাধা কেশবচন্দ্র 


হয়। উপাসনার প্রথমাংশ ভাই অমৃতলাল বন্থ, দ্বিতীয় অংশ ভাই দীননাথ 
মজুমদার সম্পন্ন করেন। “উত্মবার্থ সংঘম” উপদেশের বিষয় ছিল এ 
সংযম মহাব্রক্ষচধ্য, সমুদয় পরিবারের নহিত সাংসারিক যোগের সহষ্ধ পরিহার 
করিয়া, স্বর্গের সম্বন্ধে আবদ্ধ হওয়া ইহার উদ্দেগ্ত। ইক্ষু দেখিতে শুষ্ক এবং 
কঠোর, কিন্ত উহাকে নিপ্পেবণ কর, দেখিবে, ইহ! হইতে কেমন স্থমিষ্ট মধুর 
রস বিনিঃস্থত হইবে? সংলার ভয়ানক সংগ্রামের স্থান । উহা! সাধকের চির 
প্রতিকূল, মিথ্যা দৃষ্টি এবং মোহ সাধককে এক পদ অগ্রগর হইতে দেঘু না। 
ইঙ্ু-নিষ্পেষণের ন্যায় সংসারকে নিশ্পেষণ কর, মোহের বিকার একেবারে 
ঘুচিয়া যাইবে, সংসার দর্শনের হেতু হইবে 1' সারংকালে আচার্ধ্য মহাশয় স্বয়ং 
বেদীর কাধ্য সপ্রন্ন করেন। উপদেশের বিষয় 'হান্' । সাধকের মুখে যদি 
হাস্ত বিরাগ না করে, সাধক যদি সর্বদা জ্লানমুখ হন, তবে তিনি জগতের 
মহদনিষ্ট সাধন করেন । আমরা বিধানস্ত্রে এত আনন্দ শাস্তি ও সখ লাভ 
করিয়াছি যে, আমরা কখনও সংগারে স্্রানমুখে অবস্থিতি করিতে পারি না। 
ভিতরে পাপ কলঙ্ক অপরাধ চাপিয়া রাখিয়া মুখে হাস্য, ইহ! ঘোর কপটতা, 
ঘোর অপরাধ । কিন্ত যেখানে ন্মেহময়ী জননী এত দিতেছেন, এত সম্ভোগ 
হইতেছে, সেখানে মনের আহ্লাদ গোপন করা, চাপিয়া রাখা ঘোর অধর্ম। 
যদি মুখে হাশ্য বিরাজ না করিল, তবে উৎসব কেন? যেখানে নধবিধানের 
নিশান উড়াইবে, সেখানে যদি আহ্লাদের স্রোত প্রবাহিত না হয় ও সকলের 
মুখে হাম্ বিরা্ না করে, তাহা হইলে বিধান নিক্ষল হইল। সকল সাধকের 
মুখে হাস্ত চাই ; কিন্তু নে হস্ত যথার্থ হাগা কি না, তাহ। পরীক্ষা করিবার জন্থা 
কষ্টি-প্রপ্তর আছে! কেহু যে মিথ্য! হাসির! ভুলাইবেন, তাহার সম্ভাবনা নাই। 
যদি ভিতরে আহলাদের কারণ থাকে, হাসির হেতু থাকে, কতক্ষণ কে চাপিয়া 
রাখিতে পারে? মেঘ কতক্ষণ চন্দ্রকে ঢাকিঘ। রাখিবে ? বাহিরে ছিন্নবস্্ ছুঃথ 
দ্বারিদ্র্য কতক্ষণ হৃদয়ের আনন্দ আহ্লাদকে আচ্ছাদন করিবে? উৎসবে সকল 
হদয়ের আনন্দ উচ্ছৃসিত হইল হাস্যে পরিণত হউক। সকল মুখ স্ঃ্র্ছুটিত 
গোলাপের আকার ধারণ করুক । রর 
৪ঠ1 মাথ 'আশালতা'র অধিবেশন, €ই মাঘ ব্রদ্দমন্দিরে কীর্ভনা|দ 
“ই! মাঘ ( ১৬ই জানুয়ারী ), পোমবার ওটার সম, ক্মলকুটিরাভিমুখে 
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'আশালতার' যাত্রা, সঙ্গীত ও অধিবেশন হয়। ৫ই মাঘ ( ১৭ই জানুয়ারী ), 
মঙ্গলবার, ব্রদ্মমন্দিরে ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের ইংরাজীতে উপাসনা 
এবং উপদেশ হইবার কথা ছিল; কিন্ত পীড়ানিবন্ধন তিনি উপস্থিত ন! 
থাকাতে, মন্দিরে কীর্তনার্ধি হয় এবং শুক্রবার ইংরাজী উপাসনার জন্য 
নিদ্দিষ্ট হয়। 
খিয়লজিকেল ক্লাসের সান্বংসরিক 

“৬ই মাঘ (১৮ই জানুয়ারী ), বুধবার €টার সময, এলবার্টহলে থিয়ল- 
জিকেল ক্লাসের সান্বংসরিক অধিবেশন হয়। তাহাতে এবার বহুসংখ্যক যুবক 
উপস্থিত হইয়াছিল। আচার্য মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। 
স্থবিখ্যাতবস্তা স্রীষুক্র বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশগ্প 'ধর্মজীবন? বিষয়ে 
কয়েকটা সারগর্ভ কথা বলেন । তিনি বলেন, প্রকৃত ধন্মজীবন লাভ করিতে 
হইলে, প্রকৃত ঈশ্বরজ্ঞান অতীব প্রয়োজনীয় । আত্মজ্ঞান এবং জগত্জ্ঞান 
ঈশ্বরজ্ঞান-লাভের উপায় বটে, কিন্তু নিজে পতিত হওয়াতে চতুদ্দিকেও কেবলই 
পতনের টিহ দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং আত্ম! কিন্বা জগত্তথ গ্রকত 
ঈশ্বরতত্ব-লাভের উপায় হইতে পারে না। তবে কি আমাদিগকে ঈশ্বরজ্ঞান- 
লাভসম্বদ্ধে নিরাশ হইতে হইবে? তাহা কখনও নহে। কারণ সর্বজ্ঞ ঈশ্বর 
আপনার বিষয় জানাইতে গ্রস্ত রহিয়াছেন। যে তাহাকে জানিবার জন্য 
ব্যাকুল হয়, তিনি তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন । 
এতত্বাতীত ত্বাহার প্রেরিত সাধু আত্মাদের নিকটও প্রকৃত ইঈশ্বরজ্ঞান লাভ 
করা যাঁয়। এইরূপ স্থমিষ্ট ভীষাতে তিনি কয়েকটা কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইলে 
পর, শ্রীযুক্ত বাবু রুষ্ণবিহারী সেন মহাশয় নববিধানের আলোতে কেমন 
আশ্চর্ধাবূপে সতালোচন] করা যায়, তদ্বিষয়ে অনেক কথা বলেন। তিনি 
মুনলমান ধন্মের বিষয়ে বিস্তারিতরূপে অনেক কথা বলেন। অবশেষে আচার্য্য 
মহাশয়, প্রকৃত ধর্ম লাভ করিতে হইলে যে সর্বাঙ্গীন উন্নতি অর্থাৎ জ্ঞান, 
ভাব এবং ইচ্ছার উন্নতি অতাবশ্যকীর, তাহ! হুন্দর মত বুঝাইয়। দেন 
এবং প্রার্থনার বিদ্যালয়েই থে এই প্রকৃত উন্নতি লাভ হইয়া থাকে, তাহারও 
উল্লেখ কবিরাছিলেন । এইরূপে কার্য শেষ হইলে পর, ছাত্রগণ জলস্ত উৎসাহের 
সহিত নগরকীর্তনে বাহির হয় । 





১৮২৪ আচার্যা কেশবচন্্র 


ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মনমাজের সাধারণ সভ1 

"৭ই মাঘ ( ১৯শে জানুয়ারী ), বৃহস্পতিবার । অদ্য বেল৷ ৪॥০ ঘটিকার 
সময় আলবার্ট হল গৃহে ভারতব্ষীয় ব্রাঙ্মমমাজের সাধারণ মভার অধিবেশন 
হয়; আচাধ্যমহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে, শ্রীযুক্ত বাবু কষ্চবিহারী 
সেন এম, এ, গত বৎসরের সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণ পাঠ করেন । * 
তাহার পাঠ সমাপ্ত হইলে, ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র নিয়লিখিত বিবরণটি রাঃ 
করিলেন £₹_ 

ভাই কাস্তিচন্ত ছিত্রের বিবরণ 

“আমি যখন মনে মনে চিন্তা করি, আমি কেন কায়স্থ বংশে জন্মিলাম, 
তখন আমার প্রতি আমার বড় সন্মান বাড়ে এবং আপনাকে আপনি মৌভাগা- 
বান্‌ বলিয়া স্থখী হই। এক দিকে যেমন এই বিস্তীর্ণ বংশের লোকসকল 
ছুঃখে পড়িয়! নিতান্ত নীচ ব্যবসায় করিয়া থাকে, অপর দিকে তেমনই আবার 
এই কায়স্থরাই দেখিতেছি, বড় উচ্চ পদ পাইতেছে। বর্তমান নববিধানে 
কায়স্থের বড় আদর বাড়িয়াছে। নবৰিধান সকলকে বিনীতভাবে সেবক 
হইবার জন্য বার বার উপদেশ দিতেছেন ; এমন কি, ইহার নেত! আপন ইচ্ছায় 
সেবকের উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন । যে সেবকত্ব, ঘে দাসত্ব উপাধির জন্য বড় 
বড় মহাত্স।রা এত ব্যস্ত, এই কারস্থ জাতির প্রধান ধশ্ম মেই দাসত্ব করা । 
আমার পূর্ধবপুরুষগণ দাস ছিলেন। তাহারা আপন আপন নাম বলিবার 
সঙ্গে দাস অমুক” এই কথ অতি বিনয়ের সহিত বলিতেন। এখনকার সভাতার 
সময়ে আমার ন্যায় অহঙ্কারী ব্যক্তিরাই নামের সঙ্গে দান বলিতে চায় ন!। 
ভগবদ্ভক্ত মহাত্মারা যে উপাধির জন্ত প্রার্থী, দয়াময় হরি নিজে দয়া করিয়া 
আমাকে প্রথম হইতে সেই দাসের বংশে প্রেরণ করিয়া, আমার প্রতি যথেষ্ট 
শ্েহ প্রকাশ করিয়াছেন। আমার আর কোন গুণ জ্ঞান ক্ষমতা নাই যে, 
আমি নববিধানের কোন কর্ম করিয়া জীবনকে কৃতার্থ করিতে পারি; কেবল 
দাসত্বত্রত দিয়াছেন বলিয়াই, আমি আজও এই বিধানের অন্তর্গত হইয়া আছি । 
অতএব আমাকে কেহ ঠাট্রাই করুন, আর বাই করুন, আমি কিন্তু জন্মদ্দাস, 
এ যেন তাহারা মনে রাখেন। আমার জাতির আর একটি বিশেষ কার্য্য 
দেখিতে পাই, সে কাধ্যটি খাতা লেখা । প্রায়ই দেখিতে পাই, দৌকানি 
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ব্যবনায়ী জমীদার নকল লোকের ঘরেই কায়স্থ খাতা লেখক আছে। নব- 
বিধান দেখিলেন, খাতা লেখা যখন কায়স্থের কাধ্য, তখন নববিধানের এই 
খাতা লেখা কাধ্যটি এক জন এ বংশের লোকের হাতে দিতে হইবে। সকলেই 
জানেন, খাতা লিখিতে বেশী বিদ্যার প্রয়োজন নাই । গোটাকতক কমি ও 
- গোটাকতক অঙ্ক লিখিতে পারিলেই হইল। গোয়ালা, ধোপা, ইটওয়ালার 
খাতা দেখিলেই খাতালেখক মুছরিদ্িগের বিদ্যা বুদ্ধি বিলক্ষণ বুঝিতে পারেন । 
যাহা হউক, আমার জাতীয় খাতা! লেখকের কারধ্যভার পাইয়া আমি বড় কম 
সুখী হই নাই। আমার যেরূপ বিদ্যা, তাহাতে এ কাধ্যটি ঠিক আমারই জন্য 
বিধাতা স্থজন করিয়াছিলেন। আমার বন্ধুগণ আমাকে সর্বদা খাতা লইয়া 
থাকিতে দেখেন বলিয়া, আমাকে মধ্যে মধ্যে ধমক দেন) কিন্তু আমি যে খাতা 
লইয়া থাকি কেন, তাহার ভিতরকার মানে কেহু বুঝিতে পারেন না। 
আমার যে ইহা বড়ভাল লাগে । উপাধ্যায় মহাশয়ের ব্যাকরণ লেখাতে যে 
স্থখ হয়, আমার খাতা লেখাতে তাহী অপেক্ষা বড় কম ম্থুখ হয় না। ১৪ 
বখ্পরের অধিক হইল, আমি এই দাসত্বকার্ধ্য লাভ করিয়৷ খাত। লিখিয়া 
' আপিতেছি। বিধাতার কত লীলা খেলাই দেখিলাম, কত মুক্কিগ্রদ অমূল্য 
আশ্চরধ্য সত্য সকল এই কার্যে পাইলাম, কত তাহার প্রত্যক্ষ হন্তই দেখিলাম, 
তাহা বন্ধুদিগকে প্রতি বৎ্সরই যথাসাধ্য বলিয়। আগিয়াছি। এবারকার 
বৎসরের আবার ভয়ানক ব্যাপার, এমন বৎসর আমার জীবনে আর কখন 
ঘটে নাই। আমি আমার হরির কার্ধ্য দেখিয়! হাসিব, কি কাদিব, কিছুই 
স্থির করিয়া উঠিতে পারি না। আমি কখন কখন নির্জনে গালে হাত দিনা 
ভাবি, নববিধান ব্যাপারটা কি, এর যে সকলই অন্ভুতকাণ্ড। খাতালেখক চাকর 
ছোড়াকে লইয়া যখন এত রঙ্গ দেখান, তখন সাধু ভক্ত প্রেমিকের সঙ্গে ভাহার 
রঙ্গের তো আর কথাই নাই। হরি হে, তোমার কাধ্য সকলই অতি অদ্ভূত। 
ভক্তগণ, আমার বিধাতা হরির এবারকার বৎসরের কার্ধয যংকিঞ্চিৎ বলি, শ্রবণ 
করুন| জানি না, ঠিক বলিতে পারিব কি না। তিনি যেমন করেন, তাহাই হউক । 
“১৪ বৎ্সরকাল আমি, আমার প্রভু কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া, একটি মহাজনের 
নামে খাতা খুলিয়াছি, সেই খাতায় একাল পর্য্যস্ত একটি একটি করিয়া ১৪টি 


মহারত্ব জমা করা হইয়াছে। কুপামরী জননীর আশীর্ববাদে এই জমা দেখিয়! 
২২ন 
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আমি বড় সুখে ভাসিতেছিলাম, একাল পধ্যস্ত আমার জমা খরচে জম! বই 
কথন খরচ লিখিতে হয় নাই । আমি মনে করিতাম যে, যে মহাজনের নামে 
খাতা খোলা হইয়াছে, ইনি অতিশয় ধনী। ইহার তো কোন অভাব নাই, 
ইনি ক্রমাগত জমাই দিবেন, এত বড় ধনীর আর খরচের দরকার কি? ১৪টা 
রদ্ব আমার খাতায় জমা দেখিতাম, ব্বার আমি মনে মনে হাসিতাম, আর 
বিধাতাকে ধন্যবাদ দিতাম। আমার মহাজন দীর্ঘজীবী হউন, তিনি 
মনোযোগী হইয়া আমার খাতার জমা ক্রমে বৃদ্ধি করিয়া দিন। 

“১৪ বৎসরের খাতায় যাহা হয় নাই, স্বপ্নেও যাহ! ভাবি নাই, কি 
সর্বনাশ! ! তাহাই ঘটিল। আমি জমার দিকে দৃষ্টি করিয়া আনন্দে নিপ্রা 
যাইতেছিলাম, হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল ; দেখি, কে আমাকে না বলিয়া, আমার 
মহাজনের হুকুম ন| লইয়া, ১৪টি রত্বের একটি রত্র হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। 
আমিতো অবাকৃ, একি ব্যাপার? এ যে অস্বপ্রের স্বপ্র, এমন করির। কে বুকে 
শেল বিদ্ধ করিল, আমার সাদা খাতায় কালির দাগ কে দিয়া দিল, আমার 
এত সাধের অঞ্চলের নিধি কে কাড়িয়া লইল! আমি কত কাদিলাম, কত 
পায়ে ধরিলাম, কত কি বলিলাম, আমার সে হারাধনের সংবাদ তখন আর 
কেহ দের না। খাতার মুস্ুরীর এইবারে সাধ আহ্লাদ ঘুচিয়া গেল। হার! 
এত ছুঃখের মাণিক আমি অনায়াসে হারাইলাম। সেতো যেমন তেমন মাণিক 
নয়ু সে ধে মাতার মাণিক। হায়, দেখে দেখে সেই মাপিকটিই লইয়া গেল! 
আমি করি কি, যাহা কখন করি নাই, দুঃখের সহিত কাদিতে কাদিতে আমার 
খরচের ঘরে কালি দিয়া একটি রত খরচ লিখিতে হইয়াছে । এটি কি আর 
পাব না, এটি কি একেবারে গেল, এই বলিয়া মহাজনের নিকট যাইয়া কাদিতে 
লাগিলাম। মহাজন আমার দুঃখে ছুঃখিত হইয়া অ:মার কানায় যোগ দিয়! 
কাদিতে লাগিলেন, কিন্তু একটু পরেই তিনি আবার হাসিলেন। আমি 
বলিলাম, ব্যাপারটা কি, মহাশয়, হাসিলেন কেন, ধন হারাইলে কি হাসি 
আসে? মহাজন আমাকে স্থির হইতে বলিয়া, আমার খাতার অপর একটী 
পৃষ্টা দেখাইয়া দিলেন । আমি তো আর নাই । আমার খাতায় অপর 
হস্তের হন্দর লেখা কেমন করিয়া আপিল, নৃতন খাতা খুলিয়াই বা কে দিল? 
এমন সুন্দর লেখাতো কখন দেখি নাই । লেখার দিকে বার বার দেখিতেছি, 
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এমন সম চক্ষের জল পু ছিয়া দেখি, আমার খাতার সেই পৃষ্ঠায় ক্ুং হরির 
নামে এক খ্বাতা খোলা হইয়াছে। সেই খাতার বাম দিকে কেবল জমা, 
এই কথাটি লেখা আছে, আর খরচ এ কথাই তাহাতে নাই। খানিকক্ষণ 
পরে দেখি, আমি যে রত্বটি আমার খাতায় খরচ লিখিয়াছি, সেই রত্ুটি এই 
হরিনামের খাতায় জমা রহিয়াছে । আমি আমার মহাজনকে জিজ্ঞাস করি, 
এসব কি? তিনি হাপিতে হাসিতে এই রহুম্ত ভাল করিয়া বুঝাই দিয়া, 
আমাকে জন্মের মত কৃতার্থ করিলেন। আমার কান্নার চক্ষে হাঁসি আপিল, 
হারান ধনটিকে সেখানে দেখিয়া আমি কৃতার্থ হইলাম । আমার শোক তাপ 
সব চলিয়া! গেল। মনে মনে খাতা লেখার কত প্রশংস৷ করিতে ইচ্ছা হইল । 
এবারকার বৎসরে সর্বাগ্রে এই হিসাবটি আপনারা সকলে আমার খাতায় 
দেখিয়! স্থখী হন, এই এ দাসের বিনীত নিবেদন । ততৎপরে এবৎসণ্ের 
অন্যান্য ঘটনা মকলই হ্থথপ্রদ | পূর্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর আয় 
ব্যয় উভয়ই বৃদ্ধি হইয়াছে; আয় ব্যয় বিবরণ, বাংসরিক হিসাব বথাস্কানে 
দেওয়া হইল, তাহা পাঠ করিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন) 

“বয় রহস্য। শীতকালের আরস্তে এক দিন সন্ধ্যার সময় বিদেশের কোন 
বন্ধুর বিধবাস্ত্রীর নিকট হইতে এক খানি শক্ত রকমের গালাগালী পূর্ণ পত্র 
পাইয়। ভাবিতেছিলাম। তিনি আমাদের নিকট কতকগুলিন টাকা পাইবেন, 
টাকা ন! পাঈয়া বিরক্ত হইয়া যেমন করা উচিত, সেইরূপ বেশ দশ কথ। 
লিখিয়াছিলেন। তাহার টাকার কি হইবে, তাহাই ভাবিতেছি, এমন: সময় 
দুইটি কাগজের মহাজনের ছুই জন লোক শমনের পেয়াদ। সঙ্গে লইয়া ছুইথা'নি 
শমন আমার হাতে দ্িল। আমার তো চক্ষু স্থির। ছুইখানি শমনে প্রায় 
৮** টাকার দারি দিয়াছে । জিজ্ঞাসা করিলাম, এ আঘার কি? ইহাতে 
কি শিক্ষা দেওয়া হইবে? দেনার জালা আসিয়া হৃদয়কে অস্থির রুরিজ, 
কি করি, কোথায় ধাই, কেমন করিয়া খণ পরিপোধ দিব, এই ভাবনা প্রব্প 
হইল। জাগ্রতে নিদ্রা আসিল, পথে সকল ক্ষরস্থাতেই ভাবনা আসিয়া 
আমাকে অস্থির করিয়া তুলিল। চিৎকার করিয়া মা মা বলিম্া ডাকি, মনে 
যাহা আসে, তাই বলে মার কাছে জানাই, এইকপে মকদ্দমার দিন উপস্থিত! 
প্রাতঃকাল হুইল, কোন স্থানেই টাকার সুবিধা হয় নাই। একটি বরনিতাস্ত 
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আত্মীয় বন্ধু আমাদের দুঃখে যিনি সর্ধদাই ছুঃখিত থাকেন, তিনি কোথা 
হইতে গোপনভাবে কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়া হাওলাত দিবেন মনে করিয়া, 
আপনার ইচ্ছায় পৃজ্নীয় আচার্য মহাশয়কে মনের কথা জানাইলেন। আচাধ্য 
মহাশয় দেনা করার অত্যন্ত বিরোধী । তিনি দেখিলেন্ট অদ্য মকদ্দমা, টাক! 
তো দিতেই হইবে, আশ্রিত সেবকের জন্য তিনি সর্বদাই ব্যস্ত । বন্ধুর প্রস্তাব 
শুনিবামাত্র, বন্ধুকে তাহার পরিবার . চলিবার একটি মাত্র উপায়স্বরূপ যে 
ছাপাখানা, তাহাই বিক্রয় করিতে চাহিলেন। বলিলেন, যদি প্রেসটি কিনিয়! | 
লওয়। হয়, তাহা হইলে টাকা নিতে পারি। বন্ধু অত্যস্ত ব্যথিতহৃদয়ে কি 
করেন, সেই দ্রিন টাকা ন| দিলে, অনেকগুলিন টাক! অনর্থক বেশি লাগে, 
এই জন্য সম্মত হইলেন। মনে মনে ভাবিলেন, তাহার যেরূপ সম্বল্প, অন্য 
ব্যক্তিকে না দিয়া নিজে রাখাই ভাল। আচার্য মহাশয় বিক্রয় পত্র লিখিয়া 
দিয়া, বন্ধুর নিকট হইতে টাকা! লইয়া, আমাকে তো উদ্ধার করিয়া আনিলেন। 
আমার এই ঘটনাতে ভাবনা কমিল না, বরং বৃদ্ধি হইল। কি হইবে, কেমন 
করিয়া সব চলিবে, ইহার সংসারের অন্ত আয় নাই, অন্ত কোথা হইতেও 
লইবেন না। একটি ভাবন! ছিল, দশটা ভাবনা আসিয়া পড়িল। প্রেমময়ীর 
খেল। বুঝিতে পারে কে? ছুই দিন এই অবস্থায় গেল। কি করিব, কি 
উপায়ে টাকা আদিবে? এই জন্য বার বার জিজ্ঞাসা আগিতে লাগিল । 
উপাসনার সময় কোথা হইতে অল্প অল্প আলোক আসিতে লাগিল। এক 
দিন সকলে মিলিয়া পরামর্শ করা হইল, যদ্দি ৪ ঘণ্টার মধো ৫০* টাকার 
সুবিধা! করা! যায়, তাহা হইলে আচাধ্য মহাশয়ের ছাপাখানাটা রক্ষা হয়, নচেৎ 
উহ? একেবারে বাহিরের লোককে দেওয়া হইবে । আমি আর কি করি? 
আমার বল বুদ্ধি ভরদা সবই তিনি৷ আমার কীদিবার স্থান, হাসিবার স্থান, 
বলিবার স্থান সবই এক জায়গায় । জিজ্ঞাপা করিলাম, এই তো! হুকুম, এখন 
ঘল, কি করিতে হইবে? তোমার অভিপ্রায় আমাকে স্পষ্ট বুঝিতে দাও । 
উপাসনার পর এই ভাবিতে ভাবিতে আফিসে আপিয়াই এই পত্র খানি 
ছাপাইলাম ।-- 

*প্রণামপূর্ববক নিবেদন । 

পত্রাঙ্গসমাজ প্রচারকাধ্যালয়ের খণ পরিষ্কার জন্য, আমি অতি বিনীত ভাবে 
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আপনার নিকট--টাকার সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। এই মুল্যের পুস্তক 
আপনাকে আমি দিতে ইচ্ছা করি। কৃপা করিয়া পুস্তকের তালিকা দেখিয়া 
বলিয়া দিন, কি পুস্তক কতখানি দিব। আপনার আবশ্ক ন! থাকিলে, সেই 
সকল পুস্তক বন্ধুদিগের নিকট বিক্রয় করিতে পারেন । 
সেবকশ্রী-_ 

“এই খানি সঙ্গে করিয়া বন্ধুদিগের নিকট গেলাম । যেখানে যাহা আশা 
করিয়৷ গেলাম, প্রায় সকল স্থান হইতে সাহাধ্য পাইলাম । যে দিন সন্ধ্যার 
পূর্বে টাকা দিবার কথা ছিল, মা দয়ামযী কৃপা করিয়া সেই দিন সবই জুটাইয়া 
দিয়া, এ দাসকে একেবারে দৃঢ়তর প্রেমরজ্জুর দ্বারায় বাধিলেন।. আমি বলিব 
কি, আমি যাহা চাই নাই, তাহ। অপেক্ষা অনেক বেশী পাইলাম । একটি বন্ধুকে 
২০২ টাকার বই লইতে অন্রোধ করিয়াছিলাম। বন্ধু এককালে এক শত টাকা! 
ণ শোধ জন্য পাঠাইয়া দিলেন। এ সব ব্যাপারে আমি কি বলিব? আমি 
দেখিলাগ কি, জানিলাম কি? মা আমার দয়াময়ী, আমার ভাবনা তিনি যেমন 
ভাবেন, এমন আর কেহ ভাবিতে জানেও না, ভাবেও না। ধন্ত, মা, ধন্য! 
টাকাগুলির স্থবিধা করিয়া দিয়া ভক্ক-পরিবারের উপন্রীবিকার উপায় ও আমায় 
রক্ষ/ করিয়া দিলেন। বীচিলাম, আর প্রাণ জুড়াইল। 

“তৃতীয় রহস্য। এক জন পণ্ডিত, বাহিরের লোক, আমার মাধু অঘোর- 
নাথের ্বর্গারো হণ-সংবাদ শুনিয়া, আমাকে কিরূপ জব্ব করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ 
করুন। 


“ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্মমাজ প্রচারকাধ্য।লয় 
কাধ্যাধ্যক্ষ মহাশয় বরাবরেষু। 
“প্রেমৈকনিলয়েযু 
“যথোচিত সাদর সম্ভাষণ 
“মহাত্মন্‌ 
"আমি ১৬ পৌষের ধর্মতত্বে স্বর্গগত সাধু অঘোরনাথের দুঃখিনী বিধবা! ও 


সন্তানগণের চাদ দ্বারা এক্ষণে আপনারা সলাহাষ্য করিতে ব্রতী হইয়াছেন পাঠ 
করিয়া, বড়ই পরিতৃপ্ত হইলাম। পক্ষে দুঃখের বিষয়, ব্রাঙ্ষণ আমি তাহাদের 


১৮৩০ আচার্য কেশবচন্জ 


উপযুক্ত মত সাহায্যদানে অসমর্থ । যাহা হউক, সম্প্রতি অনেক আলোচনার 
পর নিজ চিত্তের শাস্তির জন্ত একটি সহজ উপায় স্থির করিয়াছি 

"আমার কতকগুলি অবশিষ্ট পণ্ডিতমূর্থ নাটক আছে। আপনারা উহার 
মধ্যে ১* এক শত টাকা মূল্যের পরিমাণে ( বখান! হয় হিসাব করিয়া) 
পুস্তক গ্রহণ করুন, এবং এ পুস্তক-নকলের কবরের ভিতরে একখানি চিরকুট 
ছাপাইয়া সংলগ্ন করিয়া দ্িউন, যাহাতে উহা পাঠ করিয়া সর্ববদাধারণে শীপ্র 
গ্রহণ করে। তদ্ভিন্ন সুলভ আদিতে ও সাহাধ্যার্থে এ পুস্তকগুলি (যত 
সংখ্যা আপনারা লইয়! যাইবেন ) গ্রহণার্থ মাধারণকে বিদিত করুন। এইরূপ 
করিলে থে এক শত টাকার পুস্তক লইয়া যাইবেন, তাহা! অচিরাৎ বিক্রীত 
হইয়। টাক। নকল হস্তগত হইরে। 

"মহাশয় ! এইকূপ করিয়া যদি নাধু অঘোরনাথের ছুঃখিনী বিধবা ও 
সন্কানার্থ আমার নিকট হইতে এ ঘৎসামান্ত ১০* শত টাকা পাহাযা লন, তবে 
আমি কত দূর যে আনন্দ লাভ করিব, তাহা অবক্তব্য। আমি দরিদ্র ও 
আপনাদের ব্রাহ্গসমাজভুক্ত নহি বলিয়া, যদি আমার এই দানকে অগ্রাহ রা 
অপবিত্র বিবেচনা করেন, তাহা হইলে আপনারা ঈশ্বরের নিকট দায়ী হইবেন। 
পক্ষে আমি ঈশ্বরের নিকট আর দায়ী নহি। যেহেতু অস্থর্য্যামী তিনি 
দেখিতেছেন, আমার এ দান যথাসাধ্য কি না, এবং 'শ্ধয়া দেয়ং এই বেদের 
অঙ্গগামী কি না।” 

“মহাশয়! 

“ইতিপূর্বে অনুমান ( ঠিক স্মরণ হইতেছে না ) ৬।৭ দিন হইল, আপনার 
নামে একখানি পত্র প্রেরিত হয়। তাহাতে মহাআা সাধু অঘোরনাথের বিধবা 
পত্বী ও অনাথ বালকগণের সাহাধ্যার্থ ১০ একশত টাকার পঞ্ডিতমূর্থ পুস্তক 
গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা হয়। 

“পপ্তিতমূর্থ নাটকের মূল্য 1৮* নির্দিষ্ট আছে! আপনারা, বোধ হয়, সেই 
হিসাবে গ্রহণ করিতে পারেন? কিন্তু আমি এক্ষণে বিবেচনা করিয়া 
দেখিতেছি, ই পু্তকের মূল্য বদি ।* আনা করা যায় এবং বিক্রেতার কমিশন 
শতকরা ২৫ টাকা দেওয়। হয়, তবে লীন্রই আমার অভীপ্সিত এক শত টাকা 
আপনারা হস্তগত করিতে পারিবেন! অন্যথা ।৮* হিলাবে একশত টাকার 
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পুস্তক-গ্রহাণে সে অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়া অনেকটা সন্দেহ । পক্ষে আঘার হৃদয়ের 
বেগ এত দূর প্রবল হইয়াছে যে, 'এই মহোৎসবের মধ্যেই একশত টাকা 
বিধবা সাধবীর হস্তে দিতেই হইবে, এরূপ দৃঢ় সঙ্কল্প পুনঃ পুন:ই আমাকে 
তাড়ন! করিতেছে । অতএব ।০ আনা করিয়া বিক্রয় ও বিক্রেতা সরকার- 
দিগকে ২৫ টাকা কমিশন দেওয়াই স্থির করিয়া, আপনাকে হৃদয়ের সহিত 
অন্গরোধ করি, পপ্ডিতমূর্ধ নাটক ৫০০ পাচশত সংখ্যক আমার জ্যেষ্ঠ মহাশয়ের 
নিকট হইতে আনাইয়া লইবেন। ৪০০ খানি | আনা হিঃ বিক্রয় করিলে 
১০* টাকা হইবে । আর ১০০ পুস্তক কমিশনের জন্ত। এ একশত পুস্তকে 
1» আনা হিঃ ২৫ টাকা হইবে 1” 

“ত্রাঙ্মণ পণ্ডিত লোক, তাহার পেটের অন্প কেমন করিয়া চলে, তাহারই 
ঠিক নাই। তিনি কি না আমাদের ছুঃংখে এত কাতর হইয়া অনায়াসে 
একশত টাকার পুস্তক অকাতরে দান করিলেন। ইহাতেও অনেক লঙ্জা 
পাইয়াছি। 

“আমি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে যাই না বঙগিগ়া, আমার বন্ধুগণ মধ্যে মধ্যে 
আমাকে ধমক দেন। আমি ভিক্ষুক বটি, কিন্তু ভিক্ষা করিতে জানি 'ন1। 
কি অবস্থায় কাহার নিকট কি বলিয়া ভিক্ষা করিব, তাহা ঠিক করিয়৷ উঠিতে 
পারি না। ভিক্ষা চাওয়া বড় শক্ত কার্য। বিশেষতঃ নববিধানে পুরাতন 
রকম ভিক্ষা চাওয়াটা ঠিক মনের সঙ্গে মিলে না। নানা রকম ভাব করিয়! 
ভিক্ষা করিলে অনেক টাকা যে পাওয়া যায়, তাহা জানি। ২টা মাতৃহীন বালক, 
একটী অনাথ| বিধবা ও তাহার তিনটি শিশু সন্তানের নামে ভিক্ষা চাহিলে 
আমি যে কিছু টাকা সংগ্রহ করিতে না পারি, এমন নয়; কিন্তু প্রভুর আজ্ঞা 
ভিন্ন কোন কার্যই করিতে পারি না।” 

“কাধ্য বিবরণ ও হিসাব পাঠান্তে, অঞ্ছেয শ্রীযুক্ত বাবু জয়গোপাল সেন 
মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্ত্র ধর মহাশয়ের পোষকতায়, সর্ববসম্মতি- 
ক্রমে গত বৎসরের হিসাব ও বিবরণ গ্রাহ্থ হইল'। ভাই প্রতাপচন্ত্র মজুমদার 
বলিলেন, গবর্ণমেণ্ট রেট রেলওয়ে প্রভৃতির অধ্যক্ষ সাহেবগণ তাহার প্রতি 
বিশেষ সদয় ব্যবহার করিয়া, প্রথম শ্রেণীর ফ্রী পাস দেওয়াতে, এবারে তিনি 
অনেক স্থানে অতি সহজে গমনাগমন করিয়া নববিধানের সত্য সকল প্রচার 


১৮৩২ আচাধ্য কেশবচন্ত্র 


করিয়াছেন, এজন্য রেলওয়ে অধ্যক্ষ মহাশয়দিগকে বিশেষ ধন্যবাদ দেওয়। হয়। 
তিনি গুইকওয়ার মহাবাঁজার দ্বারায় নিমন্ত্রিত হইয়া বিশেষ সম্মানিত 
হইয়াছিলেন, এবং মহারাজা স্তাহার বন্কৃতা ও উপদেশ শুনিয়া বিশেষ আহলাদ 
প্রকাশ করিয়াছেন, এ সন্বন্ধেও কিছু বলিলেন । সমুদায় উপকারী সহাম্কভাবক 
বন্ধু, ধাহার। স্বদেশে কিন্বা বিদেশে আছেন, বিশেষতঃ আমেরিকার পাদরী 
হেক্সফোর্ড, আফরিকার কেনন ডেবিস্, ইংলগ্ডের মোক্ষমূলার, ফ্রাম্দের 
বিখ্যাত রিভিউয়ের সম্পাদক প্রভৃতি মহাত্মাদিগকে বিশেষ ধন্যবাদ প্রদান 
করা হইল। পরিশেষে সাধু অঘোরনাথের ও সাধবী শ্রীমতী নিস্তারিণী বাদে 
ইহলোক-পরিত্যাগের জন্য ছুঃখ প্রকাশ করা হয়! যে সকল মহাত্মা দয়া 
করিয়া সাধু অঘোরনাথের বিধবা পত্রী ও সম্ভানগণের সাহাধ্য করিয়াছেন ও 
করিতেছেন, তাহাদিগকে, বিশেষতঃ .নবদীপস্থ পণ্ডিত ব্রহ্বব্রত সামাধ্যামী 
মহাশয়কে ও আমাদাবাদের ভোলানাথ সারাভাইকে তাহাদের দান ও শুভ 
কামনার জন্য সভা অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। পরিশেষে ভাগলপুর, 
গাজীপুর, সীমল/, লক্ষে, মান্দা ও বন্ধে প্রভৃতি যে সকল স্থানের বন্ধুগণ 
প্রচারক মহাশয়দিগের পরিবারগণের জন্য বিশেষ যত্র ও পরিশ্রম করিয়া সেবা 
করিয়াছেন, তীহাদ্িগ্রকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল। তদনন্তর আচাধ্য মহাশয় 
একটা প্রার্থন৷ করিলে, একটা ব্রহ্গসঙ্গীত হইয়া, রাত্রি ৮টার সময় সভা 
ভঙ্গ হইল। 
. মঙলবাড়ীর উৎসব 

*৮ই মাঘ (২০শে জানুয়ারী, ) শুক্রবার । অগ্য মঙ্গলবাড়ীর উতৎ্সব। 
প্রাতে উপাসনা হইল। উপাসনা-গৃহের প্রাতত£কালীন উপাসন| ষাহারা সম্ভোগ 
করেন নাই, তাহারা ইহার মধুরতা কি প্রকারে বুঝিবেন। উপাসনাস্তে 
আচার্য্য মহাশয় এবং ব্রাঙ্মমণ্ডলী সন্কীর্তন করিতে করিতে মঙ্গল বাটার দম্মুথে 
উপস্থিত হন। মঙ্গলবাড়ীর উৎসব এবার সাধু অঘোরনাথের জন্য ক্রন্দন । 
আচাধ্য মহাশয় সমাধি-সম্দুথে দণ্ডায়মান হইয়া, মৃত সাধুকে সম্বোধন করিয়া, 
এমন সকল কথা বলিতে লাগিলেন যে, সকলে অধীর হইয় ন] কাদিয়া থাকিতে 
পারিলেন না। সংক্ষিপ্ত গ্রার্থনাস্তে সেখানে সকলে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া, 
আচাধ্য-গৃহে সকলে একত্র ভোজন করিলেন । 


* 


ভ্বাপথশশখঞ্ম নান্বৎসরিক ১৮৩৩ 
“তিত্ববাদ* বিষয়ে বক্তৃতা 

সই মাঘ (২১শে জানুয়ারী, ) শনিবার । অগ্ত টাউন হলে. ভক্তিভাজন 
আচাধ্য মহাশয়ের ইংরেজী বক্তৃতা । বক্তৃতার বিষয় “ত্রিত্ববাদ।” আমরা 
ব্পর বৎসর বক্তৃতার কতক অংশের অনুবাদ করিয়! দিয়া থাকি।. এবার 
ভবিন্যাতের জন্য উহা! রক্ষিত হইল। ঈশ্বর, শ্রীষ্ট এবং পবিজ্রা্ম এ তিনের 
সন্ন্ধ অতি বিশদরূপে বক্তৃতায় বিবৃত হয়। স্বয়ং ঈশ্বর, ঈশ্বরপুতে ঈশ্বর, 
গ্রাতি আত্মাতে ঈশ্বর, এ তিন ভিন্ন নহে, একই ঈশ্বর। ঈশ্বরপুত্রকে নরদেব 
বল! যাইতে পারে, কিন্তু দেবনর অর্থাৎ দেবতা নূর হইয়া অবতীর্ণ, এ কথা 
বলা যাইতে পারে না । নরেতে দেবভাবের প্রকাশ হইয়া থাকে, দেবতাতে 
কখন নর ভাব প্রকাশ হয় না। ঈশ্বরকে মনুষ্য করিয়া পৌত্তলিকতার সমাগম 
হইয়াছে) শ্রীষ্টানগণ কর্তৃক যাহাতে সে ভ্রম পুনরানীত না হয়, তৎসন্বদ্ধে 
আচার্য তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ সাবধান করেন । বর্তমান বিধান পবিত্রাত্বার 
বিধান, তৃতীয় বিধান। ইহাতে প্রত্যেক মনুত্য দেব লাভ করিয়া, ঈশ্বরপুত্র 
হইয়া, ঈশ্বরের সঙ্গে পুনগ্রিলিত হইবেন। ঈশ্বর" পুত্রেতে প্রকাশিত হইয়া, 
পবিভ্রাত্মারপে আবার আপনাতে আপনি মিলিত হইলেন। এই ব্যাপারটি 
ভ্রিভূজসদূশ |. ঈশ্বর ত্রিভুজের প্রথম ভূঙ্গ। শেষোক্ক ভূজ ভূজঘয়ের পার্থক্য 

বিলুপ্ত করিয়া উভয়কে মিলিত করে। 

দিনব]াগী উৎসব--প্রাতে 'দতীত্ব' বিষয়ে আচাধে/র উপদেশ 

“১০ই মাঘ (২২শে জানুয়ারী ), রবিবার । অগ্য উত্সবের দিন। আমর! 
প্রথমেই বলিয়াছি, এবারকার উতব বর্ণনাযোগে পাঠকবর্গের হদয়গোচর 
হইবার নহে। '্রাতঃকালের উপালনাতে আচার্ধা যে উপদেশ দেন, তাহার 
সারসংগ্রহ দ্বারা এবারকার উৎসবের যূলবিষয় পাঠকবর্গের হৃদরগ্গম করিতে 
আমরা ষত্ব করিব। আচাঁধ্য উপদেশের প্রারস্তে বলেন, “আমাদের ধর্শে 
মানুষ কিছু বলে না, কিন্তু মানুষকে মনের মানুষ বলেন। ভক্তের রসনা! 
হইতে যাহা কিছু বাহির হয়, তাহার এক অক্ষরও ভক্তের নয়। এ অবস্থা 
কোন্‌ সময়ে উপস্থিত হর? “খন মাস্থষের কথা থাকে না, তখন ঈশ্বরের 
কথার আরম্ত।' “যে নিজে কিছু বলে না, তাহারই মুখে ঈশ্বর কথ! কহেন ।” 
তবে কি এ সময়ে কেবল কথন, দর্শন নাই? না, দর্শন ও কথন একত্র 


২৩৭ 
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সম্মিলিত? যেখানে দর্শন নাই, সেথানে কখন কি প্রকারে অবিমিশ্র চলিতে 
পারে? আমরা পরক্ষণে আচার্ধ্যমুখে শুনিতে পাই, ওরে ভ্রান্তজীব, আকাশে 
সত্য দেখ, আর বল; চারিদিকে সত্য দেখ, আর বল; এখন আর বাতির 
আলোর প্রয়োজন নাই। গ্রস্থের মত বলিতে হইবে না। এ সময় নববিধানের 
পবিত্র সময়; এ সময় ক্রমে মনুপ্তের বাক্য নিস্তব্ধ হইয়া আসিতেছে । . এ সময় 
জলন্ত ব্রক্ষবাণীর অধিকার । আচার্যের এখন প্রয়োজন নাই, আচার্য্য 
উপাচার্যের ব্যবসায় বন্ধ হইতেছে ।” তবে বক্তাই কি কেবল ব্রহ্মবাণীর 
আরাপস্থল? শ্রোতা কি ব্রহ্ষদবারা অন্ুবিদ্ধ না হইয়াও, ব্রদ্ষবাণী ধারণ 
করিতে পারেন? কে বলিল? কে বক্তা, কে শ্রোতা. হরি বক্তা, 
হরি শ্োতা। হরি যদি না বলান, কে বলে? হরি যদি না বুঝান, কেই ঝা 
বুঝে? তার শক্তি বিনা সরলতম সত্যকেও কেহ উপলদ্ধি করিতে পারে না, 
কোন লতা কাহারও শুনিবার অধিকার হয় না। হরির বলাও চাই, হরির 
শোনাও চাই ৮ তবে কি এ সময়ে মানুষের কথার মধ্যে কেবল ঈশ্বরের 
কথা? এখনকার কথার মধ্যে মান্থষের কথ! যে নাই, তাহা বলিতেছি না। 
যদি থাকে, তাহা অসত্য, তাহ। ভ্রান্তি । দিন আসিতেছে, মানগষের রসনাকে 
যন্ত্র করিয়া, ঈশ্বরই কেবল জীষের কর্ণে মধুবর্ষণ করিবেন । ব্রদ্ধবুদ্ধি ভিতরে 
থাকিয়া মানুষের বুদ্ধি উদ্দীপ্ত করিবেন, ব্রহ্ষভক্তি ভিতরে থাকিয়া মানুষের 
বোধকে কার্ধো পরিণত করিবেন |”. যদ্দি বক্তার মুখে হুরি বক্তা হইলেন, 
আোতার কর্ণে হরি শ্রোতা হইয়া বলিলেন, তবে যখন উপাপনা করিব, তখন 
কি নিজে করিব? না, "মার আপনি উপাপন। করিও না, যদি ব্রদ্ম আবিভভতি 
হইয়| জিহবাকে উত্তেজিত করেন, তবেই উপাসনা হইবে ।” যদি বক্তা নিজের 
বন্তৃত্বের পরিচর দিতে ব্যস্ত হন, কি করিব? 'যেখানে বক্তা নিজে বলেন, 
ধাড়াইয়া বন্তৃতাকে সেখা্জ্ম কাটিবে। বলিবে, তোমার গরলপূর্ণ কথা 
শুনিতে আমর! আসি নাই। ছুই দশ দিনের পথ অতিক্রম করিয়া আসিলাম, 
কি মানুষের কথা শুনিবার জন্য ? মানুষের কথায় পরিজ্রাণ নাই। তোমার 
আচার্ধ্যবেশ ছাড়, যানুষ-রসনা ছাড়। দেবস্থুর চড়াইয়া দেবগান আর্ত 
কর; ব্রক্ষস্থরে যদি গান হয়, বক্তা বলিতে বলিতে ব্রঙ্গে মোহিত হইবেন, 
শ্রোতা শুনিতে শুনিতে মুগ্ধ হইয়া যাইবেন। শব্দ যদি ব্রহ্ম হন, মুখে ব্রন্ধশব 
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উচ্চারিত হউক, কর্ণে ব্রহ্মশবধ প্রবিষ্ট হউক) বলিতে বলিতে স্বর্গ, শুনিতে 
শুনিতে স্বর্গ ।” 

“আচার্য্য ব্রক্মবাণীতে উপদেশ আরম্ত করিয়া কোন্‌ বিষয়ের অবতারণা 
করিলেন ? “ভগবানের প্রেম ।, মধুর বিষয়, মনোহর বিষয়। কেন, প্রেমের 
কথা কি আর বেদী হইতে শুনা যায় নাই? হা, শুনিয়াছি, কিন্ত এমন মধুর 
প্রেমের কথ! আর শুনি নাই। স্বরং আচার বলিয়াছেন, 'আমরা যাহাকে 
ভালবাদা বলি, তাহা অনেক প্রকার আছে। উতকষ্ট ভালবানা বাহির করিতে 
হইবে। ভগবান্‌ অনেক ফুল রাখিরাছেন; গোলাপ, জুই, মন্লিকা, পা, 
কদঘ, পন্মুলে তোমার হৃদয় পাঙ্জান রহিরাছে। ভগবান্‌কে খল, কোন্‌ ফুল, 
ভাল লাগে? কোন্‌ ফুল তিনি তুপিয়া লইবেন? পন্ন, না, গোপাপ? জুই, 
না, চাপা? ভালবানা কত রকম, ফুল কত রকম। চাপার গন্ধ গোলাপে 
নাই, জুইম়ের গন্ধ চামেলিতে নাই । কিন্তু প্রত্যেকটাই স্থন্দর।” ঈশ্বরকে কখন 
আমর। মা বলি, পিতা বলি, বন্ধু বলি, ভাই বলি, ঘরবাড়ীও বলি; যাহার যাহা 
প্রিয়, তাহারা তাহাকেই ঈশ্বর বলিয়া সমাদর করে । ইহাতে কি ঈশ্বরাবমানন! 
হয়? না, সেই স্তবের কাছে বেদ বেদান্তের স্তব ভাল লাগে না। সেই স্তব 
ঈশ্বরের এত ভাল লাগে যে, তিনি বলিলেন, খণ্েদের স্তব অপেক্ষা আমি 
এই স্তব পছন্দ করি কেন, এ স্তব ঈশ্বরের মনোনীত কেন? "যাহাতে 
যাহার কিছু মঙ্গল হইয়াছে, উপকার হইয়াছে, তাহার তাহাই স্তবের উপকরণ 
হইয়াছে ।” “বড় বড় বক্তৃত। ঈশ্বরের সমক্ষে করিও ন1। তাহার সমক্ষে বন্তৃত। 
করার-্যায় অন্যার দুষ্ট কারা আর নাই। প্রেমের উচ্ছ্বাদ যেরপে হয়, তাই 
দেখানই ভাল এমন কি, ভক্ত হরিতে সন্তন-বাংস্লা পর্যন্ত অর্পণ করেন। 
তাভাতেও তাহার অবমাননা হন ন!। “ভক্তের কাছে হরি অঙ্গীকার করিয়াছেন, 
যখনই আমায় ডাকিবে, তখনই আমি আপিব |, অধিক কি,ভক্তের উপাধান 
নাই, ভক্ত হরিকেই উউাধান করিয়া সমুদায় রাত্রি নিদ্রা যান! “হরি কি ভক্তের 
মন্তক আপন! হইতে ফেণিয়৷ দির যাইবেন? কোথায় ফেলিয়। যাইবেন? 
হরি কি তাপারেন? হরি তাহা পারেন না।, হরির নিকটে আ'র ভক্তের 
প্রার্থনা নাই, আব্বার । তিনি ঘে আব্দার করেন, হরি তাহাই পূর্ণ করেন। 
এমন কি, তাহার আব্দার করিবার পূর্ধ্রে নকলই তিনি অগ্রে আন্বোজন করিয়া 
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রাখেন । হৃতরাং 'আগে প্রার্থনা ছিল, এখন কেবল তার মুখ তাকিয়ে থাক1। 
যা কিছু প্রয়োজন, হরি নিজেই সমস্ত প্রদ্দান করিবেন।” হৃরির সঙ্গে বৎসর 
বঙ্জর বিবিধ ক্রীড়া হইয়াছে, এবার তীহার সঙ্গে কোন্‌ ক্রীড়া, কোন্‌ 
আমোদ? এবার ফুল দিয়া আমরা তাহাকে সন্তষ্ট করিব? পূর্বে পূর্বে যে 
সকল ফুল দিয়াছি, এবার দেখি, হরি তাহাতে সন্তষ্ট নহেন। ৫ সকল ফুল 
বাসি হইয়াছে, তাহাতে তাহার কেন সস্তোষ হইবে? এবার তিনি কোন্‌ ফুল 
চান? “সতীত্ব ফুল। ভাবের ভাবুক দীর্ঘনিংশ্বাস ফেলিলেন, ডালিতে সতী ত্বফুলের 
অভাব শুনিয়া । পিতৃভাবে, মাতৃভাবে, বন্ধুভাবে, পুত্রভাবে, প্রিয়বস্তভাবে, সকল 
ভাবেই সম্বোধন কর! হইয়াছে। কিন্তু নতীর ভাব ব্রাঙ্গেরা এখনও দিতে পারেন 
নাই। মা কি সহজে বিষ? সুন্দর সুন্দর ফুল আমরা আনিয়াছি, তিনি প্রেমরসে 
রপাভিষিক্ত হইগ্! লইতেছেন ন! কি সহজে? রদবিহীন ফুল কি তিনিম্পর্শ 
করিবেন ? পুরুষ, না, নারী তোনরা? পুরুষ। ভগবতী-চপিয়া গেলেন। দ্বার 
বন্ধ হইল।' একি কথা, পুরুষ হইবেন নারী! পুরুষ-_নারীর সতীত্ব, অব্যভি- 
চারী প্রেম না পাইলে জগৎপতি মন্ধপ্ট হইবেন না। এ ফুল কোথায় পাইব? 
প্রাচীন কোন স্থানে নহে, নববিধানের নববুন্দাবনে এই ফুল লইয়া ঈশ্বরের 
নিকটে পতিপ্রিয় সতীর ন্যায় যাইতে হইবে । কেন, এ ফুলের এত আদর 
কেন? এই এক ফুলের মধ্যে সমুদ্র ভাব নিহিত আছে। “তীর প্রেমের 
স্তায আর প্রেম নাই; এ শাস্ অন্রানস্ত, উত্কষ্ট শাশ্্র। সতীর সতীত্ব লালফুল; 
কত চিত্র বিচিত্র করা ভাহাতে, পিতৃভক্কি, বন্ধুর প্রণয়, ভ্রাতৃন্মেহ এ মকলও 
ইহার মধ্যে আছে। ইহা যেন একটি নৃতন ফুল, ইহা প্রণয়পূর্ণ। স্বামীই দতীর 
সর্বস্ব । নিরাশ্রয় অবস্থায় সতী কন্তারূপে স্বামীর সেবা করেন, কখনও ভগিনী- 
ভাবে পতিমুখপানে চাহিরক্ট্ছাস্য করেন। কোন ভাবই সতীত্ব-ভাব হইতে 
ছাড়া নয়। * * * ভাই ভগিনীকে খেলা করিতে দেখিলে, সতী ভাবেন, 
আমরা কেন এইরূপে খেলা করিব না? স্বামী স্ীতে মিলিয়া ভাই ভগ্ীর স্থথ 
কেন লাভ করিব না? আমরা কি ভাই ভগিনী নই? পেসন্বন্ধ তো ঘোচে 
না। বিবাহ হইলে সে সম্বন্ধ আরও প্রগাঢ় হয়। সতী স্বামীকে ভাই ভাবে 
ফোটাও দিতে পারেন। আবার যখন স্বামী শয্যাতে শয়ান, উঠ্িবার সামর্থ 
নাই, বোগে জঙ্জরিত, দে সময়ে মাতার ন্তাক্স গম্ভীর ভাবে বপিয়া শষ করিতে 
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সতী ভিন্ন আর তো কেহই নাই; স্বামীর তখন মা বাপ ভাই বন্ধু যাবল, 
সবই এই একজন। টাকা স্বীর হত্যগত, পাইয়াছেন স্বামীর কাছে; এবার 
স্বামীকে দিবার লময়। ভাল বেদানা কোথায়, মিছরি কোথায়, স্ত্রী কেৰল 
এই বলেন। স্বামীর জন্য স্ত্রী মাতার কাধ্য করেন।” সতীর মতন "এমন 
পতি-মধ্যাদা আর কে জ্বানেঃ কে আর এমন পতির সেবা করে? সতী 
যে এসব কাধা করেন, সে কি টাকার লোভে? না, দশ জন লোকে তাহার 
নাষে কীত্তিপতসত প্রস্থত করিবে বলিয়া? পাড়ার লোকের স্থখ্যাতির জন্য কি 
সতী পতি-সেবায় বাস্ত হন? না। পতি ঘেতার সর্বস্ব; পতিই তাহার ভাল 
লাগে। পতির যাহা কিছু, তাহাই তাহার নিকট ুন্দর ও মিষ্ট ।” 'সভীর যেমন 
দ্বিতীয় পতি থাকিতে পারে না, ব্রক্ধভক্ত তেমনি বলিতে পারেন না, যে জগৎ- 
পতি আর এক জন আছেন। অন্য পতি আছে, বলিলে তাহার গলা কাটা হয়।? 
সতী যে চেষ্টা করিয়! পতি-মর্ধ্যাদ! শিখিয়াছেন, তাহা নয়, আপনিই আপনার 
সরহ্বতী । আপনার মনে আপনিই কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করেন। আর ব্রক্ষপতি ধাহার 
গতি, তাহারও তেমনি । পতি ভিন্ন আর তাহার কিছুই ভাল লাগে না।” ব্রক্ধই 
প্রাণপতি। এ কথাতে ব্যাকরণের কিছুই ভুল নাই। কি বেদবেদাস্ত, কি শিখধর্শা, 
কি ইংরাজধন্্, সকলধর্্মই তাহাকে পতি বলিয়া থাকেন । জগৎপত্তি স্বর্গপতি, 
ভি যি সাধারণ ভাবে পতি হন, তবে এক এক জনের পতি না হইবেন 
কেন ? আমি কি এমনই কুলটা যে, আমি তীঁহাকে পর্তি বলিব না? সকলের 
পতি হইবেন তিনি, কেবল আমিই বাদ পড়িব? তিনি জগতের পতি, কেবল 
কি আমারই পতি নন? এই পথে ব্যভিচার কণ্টক, অন্য কণ্টক নাই। জ্ঞান 
চাই না, পতিভক্তি থাকিলেই পতি কাছে আসিতে দিবেন। মানুষ পতির * 
স্তায় তিনি নন; নিরাকার পড্ডিব্রদ্পতি । আমি বালিকা পত্বীর মত তাহার 
পানে চাহিব, সতী দাসী হইয়া আমি তাহার কাছে থাকিব, আমি তাহার 
পদার্চনা করিব। আমার ধনপতি, সংসারপতি, বন্ধুপতি ছিল; সকলে হাত 
ধরিয়া রাস্তায় কাঙ্গাল করিয়া বসাইল। এখন সাঁতপতির অর্চনা না করিয়া, 
আসল পতি ব্রদ্ষপতির শরণাগত হইব ৮ পতির হাস্যেই সতীর স্বর্গ, ব্রন্ষের 
হাস্তেই আমাদিগের স্বর্গ । অব্যভিচারী প্রেম ষদি আমাদিগের পক্ষ থাকে, 
ঈশ্বর দেখিয়াই চিনিবেন এবং হাতে ধরিয়া আমাদিগকে কাছে বসাইবেন। 
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“আগে বলিতাষ, বেদ থেকে উপদেশ লও, পুরাণ হইতে উপদেশ গ্রহণ কর, 
ঈশার বিবেক লও, অমুকের ভক্তি লও; পাঁচটি ফুল তোল, ভাল করিয়! মালা 
গাথিয়া পর। প্রেমের মত্ততায় ভালবাসার ভিতরে পাঁচ নাই, দ্িতীয় তৃতীয় 
নাই। পৃথিবীতে গুরু নাই, ভাই ভম্মী নাই, জগৎপতিই সমস্ত। পতিকুলই 
প্রিরকুল! সতীর কাছে পতির বাড়ীর 'ভাঙ্গ! জানালাটিও ভাল। পতির 
বাড়ীর লোক, তোমর! পতিকে না চিনিলে, তোমাদিগকে কিরূপে চিনিব নি 
পিতি যাহাতে বিরক্ত না হন, তাহাই আমার কা্য । তার যত কুটুম, সব 
আমার কুটু্ঘ। পতির জীবন আমার প্রিয়। “মানব ,আর মান্য নয়, জীবে 
বদ্ধ অবতীর্ণ। নদ নদী গাছ পালা, সমস্ত পদার্থেই আঘার ব্রহ্ষপতি, তাই 
সকলের সৌন্বধ্য। এই সৌন্দধ্য দেখিয়া এবার স্থন্দর হইব । ছিলাম অব্াব- 
সায়ী, এবার ব্যবসায়ী হইব। ছিলাম উদদানীন, এবার গৃহস্থ হইব | এবার 
সপরিবারে গৃহধর্দ সাধন করিব। সকলে মিলিয়! সতীত্বধশ্ম পাপন করিব । 
এবারকার উৎসব সতীদিগের উৎসব হউক। পির মুখ দেখিয়াছি বলিয়া, 
সকলে পাগল হইয়া যাও। আপনার আত্মাকে স্থন্দর কর, পতির পদ ধারণ 
করিয়া যত দুঃখ সন্তাপ নিবারণ কর।, ('সতীত্ব বিষয়ে উপদেশটা 'সেবকের 
নিবেদন? ৪র্থ খণ্ডে দ্রষ্টব্য) 

দিনব্যাপী উত্সব--অপরাহে ব্যক্তিগত পরারথস্ুও ধানের উদ্বোধন, সায়ংকালে সনবীর্তন 

“প্রাতঃকালীন উপাসন। মধ্যাহ্ন কাল অতিক্রম করিয়া! বেলা ১ট1 বালে 
ভঙ্গ হয়। সৃতরাং মধ্যান্ কালের উপাপন৷ আর হইতে পারিল না। কিঞ্চিৎ 
কাল বিশ্রামাস্তে বাক্তিগত প্রার্থনা হয়; বিদেশ হইতে সমাগত, যাহারা সেই সেই 
স্থানে উপাচার্যের কার্ধ্য করেন, তাহারাই প্রায় বাক্তিগত প্রার্থনা করিয়া- 
ছিলেন। তদনম্তর ধ্যানের জন্য আচার্য বেদীতে আনীন হন । ধানের 
উদ্বোধনে ধ্যানের ক্রমিক অবস্থা' বিবৃত হয়। প্রথমাবস্থা নির্বাণ, কোন 
প্রকারের চিন্তা ধ্যানের মধ্যে আসিতে ন! দেওয়া । তংপর ব্রহ্গসত্তাতে চিন্তার 
নিমগ্রভাব। পরিশেষে মাতা প্রভৃতি স্বন্ধান্গভব । এই সময় আচাধ্য একতার! 
যোগে স্থললিত তানে নববিধানের নববিধ যোগারস্ত করিলেন । নকলে ইহাতে 
মুগ্ধ এবং স্তম্ভিত হইলেন। শেষাবস্থার চিদাকাশে আত্মার বিলয় এবং আনন্দে 
শুভিত হইয়! তুষ্ীস্তাবে অবস্থিতি। বাহার! ধ্যান করিয়া! থাকেন, ভাহারা এই 
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পর পর অবস্থার আশ্বাদ লাভ করিয়াছেন । তাহারাই কেব্গ এবারকার ধ্যানের 
মন্্ব কথক্চিৎ অবগত হইয়াছেন এবং তাহাদের জন্য ধ্যান চিরজীবনের অপরি- 
হার্য্য সামগ্রী হইয়াছে। সায়ংকালে সঙ্কীর্তনের প্রমন্তত! সমুদায় ম্ন্দিরকে 
টলমল করিয়! তৃশিয়াছিল। সেনিবারণ করে কাহার সাধ্য । যদি অন্য দিকে 
বিপরীত ভাবের টান না থাকিত, তবে নিশ্চয় কেহ এ সঙ্কীর্তন আর থামাইতে 
পারিত না। মহাত্মা চিতন্তের সময়ে মহাপ্রেমের উচ্ছ্বাসে কি হইত, এবার- 
কার সন্কীর্তনে তাহার আভাস সকলে অবলোকন করিয়াছেন। এই সায়ংকালে 
এত জনতা হইয়াছিল ষে, মন্দিরে ভিলার্ধও স্থান ছিল না। আমর! পরে 
জানিতে পারিয়াছি, বহু লোক স্থানাভাবে চলিয়া গিয়াছিলেন। সন্ধীর্তনানস্তর 
ভাষ প্রতাপচন্দ্র ম্ুমদার উপাসনার কারা করেন। তাহার উপদেশ নিয়ে 
লিপিবদ্ধ করা গেল। 
দিনবাযপী উত্সব-_সন্ধায় প্রতাপচন্দের উপদেশ 'শব্দ এবং প্রতিশবা' 

পজর্খ্রী দেশে রাইন নদীতীরে লোর্সি নামে এক বিচিত্র স্থান আছে, এই 
স্থান পর্ববতময় নদীকৃল। সে সকল পর্বতের এক বিশেষ গুণ এই, কেহ 
যদি উচ্ষৈ-স্করে শব্ধ করে, দেই শব্দ প্রতিধ্বনিত হইতে হঈতে এত দূর পধান্ত 
যায়, যেন প্রতিধ্বনিরূপ সাগরে মিশিয়া পড়ে। এই ব্যাপার দেখিলে লোঁকে 
আপ্র্ধ্যাপ্িত হয় । শব্ধ এবং প্রতিশব্দ, ধ্বনি এবং প্রতিধ্বানি। হে্রাঙ্গ! 
এ বিষয়ে কি আলোচন! করিণাছ ? মাওয়াজ ঝিআন্র্যা বাপার, মনে কি 
উহা লাগিযাছে ? সর্বদা পৃথিবী নানাবিধ শব্ধে পরিপূর্ণ; কয় জন লোক 
স্থির হঈয়া শব্ধতত্ব আলোচনা কবে ? আওয়াজ্ের বিষয় বলা এবং ভাবা কার 
অধিকার? সাহিতোর ? না, বিজ্ঞানের ? না. ধর্মের? আমি বিধেচনা 
করি, শব্দের গভীর তব বিজ্ঞানের অতীত, ধর্মের অধিক্ষত।  শবকে সন্কোচ 
করা, শব দ্বারা দিক্‌ বিদিকি কম্পিত করা, শবে শাপ্ৰ সংগঠন করা, বিদ্যা 
উৎপন্ন করা, এ সমূদায় ধর্মের ব্যবদায়। শব্ধ কি, শব কত বড় হইতে পারে, 
কত ছোট হইতে পারে, এ সকল অতি অদ্ভুত আলোচন!। শব্দকে বৃদ্ধি করিতে 
করিতে, এমন ভয়ঙ্কর কর! যায় থে, মানুষের কর্ণ তাহ! সহিতে পারে না। 
এক বজ্র শক শুনিলে লোকে কর্ধে হস্তার্পণ করে! কে না মনে 
ভাবিতে পারে, এই বজের শব শতগুণ হইতে পারে। এক বজ্র শব্দ শত 
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বঙ্ের শব হইতে পারে। সেই ভয়ানক শব সহিতে পারে, এমন শ্রবপুট 
কাহার আছে? এই শব্দকে যদি সক্কোচ কর, যর্দি ছোট হইতে এত ছোট 
হইয়া যায় যে, নিস্তব্ধতা সঙ্গে প্রভেদ না হয়, তাহা হইলে মানুষের শ্রবণ 
স্ক্মতম শবের সঙ্গে আর নিস্তন্ধতার সঙ্গে প্রভেদ করিতে পারে: না। শব্দের 
অর্থকি? যদি বল “ক", তাহার মানে কি? কিছুই না। যদি কএ আকার 
দেও, কি বুঝায়? কিছুই না। যদি আর একটি অক্ষর পাঁত কর, কি হয়? 
কিছুই না। কিন্ত শব হইবামাত্র, একটী শব বলিবামাক্র মনে একটা 
ভাবের উদয় হয়। শব্দের অর্থ ভাব, অর্থাৎ একটা শব বলিবামাজ্ স্বাভাবিক 
নিয়মে একটা ভাবের উদয় হয়। যদি বলি, "আত্মা কি পরমাত্মা” তাহা 
হইলে ভাবযোগে হ্বদয়ের মধ্যে একটা বিচিত্র ভাবের উদয় হয়। যদ্দি বল, 
উহা হইতে পারে, কেন না আত্মা, পরমাত্মা প্রভৃতি শব্ের মানে আছে। 
তাহা হইলে বীণার আওয়াজ মনে কর। নদীর বক্ষে যখন বাম বহে, সেই বায়ু 
ঘবারা বাশির শব্ধ যখন কর্ণকুহরে আগিয়া স্পর্শ করে, তখন কি অদ্ভূত ভাবের 
সমাগম হয়। যখন কোন আওয়াজ কর্ণে প্রবেশ করে, কাহারও হৃদয়ে শোকপিন্ধ 
উথলিত হয, কাহারও হৃদয়ে আহলাদের সমাগম হয়, কাহারও হৃদয়ে বা অপর. 
কোন ভাব। দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, শবের কোন অর্থ নাই, অথচ শ্রুত 
হুইবামাত্র হৃদয়ে বিচিত্র ভাব উৎপাদন করে, শুনিবামাত্র ভাবের উচ্ছাস হয়। 
এই জন্যই বীণাবংশির আদর, এই জন্যই সংগীতের উৎপত্তি, এই অন্যাই বেদ- 
পাঠ।  ইহারই জন্য বিবিধ প্রকার শবশান্ম আগিয়াছে। যদি মুলে অবতীর্ণ 
হও, দেখিবে, আদিশব কি ছিল। প্রথম শব্দ কে উচ্চারণ করিল? প্রথমে 
যে আওয়াজ হইল, সেকি আওরাজ? বেদে বলে, আদিশব্ব গুঁকার। এই 
যে ওক্ষাররূপ বিচিত্র চিহ্ন, ইহার ভিতর সমুদয় ধর্শশাস্ব, সমূদায় তত্ব নিহিত। 
কথিত আছে, খক্বেদীয় খধিগণ ও শব্দ উচ্চারণ করিলেন, উস্চারণ করিবামাত্র 
তাহাদের শুভ্রকেশ স্থবর্ণে মণ্ডিত হইয়া গেল; মুখ হইতে স্বর্ণরাশি বহির্গত 
হইতে লাগিল । যেমন আমাদের দেশে শব্দের মাহায্যু এইরূপ কতভাবে বাক্ত 
হইয়াছে, অন্যদেশে, শ্রীষ্টানদিগের তেশে, গ্রীদ দেশে, আকফ্রিকার মিশর দেশেও 
শব্দের মহিম! ঘোষিত হইয়াছে । শবের চিন্তাতে মহা মহা পণ্তিতগণ, ধান্মিক- 
গণ মগ্ন ছিলেন! আমাদেরও উচিত হইনাছে, এ বিষয়টা কি, উপলব্ধি করিব । 
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যদ্দি পারি, আমরা শব্দের উপর আমাদের ধন্মকে স্থাপন করিব। সমস্ত ধর্ম 
শাঙ্ছের নাম ঈশ্বরের শব্দ। কোরাণ কি? শব্দ। গরু নানকও অনাহত 
শব্দের কথ! লিখিয়া যান। বাস্তবিক শব্দ বিনা ধর্ম স্থাপিত হইতে পারে না। 
যতক্ষণ না শব ঈশ্বরের মুখ হইতে বিনিঃস্ত হয়, যতক্ষণ না সেই বিস্তৃত 
পরমাত্মা, সেই আকাশব্যাপী ব্রহ্ম, সেই সর্বঘটে বিরাজমান-লাবণ্যময়ী শক্তি, 
সঙ্কুচিত হইয়া, গাঢ় হই শব্দারঘান হন, ততক্ষণ ঈশ্বর বোধ হয় না, ধর্টের 
গভীরতা] বোধ হয় ন। | জু বর্মাকাজ্ষী লোক সর্বদা শব্দের অন্থুসরণ করেন। 
শিখ বলে, গ্রন্থ সাহেব প্রভৃতি কল শান্ষের নাম শব্দ। ভজন নর, শা নয়, 
গীত নয়, শব্ব। শব্$ কেন নাম হইল? সেই সকল ছন্দে, বন্দে, সেই ঘকল 
শবে, মেই সকল ভাবে, ঈশ্বরের মহিমা এমনই প্রকাশিত ধে, শ্রবণ মাত্রই 
শ্রোতার ধর্মবোধ, ব্র্ধবোধ হর । অতএব যাহা কিছু ধন্ম ও সত্য, যাহা ঈশ্বরের 
গুণ ও প্রকৃতি, সমুদনই শব্দায়মান হর । কেন হয়? না শুনিলেত বিশ্বাস 
হয় না। বিশ্বাসের উৎপত্তি কোথায়? কর্ণে শ্রবণে। বিশ্বানী সাধুর! 
বলিয়া গিয়াছেন, শব্দ-শরবণে বিশ্বান হয়। অতএব, হে উপস্থিত ভ্রাতৃগণ ! 
অবশের উপর যে দ্বণা করে না, যে শ্রতিধর. যে শবন্ধপবর্ণকে ধরিয়া! রাখে, 
ভাহারই ধন্মে অধিকার হর। অগ্ শুনিয়াছ, বেমন বক্তার আবশ্তক, তেমনি 
শভ্রোতারও আবশ্তক। আমি বলি, শ্রোতার বরং অধিক আবশ্যক । আকাশ 
হইতে জল পড়িস্ু$্যদি অরণো ব! মরুভূমিতে যায়, তাহা হইলে কি ফল জন্মে? 
অতএব এই যে শব্দরূপ শ্রাবণ মাসের জলধারা, যাহা শানে, আচাধ্যের কথাতে, 
পরিব্রাকের জিহবাতে, ইহাকে ধারণ করে কে? তার শ্রবণরূপ সরোবরে 
যখন এই জল পড়ে, তখনই ধন্মের উদ্যানে ফল হর, ফুল হয়, এশ্বর্ধা হ্য়। বক্তৃতা 
করিতে অনেকেই পারে, কিন্তু শ্রবণ করিয়) কথার ভাবরন পান করা কলের 
হয় না। মুনিদিগের মান অধিক, চিরকালই আছে। দুনিত কথা কহেন না? 
ধন্ম তাহার কোথায়? তিনি ক্রমাগত বপিয়া শব্দদি্ধু পান করেন, শব্দ 
রোমস্থন করেন, চর্বণ করেন । মৃগ কি গো যেমন আহার করিয়া, চর্ব্ণ করিয়া, 
রক্তমাংসাদি লাভ করে, ধশ্মের মেষ ধিনি, তিনি নানা শান্ত, নানা আচাধ্য 
হইতে ফুল, ফল, পল্লব সংগ্রহ করিয়া, মুনি হইর! রোমস্থন করেন। দেখিয়াছত, 
মুগ কি গো যখন চরণ করে, তখন অন্যদিকে তাকায় না; স্থির হইঘা চর্ববণ 
৩১ 


১৮৪২ আচাধ্য ফেশবচন্দ্ 


করে। যিনি আহৃত আত, মনোনীত শ্রোতা, “কেন না জানিও, শ্রোতাও 
প্রেরিত আছে” তিনি শব্দ লইয়া সেইরূপ মত্ত হন। বীণা বংশী বাজিতেছে, 
তুরী ভেরী শব্ধ নিনাদিত হইতেছে, পক্ষিক্ঠ হইতে আওয়াজ হইতেছে, তিনি 
এই সমস্ত লইয়া চর্ব্ণ করিয়া রক্ত মাংস, স্বাস্থ্যে পরিণত করেন । আমিও 
একজন সকলের মত শ্রোতা । শুনিবার শাস্ত্রে আমার অধিক সম্মান। যখন 
শুনিতে হইবে, হৃদয়কে সরোবর করিয়া শব্দের জল ইহাতে ধরিতে হইবে । 
শব্ধ আসিবে কোথা হইতে? ঈশ্বরের নিকট হইতে। ঈশ্বরের কি মুখ 
আছে? নিরাকার নিব্বিকার পরমেশ্বরের কি মুখ কল্পনা করিতে পারি ? 
যদি মুখ না থাকে, তাহা! হইলে শব্ধ হয় কিরূপে? “ওরে রসনা! হরিনাম 
বলত, এইরূপে রসনার উপরে সপ্বোধন সতত শুনি। কেন না, এই যে রসনা, 
ইহা রূসকে আস্বাদন করে। ইহা হইতে যখন পুণ্যরস উদ্ভুত হয়, তখনই 
ইহ রসপ্রস্থ রসনা। সকল রদের মূল কোথায়? মিষ্ট রস বল, সাহিত্যরস 
বল, নীতিরস বল, ধর্্ঘরস বল, সমুদায় রসের মূল কোথায়? শাস্ত্রে বলে, 
'রসো বৈ সঃ ঈশ্বর যিনি, তিনি রসম্বরূপ, তৃপ্তিস্বরূপ। ষেমন তিনি সত্যান্বরূপ, 
তেমনই তিনি রসম্বরূপ। হান্রস, কবিত্বরস, বিজ্ঞানরস, ধর্ম্মরস, সমুদয় 
রমের আম্বাদন মিলিত হইয়া তাহার নামকে হ্ুমিষ্ট করে। দয়াল নাম মধুর 
নাম। মধু হইল কোথা হইতে? গোলাপরস, পন্মরস প্রভৃতি সমুদায় রস 
মধুকে রচনা করে। আমরা যদি পাচ সহজ বংসর গোলাপ চর্ববণ করি, মধু- 
বর্ষণ হয় না, কিন্তু মক্ষিকা দশটী ফুল হইতে কত মধু সঞ্চয় করে। নানা 
প্রকার ফুলের কথা আন্ত শুনিয়াছি। শাস্তি-চম্পক, ভক্তিপন্ম আছে, নানা 
প্রকার ভাবের ঘারা উপাস্কের হৃদয় পূর্ণ হয়। সমুদয় ভাব ঈশ্বর হইতে 
একত্রিত হইয়া সাধু হৃদয় চিত্রিত হয়। শাস্তি-পীযৃষ, কবিত্বের মধু* ভক্তের 
গভীর স্থখ সমুদয় একত্রিত হইয়! রসস্বরূপ ঈশ্বরে সঞ্চিত আছে। রস আস্বাদিত 
হয় কিরূপে? বলিয়াছি, রসন। দ্বারা । তবে রসনা কি হইল? হইল যন্ত্র। 
পুণের বাজন। তাহাতে বাজে, পুণ্যের লহরী তাহা হইাতে উচ্চারিত হয়। 
যে ব্যক্তি রলনাকে সংযত করিতে পারিয়াছেন, সময়ে চাবি খুলিতে ও বন্ধ 
করিতে পারেন, মযুরের ন্যায় নৃতা করাইতে পারেন ও বাশির ন্যায় বিবিধ 
ভাবের স্থুর বাহির করিতে পারেন, তাহাকেই বলি, ঈশ্বরের প্রিয় পুত্র। 
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যে বব বিন! শাস্স নাই, ধন্ম নাই, সতা নাই, সেই শব বিনির্গত হয় কোথা 
হইতে? খিনি ভক্ত, ঈশ্বরের ভৃত্য, রসনা-সাধনে সিনধ, তাহারই মুখ নিরাকার 
ব্রনের শব্দ-প্রকষাশের যন্ত্র। কোন কোন মহাত্মা.এমনই বলেন €ে, থে বেদাস্ত 
পরাজিত হইয়া যার! কোন কোন মহাত্মার এমনই উচ্ছারণ যে, কাহারও নাম 
হইয়াছে চতুন্থখ। এই জন্তই বলে, ব্রক্ধা চতুম্মুথ। এক মুখে অগ্িক্ষ বল! 
যায় ভাবিতে না পারিয়া, লোকে অগ্রিক মুখের আরোপ করে। মুখরান নর 
নারীই দেবতা বলিয়া গণিত হইয়াছেন। এক ভাৰ সাধক-মুখে উচ্চারিত 
হর, সংগীতে সেই ভাব গীত হয়, বাদ্যযস্ত্রে সেই ভাব বাজে। মূল কোথায়! 
মাধক-বিনিঃস্থত একটি শব । সাধক ধাহারা, ঈশ্বরের দাস ধাহারা, তাহাদের 
মুখ স্বরূপ । ইহার আওয়াজে কোটা বাদ্যযন্ত্র হারিয়া যায়। একটি শব্ধ 
ঈশা উচ্চারণ করিলেন, চার সহস্র লোক একত্রিত হইয়। তাহাই গান 
করিতেছে, ইহ। কর্মে শুনিরাছি। এই যে প্রকাণ্ড বজ্রহুলা চীৎকার, যাহ! 
এক মানুষের কণ্ঠে উচ্চারিত হইয়াছিল, ইহা ঠিক লোলখ নামক স্থানের শের 
গ্থায়। এমনই নিকটে আপিবে, এমনই দুরে য়াইবে, €য ভব পাইতে হয়। 
সাধক-কণ্ঠের ধ্বনি বিদেশে চলিয়। গেল, বর্ধাগ্কে পূর্ণ করিল। প্রথম মাহ 
ঘিনি, তিনি হয়ত বলিলেন, 'পিতাকে প্রেম রুর, ভ্রাতারে ভালবাস।' এ 
শব কোথা হইতে তিনি বলিলেন? অন্তরের এক শব্ধ হইতে। ভিতরের 
সেই যে এক শব্দ, তার নাম কি? তার না বিবেক, তার নাম প্রত্যাদেশ, 
তার মাম আদেশ। তারনামকি? তার নাম মন্টস্তের আত্মাতে ঈশ্বরের 
ফিতি। এই স্থিতি হইতে যে ধ্বনি হইল, তাহারই প্রতিধ্বনি বরাবর হইতে 
চলিল। এক ভন উপদেষ্টার প্রতিধ্বনি দশ জনে করে; এক জন আচাধ্যের 
প্রতিধ্বনি পাচ শত লোক করে। এক ভগবদ্তক্কের প্রতিধ্বনির এই রবিবারে 
চল্লিশ সহস্র প্রতিধ্বনি উঠিতেছে । এই মুহুর্তেই উঠিতেছে। উপাননা ও 
প্রতিধ্বনি সকলই প্রতিধ্বনি । গ্রতিধ্বনিতে আকাশপূর্ণ। প্রথম শতাব্দী 
অন্যা শতাব্দীকে প্রতিধ্বনি দিল। কি দিল যুগ যুগকে? ঈশার শব্দের. 
প্রতিধ্বনি, মুষার শবের প্রতিধ্বনি । আদি ইহার কি? ইশ্বরের শব্ব। 
লোলি পর্ধতের স্তায় দূর হইতে নিকটে, নিকট হইতে আবার দুরে 
প্রতিধ্বনি হয়। প্রদান্ত মহাসাগরে যদি কেহ একটি প্রস্তর ফেলে, প্রথম 
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একটি ক্ষুদ্র তরঙ্গ হয়, তাঁর পর একটি বড় আয়তন তরঙ্গ হয়, তার পর আর 
একটি হয়। শেষে হয় কি? শেষে কোটী কোটী ক্রোশন্যাপী প্রশাস্ত সাগরকে 
উদ্বেলিত করিয়া তোলে । তেমনি ভক্তরূপ ক্ষুদ্র প্রস্তরাভিঘাতে পরমাত্মা- 
সাগরে যে তরঙ্গ হর, তাহা প্রথম বেদীর চার দিকে বদ্ধ থাকে, ক্রমে উড়িস্যাপর 
যায়, পঞ্জাব দেশে যায়, গুঙ্গরাটে যায়, ইংলগডে ধায়। ব্রহ্মাণ্ড বাপ্ত হইয়! পড়ে । 
এই যে শব্দ, ইহা ব্রঙ্গের প্রকাশ । ধন্যবাদ করি তীহার্দিগকে, ধাহারা এই 
শব্দকে রক্ত মাংসের আকার দিতে পারেন! তাহাদিগের ভিতরে অনাহত 
শব্ধ আহত শব্দ হয়। বীশাপাণি আর কে? সেই, যার মুখ হইতে ব্রহ্ধী- 
অভিপ্রায়, ব্রন্ধ-আজ্ঞ৷ বিনির্গত হইয়া এমনই শব্দ করে যে, সমুদায় বাগ্থযন্ত্র 
হার মানে । অতএব, হে ভ্রাতুগণ ! এই শব্ের প্রতি অমনোযোগ করিও না। 
শ্রোতার এই গৌরব যে, প্রেরিত শোত৷ সুশব্দ কুশব্দের পার্থক্য বুঝিতে পারেন। 
প্রেরিত পিদ্ধ বক্তা ঘথেমন কুশব্ধ বলেন না, কেবল অন্তরে বাজে যে শব্দ, তাই 
বলেন, প্রেরিত আোতা তেমনই স্থশবই শ্রবণ করেন। আমাদিগের মন্দির 
হইতে তাই বাজুক, আমর। শ্রবণপুটে তাহাই সঞ্চয় করি। আমরা মুনি হই, 
ধারক হই, শব্দ-ব্রন্গে হ্বদয় পূর্ণ করি; শব্দ আহার করি। বৃক্ষ লতা আমাদের 
নিকট গান করুক; অচেতন সচেতন সকলে মিলির! অশব্‌ ব্রদ্মের ভাব শব্দায়- 
মান করুক। ঈশ্বর আমাদিগের উপর এই সৌভাগ্য বিধান করুন। 
আর্ধ্যনারীসমাজ 

“১১ই মাঘ ( ২৩শে জানুয়ারী ) সোমবার । অন্য প্রাতঃকালে আধ্ানারী- 
নমাজের উপাসনা হয়। এবার মন্দিরে নারীগণের সংখ্যা পূর্ববারাপেক্ষা মমধিক 
হইয়াছিল। মন্দিরের সমুদায় গালারি তাহাদিগের কতৃক অধিকৃত হয়। অব্য 
প্রাতে ব্রাক্ষিকাগণ ছবার। গৃহ পূর্ণ হইয়াছিল; আচার্ধা বেধীতে আসীন হন । 
নিরমিত উপাদনান্তে ঘে উপদেশ হয়, তাহাতে সতীত্ব-বন্ধ অতি স্থন্দররূপে 
বিবৃত হর । মহেশ্বরের নিন্দাতে লতীর মৃত্যু এবং পুনরায় নবদেহ ধারণ করিয়! 
তাহাকে পতিত্বে বরণ, এই বিষয়টি এমন আশ্চ্যবূপ প্রতি আত্মার অবস্থার 
সঙ্গে মিলিত করা হর যে, থে ব্যক্তি এই উপাসন৷ শ্রবণ করিয়াছে, তাহাকেই 
মুগ্ধ হইতে হইরাছে। আমরা সংসারে আসিয়া অবিশ্বাস নাস্তিকতা সংসার 
পাপ প্রভৃতিতে মহেশ্বরের নিন্দা নিয়ত শ্রবণ করিষ্বাছি, এই নিন্দা-শ্রবণে 
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আমাদিগের সেই মন এমন কলুষিত হইয়াছে যে, যোগে এ দেহ পরিত্যাগ 
করিয়া নবতম্থ নবজীবন লাভ ন। করিলে, আর দেঁবাদিদের মহাদেবকে যে 
পতিত্বে বরণ করিব, তাহার সম্ভাবনা নাই। সহী কি কখন পতির নিন্দা 
শুনিতে পারেন? না, শুনিয়া পাপ দেহ ধারণ করিতে পারেন? এই জন্তা 

পারে মৃত হইয়া, নবতন্গ ধারণ করিয়া, পুনরায় তিনি পতিকে বরণ করিলেন ) 
প্রত্যেক নারীকে এইরূপে পুরাতন দেহ পরিত্যাগ করিয়া, নৃতন কলেবর ধারণ 
করিতে হইবে, এবং ঈশ্বরকে চির পতিত্বে বরণ করিতে হইবে। অপরাহ্ে 
নারীগণ কতৃক উপাপনা, কীর্তন ও বরণ হয়। রজনীতে ব্রহ্মমন্দিরে ভাই 
অম্তলাল বস্থ উপাপনার কাধ্য করেন । 

নগরমন্তীর্ভন _বীডন পার্কে 'ুগলভাব' বিষয়ে বক্তুত1 

“১২ই মাঘ (২৪শে জান্থরারী ), ঘ্দলবার | অদা নগর মন্বীর্তন ও বিডন 
পার্কে বক্তৃতার দিন। এবার মঙ্কীর্তন আচার্য মহাশয়ের পুর্ব পৈতৃক গৃহ 
হইতে বাহির হর । সর্ব্বশুধে বালকগণ, তৎপর দেশী বিদেশীয় সঙ্ীর্ভনের 
দল মহোহণাহে মঙ্ধীর্তন করিতে করিতে বিভন পার্কে গিয়া উপস্থিত হয়। 
বিডন পার্কে সমবেত লোকের সংখা বলিতে হয় না। এবার টাউন হলে 
লোকের স্থান হয় নাই; বিডন পার্কে আচার্ধ মহাশয়ের বক্তৃতার পক্ষে প্রশস্ত 
স্থান বটে, কিন্ত লোকের নিম্পেষণে যাহার! পড়িঘনাছেন, তাহাদ্িগের মনে হয়, 
এ স্থানও এক প্রকার অন্পযুক্ত। তে যাহা হউক, আচার্য্য মহাশয় যাহা 
বলিরাছিলেন, তাহার সারাংশ নিপ্লে লিপিবদ্ধ করা গেল £__. 

*আবার এক বদর পরে, এই আনন্দের শোভা দেখিয়| হৃদয় মন উৎসাহিত 
হইতেছে । প্রাণ আনন্দরসে প্রাবিত হইতেছে। সকলে ভূত্যের প্রতি ক₹পা 
করিয়া অন্তরের অনুরাগ কৃতজ্ঞতা! গ্রহণ কর। তোমরা আমাকে ভালবাস, 
জানি। তোমরা যেমন আমাকে ভালবাস, আমিও তেমনই তভোমাদিগকে 
ভালবাসি । ভালবাগি বলিয়াই বৎসরান্তে আসিয়াছি। ধনের প্রয়ামে এখানে 
আনি নাই। মান মধ্যাদার প্রয়াদও রাখি না। দাসত্ব করিতে আসিয়াছি। 
হরির আদেশে হরিকথা বলিয়া জীবন সফল করিব। আমাকে তিনি বলিয়াছেন, 
বল আমি বলিব! আনি তাহারই আদেশে এক হাতে কাশী, আর এক হাতে 
বৃন্দাবন, এক হস্তে বেদ, অপর হস্তে পুরাণ, এক হস্তে জ্ঞান, অপর হস্তে 
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ভক্তি, এক হস্তে সুধ্য, অপর হস্তে চন্দ্র এই ছুই লইয়া! বৎসরের শুভ দ্রিনে 
উপহার দিতে আপিয়াছি। আমার বিনীত উপরোধ এই, ছুই হাতে এই ছুই 
গ্রহণ করুন। কৃতার্থ হইবে পে, যে উহা লইবে; দেও কুতার্থ হইবে, লোকে 
পাইবে যাহার হস্ত হইতে। চারি হাজার বসর অতীত হইল, হিমালয়ের 
উপরে, মহোচ্চ গিরিশিখরে, সেই উচ্চগিরির উচ্চশিখরে বসিয়া আর্ধাগণ 
্রক্মনিনাদে নিনাদিত করিতেন । বেদত তখনকার; এখন আমাদিগের কাছে 
সেই বেদ আসিয়াছে । সেই বেদ ছাপা হইয়াছে, আমর! তাহার স্তবস্তরতি 
পাঠ করিতেছি। ইন্দ্র বরুণের ভাব বুবিতেছি ; আকাশ দেখিয়া আকাশের 
দেবতাকে প্রত্যক্ষ করিতেছি । বেদের সমদ্ন যখন চলিয়া গেল, পুরাণ তখন 
প্রস্থত হইল ; যখন চারিদিক শুষ্ক হইল, তখন শুলবর্ষণ হইল। অনন্তন্বরূপ 
্রদ্ধকে ধরিতে গিয়া ব্রহ্মাংশের পুজা আরস্ত করিল। প্রহ্মাকে কুচি কুচি করিল। 
এক এক অংশ লইয়। বন্দনা করিতে লাগিল । একটী সাধু, একটা সূর্ধা, একটা 
নদী লইয়া ব্রঙ্গস্ততি করিল। ব্রদ্ষকে খণ্ড খণ্ড করিয়া হাতে করিয়া ধরিতে 
লাগিল। ছোট দেবতাকে ধরিতে পাইল। পুরাণ তন্ত্রের অমুগত হইয়া আমি 
কোন্‌ ভাবের ভাবুক হইব? ষিরক্ত দেহের ভিতর রহিয়াছে, ভক্তরন্ত 
শরীরে বহিতেছে, দুই শোণিতই প্রবাহিত হইতেছে । যদি নরাধমের মুখ 
হইতে কাহারও নিন্দা বহির্গত হয়, পাপ হইবে । আধ্য জ্ঞানীকে গৌরব দিতে 
হইবে, আধা ভক্তকেও গৌরব দিতে হইবে। দুই ভাবকে মিলাইতে হইবে 
“এমন সময় ছিল,:তখন লোকে ছয় মাসেও হয়ত কাশী যাইতে পারিত না; 
এখন তিনমাস, ছয়মাসের পথ এক দিনে যাইতেছে! কাশী এখন হাবড়া, 
বালী, উত্তরপাড়ার নিকটবর্ভী:হইয়াছে। এই কাশী, এই আমি। এই আজ 
হাবড়ায় টিকিট কিনিলাম। এই একেবারে কাশীতে। পৃথিবীর কাশীকে 
নিকটস্থ দেখিয়া, ঘদি আশ্চধ্যন্িত হই, তবে আরও আশ্চধ্যান্বিত হইব, যথন 
দেখিব, মনের কাশী আরও নিকটবন্তী । কাশী কি? যেখানে বথার্থ 
মহাদেবের পুজা হয়, সেই কাশী । যেখানে গঁকারের ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়, 
সেই কাশী। যেখানে খধিরা ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া'বেদের গুণ ব্যাখ্যা করেন, 
সেই কাশী। যেখানে তিনি পুজিত হন, আমি নেই কাশী চাই ; ব্যাসকাশী 
চাই না। অন্য কাশীতে আমার প্রয়োজন নাই। বাম্পীয়শকটেব,..বল যেমন 
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বাহিরের কাশীকে এক মিনিটের রাস্তা করিয়া দিল, যোগবল তেমনি -আসল 
কাশীকে নিকটে আনিল। এই বলিতেছি, এই শুনিতেছি, চস্ক নিমীলিত কর; 
নিমীলিত নয়নের লম্মুখে আগিল। জড়বিজ্ঞানের তাড়িতের দ্বারা দূর দেশ নিক- 
টের দেশ হইল, যোগ-তাড়িতের দ্বারা প্রাণের কাশী, প্রাণের মধ্ো”আসিল। 
এবার কাশীবাসী হইব। যোগীর ধন হইবেন, মহাদেব । মহাদেব বড় 
দেবতা, ক্ষুপ্র নন, সাকার নন। ভুলিলাম সংসার, টাকা কড়ি সব ভূলিলাম। 
টিকিট কিনিয়। পলকের মধো কাশীতে উপস্থিত হইলাম । কাশী ছাড়িয়া 
এখন আরও যাও । যেখানে গঙ্গা মুন! একত্র হইয়াছে, তাহা! অতিক্রম 
করিয়া যাঁও। যাও, আরও যাও; প্রয়াগতীর্থ অতিক্রম করিয়া যাও। 
শ্ীবৃন্দাবন সম্মুখে দেখিতে পাইবে । তখন জ্ঞানের কাশী পশ্চাতে, ভক্তির 
বন্দাবন সম্মুখে ৷ কৃরধ্য ওখানে, চন্দ্র এখানে ! এবার ভক্তির বৃন্দাবনে যাইব) 
এবার ভক্তিযমুনার জলে ঝাপ দিয়! তাঁপিত হাঁদয় শীতল করিব। 

“আগে কাশীতে বৈরাগী হইতে হইবে । বলিতে হইবে, টাকা কড়ি! 
দাও বিদাও। সন্তান স্ত্রী, বিদায় দাও) দাও বিদায় সংসার, একবার কমগুলু 
হন্তে কাশীর অভিমুখে চলিব। সন্ন্যাসী হইয়া, পরিব্রাজক হইয়া পৃথিবী ভূলিব । 
ভূলিলাম, বিদায় লইলাম; ব্রচ্ম আরূঢ হইলেন, আত্মা-অশ্বের উপর। ব্রদ্ধ 
এবার এমনি ভব্ষ করিতেছেন, যেন আর কিছুই নাই, বেদ বেদাস্তের অবস্থা 
কেবল ব্র্ষদর্শনের অবস্থা । ক্রমে মানুষ বলে, কঠোর স্রঙ্গজ্ঞানে মাথা ফাটিয়া 
গেল, কে শীতল করিবে? ছুট প্রহরের রৌদ্র মানুষ সহিতে পারিল না; ছোট 
মানুষের পক্ষে এত কিরণ অনেক । ক্রমে সন্ধা] হইল; স্ধাহশুর সুধাময় 
জ্যোহন্নায় পৃথিবী মধুতে অভিষিক্ত হইল ৮পুণিমা'র শশী, সকলের মুখে হাগি। 
এবার বৃন্দাবন সমাগত । ক্্য যখন অন্তমিত হইলেন, আর তিনি কখন 
আপ্িবেন না। জ্ঞান যথেষ্ট হইয়াছে ; ব্রহ্ষটটাদকে চাই | প্রেমফুল দিয়া 
এবার তাহাকে পুজা করিব; চঞ্জের দিক্‌ দিয়া তাহার কাছে যাইব । বৃন্দাবনে 
কি আমায় প্রবেশ করিতে দিবে? ছুঃখে পড়িয়াছি, বাহিরে আর থাকিব 
না, ভিতরে প্রবেশ করিতে হইবে । প্রেমের প্রালাদে আমায় যাইতে দাও; 
শ্ীবৃন্নাবন। পায়ে পড়ি, কলিকাঁতার দুঃখী আমি, আমাকে গ্রহণ কর। যা 
করিতে বলিবে, আমি তাই করিব, আমাকে প্রবেশ করিতে দাও । কোন্‌ 


১৮৪৮ ,... আচার্য কেশবচন্্র 


জলে স্লান করিব, বল; কোন্‌ ফুলে পূজা করিব, বল; কি ভাবে পূজা কৰিব, 
বৃন্দাবন!  যুগলভাবে । মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাপা করিলাম, কাশি! 
তোমারও কি যুগল নয়? কাশী বৃন্দাবন কি পরস্পর কাটাকাটি করে? 
পরম্পরের মধ্যে কি ভয়ানক বিবাদ? হিন্দুর বৃন্দাবন কি হিন্দুর 
কাশীর মুখকে দগ্ধ করে? না না। আমরা নববিধানবাদী, আমরা 
বিবাদের কথা জানি না; গোলমাল শুনি নাই। আমরা জীবন্ত ঈশ্বরের 
উপাসক ; আমরা জানি, এক দিক হইতে স্থধা, অপর দিক হইতে চন্ত্ 
বাহির হয়। উভয়ের বিবাহ হয়। বেদের সঙ্গে পুরাণের ভয়ানক সংগ্রাম হয় 
না। সংগ্রাম হয় নাই, হয় নাই । দেখ, সতীত্ব বৃন্দাবনের ধর্ম । শ্রীমতী সতী 
বৃন্দাবনের রাণী। কাশীতেও সতী । যিনি পতিনিন্দা শুনিতে অসমর্থ হইয়া 
দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, সেই সতী কাশীতে । মহাদেব সতী ছাড়া নন। সতী 
কাশীতে, সতী রৃন্দাবনে। বুন্দাবনের সতী কৃষ্ণ ছাড়া নন; কৃষ্ণও শ্রীমতী 
মতী ছাড়। নন্ণ৷ মহাদেব মতীকে অত্যন্ত ভালবামিতেন। দেহত্যাগ করিয়া 
আবার মহাদেবের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিলেন। ভারতবানীও মানেন, দতীর 
কখন মরণ নাই ৷ সেই সতী, ধিনি মহাদেবের রাণী। মহাদেবের রাণী ? খিনি 
উদাসীন হইয়! গিরিতে গিরিতে ভ্রমণ করিতেন, ধাহার অন্নের সংস্থান নাই, 
তাহার স্ত্রী? সতীর চাই মহাদেবকে, সতীকে চাই মহাদেবের? বৈরাগী 
সন্নযাসীর ত্্রীর প্রয়োজন? তিনি স্ত্রীর বশীভূত? ইহার অর্থ আছে, শ্রবণ 
কর। তাহার সতী তাহার ক্রোড়ে । মহাদেব যোগেতে মত্ত । দেখ্রে, জীব ! 
দেখত যদি যোগ করিতে হয়, দেখ। ভয়ে ভীত হইয়| মহার্দেব অরণ্যে গমন 
করেন নাই। সতী থাকিবেন পতির'কাছে, পতি যোগে মগ্ন হইবেন। বেদ 
বেদান্ত পুরাণাদি সমস্ত: মহাদেবকৈ নমস্কার করুক । এই টাক! কড়ি দূরে 
রাখ, যাও অরণ্যে ; কালাপেড়ে কাপড় ছাড় । ইহারা বলিল কি, মহাদেব মেই 
পাহাড়ের উপর দতীকে কাছে বসাইয়া ধোগানন্দে মাতিলেন? কৈলাসের 
উপর হর গৌরী মিলিত । স্্রীসঙ্গে, অথচ বেহু'স; যোগানন্দে আছন্ন। এই 
যুগলভাব পুরাণে, যুগলভাব বেদে, যুগলভাব কাশীতে, যুগলভাব বৃন্দাবনে। 
কে বলে কৃষ্ণ, কে বলে রাধা ? বৃন্দাবনের যুগল ভাব। 

"্রীচৈতন্য সংসার ছাড়িয়াছিলেন, দ্বিতীয় স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিয়া তিনি 


দ্বাপপঞ্কাশতম সাংবৎসরিক ১৮৬৭ 
চলিপেন। গ্রীগৌরাক্গ কি বলিলেন ? বলিলেন, স্ত্রী আমার হৃদয়ের ভিতর, আমি 


চলিলাম-। একবার সন্যাসী হইতে হইবে ;.আগে শ্বশানে যাও, পরে এস। 


বিষ্প্রিয়া কাদিতে লাগিলেন! মা কীদেন, স্ত্রী কাদে, শা! শ। করিয়! চৈতত্ঠ 


চলিলেন। গস্ভীরভাবে কীর্তন করিয়৷ পৃথিবীকে কাপাইলেন। সহর কাপিতে . 


লাগিল । . গৌরাঙ্জ, করিলে কি? এহেন যৌবনে করিলে. কি? যাও কোথায় 
নবন্ত্রীকে অসহায় করিয়া যাইও না। তার প্রাণ যে কার্দিতেছে।, তার স্থখের 
জন্ত একবার ভাবিলে না? নিমাই! শোন শোন । ফিরে.এস, সংসার কর। 
শ্রীচৈতন্তের সংসার কর! শেষ হইল, তিনি ফিরিবেন কেন? লোকের পরিত্রা- 


ণের জন্য তিনি চলিলেন। ঘর ছাড়িয়া গাঞ্ছতলায়, গাছতল! ছাড়িয়। ভাগীরথী- . 
তীরে উপস্থিত হইলেন জীবের'সম্ত দুঃখভার মাথায় 'লইলাম বলিয়া তিনি . 


চলিলেন,। গৌরাঙ্গের শিল্তেরা কাদিতে লাগিলেন; হায় গৌরাঙ্গ! হায় গৌরাঙ্গ! 
কোথায় ফেলে চলিলে ? নদের প্রদীপ নির্ববাণ.করিয়া কোথায় যাও? যত দিন, 
তুমি না ফের, নদেয় কুরধ্য উঠিবে না। টচতন্য এ.দেখ পলাইলেন, আর নিত্যা- 
নন্দ সংমারী হইলেন। একবার পরিবজ্জন অত্স্ত. প্রয়োজন, -অস্ততঃ এক. 
মিনিটের জন্যও ছাড়িতে হইবে । একবার বৈরাগ্য লইয়। কমগ্ডলু ধরিতে হইবে। 
একবার ছাড়, নতুবা প্রেমভক্ষি হইবে না। ছাড়িয়া যাইতে হইবে, তোমার 
আমার ভিতরে টচতন্ত আসিলে। চৈতন্য কি? জ্ঞান, শ্রীজ্ঞান। চৈতন্যের 
সঞ্চারে শত স্যর ম্যায় জ্ঞান প্রকাশিত । চৈতন্ত যিনি, তিনি আবার নিত্যা- 
নন্দ। চৈতন্তের কাজ শেষ হইল, নিত্যানন্দের কাজ আরম্ত হইল । চৈতন্য যখন 
কেবল চৈতন্তে, তখন বৈরাগা ; চৈতন্য ধন নিত্যানন্দে, তখন সংসার | চৈতন্ত 
পাইয়া জ্ঞান পাইয়াছ, এখন নিতাই লও। জীব কি কেবল শ্মশানে মড়ার 
দুর্গন্ধ শুঁকিবে? চৈতন্ত ফিরিলেন না, কিন্তু বলিলেন নিত্যানন্দকে, "নিতাই, 
তুমি সংসার কর ।, নিত্যানন্দে ঠৈতগ্ত আছেন। নিত্যানন্দ চৈভন্তরূপে ; 
চৈতন্ত নিত্যানন্দরূপে । জয় চৈতন্তের জয়! হ্ুয় গৌরাঙ্গের জয়! প্রীকৃষ্ণ এবং 
রাধিকা, হর এবং গৌরী, পুকষভাব এবং স্ত্রীভাব। পুরুষ দেবতা! এবং নারী 
দেবী। চৈতন্তে ছুই ভাব পরে পরে। টচতন্ত পাগলিনীর মত।. টৈতন্ত 
উন্মাদিনী। পুরুষ অমন কাদে না? চৈতন্যকে- কিরূপে পুরুষ বল? ঠৈতন্ত 


উন্মাদিনী। প্রেমের উচ্ছাসে তত্র, মাতোয়ারা । ওরে, সে. ভাব ,নয়, 


২৩২ 


ন 


১৮৫০ আচাধা কেশবচক্তর 


মহাভাব। আমরা টৈতন্তকে ডাকিয়া আনিব। কলিকাতার বাস্তায়.আল 
আনন্দ ধরে না। অনেক দেখিলাম, কিছুতেই চলে না। ইংরাজী লেখাপড়া 

: শিখিয়া দেখিলাম, অনেক যন্ত্র ত্র সাধন করিয়া দেখিলাম, কিছুতেই চলে না। 
এবার প্রেমে মাতিতে হইবে । 

“এক খণ্ড আবাদিগের জান-স্থধ্য, আর এক খণ্ড আমাদিগের গ্রেম-চন্দর। 
গতি সতী, সতী পতি। জ্ঞান আর প্রেম, বতী আর পতি, এ ছুই দিবার জন্তই 
ভূতা আজ আপনাধিগের সমক্ষে আঙ্গিল। সভী ছাড়া পতি, পতি ছাড়! সতী 
কখনই ময়। প্রীনাথ ছাড়] শ্রীমতী, শ্রীমতী ছাড়া শ্রীনাথ, হর ছাড়া গৌরী, 
গৌরী ছাড়া হর, কখনই হইতে পারে না। এই সত্য অতি উচ্চ সতা। 
আখ্যায়িক! নয়, গল্প নব, ইহ! কল্পনার কথা নয়। নিরাকার শ্রীনাথ, নিরাকার 
শ্ীমভীর কথা বলিতেছি। সেই শ্রীনিবাস, দেই শ্রীমতী, পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, 
দক্ষিণে; শ্রীমতী পার্থে বসিয়া আছেন শ্রনাথের, গৌরী পার্থ বপিয়া আছেন 
হরের | কলিকাতায় ভক্তদল যে ভাকিতেছে. ভক্তের! ঘে ফার্দিতেছে, তাহাদের 
যে প্রাণ গেল; “যাও ন! হবে, যাও শীঘ্ত', এই বলিয়া শ্রীমতী অনুরোধ করেন 
শ্রীনাথকে । শ্রীমতীকে তাই অধ্ধাঙ্ধ কোমলাঙ্গ বলে। ফরিদী শান্তেও এইরূপ 
উপদেশ । মেরিনন্দন কি শিাইলেন ? আমি তভদাভেদ জানি না, ভেদাভেদ 
মানি না। ঈশ। প্রচার করিলেন, ভালবাসা । আবার কবির, নানক দবাই 
বলিলেন, প্রেম কর, ভালবাস, প্রেমেতে মাত । প্রি বঙ্ছদেশ ? শ্রীনাথের 
সঙ্গে প্রীতীকে গ্রহণ কর। কাশী বুন্নাবন আজ একাকার করিতে হইষে। 
বেদ পুরাণে, কাশী বৃন্দাবনে আজ বিবাহ। চতুদ্দিক হইতে দ্বিজ্জ আসিয়াছেন। 
পত্ডিত আসিয়াছেন। শ্রীনাথ শ্রীদেবীর গৌরব বৃদ্ধি হউক । ব্রন্ধ ভজিতে গিষ্া 
পুরাণকে জরপমান করিও না; ত্রদ্ষকে ধান করিতেছ, স্ত্রী পুত্রকে দূর করিয়া 
দিও না। অভেদ আসিয়াছে, অভেদের নিশান উড়িয়াছে। জন» একমেবা- 
দ্বিতীয়মূ। এই রব বজ্রধ্বনির স্যার আকাশের এক দিক্‌ হইতে অপর দিকে 
গড়াইতে গড়াইতে চলিয়া যাউক। ব্রদ্ধনাম নিনাদিত হউক। ভয় করিও 
না, ধর্থকে কাটিও না । হরির গল। টিপিও না। দেখ শ্রীনাথ, দেখ শ্রীদেবী, 
দেখ ক্রদ্ষ, দেখ হরি। এদিকে সং, ওদিকে আনন্দ । বল, লাগ্‌ ভেব্বি, লাগ্‌ 
ভেন্কি। একেবারে কাশী বৃন্দাবন এক হইয়া বাউক। ব্রন্ধ মালা দিবেল হরির 


দ্বাপঞ্চাশন্তম সাংবৎসরিক ১৮৫১ 


গলায়। বেদ মালা দিবে পুরাণের গলায়; পুরাণ মাল দিবে বেদের গলায়। . 
ব্রদ্ধ ও হরির নাম করিয়া সকলেই নৃত্য করিবে, সকলেই সুখী হইবে ৮ 

“বক্তৃতাস্তে সন্কীর্ত্ন করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাগগন করা হয়। এই সময়ে 
ঘোর প্রমত্ততার সময়। আচার্ধামহাশয় গুরুতর গীড়ায় আক্রান্ত, তথাপি 
তাহাকে আর কেহ ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না । তিনি পথে সন্থীর্তনের সঙ্গে 
যোগ দিলেন এবং প্রমত্ত হইয়া পড়িলেন । গৃহের নিকটে আসিয়া এত প্রমত্ততা ' 
বাড়িল যে, সঙ্থীর্ভনের নৃত্য থামায় কাহার সাধা? গৃহে আসিয়া প্রমত্তভাবে 
নৃত্য করিতে করিতে, পীড়ানিবন্ধন আচাধামহাশয় মুচ্ছিত হইয়া পড়িবার 
উপক্রম হইলে, সকলে তাহাকে ধরিয়া বপাইলেন। - কিন্তু তখনও তাহার 
প্রমত্ততার শেষ হয় নাই দেখিয়া, চিকিৎসক তাহাকে গৃহমধো লইম়া গেলেন'।” 
এই ব্যাপারে অগ্রেই সঙ্গীর্তন স্থগিত হবার কথ! ছিল, কিন্ত প্রমন্ততার তরঙ্গে ' 
তখনও সঙ্ধীর্ভন ও নৃতা চলিতে লাগিল । গৃহে ও বাহিরে কেবল সন্থীর্তন ও. 
নৃত্য । ধন্ত নববিধান ভক্কিবিধান, যে তাহার রুপায় শুষ্ক নীরদ উনবিংশ 
শতাব্দীতে এত নৃতা ও প্রমন্ততা আমরা প্রতাক্ষ করিলাম । 

গুচারযারা 

৭১৩৯, মাঘ (২৫শে জানুয়ারী ), বুধবার হইতে ১৬ই মাঘ (২৮শে 
জানয়ারী ), শনিবার পর্মান্ত কয়েক দিন কলিকাতায় পূর্বব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণে 
প্রচারযাত্রা হয়] ক্ষুদ্র সঙ্গীর্ভনের দল এই সকল দিকে গিয়া ঈশ্বরের নাম 
প্রচার করেন) রবিবারে (১৭৯ মাঘ, ২৯শে জান্তয়ারী ) মন্দিরে প্রীতে ও 
সায়ঙ্কালে উপাপনা ও উপদেশ তয় । 

বেলঘরিয়! তপোবনে গম্নন ও উৎসনের সমাপ্তি 

«১৮৯ মাঘ (৩০শে জানুয়ারী ), সোমবার, বাম্পীয়শকট-যোগে বেলঘরিয়া 
'তপোবনে গমন । ১৯শে মাঘ ( ৩১শে ছান্য়ারী ), মঙ্গলবার, অপরাহে কমল- 
সরোববের চতুর্দিকে নিজ্জন যোগ ও সমাপ্রিস্চক প্রার্থনা ও সন্ীর্তন করিবার 
কথা ছিল; আচার্ধামহাশয়ের গীড়ানিবদ্ধন তাহা হইতে পারে নাই । 

উপসংহার 

“আমরা এবার উৎসবের বুস্াস্থ সংক্ষেপে এক ধর্দতত্বে শেষ করিলাম । 

উৎসবে যে স্কল উপাসনা, বক্তৃতা ও কথা হইয়াছিল, যদ্দি সেগুলি সকল 


১৮৫২ . আচার্ধ্য কেশবচন্্ 


লিপিবদ্ধ হইত, তাহা হইলে পূর্ব্ব পুর্ব্ব বর্ষে উৎসবের বৃত্তান্ত যে কয়েক 
সংখাক ধর্মতত্বে শেষ হইত, তদপেক্ষা নান না হইয়া ববং সমধিক হইত । 
এবারকার উৎসবে অন্ান্যবার হইতে অনেক বিষয় বিশেষ । ব্রাদ্ষিকাগণ কোন 
দিন মফংম্বল হইতে উৎনবোপলক্ষে আগমন করেন নাই, এবার অনেকগুলি 
্রাঙ্িকাভগিনী দূরস্থান হইতে আপিয়। উৎসবে যোগদান করিয়্াছেন। ইহারা 
সকলেই মঞ্লবাটাতে অবস্থান ও পান ভোজনাদি করিয়াছিলেন । পূর্ব পূর্ব 
বর্ষে সমাগত ব্রাঙ্গন্রাতৃগণ স্বতন্ত্র বাসায় পান ভৌজন করিতেন, এবার প্রচারক- 
মণ্ডলীর ভজনসাধনস্থল বৃক্ষতলায় সকলে মিলিয়। আহার করিয়াছেন। 
কয়েক দিন ধাহার। একত্র ভোজন করিয়াছেন, সমা্টতে তাহাদিগের সংখা! 
ধরিলে পোনের শতের নান হইবে না। এতস্িত্ন বন্তৃতাদিতে সমাগত লোক- 
সংখ্যা গণনা করিলে, ন্যুন ষোড়শ সহস্র লোক গণনা করা যাইতে পারে । এই 
সকল লোকদিগের সেবার জন্ত ভাই উমানাথ গুপ্ত প্রচুর পরিশ্রম ও যত্ড করিয়া- 
ছেন। এতো গেল বাহিরের কথা । ভেতরের ব্যাপার সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য । 
গতবধে মাতৃভাব-সমাগমে কি আশ্চর্য পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে, কে না 
প্রত্যক্ষ করিয়াছে। এবার যে ভাব (সতীত্ব ) প্রতিষ্ঠিত হইল, অতি উচ্চভাঁব, 
অতি শ্রেষ্ঠ ভাব। কিন্তু এ ভাবের নিকটবর্তী হওয়া সামান্য কথা নহে। 
এখানে নির্মলচিত্ত বিশুদ্ধাত্া না হইতে পারিলে, অগ্রসর হইবার সম্ভাবনা 
নাই । কুমারীর ন্তায়, বিশুদ্বহ্দয়, চিরকৌমাধ্যের আদর্শ, পরষ পরিশুদ্ধ, প্রেমময় 
ঈশ্বরের নিকট সমুদায় হৃদর মন প্রাণ উৎসর্গ করিতে হইবে, এ সামান্য কথা 
নয়। আমরা দেখিতে চাই, আগামী উৎসবের পূর্বে কত জন এই কার্ষ্যে 
রুতকাধ্য হইয়াছেন ।” 


হণ 
স্বাস্থ্যভঙ্গ ও দাঞ্িলিঙ্গ গমন 


কেশবচন্রের শিরঃপীড়া ও বহুমুত্ররোগ 

এই উত্সবের মধ্যে কেশবচন্ত্র শিরঃগীড়া ও বহুমূত্র-রোগে আক্রান্ত হন। 
ধর্মতত্ব (১৬ই মাঘ ও ১লা ফাল্তন, ১৮০৩ শক ) লিখিয়াছেন £-- 

“টাউন হলের বক্তৃতার দিবসই ( ৯ই মাঘ, ১৮০৩ শক; ২১শে জাঙুয়ারী, 
১৮৮২ খৃঃ) ভক্তিভাঙ্গন আচার্ধ্য মহাশয় পীড়ার জন্ত শরীরে বিশেষ গ্লানি ও 
দুর্বলতা অনুভব করেন। দেই অবস্থারই পরদিন ( ১০ই মাঘ) জলস্ত 
উৎসাহের সহিত মাঘো২সবে, মোমধার (১১ই মাঘ) প্রাতে ৩ ঘণ্টাকাঁল 
আর্ধ/নারী-সমাজে উপাসনা ও উপদেশ দেন এবং শঙ্গলবার দিন (১২ই মাঘ) 
বীডন উগ্ানে বক্তৃতা ও মহা সহীর্ভনে নৃত্যাদি করেন; তাহাতে পীড়া 
অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, চিকিৎসকদিগের উপদেশান্ুসারে কিছু কালের জন্থ 
সকল কার্ধা হইতে তাহাকে অবসর গ্রহণ করিতে হইয়াছে । তিনি শিরংগীড়। 
ও বহুমূত্র-রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন, ঈশ্বরকৃপায় এইক্ষণ রোগের অনেক 
উপশম দেখা যায়। তাহার গীড়ার জন্য উৎসবের শেষ ভাগ এবার অপূর্ণ রহি্া 
গেল। আর এক দিন বীডন উদ্যানে বন্তৃত! ও নৃত্য হইবার প্রস্তাব হইয়াছিল, 
সমূদ্ায় রহিত হইল। অবিলম্বে তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়া, নব উৎসাহ 
উদ্যমের সহিত কাব্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, ঈশ্বরের নিকটে এই প্রার্থনা |” 

জোমেক কুকের কেশবের নঙ্গে আলাপ" দক্ষিণেশ্বরে গ্রমন এবং টাউন হলে বক্তৃতা 


আমেরিকার জোসেফ কুক সাহেব এই সময়ে কলিকাতায় আসিয়া, কেশব- 
চক্রের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত কমলকুটারে আগমন করেন, এবং দীর্ঘ কাল 
আলাপ করেন। এই আলাপে নববিধানের বিশেষ ভাব তাহাকে বুঝাইয়া 
দ্বেওয়া হয়। তাহার অভার্থনানন্বন্ধে ধন্মততে (১৬ই ফাল্ভুন, ১৮৭৩ শক ) 
এই সংবাদটি লিপিবদ্ধ আছে :__. 


১৮৫৪ আচাম/ কেশব্চস্দ্র 


*১২ই ফাল্গুন, ১৮০৩ শক । ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৮২ খুঃ ), বৃহস্পতিবার, 
আমেরিকার প্রসিদ্ধ ধশ্মবিষয়ে বক্তা জোসেফ কুক সাহেবের সম্মানার্থ, প্রেরিত- 
মণ্ডলী এবং কতিপয় বন্ধু সমবেত 'হইয়া, বাম্পীয়শকটযোগে দক্ষিণেশ্বর গমন 
করেন। এই সঙ্গে মানার্হা মিস পিগটও ছিলেন। দক্ষিণেশ্বর হইতে পরমহংস 
মহাশয়কে বাম্পীয় শকটে তুলিয়া লওয়া হয়। তাহার ভাবাবেশের ঘোর 
লমূদায় সময়ের মধ্যে একবারও প্রা তিরোহিত হয় নাই । ভাবাবেশে প্রার্থনা, 
উপদেশ, সঙ্গীত, সকলই মধুর এবং জ্ঞানদ। তিনি দেবীকে সাক্ষাৎ অবলোকন 
করিয়া যে প্রার্থনা করেন, তাহা অতি জীবন্ত। তাহার দেবতা তাহাকে 
কেবলই ধর্শপ্রচারার্থ পীড়াপীড়ি করেন! ইনি কিছুতেই মাথা দিতে চান না। 
শুদ্ধসত্ব দুচারিঞ্জন ধাহারা আছেন, তাহা দিগের দ্বারা এই কাধ্য নির্ববাহ করিতে 
প্রার্থনা করিয়া থাকেন। জোসেক কুক সাহেব এবং কুমারী পিগট তাহার 
আশ্চর্য/ভাবে প্রমুগ্ধ হইয়াছিলেন। সায়ংকালে জোসেফ কুক সাহেব “ভারত- 
বর্ষের ভাবী ধর্ষের বিষয়ে টাউন হলে স্থদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়া বিদার গ্রহণ করেন । 
ভক্তিভাজন আচাধ্য মহাশয় সমবেত জনমগ্ডলীর হইব ধন্যবাদ দেন।” 

জোসেফ কুকের কেশবচপ্রসন্বন্ধে অভিমত 

২৪শে মার্চ ( ১৮৮২ খুঃ), শনিবার, কুকপাহেব কলিকাত। হইতে প্রস্থান 
করেন। তিনি যাইবার সময় নববিধানসম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ সংগ্রহ করিয়। 
সঙ্গে লইয়া যান। তিনি মরেমিচেল লাহেবকে যে পত্র লিখেন, সেই পত্রের 
সার 'বন্বে গাডিয়্ানে” প্রকাশিত হয়। কুক সাহেব কেশবচন্দ্রসম্থদ্ধে অনেক 
কথা লেখেন এবং খ্রীষ্টানমগুলীকে তাহার জন্য প্রার্থনা করিতে অন্গরোধ 
করেন। তাহার মতে, কেশবচন্ত্র 'ইউনি-টিনিটিরিয়ান' (তিত্বৈকত্ববাদী ) 
নহেন, হিন্দুভাবে প্রচ্ছন্ন €কোএকার ইউনিটেরিয়ান'। 

দক্ষিণ আফ্রিকার ক্যানন মরিস্‌ ডেবিমের কেশবচগ্তরকে পত্র 
কন্টেম্পোরারী রিবিউতে? নাইটন সাহেব নববিধানসম্বন্ধে যাহা লিখিয়া- 
ছিলেন, আমরা ইতঃপূর্বব তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ( ১৭৯৫ পৃঃ) দিয়াছি। এই, 
প্রবন্ধ পাঠ করিরা, দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ক্যানন ডেবিস্‌ কেশবচন্ত্রকে এই 
সময়ে এই পত্র লিখেন £-এখানকার ক্যাথিড্ীলের আমি এখন কানন । 
অক্টোবর মাসের “কপ্টেম্পোরারী রিবিউতে' আমি এই মাত্র নববিধানসন্্ধে 
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ভাক্তর নাইটনের প্রবন্ধ পাঠ করিলাষ্ষ। আজ পঞ্চাশ বৎসরের অধিকদিন 
হইল, সমগ্র জীবন আমি ইহারই জন্ত মেন আশা করিয়া আপিয়াছি, ইহাই মনে 
হইতেছে । এখানে আমার উপাদকমগ্ডলীকে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত অবগত 
করিতে পারি, এজন্ত আপনি কি আমায় সমর্থ করিবেন ? ভাক্তর নাইটন যাহা। 
বলিয়াছেন, তদবলম্বনে আমি কিছু বলিব; কিন্ত এপত্র আপনার হস্তগত 
হইতে এত সময় অতীত হইয়। ফাইবে ধে, আপনার পত্র পাইবার পর পুনরায় 
আমি সেই বিষয়ই বণিতে পারিব, কেন না অগ্রেই আমি এবিষয়ে তাহাদের 
চিন্তাকর্ষণ করিয়াছি। আপনার মহত্তর উদার ভাবের নিকটে সকলই খর্ব 
কলিয়া মনে হয়। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়কে একীভূত করিবার জন্য আপনি যে যত্ব 
করিয়াছেন,সে ত্র পিদ্ধ হইবার পক্ষে এইটি ভাল হইত, ধর্দি দেই নেই 
সম্প্রদায়ের মধ্যে ষে সকল প্রভাবশালী খ্যাতনামা উপদেষ্টা আছেন, তাহারা 
তাহারিগের উপাসকের নিকট এই বিষয়টি উপস্থিত করিতেন । সমুদয় 
আধ্যাম্মিকতাবাপন্ন বিশ্বাসিগণের ঈদৃশ একতাবন্ধন বিনা জড়বাদের সম্মুখীন 
হইবার পঞ্গে জামি অন্ত কোন উপায় দেখি ন|। . 'নৰবিধান” বিষয়ে বলিবার 
জন্য আমায় বিশেষভাৰে সমর্থ করুন, এই আমি চাহিতেছি। ঈশ্বর আপনার 
ত্বকে সফল করুন, আপনার উদ্দার মহত্বর উদ্দেশ্য সংসিদ্ধির নিমিত্ত দীর্ঘজীবন 
লাভ করুন, এই অভিলাষ প্রকাশ করিয়।, আমি অতি বিশ্বস্ততা-সহকারে 
আপনারই হইয়া থাকি। 
মবিম্‌ ভেবিস্।” 
মিস্‌ দেনা উইক্চগয়র্থের পত্র 

এই সময়ে 'থিয়োলজিয়া জারন্দেণিকার” অন্ৰাদিকা মিম স্থুমেনা উইক্ক- 
ওয়ার্থও, সমুদায় ব্রদ্ষবাদিগণের প্রাণে প্রাণে একহদয় হইয়া, জড়বাদ অজেয়বাদ 
প্রভৃতির বিরোধে সংগ্রামার্থ মিলিত হইবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়া পত্র 
লেখেন। তাহার মতে, এই মকল মত যে কেবলই ধর্মেই মূল উৎথাত 
করিতেছে, তাস্বা নহে, সমগ্র লড্ভাজগতের নীতি ও দামাজিক দহ্বন্ও বিপর্ধ্যত্ত 
করিয়া ফেলিতেছে ! এদেশে মান্যবর গিব্‌স্‌ সাহেব চ্চ অব ইংলগেডের প্রচারক- 
সমিতিতে াহা বলেন, তাহা অতি আদরণীয় ! তিনি খ্রীষ্টীয় প্রচারকবর্গকে 
অনুরোধ করেন, তাহার! যেন ব্রাক্ষদমাজ্জের দহিত বিরোধীর মত ব্যবহার 
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না করিয়া, সর্বদা মিত্রের ন্যায় ব্যবহার করেন। ব্রাক্ষসমাজের সহিত ফে যে 
ধশে একতা আছে, তদবলম্কনে তৎসহিত মিলিত হইয়া উত্সাহ দান কর! 
কর্তবা, এই তাহার মত। 
মহারাণী ভিন্টে।রিয়ার প্রাণন।শের হুম্েষ্টাবৈফল্যে কৃতজ্ঞতাসুচক প্রার্থনা 
এক জন ছুরাস্মা গ্রজাবংসলা ভক্তিভাজন মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারত সম1- 
টের প্রাণহননের দুশ্টেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু ভগবত্রুপায় তাহার দুশ্চেষ্টা সফল 
হয় না। ঈদৃশ ধর্খপরায়ণা মহারাজ্ঞীর প্রাণবধের চেষ্টা অবস্ত হুস্থশরীরমন। 
ব্যক্তি কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। এই ছয়বার তাহার প্রাণবিনাশের 
দুশ্টেষ্টা হইল। ইহারা প্রায় সকলেই উন্মাদরোগগ্রন্ত, অতি নীচ হীন বংশ- 
সন্ভৃত। ভারতের যেখানে নববিধান ব্রাক্ষসমাজ আছে, . তথায় .'মহারাগীর 
জীবনরক্ষার জন্য কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ করিতে নববিধান: পত্রিকী-:( »ই..'নার্চ, 
১৮৮২ খু) অনুরোধ করেন। ১৯শে মার্চ (৭ই টৈজ) ব্রন্মমন্দিরে এতদুপলক্ষে 
কুতজ্ঞতান্ুচক বিশেষ প্রার্থনা হয়। . এখনও কেশবচন্দ্রের শরীর . অসুস্থ । 
পথোর দৃঢ় নিয়মাবলম্বন করাতে কথক্িং পীড়ার সাম্যাধস্থামাত্র হইমবাছে ।. 
নববর্ষের উপাসণায় বেদী হইতে মণ্ডলী সহ সকলের জন্ত মবজীবন প্রার্থন! 
এই অবস্থায় নূতন বসরোপলক্ষে .. ১লা বৈশাখ, ১৮৪ শক ) কেশবচন্ত্র 
উপাসনা করেন এততসম্ন্ধে ধন্মতত্ব (১ল1 বৈশাখ, ১৮০৪ শক) লিখিম্বাছেন £- 
“১লা বৈশাখ তারিখে (১৩ এপ্রিল, ১৮৮২ খুঃ), নৃতন বত্সরোপলক্ষে, 
ভারতব্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে যে উপাসনা ও উপদেশার্দি হইয়াছিল, তাহাতে 
সাধারণ অসাধারণ সকল শ্রেণীর ত্রাঙ্ম-জীবনের কল্যাণার্থ আচাধ্য এইরূপ 
নির্দেশ করিয়াছেন যে, ধিনি নৃতন বৎসরে নৃতন জীবন লাভ করিতে চাহেন, 
অথচ ইতংপূর্ব আপনকৃত যত্ব সকল নিক্ষল হওয়াতে হতাশ্বাস হইয়াছেন, 
তিনি ব্রহ্মমন্দিরে বেদী হইতে যদি সাহাধ্য প্রার্থনা করেন, তবে বেদী মণ্ডলী 
মহ তাহাদিগের ভন্য প্রার্থনা করিবেন, অঙ্গীকার করিতেছেন । যিনি জীবনের 
কল্যাণার্থ প্রার্থনার জন্য প্রার্থ হইবেন, তিনি গোপনে আপনার ইচ্ছা উপা- 
ধ্যায়ের নিকট পত্র স্বারা জ্ঞাপন করিবেন। যদিও আত্মার ব্যাকুলত। ও 
ক্রন্দনে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে, কিন্তু সে বিষয়ে দুর্ববলতা বোধ হইলে, 
পবিত্রতার প্রার্থী কপাপাত্র ভ্রাতার জন্য যদি মণ্ডলীসহ একত্র ক্রন্দন ও. প্রার্থনা 
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হয়, তবে অবশ্তই জীবনের কলঙ্ক অপনীত হইয়া, জীবন নৃতন বল ও নৃতন . 
সৌন্বধ্য ও পবিত্রতা লাভ করিতে পারিবে” 
্রঙ্মমন্দিরে উপাসন। ও “প্রেম? বিষয়ে উপদেশ 

১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৪ শক (২৮শে মে, ১৮৮২ খুঃ), রবিবার, দ্বিতীয়বার 
কেশবচন্তর ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনাকাধ্য সম্পন্ন করেন। ধশ্মতত্ব ( ১৬ই 'জোষ্ঠ, 
১৮০৪ শক ) লিখিয়াছেন ৫ 

“দীর্ঘ কালের পর গত কল্য আচার্যামহাশয় ব্রদ্ষমন্দিরের বেদীতে আসীন 
হইয়া উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। প্রতিদিনের পারিবারিক উপাপনায় যে 
উচ্ছাস দিন দিন ঘনীভূত হইয়া আপিয়াছে, তাহাই উপদেশাকারে বেদী হইতে 
বিবৃত হইয়াছে। “প্রেম” উপদেশের বিষয় ছিল। ('সেবকের নিবেদন” গ্থ 
খণ্ডে প্রেমের গুঢ়তত্ রষ্টব্য) তিনি বলিলেন, প্রেমের স্বভাব পক্ষপাত; 
প্রেম স্বভাবতঃ অন্ধ। যাহাকে আমরা ভালবাসি, তাহার আমরা দোষ দেখি 
না, কেবলই গুণ দেখি । মনুষ্যসম্বদ্ধে এই অদ্ধতা-ও পক্ষপাত মিথ্যাদোষে 
দূষিত। তবে এ প্রেমের স্বভাব এরূপ হইল কেন? এ প্রেম কি দেখায়? 
এই দেখার যে, ঈশ্বর ভিন্ন আর প্রেমের পাত্র নাই। (প্রেমবান্‌ ব্যক্তি ঈশ্বরের 
পক্ষপাতী হইয়া, তত্প্রতি অন্ধ হইয়া যাহা কিছু বলে, শুনিতে মিথ্যা বলিয়া 
গ্রতীত হয় বটে, কিন্তু বস্তুতঃ মিথা। নহে। এত বর ঈশ্বরের যে প্রকার 
ব্যবহার আমর! জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহাতে সত্যকে সাক্সী করিয়। 
বলিতে পারি, তিনি আমাদিগকে স্থথ ভিন্ন কোন দিন ছুঃখ দেন নাই । লোকে 
বলিবে, তোমাদের এত রোগ শোক নিন্দা অবমাননা, অথচ কি প্রকারে 
বলিলে. ঈশ্বর সুখ ভিন্ন ছুঃথ দেন নাই । কৈ, রোগ শোক নিন্দা অবমানন! 
আঘাদিগের কিছুইতো ক্ষতি করিতে পারে নাই, বরং আমাদিগের স্থথ ও 
কল্যাণই বদ্ধন করিয়াছে; সুতরাং সবলে বলিব, ঈশ্বর আমাদিগকে স্থুখ ভিন্ন 
ছুঃখ দেন নাই |” 

্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্রগণের পরীক্ষা 


কেশবচন্দ্র অস্থস্থ শরীরে বসিয়া থাকিবার লোক নহেন। ব্রহ্ষবিদ্যালয়ের 


ছাত্রগণের পরীক্ষা হয়। সাত জন যুবক এই পরীক্ষায় উপস্থিত হন। ৮ই 
২৩৩ চা 


৯১৮৫৮ আচার্য কেশবচন্দ্র 


এপ্রিল, ১৮৮২ খু, শনিবার পরীক্ষা আরম্তের দ্দিন। ১ল এপ্রিলের মধ্যে 
পরীক্ষাথিগণ উপাধ্যায়ের নিকটে আবেদন প্রেরণ করেন। পরীক্ষা এই সকল 
বিষয়ে হয় £--(১) ঈশ্বরের সত্তা ও স্বরূপ; (২) বিবেক; (৩) স্বাধীনতা ও 
অনৃষ্টবাদ ) (৪) প্রার্থনা ; (৫) দেবশ্বদিত; (৬) পাপ ও শুদ্ধি) (৭) কর্তব্য; 
(৮) খ্রীষ্টের জীবন ও তাহার শিক্ষা। প্রথমদিনে প্রশ্ন এই ২১) প্রার্থনা কি, 
নির্ধারণ কর এবং আরাধনা ও কৃতজ্ঞতা হইতে উহার পার্থক্য প্রদর্শন কর। 
(২) খ্রীষ্টের নিজের কথায় প্রার্থনার নিয়ম লেখ, এবং দেখাও যে, ইহাতে 
প্রাকৃতিক বা নৈতিক কোন নিয়মভঙ্গ হয় না। (৩) ব্রঙ্গমন্দিরে প্রতিসপ্তাহে 
অপরের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা হইয়। থাকে। এটি বে যুক্ত কেন, তাহা 
প্রতিপাদন কর! (৪) দেবশ্বিতের মূল লক্ষণ বিবৃত কর। (৫) দেখাও যে, 
জ্ঞানজগতে যাহাকে প্রতিভা বলে, ধর্মজগতে দেবশ্বপিত তাহাই । সেক্দ্‌ 
পিয়রকে দেবশ্বসিতপ্রাপ্ত কবি কেন মনে কর! হয়? (৬) সময়ে সময়ে প্রতি- 
ব্যক্তির জীবনে পবিত্রাত্মার ক্রিয়া প্রকাশ পায়। কোন্‌ ভাবে দেবনিশ্বসিতের 
সার্বজনীনত্ব স্বীকার কর? (৭) কোন কোন ব্যক্তি বিশেষ অভি প্রায়সাধনের 
জন্য বিশেষভাবে দেবনিশ্বসিত প্রাপ্ত হুন। এই সতার্টি বিবৃত কর, এবং 
দৃষ্টান্ত দাও। (৮) নববিধানের সময় দেবনিশ্বসিত প্রধান কেন, তাহার কারণ 
প্রদর্শন কর । 
দাঞ্জিলিক্ষে গন 

জোষ্ঠমাসের অস্তিমভাগে (২২শে টজাষ্ট, ১৮০৪ শক) ( ৪ঠা জুন, ১৮৮২খৃ, 
রবিবার ) কেশবচন্দ্র বাুপরিবর্তৃনের জন্য সপরিবারে দাঞ্জিলিঙ্গে গমন করেন। 
সেখানে একমাস মধোও কোন আশান্তবূপ কল লাভ হয় না। ধন্মতত্ব ( ১৬ই 
আধাঢ়, ১৮*৪ শক ) লিখিয়াছেন : 

“আমাদিগের ভক্তিভাজন আচার্য্য মহাশয় স্বাস্থালাভের জন্য দাঁঞ্জিলিজ 
পাহাড়ে গমন করিয়।, প্রায় এক মাসের অধিক কাঁল অবস্থিতি করিলেন ; তবু 
আশানুরূপ ফল লাভ না করায়, আমরা ছুঃখিত হইতেছি । বিগত রবিবারে 
€(২৫শে জুন, ১৮৮২ খুং ) তথায় ৬০৬৫ জন বাঙ্গালি ভদ্রলোক উপস্থিত হইয়া, 
নববিধানসন্থদ্ধে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন । আচার্ধ্য মহাশয়ের 
নিকট তাহার যথাঘথ উত্তর শুনিয়া, সকলেই স্থখী ও সন্তষ্ট হইয়াছেন । 


স্বাস্থ্যভঙ্গ ও দাজিলিঙ্গ গমন ১৮৫৯ 


অদ্ধাম্প্দ ভ্রাতা প্রতাপচন্দ্র মন্তুমদার মহাশয়ও এই সমালোচনার সভাতে 
যোগ দিয়া, আপন বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন ।” 
দেশীয়। মহিলাগণের বিগ্যালয়-স্তাপন, তাহার শিক্ষা ও পরীক্ষার প্রণালী 

দাজিলিজে গমনের পূর্বে তিনি দুইটি কার্ধ্যের অনুষ্ঠান করিয়া যান, নব- 
বৃন্দাবন নাটকের জন্ত প্রাস্ততিক ব্যাপার, ভারতমংস্কারকসভার অন্তর্গত দেশীয়! 
মহিলাগণের বিছ্ভালয় ( মি৪ 5৪ [,80155 175608607 ) স্থাপন। তিনি 
কলিকাতা অবস্থিতিকালে দুইটা বক্তৃতা হ্য়। ১লা মে, ১৮৮২ খু:, ফাদার 
লাফে! চন্্রনুয্য-গ্রহণ-বিষয়ে প্রথম বক্তৃতা দেন। বক্তৃতা আরম্ভের পূর্ব 
তিনি এই বলিয়া ছুঃখ প্রকাশ করেন যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের 
সভ্যগণের নিকটে তিনি কেশবচন্দ্রের নারীজাতির শিক্ষাপ্রণালী উপস্থিত 
করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় এই যে, তিনি একা ইহার সপক্ষ ছিলেন, 
সুতরাং নারীশিক্ষাপ্রণালী অন্য আকার ধারণ করিল। তাহার মতে স্ত্রী ও 
পুরুষের একত্র সংমিশ্রণে শিক্ষা হওয়া কখন সমুচিত নয়। নারীগণ যাহাতে 
উংকষ্ট মাতা, উতকষ্ট কন্যা, উত্রুষ্ট ভগিনী হন, এইরূপে তাহাদিগের শিক্ষা 
দেওয়া সমূচিত। ধাহারা ইংরাজী বোঝেন না, তাহাদের জন্য স্বয়ং কেশবচন্্র 
বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতার সার বুঝাইয়া দেন। দ্বিতীয় বক্তৃতা ইতিহাসসম্বন্ধে। 
শ্ীযু্ রুষ্ণবিহারী সেন বিজ্ঞানের নকল বিভাগে হিন্দুজাতির শ্রেষ্ঠত্ব, এক 
ইতিহাসসঙ্ন্ধে তাহাদের উদাসীন্য, দৃষ্টান্ত দ্বারা এইটি ভাল করিয়া বুঝাইয়া 
দেন। ভারতসংস্কারকসভা হইতে সিপ্ডিকেট নিযুক্ত হয়, তাহা হইতে শিক্ষা- 
প্রণালী নিদ্দিষ্ট হয়। উহার সার এই £-_উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর বাধিক পরীক্ষা! 
হইবে। কালকাত। বা অপর স্থানে এই পরীক্ষা হইতে পারিবে । অন্য স্থানে 
পরীক্ষা হইলে এক মাস পূর্বে সিপ্ডিকেটের সম্পাদকের নিকটে আবেদন 
প্রেরণ করিতে হইবে । পরীক্ষাস্থলে মহিলাসমিতির সভ্যগণ পরীক্ষার 
ব্যবস্থাদি উপস্থিত থাকি! করিবেন। পরীক্ষার আবেদন প্রেরণের শেষ 
দ্বিন ১লা ডিসেম্বর । জান্ুয়ারীর প্রথম সোমবারে পরীক্ষার আরম্ভ হইবে। 
ধাহারা নিয়শ্রেণীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন, তাহারা ২৫ হইতে ৫০ টাকা, 
ধাহারা উচ্চ শ্রেণীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন, তাহার ৬০ হইতে ২০০ টাক! 
পর্যন্ত বাধিক বৃত্তি পাইবেন। যে সকল পরীক্ষোত্বীর্ণা ছাত্রী তাহাদের নাম 


১৮৬০ আচাধ্য কেশবচন্দ্র 


গ্রকাশিত না হয়, এরূপ ইচ্ছা করেন, পরীক্ষার ফল প্রকাশ করিতে গিয়া 
তাহাদের নাম প্রকাশিত হইবে না। পরীক্ষার দিদ্দিষ্ট বিষয়গুলির মধ্যে 
যদি কোন একটি বিশেষ বিষয়ে কেহ পরীক্ষা দিতে চাহেন, তাহা হইলে সে 
বিষয়ে যিনি পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইবেন, তাহার গুণাহ্ুসারে পুরস্কার ও অলঙ্কার 
প্রদত্ত হইবে। কোন এক বিশেষ শাখায় বা নারীসমুচিত, শিক্ষায় কেহ 
গুণাপন্ন হইলে, তাহাকে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া যাইবে । এই সকল বিষয়ে 
পরীক্ষা হইবে, উচ্চশ্রেণী ১0১) ইংরাজী--(ক) সেক্সপিয়ার হামলেট ও 
মার্চেন্ট অব বেনিস হইতে উদ্ধৃতাংশ; (থ) আডিসন ; (গ) ব্যাকরণ ও 
রচনা । (২) গণিতশান্ত্র। (৩) ভারতবর্ষের ইতিহাস ও ভূগোল । (৪) 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান । (৫) পেলিকুত প্রাকৃতিক ধর্মবিজ্ঞান। (৬) স্বাস্থ্যরক্ষা। 
নিয়শ্রেণী :--. ১) ইংরেজী-_( ক) ক্রতলিপি; (খ) ব্যাকরণ। (২) বাঙ্গালা 
-(ক) সীতার বনবাস;। (1) রচনা । (৩) গণিতশাস্্। (৪) বিজ্ঞানের 
প্রথমশিক্ষা ! (৫) চিজ্র। (৬) নীতিশিক্ষা। (৭) গাস্থা-প্রণালী । 
(৮) সঙ্গীত । ্বীশিক্ষার্থ অপার সাকুলার রোডে এ সময়ে “মিট্রোপলিটান 
ফিমেল স্কুল” ছিল। দেই স্কুলগৃহে এই সকল বক্তৃতা হইত। 
আঁচার্যের উপজীবিক! সম্বঙ্গে প্রশ্নে আত্মলীবন-প্রকাশে 'নববিধানে। প্রবন্ধ 

কেশবচন্ত্রের দাঞ্জিলিঙ্গে অবস্থিতিকালে ভাই গ্রতাপচন্ত্র মজুমদার তথায় 
গমন করেন। এখানে আচাধ্যের উপজীবিকা কি প্রকারে নির্বাহ হয়, এ 
বিষয়ে তিনি প্রশ্ন উথাপন করেন । কেশবচন্দ্র দেখিলেন, তাঁহার জীবনের গৃঢ় 
তত্ববিষয়ে তাঁহার আপনার নিকটস্থ প্রিয় বন্ধুগণও একাস্ত অনভিজ্ঞ! তাহার 
উপভীবিকাবিষয়ে ভাই কাস্তিচন্দ্র অবগত, এ বিষয়ে তিনিই কিছু বলিতে 
পারেন, অপরে যেন এ বিষয়ে কিছু বলিতে না যান, এরূপ ইচ্ছা তিনি প্রকাশ 
করেন। কেশবচন্দ্রের আত্মজীবন আপনি প্রকাশ না করিলে, তৎসন্বন্ধে বিবিধ 
মিথ্যা কল্পনা আসিয়া তাহার জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত হইবে, এখন হইতে ইহা 
তিনি বুঝিতে পারিলেন। এই কর্তব্যা্ছরোখে দাজিলিঙ্গ হইতে যে কয়েকটি 
প্রবন্ধ তিনি 'নববিধান পত্রিকায় প্রকাশ করেন, আমরা নিয়ে তাহার 
অনুবাদ দিতেছি! প্রথম ছুটির বিষয_“প্রেরিতের নিযোগ”। তৃতীয়ট-_ 
“বিশ্বানীর অর্থাগম |” 


স্বাস্থ্য ও দাজিলিঙ্গ গন ১৮৬১ 
“প্রেরিতের নিয়োগ” 

“আমার শৈশবে কোন মণ্ডলী বা সমাজে যোগ দেওয়ার পূর্ব্বে সংসারকে 
জাগ্রৎ করিবার জন্ত আমি আহ্‌ত হইয়াছিলাম। আমি লোকদিগকে ভবাগাইবার 
নিমিত্ত যত্ব করিয়াছিলাম। তখন আমার কোন উপাসকমণ্ডলীও ছিল না, কোন" 
অন্গামীও .ছিল না, সুতরাং আমি পথের লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া কিছু 
বলিতাম। ( তখন আমার খ্যাতিও হয় নাই, প্রচারের কোন প্রণালীও শিখি 
নাই, স্বতরাং ) বিনা খ্যাতি, বিনা কোন প্রণালীতে, পথ দিয় যে সকল লোক 
যাইত, তাহাদ্দিগকে বলিতাম, কিন্তু তাহারা আমার কথায় মনোযোগ দিত 
না। তাহার পর আমার কথা শুনিবার জন্য যখন জন কয়েক বালক পাইলাম, 
যত দূর আমার সামর্থ্য, আমি তাহার্দিগকে জাগ্রৎ করিবার জন্য ঘত্র করিলাম। 
ইহার পরে যখন আমি শোতা পাইলাগ, তখন আরও উৎসাহসহকারে বন্গিতে 
লাগিলাম। অনস্তর আমি প্রচারে প্রবৃত্ত হইলাম! দোকানী, সামান্যলোক, জ্ঞানী, 
শিক্ষিত, সকলেই আমার প্রচারের পাত্র ছিলেন। এখন প্রায় নকল পৃথিবী আমার 
কথা শুনিয়্াছে, তবু আমি নগরের চতুষ্ষোণে নদীর ফুলে যে সকল বছুসংখ্যক 
লোক একত্র হন, আমার কথা শুনিতে আসেন, আমি তাহাদিগকে প্রমুগ্ধ করিতে 
যত্ব করি। যত দিন আমার কথা কহিবার শক্তি থাকিবে, তত দিন আমি লোক- 
দিগকে আহ্বান করিব, এবং জাগাইব। মানবচরিত্রগঠনের জন্য আমি আহৃত 
হইয়াছি। কত বর্ষ চলিয়া গেল, আজও সমান উৎসাহ, সমান ঘত্র আছে। ধাহারা 
আমার নিকটে আসেন, আমি তাহাদের ভার লই? তাহাদের আধ্যাত্মিক চরিক্র- 
গঠন আমার গভীর সর্ধবিস্মারক চিত্তাভিনিবেশের বিষয়। আমি প্রিয় হইতেও 
চাই না, অপ্রিয় হইতেও চাই না, যে সকল ভাইকে আমার পিতা আমায় দিয়া- 
ছেন, আমি তাহাদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করিতে চা ই, যাহাতে তাহাদের চরিত্র 
পূর্ণতালাভ করিতে পারে, এবং তাহাদের ভিতরে যাহা কিছু ভাল, তাহা ক্স 
পাইতে পারে । যে কোন ব্যক্তি আমার নিকটে আসেন, আমি তাহার ভিতরে 
আমার ঈশ্বরকে দেখিতে পাই, স্থৃতরাং আমি কাহাকেও স্বণা করিতে পারি না, 
আমি কাহাকেও পরিত্যাগ করিতে পারি না। আমি তাঁহাদের ইন্ডিয়ান্ক্তি 
সহিতে পারি না, ভীহাদের নীতিধাটিত দোষ উপেক্ষা করিতে পারি না। 
আমার নিয়োগ ঈদৃশভাবাপক্ন যে, যত কেন গভীর পাঁপ হউক না, আমায় 


১৮৬২ আচাধ্য কেশবচন্দ্ 


ক্ষমার বহিভূতি করিতে পারে না, অথবা কাহাকেও ক্ষমার সীমার বাহিরে 
লইয়া যাইতে পারে না। আমি এক জনকেও পরিত্যাগ করিতে পারি না। 
যখন পে আমায় পরিত্যাগ করে, তখনও আমি কখন তাহাকে পরিত্যাগ 
করিতে পারি না। আমার প্রভূ ধাহাদিগকে আমার চারিদিকে সংগ্রহ 
করিয়াছেন, তাহাদের চরিভ্রগঠন, তাহাদের চরিত্রের পরিপক্কতাসাধন আমার 
জীবনের একমাত্র উচ্চাভিলাষ। আমি লোকরিগের সেবা করিবার নিমিত্ত 
আহ্‌ত হইয়াছি, কেবল তাহাদের আধ্যাত্মিক কল্যাণ দেখা আমার লক্ষ্য নয়, 
তাহাদের দৈহিক কল্যাণ দেখাও আমার লক্ষা। তাহাদের সব আয়োজন 
হইয়াছে, ইহা না দেখা পর্য্যন্ত আমার মনের বিশ্রাম নাই । আমার ভাইদের 
গ্রতি আমার ঈদৃশ চিত্তাভিনিবেশ আমি বাহিরে দেখাইতে চাই না, কিন্ত 
আমি আমার বিবেক এবং অন্তঃসাক্ষী ঈশ্বরের নিকটে নিবেদন করি, আমার 
ভাইয়ের সেবা করিতে ন| পারিলে আমার ভয় হয় যে, আমি পরিত্রাণ পাইৰ 
না। যদিও মনে হয় যে, আমি তাহাদের কথায় মনোযোগ দিতেছি না, তবুও 
আমার ইচ্ছা যে, তাহাদের অভাবের কথ! আমাকে তীহারা প্রকাশ করিয়া 
বলেন। আমার প্রতি তাহাদের আশ্বস্তভাব আমায় যেমন আহলাদিত করে, 
এমন আর কিছুতেই আহ্লাদ্দিত করে না; আমার প্রতি আশ্বস্তভাবের অভাব 
যেমন আমায় ক্লেশ দেয়, এমন আর কিছুতেই ক্লেশ দেয় না। লোকদ্রিগের 
সেবা হইতে বঞ্চিত হইলাম, এটি দেখ। অপেক্ষা আমার মৃত্যুও ভাল । আমার 
বিশ্বাস,কোন মানুষ এই সেবার কাধ্যে আমায় আহ্বান করে নাই, কোন 
মাস্থষের ইহা হইতে আমীয় বঞ্চিত করিবারও কোন অধিকার নাই । আমার 
প্রভুর বাণী আমায় যেমন আদেশ করিবেন, তেমনি ভাবে আমি জীবনান্ত 
পর্যন্ত মানুষের সেবা করিতে থাকিব। ঈশ্বরের অভিপ্রায় প্রত্যক্ষ করিয়া 
তাহা পৃথিবীর নিকটে ঘোষণা করিবার জন্য আমি আহ্ত হইয়াছি। আমায় 
লোকে সম্মান করুক ব! উপহাপ করুক, আমি সে কাধ্য করিবই | যে পরিমাণে 
আমার বিশ্বাস বাড়িয়াছে, শক্তি বাড়িয়াছ্ছে, অন্থগ্রহলাভ হইয়াছে, সেই পরি- 
মাণে আমি সেবার কাধা করিয়াছি। গুথমে আমার লোকে অপরিপক্ক যুবা 
বলিয়! উপহাস করিয়াছে, পরে আমার মত গ্রহণ করিয়াছে । আমায় তাহারা 
কাণ্ডাকাগ্রশূহ্য বলিয়া নিন্দা করিয়াছে, কিন্তু তাহার পর আমার ( প্রবন্িত ) 


্বাস্থাভঙ্গ ও দাঁজিলিজ গঘন ১৮৬৩ 


সংস্কার তাহার! গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা আমায় “পোপ বলিয়া গালি দিয়াছে; 
কিন্ত তাহারাই আমার সকল ভাব ধার করিয়াছে, আমার প্রার্থনা, আমার 
উপাপনা-প্রণালী আপনার করিয়া লইয়াছে। এখন আমায় স্বপ্নদর্শী বলিয়! 
দোষ দিতেছে; আমি জানি, অল্প দিনের মধ্যে তাহারা আমার স্বপ্ন গভীর 
সত্য বলিয়! গ্রহণ করিবে। জীবনের প্রতিসোপানে পিতা আমার নিকটে 
তাহার স্বরূপ ও অভিপ্রায় যেমন প্রকাশ করিয়াছেন, আমিও তেমনি তাহার 
স্বরূপ ও অভিপ্রায় লোকের নিকটে জ্ঞাপন করিয়াছি । আমার নিয়োগের 
কার্য আমি সম্পন্ন করিয়াছি, ইহা! বলিতে পারি না। কেন না আমি যত বৃদ্ধ 
হইতেছি, তত আমার যে নিয়োগ পূর্বে সহজ ছিল, তাহা ভাবেও দায়িত্বে 
বাড়িয়। যাইতেছে । পবিত্রাত্ম! যেন আমায় সেই মন দেন, যে মনে আমি সব 
গ্রহণ করিতে পারি, পৰ পূর্ণ করিতে পারি ॥ 

“আমি প্রতুত্ব করিবার জন্য আহুত হই নাই, কিন্ত মিলন সাঁধন করিতে 
আসিয়াছি। এ জন্যই আমি যখন আমার লোকদিগের মধো বিরোধ, গ্রাতি- 
দ্বন্দিতা এবং মন্দভাব দেখি, হৃদয়ে গভীর বেদন] অনুভব করি। আমি জানি, 
অগ্রে আমার সঙ্গে তাহাদের মিল করিয়। লইলে, তবে আমি তাহাদের পর- 
স্পরের সঙ্গে মিল করাইয়া দিতে দমর্থ হইব। এ জন্যই যদ্দি কেহ আমায় ভাল- 
শিতে বা আমার ভালবাদা পাইতে আমার নিকটে আইসেন, আমি যেন 
তাহাকে দূর করিয়া না দি, এইটি আমার গভীর উদ্বেগের বিষয় হয়। আমি 
জানি, আমায় অনেকে আতরিক্ত ভক্তি দেন, কিন্তু আমি তাহাদিগকে এই ভয়ে 
ধা দিই ন! বে, কি জানি বা বলপূর্বক তাহাদিগকে শোধন করিতে গিয়া, 
আমি উহ্াদিগকে একেবারে আমা হইতে দূর করিয়া দি। কিন্তু আমি একথা 
পরিষ্কার বলি, ধাহারা পরস্পরকে সম্মান করেন না, তীহারা আমায় সম্মান 
করিলে আমি কদাপি তুষ্ট হই না। যদি লোকে আমায় ঘ্বণা করে, আমি 
তাহাতে কোন অভিযোগ করি না। কিন্ত আমার তখনই দুঃখ হয় এবং হৃদয়ে 
বাধে, যখন দেখিতে পাই যে, আমায় ঘবণ] করিতে গিয়া, ঈশ্বর যে কার্য আমার 
হস্তে স্তস্ত করিয়াছেন, সে কাকে পরাস্ত তাহারা দ্বণা করে। আমার যাহা 
নিজের ব্যক্তিগত, ভ্রান্তি ও দোষের অধীন, তত্প্রতি দৌষাঁরোপ করিতে বা 
বীতরাগ হইতে আমি প্রতিব্যক্তিকে স্বাধীনতা দি; কিন্তু আমার ভিতরে 


এ 


এ 
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এমন কিছু আছে, যাহা! আমি নই, যিটি আমার নিয়োগ, সেইটিকে কোন 
লোকের স্বণা কর! উচিত নয়। আমার নিয়োগকে যাহারা ঘ্বণা করে, নিশ্চয়ই 
তাহারা সময়ে পেরস্পরকে ঘ্বণা করিবে, ঈশ্বরকে ম্বণা করিবে, সত্য ধর্মকে 
স্বণা করিবে, এবং অসত্যে গিয়া অবতরণ করিবে। যাহারা আমার নিয়োগকে 
ভালবাসে, নিশ্চয়ই তাহারা সময্নে পরস্পরে মিলিত হইবে, ঈশ্বর ও সত্য 
ধর্মকে ভালবাসিবে, এবং মুক্তি ও আনন্দে অবতরণ করিবে । আমার নিয়োগ 
শাস্তিসংস্থাপন। চারিদিক হইতে মত ও বিশ্বাসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড লইয়া একটি" 
পূর্ণ বিধানাবয়বে উহাদিগকে সংযুক্ত করিতে আমি যত্র করি, যেটি ঈশ্বরের 
নিশ্বাসবামুতে ভূতকে বর্তমানের সঙ্গে, প্রাচীনকে আধুনিকের সঙ্গে, বিশ্বানকে 
বিজ্ঞানের সঙ্গে, পূর্ববকে পশ্চিমের সঙ্গে সম্মিলিত করিবে। হিন্দুধর্ম বা 
তাহার পৌরাণিক কাহিনীকেও আমি তুচ্ছ করিতে সাহস করি ন। খ্রষট- 
ধর্মের কোন মত বা বিশ্বাপসন্বন্ধে আমি উদ্াপীন হইতে সাহস করি না। 
বৌদ্ধধর্মের যে মুগ্ককর সামর্থ্য আছে, তাহা আমার নিকটে সত্য ও স্বর্গীয়, 
আমার নিকটে মোহম্মদ ঈশ্বরের দাস ও প্রেরিত। আধ্যাত্মিক-প্রয়োভনবশতই 
এ গুলি আমায় স্বীকার করিতে হয়, অঙ্গীভূত করিতে হর এবং সকল গুলিকে 
একত্র বান্ধিতে হয়। এগুলিকে আমি বাদ্ধি না, আমার ঈশ্বর আমার ভিতরে 
থাকিয়া বান্ধেন। আমার চারিদিকে কোন ধন্মভাব ব! অবস্থাকে আমি তুচ্ছ 
করিতে পারি না। কোন ধর্মের আদর্শকে আমি দ্বণার চক্ষে দেবিতে পারি 
না) আমার চারিদিকে আমার প্রভু ও পিতা যে সকল অধ্যাত্ম পোষণমামগ্রীর 
কণা ছড়াইয়া রাখিয়াছেন, সেগুলি আমার একত্র সংগ্রহকরিতেই হইবে । 
আমায় সকলকে সংযুক্ত, মিলিত এবং একত্র বদ্ধ করিতে হইবে। ইহাই 
আমার নিয়োগ ।* 
বিশ্বাসীর অর্থাগম' 

“বিশ্বাসীর অর্থাগম” বিষয়টি এই :-“ঈশ্বরের বিশ্বারী সম্ভান ধনাম্বেষণ 
করেন না। দারিপ্র্য ও প্রভৃতৈশ্ধধ্য, তিনি এই ছুই কল্যাণের আম্পদ। ধন 
যখন আছে, তখনও তিনি তাহা $সঞ্চয় করেন না। যত্ব করিলেই তিনি 
ধনাঙ্জন করিতে পারেন, কিন্তু অজ্রনবিষয়ে তাহার মনে চিন্তাই আইসে না। 
কিন্তু এরূপ অবস্থায়ও যাহা প্রয়োজন, তদপযুক্ত ধনের তাহার অভাব হয় না। 


স্বাস্থ্াতঙ্জ ও দাঞ্জিলিজ গমন ১৮৬৫ 


ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ কর! ভিন্ন আর তাহার কোন প্রয়োজন নাই। অথচ 
এই সকল প্রয়োজন বিবিধ প্রকারের এবং গুরুতর, কারণ তন্মধ্যে গোপনীয় 
ও প্রকাশ্য সকল প্রকারের কর্তব্য অন্তভূতি। তাহার আপনার এবং 
অপরের আবশ্থাকীয ব্যয় নির্বাহ করিতে হইবে। কিতাহার করা সমুচিত, 
এইটী প্রথম চিন্ত।, আজ্ঞায় বশ্ঠতাম্বীকার প্রধান উদ্বেগের বিষয়, ব্যয় উহার 
পরের চিন্তার বিষয়। তিনি বিশ্বাসসহকারে তাহার কর্তবাসাধন করিতে 
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন এবং তিনি জানেন, অর্থ অবশ্যই আসিবে। দরিদ্রতার যত দূর 
কেশ হইতে পারে, তাহা বহন করিতে তিনি গ্রস্ত, এবং আপনি ক্লেশ 
ডাকিরা লইয়াছেন। কিন্তু দরিদ্রুতা কখন হার উপরে কলঙ্কের রেখাপাত 
করিতে পারে না, বখন তিনি অতি দরিদ্র, তখনও তিনি রাজতনয়বং। তিনি 
কথন অর্থের বিষয় অগ্রে এবং কার্ধোর বিষয় তংপরে চিন্তা করেন না, কারণ 
তাহাতে কারধাও হইবে না, অর্থও আনিবে না। তাহার বিশ্বাসই তাহার ধন, 
এবং তাহাই অবলম্বন কর্পিয়া তিনি কার্ধ্যসাগরে সাহসের সহিত জীবনতরী 
ভাগাইয়! দেন। তিনি বিশ্বানকেই অর্থাগমে পরিণত করেন, অন্য কথায় 
বলিতে হয়, তাহার বিশ্ব-পিতা সর্ধপ্রধান যাদুকর, তিনিই তাহার জন্য সকল 
করেন। জীবনক্ষেত্রে বিশ্বাসের সাহধিকতা উন্মন্তের দাহদিক ক্রিয়ার তুল্য 
মনে হর, কিন্তু এ সাইপিক ক্রিনা কথন অক্কতকাধ্য হয না। যে অর্থ চায়, 
তাহার নিকট হইতে অর্থ পলায়ন করে। অর্থ তাহাকেই খোক্জে, ধিনি তাহা 
হইতে পলারন করেন। যিনি অর্থের জন্য কার্ধ্য করেন, তিনি বেতনম্বরূপ 
দরিদ্রতা লাভ করেন। ঈশ্বরের জন্য ধিনি কার্য করেন, অনন্ত তাহার ভাণ্ডার । 
ঈশ্বরের কাধ্য করিতে গিয়া, সে কাধ্যদাধনের জন্য বিশ্বাপীর কোন দিন অর্থের 
অভাব হয় নাই। যে পরিমাণ অর্থ প্রচুর, তাই তিনি পান, তদপেক্ষা অধিক 
নয়ঃ কিন্ত তিনি অতি পরিশ্রম সহ কার্যে নিষুক্ত থাকিলে তবে পান, যখন পান, 
তখন কদাপি অকুতজ্ঞ হন না, এবং সর্বদা উহার অতি ভাল ব্যবহার করেন। 
তাহার অগণ্য অতিমাপ্র ক্ষতি সহা করিতে হয়। তৎপরিবর্তে অগণ্য এবং 
আশাতীত লাভ হয়। তিনি কখন অসতর্ক নন, শিথিল নন, অলস নন, 
অপরিমিতব্যদী বা অন্তায়াচারী নন। ভগবানের বিধাতৃত্ব দ্বারা পৃবিত্রীকৃত 
না হইলে, তানি একটা পয়সাও স্পর্শ করেন না) ঈশ্বরের আদেশের উত্তেজনা 
২৩৪ 
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বিনা, একটা পয়সাও কখন ব্যয় করেন না। যে অর্থ মানুষ প্রাণের মত, পুত্র- 
কন্তাগণের অন্নের মত প্রিয় মনে করে, সেই অর্থ তিনি, সেবাব্রতের জন্ত প্রয়োজন 
হইলে, জলের মত ঢালিয়া দেন এবং খনহানি হইল বলিয়া কখন আপনাকে 
ক্ষতিগ্রস্ত বলিয়া! মনে করেন না; কারণ দরিদ্রতা তাহার পক্ষে লাভ। কল্য- 
কার জন্য চিন্তা কোন আলোক আনে না, বরং দরিদ্রুতায় অধিকতর অন্ধকার 
বাড়াইয়! দেয়। তিনি দিবসের পরিশ্রমের পর বিআঁম করিতে যাঁন, ধার্মিকের 
ঘুম ঘুমান, তাঁহার আগামী কল্য ঈশ্বরের বক্ষে বিস্শূন্য । স্ত্রীপরিবার সহ তিনি 
বর্তমান ও অনস্ত জীবনের জন্য ঈশ্বরেতে বাল করেন, এবং ধে পরীক্ষা ভিনি 
ভাল করিয়া বহন করেন, উহাই তীহার বিশ্বাসের প্রমাণ হইয়া বলিয়! দেয় যে, 
তাস্ার যে কোন অভাব হউক না কেন, প্রতিদিন স্বয়ং ঈশ্বরই তাহা যোগান । 
অনেক বৎসরের ভিতর দিয়া তাকাইয়া তিনি ছুঃখছুর্দিনমধ্যে অনাবৃত সুখের দিন 
দেখিতে পান, কেন না তিনি অর্জন করেন নাই, অথচ অল্প পাইয়াছেন, তিনি 
পরিশুম করিয়াছেন বটে, কিন্তু বেতনভোগীর বেতন স্পর্শ করেন নাই; ঘোর 
ছুঃখদারিদ্রা ও অভাবের মধ্যে পিতার উদারদান-লাভে তিনি ন্বচ্ছন্দে ছিলেন । 
তাহার হস্তে বহুল অর্থ আসিয়াছে, স্বর্গ হইতে স্বরগীযান্নের ন্যায় বর্ধিত হইয়াছে, 
তিনি ব্যয় করিয়াছেন, কখন কুষ্টিত হন নাই, উপযুক্ত কার্য্যে বায় করিয়াছেন, 
বায় করিয়া যেমন দরিদ্র তেমনই আছেন। অপিচ তিনি জানেন, ভবিষ্যতে 
আরও অনেক অর্থ প্রয়োজন হইলেই আসিবে। ধাহার ভয় হয় না, তাহার 
প্রায় অকৃতার্থতা হয় না । যিনি ঈশ্বরে ও মানুষে বিশ্বাস করেন, তিনিও তাহার 
পরিবর্তে বিশ্বাসভাজন হন। পবিত্র সেবার কার্ধ্যে যে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে 
বিশ্বাস নিয়োগ করে, এ জীবনে এবং অনস্তজীবনে সমুধায় লভ্য বিষয় সে না 
চাহিয়াও পার । যে লাভ চায়, সে লাভ পায় না, বরং যাহ! লইয়া আবরম্ত 
করিয়াছিল,'তাহাও হারায় । দাবিত্রব্রত গ্রহণ কর, ধন অন্বেষণ করিও না। 
ঈশ্বরের সেবা কর। বিশ্বাসে স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ কর, সকলই তোমর। পাইবে ।” 
চাল'ন্‌ উড সাহেবের কেশবচন্ত্র সন্বদ্ধে অভিমত 

বিগত মে মাসে (১৮৮২ খৃঃ) চালম্‌ উড সাহেব কেশবচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ 
করেন। তিনি “মাসিক আটলাট্টিক” পত্রিকায় “নবীন হিন্দুসংস্কারক” এই আখ্যায় 
একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। উহার আমরা সেই অংশের অনুবাদ 


স্বাস্থ্াভঙ্গ ও দাঞ্জিলি্ন গমন ১৮৬৭ 


দিতেছি, যে অংশে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে কথোপকথন আছে। “তাহার ( কেশব- 
চন্দ্রের) স্বাগতগস্ভাষণ অতি সহ্ৃদয় ছিল । তিনি 'নিজ্জনাবাস' হইতে আপিলেন, 
অথচ সে বিশ্বয়ে একটী কথাও কহিলেন ন1। অক্সফোর্ড বা ক্যান্বিজে যে প্রকার 
শুনিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ ব্যাকরণশুদ্ধ বিশুদ্ধ ইংরাজীতে এক জন পরিব্রাজক 
আপিলে যে সকল বিষয় লিজ্ঞাসা করিতে হয়, সেই সকল বিষয় তিনি জিজ্ঞাসা. 
করিতে লাগিলেন । অবশ্য উচ্চারণগত পার্থক্য ছিল, এদেশের লোক ইংরাজের 
গৃহে না জন্মিলে লেপ পার্থকা তো থাকিবেই। তিনি এমন স্বাধীন ও সরল 
ভাবে কথা কহিতে লাগিলেন যে, কোন বিষয়ে প্রশ্ন করিতে সক্ষোচ থাকিতে 
পারে না। যখন আমি তাহাকে জিজ্ঞান! করিলাম, ব্রাহ্মপমাজের কোন লৌক 
কি খ্রীষ্টান বলিয়া আপনার পরিচয় দিতে পারেন? তিনি ঈষৎ হাসিয়] 
বলিলেন, 'আঠঃ! না, ও শব্ধ যে সঙ্কচিতহ্ৃদরত্ব বুঝায়। খ্রীষ্টান যে ( আমি 
জানি না, কোথ| হইতে তাহাতে এ ভাব আপিল ) হিন্দুং বৌদ্ধ ও মুসলমানকে 
স্বন। করে, আমর। থে সকলেরই সম্মান করি । আমাদিগের নিকটে খ্রষ্ট অতি 
মহৎ, তাহার জীবন অতি পবিত্র, তবে তিনি কেবল রাজতনয়গণের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ তনয়। আমি যে নিঞ্জনাবাসের কথা শুনিয়াছিলাম, সেইটি স্মরণ করিয়া 
আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনাদের মতের মধ্যে (কচ্ছ,) বৈরাগা আছে কি? 
তিনি উত্তর দিলেন, “ও শব্দ (:১০০6০5) ) সাধারণতঃ যে অর্থে গৃহীত হয়, 
সে অর্থে নাই। আমরা জীবনের সহজ্জ ভাব অন্থমোদন করি, আমরা 
ভিক্ষায় জীবনধারণ করি, আমরা মাংসাহার করি না, এবং কখন কথন সাধ নার্থ 
দ্রিন কয়েকের অন্য অরণাচারী হই। তাহার পর তিনি একথানি ছবি 
দেখালেন, যাহাতে তিনি সন্্ীক ব্যাপ্রচশ্মের উপরে একটি অনুর্ধ্বর ক্ষুদ্র 
পাহাড়ে বসিয়া আছেন। তীহার হাতে একতার! আছে, এইটির কেবল 
ত্রা্জনমীজ বাবহার করিয়। থাকে । তিনি বলিলেন, অনন্তের ধ্যানে “আমরা 
এইভাবে অনেকক্ষণ বপিয়া থাকি ।” 

“আমি জিজ্ঞান! করিলাম, ইদানীন্তন ঈশ্বর কথা কন, এ কথায় কি আপ- 
নারা বিশ্বান করেন? আমি দ্রেখিতে পাইলাম, কলিকাতার অনেকেই মনে 
করিয়া থাকেন যে, কেশবচন্দ্রের অধিকারের উপরে ব্রান্মলমাজ সংশয় করিলেই, 
ভিনি, ঈশ্বর তাহাকে সম্প্রতি আদেশ করিয়াছেন, তাই তিনি এরূপ কার্য 


১৮৬৮ আচাধ্য কেশবচন্ত্ 


করিয়াছেন, এইবূপ বলিয়া, থাকেন । - তিনি বণিলেন, “নিশ্চয়ই ঈশ্বর কিছু মৃক 
হন নাই, তিনি প্রাচীন কালেও যেমন কথা! কহিতেন, এখনও" তেমনি কথা 
কন। আমি বলিলাম, আপনার তো প্রচারকগণ আছেন? “হা, আছেন। 
আমরা তাহাদিগকে ভারতবর্ষের প্রায় সকল স্থানে /প্ররণ করি। তাহার! 
সর্বত্র রুতকাধ্য হন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা, ইহাদের মধ্যে যদি 
কেহ বলেন, আমি এলাহাবাদে যাইবার আদেশ পাইয়াছি, আর মণ্ডলী যদ 
ইচ্ছা করেন, তাহাকে টি.চিনোপলীতে কাজ করিতে হইবে, তখন কি হইবে? 
তিনি উত্তর দিলেন, “তাহাকে বলপূর্ব্বক বাধ্যতা স্বীকার করান হইবে। সমগ্র 
মগ্ডলীয় মতের বিরুদ্ধ ওরূপ আদেশে আমরা বিশ্বাস করিব না*। আমি 
ইঞ্জিত করিলাম, ইহাতেতো বিচ্ছেদ ঘটিতে পারে । কোন সময়ে সমাজমধ্যে 
কি বিচ্ছেদ ঘটিয়া দল হইয়াছে? তিনি উত্তর দিলেন, "হা, অতি অল্প দিন 
হুইল, এপ অতি গভীর বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। কতকট! আমার কন্যার বিবাহ 
হইতে এরূপ ঘটিয়াছে, অবশ্য আপনি সে বিষয় কিছু শুনিয়া থাকিবেন' 1” 
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২১ 
আত্মজীবন-বিবৃতি 

জীবনবেদ 
দাজিলিঙ্গে স্থিতিকালে কেশবচন্ত্র মহধি দেবেন্দ্রনাথকে যে পত্র লিখেন, 
আমর! তাহা পূর্ব্বে (১৭৮৭ পৃঃ) উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি। ১লা শ্রাবণের ( ১৮০৪ 
শক ) ধর্মতত্ব লিখিয়াছেন, “বিগত রবিবার (২৬শে আষাঢ়, ৯ই জুলাই ) 
আচাধ্য মহাশয় সপরিবারে দাঞ্জিলিঙ্গ হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়াছেন । 
এই বর্ষাকালে সে স্থান তত স্বাস্থাকর নহে, দেই জন্য তিনি বিশেষ উপকার 
লাভ করিতে পারেন নাই।” পরবর্তী (১৬ই শ্রাবণের ধর্মতত্ব ) পত্রিকায় 
কেশবচন্ত্র আত্মজীবন বিবৃত করিতে প্রবৃত্ব হইয়াছেন, তৎসম্ঘন্ধে এই সংবাদটি 
দেখিতে পাওয়া যায় :₹__-"ইতংপূর্ব্ব আচার্ধা মহাশয় ব্রহ্মমন্দিরে কেবল একটা 
প্রার্থনামাত্র করিতেন । এখন স্বীয় জীবনবেদ অর্থাৎ জীবনে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ 
ক্রিয়া যাহা দর্শন করিয়াছেন, তাহা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহ! প্রতি 
সপ্তাহে মুদ্রিত হইবে। এই জীবনবেদ অতিমূল্যবান্, কেন না, ইহা দ্বারা শত 
শত জীবন গঠিত হইবে” জীবনবেদ গ্রস্থাকারে মুদ্রিত হইয়াছে । উহা! এখন 
সকলেরই প্রাপ্য । স্ৃতরাৎ এখানে বিস্তৃত ভাবে সমগ্র বিবৃতি প্রকাশ করিবার 
কোন প্রয়োজন নাই। আচার্যজীবন পাঠ করিয়া পাঠকগণ যদি কেশবচক্দজ্রের 
আত্মজীবনবিবৃতিসন্ধে স্কুল জ্ঞানও লাভ না করেন, তাহ! হইলে এতদ্গরস্ 
পাঠের পরিশ্রম বিফল হইবে, এই আশঙ্কায় আমরা উহার প্রত্যেক অধ্যায়ের 
সারমাত্র এখানে উদ্ধত করিয়া দিলাম । এখানে আমাদের সকলেরই শ্রীমান্‌ 
নগেন্্রচন্দ্র মিত্রের প্রতি কুতজ্ঞতা প্রকাশ করা সমুচিত; কেন না, তিনিই 

আচার্ধযমুখবিনি:স্থত বাক্যগুলি তৎকালে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। 

আর্থনা__( ৮ই শ্রাবণ, ১৮০৪ শক. ২৩শে জুলাই, ১৮৮২ ধৃঃ) 
“আমার জীবনবেদের প্রথম কথা প্রার্থনা । যখন কেহ সহায়ত করে নাই, 
যখন কোন ধর্দস মাজে সভারপে প্রবিষ্ট হই নাই, ধর্মগুলি বিচার করিয়া কোন 


১৮৭০ আচার্ধ্য কেশবচন্দ্র 


একটা ধর্ম গ্রহণ করি নাই, সাধু বা সাধক-শ্রেণীতে যাই নাই, ধশ্মজীবনের দেই 
উষাকালে 'প্রার্থনা কর, প্রার্থনা কর' এই ভাব, এই শব হৃদয়ের ভিতরে উত্থিত 
হইল ।.*.কে প্রার্থনা করিতে বলিল, তাহাও কোন লোককে জিজ্ঞানা করিলাম 
ন।। ভ্রান্ত হইতে পারি, এ সন্দেহও হইল না।...প্রার্থনা কর, বাচিবে 
চরিত্র ভাল হইবে, যাহা। কিছু অভাব পাইবে", এই কথাই জীবনের পূর্ব্বদিক 
হইতে পশ্চিমে, উত্তর দিক্‌ হইতে দক্ষিণে প্রবাহিত হইত 1...প্রথমেই বেদ 
বেদান্ত, কোরাণ পুরাণ অপেক্ষা রেষ্ট যে প্রার্থনা, তাহাই অবলম্বন করিলাম। 
আমি বিশ্বামী; বিচার করি, আরও বিশ্বাকরি। একবার বিশ্বাস করিলে 
আর টলি না।......হুইয়াছে ? বিচারের জন্য এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম) 
“হইয়াছে, আরও চল'--এই উত্তর পাইলাম। সকালে একটী, আর রাত্রিতে 
একটা, লিখিয়া প্রার্থনা সাধন করিতে লাগিলাম 1 প্রার্থনা করিতে করিতে 
সিংহের বল, ছুঞ্জয় বল, অনীম বল লাভ করিতে লাগিলাম। দেখি, আর সে 
শরীর নাই, সে ভাব নাই ;কি কথার বল, কি প্রতিজ্ঞার বল! বলিলেই হয়, 
প্রতিজ্ঞ করিলেই হয়! পাপকে ঘুগি দেখাইতাম, আর প্রার্থনা করিতাম ।-.” 
সকল বিষয়েই সহায় প্রার্থনা । তখন একমাত্র প্রার্থনা-ধনই ছিল; কেবল 
তাহারই উপরে নির্ভর করিতাম ।.*.আমি ভ্রানিতাম, প্রার্থনা করিলেই শোনা 
যায়। আদেশের মত এইরূপে প্রথম হইতে হৃদয়ে নিহিত আছে ।:..বুদ্ধি 
এমনই পরিার হইল প্রার্থনা করিয়া, যেন দশবত্সর বিদ্যালয়ে গারশাক্ বিজ্ঞান- 
শান্স সকল অধায়ন করিয়া আসিলাম।..*যে প্রার্থনা করিয়া আদেশের জন্ 
অপেক্ষা করে না, দে প্রবঞ্চক ।...ধন মানের জন্য, সংসারের জন্য, কিন্বা চৌদ্দ 
আনা ধর্ম আর দুই আনা সংসারের জন্য, অথবা সাড়ে পনের আনা পারত্রিক 
সদগতি আর আর আনা সংসারের জন্য থে কামনা করে, প্রার্থন। সম্বন্ধে সে 
বঞ্চক।...পারত্তিক মঙ্গলেরই কামনা করিবে, অথচ হইবে মকলই। যখন গৃহে 
বিবাদ, মত লইয়া কলহ, ঠাকুরের সন্তানগণ তথন কেবল প্রার্থনাই করিবে। 
আসিবে প্রার্থনা করিয়া, আর শান্তিসংস্থাপন হইবে । বন্ধুরা করেন না, তাই 
কষ্ট পান 1.৮ 
পাপবোধ-(১৫ই শাবণ, ১৮*৪ শক ; ৩*শে জুলাই, ১৮৮২ খু) 

২০০০ পাপ কি,কি করিলে পাপ হয়, এ সকল বিচার করিয়া আমার 


আত্মজীবন-বিবৃতি ১৮৭১ 


পাপবোধ হয় নাই; পাপ-দর্শনে পাঁপ-বোধ হইল, পলকের মধ্যে সহঞ্জে পাপ বোধ 
করিলাম ।.-*-*সে যত মানি না, যে মতে পাপেই মাহুষের জন্ম নির্দেশ করে। 
পাপের সম্ভাবনায় জন্ম, ইহা মানি। শারীরিক প্রবৃত্তি খন আছে, তখন পাপের 
মূল সেইখানে । আমি পাপ করিতে পারি; কি করিতে পারি? মিথ্য। 
- কথা বলিতে পারি) চুরী করিতে পারি। সে কিরূপ? যদি কাহারও এব 
দেখিয়া লইতে ইচ্ছা হইল, কি "আমার হয়, তাহার না থাকে এক মিনিটের 
জন্তও এরূপ ভাব আপিল, তবেই চুরী হইল।.....ভৃত্যকে এক দিন 
বেতন দিতে যদি বিলম্ব হয়, অমনই বিবেক বলে, «ওরে পাপি ! অন্যায় 
ব্যবহার? যদি বলি, আজ হইল না, কাল দিব, বিবেক বলে, "তুমি 
আজ খাইলে কিরূপে ?.****জবাব দিতে পারি না । ছোট আদালত হৃদয়ের 
মধো খোলাই রহিয়াছে ।::....ঘড়ির কাটা বার বার বাজে, আর বার বার 
কে বলে, “তোর কিছুই হয় নাই, তোর কিছু হয় নাই, কিছুমাত্র হয় নাই ।» 
ঘোড়াকে যেমন চাবুক মারে, তেমনই এই ভিতরের কথ। আমাকে চাবুক 
মারিতে থাকে । আশ্চর্ধ্য এই, আমি কাদি, আবার হাসি। ঘত কাদি, তত 
হাসি। উষধ খাইলে যদি শরীর সুস্থ হয়, তবে সে গুঁষধ কে না খায়? এই 
জন্তই আমি বন্ধুদিগকে কেবল বলি, “ওগো, তুমি পাপী, তুমি অলস, তুমি 
অপরাধী । কিন্তু আমি যেন নামতা পড়িতেছি, কেহই আমার কথা গ্রাহ্য 
করে না ।...--কেবল সত্যবাদী হইবার জন্য অন্কুরুদ্ধ নই, অমৃতভাষী হইবার 
জন্য অন্গরুদ্ধ। একটু যদি কাহার উপর অসস্তোষ দৃষ্টি করিয়৷ থাকি, অমনি 
কষ্ট আরম্ত হয়।'.....তুমি বল, ব্যভিচার পাপ; কিন্তু যদি কেহ স্ত্রীজ্রাতির প্রতি 
একটু আসক্তি দেখায়, অধিক স্ত্রীজাতির নিকট থাকিতে চায়, আমি 
বলি, কি ভয়ানক !......পাপের বোধ হইলে ছুঃখ হয়, কষ্ট হয়, জাল] হয়, তাহা 
হউক । আমাদিগের মা এমনই দয়াবতী যে, তিনি কষ্টের পর সৃখ রাখিয়াছেন। 
২ পাপের বোধে যদি কষ্ট হয়, তাহাই স্থখের কারণ হইবে ।..."""যদি পাপ 
করিয়া থাক, তোমার প্রাণ ছটফট করুক; যেমন ছটফট করিবে, অমনি 
শাস্তিদেবী নিকটে আসিয়া ভোমাকে শাস্তিদাঁন করিবেন |” 
অগ্রিমন্ত্রে দীক্ষ1_( ২২শে শ্রাবণ, ১৮৯৪ শক ; ৬ই আগস্ট, ১৮৮২ খৃঃ) 
“*শ্যদি জিজ্ঞাসা করি, হে আত্মন্। ধর্মজীবনের বাল্যকালে কি মন্ত্রে 
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দীক্ষিত হইমাছিলে? আত্ম! উত্তর দেয়, অগ্রিমন্ত্ে ।*----অনেকের শীতল স্বভাব, 
মনের ভিতর শান্তি; তাহারা কাধ্যবিহীন, তাহাদের কাধ্যে অত্যন্ত ঠাণ্ডা 
ভাব ।-*****শীতলতা যদি প্রধান ভাব হয়, তবে তাহা নিস্তেজ করে মনুয্ের 
স্বভাবকে; শিথিল করে শ্বভাবের বন্ধনকে ।--.-*-কিছুমাত্র অগ্রি নাই, একটুও 
উত্তাপ নাই, (চিকিৎসক ) দেখিলেই বলিবেন, প্রাণ-অগ্রি নির্ববাণ হইয়াছে। 
ধর্মজীবনেও উত্তাপ না থাকিলে মৃত্যু ।-***--উত্তাপহীন অবস্থাকে অপবিত্র 
অবস্থা মনে করিতান। যে দিন প্রাতঃকালে অগ্রিমন্ত্রে দীক্ষিত না হইয়া! শযা! 
হইতে উঠিতাম, মৃত্যু ভাবিতাম। নরক ও শীতলভাব, আমি একই মনে 
করিতাম। কি মনের চারিদিকে, কি সামাজিক অবস্থার চাপ্সিদিকে, সততই 
উৎসাহের অগ্নি জালিয়া রাখিতাম ।.*****সর্বদা উত্তাপ ন| থাকিলে সর্বনাশ 
হইতে পারে, এই জন্য আশাগুলিকে সতেজ করিয়া, বিশ্বানকে নতেজ করিয়া, 
সতেজ উদ্যম লইয়া থাকিব। যখনই মনে হইবে, শীতল ভাব আপিতেছে, বুঝিব, 
কাম, ধূর্ত ব্যবহার, কপটতা সব সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে ।****হাত পা যেমন 
গরম থাকিলে শরীরে জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পায়, তেমনই কাধ্য, চিন্তা, 
আশা, বিশ্বাস, কথ, ব্রত, এ সমুদায়ে উত্তাপ থাকিলে ধর্মজীবনের লক্ষণ প্রকাশ 
পাইবে ।.*****উতৎ্সাহদাতা, প্রাণদাতা যিনি, তাহাকেই ডাকি, উৎসাহের 
সহিত অগ্রিম্বরূপকে ডাকি । অগ্নি, অগ্নি, অগ্নি, রদনা ইহাই কেবল উচ্চারণ 
করুক, হবদয় সর্ববদ| এই মন্ত্র সাধন করুক |” 
অরণাবাস ও বৈরাগা-_( ২৯শে আবণ, ১৮*৪ শক; ১৩ই আগষ্ট, ১৮৮২ খুঃ) 

“সংসারে প্রবেশ করিবার কাল আমার পক্ষে শ্বশানে প্রবেশ করিবার 
কাল। ঈশ্বর স্থির করিয়াছিলেন, স্থুখ-উদ্যানের পথ আমার পক্ষে মৃত্যু, 
তাহাই ঘটিল।......শোক, সন্তাপ, বৈরাগ্য আমার ধর্মজীবনের আরম্ভ হইল। 
-**আষ্টাদশ বখসর বয়সে অল্প অল্প ধর্শজীবনের সঞ্চার হয়, কিন্তু চতুর্দিশ 
বঙ্সরেই মহ্স্-ভক্ষণ পরিত্যাগ করিলাম। কে মতিদিল? কে বণিল, 
আমিষ-ভক্ষণ নিধিদ্ধ? এক গুরু জানিতাম, তাহাকেই মানিতাম, তাহাকেই 
বিবেক বলিতাম। নেই বিবেক একটী বাণী বালককে বলিলেন, বালক (মংস্ত- 
ভক্ষণ ) পরিত্যাগ করিল ।----- ংসারের বিলাদেই অনেক লোক মরিয্বাছে। 
ভিতর হইতে এই শব্দ আসিল, “ওরে, তুই সংসারী হোস্‌ না, সংনারের নিকট 
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মাথা বিক্রয় করিন্‌ না; কলঙ্ক, পাপ এ সকল ভারি কথা, আপাততঃ আমোদ 
ছাড়, আমোদের স্থত্র ধরিয়াই অনেকে নরকে যায়।, সংসারের প্রতি 
ভয় জন্মিল) যাই সংসারের কথ! মনে হইত, ভাবিতাম, যেন .নরকের দূত 
আসিল। '* যাহাতে কষ্ট হয়, গাভীধা বৃদ্ধি হয়, কুচিন্তার দিকে মন ন! 
যায়, এমন মকল বিষয়েই নিযুক্ত হইতাম । এই সকল হইল কখন? আঠার 
উনিশ কুড়ি বংসরে। *** বাগানে গিয়া আমোদ করিবার ইচ্ছা হইত না, 
হৃদয়ে স্কপ্ি পাইতাম না, অন্ধকার স্থানে চুপ করিগা জড়ের মত থাকিতাম। 
কেবল ছুই একটি মনের কথা ঈশ্বরকে জানাইতাম। আর কাহাঁকেই বা 
জানাইব? এইরূপে জীবনের মূলে বৈরাগ্য হইল। বৈরাগ্য-মূলক ক্্রীবনে 
যাহ। হওয়া আবশ্যক, তাহাই হইল। দেবাস্রের যুদ্ধে দেবের জয় হইল ।... 
শব করিয়া ন| ফেলিলে দেবত্ব পাইবে না, এই বিধি ঈশ্বর আমার উপর 
খাটাইয়াছেন।.**স্থথ হইবে বলি! বৈরাগ্য স্বাভাবিক, মর্কট বৈরাগা আমি চাই 
না; যে বৈরাগা চেষ্টা করিয়া করিতে হয়, আমি তাহার প্রয়াসী নই ।.*ভিতরে 
.বৈরাগা রাখিরা, বাহিরে সমস্ত বজায় রাখিলে অভ্যেরা যদ বলেন, ইহাতে 
কপটতা হইল, জন্মসন্নযামী যাহার, আমার ন্যায় তাহার! ইহাতে প্রশ্রয় দেয়... 
অগ্রে শ্ানমুখ হইলে, শেষে হাস্য আপিগা বৈরাগাকে মহিমাপ্থিত করিবেই 
করিবে ।” 
শ্বাধীনতা_-( ৫ই ভাদ্র, ১৮*৪ শক 7 ২*শে আগর, ১৮৮২ খৃঃ) 

“আমার ইষ্টপদেবত। যখন আমাকে মন্্ব দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে স্বাধীনতা 
মহামন্ত্র নিবিষ্ট ছিল। বৎস! কখনও কাহারও অধীন হইও না, এই প্রধান 
সৎপরামর্শ ।'-অধীনতার শৃঙ্খলে শরীর মনকে বদ্ধ হইতে দেওয়া হইবে না) 
দাসত্ব স্বীকার কর! হইবে না; কাহারও পর্তলে পড়। হইবে ন! ॥ গুরুজনের 
নিকটে আত্মবিক্রয় করা হইবে না) পুস্তকবিশেষেরও কিহ্বর হইয়া বন্দন! 
করা হইবে না; কোন এক সম্প্রদায়ের মধ্যে পড়ির! দিব! রাত্রি তাহারই 
যশোঘোষণ! করা হইবে না। এক দ্দিকে যেমন এই সকল প্রতিজ্ঞা, অপর 
দিকে প্রতিজ্ঞা তেমনই, স্বেচ্ছাচারের অধীন হওয়া হইবে ন|, অহঙ্কারের 
অধীন হওয়! হইবে না; ঈথরের নিকট যে ব্রত লওর! উচিত, তাহাও পরি- 
ত্যাগ কর! হইবে না।**ম্বাধীনতাতে ফললাভ করিলাম । এই জন্য আমার. 

২৩৫ 
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সঙ্গে ধাহারা অবস্থান করেন, তাহাদিগকে আমি বন্ধু বলি, আমাকে তাহাদের 
গুরু বলি ন1।"""দলের সামান্ত কাহাকেও আমি অধীন দেখিতে পারি না।* 
আমার অধীন যদি কেহ হয়, তাহাও আমার অত্যন্ত অসহা।'".কাহাকেও গুরু 
অথবা শাসনকর্তা বলিতে পারি না; ঈশ্বরকেই কেবল গুরু ও শাসনকর্তা 
বলিয়া জানি । অধীনতাপ্রিয় কেহ যদি ঠক হইয়া এখানে ঢুকিয়া থাকেন, 
সেঠকৃকে বাহির করিয়া দিব, দ্িবই দিব। অধীনের দল এখানে নয়।-:" 
মহামান্য ঈশা মহীয়ান্‌ হউন, গৌরাঙ্গকেও যথেষ্ট ভক্তি করি; কিন্তু তাহা- 
দ্িগকে জীবনের আদর্শ করি না।...যেখানে ঈশার আলোক পৌছিতে পারে 
না, ঈশ্বর আদর্শ হইয়া নিজ আলোকে সে স্থান প্রকাশ করেন ।."ব্রাঙ্ম- 
ধর্মা আমার প্রি, একতারা আমার প্রিয়। এই ছুইয়ের প্রতি যদি আমি 
আগক্ত হই, ইহাই আমার নিকটে দেবতার স্থান প্রাপ্ত হইবে। আজিকার 
জন্যই ইহাদিগকে আজ লই, আবার কাল ছাড়ি।...নববিধানে প্রত্যেকের 
সম্পূর্ণ স্বাধীনতা । কে গুরু? কে ত্রাঙ্মদমাজ? কে আমার ব্রাঙ্মদল? 
কোন বিষয়ের উপরেই আসক্তি নাই। বস্ত যাহা, তাহা রাখিব । নাম পথ্যস্তও, 
আবশ্যক হইলে, পরিত্যাগ করিতে পারি ঈশ্বরের আমরা অধীন, এই জন্যই 
সম্পূর্ণ স্বাধীন ।” 
বিবেক--( ১৯শে ভাদ্র, ১৮০৪ শক; ওরা সেপ্টেম্বর, ১৮৮২ থৃঃ) 

“অস্করে দি কেহ কথা কয়, সাধারণ লোকে তাহাকে ভূত বলিয়া মানে । 
যে ব্যক্তি প্রেতগ্রন্ত হইয়াছে, সেই ভিতরে এবং বাহিরে বাণী শ্রবণ করে । ধর্ম্ম- 
জীবনের আরম্ভ অবধি অনেক সময় এই প্রকার বাণী, এই প্রকার কথা ভিতরে 
এবং বাহিরে শ্রবণ করিয়াছি, অথচ তাহাকে প্রেতবাণী বলিয়। মনে করি নাই 
এবং কথন করিবও না ।--.এই যে ভাল কথাগুলি, এ সব ঈশ্বরের; আর মন্দ 
কথা, কুবুদ্ধি, অসৎ পরামর্শ, অবিদ্যা সমস্তই আমার | বার.বার যদ্দি ভাবা যায়, 
কল্যাণ ধত সব ভগবানের, অম্ল সমস্ত আমার ; সুখ ও সুস্থতা তার, অন্থুখ, 
দৌর্ধল্য আমার । মনোবিজ্ঞানের প্রণালী সহকারে যদি এইরূপ ভাবি ও সাধন 
করি, তাহা হইলে অসতকার্যের জন্ত নিজে লজ্জিত হইব"; আর.ভাল কার্ষ্যের 
জন্য সুখ্যাতি গৌরব ঈশ্বরকে দিব। কাহারও পক্ষে ইহা উপাজ্জিত ভাব, উপাঁ- 
জ্জিত জ্ঞান? কাহারও পক্ষে এরূপ প্রকৃতি স্বাভাবিক 1-.*যেখানে পুরুষদ্বয়ের 


, আত্মজী বনবিকুতি, ১৮৭৫, 


বর স্পষ্ট-অহুদ্ূত হয়, সেইখানেই. শুভ. ফল লাঁড়. করা-যায়।...আমার কটি, 
বলিতেছে, তুই মদ্যপান কর, বিলাসহৃখ অঙ্গভব করিতে থাক্‌; আর এর-বাণী- 
বলিতেছে, আমার পথ অবলঙ্ধন কর, ইহাতে ছিন্নবন্বও পরিতে হইতে পারে, 
সর্ববত্যাগী হইয়া থাকা হইতে পারে, কিন্ত আমি বলিতেছি, ইহাতেই তোমার” 
মঙ্গল।"-.ছেইটী জিভ্‌ যখন.স্পষ্ট বোবা যাইতেছে, সে অবস্থায় তুমি কি বলিবে?* 
তুমি কি বলিবে, জীবই ব্রহ্ম ? ছুই আদালত স্পষ্ট রহিয়াছে। এক আদালতের. 
নিষ্পত্তি বার বার অপর আদ্দালতে চূর্ণ হইয়া যাইতেছে। তুমি যেখানে ছোট 
আদালতের কথা কহিতেছ, সেইখানেই বড় আদালতের. নিষ্পত্তি তোমার 
কথাকে চূর্ণ করিতেছে। অতএব আমি দ্বৈতবাদী। ছুই বিচারপতি দেখিতেছি। 
এক আত্ম! আর এক জন আত্মাকে চালাইতেছেন। যখন আমি বলি, আমার. 
কথ। আত্মিকভাবে উচ্চারিত হয়, জিহ্ব। মাংসথণ্ডে নয়, তেমনই যখন তিনি. 
বলেন, ভারও কথা আত্মিকভাবে উচ্চারিত হয়, জিহ্বা মাংদখণ্ডে নয় 1...আমি. 
যেন আরও ব্রশ্গাবাণীতে বিশ্বাস লাভ করি) তোমরাও যেন এই বিশ্বাসের পথ 
ধরিয়া আপনাপন কল্যাণ সাধন কর।” 

ভকিসঞ্চার --( ২৬শে ভার, ১৮*৪ শক; ১*ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮২ খুঃ) 

“*"এই জীবনে প্রথমে ভক্তি ছিল ন1) "প্রেমের ভাবও অধিক ছিল না; 
অল্প অহ্রাগ ছিল। ছিল বিশ্বাস, ছিল বিবেক, ছিল বৈরাগা ।..*তিন লইয়া 
এই সাধক ধর্মঞ্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিল, ক্রমে আর যাহ! যাহা প্রয়োজনীয়, 
সমস্তই দেখা দিল।-**ধশ্খ বদি ভয়ে আরম্ভ হয়, পরিণত হইবে ভক্তিতে ও 
আননে। আঙ্গ যদি কঠোর পরিশ্রম করিয়া জীবন ভাল কর, কাল দেখিবে, 
সেখানে ভক্তিকুন্থম ফুটিয়াছে।”**শুক্ধ কঠোর ভাবের মধ পড়িয়া যে 
কাদদিতেছিল, সে হাসিতেছে, এ সংবাদ সকলের জান। উচিত । ঈশ্বরজ্ঞান অল্প 
ছিল, বাড়িল; হাতজোড় করিয়া ঈশ্বরকে ডাকিতেছিলাম, পরে দেখি, তিনিই 
আকরুষণ করিতে লাগিলেন । ম! বলিতে শিখিলাম। মা নামের মধ্যেও কত 
রূপ দেখিলাম। কত ভাবেই মাকে ডাকিলাম। কখন শক্তির সহ আনন্দ 
সংযুক্ত দেখিলাম ; কখনও জ্ঞানের সহিত প্রেমের যোগ নিরীক্ষণ করিলাম 1... 
আমি ভক্তিতে ডুবিয়। বুঝিলাম, ঈশ্বরের খেলা।... হে ঈশ্বর, রক্ষা কর, রক্ষা! 
কর, রক্ষা কর, হে ভগবান্‌ বাচাও, এই বলিয়া বলিয়া দিন যাইতেছে; শীত্ব 


১৮৭৬ আচাধ্য কেশবচন্ত্র 


ভক্তির পথ আন, একথা তো৷ কেহই বলিলেন না । কেবল এক জন বলিলেন 
ধার বলিবার, তিনি বলিলেন। লাহারার মধ্যে কমল ফুটিল। পাথরের 
উপর প্রেমফুল প্রশ্ফুটিত হইল। সকলই হইতে পারে, প্রার্থনার বলে। 
যা কিছু অভাব, সকলই মোচন হয়। এখন জল স্থল আমার উভয়ই 
আছে। বিশ্বাস-হিমালয় আছে, ভক্তিসরোবর আছে। যেমন বৈরাগ্য, 
তেমনি প্রেম 1” 

লজ্জা ও তয়--( ২র1 জাঙ্িন, ১৮*৪ শক ; ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮২ খ্ব:) 

*,*এ জীবনে দুইটী ভাবের বিরোধ দেখিলাম, শ্রবণ কর। সেই বিরোধের 
সামগ্রন্ত শাস্তি যথাসময়ে জীবনে সম্ভোগ করিতেছি, জানিবে। এই জীবনে 
লজ্জা ও ভয়ের দাস হইয়। অনেক দিন হইতে থাকিতে হইয়াছে। যেমন 
অন্যান্য রিপু, তেমনিই লঙ্জা ও ভয় উপদ্রব করিতেছে, এখনও মে উপন্রব 
চলিয়া যায় নাই। ইচ্ছা করিয়া, আদর করিয়া, লঞ্জাকে, ভয়কে প্রত বলিয়া 
স্বীকার করি নাই । সাধু সজ্জনদিগের শত্রু লজ্জা ও ভয় । যেমন দকল পাশ 
ছিন্ন হয়, তেমনই এ পাশও ছিন্ন হয়। সাধন অভাবে হউক, অথব। স্বাভাবিক 
দুর্বলতা বশতই হউক, এখনও লজ্জা ও লোকভয় আছে। চেষ্টা করিলেও 
এ দুই ছাড়িতে পারি না।***লজ্জা ভয়ের ক্ষেত্র আছে। হরি ধর্মভূমি হইতে 
লজ্জা ও ভয়কে বিদায় করিয়া সংসারে রাখিয়াছেন।"**ঘে পরিমাণে বিশ্বাস 
বাড়িল, ধর্শসন্বন্ধে লঙ্জ! ভয় সেই পরিমাণে কমিল।***বড় বড় বিদ্বান দেখিলে 
দলে প্রবেশ করিতে সাহন হয় না 1**ধন মানের উজ্জল পরিচ্ছদ দেখি যেখানে, 
সেখানে স্বভাব আপনাপনি সঙ্ছুচিত হয়।-**ধনী, মানী ও বিদ্বান্‌ এই তিন 
প্রকার লোকের কাছে মন সহজে যাইতে পারে না, সহজে বাইতে চায় না। 
কর্তৃব্য বলে, যাও, তাই যাই। কর্তব্য বলে, বত্তৃত। কর, করি? ধর্ম আদেশ 
করেন, তাই করিতে পারি। দে আদেশ যেখানে শুনি না, সেখানে কত 
আলোচনা করি, হস্ত অবশ হয়, পা নিস্তেজ হয়, চক্ষু আপনাকে আপনি বন্ধ 
করে ।... কোথাও যাইতে হইলে দশ জনের সঙ্গে যাইতে চাই । মংলাঁরে 
একাকী যেও না, ধনী মানীদের দলে একলা যেও না। কে এই কথা বলে? 

কে বলে ?-..ব্রহ্মবাণী? না, স্বভাব বলে ?**যেখানকার বিষয়ে ধর্দ-কথা নাই, 
ধন্ম-মংআব নাই, সেই খানেই লজ্জা, সেই খানেই ভয় ।'*'দশজনের কাছে বিরুদ্ধ 


আত্মজীবনবিৰৃতি ১৭৭ 


সত্য মত প্রচার করিতে হইলে নিলজ্জে হইব, ভয়.ত্যাগ করিব! প্রকাণ্ড 
প্রকাণ্ড রাজা, বড় লোক হইলেও সত্য প্রচার করিব - কিন্তু অন্তত্র কেন ভয় 
হয়, জানি না। এক স্থানে সিংহ যে, অন্য স্থানে মেষশিশু সে। সময়বিশেষে, 
স্থানবিশেষে ভয়ানক লজ্জা, অত্যন্ত ভয়; সময়বিশেষে স্থানবিশেষে ভয়ানক 
নিলজ্জতা, অতিশয় সাহস ।” 


যোগের সঞ্চার--( »ই আঙ্ষিন, ১৮*৪ শক; ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮২ খৃঃ) 


"ভক্তি যেমন আমার পক্ষে উপাজ্জিত বস্তু, যোগও তদ্রুপ | ধর্মজীবনের 
আরস্তকালে যোগী ছিলাম না, যোগের নাম শুনিতাম না, যোগ-কথা জানিতাম 
না, যোগের লক্ষণ নিপ্পন্ন করিতে পারিতাম না; যোগের পথে কখনও যে 
চলিতে হইবে, এ চিন্তা করি নাই। খুব পুণ্যবান্‌ হইব, সচ্চরিত্র হইব, ঈশ্বরের 
অভিপ্রেত কাধ্য সম্পন্ন করিব, ইহাই ধশ্ম জানিতাম, ইহাই কর্তব্য বলিয়া বুঝি- 
তাম। যোগী হইব কেন? যোগী কে? এ সকল চিন্তাতে প্রবৃত্ত হইতাম 
না? ওদদিকেই যাইতাম না।-..ভক্কি যখন বাড়িতে লাগিল, তখন বুঝিলাম, 
ভক্তিকে স্থায়ী করিবার জন্য যোগ আবশ্বক। ক্ষণস্থায়ী প্রমত্ততা জন্মিতে 
পারে বটে, কিন্ত যোগ ব্যতীত তাহ চিরকাল থাকে না। ঈশ্বরে যদি বিশ্বাস 
থাকে, তবে ঈশ্বরের সঙ্গে এক হওয়া আবশ্যক ।-"অনেকে কঠোর যোগের মধ্যে 
পড়িয়া ভয়ানক অদ্বৈতবাদসাগরে পড়িয়া গিয়াছেন; ভক্তির উচ্ছ্বাসে পড়িয়া 
অনেকে কুসংস্কারে পতিত হইয়াছেন। আমি ছুই দিক্‌ বাধিলাম। আমার 
ভক্তি যোগকে অবলগ্ন করিয়া থাকিত।...অধিক সাধন করি নাই, চক্ষু খুলিয়া 
সাধন করিলাম । তাকাইলাম চারি দিকে; দেখিলাম প্রত্যেক বস্তর মধ্যে 
অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ঈশ্বর বান করিতেছেন 1. যোগ কি? অস্তরাত্মার সঙ্গে 
এমনই সংযোগ যে, প্রতি বস্ত দেখিবামাত্র তৎক্ষণাৎ তংসঙ্গে সঙ্গে ব্রন্ষের দর্শন- 
লাভ ।-**সর্বত্র এক জান বাক ঝক্‌ করিতেছে, এক শক্তি টন্টন্‌ করিতেছে, 
এই অনুভব হইবে ।...একতারা লইয়া সাধন করিলাম । যোগে মগ্ন হইয়া গান 
করিলাম, সেই গানের ভিতরে ভক্তি প্রবল হইয়া স্থখ দিল।--.আমি নীচ 
হইগ়্া যোগভক্তির আনন্দলাভ করিব, তাহা বিচিত্র নয়! আশা! দিতেছি, 
উত্সাহ দিতেছি, ব্রহ্মপাদপন্ম ধরিয়া যোগী হও, ভক্ত হও ।” 
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”"**আমাদের দেশের--অঙ্কশান্ত্র অতীব আশ্চর্য; কেন না তাহার মতে.তিন. 
হইতে পাচ. লইলে সতের অবশিষ্ট থাকে ।...যদ্দি দেখি, কেহ বলিতেছে, কেমন, 
করিয়। ধর্শমন্দির নিম্মিত.হইবে, কিরূপে প্রাচীর উঠিবে, আগে যদি, টাকা ন| 
হইল, কিরূপে নির্ববাহ হইবে, অমনই বুঝিয়া লই, ইহার জয় সম্ভব নয়। আমর! 
বলি, বাড়ী চাই, ঈশ্বর? হ|। বুবিলাম, তৎক্ষণাৎ আকাশের উপর চারতালা 
বাড়ী হইল। বাড়ী নিশ্মাণ হইল, টাকাও আসিতে লাগিল, তখন পত্তন হইল। 
আগে ভাবিয়া করিবে না; আগে করিয়া পরেও ভাবিবে.ন]; আগেও না, 
মধ্যেও না, পরেও না; ভাবন! কনুই. করিবে না.। ঈশবরাদেশে কার্য. করিবে; 
ভাবিরে কেন ? হইবে কিরূপে, এদেশের লোক ভাবে না) হইল কিরূপে, 
ইহাই,ভাবে ।...যেখানে দেখা গেল, সকল লোকেই. এই কার্যোর সুখ্যাতি করে, . 
এই কাধ্য যদি কর! যায়, সকল লোকেই স্ুখ্যাতি,করিরে। নাধক অমনই, 
বুঝিলেন, এ কাধ্য মন্দ কাধ্য, ইহাতে সর্বনাশ হইবে । মন.বলিল, এই কাধ্য 
কর; আকাশের দিকে তাকাইয়৷ বোঝ। গেল, এ একটু ভাল কাধা । ভাল. ভাল.. 
লোক, ধনাঢ্য লোক, পণ্ডিত লোকে পাগল বলিতেছে, বিপক্ষ হইয়াছে; স্থির 
হইল, ইহা করিতেই হইবে ।+.*পৃথিবী যাহাতে বিদুখ, ঈশ্বর তাহাতে অন্থকূল। 
লক্ষ. পোক যে কাজে প্রয়োজন, সাধক ভক্ত গৃহস্থ বলেন, তিন জনের দ্বার! 
তাহা অনায়াসে সাধিত হইবে ।**"পাচ জনের কাধ্যে ছয় জন লোক প্রবেশ 
করিলেই সকল কাধ্য বিফল হয়।...এই জন্য ধিনি আমাদের দেশ হইতে 
আসেন, তিনিই চান, অল্প লোক থাকে.।.-'অসংখ্য লোক, একশত (লোক.হইল। 
এখনও এত লোক, আপন পথে এত লোক? আরও শক্ত সাধন প্রবর্তিত 
হইল । কেহ ইহাতে -বিরক্ত.-হইল, কেহ শিন্দা করিয়া পলায়ন করিল ।...তুমি 
দয়া-ব্রত, স্থাপন করিবে ?.*"কাপড় ছি'ড়িয়া. একটি সুতা! হাতে করিয়া, বল, 
আয় আম, টাক! আয়। পর দিন সকালে স্থর্যের মুখ হইতে, যত প্রয়োজন, 
ঈশ্বর দিবেন। ঘার টাকা আছে, তাহার দ্বারা যাহ! হয় না, যার টাকা নাই, 
তাহারই দ্বারা তাহা হয়। এ আশ্চধ্য ব্যাপার কে বুঝিবে 1.-*পৃথিবীর 
পাণ্ডিত্যকে ধিক। উপাসনায় যাহা হয়, চিন্তায় পাণ্ডিত্যে তাহা হয় না। 
ধনাঢ্য ও পণ্ডিতে যাহা। করিতে না পারে, আমাদের দেশের এক ভক্ত 
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তক্তবখ্সল আদেশ করিলে, তাহ! অনায়াসে করিতে পারে ।..যার কিছু নাই, 
তারই জয়! অগ্নিমধ্যে দক্ষিণ হস্ত, প্রজলিত হুতাশনে বামহন্ত রাখ; সাহসে 
পূর্ণ হও । মুখে তৃণ করিয়৷ দপ্ডায়মান সাধক, স্বর্গরাজ্জে বাস কর 1” 
অযলাভ--( ২৩শে আশ্বিন, ১৮*৪ শক; ৮ই অক্টোবর, ১৮৮২ খুঃ) 

প্যখন ভগবানের আনন্দবাজারে প্রথম দোকান খোল! হয়, তখনই এই 
নিয়ম করা হইয়াছিল যে, খণ করিয়া কিছু করা হইবে না, এবং ধারে কিছুই 
বিক্রয় করা হইবে না।:**পরের কথায় বিশ্বাস করিয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলাম 
না, যাহা আপনার নয়, তাহা আপনার বলিলাম না ।'-'যখন যতটুকু পাইয়াছি, 
ফত টুকু প্রেমরদ ঘটে ছিল, যত টুকু বিদ্যা ছিল, যে টুকু মানিতাম, সেই টুকুই 
কার্যে পরিণত করিয়াছি । *". পরের মুখে ঝাল খাইয়! শেষে বিপদে পড়িব, 
এ আশঙ্কা ছিল, এবং এখনও আছে। চক্ষু আছে, কর্ণ আছে, হস্ত আছে, 
দেখিব, পরিষ্কার করিয়া বুঝিব। সিদ্ধান্ত করিতে হইবে? মা বাড়ীতে আছেন, 
তাহাকে দ্রিজ্ঞাসা করি, গুরু ঘরে আছেন, অর্থ তার কাছে বুঝিয়! লই। বন্ধু 
দক্ষিণ হস্তের কাছে রহিয়াছেন, তাহাকেই বলি, "হরি আমাকে সাহাধ্য কর”। 
**জীবনের স্থপ্রভাতে বিধাতা বলিয়৷ দিলেন, “তিনি নগদ দেন, ধারে দেন না, 
নগদ বহুমূলা এশ্ধ্য তিনি অর্পণ করেন এই জন্য বিশ্বাস হইল, যাহা কিছু 
প্রয়োজন, যত দূৰ মনুয্বের পক্ষে লাভ করা সম্ভব, সমস্ত পাইব। সাখন 
করিলাম, ভবিষ্যতের অনিশ্চিত ধন আশা না করাতে লাভ হইল।...ব্রঙ্ষনাম 
উচ্চারণ করিয়া কার্য আরম্ভ হইল; ছুই বৎসর যাইতে না যাইতে দেখি, 
প্রচুর ফল, লোকে লোকারণা ।...কি ছিল পচিশ বৎসর আগে, কি হইয়াছে 
পঁচিশ বৎসর পরে ! .** ধরে ধর্দে কি বিবাদ ছিল; অধর্মের প্রতি লোকের 
কি আসক্তি ছিল; ব্রাহ্মধর্মকে কি ক্ষীণ করিয়া রাখিয়াছিল; ভক্তি প্রেমের 
কি অভাব ছিল; ছুর্বল বাঙ্গালীর পক্ষে উৎসাহের কিরূপ অভাবই ছিল। দশ 
কুড়িবসরের অপ্রতিহত যত্বের পর সত্য বিস্তার ও রক্ষার সম্ভাবনা! বঞ্ধিত 
হইল। অনেক কান্তি মাটি হয় যে দেশে, সেই দেশে ব্রাহ্মধন্দ নববিধানে 
পরিণত হইল । *** যে হিসাবের কাগজ খুলি, দেখি, পাচ টাকায় আরস্ত, পাচ 
লক্ষ টাকা লাভ ।-”অবিশ্বাস নাস্তিকতা আসিতেছিল। বন্যার মত অবিশ্বাসের 
ভাব প্রবল হইতেছিল; বঙ্গদেশের যুবকগণ নিমীলিতনয়নে, কে জানিত, এমন 
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সময়ে, এই ব্রহ্ম পেয়েছি? এই ত্রদ্ধ পেয়েছি? সর্কেশ্বর মহেস্বর হ্বদয়েশ্বরকে এই 
ধরেছি” বলিবে ? এ ব্যাপার এখন চক্ষে দেখিয়াছি, অপরকে দেখাইয়াছি। 
এখন শাক্তে বৈষুবে মিল হইয়াছে ।-".আমি যে হরিদাস, প্রভূর যাহা, দাসেরও 
যে তাহা। ব্রন্মাও যে আমার হস্তগত হইল। আমি কি জন্মিয়াছি, কখন 
হারিবার জন্য ? রসনায় যদি হরিনাম উচ্চারণ করিবার ক্ষমতা থাকে, তবে এ 
রসনা কখনও হারিবে নাঁ। যদিও অন্য বিষয়ে হীন হই, যর্দিও ধন নাই, মান 
নাই, অধিক সাধন ভজন নাই, কিন্তু হরিনামের বল আমার উপর, আমার 
দলের উপর আছে ।...মাঠের মধ্যে বাড়ী প্রস্তুত হইল। বিরোধীদের প্রাণের 
মধ্যেও নববিধান প্রবিষ্ট হইতেছে। খ্রীষ্টান হিন্দুতে পরম্পর আসক্ত হইতেছে। 
কষে খ্রীষ্টে মিলন হইতেছে ।--*একজন পাপিষ্ঠের জীবন যদি এত কীন্তি স্থাপন 
করে, তোমরা সহশ্র ভাই একত্র হইলে হরিনামের মহিম! কত বিস্তার করিতে 
পার, দেশে কত কীন্তি স্থাপন করিতে পার। এক পাপী এত দেখালে; 
তোমর৷ সহস্র সাধু আরও অনেক দেখাও |” 
বিয়োগ ও সংযোগ--(৩*শে আশ্ষিন, ১৮০ শক ; ১৭ই অক্টোবর. ১৮৮২ খঃ) 

“**মন ধর্্মরাজো'--বসিয়া সর্বদা বিয়োগ ও মংযোগ-ক্রিয়া সমাধা! করি- 
তেছে। কাহারও মনে এই বিয়োগভাব প্রবল, কাহারও মনে আবার 
নংযোগ-স্পৃহা বলবতী ।-**আমার স্বভাবের মধ্যে ছুয়ের সাগগ্পন্ত রাখিবার চেষ্ট] 
হইতেছে । এক সময়ে ছুই ভাবের সামগ্রস্ত হইল, এরূপ বলা যায় না।.**ছুই 
ভাবই মনে ছিল? কিন্তু একটা একটী করিয়া সাধন করিয়াছিলাম | কখনও 
বৈরাগা, কখনও পুণ্য, কখনও প্রেম, এক একটা করিয়া সাধন করিয়াছি । 
ঈশ্বরের স্বরূপের মধ্যে প্রথমে ন্যায়ের ভাবই হৃদয়ে প্রবল হইয়! প্রকাশিত হইল । 
***অনেক দিন পরে ন্যায়ের পরিবর্তে দয়ার ভাব ও অন্তাপের পরিবর্তে ভক্কি 
প্রেমের সঞ্চার হইল। যাবতীয় স্বরূপ একত্র ধরিবার জন্য আগ্রহ ছিল না; 
যখন যেটি প্রয়োজন, তখন সেইটা করিবার জন্তই চেষ্টা ছিল। ..যদিও প্রকৃতির 
ক্রিয়া গদ্যে লেখ! হইতেছিল, পরে দেখি, তার মধ্যে পদ্ভও অনেক । দেখিলাম, 
প্রকৃতির কৌশল একটার পর একটা আনিয়া নির্ধারিত নিষবমানথুদারে সকল- 
গুলির সংযোগ করিতেছে । জবার খন প্রয়োঞ্জন হইল, ভক্তির নহিত লইলাম। 
তুলসীর যখন আবশ্যক হইল, তুলসী লইলাম ভক্তির সহিত। পরে দেখি, কে 
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নমস্ত সংযোগ করিয়। পুষ্পমালা রচনা করিতেছেন। প্রথমে ইচ্ছা জন্মে নাই, 
নববিধানে সমস্ত একত্র গাথিব; পরে দেখি, প্রকৃতির মধ্যে কে তাহাই করিতে- 
ছেন।-"*আপনার মনের ন্যায় অপরের মন বলিয়াই, কেবল এক খণ্ড হইতে 
বিপরীত খণ্ডে যাই। এইরূপে দ্দিন গেল বটে, কিন্তু সামপ্স্তের দিকেই যাইতেছি, 
নববিধানের দিকেই যাইতেছি। -মহষি ঈশ! বলিয়াছেন, ঈশ্বরের মত পূর্ণ হও। 
বছ দিন হইতে ব্বর্ণাক্ষরে এই উপদেশ মনে লেখা ছিল। মনে হইত, খণ্ড খণ্ড 
ভাব লইয়া থাকিব না।...আমি এক জনকে নিমন্ত্রণ করিব, একটা লইব, মনে, 
করি, (হৃদয়) নারদ তাহা করিতে দেন না। একটীকে আনিতে গেলেই 
লকলগুলিকে আনিতে হয়, ঈশ! মুষ। ষেন পরম্পর হাতে হাতে বীধিয়াছেন। 
এই দেখিয়াই নববিধান নামে আখাত করিলাম, নব ব্রন্ধধর্মকে | ..বালাকালে 
চলিয়াছি, যৌবনে ভ্রমণ করিয়াছি, মৃত্যুর পরও দৌড়িতে হইবে । নববিধানের 
পূর্ণতা হইবেই হইবে । এই পথিকের সঙ্গে যাহারা আগিয়াছেন, তাহারা প্রস্তত 
হউন। এখনও ঢের অভাব আছে। ভাই বন্ধু ঈশ্বরের পূর্ণতার দিকে লক্ষ্য 
করিয়! চলিতে হইবে । আর অংশ লইরা ঈশ্বরের অপমান করিও না; নব- 
বিধানের বক্ষ বিধারণ করিও না|” 
আিবিধ ভাব--( ২৫শে অগ্রহায়ণ, ১৮*৪ শক 7 ১*ই ডিসেম্বর, ১৮৮২ থ্ঃ) 

“সাধকের জীবনধাতৃ একজাতীয় নহে, ইহা অল্প বিবেচনা করিলেই বুঝিতে 
পারা যায়। ইহ! সংযুক্ত ধাতু, অ্রিবিধ ধাতুর মিলন ইহাতে ।.--তিন প্রকৃতি 
এই জীবনে বিরাজ করিতেছে ।--*একটী বালক, একটা উন্মাদ, আর একটা 
মাতাল,_এই তিনের প্রকৃতি যে বিভিন্ন, তাহা সকলেরই নিকট প্রতীয়মান 1*** 
নিগুঢ়রূপে প্রত্যেক মাধকের ভিতরে অল্প অল্প এই তিন প্রকার মসল! মিশান 
হইয়াছে । প্রথম অবস্থায় সাধকের জীবনে অল্প পরিমাণে বালকত্ব, উন্মাদ- 
লক্ষণ ও মাতাল-প্ররূতি লক্ষিত হয়। যতই সাধনে পরিপক হয়, ততই এই 
সকল গুণ বাড়ে। * দেড় ব্সরের যে বালক, সেই বালক আমি । কোটি বৎসর 
কার্ধা করিব বে কাধ্যালয়ে, সেখানে আমি এখন সম্পূর্ণ বালক। .'মাকে খু 
ডাকৃতে ডাকৃতে ছেলে মানুষের ভাব আসে । রাজাধিরাজের পুজাই যদি কেবল 
কর, বৃদ্ধ হইয়া যাইতে পার। মার পুজা! করিয়া কখন বৃদ্ধ হইলে না; কখনও 


বৃদ্ধ হইবে না। মার কোলে যত দিন থাকিব, মার স্তন্যপান ঘত দিন করিব, 
২৩৬ 


১৮৮২ আচার্ধ্য কেশবচন্দ্র 


ততদিন বালকই থাকিব) বৃদ্ধ আর হইব না। পরলোকে গিয়া বিদ্যালয়ে 
ভঙি হইব; সেখানেও শিখিব। মাকে মা বলিয়া ভাকিতে হয়, এই মন্ত্র, এই 
শান্্। এই বালকের মসলা ভিতরে ;? তার সঙ্গে উন্মাদদের মসলা । উন্মাদের 
সঙ্গে কাহারও মেলে না।**ক্রমাগত এমন সকল কার্ধ করা চাই, যাহাতে 
পৃথিবী বলিবে, এ সকল বুদ্ধিমানের কাধা নয়। বিপরীত রকমের কার্য সকল 
দেখিয়া লোকে উন্মাদ ক্ষেপ। বলিয়া উপহাপ করিবে । . তৃতীয় ধাতু মাতালের 
আসক্তি। স্থরাপানের মত্বতা পৃথিবীতে আছে, আমাদের লক্ষণে তার বৈপ- 
রীতা নাই কেন? মাতাল হইলে পরিমাণ বাড়াইতে হয়, আমরাও তাই করি। 
পাচ মিনিট উপাসনা ছিল; এখন পাঁচ ঘণ্ট। হইয়াছে ।..ঘত দ্বিন বালকত্ব 
আছে, পাগলামি আছে, তত দিনই সখ ও পবিত্রতা! । যে দিন বৃদ্ধ হইব, 
পাগলামি ছাড়িব, উন্মাদ অবস্থা তিরোহিত হইবে, নেশা! ছুটিয়া যাইবে, সেই 
দিনই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে হইবে । ভগবান্‌ করুম, যেন এ তিনের সঙ্গে 
বিচ্ছেদ কথন ন] হয়|” | 
জাতিনির্র--(৩রা পৌষ, ১৮*৪ শক; ১৭ই ডিসে্বর, ১৮৮২ খঃ) 

“যদি মানবমণ্ডলীকে ধনী এবং দরিদ্র জাতিতে বিভাগ করা যায়, আমি 
আমাকে কোন্‌ শ্রেণীভুক্ত মনে করিব +.*অনেক অস্ুন্ধানে এবং পঁচিশ 
বৎসরের হুক্ম আলোচন! দ্বার ইহা দিদ্ধান্ত হইতেছে, মনের কামনা! অভিরুচি 
তন্ন তন্ন করিয়া নিষ্পন্ন হইতেছে যে, আত্মা দরিত্র-জাতীয় | শরীরের রক্ত 
ছুঃখীর রক্ত, মাথার মস্তি দীন জাতির মস্তিষ্ক । যদিও উচ্চকুলোপ্তব, 
যদিও নান প্রকার ধনসম্পদ এশ্বধ্যের পরিচয় দিতেছে, কিন্ত মনের মধ্যে 
তাহার অন্রূপ ভাব দেখিতে পাওয়া যায় না । ধন আছে, কিন্তু ধনের প্রয়ান 
নাই; উপাদেয় আহাধ্য আছে, কিন্তু আহারম্পৃহ। নাই ; মন সামান্য বস্ততেই 
সন্তষ্ট। মান মর্ধাদা চারি দিকে আছে, কিন্ত মন সে সকলের খবর লয় না। 
দুই দলের লোক আপিলে, ধনী ছাড়িয়া মন দরিপ্রের খোজ লয়, দরিভরু- 
সহবাসে মন পরিস্ৃপ্তি বোধ করে ।-*-বাম্পীয় শকটে যদি কোনখানে যাইতে 
হয়, তৃতীয় ছাড়িয়া প্রথম শ্রেণীতে যাইতে ভয় হয়। মনে হয়,.বুঝি, অনধিকার- 
চচ্চা করিতেছি; ভয় হয়, বুঝি, ধনীর রাজ্যে যাইতেছি।-*"আমি ধনীদের জন্য 
নই, দরিদ্রদের জন্যই হুট হইয়াছি. যেখানে দরিদ্রেরা, সেই খানেই আমার 
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আরাম; জীবনরক্ষা সেই খানেই। আয়াপ দ্বারা এ সকল দরিদ্র ভাব শিক্ষা 
করি নাই; আপনাপনি স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছে ।'--বড় ধনীদের সঙ্গে 
বসি, বড় লোকের করম্পর্শ করি, এ দকল করিলেই কি স্বভাব যাইবে? 
চণ্ডাল কি ত্রাহ্মণ-স্পর্শে ব্রাহ্মণ হইবে? শাকান্নভোজী এক দিন সম্তরাট্গৃহে 
আহার করিলেই কি ধনী হইবে ? স্বভাব কিছুতেই যাইবে না।***কথিত ছিল, 
ধনীকে স্বণা করিয়া দীনকে মান্য দিবে, পরাক্রমশালীকে অগ্রাহথ করিবে 
পরিত্রাণের পথে ধনীর! যাইতে পারে ন1। মান সম্পদ গৌরব যেখানে, সেখানে 
ধর্দ নাই, পর্ণকুটারেই কেবল ধন্দ বাস করেন। কিন্তু এখনকার শাস্ত্রে 
নববিধানের মতে এই দিদ্ধান্ত হইয়াছে ষে, ধনীকে মান দিবে, এবং দুঃখীকেও 
মান দিবে। স্বর্গের পথে ধনী ছুঃখী উভয়েই চলিতেছে। বাহিরে ধন থাকিলে 
ক্ষতি নাই, মনে ছুঃখী হইলেই হইবে ।--"যদিও আমি হীন স্বভাব ও দ্রীন মন 
পাইয়৷ মাতৃগর্ত হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, যদিও ভূমিষ্ঠ হইয়াই বুঝিলাম, 
আমি দীৰহীন, কিন্ত চারিদিকে চাহিয়া! দেখিলাম: ধনীদের মধ্যে জন্ম, প্রকাণ্ড 
অট্টালিকা, দাস, দাসী, এশ্বধ্যের মধ্যে অবস্থান ।...দীনজাতীয় হইয়া যদি 
দীনের ঘরে থাকিতাম, হীন ব্যবহার করিতাম, তাহা হইলে হয়ত দীনদিগেরই 
পক্ষপাতী হইতাম; ধনীর মন্তকে হয়ত কুঠারাঘাত করিতে চাহিতাম।'' 
বাহিরে উশ্বরয থাকিলেও, চক্ষু বন্ধ করিয়। নির্ধনেত্ধ ব্যাপার দেখিতে পাইলাম । 
এই দ্বিঙ্াতীর ভাবের মধ্যে থাকিন। সহশ্রবার ঈশ্বরকে নমস্কার করিলাম । 
ধনীর পক্ষপাতী হইলাম, ছুঃখীরও পক্ষপাতী হইলাম ।-..নিজে হইলাম দীন, 
মান দিলাম ধনী দুঃখী উভয়কেই প্রেমে উভয়কেই আলিঙ্গন করিলাম। নিজে 
দীনদরিদ্রজাতীয় থাকিলাম, ইহাতেই সুখ, শাস্তি ; দীনাত্মারই পরিজ্রাণ।” 
শিশ্বপ্রকৃতি_-(১*ই পৌষ, ১৮০৪ শক ) ২৪শে ডিসেম্বর, ১৮৮২ খুঃ) 

“এই পৃথিবী বিদ্যালয় । এই বিদ্যালয়ে যত দিন থাকিতে হইবে, ধর্মোপার্জন 
ও জ্ঞানচর্চা করিয়া ব্রন্ধকে লাভ করিব। এই জন্যই আপনাকে কখনও শিক্ষক 
মনে করিতে পারি নাই; শিক্ষক বলিয়া! কখনই আপনাকে বিশ্বা করিব ন1। 
শিষ্য হইয়া আসিলাম, শিষ্তের জীবন ধারণ করিতেছি, শিশ্তই থাকিব অনস্ত- 
কাল। শিখধর্শের প্রধান ধর্দ শিক্ষা-করা আমার শোণিতের মধ্যে নিহিত 
আছে ।-'.কত গুরুর নিকট হইতেই সত্য শিখিতেছি। আকাশ গুরু, পাখী 


- ১৮৮৪ ॥ আচাধ্য কেশবচত্ত্- 


গুরু, মৎস্য গুরু ; সকল গুরুর নিকটেই শিল্তত্ব স্বীকার করিয়াছি ।-.ঘোরান্ধ- 
কারের মধ্যে বিছবাতপ্রকাশ যেমন, তেমনই আমাতে সত্য প্রকাশ হয়। কোন 
বন্ত দেখিতেছি, কি কোন কাজ করিতেছি, গাছের পানে তাকাইয়া আছি, 
কে যেন আমার নিকটে সতা আনিয়া দেয়। মনের ভিতর একটা সত্য আদিল, 
অমনই হৃদয় বিছবাৎ্প্রকাশের ন্যায় জলিয়া৷ উঠিল, সমস্ত জীবন আলোড়িত হইল। 
মনে ধাক্কা দিয়া এক একটা সত্য আসিয়া থাকে ।.-.শিক্ষা আমার শেষ হই- 
যাছে, এখন শিক্ষা দিতে হইবে, একথা কখনও মনে আসে নাই।.'যখন 
শিখিয়াছি, তখন আমি শিষ্ক ; যখন শিখাইয়াছি, তখনও আমি শিশ্ত ।...কি 
ভক্তিসম্বন্ধে, কি ব্র্দদর্শনব্ষয়ে শিক্ষার অন্ত হইল না। সমস্ত শাকের সমন্বয় 
কিরূপে হয়, এসঘস্ধে ব্রহ্প্রমুখাৎ কত আশ্চর্য্য কথা শুনিয়াছি, তথাপি ফুরাইল 
ন।।..-গ্েহণমন্্ত আমি সাধন করিলাম, 'প্রদানমন্ত্র আমি কখনও লই নাই। 
দান” আমার মূলমন্ত্র নয়। সত্য আসিলেই বাহির হইবে, এই স্বভাবের নিয়ম। 
**মুখ খুলিয়া কি বলিব, কখনই চিন্তা করিলাম না। যখনই বলিতে হইল, 
সত্য আপনা আপনি সতেজে প্রকাশিত হয়। গুরুগিরি অসার, তাহা কখনও 
'আবলম্বন করি নাই) পুরাতন কথা বলি নাই । গত বৎসর যাহা বলিয়াছি, 
এবখসরও যে তাই বলিব, তাহা নহে ।-..ভাল কথা পাচজনকে শুনাইতেছি, 
ইহা! মনে হইলেই জিহ্বা জড়াইয়া যায়, বাকৃরোধ হয়, শরীর মন সঙ্কুচিত হয়। 
আমি শিখিলেই শিখান হইল; আমি পাইলেই দশ জনের পাওয়া হইল ।.*" 
সামান্য গায়ক দেখিলে, তারও পায়ে পড়িয়া শিখিতে ভালবামি । কোন বৈরাগী 
আসিলে, লক্ষ টাকা ঘরে আঙিল ভাবিয়া, তাহার সঙ্গীত শুনিয়া কত শিক্ষা করি। 
যে কোন লোক হউক, নৃতন কথা বলিতে আসে; মনে করি, যে কোন প্রকারে 
তাহার নিকট হইতে কিছু আদায় করিতে পারিলে হয় । এ জীবনে কেহ কাছে 
আপিয়া, না দিয়া চলিয়া যায় নাই। হীদয়ের ভিতরে ভগবান্‌ শক্তি দিয়াছেন, 
সাধুসঙ্গে বসিবামাত্র গুণ আকর্ষণ করিতে পারি। বেশ বুঝিতে পারি, সাধু যখন 
নিকট হইতে চলিয়া যান, হৃদয়ের গুণ ঢালিয়া দিয়া গেলেন। আমি যেন তার 
মৃত কতকটা হইয়া যাই। আমি জন্মশিত্ ; জন্ম হইতে শিখিতেছি, শিক্ষা আর 
ফুরাইল না) সকলেরই নিকট হইতে চির দিন শিক্ষালাভ করিব; শুকরাদি 
পশুর নিকট হইতেও শিক্ষাপ্রাপ্ত হইব। শিখিতে শিখিতে পরলোকে যাইব ।” 


আত্মজীবনবিবৃতি ১৮৮৫ 
অনৃতখগুন--( ১৭ই পৌষ, ১৮০৪ শক?) 

“আমার জীবনবেদ পাঠ না! করিয়া, সমুদায় পরিচ্ছেদ অধ্যয়ন না করিয়া, 
কেহ কেহ অন্যায় কথা সকল বলিয়াছেন; ভজ্জন্য তাহারা মিখ্যাকথন অপরাধে 
ঈশ্বর ও মহুম্তের নিকট অপরাধী হইয়াছেন।-..মিথ্যাকথন দোষে. কে কে 
দোষী? কে কে অপরাধী? পৃথিবীর শ্রদ্ধেয় ভক্তিভাজন ঈশ্বরপ্রেরিত মহা 
পুরুষদের সঙ্গে, পুণ্যের প্রবর্তক, মুক্তির সহায় ঈশা গোৌরাঙ্জের সঙ্গে এই নরকের 
কীটকে ধাহার! একগ্রেণীভুত্ত করিলেন, এই বেদী তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী 
বলিতে ঝুষ্ঠিত নহেন।..যদিও সাধু মহাপুরুষদের সজে একশ্রেণীতৃক্ত হইবার 
উপযুক্ত নই, যদিও নির্্লচরি্র সাধুদের সপ্দে, পবিত্রচরিত্র মহ্ধিদিগের কাছে 
বসিবার উপযুক্ত নই,-*তথাপি একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, জ্ঞান এবং 
পুণ্য, শাস্তি ও প্রেম ঈশ্বরের নিকট হইতে আমার নিকট আসিতেছে। ধাহারা 
বলিলেন, এ জীবন প্রত্যাদিষ্ট নয়, এ ব্যক্তি ঈশ্বর দর্শন করে নাই, ভাহারাও 
মিথা! কথা বলিলেন ।.*.এব্যক্তি অযোগ্যতা সত্বেও, এক বার নয়, ছুই বার নয়, 
শত সহশ্রবার স্বর্গের. হথধাভিষিক্ত বাণী অবণ করিয়া জীবন পবিত্র ও গুখী 
করে; শত সহশ্রধার দর্শন লাভ করিয়!, জীবন পবিজ্র ও দর্শন-প্রয়াসী হয়।:.. 
আহার পরিধান প্রভৃতি ব্যাপার যেমন সহজ, এই ঈশ্বরদর্শন ও শ্রবণ তেমনি 
সহজ! ইহাতে যদি কেহ বলেন, এ ব্যক্তি অপর সকল লোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 
হইতেছে, তাহারাও মিথ্যাবাদী | যাহারা আমার দর্শন শুবণ অস্বীকার 
করিলেন, তাহারা ঘেষন মিথ্যাবাদী, আর এই দর্শন শ্রবণের জন্য ধাহারা 
আমাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিলেন, তাহারাও তেমনি মিথ্যাবাদী । ঈশ্বর-দর্শন 
অসাধারণ পুরুষত্বের পরিচয় নয়, ঈশ্বরের কথা-শ্রবণ অসামান্য নয়। যেমন 
বাহিরের জড় বস্ত সকল দেখা, ঈশ্বরকে দেখা তেমনি । তিনি যেমন ভাবান, 
তেমনি ভাবি; যেমন বলান, তেমনি বলি; যেমন প্রচার করিতে বলেন, তেমনি 
প্রচার করি। তাহার সঙ্গে অতি সহজ যোগ । আর যদি কোন গৃ় দর্শন 
থাকে, তাহা হয় নাই ।-..ধাহারা জানেন, এ ব্যক্তি ঈশ্বর কতৃক কোন কোন 
পদে অভিষিক্ত হইয়াছে, ঈশ্বর শ্বয়ং ইহার সমক্ষে সত্য প্রকাশ করিতেছেন, 
তিনি স্বয়ং ইহাকে চালাইতেছেন, তাহারাই সত্য জানেন ও সত্য বলেন। 
তাহারা মিথ্যাবাদী, ষাহারা এই বলিয়া অপবাদ করিলেন যে, এ ব্যক্তি 


১৮৮৬ আচার্ধা কেশবাচন্ত্র 


বুদ্ধিসহকারে ধশ্মসকলকে মিলিত করিতেছে, এ ব্যক্তি ভয়ানক অধাবসায়-মহ- 
কারে হিমালয়কে স্থানাস্তরিত করিতে পারে 1-..এ ব্যক্তি আপনাকে চালাইবার 
জন্য কোন চাকরী করিল না, কোন ব্যবসার লইল না, বরাবর ঈশ্বর স্বয়ং 
চালাইয়াছেন, আজও চালাইতেছেন। ইহা ধাহারা অলৌকিক পুরুষত্বের লক্ষণ 
বলিয়া নির্দেশ করেন, তাহার! মিথ্যাবাদী । যেমন আঘি আমার জীবনকে 
ঈশ্বরের হাতে দিয়াছি, এমনই লক্ষ লক্ষ ভক্ত ঈশ্বরবিশ্বাসী ঈশ্বরের হাতে 
জীবন ছাড়িয়া দিয়াছেন । ইহা অলৌকিক নয়।...ঘে ব্যক্তি আমাকে ধনী 
ও জ্ঞানী বলিয়া নিদ্দেশ করেন, সে ব্যক্তিও মিথ্যাবাদী ।...ধাহার! গৃঢতত্ব 
জানেন, তাহারা অবগত আছেন, কল্য প্রাতঃকালে নিশ্চয় অন্ন আসিবে, এমন 
উপায় নাই; কিন্ত স্বয়ং ঈশ্বর উপায় আছেন 1...ধাহাঁরা আমাকে দরিদ্রদিগের 
মধ্যে পরিগণিত করিতে চান, তাহারাও মিথ্যায় পতিত হন।.' ধন না 
থাকিলেও, যদি কাহাকেও ধনী বলিয়৷ গণন| করিতে পার, তবে সে ব্যক্তি আমি। 
"এখানকার সামান্ত এক জন বিদ্বান্‌ যাহা জানেন, আমি সত্য সাক্ষী করিয়া 
বলিতেছি, তাহা আমি জানি ন1....জ্ঞানে আমার উদাসীন্ত নাই ।.. একজন 
জ্ঞানী আমার বাড়ীতে থাকেন, আমার দৃষ্টি তাহার উপর থাকে। সেই 
শান্ীর কথ! শুনিয়া! আমি বিদ্যাসন্দ্ধে যত অভাব মোচন করি। লক্জানিবারণ 
যদি আমার লজ্জা নিবারণ করেন, তবেই হয়। যেগুলি থাকিলে উপদেশ 
দেওয়া যায়, হরি তাহার বাবস্থা করেন।...আমার যাহা কিছু মান হইয়াছে, 
তাহা হরির জন্য । আমার মান হরির মান ।* “ব্রহ্ম আমার ধন, ব্রহ্মই আমার 
বিদ্যা ও জ্ঞান, ব্র্মই আমার মান ও প্রতিপত্তি ।...নিজের দ্বার! কিছু হয় নাই, 
হরির চরণ ব্যতীত আর ধন নাই, হরির চরণ ব্যতীত আর কোথাও জ্ঞান ও 
শাস্তি পাওয়া যায় না? হরিচরণই সর্বস্থ। এই জীবনবেদের ইহাই মূল 
তাৎপর্য 1৮ 
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প্রেরিতমণ্ডলীর অপ্রণয়-দূরীকরণ, উৎসবের পূর্ব্ব তিনদিন প্রস্ততিসাধন 

সর্বপ্রকার অসশ্মিলনের কারণ অপনীত না করিলে, প্রেরিতগণ উৎসবে 
অধিকারী হইবেন না, উপাসকগণ আপনারা উৎসব করিবেন, কেশবচন্ত্র এইরূপ 
নির্ধারণ করেন। তাই ধন্মতত্ব (১৬ই ভান্র, ১৮০৪ শক ) বজিতেছেন £_ 

“এবারকার ভাব্রোৎসব অন্তান্য ভাপ্রোৎসব অপেক্ষা সর্বপ্রথমে এই এক 
বিষয়ে অতীব বিশেষ যে, প্রেরিতমগ্ডলী এই আদেশ প্রাপ্ত হন যে, তাহারা 
অপ্রণয়ের কারণসমূহ অগ্রে বিদায় করিয়া না দিয়া, উৎসব করিতে পারিবেন 
না। দু নিশ্চয় ছিল যে, এই বিধি পূর্ণ না হইলে উপাসক ক্রাহ্ষমগ্ডলী 
উৎসবের কার্ধা করিবেন, প্রেরিতগণের কেহ উৎসবে ব্রঙ্গমন্দিরে উপস্থিত 
হইতে পারিবেন না। বিধাতাকে ধন্যবাদ যে, তিনি আমাদিগের সম্বন্ধে 
মর্্বপীড়াকর ঘটনা সংঘটিত হইতে দেন নাই । তাহার করুণায় প্রেরিতমগ্ডলী 
উৎসবে অধিকার প্রাপ্ত হইলেন, দ্বিগুণতর আনন্দের সহিত উৎসব সম্ভোগ 
করিলেন । উৎসবের প্রারস্ডের সপ্তাহ এই বিধিবশতঃ কয়েক দিন একত্র 
মিলিত হইয়া উপাসনা হয় নাই, সকলে নিজ্জজনে একাকী উপাসন! করিয়াছেন । 
উৎসবের তিন দিন পূর্বের বিধাতার বিধি পূর্ণ হইলে, এ তিন দিন খ্রস্তত 
হুইবার জন্য উপাসনা হয়। প্রথম দ্বিবসে ধ্যানযোগে স্বর্গে প্রবেশপূর্ব্বক 
ঈশা মুষা চৈতন্থ প্রভৃতির সহিত সম্মিলন হয়। এ দিবসে শবরগস্থ মহাত্জাদিগের 
সঙ্গে ঈশ্বরেতে সাক্ষার্র্শন স্পষ্ট অনুভূত হয়। ব্রন্ষেতে স্বর্গ অনুমানের বিষয় 
নহে, সাক্ষাদহ্ছভবের বিষয়) ব্রদ্ষই আমাদিগের পরলোক, তাহাতেই 
আমাদিগের নিত্য বাম, এ কথা মুখে বলা, আর প্রত্যক্ষ করা, ছুই অতীব 
স্বতন্ত্র। লোকে যখন এই মত মুখে বলে, তখন যে কেহ তাহার অনুমোদন 
করে। এক বার যদি কেহ বলে, এই আমি স্বর্গে প্রবেশ করিয়া তত্রত্য 
মহাত্মদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আসিলাম, লোকে তখনই উহ! অসম্ভব 
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বলিয়া মনে করে, লৌকাতীত বলিয়! তাহাতে বিশ্বাস করিতে গ্রস্তত নহে। 
সমাধি ভিন্ন কেহ এই স্বীকৃত সত্য প্রত্যক্ষ করিতে পারে না, স্থততরাং 
সাধারণের প্রতিবাদ্য বিষয়। ব্রঙ্গেতে প্রবেশ করিলে স্বর্গে প্রবেশ করা হয়, 
তত্রত্য অধিবাসিগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, ইহা স্বাভাবিকযোগগম্য। মহাত্মা 
দ্রিগের মানবীয় অংশ আমাদিগের সাক্ষাৎকারের বিষয় নহে, যে দেবাংশে 
তাহার! ঈশ্বরমহ অভিন্নভাবে স্থিতি করিতেছেন, সমাধির অবস্থায় তাহাই 
আমাদিগের প্রত্যক্ষের বিষয় হয়। স্থতরাং এ অংশ আমাদিগের ঈশ্বর- 
সাক্ষাৎকার আচ্ছাদন করে না, ঈশ্বরের মধ্যে এই সমূদায় অংশ প্রতিভাত 
হইয়া আমাদিগের আনন্দবদ্ধন করে । জননীর ক্রোড়ে তাহার স্বর্গীয় শিশুগণ 
এই সময়ে প্রত্যক্ষ উপলব্ধ হন। 

“দ্বিতীয় দিনে স্বরগস্থ গভীর অধ্যাত্ুতত্বপ্রবিষ্ট ইমারসন্, প্রশস্তহ'য় 
ডিন্ষ্রান্লি এবং মহাজনগণের সন্মানদাতা কারলাইলের সঙ্গে সম্মিলন হয়। 
এই দিনে বিজ্ঞানবিদগণের সঙ্গেও মিলনান্ুভব হইয়াছিল। তৃতীয় দিনে 
পৃথিবীস্থ মনুযামগুলীর অভ্যন্তরে স্বর্গাবলোকন হয়| সাধক যখন স্বর্গ হইতে 
অবতরণ করেন, তখন তীহার দৃষ্টি পরিবন্তিত হইয়া যায়। সে সময়ে তিনি 
স্বর্গ ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পান না, সমুদায় মনুষ্কের মধ্যে স্বগদর্শন, এই 
তখন তাহার সাক্ষাদন্থভব। তিনি তখন ব্রঙ্গ ভিন্ন আর কিছু দেখিতে চান 
না| মানবের মানবীয় অসার অংশ তখন তিনি দেখেন না, ঘোর পাপীর 
অভ্যন্তরেও ব্রদ্ধকে অবলোকন করিয়া তিনি প্রণত হন। এই উচ্চ অবস্থা 
ভিন্ন মন্ুষসম্থন্ধে পাপ অসম্ভব হয় না। ঈশ্বর হইতে সংসারে প্রবেশ সময়ে, 
যে ব্যদ্তি দিব্য চক্ষু লইয়া তথায় প্রবিষ্ট হইতে পারিল না, তাহার সম্বন্ধে 
পাপ অসম্ভব হইবে, কি প্রকারে ?” 

প্রথম দিনের প্রার্থনাটি প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনের 
প্রার্থনা এই £ 

ইমাসন্‌, ষ্যান্লি ও কালাইল সমাগম বা 'তীর্ঘযাত্রা” 

২৫শে আগষ্ট ( ১৮৮২ খুঃ )--“ইমার্সন, আপনার বাড়ীতে থাকিতে ভাল- 
বাদিতে। তুমি কি কম? তুমি আমাদের? তুমি নববিধানের। ভুমি ভাই। আর 
তোমার পাশে ষ্টযান্লি মহামতি, তুমি উদার। তুমি প্রশস্ত। তুমিত বাপের 
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বাড়ীতে এসে বসেছ। হিন্দুরা কাদিল, বলিল, ঈশা যে আমাদের ভাই। তুমিও 
কাদিলে । বলিলে, আল্তে দে না ওদের! ভারতকে আস্তে দে। তুমি ঈশার 
বাড়ীর কাছে একটি বাড়ী করেছ; বলিলে, কে রে আমা'র বাপের বাড়ীকে ছোট 
করে? আমার মহাপ্রভুর ধর্ম ছোট করে? তোমার যেমন বিদ্যা ছিল, তেমনি 
উদারতা ছিল; তুমি হাত বাড়িয়ে সকলকে আলিজন করিতে । আমাদের 
মত অধম লোককেও ত্যাগ করিলে না। সাশ্রদায়িকতা তুমি থাকিতে দিলে 
না। তুমি বলিলে, আটলাটিক, পেসিফিক্‌ সব এক হবে। দেখ, ভাই, তুমি 
যা বলিলে, তা সার্থক | তুমি যথার্থ পথ দেখালে | তোমার মহাপ্রভুর উদার 
ধর্ম প্রচার করিলে । মহাত্মা ষ্ট্যান্লির উদার ধর্মের কে আদর্শ আছে? আহা, 
পৃথিবী মাণিকহারা হয়ে গেলে। আর কি এমন লোক আসিবে? কে আমার 
বাপের বাড়ীকে এমন বড় করিবে ! লোক মকল তোমারই পথ ধরিবে। সত্য 
যাবে না। যা দেখিয়ে গিয়েছ, তা হবে; সব খুব উদার প্রশস্ত হয়ে যাবে । 
সকলে এক হয়ে যাবে। চিদাকাশে সকলে থাকিবে । ভাই, তুমি চিরকাল 
আমাদের কাছে থাক। 
“আর একটি ভাই আমাদের কোথায়? নঙখনতািয বড়, ধন্মবীরদের সম্মান- 
কারী। চিরকাল তুমি একলা থাকিতে ভালবাস। ঝোপের ভিতরে থাকৃতে 
ভালবাস। স্বর্গের ভিতরও ওুর বাড়ী খু'জে বার করা ভার। এত কাজ কর্ন 
হুড়োহুড়ি চারিদিকে, বিলাতের জীবনের আদর্শ দেখাও! ভা নয়, হিন্দু খযিদের 
ধর্ঘ কোথায় পেলি, ভাই ? তুই তবে পরমার্থতত্ব পেয়েছিলি। তুই বড় উৎসাহী 
ছিলি। তোর পেখাগুলে! বইগুলোতে তাই এত তেজ । তাই তোর. লেখা 
এত গরম! তোরা তিন জনে পৃথিবী তোলপাড় করেছিলি। বড় বড় 
পাত্রি বিঘান্‌ লোক মকল ইংলণ্ডে জর জয় রব করিতেছে, তুমি গ্রাহও করিলে 
না। _মুসলমানদের দলপতি মহম্মদকে নিয়ে খাড়া করিলে বিলাতে। মজার 
লোক ! কিছু গ্রাহ করিলে না। বলিলে, আমি সব সাধুকে এক করিব । 
' কোথায় রহিলে, কারলাইল ! ধন্য বীর উৎসাহী ! একটি ছোট ঘরে নিজ্জনে 
সাধুদের নিয়ে বলে থাকৃতে । তোমরা তিনটি পৃথিবী হইতে স্বর্গে নৃতন 
সমাগত। তোমরা আসনে বোস, আমরা সম্মান করি । জয় জয়, তোমাদের 
জয়! জয় জয়, তোমাদের জয়! জয় জয়, তোমাদের জয়! তোমাদিগকে প্রেম 
২৩৭ 


১৮৯০ আচাধ্য কেশবচন্দ্র 


উপহার দি, তোমাদ্িগকে প্রেম উপহার দি, তোমাদ্িগকে প্রেম উপহার দি! 
এই রজ্জু দ্বারা তোমাদের সঙ্গে আমাকে বাধিলাম। তোমরা যেন আমাদের 
হও। আমাদের বাড়ীতে তৌমরা থাক। আমরাও তোমাদের রক্কের ভিতর 
থাকি। আমরা তোমাদের নিকট করিলাম ৷ পৃথিবীতে থাকিলে অত নিকট 
করিয়া লইতে পারিতাম না। তোমাদের তিনটিকে নমস্কার করি, আর সকল 
ভক্তদের দেখে প্রণাম করে যাই। দুরে যাব কেন? শরীরটা বাড়ী যাক । 
নৃতন ভাই পেলি, থাক। কথা বার্ত। কত আছে। ভারতবর্ষ থেকে যদি 
চিঠি থাকে, দে; যদি চিঠি নিয়ে যাবার থাকে, নে। মহধিগণ, ভক্তগণ, 
প্রাণের ভাইগণ, এস। তোমাদের তিনটিকে নিয়ে রহিলাম। মাঁ আনন্দময়ী, 
এস। এমনি করে তোমার স্বর্গ খুব বাড়িবে। এখানে শেবটা সকলেই 
যাইবে । কি স্থবাতাস, কি নির্খলা ভক্তি নদীরূপে এখানে বহিতেছে! 
সকলে মুখেই লৌন্দর্ধ্য! মা, অস্তে তব পরপ্রান্তে যেন শ্বর্গলাভ হয়। মাঃ 
এমন সুন্দর দেশ থাকৃতে, কেন গিয়ে বিষ খাই নরকে? এমন চাদ মুখ সব 
থাকতে, কেন কাফ্রিদের দেশে যাই ? মা, বুকের ধন কাছে এস, তোমার ছেলে- 
গুলিকে নিয়ে এস, তোমার স্বর্গ নিয়ে এস। একবার সকলকে লইয়া বুকের 
ভিতর আলিঙ্গন করি। আয়, আমার প্রাণের স্বর্গ, আমার বুকের ভিতর আয়। 
আমার স্থখের ঈশা, প্রেমের গৌর, বুকের ভিতর আয় মুখে ঈশা বড়, মুষা 
বড় বলিলে হবে না; চরিত্র চাই । দে, তোদের মত চরিত্ত দে, নিম্মল চরিত্র 
দে, তোদের সুখ দে, শাস্তি দে, পুণ্য দে! কুপাসিদ্ধু, দয়াময়, তুমি কুপা করিয়া 
এমন আশীর্বাদ কর, আমরা যেন স্বর্গ হইতে শৃন্যহত্তে ফিরিয়া না যাই; কিন্তু 
নৃতন ভাই, পুরাতন ভাইদের চরিত্র বুকের ভিতর রাখিয়া, তাদের খুব আলিঙ্গন 
করিয়। শুদ্ধ, এবং সুখী হই 1” ( কমলকুটার--দৈনিক প্রার্থনা--৮ম্‌ থণ্ডে 
“তীর্ঘধাত্রা” দষুব্য )। 
"জীবে ্াদ শন 

২৬শে আগস্ট (১৮৮২ খু )--দয়াল হরি, স্বর্গের ঘনীভূত সৌন্দধ্য, এখন 
পৃথিবীতে নামিতে পারি। স্বর্গ দেখা হইল এক প্রকার, আজ তৃতীয় দিবম, 
আজ আমরা জগতে নামিতে পারি। লঙ্ক বস্ত না হারাইয়া, আস্তে আন্ত 
অল্পে অল্পে স্বর্গের পোপান দিয়া, পৃথিবীতে অবতরণ করিতে পারি। যদি 


ত্রয়োদশ ভাঙ্টোৎসৰ ১৮৯১ 


বর্গ হইতে স্বর্গীয় হইয়া, দেবগণের পদধূলি লইয়া, পৃথিবীতে নামিতে পারি, 
তাহা হইলে কি দেখি? দেখি, বড় আশ্চর্য্য ! যখন হ্বর্গেতে, হে হ্রিকন্দর, 
তখন ঈশার রূপান্তর হষঈটল, এবং পার্শবস্থ শিশ্তের! রূপাস্তর-দর্শনে বিশ্বয়াপন্ন 
হইল। হরি হে, অদ্ভুত কথা; ঈশা স্বর্গ হইতে নামিলেন, তাহার স্বর্গে 
স্ষপাস্তর ভাবান্তর হইল। সকলে দেখিল, এ কে? স্বগাঁয় উজ্জ্রল শুভ্র? 
খিনি স্বর্গে রহিলেন, তাঁকে দেখিলে লোকে বলে, বূপাস্তরিত হইয়াছেন। 
সেইরূপ ঠাকুর, যখন তোমার ভক্ত পৃথিবীতে স্বর্গ লইয়া নামেন, তখন পৃথিবীর 
দিকে তাকাইলে, পৃথিবীকেও বূপাস্তর দেখেন। দশ জন শিশ্ত ঈশাকে 
রূপান্তরিত উজ্জল দেখিলেন সত্য, কিন্ত তোমার-ভক্ত দশ সহমর নরনারীকে 
ভাবাস্তরিত রূপান্তরিত দেখেন। মহেশ্বরি, আমি যদি তোমার স্বর্গের 
আগুনে উজ্জল হইয়া! পৃথিবীতে নামি, এই সকল মন্ুস্যকে উপরে দেখি, উচ্চে 
দেখি। কে জানে তাদের পাপ দুর্বলতা? আমি যদি দেবচক্ষ পাই, তাদের 
উচ্চে দেখি। মিলনের চাবি পাওয়া গেল, জীবসেখার বীজমন্ত্র ল্ধ হইল। 
জীবেতে ব্রদ্ধ দেখা গেল, পৃথিবী স্বর্গে বেড়াইতে গেল। এই মানুষের! 
দেবতা হইল। এর! এখানে এক ভাবে, ওখানে এক ভাবে। দেবত্ব মনত 
মিলিয়া অদ্ভূত তত্ব পৃথিবীতে প্রচার করিল। অতএব, হে খণ্ড খণ্ড মহাদেবগণ, 
প্রপন্ন হও। খদিও মহাদেব বলিয়া তোমাদের পৃভা করিব না, কিন্ত, হে 
ভ্রাতুগণ,_-রূপাস্তরিত হইয়", হে পিতৃগণ্ হে মাতৃগণ, হে দেবত1, হে ঈশ্বরের 
ভাবান্তর, তোমরা মহীয়ান্‌ হও সকলে । দেবতু মহ্স্ত্বে মিশিয়া গেল এই 
উৎ্দবে। পৃথিবীর ঘোলা জল ব্রঙ্গমমুত্রে মিশিয়া এক হইয়া গেল। আমার 
রপ্ধকে ইহাদের ভিতরে আমি পুজা করিব। এই নকল আধারে, মা, তুমি 
বপিয় আছ। তুমি জীবস্ত দর্শন দিলে ইহাদের ভিতর ; আমি ইহাদের 
অগ্রাহা করিতে পারি না, কলহ করিতে পারি না, বিচার করিতে পারি না। 
ইহারা চোর ব্যভিচারী নরহুত্যাকারী হইলেও, তথাপি দেবতা, তথাপি 
দেবতা । ইহাদের পশুর দিক্‌ দেখা যায় না, দেবতার দিক্‌ দেখা যায়। 
ইহাদের ভিতর ব্রহ্মজ্যোতি, আনন্দের হিল্লোল । ইহারা পাপী, তা কি জানি 
না? তথাপি দেবত্ের সম্মান আমি করিব। ইহাদের অচ্চনা বরণ করিয়া 
আমি সহজে ন্বর্গলাভ করিব । মহস্তকে মনুষ্য বলিয়া কেহ ন্বর্গলাভ করিতে 


"১৮৯২ আচাধ্য কেশবচন্দর 


পারে না। এই যে সকল দেহমন্দিরে ব্রদ্গের প্রতিষ্ঠা দেখা যাইতেছে! 
আমি কি করিব? এদের আমি চটাতে পারি না। এদের বিরুদ্ধে কথা 
কহিতে পারি না। উৎসবে স্বর্গ, আর পৃথিবীতে স্বর্গ, ছুই দেখা যায়। মা, 
মানুষের দেবত্ব না দেখিলে মুক্তি হয় "া, মানুষকে সমাদর করিতে পারি না। 
নির্বোধ মহুত্য নববিধানের রহস্ত বুঝে না। আমি বুঝাই গৃট তত্ব। বাদাম 
আন, নারিকেল আন ; খোসা ছাড়াও, ভিতরে শান, আর ভিতরে জল, তাই 
ব্রহ্ম; তাই লও। আর মানুষ ছোবড়া, তাহা ফেলে দাও । হায়, আমি কি 
কেবল ছোবড়া দেখিব, না, নরনারীর ভিতর কেবল দেবত্ব দেখিব? দেবতব 
ভিন্ন আর কিছু দেখিব না। হনৃনানের লেজ থাক্‌ না, কাল মুখ হোকু না, 
হনুমানের বুক চিরে সীতারাম দ্রেখিব। এরা ব্রহ্ষকুলে জন্ম গ্রহণ করেছে, 
এরা ব্রহ্মগোত্র, এরা ব্রন্মের বংশে জন্মেছে । এই নীচ মন্ত্যের ভিতর ব্রহ্ম 
দেখিয়া প্রণত হই, নমস্কার হই | শিষ্যমধো গুরু, সন্তানমধ্যে পিতা; বন্ধুরা 
দেবতা, এই ঘর হ্বর্গ, স্বর্গেই এই ঘর। দেবতারা এই ঘরে। শ্বয়ং ব্রচ্গ 
ভগবান্‌ এই সকল জীবে । এই সকল জীব ভগবানের ভিতর । আমি পশ্তত্ব 
দেখিব না; থাক্‌ না পশুত, আমার কি? আমি ব্রদ্ধছাড়া আর কিছু যেন 
দেখিতে না পাই। ভাইয়ের চক্ষে বক্ষে কেবল হরি নুত্য করিতেছেন, 
দেখিব। মানুষকে ভালবাসা যায় না, মানুষকে মানুষ বলে ভালবাস! যায় না) 
কেউ পারিবে না। মানুষের ভিতর ঈশ্বর, এ ভাবিলে ভালবাসা যায়। ঈশা 
দেখিলেন, পিতৃত্ব মানুষের ভিতর, তাহা দেখিয়া তবে তিনি সেই পিতৃত্বকে 
ভালবাসিলেন। প্রাণেশ্বর, আমি মানুষের ভালবাসাতে ডুবি না, আমি দেই 
অনাদিত্রদ্দের খণ্ড বলিয়! ভাইকে ভালবাসি । নববিধানবাদীগুলির সঙ্গে 
আমার গভীর যোগ । তোমরা হরির স্বীকৃত, তোমরা হবির সম্ভান, তোমরা 
হরির মৃদ্ি। আদর সম্মান শ্রদ্ধা তোমাদিগকে দিব। হরি, ব্রক্মের কলা 
ইহাদের মধ্যে দিন দিন বুদ্ধি হউক! হে দীনবন্ধু, হে কুপাপিন্ধু, কূপ! করিয়! 
আমাদিগকে এই আশীর্বাদ কর, আমরা ধেন উৎসবের প্রারস্তে দিব্যচক্ষু লাভ 
করিয়া, মনুষ্যুত্থের ভিতর দেবতু দর্শন করিয়া, মন্থ্ের প্রতি সকল পাপ একে 
একে অনস্ভব করিয়া ুতার্থ হইতে পারি ।৮ ( কমলকুটীর_-দৈনিক প্রার্থনা, . 
চখণ্ড ভরষ্টব্য । ) 
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দিনব্যাগী উৎসবে প্রাতের উপদেশ--"সান ও ভোজন” 
প্রবিবার (১২ই ভান্র ১৮০৪ শক; ২৭শে আগষ্ট, ১৮৮২ খৃঃ) প্রাতে 
প্রথমতঃ সন্কীর্তন হয়। সন্থীর্ভনাস্তে আচার্যা মহাশয় সমগ্র উপাসনা'র কার্ধা 
নির্বাহ করেন । উৎপবের উৎসাহে তাহার অস্থস্থ শরীর অনায়াসে, সমগ্রভার 
বহন করিল । আমরা বহু দিন পরে তাহার আরাধনায় যোগ দিলাম, স্তরাৎ 
উহা! আমাদিগের কর্ণে অপূর্ব সুধা ও অপূর্বব সত্য বর্ষণ করিল। আরাধনাস্তে 
যে উপদেশ হয়, তাহ অতি সহজে ধর্মের গভীর তত্ব প্রকাশ করিল। তিনি 
বলিলেন, ধন্ম সহজ এবং স্থুকঠিন উভয়ই ; বহু সাধনেও ধর্মে সিদ্ধি লাভ হয় 
না, আবার সহজে উহ! সিদ্ধ হয়। তিনি আজ বহু বর্ষ হইল, ধর্দসাঁধন 
করিতেছেন, ধর্মের জন্য বছু প্রদেশ ভ্রমণ করিলেন; কিন্তু ভ্রমণ করিয়া আসিয়। 
দেখেন, গ্বহের নিতারুত্য মধো পূর্ণভাবে ধর্ম বিরাক্ত করিতেছে । জান ও 
ভোজন এই ছুই ব্যাপারের মধ্যে সমূদায় ধর্ম নিবিষ্ট রহিয়াছে । এক জন 
মহাত্মা! ল্লানে ধর্মের আরম্ভ, আর এক জন মহাজ্স! ভোজনে উহার পর্যাবলান 
করিয়া গিয়াছেন। নববিধানে নিতান্নান, নিতাভোজনে ধর্ম । দেখ, যখন 
গ্রীষ্মের উত্তাপে আমাদিগের শরীর অতাস্ত উত্তপ্ত হয়, পথের ধূ্ি আমাদিগের 
দেহ অতান্ত মলিন করে, সে সময়ে কিছুতেই অবগাহন না করিয়া আমরা! 
থাকিতে পারি না। এই অবগাহনে আমাদিগের শরীর জিদ্ধ হর, শরীরের 
মরলা পরিষ্কার হয়। দৃশ্যত: এই ব্যাপার হয় বটে, কিস্ক ভিতরে অজ্ঞাতসারে 
স্বাস্থ্বের সঞ্চার হইয়া থাকে । আমাদিগের এ দেশে নিতাস্নানের প্রয়োজন । 
এক দিন স্রান না করিলে আমাদিগের কত কষ্ট। শরীরে যখন অনেক দিন 
যাবৎ মঘলা সঞ্চিত হয়, প্রথর গ্রীক্মের ভাপে খন আমাদিগের প্রাণীস্ত 
উপস্থিত, তখন অল্প জলে আমাদিগের কিছুতেই পরিতৃপ্থি হয় না, শরীরের 
মলিনতা বিনষ্ট হয় না। এ সময়ে প্রচুর জলের প্রয়োজন। এইরূপ আমরা 
সংসারের পথে ভ্রমণ করিতে করিতে, ইহাব্র পথের ধূলি আমাদিগের শরীরে 
ংলগ্ন হয়, পাপের উত্ভতাপে আমরা একাস্ত উত্তপ্ত হই; শরীরের যদি স্নান 
প্রয়োজন হয়, তবে আত্মার স্নান তেমনি প্রয়োজন । আমাদিগকে নান 
করিতে কো শিখায়? প্রকৃতি । যখন শরীর উত্তপ্ত ও মলিন, তখন এমনি 
ক্লেশ উপস্থিত হয় যে, কেহ শিখায় না, লোকে দৌড়িয়া গিয়া জলে ঝাপ দিদব] 
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পড়ে; ভিতরের উত্তেজনা সকলকে স্ষানে প্রবৃত্ত করে। পাপ মলিনতায় 
আত্মা যখন অত্যন্ত অস্থির হয়, তখন হুদ সরোবর নদী বা সমুদ্রের অন্বেষণ 
করে। আত্মার জন্য হুদ কি, সরোবর কি, নদী কি, সমুদ্র কি? প্রার্থনা 
আরাধনা ধ্যান সমাধি চিস্তা এই সকল এখানে নদ নদী সরোবর সমুত্র | যাহার 
আত্মাতে বছ মলিনতা সঞ্চিত হইয়াছে, যাহার আত্মাতে পাপঙ্জনিত উত্তাপ 
অতাস্ত প্রবল, সে ছুই একটা প্রার্থনা করিয়া কিছুতেই স্গিপ্ধ হইতে পারে না, 
তাহার মলিনতা কিছুতেই ধৌত হইয়া যায় না। অনেকক্ষণ পর্ধাস্ত ধ্যানের 
অগাধ সরোবরে নিমগ্ন না থাকিলে, তাহার কিছুতেই তাপ নিবারণ হইবে 
না, শরীরের পাপপহ্থ ধৌত হইবে না। যখন সান করিলাম, স্বানাস্তে স্বভাবতঃ 
স্কুধা সমুপস্থিত হয়। ক্ষুধা যত প্রবল হয়, তত আহারের জন্য প্রয়াস হয়, 
অত্যন্ত প্রবঙ্প হইলে এক প্রকার উন্মত্ততা উপস্থিত হয়। এখানে কেহ শিখায় 
না,স্বাভাবিক ক্ষধাবোধ এখানে আহারে প্ররোচক; স্সানাস্তে যখন আত্মা নির্দ্দল 
স্থজিগ্ধ হইল, তখন তাহার ক্ষুধা উপস্থিত, ভোজনের সামগ্রী চাই। এখানে 
ভোজনের সামগ্রী কি? সাধুগণের চরিত্র। স্থানে স্গিগ্কতা, নির্্মলতা, ভোজনে 
তৃপ্তি ও পুষ্টি। ব্রদ্ষধান ব্রদ্ষারাধনাসরোবরে সান করিয়া আত্মা জিগ্ধ ও 
নির্দল হুইল, বিবিধ সাধুচরিত্ররূপ বিবিধ ভোনসাম গ্রীভোজনে তৃপ্তি ও পু 
উপস্থিত হইল । প্রতিদিনের স্নান ও ভোজন এইরূপে উচ্চতর ধর্পের উদ্ধোধক। 
যে ব্ক্তি স্নানে ঈশ্বরসত্তাতে অবগাহন করিতে পারে, ভোজনে সাধুগণের চরিত্র 
অস্তরস্থ করিতে পারে, সে ব্যক্তি ধন্মের উচ্চ সোপানে আরোহণ করে। 
এইরূপে ধর্ম অতি সহজ, ইহার বিপরীত অবস্থায় ধশ্ম অতি কঠিন। (সেবকের 
নিবেদন, ৫ম খণ্ড, ১ পৃষ্ঠায় ভ্রষ্টবা )। 
মাধ্যাহ্নিক উপ!সনা, পাঠ, বাক্তিগত প্রার্থনা, কীর্তন ও নবনৃত। 

“মধ্যান্ধ. কালে ভাই বর্গচন্দ্র রায় উপাসনা প্রার্থনা করেন। তৎ্পর শাক্য- 
মুনিচরিত হইতে শাক্যের সাধন ও হরিদ্ধি এবং ত্বকুহুম হইতে দাধনতত্ব পঠিত 
হয়। অনস্তর ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন প্রার্থনা হয়। পাঁচটার সময়ে 
নৃতন প্রণালীতে ধাহারা নৃত্য করিবেন, তাহারা বেদীর সম্মুথস্থ ভূমি অধিকার 
করেন। কতকক্ষণ কীর্তনের পর কেন্তুস্থানে একটি বালকের হস্তে পতাকা, 
মধ্যে বালকগণ, তৎপর যুবাগণ, তৎপর বয়স্থ ব্যক্তিগণ গোলাকার হইয়া 
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কীর্তন ও নৃত্য আরম্ত করেন। এক এক বার প্রমত্ ভাবে ঘুরিয়। ঘুরিয়া নৃত্য, 
এক এক বার স্থির ভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া কীর্তন ও হৃদয়ে যোগসস্তোগ, 
এই প্রণালীতে ভক্তি ও যোগের ব্যাপার একত্র সম্পন্ন হয় । নৃত্যকারীদিগকে 
স্থানের সঙ্ধীর্ণতা বশতঃ কথক্িৎ ক্লেশাহুভব করিতে হইয়াছিল। ছুই বার 
মাত্র ঈদৃশ নৃত্য অনুষ্ঠিত হইল, সময়ে উহা থে স্থনিয়মে নিয়মিত হইবে) 
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই নৃত্যে উৎসাহ ও প্রমত্ততা এবং তৎ্সহ 
শাস্তভাব প্রদর্শিত হইয়াছিল। নৃত্যেও যোগ ও ভভ্ভির সম্মিলন, ইহা অতি 
আশ্চধ্য দৃশ্য *। 

সায়ংকালে ভাই প্রতাপচন্ত্রের উপদেশ--*আস্বার ভিতরে পৰিক্রাস্মার অবতরণ” 

“সায়ংকালে ভাই প্রতাপচন্্র মজুমদার উপাসনার কাধ্য করেন। তাহার 
উপদেশের বিষয় এই যে, প্রতি আত্মার ভিতরে পবিভ্রাত্মা হইয়া পরমেশ্বর 
অবতীর্ণ আছেন। ইনি আমাদিগকে সমুদায় সাধু কাধ্যে, মঙ্গল কাধ্যে নিয়োগ 
করিতেছেন। মঙ্স্ত অন্ধতা বশতঃ এই পবিভ্রাত্মার কার্ধযকে আপনার কাধ্য 
বলিয়া মনে করে, এজন্য ঈশ্বরের সঙ্গে হুমধুর যোগ কিছুতেই বুঝিতে পারে 
না। আমাদিগের কর্তব্য এই, যাহা পবিজ্রাত্মার কার্ধা, তাহা আপনাতে 
আরোপ করিয়া অন্ধ নাহই। আমারদিগের ধর্শের প্রধান লক্ষণ এই যে, উহা! 
প্রত্যেক সাধককে ঈশ্বর সহ অভিন্ন যোগে নিবদ্ধ করে, এই যোগ কাটিয়া দিলে 
পবিত্রাত্মার ক্রিয়ানুভব কখন হইব!র সম্ভাবনা নাই।” 

উতৎ্পবের পর দিন সোমবার, দেবালয়ে নিম্নলিখিত প্রার্থনা হয় £__ 

“মদমতৃত।” 

২৬শে আগ্ট (১০৮২ )"দয়াসিদ্, তোমার এই লোকগুলি মধূকরের 
ৃষ্টান্তে যেন চলে । গোলাপের প্রতি আরুষ্ট হয় যেন। ভাদ্রোৎসব, যাঘোৎ্সব 
তোমার বাগানের গোলাপ। মধুর টানে যধুকর আসে, কিন্ত আবার উড়ে 
যায়। যদি ডুবিয়ে রাখতে চাও ুধাতে, উড়ে যেতে যদি না দাও, তাহা 





শ. দই আগন্ঠ (১৮৮২ খু), মঙ্গলবার, কেশবচগ্রের গৃহে নবনৃত্য প্রতিষ্ঠিত হয় । নৃত্যের 
অস্তে আচাব্য প্রার্থনা করেন। যাহাতে নৃত্য স্বাভাবিক অথচ নিয়মানুগত হয়, তজ্জন্ত বত্ 


হইবে, ইহা স্থির হইয়া সকলে বিদায় গ্রহণ করেন। (“নবনৃতা প্রার্থনা ধদেনিক প্রার্থনা” ৮ম 
খণ্ডে জষ্টব্য | ) 
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হইলে হাদয়েশ্বরী হও। এমন কি হয় না,-তোমার রাঙ্গা চরণের মধুপানে, 
মন এমনি মঞ্জিবে যে, আর থামিবে না? মুখ এমনি লাগিবে হরিপাদপয্মে ষে 
আর উঠান যাবে না? এবার গোলাপ আর ছাড়িব না। এবার যাওয়া আর 
হবে না। হরি, যদি শুভক্ষণ হয়, তবে তোমার পা ছুটি এই অধমের বুকে 
রাখিব ; আর ছুটে। যোড়া লেগে যাবে, আর আলাদা হবে না । তোমার 
স্বর্গের সথধার গেলাস এই মুখে দেব। বার বার দেব, দিয়ে শেয়ে ভে 1 হয়ে 
যাব। আর গেলাস সরিয়ে নেব ন|, ঠোটেই লেগে থাকিবে । মা, উৎসবের 
উপলক্ষে এক বার তোমার কাছে সকলে আনে, আর একটু মধু খেয়ে পালায়; 
কিন্তু এ গোলাপে চির গোলাপি হওয়া, এ রাঙ্গাচরণের মধুপানে চিরকাল মত্ত 
থাকা, মুখ আর না সরান, এটা আর হয় না। মা, তোমার মাদক সেবন 
করিতে করিতে, নেশ। হলো ভাবিতে ভাবিতে, দতাই তা হয়; তখন আর 
গোলাপ থেকে মুখ সরান যায় না। পাপ করা তখন অসম্ভব হয়। হরি, সুধা 
পান করে যেন অচেতন হই। ত্রক্ষের কাছে বসে থাকিতে থাকিতে যখন 
ঠিক নেশা হয়, তখন গান বাজন। নৃত্য নাই, নিরবলম্ব নির্লিপ্ত সাধন। কাল 
ভ্রমর সুন্দর হয়, তার গোলাপি রং হয়? সুন্দরীর কাছে বসে তার বর্ণ সুন্দর 
হয়। দেখিতে দেখিতে ব্রদ্ধরূপমাধুরীতে মন মগ্র হয়ে যায়। দেখিতে 
দেখিতে ব্রন্ধরূপে ডুবে গেলাম । আমি খালি জল, তুমি সরব; আমার জল 
তোমাতে ঢালিলাম, তোমার জল আমাতে ঢাপিলাম, ঢালিতে ঢালিতে 
আমিও মিষ্ট সরব হয়ে গেলাম। শ্রীহরি, বেদের বন্ধ, উপাসনা! আর কি? 
তোমার জলে মিশে এক হওয়া । উপাসনা আর কি? রঙ্গ পরিবর্তন। 
উপাসনার আমার লোহাটা তোমাকে স্পর্শ করে সোণার রর্শ হয়ে গেল। মা, 
এই ভিক্ষা চাই, মদের কাছে এতক্ষণ বসে থাকি, যেন মদের ঘোরে প্রাণ 
আচ্ছন্ন হয়, নেশ! হয়; প্রাণের মন্ততায় যেন এলিয়ে পড়ি। গোলাপি নেশা 
যেন ক্রমে চড়ে যায়) নেশাতে ভাব চিন্তা কাধ্য এলোমেলো হয়ে যায়। এ 
সময়ে পাপ অসম্ভব। মাতালের কাছে পাপ আপিলে পাঁপকে সে চিবিয়ে 
খেয়ে ফেলে । নেশ। যত, তত যোগী । সব যোগীগুলো নেশাখোর'। হবেইতে || 
ব্রদ্মের নেশা বড় ভয়ানক । মদের নেশা, তাড়ির নেশা, গাজার নেশা সব 
ছোটে, এ নেশা ছোটান যায় না; এ রঙ্গিনের রঙ্গ তোলা, যায় না। 


ত্রয়োদশ ভান্রোথ্সব ১৮৯৭ 


আগ্যাশভ্ভি, মদ থাই না, কিন্তু তোর স্থধা পান করিম নেশাখোর হইয়াছি। 
এ নেশায় যদি আচ্ছন্ন থাকি, পাপকে বৃদ্ধাঙ্থুলি দেখাইয়া যাই। মা, তোর 
নেশা”কি ছোটে? তবে ছি! তোমার নেশা কেন ছুটিবে? তুমি কল্পতরুর 
গাছ। তোমা থেকে বদ্‌ তাড়িতো৷ তৈরার হয় না। দেখি, তোমার নেশা, 
আর সংসারের নেশা তফাৎ কত। ও নেশা বদ নেশা । ও নেশা ছুটে যায়। 
ভক্তকে যদি ক্ষেপাবে, খুব ক্ষ্যাপাও। স্বর্গের ভাটিতে চুইয্সে চুইয়ে কি মদই 
করেছ! এক ফৌটা খাব, আর জয় মা বলে নেশায় ভোৌ হব। পাপ করিব, 
ইন্দ্রিয় প্রবল থাকিবে, ভিতবে জ্ঞান থাকিবে, এ বদি হয়, তবে হবে না; সে 
চালাকির নেশা । নেশায় ভো হয়ে যাব। এই তো হওয়াকে বুদ্ধ বলিলেন, 
নির্ধাণ। আর গোর! নাচে আর হাসে, হাসে আর কীার্দে। কি হয়েছে 
তোর? বলে ভক্তি। মাতাল হয়ে বন্ধে কিনা ভক্তি। নৃতন মদ তৈয়ার 
করে খেয়ে, নেচে কেঁদে বলিল, এ ভক্তি । যা বল, তাই। আমাদের নব- 
বিধানে নির্বাণের নেশাও থাকিবে, ভক্তির নেশাও থাকিবে । মা আগ্যাশক্তি, 
এবার পুরো মাত্রায় মাতাল কর! সব বাড়ীতে মদের ভাটি বসাবে? তবে 
এবার মজালে ! এবার বুঝি পাকাপাকি নেশা হবে? পাঁচ রকম নেশা এক 
করে একটা মাদক দ্রব্য হলো, তার নাম দিলেন, নববিধান। একটা নেশায়, 
একটা মদে যোগীর ঘোগ, চৈতন্যের ভক্তি, বুদ্ধের নির্বাণ, পাহাড়ে যাওয়া, 
বৈরাগী হওয়া, গৌরের মত নৃত্য করা, সব একেবারে । এ যে আসল মাদক 
বাহাদুর আস্চে | এবারে কে কত পান করবি, করে নে। তখন" ভৌ 
হয়ে পড়ে থাকৃবি। মজার দিন আস্চে, তখন মজা দেখবি । এ মদের 
নেশায় এক বার পড়লে, একেবারে সব সোজা করে দেবে । এঁ আগ্াশক্তি 
আস্চেন! এবার সব মাতাবে, সব নেবে । এবার বুদ্ধি জ্ঞান, দেহ মন, টাকা! 
কড়ি, স্ত্রী পরিবার সব নেবে? তাই নে তবে। যথার্থ নেশাখোর করে দে 
তবে। নেশাখোরের চেহারা দে। গরিবের ছেলেগুলোকে আর মজিও শা। 
্র্জ্ঞানী হতে বলিলে, তাই হলাম। আবার নীচ মাতাল হতে বল্চ? 
ওমা শক্তি, তোমার শক্তি ফলালে, আর তৃষ্ণা আপক্তি থাকবে না। একা 
এগিয়ে পড়িব। এমাস্রেশ্বরীর পায়ের তলায় পড়ে থাকব। বৃন্দাবনের 
কালী কালীঘাটের নয়। যে কালীতে হরি আছে, যে হরিতে কালী আছে। 
২৩৮ 


১৮৯৮ আচাধ্য কেশবচন্্র 


নেশ! যত বাড়িবে, তত আনন্দ বাড়িবে | দে মা, দে অন্দে, মোক্ষদে, নেশ। 
দে) যোগের নেশা, ভক্তির নেশা, নির্বাপের নেশা, জ্ঞানের নেশা, বিজ্ঞানের 
নেশা দে। হে করুণাময়ী, এই কালীসস্তানদিগকে এই আশীর্বাদ কর, যেন 
নেশায় বিহ্বল হইয়া, কালিদাস হইয়া, সকল প্রকার পাপকে অসম্ভব করিয়া, 
শুদ্ধ এবং সখী হই | ( কমলকুটার-_-টদৈনিক প্রার্থনা, ৮ম খণ্ডে ষ্টব্য )1 


হও 


অভিনয় ও ব্রতগ্রহণ 


কেশবচন্ত্র অভিনয়প্রিপ্ন ছিলেন। অভিনয়ের চরিত্রের উপর নৈতিক 
প্রভাব শৈশবকাল হইতে তিনি যানিয়া আপিয়াছেন। এখন উচ্চ অধ্যাত্ম 
জীবনের অনুরূপ করিয়া নববৃন্দাবন নাটকের তিনি স্থ্টি করিয়াছেন। কথা 
ছিল, ভাদ্রোৎসবের অঙগীভূতরূপে নাট্যাভিনয় হইবে। কি ভাবে নাট্যাভিনয় 

হইবে, তাহা তাহার এই প্রার্থনাতে * বিলক্ষণ প্রকাশ পায় :__ 
| পঅভিনয়”_-২৯শে আগষ্ট, ১৮৮২ খুঃ 

“হে ককপাসিদ্ধু, ভগবপ্তক্তদিগের রত্বমালা, যেখানে লোকে অদৃষ্ট মানে, 
সেখানে এই কয়জন লোক অদৃষ্ট মানে না; যেখানে লোকে অদৃষ্ট মানে না, 
সেখানে এই কয়জন অনৃষ্ট মানে । নববিধানবাদী' অদৃষ্ট মানেন, অথচ সে 
অদুষ্ট তা নয়, যা লোকে মানে । অবৃষ্ট ক্রমে ছেলে গেল, ধন গেল, রোগ 
হইল--এই সকল অনৃষ্ট! যেমন সংদার ছাই, তার অবৃষ্টও ছাই। যেমন 
পৌত্রলিকদের অবস্থা ছাই, তেমনি তাদের অনৃষ্টও ছাই । এ অনৃষ্ট দূর 
হউক, বিদায় হউক। শুভাদৃষ্ট, তুমি এস ; নববিধান এস, তোমায় আলিঙ্গন 
করি। কি অদৃষ্ট? শুভাদৃষ্ট। সকলের মঙ্গল হইবে। আমরা হরিপাদপন্সে 
মতি রাখিয়া স্বর্গে যাইব । আমরা স্থুখী পরিবার হইব, পাপ ছাড়িয়া সাধু 
হইব, হরির মন্দির স্থাপন করিব। এই সকল, মা জননী, স্থৃতিকাঘরে কপালে 
লিখে দিয়াছিলে। আমার্দের আরৃষ্টে অনেক লেখা আছে। বাড়ী আছে, 
ঘর আছে, স্থখ সম্পত্তি আছে। হরির যা আছে, আমরা পাব। কি ছিলাম, 
আর আমরা কি হলাম! আমাদের নাটক, ইটি কখন অদুষ্টবিরুদ্ধ নয়। তুমি 
আমাদের কপালে লিখিলে অভিনয় । নববিধান অভিনয়; প্রকাণ্ড সংসার 
আমাদের নাট্যশালা। তুমি ছেলেগুলিকে, সকলকে, ঘরে নিয়ে বলে দিলে, 


* এই ২»শে আগস্টের এবং পরবর্তী ১লা, ২রা, ওরা, পরঠা, ১৬ই, ১৮ই ও ১৯লে 
সেপ্টেম্বরের প্রার্থন! "দৈনিক প্রার্থনা" (কমলকুটীর, ২য় সংস্করণ, ১৮৩১ শক) ওয় ভাগে ভষ্টবা। 





১৯০৪. আচাধ্য কেশবচন্দ্র 


“এই রকম করে সকলের কাছে নবুম হোস্‌্, এই রকম করে ভাইয়ের সেবা 
করিস্। এই রকম করে হস্কার করিস্, ; তার পরে স্বর্গের সাজ আনিয়া মকলকে 
পরাইলে। ভারতের প্রকাণ্ড নাট্যশালা খুলিল। যাই অভিনয়ের নিমন্ত্রণপত্র 
গেল, ইউরোপ বলিল, মা জগদীশ্বরী, আখি যেন এই অভিনয় দর্শন করাতে 
পারি, এমন অভিনয় কখন হয় নাই। পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণে, ভক্ত নারদ 
খধি মকলকে নিমন্ত্রণ করিতেছেন ৷ নববিধানের অভিনয় কেহ করে নাই; 
এবারে সকলের শুভ অদৃষ্ট | যারা দেখিবে তাদের, যারা সাজিবে তাদের, 
যার! শুনিবে তাদের শুভাদৃষ্ঠ ৷ বঙ্গদেশ স্বয়ং গৃহস্থ, তারই বাড়ীতে এই প্রকাণ্ড 
অভিনয়। আকাশে দেবগণ দেখিতে আসিলেন। আকাশের দেবতা আকাশেই 
. রহিলেন, পৃথিবীর মানুষ পৃথিবীতেই রহিল। চারি দিক দেখিতে লাগিল। 
তাহার মধ্যে যথাযোগ্য সরস্বতী বন্দনা করিয়া নাট্যোল্লিখিত বাক্তিগণ 
অগ্রসর হইলেন। হে বঙ্গদেশের মাতঃ, তুমি যখন পৃথিবীতে অভিনয় 
দেখাইবে এই কয় জনকে সাজাইয়া, তখন পৃথিবী বুবিবে, নববিধান কি! 
ইহার ভিতর কি অভিনয় নিহিত! আমরা আর কিছু করিতে আদিষ্ট হই 
নাই, আর কিছু করিতে জন্মগ্রহণ করি নাই, কেবল নাটক করিতে ; এই কুড়ি 
বৎসর অভিনয় করিতেছি। নাটক অভিনয় করা আমাদের অদৃষ্ট। 
আমাদের ভিতর আশ্রধ্য আশ্চধ্য অভিনয় সর্বদা হইতেছে। ঘার কপালে 
তুমি যা লিখেছ, তা তার করিতেই হইবে। যার কপালে তুমি পরীক্ষা 
লিখেছ, তা তার বহন করিতেই হবে। যাকে তুমি বড় মানুষ সাভিয়েছ, 
তার তা হতেই হইবে | যে যেখানে থাকে, তার নিন্দি কার্য অভিনয় 
করিতেই হইবে । মা, এতো তুমি স্টিক করেছিলে পৃথিবীর সকাল বেলা যে, 
যাদের অনৃষ্টে ছিল, তারা একসঙ্গে এসে দীড়াবে; যেমন দাড়াবে, ব্রহ্গাণ্ড 
কেঁপে উঠিবে। নাটক অভিনয়ে পাগীর উদ্ধারের মহজ উপায় হবে, সকল 
ধর্মের সমন্বয় হবে, ছুঃখের রজনী শেষ হবে। তুমি এত দিন একটি দলকে 
বুকের ভিতরে রেখেছিলে, যাই উনবিংশ শতাব্দী আসিল, উপযুক্ত সময় 
আসিল, তুমি নিদ্রিত দলকে উখিত করিলে, তাহারা একটি ঘরে আসিল । 
বিধাননাটকের অভিনয় করিবে । মা, এই নববিধানের অভিনয় করে রেখে, 
আমর! যেন যেতে পারি। আমর! যেন গম্ভীর হয়ে এই কার্ধ্ে ব্রতী হই । 





অভিনয় ও ব্রতগ্রহণ ১৯০১ 


“হে মুক্তিদায়িনী, এ সমুদায় তোমার প্রেমের অপূর্ব ব্যাপার । কাকে 
রাজা সাজাও, কাকে গরিব সাজাও, কাকে হঙ্কার করাও, কাকে হাতে দড়ি 
বেঁধে ফেলে কি বল, আমি জানি না, তুমি জান; আমি জানি এই যে, রোজ 
একটা একটা নাটক অভিনয় হচ্চে । মা, আনন্দের সহিত তোমার হাত ধরে 
নাচিব, তুমি যা সাজাবে সাজিব, তুমি যা বলাবে বলিব! আমি যে তোমাকে 
ভালবাদিব ; আমি যে তোমার হাতে সর্বস্ব সমর্পণ করেছি, তুমি যা বলিবে 
করিব। মা, পুণাভূমি প্রস্তত হচ্চে, যেমন রঙ্গভূমি প্রস্তুত হচ্চে। নাটকে 
যে পরিস্রাণ হবে, মা ! এ যে বিশ্বনাট্যশালা, এ যে ঞ্রবলোক। মা আপনি 
দাড়িয়ে থেকে সমুদায় করিতেছেন । যা, তামাসা দেখিবার জন্য, আমোদ 
করিবার জন্য যারা আস্চে, তাদের মনে যদি ভক্তি বিশ্বাস থাকে, কোটি কোটি 
বক্তৃতায় যা না হবে, এক রাত্রিতে তাই হবে। তুমি বল্ড, তোদের যা সাজিতে 
বলি, তাই সাঙ্জিস্‌; আমাকে প্রণাম করে, আমার সহায়তা লইপ্া, নাট্যশালায় 
প্রবেশ করিস্‌। ত| হলে আবার নবদ্বীপ টলিবে, সকল পাপী “অবিনাশের, 
মত স্বর্গে যাবে, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান মব এক ইবে। মা, তুমি যদি বল, 
তবে অভিনয় করিতেই হইবে, এবার এ রঙ্গভূমিতে থাক্ব, এখানে সেজে 
বসে থাকৃব। কেন? মা যে বলে দিয়াছেন, এতে পুথিবীর গতি হবে। 
মা, তুমি যা বলিবে, তাই হবে। তোমার বিধি পালন করিতে হবে। হে 
করুণামরি, হে জননি, তুমি কৃপা করিয়। এমন আশীর্ববাদ কর, যদ্দি অদৃষ্টক্রমে 
তোমার নাট্যশালায় আসিয়াছি, তবে যেন অভিনয় শেষ করিয়া আপনারা 
তরে যাই, আর তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হই ।” 

অগ্ঠ ১লা সেপ্টেম্বর, (১৮৮২ খুঃ) অভিনেতৃগণ সাজসজ্জা করিয়া রঙ্গভূমিতে 
অবতরণ করিবেন। এই তাহাদের অর্ধপ্রকাশ্য অভিনয়, সুতরাং এ দিনে 
বিশেষ প্রার্থনা বিনা অভিনেতৃগণকে কেশবচন্ত্র রঙ্গভূমির ভূমিস্পর্শ করিতে 
দ্রিবেন কেন? তাই তিনি দেবালয়ে এইরূপ প্রার্থনা করিলেন :₹ 


“অভিনয়ে নববৃন্দাবন”-_১লা সেপ্টেম্বর, ১৮৮২ খুঃ 


“হে দীনজনের গতি, হে কাঙ্গাল মন্ুত্তের গতি, শুদ্ধ জীবন ধরিয়া আমোদ 
প্রমোদ করিলে কি হয়? জীবন পবিত্র রহিল? অথচ তুমি যা বলিলে করিলাম, 


১৯*২ আচাধ্য কেশবচন্দ্ 


নানাবিধ উল্লাসের কাধ্য করিলাম, এ জীবন বড় উৎকৃষ্ট । কিন্ত মনে যদি 
পাপ রহিল, অপবিত্র আমোদের ইচ্ছা রহিল, ভা হলে এ সকল বিষ আমাদের 
পক্ষে। আমরা দেবতাদের ধরে সংসারের বাগানে আনিব। সে খুব মহত্ব, ভারি 
সুথ। এই যে আমার সাজ হয়েছে, লোহার মত শক্ত হয়েছি, কাদার ভিতরে 
নিয়েই যাও, আর মার আর ধর, কিছুতেই কিছু হবে না। সৎপথে থেকে তার 
পর আমোদ প্রমোদ অভিনয় এ ভারি ব্যাপার । তবে যদি ছুষ্ট লোকেরাও 
এই সকল করিল, আর আমরাও তাই করিলাম, তা হলে তাদের সঙ্গে 
আমাদের ভেদাভেদ রহিল কি? শ্রেষ্ঠ আমরা কিসে? এতে শ্রেষ্ঠ হতে পারি, 
যদি আমরা মজা করে আগে খান দরবারে শুদ্ধ হয়ে বসে আছি, তার পরে 
আমোদ । শ্র্রীগৌরাঙ্গ ভাবে ভাবুক, রসে রপিক ; তোমার ভাবের মর্ম বুঝেছিল, 
তাই অভিনয় করেছিল। কিন্তু, মা, ও যে সন্ন্যাসী হয়েছিল। শ্রীগৌরাঙ্গের 
আর ভয় কি? তার অঙ্গ যে গৌর হয়েছিল। গৌরাঙ্গ না হলে কেহ যেন 
অভিনরর না করে, কাল অঙ্গ [নিয়ে কেহ যেন নাট্যশালায় প্রবেশ না করে। 
যুব! দলের পক্ষে ইহা আরে! কঠিন । গৌরাঞ্গ বলেন, এমন আমোদ কি কেবল 
ংলারীদের দেব ? নাচতে দেখেছি মাকে, তাকে রঙ্গভূমিতে নাচাব, নাচিব। 
এই বলে তিন্নি তোমার কাছে নাচ্‌লেন। মা, এ অভিনয়ের ছলেও ত গৌবাঙ্গের 
পথাবলম্বী হওয়া! যায়? গৌরের বাড়ীর অনেক পথ; সম্গাসের একটা পথ, 
বৈরাগ্যের একটা পথ, ভক্তির একটা পথ, নাটকওত গৌরের বাড়ীর পথ! 
তবেত এ গৌরের নাটক, সাদা ধপধপে গৌর না হলে কেউত অভিনয্ধ করিতে 
পারিবে না। আগে শুদ্ধ হবে, তবে অভিনয় করিবে । সকলে গৌর হয়ে যাব । 
গৌরের মা, সকলকে গৌর করে দাও, গৌর করে দাও। মা, এমন আশীর্বাদ 
কর, এই রঙ্গভূমি যেন গৌরের নামে পবিত্র হয়। আমার শ্রীগৌরাঙ্গ দাদার 
নামে যেন এ নাটক বিকাইয়া যায়। এই অভিনয় থেকে আমার দেশের লোক 
যেন পুব্য শাস্তি সঞ্চয় করে। মা, এই যে সব ছবি, ওসব নরকের ছবি নয়, 
স্বর্গের ছবি। ওখানে বাঘ ছাগল একত্র খেল কচ্চে, পাহাড় বমুদ্র জঙ্গল তৈয়ার 
হচ্চে। আমরাত বাহিরে পাহাড় পর্বত দেখতে যাই । এতে কেন তার ছবি 
দেখি না! আমাদের নাটকের ছবির ভিতরও হরি! নাটক কখন মিথ্যা নয়, 
নাটক সত্য! ও ছবি ন| হর হরি নিজে হাতে এঁকেছেন, এ ছবি না হর 


অভিনয় ও ব্রতগ্রহণ ১৯০৩ 


পোটোর হাত দিয়া আকিয়াছেন। এ যদি রঙ্গতূমি হয়, সংসারও কি রঙ্গভূমি 
নয়? মা, যদি তেমন যনে দেখে, এই অভিনর থেকে লোকে কি পরিত্রাণ” 
রত্ব কুড়িয়ে নিতে পারবে ন1? পার্বে, পার্বে। আমরা মনে করি না 
কেন, আমরা সকলেইত “অবিনাশ”; সংসারের মদ খেয়ে খেয়ে, পাপে 
দগ্ধ হয়ে হয়ে, শেষে অন্ৃতপ্ত হয়ে 'নীলগিরিতে গিয়ে গুরু অন্বেষণ, করি, 
এবং গুরু লাভ করি, দৈববাণী শ্রবণ করে, শেষে ভাল হব, পাপ পুরুষের 
উপর জয়ী হব। মা, একি কম কথা, তা হলে যে নববৃন্দাবন হবে। মা 
জননীগো, দা কর; সকল অবিনাশেরই যে স্বীপাস্তর হয়েছে। তুমি দয়া 
করে, এখন অঙ্থতপ্ত করে ফিরিয়ে এনে, যাতে শ্রীবৃন্দাৰনে যেতে পারি, তাই 
কর। বাপমা ছেলে মেয়ে সকলকে একটি স্থখী পরিরার কর। আমোদ 
প্রমোদেও হরি এসে উপস্থিত! এ আমাদের বড় সৌভাগ্য । সকলে প্রাণভরে. 
শুনি, প্রাণভরে দেখি । মা, এই গরিবের ভবনে তোমার ইচ্ছা পুর্ণ হউক। 
তোমার কপাতে এখানে নববৃন্দাবন প্রতিষ্ঠিত হউক। মা সরম্বতী, তুমি 
অবিদ্ভ। নাশ করিবার জনতা একেবারে সাক্ষাৎ এসে রর্জভূমিতে দীড়িয়েছ। এ' 
রঙ্গভূমির মাটি নিয়ে কপালে দিয়। শুদ্ধ হই। ওখানে নবনৃত্য করিয়া গড়াগড়ি 
দিয়া লই। হরিভক্তের প্রতি তুমি এমনি সদয় বটে। এখানে নববৃন্দাবন 
স্থাপন করিলে মা! নরনারী সকলেই যেন গৌর হয়েছেন। পাপবিহ্বীন হয়ে, 
ব্রহ্মচারী ব্রহ্গচারিণী হয়েছেন । মা, নববৃন্দাবনের দিকৃট এই । আহা বঙ্গদেশ 
কৃতার্থ হইল | মা, এত সহজে স্বর্গলাভ হইল ? ম।, আমি ছুপয়সা খরচ করে 
এত পেলাম ? আমার বাড়ীকে শ্রীবন্দাবন কর, এইখানটাতেই যেন বুড়ো 
বয়সে বসে থাকি; আর কোথায় যাব? এই খানেই স্ত্রী পুত্র পরিবার লইয়া 
সুখে বাস করি, কারণ এ যে শ্রীবন্দাবন। হে দীনবন্ধু, হে কাতরশরণ, তুমি 
কৃপা করিয়! এই আশীর্বাদ কর, আমরা যেন এই অভিনয়ে প্রত্যেকের হাদয়ে 
নববৃন্দাবন দর্শন করিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হই ।” 

কেশবচন্রের দশম সম্ভান_-পঞ্চম পুত্রের, খরা সেপ্টেম্বর (১৮৮২ খুঃ ), 
দেবালয়ে ব্রত নাঁম প্রদত্ত হয়। এতছুপলক্ষে দ্রেবালয়ে যে প্রার্থন। 
হয়, তাহাতে বংশবৃদ্ধি কেশবচন্ত্র কোন্‌ দৃষ্টিতে দেখিতেন, তাহা বিল- 
ক্ষণ প্রতিপন্ন হয়। তাহার এই দ্টির অনুরূপ প্রতিনববিধানবিশ্বাসীর 


১৯০৪ আচার্য কেশবচন্দ্র 


দৃষ্টি হওয়া সমূচিত; এজন্য আমরা সে দিনের প্রার্থনাটা উদ্ধৃত করিয়া 
দিতেছি £ 
“জীবজন্ম*_-€ ২র! দেপ্টেম্বর, ১৮৮২ খুঃ) 

“হে গ্রসবিনী, হে দেবজননী, সংসারের বৃদ্ধি আশ্চর্য্য বস্তু। বৃদ্ধি তোমার 
প্রেম, তোমার করুণা, তোমার জ্ঞানকৌশল, বৃদ্ধি তোমার নাটকের উৎপত্তি । 
রল্ভূমিতে এক বার আসা, প্রথম দর্শন দেওয়া, ইহ! কি সামান্য ব্যাপার ? 
আবার এক শুন আসিল, আবার এক জন বাড়িল, আবার জীবের আকাশে 
একটা নৃতন তার! দেখা দিল, সংসারবাগানে ফুল আবার একটি বাড়িল, 
জীবনসমূদ্ধে আবার একটা ঢেউ দেখা দিল, সংসারে তোমার আর একটি 
কর্মচারী নিযুক্ত হইল.) সেনাপতি, তোমার সৈম্দলের আবার একটি সংখ্যা 
বৃদ্ধি হইল। বৃদ্ধি তোমার জ্ঞান বুদ্ধি প্রেমের বৃদ্ধি প্রকাশ করিল। মনে 
হয়, স্থির প্রথমে অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, তার পরে গড়াতে গড়াতে পৃথিবীতে 
আদিল। মে কোথায় ছিল, কেহ জানে না। বৃদ্ধি লোকের মন সতেজ রাখে, 
পাছে ভগবান্কে লোকে ভুলে; তাই সন্তান হয়। : পাছে ভগবান্‌কে মৃত মনে 
করে, তাই বৃদ্ধি হয়। জগৎকে জানার যে, স্থষ্টি চল্চে, ভগবান্‌ মৃত নয়। 
রঙ্গভূমিতে নৃত্ন নূতন লোক আসে। এই যে সকল বাপার তুমি ঘটাইতেছ, 
এই যে নৃতন নৃতন লোক আসিতেছে, ইহারা পরে কি করিবে, কে জানে ? 
জননি, দয়াময়ি তুমিই প্রপব কর। জগন্মাতা, তুমিই জীবকে প্রসব কর। 
আমরা সকলেই তোমার সন্তান। আর যখনি একটি একটি সন্তান পৃথিবীতে 
প্রেরণ কর, ত্বগর্ভা, তারা তোমার জ্ঞানগর্ভ, পুণাগর্ভ, প্রেমগর্ভের সন্তান । হই 
ভগবতি, রত্বগর্ভা, স্থবর্ণগর্ভ। তুমি ; তবে তোমার ভিতর" হইতে যে সকল সন্তান 
উৎপন্ন হয়, তারা ত দেব অংশ! আমরা ভাবি, বংশবৃদ্ধি মানে ছুঃখ অবিশ্বাস 
ভাবনা মায়ার রজ্জুবৃদ্ধি। এই রকম করে পৃথিবীতে বংশ ঘত বাড়বে, কি 
বাড়বে ?-মারা। বাস্তবিক পৃথিবীতে এই হয়-যত বংশ বাড়চে, মানুষ 
রাগচে, সংসারে ভূব,চে, ভগবান্কে ভূলে । কিন্ত হে ভগবান্‌, আমি বলি 
যে, মানুষ জন্ম দেয় না। পৃথিবীতে পিতামাতা কেই নাই । মন্ুত্যসন্তান যে, 
ঈশ্বরসন্তান সে। মন্ত্বপুত্রের যে ম! বাপ, শ্রীহরি, সকলি তুমি এটা মানে 
বুঝিতে পারে না। মা সচ্চিগানন্দময়ি, গভীর অর্থ জানিলে বড় আনন্দ হয়। 
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এ বৃদ্ধিগুলি কি? ভগবানের খণ্ড বাড়চে। ভগবানের বংশ ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি 
হচ্ছে। এইটি মনে মনে যেন বিশ্বাস করি । ভগবতীর সন্তান হয়ে জন্ম হইল 
শিশুর । স্থসস্তান খধিপুতর, নারায়ণের বংশ প্রত্যেক মন্ুষ্থ, প্রত্যেক ক্ষুদ্র শিশু 
তোম1 হইতে সাক্ষাৎ বিনির্গত হয়। অতএব মহষি ঈশার জন্মের কথা 
আমরা যাহা শুনেছি, সকল শিশুর জন্মে আমরা যেন তাহ| সংলগ্ন রাখি। 
তোমাকে পূজ! করি, আর সকল শিশুর ভিতর তোমাকে পুজা করি। ভান! 
হলে, কতকগুলি পুত্র বাড়ছে, আর মায়ায় ডুবি, তা হলে হবে না। বৃদ্ধি- 
সংবাদ পাবামাত্র যেন, ঠাকুর, এ বিশ্বাস করি যে, এ বড় সামান্য ব্যাপার নয়। 
ঠিক যেন তুমি ভাক্‌চ, অন্ধকার হইতে নবকুমার আয়, হরিসস্তান আয়। আর 
দেবপ্রস্থতি হইতে দেবজন্ম হইল, সকলে প্রণাম করি । যে নারী গর্ভে শিশ্ত 
ধারণ করিল, তাঁকে লোকে ধন্ ধন্য করে, কারণ তাহার ভিতর দেবখণ্ড 
স্থাপিত হইল । ভগবানের দেব অংশ, পুণ্য অংশ, শক্তি অংশ তাহার ভিতর 
অবতীর্ণ হইল । মা, এই জীবন্থষ্টি সাক্ষাৎ তোমার ব্যাপার । অতএব সহশ্র 
শঙ্ঘ বাজান উচিত, যখন কোন একটি নৃতন শিশুর জন্ম হয়, যখন রক্গভূমিতে 
কোন একটি নৃতন লোক আপিল। ভগবৎখণ্ড যিনি, তিনি আরো পুণ্যবান্‌ 
হইবেন, হরি যথাসময়ে ত্তাকে উপযুক্ত করিবেন । হরিময় সব, হরি গৃহে, হরি 
স্থতিকাঘরে, হরি সংসারে | নরনারীকে শিখিয়ে দাও, যেখানে ছেলে দেখিবেন, 
মাথা অবনত করিয়া প্রণাম করিবেন । ছেলেকে দেখে মনে হবে, কে নাক্‌টি 
টিকল করিল, কে চোক্টি স্থন্দর করিল, সে জ্ঞানী শিল্পী কে? অভিনয়ের পর 
অভিনয়, গর্ভাঙ্ক আর ফুরাবে না। গর্ভা্কের পর গর্ভাঙ্ক, ছেলের পর ছেলে, 
ংশবৃদ্ধির পর বংশবৃদ্ধি, শতাব্দীর পর শতাববী, এই রকম চলিবে। মা! 
চিদানন্দময়ী, তুমি কপ! করিয়া এই আশীর্ববাদ কর, আমরা যেন এই জীবজন্মে 
অদ্ভুত পুণ্য ভক্তি বৃদ্ধি করিয়! চিরানন্দে মগ্ন হই |” 
নববৃন্দাবন নাটকের অভিনয় করিবার কি অভিপ্রায়, ততপ্রকাশের জন্য 
দেবালয়ে প্রতিদিন প্রার্থনা হয়; সেই প্রার্থনা হইতে আমরা ছুটা প্রার্থন! 
উদ্ধত করিতেছি £_ 
"মুহূর্তে পাপজয়”-_৩রা দেপেম্বর, ১৮৮২ খুঃ 
“হে দীনবন্ধু, হে নৃতন বৃন্দাবনের রাজাধিরাজ, তোমার যে ধর্শের অভিনয়, 
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তাহাতে শিখিবার অনেক আছে। হে পিতা, এক রাত্রিতে এত হয় কেন? 
এই মরিল, এই বাচিল, এই বিচ্ছেদ, এই মিলন ; এই গুরূপদেশে ভাল হইল, 
এই রোগ-প্রতীকার। মানুষে বলে, এত শীদ্্ শীপ্র হয় কেন? এই পাপ 
করিল, এই দ্বীপাস্তর হইল, এই অঙ্ৃতাপ করিল, ভাল হয়ে গেল; সকলের 
মিলন হয়ে, স্থথী পরিবার হয়ে স্বর্গ লাভ হইল । এত শীস্র কি হয়? শ্রীহরি, 
জবাব দাও। এই এত পাগী ছিল, এই এত ভাল হয়ে গেল! সেই লোক, যার 
হাড়ের ভিতর দুর্গন্ধ, সে একেবারে এত ভাল হয়ে সন্ত্রীক নববৃন্দাবনে গেল কি 
করে? মা, এক দিকে পাপ ভারি কাল, আবার পুণ্য ভারি জ্যোতির্দয়। কিন্তু 
এই মদ খাচ্ছে, ব্যভিচার কচ্চে, যা খুসি তাই কচ্চে, যত দূর মানুষের পশুত্ব 
হবার হইল, আবার সেই রাত্রির মধ্যে কোথা থেকে অন্ভাপ এলো । এ সকল 
আশ্চথ্য ব্যাপার। কিন্তু লোকে বলে, বড় শীদ্ব হলো । ক্রমে ক্রমে যদি একটু 
ভাল হতো, তা হলে আমরা ভাব্তাম, ইহা স্বাভাবিক । মা, লোকে যে এই 
দোষ দেখাবে, ইহা! কি খণ্ডন করা ধায় না? রাতারাতি ধার্মিক হওয়া লোকে 
গল্প মনে করে, এই জন্য যে, আমর! রাতারাতি খ্ুশ্মিক হতে পারি না। মা, 
রাতারাতি যে পাপ দূর করিব, স্বখী পরিবার হইব, ইহা বড় আশ্র্ধ্য। মা, 
পাপের বড় যন্ত্রণা, পাপী যখন সেই সমুদ্রতীরে একাকী বনে অনুতাপ কচ্চে, 
তখন আর কি বলিব, কোথায় বা তার পিতা মাতা, কোথায় তার প্রিয়দর্শন 
বালক বালিকা । এই নাটকের ছুঃখ দেখ.চি, দেখতে দেখতে দেখি, অবিনাশ 
এসে গেলেন; সঙ্গে মিলিত হইলেন। এতে সকলের কত আশ। হয়, আমর! 
যদি রঙ্গভূমির মত জীবনে এ রকম করি, তাহা হলে চিন্ত/ কি। আমরা যদি 
৮টার সময় পাপ আরম্ভ করে, ১২টার সময় পাপ ছাড়ি, তা হলে বাচি। শ্রীহরি, 
আমরা ঠিক অবিনাশের মৃত পাপী। অবিনাশ যেমন পাপী ছিল, তেমনি সে 
শীন্র ভাল হলো। আশ্চর্যা তোমার খেলা । যাকে ভালবাস, তাকে শীঘ্র ভাল 
করিবে বলে এমনি একটু নাকাল কর যে, একেবারে ভাল হয়ে যায়। মা, এ 
পুরাতন অবিনাশগুলোর গতি কর। আমাদের কাছে পাপপুরুষ যে বার বার 
আস্চে, মা, কেন? এক বার নয়, বার বার এসে ভয় দেখায়। মা, আমর! 
পাপপুরুষকে যেন জয় করি। সে যে প্রলোভনে ফেলিবার জন্য কতবার আসে। 
মা, আমাদের নিলিপ্ত কর। অবিনাশ অত পাপী লোক, একেবারে বেঁচে গেল। 
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নিরাশার মহাসমুদ্রতটে আমরা কি, পাপের জন্য অত ব্যাকুল হয়ে অনুতাপ 
করি? মা কমলা, দয়া করে এ ছুর্জনকে আশীর্বাদ কর, এইব্ধপ আমরা যেন 
শীঘ্র শীঘ্র পাপ থেকে যুক্ত হই, আর আমরা বিলম্ব যেন না করি । মা, আমাদের 
কপট সাধন, কুটিল প্রার্থনা, তাই আমাদের ভাল হতে এত বিলম্ব হয়। দয়াময়, 
এক বার বিবেক বৈরাগ্যকে আমাদের কাছে মাজিয়ে আন। আগে তাদের 
সম্মান করি, ঈশাদত্ব অস্ত নিয়ে পাপকে খণ্ড খণ্ড করি। মা আনন্দময্ি, 
বাহাছুরী এই নাটকের ভিতর যে, এই পাপা এই পুণ্যবান্, এই নারকী এই 
ধার্ষিক। সহস্র প্রণাম এই কল্পনাকে, মান্য কেমন এক রাত্রিতে ভাল হতে 
পারে, মা। মা. অভিনয়রাত্রির মতন যেন সত্য সত্য ন্বর্গারোহণ করিতে 
পারি। দয়াময় পতিতপাবন, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্বাদ কর, 
যেন আমরা এ রঙ্গভূমির মাটি ছুয়ে, শুদ্ধ হয়ে, আনন্দে নাচিতে নাচিতে 
ন্বর্গারোহণ করি ।” 
শমত্ততা”--ছঠা সেপ্টেম্বর, ১৮৮ সবুঃ 

“হে আনন্দময় হরি, তোমার জন্য আমরা কি নাকরি। যাআ! করিতে 
আরম্ত করিলাম, শেষে তোমার জন্য | তুমি যদি বানর নাচাইতে ইচ্ছা কর, 
আমরা বানর সাজ্জিতে কিছুমাত্র কুষ্টিত হইব না; পৃথিবীতে এ কথা থাকিবে 
যে, আমরা হরির জন্য যাত্রী অবধি করিলাম। আমরা বৃদ্ধাবস্থায় নিলঞ্জ 
হয়ে, কোমর বেধে যাত্রা করিতে আরস্ত করিলাম। হরিকে আমরা ভালবেসেছি। 
যখন ভালবেসেছি, তখন নাকাল হতে হবে, এই আমাদের অনৃষ্টে ছিল। ওরে 
হরি, যাকে মজাস্‌, তাকে এমনি করে নাকাল করিস্‌? নাথ, একটু ভালবাসলে 
কি শেষউা এই রকম করিতে হয়? কিই বা ভালবেসেছি, অতি সামান্ত। 
আমরা বাদ্ধকা শোক রোগ এই সব নিয়ে ষে বেহায়া হয়ে ভাড় সাজতে 
লাগলাম, এ কার জন্য? নিশ্চয় তোমার জন্য। হৃদয়েশ্বর, যা কিছু হচ্ছে, 
তোমার জন্য । ভগবান্‌ পাপীদের সঙ্গে রঙ্গভূমিতে ইয়ার্কি করেন, এ সব 
রঙ্গের কথা কেবল ভাবগ্রাহী লোক বুঝতে পারেন । বৃদ্ধব়সে কি এত 
দরকার হয়েছিল ষে, একটা নাটক না করিলেই নয়? তুমি বল্চ, মন্দির 
করা যেমন আবশ্যক, তেমনি নাট্যশালা কর! আবশ্যক । মন্দিরে. সে 
মন্দিরের রাজার মত, আর নাট্যশালায় বগিলে ইয়ারের মত। সেই 


১৯০৮ আচাধ্য কেশবচন্দ্র 


শ্রাহ্মদের গুরু মন্দিরে এক রকম, আর নাট্যশালায়, ব্রান্মেরা যেখানে মাতাল 
হয়ে মদ খাচ্চে, তাদেরও সাজের ঘরে সাজালে। আমাদের তোমার সঙ্গে 
আমোদ করিবার অধিকার দিলে, কি উচ্চ অধিকার দিলে! রাজার রাজা] 
্রদ্াগুপতি তুমি। দেবতা, বলিহারি যাই । তোমার গুণে বশীভূত না 
হলে, আর চলে না । মা আমার, এত তোমার ভাব! যাদের তুমি ভালবাস, 
তাদের এত আদর কর! তুমি আমাদের মত অধমদের সঙ্গে রঙ্গভূমিতে 
এসে নাচলে। সকলকে সাজিয়ে রঙ্গভূমিতে পাঠিয়ে দ্রিলে, কেন ন। 
লোকে দেখুক, আর ভাল হোকৃ। এই সদ্য মুক্তি সব চেয়ে ভাল। কে 
আমাদের সাজতে বলে, কে সাজিয়ে দিলে, কে নাটক লিখতে বঙ্পে, সকলি 
তুমি, হরি । কেবল কি শিক্ষক হয়ে নেবে এলে? তা নয়, ইয়ার হয়ে নেবে এলে 
তুমি। হে দীনবন্ধু ভক্তদের পাজিয়ে নাট্যশালায় পাঠিয়ে দিলে, এত ভালবাসা 
তোমার! আমাদের দেখতে তুমি এত ভালবাম? ভগবান্‌ ইয়ার্কি দিলেন 
ভক্তদের সঙ্গে, এটা কি কম কথা? এটা বোঝে কে, আর মজে কে? আমরাও 
বেহায়া হয়ে গেলাম ; বুড়ো বয়মে কোথায় ধ্যান পুজা করে কাটাব, তা না 
হয়ে লোকের কাছে বেহায়া হয়ে নাটক কচ্চি। যে ভক্তের গন্তীরভাবে 
তোমার চরণসাধন কর্তেন, এখন কি না, ইয়ার্কি দিতে আরম্ভ কর্‌লেন। ভগব্তী 
পাগ্নীর জালায় অস্থির । তুমি গম্ভীর গুরু, সে যুদ্তিও যেমন, আর ইয়া্কির মুদি, 
সেও তেমনি মিষ্ট ! সেই মাই তুমি, তবে এবার তোমার মৃত্তি কিছু পাগলিনীর 
ন্তায়। মা, আমাদেরই মজাতে এলে? আর কি লোক পাও নাই? পৃথিবীতে 
তুমি আমাদের সকলকে নিজের মত পাগল কত্তে চাও? অভিনরের প্রেমে 
সকলে চারুশীলার মত এলোকেশী পাগলিনী হয়ে থাক। চারুশীলার দশ! 
সকলেরই হোক্‌। পাগল পাগলিনী না হলে, পাগলীর অভিনয়ে কেউ যোগ 
দিতে পারুবে না। আমাদেরও মন্দিরের পৃজা মন্দিরে, এ মন্দির নাট্যমন্দির, 
এছুই এক। পরমেশ্বর আমাদের মা ক্ষেপী যে দিন ক্ষেপেছে, সর্বনাশ হয়ে 
যাচ্চে। আমাদের জিনিস ভাঙ্গচে, ভদ্রতা ভাঙ্গচে, সব যাচ্চে ।. আমাদের 
বুদ্ধি বিবেচনা আর রহিল না। বুড়োবয়সে কি হলো! আপনার হাতে 
রোধে খেতে হলো? সুধু পায়ে থাকৃতে হলো, নাট্যমন্দিরে সাজতে হলো! মা, 
এই তবে বলি, যদ্দি পাগলী হয়ে আমার মাথা খেলি, তবে এই দল শুদ্ধ 


অভিনয় ও ব্রতগ্রহণ ১৯০৯ 


সকলকে পাগল করে দ্ে। সকলের মাথা খা। আমার স্ত্রী ছেলে মেয়ে 
সকলের মাথা খা । পাড়া শুদ্ধ সকলকে পাগল কর। মা, বড় সুখে আছি। 
আর বাকি রইল কি? এত আমোদ তোমার বাড়ীতে । মাতাল কটা বসে 
আছে, আর 'মদ যোগাচ্চ, প্রেমস্থুরা যোগাচ্চ। ব্রদ্মাগুপতি কত সাজই 
সাজ্চেন। একবার সাজ মা, একবার সাজচ বাপ। কোন্‌ নাটক তোমার 
বাকি আছে, বল। সেই স্থষ্টির দ্রিন থেকে সাজ.চেন, আর কত লীলা খেলা 
কল্েন। লীলা আর কি, কেবল নাটক। ওগে! অধিকারী, তোমার অভিনয় 
চূড়ান্ত । হেরে গিয়াছে সকলে তোমার কাছে। কত রকমই সাজচ। 
বলে, আমি মানু দাজ্ব বলে মানুষের ভিতর থেকে অভিনয় কচ্চি। একবার 
মা, একবার বাপ সাজচ। হৃদয়ের বন্ধু, পাগল করে দাও না। এই নাটকের 
পথ ধরে স্বর্গে উঠে যেতে পারিব | মা, মা, মামা, তোমাকে আবে! 
ভালবাসিতে দাও । তোমার জন্য সব দি, লজ্জা ভয় সব দি। আমরা মার: 
স্র্ণরাজোর জন্য কিছুতে লঙ্জিত হব না, কোন কাঙ্গ করিতে লঙ্ঘিত হব 
না। আর ভদ্রতা কাজ' নাই। বলুক লোকে, অত্যন্ত বেহায়া নিলক্জি 
অভদ্র । মজিব, আর মজাব। সখ্যভাব না হলে স্থুথ হবেনা । এযেন 
কেমন বেশ বিশুদ্ধ আমোদ। পাগলের ভাব পেয়ে তোমার সঙ্গে মজে গেলে 
আর কোন ভয় থাকে না। মা, আমরা বা কি খি্পেটার করেছি? এ অতি 
ছাই, তুমি ঘে থিয়েটার কর, তার কাছে। ম! আনন্দমী সেখানে নিজে 
ভক্তদের সাজজান। আহা, কি চমৎকার সাজ, প্রেমের সাজ, পুণের সাজ! 
আমরা আবার তা দেখিব। হে ক্কপাসিদ্ধু, হে দয়ামর়, তুমি আমাদিগকে 
এই আশীর্ববাদ কর, আমরা যেন পাগল পাগলিনী হয়ে তোমার অভিনয়ে 
শুদ্ধ এবং সুখী হই 1” 

১৬ই সেপ্টেম্বর (১৮৮২ খুঃ ), প্রকাস্ত্ে অভিনয় হয়। শ্রোতৃবর্গ অভিনয়ের 
কত কি প্রশংসা করিয়াছিলেন, মে কথার উল্লেখে তত প্রয়োজন মনে করি 
না, কেন না আজও লোকের মুখ হইতে সে প্রশংসা বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। 
কি অধ্যাত্মভাবে অভিনয় সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহাই প্রদর্শন কর! আমাদের 
কার্ধা । কেশবচন্দ্রের প্রার্থনা যেমন এই ভাব ব্যক্ত করে, তেমন আর কিছুতেই 
নয়। স্থতরাং সে দিনের প্রার্থনা আমরা এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি £_ 


১৯১০ আচাধ্য কেশবচচ্ছ 
“অভিনয় স্বারা অয়ভিক্ষ।”__ ১৯ই সেপ্টেম্বর, ৯৮৮২ খবঃ 

“হে পরম পিতা, তোমার রঙ্তভূমিতে পদার্পণ করিয়া আমরা নিন্দিত 
হুইতেছি। গালাগালি খাইতেছি। আমরা তোমার কাধ্ায করিতে গিয়া 
অকারণ কেন অপমানিত হইব ? হরি, তোমার সাক্ষী আমরা হইব, আমাদের 
সাক্ষী তুমি হও। আমরা তোমার কাধ্যই করিতেছি। ভোমার একটি 
একটি নৃতন বিধান যখনই পৃথিবীতে প্রচার হইয়াছে, পৃথিবী কাপিয়াছে। 
এবারও কাপুক । হরি, হাজার অলৌকিক ক্রিয়া করিলেও, সকলে যে এই 
নববিধান মানিবে, সে আশা নাই । মহষি ঈশ] অত শুদ্ধ ছিলেন, তোমার জন্ত 
প্রাণ দিয়ে গেলেন, তবু. তার ধণ্ম লোকে লইল না। তাকে বিশ্বাস করিল 
না। এখনও তার কত শক্র! বড় বড় বিদ্বান্‌ জ্ঞানীরা তাকে কি না বল্চে। 
হরি, এমন একটা ব্যাপার কর, যাতে পৃথিবীর লোক বুঝতে পারে, এদের সঙ্গে 
ঝগড়া করা অন্যায় । তোমার দল ক্রমে দুর্দয় হউক। কোন যুদ্ধে যেন 
আমর] না হারি। প্রত্যেক বার সংগ্রামজয়ী হইব। দিশ্িজয়ী সেনাদল ; 
তোমার প্রসাদে এবারও আমরা নাটাভূমিতে শক্র জয় করিব। মা, যখন 
তোমার পা ধত বার ছুয়েছি, তত বারই জিতেছি, তখন এবারও জয়ী হইব। 
মা, যাদের তুমি তোমার অভেগ্ভ কবচে আবৃত করিয়া দিখিজহী করিয়াছ, তখন 
এবারও তাদের সংগ্রামবিজয়ী কর। অলৌকিক ব্যাপার সকল দেখাও । জয় 
রঙ্গভূমির জয়, দুহাজার লোক সমস্বরে বলিবে। মা, তোমার সম্বদ্ধে লোকে 
এনে গালাগালি দেবে? এত বার আগুন খেলাম, আবার আগুন খেতে হবে? 
ম।, তুমি বাহির হও । বখন নাট)শালা করেছ, তখন বাহির হইতেই হইবে। 
ভগবতী, এবার নামিয়া আসিতে হইবে । মা দুর্গতিহারিণী, কূপ! করে এবার 
ভারতে এস, এসে শত্রু দমন কর) দাও, দয়ামমী, বিবেক বৈরাগ্যের খড়গ 
হন্তে। €সই খড়গ লইয়। যুদ্ধে মাতিব। যা, একবার এন। পৃথিবীর * 
লোকগুলিকে দেখাও, উনবিংশ শতাব্দীতে তুমি ঘুমিয়ে নেই। মা, এখন 
প্রমাণের সমগ্ন এয়েছে। ভগবান, তোমার রূপ গুণ পৃথিবীকে দেখাও । 
তোমার গৌরব আর তেজ একবার পৃথিবীকে দেখাব । যেমন দেখাব, অমনি 
সকলে মানিবে। মা, রণপজ্জা ধরে এস। দেখি, শত্রুদের কেমন বীরত্ব! 
হে দীননাথ, হে কৃপাসিম্কু, তুমি কপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্বাদ কর, 


অভিনয় ও ব্রত গ্রহণ ১৯১১, 


আমর! যেন আর ভয় না করিয়া, সময় এয়েছে জানিয়া, শক্ত নিপাত করিয়া, 
তোমার স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি ।” 

অভিনয় দ্বার! কাহার কি হইল, আরা জানি না; কিন্তু কেশবচন্ত্র যে 
নাট্যাভিনয়জনিত আননে ব্রদ্মে বিলীন হইয়। গরিয়াছিলেন, তাহার 'পরিচয় 
নিয়োদ্ধত প্রার্থনা: 

"ব্রন্মে বিলীন”-+১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮২ খুঃ 

“হে প্রেমময়, ভক্তের সুলভ, অভভক্কের দুর্লভ রত্ব, তুমি যে কি বস্ত, তাহাত 
নির্ণয় করিতে পারিলাম না। বুদ্ধির অতীত ছুক্ে্ পদার্থ তুমি, এ কথা 
বিজ্ঞানবিদেরা বলেন। কে তুমি, কি তুমি, কেহই জানে ন/-_কিছুই বুঝা 
যায় না।. আমরা কিছু বুঝিতে পারি না। অচিন্ত্য পরব্রদ্ধ। অকৃল চিনির 
পানা, অনস্ত মি্রী, অনন্ত গোলাব জলের সাগর তুমি, এ বলিলে কিছু বেশী 
বলা হয় না। আমি বুঝতে পারি না, তুমি কে, তুমি কি; ছোট, কি বড়, 
কি পদার্থ তুমি; অথচ তোমাকে জানি । যত সুগন্ধ, তারই ঘনীভূত তুমি, 
অতি সুশীতল সুমিষ্ট সরবত, সথশীতল জলধারা! হয়ে আমার মাথায় পড়চ 
চিরকাল তুমি। তুমি-পুরুষও নও, স্ত্রীও নও, অরূপ অপরূপ তুমি । যাবলে 
তোমাকে ভুকি, তাই তৃমি। বাপ বলে ডাকিলেও তুমি বেজার হও না। 
অথচ যদি বলি, তুমি বাপও নও, মাও নও, বন্ধুও নও, তুমি আকাশ, তাও বলা! 
যায়। যেমন ফুলের সৌরভ দেখা যায় না, অথচ নাকে গন্ধ যায়, আচ্ছন্ন করে 
ফেলে, তেমনি তুমি । কোথায় তুমি আছ, কি রকম তুমি, কেউ জানে না 
অথচ কর্ণের ছিপ ব্রহ্মবাণীতে পূর্ণ, চক্ষু ছুইটি ব্রন্ধরূপে পূর্ণ, নাসিকা৷ ব্রন্মের 
সগন্ধে পূর্ণ, মুখ ব্রহ্সধায় পূর্ণ, ব্র্ম অভিষেকে সমুদরায় শরীর ইন্ডিয় পূর্ণ হইতে 
লাগিল; শেষে হইলাম ব্রহ্ধ-অজ | লমুদায় দেহ তোমার ভিতর গেল, গিয়া পুণ্য 
হয়ে গেল, শান্তি হয়ে গেল; আর আমার অসার জমাট অংশ পড়ে রহিল। ঘা 
সারাংশ, ঠাকুরে মিশে গেল। আমার য1 ভাল, যেটা আসল মান্থুষ, ঠাকুর নিয়ে 
গেলেন। আমি যাব হরিতে, না, হরি আস্বেন আমাতে? আমি ডূবিব 
হরিতে, না, হরি ডুবিবেন আমাতে ? আমি যাব হরির বাড়ীতে, না, হরি 
আস্বেন আমার বাড়ীতে ? একই কথা। প্রবিষ্ট আর প্রবেশ । নির্ব্বাণ হয়ে 
গেল। আমি আনন্দ হয়ে গেলাম, পুণ্য হয়ে গেলাম, ব্রদ্দেতে মিশে গেলাম । 


১৯১২ আচাধ্য কেশবচন্দ্র 


এক হয়ে গিয়ে পাপ অসম্ভব হয়ে গেল। আর বুঝতে হলো! না, জান্তে 
হলো না, ভাব্তে হলো ন1। সাধন করিতে করিতে যেটা স্কুল ছিল, সক্ষম হয়ে 
গেল; ভাবের উত্তাপে লঘু হয়ে, হুক্ম সুস্ম পরমাণু হয়ে ব্রদ্মেতে মিশে 
গেল। জল হয়ে বৃহৎ সমুদ্রে মিশিয়ে গেল। এই চিন্তা বড় আনন্দপ্রদ। 
হরি, তুমি যে হও সে হও, আমি সত্য বলিলাম। সত্যেতে বিলীন 
হয়ে গেলাম। টদ্বিতবাদ নয়, অদ্বৈতবাদ নয়। তবে বিলীন থাকিতে পারি 
না। এই খানিক পরে ভিন্ন হয়ে যাব। ভ্রম পাপেতে তোম! হইতে স্বতন্ত্র 
হয়ে যাব। হরি, আমাকে তোমাতে বিলীন কর, ঘেন আমরা সকলে 
এক হয়ে যাই। আর ভেদ স্বতন্ত্তা থাকিবে না। স্ৃগন্ধির বাগান, স্থুরভির 
উগ্যান। ব্রঙ্গকে খাও, ব্রন্ষের ভ্রাণ লও, এই যোগ। হরি হে, বুকের 
ভিতর হইতে জীবাত্মাকে টানিয়া লইয়া তোমার ভিতরে শীন্ত ডুবাও। সুখ, 
প্রেম, জ্ঞান, আনন্দ হয়ে যাব। এখন উড়িলাম. ব্রদ্মের সঙ্গে । এই শুদ্ধতা, 
এই পরিজ্মীণ। হরি, প্রসন্ন হও। তোমার ভিতরে আমাদিগকে সুগম 
পরদাণু করিয়া শীন্্ বিলীন কর, এই তবে চরণে প্রার্থনা 1” 

এই সময়ে "মুক্তি ফৌজ” বন্ধে পদার্পণ করেন। কেশবচন্ত্র কোন ঘটনাকে 
বৃথা যাইতে দেন ন।। ইহাদের আগমনোপলক্ষে ত্বাহার মনে. কি ভাবের 
উদ্রেক হয়, তাহা এই প্রার্থনাতে প্রকাশ পায় £ 

“মুক্তিফৌজের বৈরাগ্য”-_-১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮২ খুঃ 

“হে দয়াল হরি, সাধকবন্ধু, পাঙগীর সহায়, নির্ধনের পালক, আমাদের 
দলটিকে কৃপা করিয়া আর একটু ভাল কর। দলটি, ঠাকুর এখনও বিধানের 
উপযুক্ত হয় নাই । নিজমুখে যে সকল কথা বলিতে পারিলাম না, তা হইল 
নাঃ যা বলিতে পারিলাম, তাঁও হইল না। মা, আর এক দল হয়েছে, 
আমাদের লঙ্জা দিবার জন্য। তাদের মধ্যেও আদিষ্ট প্রত্যাদি্ট সেনাপতি 
আছে। এক সময় ছুইদল প্রস্তুত হইল। তারা বিলাতে বসে বসে খুব 
জোরের সহিত বল্চে ; আমরা নির্জীব হয়ে বল্চি। নববিধানের দলকে তার! 
লজ্জা দিতেছে । বলিতেছে, “ধিক! স্বগীয় রাজার সেনা হয়ে কোথায় তোরা 
ভারত জয় করিবি, না, আমাদের শেষে ভারতে গিয়া যুদ্ধ করিতে হইল! 
আমরা নিশান খাঁড়া নিয়ে উপস্থিত। আমাদের নাম মুক্তির সৈন্য । মা, 


অভিনয় ও ব্রতগ্রহণ ১৯১৩ 


এইবার অপমানিত হইলাম, হারিয়া গেলাম। এত দিন বড় হারি নাই, 
আমাদের দলের চেয়ে মহাত্স। বুথের দল বড় হইল। তার সৈন্যদল সমুদ্র 
টলমল করিয়া আসিতেছে । তারা বলেছে, লক্ষ লক্ষ লোক ভারতে প্রস্তত 
করিবে । ম॥ তবে তাই হোক । তোমার শুভ ইচ্ছা পূর্ণ হোক। দয়াময়ি, 
এর। কি করিল? আমাদের খুব আক্কেল দ্িক। এক সময়ে কি দুটো এক 
রকম দল হয়? তারা আস্ছে, বেশ হইল; তোমার ইচ্ছা যদি ইহা হয়, পুর্ণ 
ইউক। আমাদের ওদের চিহ্নিত বলে, প্রত্যা্দি্ট প্রেরিত বলে মানিতে 
হইবে । মা, ওদের দলের যদি খুব আগুনের মত বৈরাগা হয়, আমাদেরও 
তাদের চেয়ে উচ্চতর বৈরাগ্য দেখাতে হবে। এবার আমাদের গুরু শিক্ষক 
আস্চে। ওরা ত বিধান মানে না, কিন্তু ওদের কতজীবস্ত ভাব! কত 
তেঞ্জ! আমাদের সকল বিষয়ে লজ্জা দিল ওরা । ওরা গরিব হয়ে, বৈরাগী 
হয়ে আস্চে। আবার ওদের মধ্যে মেয়েরা সৈনাধ্যক্ষ হয়ে নিশান ধরেছে। 
আমাদের মধো ত! ত নাই। হবার সম্ভাবনাও নাই। ওদের দ্বারা যদি 
দেশের মঙ্গল হয়, হউক ; আমাদের মুখে চুণ কালী .পড়িল। আমর! এত. দিনে 
কিছু করিতে পারিলাম না; আর ওরা তোমার আদেশ পেয়ে, এই এত দূরে 
সঙ্টযাসীর মত হয়ে, দীন হণ্ে আদ্চে? এ এক আশ্চর্য অদ্ভুত নৃতন সংবাদ। 
এ তোমার বিচিত্র লীলা । তুমি আমাদিগকে খুব শিক্ষা দিলে, আমাদের 
খুব লঙ্গ| দিলে । প্রাণেশ্বরি, তবে কি ওরা ভারত নেবে? তবে কি ওরা 
ভারত জয় করিয়া লইবে? এই দল পড়িয়া থাকিবে? তাইত। আমরা গুণে 
বড় না হলে তাই হইবে। বৈরাগী ফৌজ আস্ছে। আমরা, যে পারিলাম 
না। মা, ওরা যেমন বৈরাগ্য দেখাচ্চে, আমরা যদি তদপেক্ষা অধিক বৈরাগ্য 
দেখাতে পারি, ওরা যেমন পিতা পিতা বল্চে, আমরা যদি তেমনি মা মা, 
মা, মা আগ্তাশক্তি ভগবতী বলিতে বলিতে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে পারি, 
তবে হয়। মা, তোমার এই গরিব দল যেন মর] নাহয়। দল যেন 
একথানি প্রকাণ্ড পাথরের মত নাইনীতাল থেকে গড়াতে গড়াতে আস্চে 
আমাদের মাথার উপর। ওরা জমাট বেধেছে ভক্তিতে, বাধ্যতায়, বিনয়, 
শাসন, বৈরাগ্যে। আর আমাদের দল দাঞ্জিলিংএর মত মাটির পাহাড়, ঝুর 
ঝুর করে মাটী খসে পড়চে। জমাট বাধে নাই আমাদের মধ্যে। এই 
২৪০ 


১৯১৪ আচার্য কেশবচন্দ্ 


দলের স্বেচ্ছাচারী লোকগুলিকে শিক্ষা দাও । মা, যদি আমরা উচ্চতর বৈরাগ্য 
দ্বেখাইয়৷ জিতিতে পারি, তবেই হয়, নতুবা গেলাম । লড়াইয়ের ফৌজ হইল 
না। এমন তেজ জমাট আমাদের হোক্‌। দীনবন্ধু, কপাময়, তুমি দয়া 
করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ববাদ কর, আমরা যেন উহাদের উদাহরণ দেখিয়া, 
সাধন দ্বারা উচ্চতর জীবনের, উচ্চতর বৈরাগোর দৃষ্টাস্ত দেখাইতে পারি। মা, 
তুমি এই অন্থগ্রহ কর।* 

ূ মৃক্তিসৈশ্টকে অভিনন্দন 

নববিধানের প্রেরিতবর্গের পক্ষ হইতে মুক্তিসৈগ্তকে যে অভিনন্দনপত্র 
দেওয়া হয়, আমরা এস্থলে তাহার অন্বাদ দিতেছি; পাঠকগণ দেখিতে 
পাইবেন, কীদৃশ উদারহৃদয়ে মুক্তিসৈন্থকে আলিঙ্গন করিয়া গ্রহণ করা 
হইয়াছিল £_ 

“স্বাগত বীর পেনাপতি! স্বাগত মুক্তিসৈদ্য ! স্বাগত খ্রীষ্টনিঘ্বোজিত- 
পরাক্রান্ত সৈনিকপুরুষের দল! স্বাগত ! স্বাগত! স্বাগত! ভারতবর্ষে আপনাদের 
আগমনে আমরা হদয়ের সহিত আপনার্দিগকে স্বাগতসস্ভাষণার্পণ করিতেছি । 
হদয়ে হৃদয়ে মিলিত হইয়া সাঁরল্য ও প্রমত্তোৎ্সাহসহকারে আমরা আমাদের 
কথা আপনাদিগকে কহিতেছি। আমরা যাহা বলিতেছি, তাহার মধো কোন 
ছল নাই, কোন তোযামোদ বাক্য নাই। তোষামোদে লাভ কি? আমরা! 

-কোন স্ততিবাদ চাই না, আমরা কোন আম্ুকূল্য চাই না। আমাদের বিশ্বাস 
স্বতন্ত্র, মত বিষয়ে আমাদের সঙ্গে কোন মিল নাই। আপনার! প্রাচীন গ্রীষ্ট- 
সম্প্রদায়, আমরা ত্রাঙ্ধ। ভারতবর্ষের লোকদিগকে শ্রীষ্টধর্মে পরিবপ্তিত করিয়া 
লইতে আপনারা ভারতে আদিয়াছেন।; আমরা নববিধানের প্রেরিত, 
আঘাদের দেশীয় লোকদিগকে পবিত্র উদার মগ্ডলীতে ভুক্ত করিয়া লইবার 
জন্য আমরা নিযুক্ত। তবুও আমরা আপনাদ্দিগকে সম্মানসহকারে স্বাগত- 
সম্ভাষণ করিতেছি । কেন না, আমরা বিশ্বাম করি, গ্রীষটধর্ের কল্যাণার্থ 
আপনাদিগের উখান স্বপ্নং বিধাতৃনিয়োজিত, এবং আপনাদের ভারতে 
আগমনও বিধাতৃনিয়োজিত। অধিকন্থ আপনাদের ত্রীষটভ্রাত্ববর্গ আপনাদিগকে 
যে সন্্রম দিতে প্রস্তত, আমর| আপনার্দিগকে তদপেক্ষ! অধিক সম্ত্রম দিতেছি । 
আম্বরা অভিগাস্ভীধ্যদহকারে বিশ্বাস করি, আপনাদের পরাত্রাস্ত সেনাপতি 
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উইলিয়ম বুথ ঈশ্বরের প্রত্যাদি্ট প্রেরিত । ভগবান্‌ তাহার হন্ডে দেবাছযোছিত 
বাদ ন্ত্ত করিয়াছেন, এবং উহা সম্পন্র করিবার উপযোগী স্বর্গীযধ শক্তি ও 
আয়োজন দিয়াছেন। দেনাপতি বুথ সাধারণ লোক নহেন, তিনি ঈশ্বরের 
লোক; ভগবান্‌ পৃথিবীতে যে কাধ্য করিবার জন্য তাহাকে নিয়োগ করিয়াছেন 
সে জন্য তিনি সম্যক্‌ প্রত্যাদিষ্ট। এই ভাবেই আমর! তাহাকে শ্রদ্ধ! করি, 
ভালবাগি। মুক্তিসৈন্যের সমগ্র গঠন আমরা পবিত্র ঈশ্বরের কাধা বলিয়! 
মনে করি। ঈদৃশ পরাক্রান্ত কাধ্যসাধনোপায় কোন মানুষের কর! নয়। 
ইহার সকল প্রকারের অবস্থা ও ক্রিমাপ্রণালীর মধ্যে ঈশ্বরের অঙ্গুলি স্পষ্ট 
দেখিতে পাওয়। যায়। আজ পঞ্চদশ বংসর যাবৎ আপনাদের গেনাদল, 
আপনাদের জাতিমধ্যে যাহারা অতি নীচ, অতি কুৎ্সিতচরিক্র, তাহাদিগের 
ভ্রান্তি ও পাপের বিরুদ্ধে ষে প্রকার সংগ্রাম করিতেছেন, এবং অনেক. পতিত 
ভ্রাতা ও ভগিনীকে পাপের গভীর গর্ভ হইতে উদ্ধার করিগ্নাছেন, ইহাতে 
আপনাদের কার্যে যে স্বর্গস্থ রাজাধিরাজের অনুগ্রহ প্রচুরপরিমাণ আছে, 
তাহাই প্রকাশ পায়। ক্কুশের উৎসাহী দৈনিকগণ, প্রভু যে আপনাদের সঙ্গে 
এবং আপনারা যেখানে যান, সেখানেই তাহার কৃপা যে আপনাদের মধ্যে, ইহা! 
আপনারা নিঃসংশয়ভাবে সপ্রমাণ করিয়াছেন। আপনাদের গুরু এবং. 
সেনানীর ভাবে প্রণোদিত হইয়া, আপনারা পতিতগণকে খু'জিয়৷ বাহির 
করিবার ও উদ্ধার করিবার জন্য যেখানে দেখানে যান, ইহাতে আপনারা প্রভূত" 
পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। অতিহীন এবং অতিপতিতগণের প্রতি প্রেমই যে 
একমাত্র আপনার্দের গৌরব, তাহা নহে; অতি নিন্দনীয় ম্ৃত্যুসদৃশ নিদ্রা ও 
আলম্তপ্রধান নমক়ে আপনারা যে প্রজ্ঞলিত অগ্নি, ইহা আপনাদের আরও 
গৌরব । আপনার! লোকের নিকটে জীবন্ত বিশ্বাস প্রচার করেন, আপনার! 
জীবস্ত ঈশ্বরের পতাকাধারী, আপনারা পৃথিবীকে শক্তি ও জীবনপূর্ণ কথ। 
কহিয়া থাকেন। জীবন্ত স্বর্গের সহিত আপনার! কথ! কন এবং জীবন্ত 
দেবনিশ্বসিত আপনারা লাভ করিয়া! থাকেন। এ জন্যই আপনাদের বল, 
এজন্যই আপনাদের কুৃতকারধ্যতা। আপনাদের স্বর্গীয় প্রমত্তোৎসাহ এবং খ্রী্ট- 
রাজোর জীবনহীন হীনতর জড়তামধ্যে পবিত্রাগ্রি প্রজলিত করিবার জন্য আর 
যে সকল এতসদৃশ ব্যাপার আছে, উহার পাশ্চাত্য দেশের সমগ্র ধর্পাজীবন 


১৯১৬ আচাধ্য কেশবচন্দ্র 


পবিত্র ও উৎসাহাম্থিত করিবে এবং জড়বাদ ও সংশয়বাঁদ বিনাশ করিয়? ঈশ্বরের 
রাজা অগ্রসর করিয়া দ্রিবে। অপিচ আপনাদের আত্মত্যাগ ও দীনতা, 
সহজভাব ও চরিত্রের শুদ্ধতা, দৃঢ় বিশ্বাস ও ব্যাকুলতা, সোৎসাহ প্রার্থন! ও 
মিষ্ট উপাসনা, সাহস ও বীরত্ব, প্রশান্ত ভাব ও সংযম, ঈশ্বরপ্রেম ও পার্থিব- 
বিচারনিরপেক্ষতা, নিশ্চয়ই আপনারা যেখানে কাধ্য করিতে যাইবেন, সেখানেই 
আত্মাগুলিকে সজীব করিয়া তুলিবে, এবং পবিত্র করিবে । আপনারা নিশ্চয় 
বিশ্বাস করুন, এ যুগে আপনাদিগকে মহৎ কার্য সাধন করিতে হইবে ; এমন 
কি, বর্তমান গ্রীষ্টধর্ের অসাড়ভাবের ভিতরে আপনার! জীবনসঞ্চার করিবেন। 
আপনাদের বিপক্ষের যাই বলুন, ভারতেও আপনাদের দেবনিয়োজিত কাধ্য 
আছে, স্বয়ং ভগবান্‌ উহা পূর্ণ করিবেন। স্মরণ করুন, আপনারা এখানে এই 
প্রমাণ করিতে আপিয়াছেন যে, আহারপান খ্রীষ্টের ধর্ম নহে, মৃত মত বা 
জীবনহীন ক্রিয়াকলাপ নহে, কিন্তু ঈশ্বরে জীবন; যথার্থ গ্রীষ্ম আর কিছুই 
নহে, দেবভা বপূর্ণ প্রমন্তরোৎমাহ, আত্মসমর্পণ, পাপের সঙ্গে সংগ্রাম ও বিশুদ্ধি। 
আপনারা আমাদিগকে এত ভালবাসেন, এবং আপনাদের গুরুকে এত সম্মান 
করেন যে, তাহার জন্য দেশীয় ভাষা ও পরিচ্ছদ নিজের করিয়া লইয়া, হীন হইয়া, 
পথের প্রচারক হইতে আপনারা! লজ্জান্ুভব করেন নাই। আপনার সম্বম ও 

ংশগৌরব পরিহার করিয়া, ভারতের ছুঃখী পাপীদিগের উদ্ধার করিবার জন্য, 
গরিব ও হীন হইতে কুম্ঠিত হন নাই। ভক্তিযুক্ত প্রমভোতপাহ-বিনয়-নভ্রতা 
ও দ্রীনতাসহকারে আমাদের নিকটে এ দেশীগ্ন পরিচ্ছনে শ্রীষ্টকে উপস্থিত 
করিবার জন্য আপনারা আপিয়াছেন। ভারতের ঈশ্বর এদ্ধন্যই আপনাদিগকে 
এবং আপনাদের কাধাকে আশীযূক্ত করিবেন। আপনারা মনে রাখিবেন, 
যে জাতির সহিত আপনারা ব্যবহার করিবেন, তাহার! উচ্চবংশের অভিমান 
করিতে পারেন, এবং তীহারা পূর্বপুরুষ হইতে অতিসম্পন্ন সাহিত্য ও সত্য 
উদ্তরাধিকারস্থত্রে পাইয়াছেন। আপনারা লোকদ্িগকে সম্মান করুন, এবং 
আমাদের শান্তর ও দাধুগণের মধ্যে যাহা কিছু ভাল ও এশ্বরিক আছে, তাহার 
সম্মাননা করুন। আপনাদের সত্য আপনার! দিন, কিন্তু আমাদের সত্য ধ্বংস 
করিবেন না। এ দ্বেশের জীবনে যে সকল সদ্‌গুণ আছে, তাহার পর্জে 
খ্ীষ্টানোচিত জীবন ও টরিত্রের শোভা সংযুক্ত করুন) শ্রীষ্টের মধ্য দিয়া পূর্ধব ও 
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পশ্চিমক ঈশ্বরেতে জীবনের পূর্ণতালাভে সমর্থ করুন। ঈশ্বর আপনার্দিগরকে 
আশীর্ববাদ করুন এবং আপনাদের সঙ্গে থাকুন। 
নববিধানের প্রেরিতগণ।” 
বন্ধে মুক্তিসৈম্তের উপর অত্যাচার সম্বন্ধে 'ধর্্মতদ্বের মন্তব্য 

বন্ধের শাসনকর্তৃগণ মুক্তিসৈন্তের উপরে -যে অত্যাচার করেন, তৎসম্বদ্ধে 
ধর্মতত্ব (১৬ই আশ্বিন, ১৮০৪ শক ) লিখিয়াছেন ₹__ 

"*মুক্িসৈন্ত' দল ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াই স্বদেশী্গণ কর্তৃক উৎপীড়িত 
হইতেছেন, গ্রীষ্টের সৈন্য শ্রীষ্টশিত্তাভিমানী গবর্ণমেপ্টের কর্শচারিগণের দ্বারা 
লাঞ্ছিত, এ দৃশ্য কি ভয়ানক! গ্রীষ্টের ভাগ্যে এই ছিল যে, স্বীয় অন্ুযায়িবর্গ 
দ্বার অবমানিত এবং তাড়িত হইবেন! সৈন্যদল দ্বার। শাস্তিভঙ্গ হইবে, এই 
ছল করিয়া তাহাদিগের অর্থদণ্ড করা, কারারুদ্ করা, দৃশ্যতঃ এ যুক্তি মন্দ নয় 
কিন্তু ধাহার৷ অপরে মারিলেও দ্বিরুক্তি করেন না, হস্তপদ ভগ্ন, চক্ষু উৎপাটিত, 
চিরকালের জন্য অকর্মননা হইয়। গেলেও পুলীসের আশ্রন্ন গ্রহণ করেন না, 
তাহাদিগের প্রতি শাস্তিভঙ্গচ্ছলে অত্যাচার, এ 'কোন্‌ রাজনীতি? ইংলগ্ডের 
রাজনীতি বাহাদিগের মহত্ব, উচ্চত্ব, বিনয় ও শান্তম্বভাব দর্শন করিয়া 
পক্ষপাতী, তাহাদিগের প্রতি ভারতবধীয় ব্রিটিঘ গবর্ণমেন্ট অন্তবিধ নীতি 
অবলম্বন করিলেন, ইহার অর্থ কি? মুক্তিটৈন্থগণের দেশীয় ভাব গ্রহণ, একজন 
দিবিলিয়্ানের এরূপ নীচতা স্বীকার তো স্বদেশীয়গণের অভিমানে আঘাত 
অর্পণ করে নাই ? একবার পাশ দিয়া তাহ। প্রতিগ্রহণ, সামান্ত একটি বাগ্ঠযন্তর 
বাদনে বিংশতি মুদ্রা অর্থদণ্ড ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে প্রচার আরম্ভ করাতে আনেধে 
অবরোধ, পরিশেষে অর্থদণ্ড অর্পণ না করাতে ছুই জন অবলাকে সাত সাত 
দিন এবং ছয় জন পুরুষকে পোনের পোনের দিন কারারোধ, এ সকল কি 
ভয়ানক অত্যাচার | ইউরোপীয়গণের স্ত্ীজাতির প্রতি যে সম্মাননা, তাহা: 
এখন কোথায় গেল? মুক্তিসৈন্তের আট জন অধিনায়ক এদেশে যদি নীচ 
পতিতদিগের মধ্য হইতে সৈল্তাসংগ্রহ করিতে গিয়া, পদে পদে অবমানিত, 
তাড়িত, ভতপিত, কারারুদ্ধ হন, এবং এইরূপে জীবন শেষ করিয়াও যাইতে 
পারেন, তাহাদ্দিগের অক্ষয় কীন্তি থাকিবে, ভারতবর্ষ চিরকাল তাহাদিগকে 
স্মরণ করিবে ; কেন না, তাহারা ে প্রভুর নামে বাহির হইয়াছেন, তাহার 


১৯১৮ আচাধ্য কেশবচন্ত্র 


উপযুক্ত জীবন নির্ববাহিত হইল। মুক্তিসৈন্ঠের সেনাপতি ঈশ্বরের আদেশ 
লইয়া সমুদয় কাধ্য করেন, ইহা! তিনি নিভীকচিত্তে জগতের নিকটে প্রকাঁশ 
করিয়া, ঘোরতর জড়বাদাচ্ছন ইংলও হইতে অতি শুভ সংবাদ প্রেরণ করিয়া- 
ছেন, ইহা কথন বিলুপ্ত হইবার নহে। ভারতের লোকের মুখে আদেশবাদ- 
প্রচার অসস্তব নুহে; কিন্তু ইংলগ্ডের লোকের মুখে ইহা প্রচার অতীব স্ুখপ্রদ |” 
নুকিসৈন্তের' প্রতি অত্যাচারের প্রতিবিধান দন্ত টাউন হলে স্ত। 

“মুক্িসৈন্তের' প্রতি অত্যাচারের প্রতিবিধানজন্ত টাউনহলে যে সভ! হয়, 
তৎ্সম্বন্ধে ধর্মতত্ব ( ১ল! কার্তিক, ১৮০৪ শক ) লিখিয়াছেন ২₹__ 

“মুক্তিসৈন্ত'গণের প্রতি বন্ধে গবর্ণমেপ্ট যে অনুচিত অত্যাচার করিয়াছেন, 
তাহার প্রতিবাদ গন্য টাউন হলে একটী সভ! হইয়াছিল। আমাদিগের 
আচাধ্য সভাপতি হইয়াছিলেন। বর্তমান সময়ে এদেশে ধাহারা বন্তা বলিয়। 
ল্বপ্রতিষ্ঠ, তাহারা সকলেই সভার শোভাবদ্ধন করিয়াছিলেন । শুদ্ধ গ্রী্ট- 
ধন্দোপদে& এবং দেশবিদেশীয় খ্রীইধম্মা বলদ্বিগণ মুক্তিসৈন্তের ছুঃখে দুঃখী 
হইয়। সভাস্থ হইয়াছিলেন, তাহা নহে) গোম্বামিবংশ হইতে আরস্ত করিয়া, 
সমুদ্ায় হিন্দুগণের প্রতিনিধি গবণমেন্টের এই অঙ্চিত ব্যবহারের প্রতিবাদ- 
স্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রায় তিন সহপ্র ব্যক্তি দ্বার গৃহ পূর্ণ হইয়াছিল। 
প্রতি বক্তাই সময়োচিত বন্তৃতায় উপাস্থত জনগণের হ্বদগ্ন উত্তেজিত করিয়া- 
ছিলেন। এই সভার পক্ষ হইতে, বন্ধে গনর্ণমেণ্টের এই আচরণ প্রতি নিবৃত্ত 
হয়, এজন্য ভারতবর্ধীর গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন-পত্র প্রেরিত ইইয়াছে। 
আমর! আশা করি, উদ্বার ভারতগবর্ণমেণ্ট ইহার সমুচিত প্রতিবিধান 
করিবেন ।” 

মেজর টকরকে সহানুভূতিস্থচক পত্র 

কেশবচন্ত্র মহানুভূতিস্থচক যে পত্র মেজর টকরকে লিখেন, উহা 'মুক্তি- 
সৈন্তের' পত্রিকা “ওয়ার ক্রাইয়ে ( সংগ্রামনির্ধোবে ) প্রকাশিত হয়। পত্র- 
খানি এই £- 

“প্রিয় মহাশয়, আপনি যে সন্গেহসংবাদ দিয়াছেন, ততপ্রাপ্তিস্বীকার করিতে 
গিয়া এই কথা বলিতেছি যে, আপনাদের পরীক্ষা এবং বিপংকালে আমাদের 
অতি সামান্য সহান্থভূতি ষে আপনারা এমন উদ্ারভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, 


অভিনয় ও ব্রতগ্রহণ ১৯১৯ 


তজ্ন্ত আমি আহলাদিত হইয়াছি। ধর্শসন্বন্ধে প্রভূত মতভেদ-সত্বেও, আমর! 
যে ঈদৃশ ভ্রাতৃসমূচিত সহানুভূতি অর্পণ করিয়াছি, তাহা আর কিছুই নয়, 
ঈশ্বরের লোক অত্যাচরিত হইলে তত্প্রতি যে অবশ্ঠকর্তব্, তাহাই। 
আপনারা যে নিষ্্রভাবে অন্যায়র্ূপে অত্যাচরিত হইয়াছিলেন, তাহার অন্ত 
কোন কারণ নাই ; এই কারণ যে, আপনাদের ঈশ্বর ও খ্রীষ্টের প্রতি প্রেম 
লৌকিকাচারের মীমা অতিক্রম করিয়াছে । আপনার! ভারতসমাঁজের নামে 
অত্যাচরিত ও বিপদ্গ্রস্ত হইয়াছেন; স্থতরাং প্রত্যেক ভারতবর্ষায় লোকের 
গুরুতর কর্তৃব্য যে, তাহারা দৃঢ়তার সহিত প্রকাশ করিয়া বলেন যে, আপনাদের 
প্রতি ধাহারা অত্যাচার করিতেছেন, তাহাদের সঙ্গে তাহাদিগের কেবল সহাঙগ- 
ভূতি নাই, তাহা নহে, আপনি এবং আপনার সঙ্গিগণ যে নিষ্ঠুর অন্তায় ব্যবহারের 
বিষয় হইয়াছেন, তাহার তাহারা প্রতিবাদ করিতে প্রপ্তত। এদেশের 
রাজবিধি, হিন্দুজাতির ভাব, উভগ্নই এ ব্যবহারের প্রতিকূল। উচ্চপদস্থ 
খ্ীষ্টানগণ আপনাদের দীন সহ্ধম্মিগণের ধৈধ্য ও বিশ্বাস পরীক্ষা্থীন 
করিতেছেন, এই অবনতিন্থচক দৃশ্ত-দরশনে শ্রষ্টের ধর্ম লঙ্জিত। ভগবান্কে 
ধন্যবাদ যে, এদেশের সমাজের উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ব্যক্তিগণ এই কার্যের প্রকাশ্ত 
প্রতিবাদ করিয়া দোষবিমুক্ত হইয়াছেন। আপনাদের অসুকূলে তাহারা যে 
আবেদন করিয়াছেন, ভারতবর্ষের উচ্চমন রাজপ্রতিনিধি তত্নম্বদ্ধে কি করেন, 
এখন ইহাই দেখিবার বিষয়। তিনি কি মতসহিষুতা প্রতিপোষণ করিবেন 
না? আপনারা প্রতিবিধান করিবেন না বলিয়া' দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন, ইহা 
জ্ঞানের কাধ্য হইয়াছে । ক্ষমা করুন, বহন করুন, অন্তে বিনয়েরই জয় হইবে। 
আপনি আপনার সঙ্গিগণের জন্য আমাদের ভ্রাতৃপ্রেম এবং হ্ৃদ্গত মঙ্গলাকাঙ্ফা . 
গ্রহণ করুন, এবং আমায় বিশ্বাস করুন যে, 
ভারতে স্বর্গরাজা-স্থাপনের জন্ 
চিরদিন আপনারই-_ 
শ্রীকেশবচন্ত্র সেন” 
অসুস্থতার মধ্যেও কাধ্যোস্কম 


কেশবচন্দ্রের শরীর এখনও সুস্থ হয় নাই। দৈহিক দৌর্বল্য এবং 
- শিরঃপীড়া এ সময়ে বৃদ্ধি পাইয়াছে। উদৃশ অবস্থাতেও তিনি যে জীবনের 


১৯২০ আচার্য কেশরচন্ত্র 


কাধ্যে অলস হইবেন, তাহার সম্ভাবনা কোথায়? মছ্যপাননিবারণের অন্য 
মার উইলফ্রিড ললন যে বিধি নিবদ্ধ করিবার জন্য যত্ব করিতেছিলেন, সে 
যত্তুসিদ্ধির ফলে বিলম্ব দর্শন করিয়া, কেশবচন্দ্র ইউনাইটেড কিড্ডম আলায়েন্দের 
সম্পাদককে এই সময়ে পত্র লিখেন। সে পত্র পড়িলে বুঝিতে পার! যায়, 
এ নকল সংস্কারকার্যে এখনও তাহার কি প্রকার অক্ষুপ্ন ত্ব আছে। রা ডিস্ম্বের 
(১৮৮২ খুঃ) মান্তাবর সার যতীন্রমোহন ঠাকুরের গৃহে নববৃন্দাবন নাটকের 
অভিনয় হয়, তাহাতে তিনি যাদৃশ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহা 
ভগ্নদেহের পক্ষে অসম্ভব । এই পর্যাস্ত নহে, ২৮শে ডিসেম্বর ১৮৮২ খুঃ) 
ডেলহাউপি ইনিষ্টিটিউটে তাহার ষে বক্তৃতা হয়, তাহাতে তিনি অতি ওজস্মিতা- 
মহকারে, খ্রীষ্টানমিশনকাধ্যের অবনতি কেন উপস্থিত, তাহা গ্রদর্শন করেন। 
পারিবারিক সম্বন্ধকে উচ্চতম ভূমিতে গুতিষ্ঠাচেষ্টা 

সাধারণের সেবা তিনিতে। অক্ষুপ্র পরিশ্রমের সহিত করিতেছেন, করিবেনই 
পারিবারিক সম্বন্ধকেও উচ্চতম ভূমিতে আরূঢ করাইবার জন্ত, তাহার 
শুঁদাসীন্ভ কোন কালে প্রকাশ পায় নাই । স্বামী ও স্ত্রীর সম্বন্ধ তাহার নিকটে 
কি প্রকার উচ্চ ছিল, তাহা "স্বামী ও স্ত্রীর আত্মা” প্রবন্ধে (১৫৭৯ পৃঃ) 
বিলক্ষণ সকলে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন! এখন যে ব্রতান্ষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন, 
দে ব্রত জীবনে উহার সফলত। প্রদর্শন করিতেছে । এই ব্রতসন্বদ্ধে ধর্মতত্ব 
€ ১৬ই কান্তিক, ১৮৭৪ শক ) লিখিঘ়াছেন ₹-_ 

যুগলধর্মসাধনব্রতের অন্ত আচারধাপত্বীর কেশভারোন্সোচন ও ত্রতের নিয়মানুবর্তন 

“বিগত রবিবার (২৯শে অক্টোবর, ১৮৮২ খুঃ) আচার্য মহাশয়ের পত্বী 
কেশভার উন্মোচন করিয়া স্বামী সহ যোগধর্দরসাধনে প্রবৃত্তা হইয়াছেন। ইহার! 
উভয়েই মংসার ভার হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। সমূদায় প্রকারের 
সাংসারিক সম্বন্ধ হইতে অপন্যত হইয়া, একত্র ধর্মের উচ্চতর অঙ্গ দাধন এখন 
ইহাদিগের জীবনের ব্রত। এই ব্রতের নাম যুগলধন্সাধনব্রত। এক সপ্তাহ 
কাল আচাধ্যপত্বী এই নিয়মগুলির অস্থসরণ করিবেন। মোমবার ঈশা-চরিত্র- 
পাঠ বা শ্রবণ, স্বামিসেবা, কাঞ্চনদান ; মক্রলবার গৌতমচরিত্র-পাঠ ব শ্রবণ, 
পিতামাতাসেবা, রঙ্গতদান । বুধবার গোৌতমচরিত্র-পাঠ বা শ্রবণ, সস্তানসেবা, 
তাঅদান; বৃহস্পতিবার মহম্মদ্চরিত্র-পাঠ ব! শ্রবণ, ভাই ভগ্রীর সেবা, বন্ত্াদান ; 
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শুক্রবার নানকচরিত্রপাঠ বা শ্রবণ, দালদামীলেবা, খাশ্তদান। শনিবার 
শিবছুরগাচরিত্র-পাঠ বা শ্রবণ, ছুঃখীর সেবা, উবধদান; ববিবার যাজ্ঞবন্ধ্য- 
মৈত্রেয়ীচরিত-পাঠ বা শ্রবণ, প্রচারক-সেবা, জ্ঞানদান। প্রাত্যহিক : 
প্রাতঃস্মরণীয়__সচ্চিদানন্দকে প্রণাম, সাধ্বীসতীদ্দিগকে নমস্কার, নববিধানকে 
নমস্কার; সানের সময় 'জলে হরি তিন বার উচ্চারণ, আহারের সময় “অস্ত 
হরি' তিন বার উচ্চারণ, পতি সহ যোগধন্-মাধন, দেবমন্দির-পরিষ্কার, 
কুটারে নির্জন সাধন 1” 

২৯শে অক্টোবর এই ব্রত গৃহীত হয়। সে দিনের প্রার্থনা * এই £--৯- 

পযুলব্রতগ্রহণ*--২৯শে অক্টোবর, ১৮৮২ খুং 

“হে দীনবন্ধু, হে পতিতদদিগের পরিত্রাতা, তোমার আদেশে, তোমার 
প্রগাদে জীবনের শেষভাগে সংসার ত্যাগ করিবার সংকল্প করিয়া, তোমার 
বিধি গ্রহণ করিতে আনিলাম। এ ব্রত গভীর, গম্ভীর হইতেও গল্ভীর। 
এ ব্রত তুমি লওয়াইলেই মানুষ লইতে পারে, নতুবা দশ সহস্র বৎসর চেষ্টা 
করিলেও হয় না। এ ব্রতে আসভি-ত্যাগ, বিষয়এত্যাগ, এ ব্রত একটি বিশেষ 
ত্রত। ইহ! জীবনের অপরাহ সম্নের ব্রত । এ ব্রতে পরলোকের সঙ্গে সম্বন্ধ 
ঘনিষ্ঠ হয়। এ ব্রত অন্ানঠ ব্রত অপেক্ষা ঘনীভূত । , মা, অনেক দিন পৃথিবীর 
রৌন্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, জীবনের অপরাহ্ণ সতী স্ত্রীর শীতল ছায়৷ শ্রান্ত স্বামীর 
পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন হয়। এজন্য এই শুভক্ষণে নরনারীর পবিত্র মিলনের 
সময়, বছদিনের আশাপূর্ণের সময় দেবতারা আনন্দিত হইলেন। অনেক দিন 
হইল, ছুই জনে ধর্মের জন্য গৃহ হইতে তাড়িত হইলাম । কোথায় যাইব, 
জানিতাম না, নৌকা খান! জলে ভাসাইয়া দিল। সেই তরী ভাগসিতে 
ভাদিতে এখন নববিধানের যুগলসাধনের বাটে আসিয়া লাগিল। বহুকালের 
আশা, দীনবন্ধু, তুমি পুর্ণ করিলে। চারহাত মিলাইয়াছিলে একবার, মে 
ংসাত্রর পক্ষে কাজের বটে, ধর্ধের পক্ষে বড় কাজের নয়। আর আজ 
চারহাত মিলাইলে ধর্মের ঘরে । সেই বিবাহ দিয়াছিলে বালির ঘাটে, আর 
আজ বিবাহ দিলে বিধানের ঘাটে । বলিলে, স্থখে থাক, হুথে থাক। আজ বড় 





* ২৯পে অক্টোবরের এবং পরবর্তী ৩,শে ও *১পে অক্টোবরের প্রার্থন| “দৈনিক প্রার্থনা,__ 
কমলকুটার-_৪র্ধ ভাগে জষ্টব্য। 
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স্থখের দ্িন। এ বিবাহে এহিক পারত্রিক মঙ্গল। এ বিবাহ উচ্চ পবিত্র 
প্রশান্ত সুন্দর ৷ উভয়ের মনে নিক্ষ্ট ভাব থাকিবে না। এ বিবাহ পবিভ্র। 
নীচ তিজ্তভাবে উভয়ে উভয়ের দ্রিকে তাকাইব না। এমন ভালবাপিৰ 
পরম্পরকে, ঘাহা বিষযী স্বামী স্মীরা কখনও পারে না। পরম্পরের দিকে যখন 
তাকাইব, উভয্নের ভিতর দেবত্ব দেবীত্ব দেখিব। মা, এত শীঘ্র ষে এ আশ! 
পূর্ণ করিবে, জানিতাম না । মা, প্রার্থনায় কিনা হইতে পারে? প্রার্থনা কি 
সামান্য ভিনিষ? এই একটি সামান্য ছোট লোক, বিধির বিধি চাহিতে চাহিতে 
কিপাইল! এ স্ত্রীর কি আগিবার কথা ছিল? না। বড় প্রতিকূল, বড় 
বাক।। এক দিকে আমি, আর অন্যদিকে উনি চলেন। কিন্তু এখন কি 
শয়তান বাধ! দ্রিতে পারিল? শয়তান ঘে বলেছিল, ছুজনকে দুই পথে 
রাখিবে। পরম্পরের দেখা হবে না, মধ্যে অনেক কণ্টক থাকিবে, অনেক 
বিপ্ন থাকিবে। স্ত্রী পরিবার লইয়া যে হরিনাম করিবি, তা পারিবি না। 
শয়তান, তুই ঘা, দূর হ! তুই কি কিছু করিতে পারিলি? আমার বিশ 
বৎসরের প্রার্থনা কি জলে ভেসে যাবে? এই যে আশা পূর্ণ হইতেছে। মা, 
তুমি দেখালে, হরিনামে কি হইতে পারে । মা, কৰে আমরা দুজন যুগলমাধন 
করিতে করিতে, শান্তিধামে গিরা উপস্থিত হইব। শুভ দিনে শুভক্ষণে 
পরলোকের যোগ আরস্ত হইল। আমরা ছুজন এখন থেকে, মা ভগবতী, 
তোমারই । তোমার চরণতলে চিরদিন বলিবার অধিকার চাই। আপন 
ছুখানি তোমার চরণতলে থাকিবে উপাসনা, সংসারের সকলি ওখানে বলে 
করিতে হইবে । আর বিষয়ীর মত চলিতে পারিব না। আর পশুভাব 
রাখিতে পারিব না। আর রাগী স্ত্রী, রাগী স্বামী হইয়া পরস্পরকে দংশন 
করিতে পারিব না। এবার কি যাজ্ঞবন্ধ্য মৈত্রেয়ীর মত হইতে পারিব না? 
মা, আড়ম্বর করে, ধৃমধাম করে ব্রত লইয়া কি করিব? বাড়াবাড়ি কাক্ত নাই, 
যদি আবার পা! পিছলে পড়ি, যদি আবার ঝগড়া করি, যদি আবার বিষয়ী 
হইরা ধর্ম নষ্ট করি। তাই বলি, আস্তে আস্তে চলি। মা, আমার সহধর্টিণী 
খিনি হইলেন, তিনি পবিত্রাত্মা হউন। তিনি ধর্পের তেজে পূর্ণ হউন। মা, 
নববিধানে যুগলসাধনের দৃষ্টান্ত এই হতভাগ! হতভাগিনী দেখাক্‌। হতভাগ্য 
আগে ছিল, এখন সৌভাগ্য হইগ ৷ মা, অনেকের সংশদ্ধ ছিল, এট। হইবে না। 
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সকলে দেখিল, বেঁচে থাকিতে থাকিতে ছুজনে এক হইল। এক আসনে বপিল, 
এক হরির নাম করিতে করিতে শুদ্ধ হইল | যখন ইহা হইল, তখন গেল 
শোক, গেল নিরাশা, গেল ছুঃখ । নববিবাহে যে পতি পত্বীর গিলন হয়, এটা 
কেউ মানিত না। কিন্তু তুমি দেখিয়ে দিলে, প্রমাণ করিলে, এটা হয়। 
ছেলেপিলেদের এদিকে আনিতে পারিলেই এখন হইল । কটাকে পাই, আর 
বাড়ীখানা তোমার হয়, তা হলে এখনকার মত অনস্তকালের জন্য এক পরিবার 
হইয়া থাকি। দলের কথাটা আর বলিলাম না, ছুদিন বলেছি, মা; স্ত্রীকে 
পোড়াইলে আবার সেই জবস্ত আগুন হইতে নবস্্রী বাহির হইবে, এটা দেখীও 
প্রত্যক্ষ, নতুবা বিশ্বান হয় না। মা, তোমার পদচুষ্বন করি। তোমার 
নববিধানের নিশান চারিদিকে খুব উড়ক। মা, এত দিনের কান্নাকারটির পর 
এ গরিবের কি হইয়াছে, আমিই জানি। একি কম কথা ? একটা স্ত্রীলোক, 
একটা পু্ষ এক হইল। একজন আমার কাছে বসিল, সে ইহকাল পরকালের ' 
জন্য আমার হইল। শত্ধ্বনি শুনিলাম, অমরাত্মা দুইটির যোগ হইল। স্ত্র 
আর মেরেমান্ষ নয়। আমার বন্ধু হইলেন। উভয়ে উভয়ের বন্ধু হইলাম। 
লও তবে, সন্তানগণ, সংসারের চাবি। লইয়া সংসার পালন কর। আমাদিগকে 
অবসর দাও সংসার হইতে । দুজনে চলে যাক্‌, পাহাড়ের উপর দিয়া, নদীর 
ধার দিরা, সেই স্থখের গ্রামে । মা, পুত্র কন্যা পুত্রবধূ ইহার! সংসারে ধন্ম পালন 
করুন, তাদের এখনও কাঞ্জ আছে, তারা সেই সব কাজ করুন। আমাদিগকে 
অবসর দিন সংসার হইতে । আমরা আশীর্ববাদ করিব তাদের যে, বৃদ্ধ বৃদ্ধাকে 
ধম্ম করিতে সময় দিলেন তারা । তাদের যা কাজ. তার! করদন। তারা 
আমাদের বৃদ্ধ বয়সে যধ্টিস্বপূপ হউন। আর পুরাতন জীবন নয়। সবে নৃতন 
নৌকা ভানাইল ছুজনে। ছুজন লোক রৌন্রে বাহির হইল। এ মস্ত ব্যাপার 
নয়, ঈশা চৈতন্যের মত নয়। ছুটি শ্রান্ত পাখী উড়িল, উড়িয়া! গিয়া সেই 
বিধানের বৃক্ষে বলিবে। মা, অধিক আর কি বলিব, সকলে বিধানের শীতল 
ছায়ার আশ্রয় গ্রহণ করুন। আমর! ছুজন একজন হইলাম, তোমার হইলাম । 
দাস বলে, দামী বলে মনে রেখ। এ নৃতন ব্রতের পথে, এই কঠোর পথে, এই 
পুরুষটিকে, এই মেয়েটিকে নিরবে রক্ষা করিও । আমরা ছুইটি বৈৰু্ঠবাসী, 
বৃন্দাবনবানী হইলাম। বৈরাগ্যের ভন্ম মাখিলাম। আজ সকলে বিদায় 
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দিলেন। বিদায় নিলাম। সংসার আমীরের চায় না। বন্ধুরা চাঁন কি না, 
জানি না । চাহিলে আঙিতেন সঙ্গে । বুন্দাবনবাসী হইতেন। এর! সংসারের 
কুমন্ত্রণায় তুলিলেন। স্ত্রীর কথায় কাণ দিলেন, শেষে কি হইল? এক নৌকায় 
কলে যাবেন, তাতে। হল না। তুমি ছোট নৌকা পাঠালে কেন? ধীদের 
এক সঙ্গে নৌকায় চড়িগা যাবার কথা ছিল, তারা ঘাটে দাড়িয়ে বিদায় দেন 
কেন? চল চল না বলে, এস এস বলেন না কেন? আচ্ছা তাই হউক, ছুটো 
লোককে বিদায় দিয়! তারা যদি সুখী হন, তাই হউক। আমরা এ দেশে 
আর থাকিব ন।, এ দেশের কিছু ছু'ইব না, অন্য দেশে চলিয়া যাইব। যুগল- 
মৃদ্তির কথা এত বলিলাম, কেহ শুনিলেন না। মা, সকলের মনে শুভবুদ্ধি দাও । 
প্রত্যেকে যেন বৈকুঠে যাইবার জন্য প্রস্তুত হন, উপযুক্ত হন। হে মাতঃ, হে 
মর্গলময়ি, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্বাদ কর, আমর। যেন 
: সকল প্রকার কপটতা৷ অসরল ভাব ত্যাগ করিয়া, দুইজনে সর্ববাস্তঃকরণে তোমার 
চরণে প্রাণ মন সমর্পণ করিতে পারি ।” 

পরদিনের প্রার্থনা এই ত্রতের উদ্দেশ্ত আরও পরিষ্কার হৃদয়ঙ্ঘম করাইয়া 
দেয়। প্রার্থনাটী এই £- 

“সতীত্বলাভের অভিলাষ"-_৩*পে অক্টোবর, ১৮৮২ খুঃ 

“হে প্রেমপিন্ধু প্রেমের আকর, বড় জলে যেমন ছোট ছোট জল সকল 
ক্রমে মিশাইয়া যায়, তেমনি দেখিতেছি, সাধনের বলে ক্রমে তোমার ভিতর 
আমরা মিলিয়! যাইতেছি । হে প্রেমময়, তুমি যদি মাতৃরূপ হইলে, তবে স্বামী 
এবং স্ত্রী এই পৃথিবীতে সেই মাতৃরূপ সাধন করিতে করিতে, স্বামী ষিনি, তিনি 
সতীত্ব প্রাপ্ত হইলেন, পতি খিনি পত্বীত্ব পাইলেন। ছুই জনে তোমার 
প্রকৃতিতে মিশাইলেন। পুরুষ এবং স্ত্রীর প্রভেদ, কুপা করে ঘুচাইয়! দাও, 
এই প্রভেদ ভাল নয়! আমরা সকলেই নারীপ্রকুতি লা করিয়। তোমার 
আনন্দে ভাসিব, রসাধার হইব, কোমল হইব, সৌন্দর্য শুদ্ধতা পাইব, এক! 
একাতো হইবে না । ছুই জনে বসিব, পুরুব প্রকৃতি, প্রকৃতি পুরুষ, এই ভাবিতে 
ভাবিতে পুরুষের জ্ঞান, পুরুষের স্বভাব প্ররুতিতে পরিণত হইবে । নারী- 
প্রক্কতির প্রেম দাও__তোমার দাসী হইয়া তোমাকে ভালবাসিতে, ভক্তি করিতে 
দাও। গোপনে তোমাকে সেবা করি, স্বামিসেবা, প্রভৃসেবা করিয়া জীবন 
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কাটাই। আমরা ছুই জনে নারী হইয়া, তোমাকে পতিরূপে সেবা করি। 
যুগলসাধনের পূর্ণানন্দ তোমাতে বিকাশ কর। এখনকার ব্রত কিরূপে সাধন 
করিব, তার নিয়ম বলে দাঁও। খুব শুদ্ধ এবং স্থখী হব, আর এ স্বভাব রাখিব 
না। একেবারে প্রকৃতির শোভা সৌন্দধ্য পাইব। লোকে বলিবে, আচাধ্যের 
মুখ স্ত্রীলোকের মুখের মত হইয়াছে! সাধন করিতে করিতে কঠোর মুখ কেমন 
কোমল হইয়াছে। মার শোভাতে সন্তানের শোভা হইয়াছে । মা, কোমল 
কুহ্থমের মত সুগদ্ধ সরস কর। আর পৃথিবীতে কেন এ সব থাকে? এসব 
পুরুষ-কণ্টক বিনাশ কর। পাথরের মত কঠোর হৃদয়কে কোমল কর। খুব 
ক্ষমা, খুব ভালবাপা, খুব ভক্তি, খুব পবিভ্রতা দাও। সতী নারীর মত সতী 
হয়ে, এ পির দিকেই কেবল মন ধাবিত হউক। ইহকালে এ এক পতি, 
পরকালে এ এক পতি, অনন্তকালের এ এক পতি। যুগলসাধনের এই ফল । 
স্ত্রীর পার্থ বসিয়া সাধন করিলে, মন সতী হইয়া! পতির অন্বেষণ করে। জন্ম 
জন্মান্তরে চিরকাল অনম্তকাল, ঠাকুর, তোমার প্রিয় হব, তুমি আশীর্বাদ 
করিবে । মান্ুষের সম্পর্ক নয়, নির্ববাণের সম্পর্ক আমার ক্ষুদ্র প্রেম তোমার 
প্রেমসমুদ্রে মিশাইবে । হদয়ের জালা, অশান্তি ঘুচিবে । ভাইয়ে ভাইয়ে, ভগ্নীতে 
ভগ্লীতে বিবাদ রহিল না। দেব, চাই দ্রেবত্ব। সতী ইহতে চাই। এ এক 
চা । ভাবিতে ভাবিতে ত এক হই। আমাদিগকে সতী করিয়া তোমার 
ভিতর এক কর। প্রেমময় দীনবন্ধু, তুমি রুপা করিয়া আমাদিগকে এই 
আশীর্বাদ কর, আমর! যেন যুগলসাঁধনব্রতে ব্রতী হইয়া, শীদ্র শীঘ্র তোমার 
ভিতর বিলীন হইয়া, এই পৃথিবীতে থাকিতে থাকিতে, যথার্থ যোগানন্দ সন্ভোগ 
করিয়া, কৃতার্থ হইতে পারি |” 

মনে হইতে পারে, কেশবচন্দ্র আপনার পত্তীর সঙ্গে একাত্ম হইয়া, তাহার 
বন্ধুগণকে সে ভূমি হইতে বিদায় করিয়া দিলেন। কিন্ত তিনি যে তাহা করেন 
নাই, করিতে পারেন না, তাহার নিদর্শনন্বরূপ, এই প্রার্থনার পরদিনের প্রার্থনাটা 
আমর| উদ্ধত করিয়া দিতেছি ₹__ 

“একাত্মতা” ৩১শে অক্টোবর, ১৮৮২ খুঃ 

“হে দীনজন প্রতিপালক, হে চিরবসন্ত, লেখা ছিল শাস্ত্রে, একজন লোকে, 

কয়জন লোক মিলিত হইয়া যাইবে, এবং তাহারা পরস্পরের সহিত মিলিবে 
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এবং সমুদয় মিলিয়া তোমাতে বিলীন হইগ্া যাইবে, ইহা৷ নববিধানের তাৎপর্য । 
বিধির এই অভিপ্রায় ছিল, গুরু হউক ন! হউক, আচার্য্য উপদেষ্টা শ্রেষ্ঠ হউক 
না হউক, এক জন মধ্যবিন্দৃতে দশ জন আকুষ্ট, দশ জন মিলিত হইবে। 
যেখানে দশ জন শত জন তোমাতে এক হইবে, সেখানে একটা অবলম্বন চাই"! 
একখানি প্রতিমাতে দশ খানি সুতি যদ্দি থাকে; তাহা জলে বিনর্জনের সময় 
দেখিতে ভাল । গুরু বলে, মধ্যবর্তী বলে মানিতে হয় না) কিন্তু ভগবানের 
লীলা বলে, অভিপ্রায় বলে এ সব মানিতে হয় । হে পিতা, নববিধানের ব্যবস্থা 
তুমি এই রকম করিয়াছ। আমর! তাহা মানিলাম না বলিয়া, মিলন হইল না। 
এখনও সময় আছে, এখনও চেষ্টা করি। যারা পরম্পরের নয়, তারা আমারও 
নয়, তোমারও নয়, নববিধানেরও নয়, এ কথা মানিতে হইবে । যারা এক জন 
হন, তার! তোমার, তার! বিধানের । আমি চাই, হে ভগবান্‌, সকলে একেবারে 
তোমার ভিতরে বিলীন হয়ে যায়। দশ দরোজা নাই স্বর্গে, এক দরোঞা 
দিয় যাইতে হইবে । সপরিবারে সবান্ধবে ভগবানের বুকের ভিতরে প্রেম- 
সমুদ্রে ডূবিব, মা, আমার এই সাধ ছিল। অনেকে সন্ত্রীক তোমাকে সাধন 
করিতে করিতে তোমার গাড়িতে যায়। বন্ধুরা একখানা হয়ে, আমার সঙ্গে 
এক হয়ে, যাবেন তোমার গাড়ী করে। মা, একটি বই দরোজ! নাই । সেখানে 
নববিধান দরোয়ান হয়ে বসে আছেন। প্রবেশ করিতে .গেলে জিজ্ঞাসা করেন, 
প্রাণেশ্বরকে ভালবাস? প্রাণেশ্বরের সন্তানদের ভালবাস? যদি বলি, “ন% 
প্রবেশ করিতে দেন না। মা, আর কি ভিক্ষা চাহিব? এক শরীর, এক 
আত্মা হয়ে তোমার ভিতর মিশিতে চাই। ভিন্নতা, স্বাধীনতা, স্বতন্ত্রতা, 
“আমি আমি? যেখানে, সেখানে আম।র বাপ নাই, আমি সে “আমি ভূতের 
রাজো থাকিতে চাহি না। হে কৃপাসিদ্, হে মঞ্গলময়, তুমি আজ কপ! করিয়। 
আমাদিগকে এই আশীর্বাদ কর, আমরা সকলে যেন ভূতের দেশ হইতে, 
স্বাধীনতার ভিন্নতার দেশ হইতে শীঘ্র শীদ্র পলারন করিয়া, সকলে একপ্রাণ 
হুইয়া, তোমার পবিজ্র প্রেমরাজ্ধ্যে গমন করিয়া, একাত্মা হইয়া তোমার বুকের 
ভিতর বিলীন হই” 
কেশবের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদের বার্থতা 


আমরা একটা কথা বলিয়া, এই অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি করিতেছি । কেশব- 


অভিনয় ও. ব্রতগ্রহণ ১৯২৭ 


চন্দ্রের বিরদ্ধে বিরোধিগণ কত আন্দোলন করিলেন, তাহাদের আন্দোলনের 
আজও শেষ হয় নাই। নিন্দ-অবমাননাস্থচক কথায় সংবাদপত্র পূর্ণ করিয়াই 
যে তীহারা সন্তষ্ট ছিলেন, তাহ। নহে, গ্রস্থাকারে নিন্দাপ্রচার করিয়৷ উহার 
স্থায়িত্বদানে তাহার। অলস ছিলেন না। এক্্‌প অসদ্যত্রের কি ফল ফলিয়াছে, 
তাহারা কত দূর বার্থমনোরথ হইয়াছেন, ততপ্রদর্শন জন্য পণ্ডিতবর মোক্ষমূলর 
এবং রেবারেগড জি অন্সেলের পত্রের অনুবাদ আমরা নিষ্পে দিতেছি £-- 
পণ্ডিতবর মোক্ষমূলরের পত্র 
“অকুফোর্ড, ৭ই মে, ১৮৮২ খু 

“মী প্রিয়বন্ধু।_সংগ্রামের নিবৃত্তিদর্শনে আপনাকে অভিনন্দন করিবার 
জন্য পুনরায় আপনাকে পত্র লিখিতে, অনেক দিন হইল, আমার অভিলাষ 
হইয়াছে। উৎকষ্ট কার্ধাভূমির জন্য আপনি সংগ্রামভূমি পরিত্যাগ করিয়াছেন, 
ইহাতে আমি নিরতিশয় আহলাদিত হইয়াছি। আত্মসমর্থনজনা বিচারবিতর্কে 
সময়ক্ষয় করা অপেক্ষা আপনার করিবার গুরুতর কার্য আছে। প্রচার 
করিতে থাকুন, শিক্ষা! দিতে থাকুন, যত মঙ্গল কার্ধ করিতে পারেন করুন, 
নর্ধববিধ নিন্দাবাদের ইহাই প্ররুঃ প্রত্াত্বর । আপনি জানেন, আমি আপনাকে 
তোধষামোদ করি না। যখনই মতভেদ হইয়াছে, তখনই আমি পরিষ্ষার করিয়া 
তাহা বলিয়াছি। কিন্ত আপনি পৃথিবীতে যে কাধ্য করিতে আসিয়াছেন, সে 
কার্ধাসম্বন্ধে আমার অতি উচ্চ ভাব ; স্থতরাং আমি আর আপনার নিকটে সে 
সকল বিষয়ের অর্থ জিজ্ঞাসা করিব না, ঘে সকল বিষয়ে আপনি ঠিক হইতে 
পারেন, আমার ভুল হইতে পারে। না, না, আমর! যখন পরম্পরকে নাও 
বুঝিতে পারি, তখনও আমাদের পরম্পরকে বিশ্বাস করিতে শেখা উচিত। 
আপনি পূর্ধবদেশীয়, আমি পশ্চিমদেশীয়। এক জন আছেন, ধিনি জানেন, 
কে ঠিক, কার ভুল) তিনি আমাদের অস্তরাত্মা পুরুষ। 

“আমাদের বন্ধু ্টান্লির বিষয়ে অনেক কথা বলিবার আছে। আমি 
তাহার অভাব বড়ই অনুভব করি। আপনার প্রতি তাহার চির দিন সন্ভাব 
ছিল! এক বার তিনি যে ব্যক্তিকে বিশ্বাস করিতেন, তিনি আর কদাপি 
তাহাকে মন হইতে বিদায় করিয়া দিতেন না। তীহার উদ্বেগের কারণগুলি 
নিয়ত আপনার উদ্বেগের কারণ স্মরণ করাইয়া দেয়। তিনি নিয়ত এই 


১৯২৮ আচার্য্য কেশবচস্তর 


অভিযোগ করিতেন যে, তাহার কাজ এত অল্প হইল যে, মণ্ডলীর উপরে 
তাহার যে প্রভাব ছিল, তাহা তিনি হারাইয়া ফেলিয়াছেন। তিনি কত দূর 
কি করিয়াছেন, যথার্থ ই তাহার প্রভাব কত দূর, তাহা তিনি জানিতেন না। 
তাহার মৃত্যু তীহার মহত্ব প্রকাশিত করিয়া দিয়াছে। আমি ইহা নিশ্চয় 
বুঝিতেছি যে, দৃশ্ঠতঃ আমাদের কত দুর কৃতকাধ্যত৷ হইল, সে বিষয়ে আমাদের 
চিন্তা করা উচিত-নয়; দৃশ্ঠত: যদি অক্ুৃতকা্যতা দেখা যায়, তাহাতে আমাদের 
ভগ্ত্বদয় হওয়া উচিত নয়। আমরা কি পারি? সোজা চলিতে পারি-_ 
আমাদের সোজা চলা যদ্দি বাকা লোকের নিকটে বাকা বলিয়া মনে হয়, সে 
দিকে আমরা কেন মন দিব। যদি আপনি আর কিছু নাও করেন, তবু, 
অনুভব কর উচিত যে, যে মহৎ ভাল কাজ আপনি করিয়াছেন সে কাজ 
কখন পুনরায় ব্যর্থ হইবার নহে। এই বোধই আপনাকে প্রফুল্প রাখিবে 
এবং এই ভাবেই প্রফুল্পমনে ক্রমান্বয়ে কাজ করিবেন । 

"আমি আগামী সপ্তাহে ক্যাস্িজে যাইতেছি। সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে 
ভারতবর্ষের বিষয় বক্তৃতা দিতে আহত হইয়াছি। “ভারত আমাদিগকে কি 
শিক্ষা দিতে পারেন", এই বিষয় আমি মনোনীত করিয়াছি। আশ! করি, 
আপনি এ বিষয়টির অস্থমোদন করিবেন। বিশ্বাস করুন, 

নিরতিশয় সরলভাবে আপনার 
এফ্‌ মোক্ষমূলর |” 
রেঃ জি, পি, অগ্মেলের পত্র 

“শদ্েয় মহাশয়_-আমি এই মাত্র ববরাঙ্গইয়ার বুকে আপনার কার্যের 
বৃত্তান্ত দেখিলাম । ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, এ সময়ে তাহার দাসকে তাহার 
পবিত্র মন্দির এবং তাহার হ্বন্দর উপাসনা পুনঃ গ্রবপ্তিত করিবার জন্য উদ্দিত 
করিয়াছেন। সত্য এবং সৌন্দর্ষো উহা দৃঢমূল হইতেছে । আপনার কার্য্য- 
সম্বন্ধে নিন্দাবাদ পাঠ করিয়া আমি দুঃখিত হইয়াছি এবং এ লেখাই আমার 
নিকটে উচ্চ প্রশংমা । অনন্ত ঈশ্বর আপনার সৌভাগ্যবদ্ধন করুন। আমার 
নিজ্জন চিন্তায়, আপনার নিকটে যে ভাব আসিয়াছে, সেই ভাব আসিয়াছে। 
আমি কিছু দিন পূর্বে যে স্তোত্র বা মন্ত্র লিখিয়াছি, তাহার এক খণ্ড আপনার 
নিকটে পাঠাইতেছি, ইহাতেই আপনি দেখিতে পাইবেন, কেমন একই ভাব 


অভিনয় ও ব্রতগ্রহণ ১৯২৯ 


আমায় পরিচালিত করিতেছে ।-...-.ইয়ারবুকপাঠে যাহা জানিতে পাই, তাহা 
ছাড়া আপনার ভাল ভাল কাজের কিছুই জানি না। আপনার যে মণ্ডলী 
জাতীয় দেবদেবীগণকে একই সত্যস্বরূপের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ বলিয়া সকলকেই 
আলিঙ্গন করে, সেই মণ্ডলীর সহব্যবস্থান যদি কয়েক পংক্তিতে আমাকে বুঝাইয়া 
দেন, আমি অত্যন্ত বাধিত হইব। এইরূপেই আপনি অনেকগুলি খণ্ড খণ্ড 
- ভগ্ন কাচ একত্র করিয়া, এক অখণ্ড বস্ততে পরিণত করিয়াছেন। 
প্রিয় শ্রদ্ধেয় পিতা, অতীব সা'রল্য সহকারে 
আমি আপনার 
জি, পি, অন্সেলে |” 


২৪২ 


২৪ 


ত্রযঃপঞ্চাশত্তম সাংবৎসবিক উৎসব 


উৎসবের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে গটিকরেক সংবাদ এস্থলে 

গিপিবদ্ধ করা যাইতেছে । 
বেদবিস্তালয় প্রতিষ্ঠা 

১ল! জানুয়ারী ( ১৮৮৩। খৃঃ), সোমবার, বেদবিগ্ালয়প্রতিষ্ঠা হয়। 
এতছুপলক্ষে পণ্ডিতবর ব্রহ্গব্রত সামাধ্যায়ী বৈদিক স্ভোত্র উচ্চারণপূর্ববক, 
বেদাধ্যয়নের ফল কি, তাহা বর্ণন করিয়া বন্তৃতা দেন। শ্রীযুক্ত কেশবচন্ত্ 
সেনও বেদবিগ্ালয়ের প্রয়োজনবিষয়ে কিছু বলেন এবং তাহার স্বদেশীয়- 
গণকে-_জাতীয় জীবন, সাহিত্য ও ধর্দের মূল আর্ধ্জাতির প্রাচীনলিপি 
বেদের অধ্যয়নে__অন্থরোধ করেন। সর্বশেষে গবর্ণমেপ্ট সংস্কৃত-বিদ্যালয়ের 
প্রধানোপাধ্যায় পণ্ডিত মহেশচন্দর ন্যায়রত্ব এপ প্রয়োজনীয় বিদ্ভালয়সংস্থাপনের 
জন্য প্রতিষ্ঠাতাকে ধন্যবাদ দিয়া বলেন, যদ্দিও বাবু কেশবচন্দ্র সেনের সহিত 
দেশীয় পণ্ডিতগণ ধশ্দাবিষয়ক মতে ভিন্ন হউন, তথাপি সকলেই তাহার নিকটে 
এজন্য কৃতজ্ঞ হইবেন । পণ্ডিত ত্রহ্ধব্রত সামাধ্যায়ী মহাশয়ের বেদে গভীর- 
জ্ঞানবিষয়ে তিনি প্রচুর প্রশংসা করেন। প্রতি সোমবার, বুধবার ও শুক্রবার 
সায়ঙ্কালে আলবাটকলেজে ছুই ঘণ্টা কাল বিদ্যালয়ের কাধ্য হয়। 


নববর্ষের নিবেষ্ধন 


পৃথিবীস্থ সমস্ত জাতি এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সমস্ত ধরশাসম্প্রদায়ের নিকটে, 
নববর্ষে কেশবচন্দ্র যে পত্র ৭ই জানুয়ারীর (১৮৮৩ ইং) নববিধান-পত্রিকায় 
প্রচার করেন, তাহার অনুবাদ * নিয়ে প্রদত্ত হইল £₹_ 

*পৃথিবীস্থ সমূদায় প্রধান জাতি, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য প্রধান ধর্শসন্প্রদায়, মুষা- 
ঈশা- দ্ধ কন্ফিউদস্‌ জোরেস্তার-মোহম্মদ-ও-নানক-শিষ্যগণ, বিস্তৃত ভারতাধ্য- 





* সংস্কৃত অনুবাদ ১৮%৪ শকের ১লা মাঘের কতো জষ্টবা। 


ত্রয়ঃপঞ্চাশত্তম সাঁংবৎসরিক উৎসব ১৯৩১ 


মগুলীর প্রশস্ত বহশাখা এবং সেই সেই ধর্স্প্রদায়ের সাধু খষি, প্রধান 
ধর্মযাজক, জোষ্ঠ ও আচার্ধা, ইহাদিগের নিকটে, ঈশ্বরের ভূতা, আর্ধাবর্ডের 
রাজধানী পবিত্র কলিকাতানগরীস্থ নববিধানমণ্ডলীর প্রেরিতত্বে আহত 
শ্রীকিশবচন্ত্রের নিবেদন । 

“আপনাদের প্রতি দেবপ্রাদ ও আপনাদের চিরশীস্তি হউক! 

“যেহেতুক আমাদিগের পরমপিতার পরিবারে সাম্প্রদায়িক বিবাদ বিসংবাদ 
বিচ্ছেদ ও বৈরভাব বিরাজ করিতেছে, এবং তত্থবারা সমধিক তিক্তভাব, অস্থথ, 
অপবিভ্রতা, অধর, সযর, শোশিতপাত, প্রাথহননাদি উপস্থিত। 

“যেহেতুক ধর্দের নামে ভ্রাতৃবিরোধ, ভ্রাতার প্রতি ভগিনীর, ভগিনীর গ্রতি 
ভ্রাতার, ভগিনীর প্রতি ভগিনীর বিরোধ কেবল নানা বিরোধের কারণ, তাহা 
নহে, এটি ঈশ্বর ও মানববিরোধী পাপ। 

“এজন্ পুণযময় ঈশ্বর পৃথিবীতে শাস্তি, প্রেম, মিলন ও একতার শুভবার্তা- 
প্রেরণের অগ্গগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন । 

“তাহার অপরিমেয় করুণার প্রাচ্যদেশীয় আমীদের নিকটে তাহার নববিধান 
প্রেরণ করিয়াছেন, এবং পৃথিবীর সমগ্র জাতির নিকটে ইহার সাঙ্গী হইবার 
জন্য আমাদিগকে আদেশ করিয়াছেন । 

“ঈশ্বর এইরূপ বলিয়াছেন :_-“আমার নিকটে সাম্প্রদায়িকতা! অত্যন্ত 
ঘ্বণিত, আমি ভ্রাতুবিরোধ সহ করিব না। 

“আমি প্রেম ও একতা চাই, আমি ধেমন এক, তেমনি আমার সম্তানগণ 
একহাদয় হইবে । 

কালে কালে মহাজনগণের মধ্য দিয়া আমি কথা কহিয়াছি। যদিও আমার 
বিধান বছ, তথাপি তন্মধ্যে একতা আছে। 

“কিন্ত এই ঘকল মহাজনগণের শিল্পের! পরম্পর বিবাদ ও সংগ্রাম করিয়াছে, 
পরস্পর দ্বণা করিয়াছে, এক অপরকে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে। 

“দ্বার তাহারা দিব্যধাম হইতে আগত বার্ভাসমৃহের একতা বিশ্বৃত 
হইয়াছে। যে বিজ্ঞানে উহাদিগের একতাবন্ধন হয়, সে বিজ্ঞান তাহাদিগের 
চক্ষু দেখিতে পায় না, হৃদয় স্বীকার করে না! 

“মানবগণ, শ্রবণ কর; তানলয় একই অথচ বাদনযন্ত্র বু, দেহ একই অথচ 


১৯৩২ আচাধ্য কেশ্বচশ্র 


অন্গপ্রত্যঙগ বহু, আত্মা একই অথচ প্রতিভ। বহু, একই শোণিত অথচ জাতি 
বহু, একই মণ্ডলী অথচ মণ্ডলী বছু। 

“সেই সকল শাস্তি-সংস্থাপকেরা ধন্য, যাহারা সকল ভেদ মিলনে পরিণত 
করে, ঈশ্বরের নামে শাস্তি, শুভকামন। ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে । 

“আমাদের প্রতু ইশ্বর এই সকল কথা আমাদিগকে কহিয়াছেন, 
এবং আমাদিগের নিকটে অতি আনন্দকর নবীন শুভবার্তা প্রকাশ 
করিয়াছেন। 

, “এই দেশে তিনি এই সার্বভৌমিক মগ্লী স্থাপন করিয়াছেন । ইহার মধ্যে 
সমুদয় শাস্, সমুদয় মহাজন স্থষমসমাধানে মিলিত হইয়াছেন | 

“আমায় এবং আমার প্রেরিতভ্রাত্গণকে প্রেমময় পিতা পৃথিবীর সমস্ত 
জাতির নিকটে এই শুভসংবাদ ঘোষণা করিতে আদেশ করিয়াছেন যে, মকলে 
একশোণিত একবিশ্বাস হইয়৷ ঈশ্বরেতে আনন্দিত হউক। 

“এইরূপ সমুদ্রায় বিসংবাদ তিরোহিত হইবে, সমগ্র পৃথিবীতে শাস্তি বিরাজ 
করিবে, স্বয়ং ঈশ্বর ইহা বলিয়াছেন । 

“হে ভ্রাতৃগণ, এই বিশ্বজনীন নবীন সংবাদ আপনারা গ্রহণ করন, আমি 
বিনীতভাবে আপনাদিগকে এই নিবেদন করিতেছি । 

পশ্থুণা করিবেন না, কিন্তু আপনারা পরস্পরকে প্রীতি করুন; পিতা যেমন 
এক, তেমনি আপনারা সত্যেতে এবং ভাবেতে এক হউন। 

“যে কোন জাতি ব৷ মগ্ুলীমধ্যে ভ্রম এবং অপবিভ্রতা আছে দেখিতে পান, 
সে সমুদ্বায় আপনারা পরিহার করুন; কিন্তু কোন শান্ত, কোন মহাজন, বা 
কোন মগ্ডলীকে ঘ্বণা করিবেন না। 

প্সর্বববিধ কুসংস্কার, ভ্রম, অবিশ্বাস, সংশয়, পাপ ও ইন্দ্রিয়পরায়ণত। পরিহার 
করুন এবং পৃত ও পূর্ণ হউন। 

"ঈশ্বরের জন বলিয়া আপনার! গ্রতিসাধুঃ প্রতিমহাজন, এবং প্রতিধন্মার্থ- 
নিহতব্যক্তিকে প্রীতি ও সন্ত্রম করুন। 

*প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জ্ঞান আপনারা সংগ্রহ করুন এবং সকল কালের সাধুগণের 
ৃষটাস্ত গ্রহণ ও আত্মপা২ করুন! 

এইরূপে পুরুযোত্বমজনগণের অতি প্রমত ভক্ভি, গভীরতম যোগ, স্বার্থ 


ত্রয়ঃপঞ্চাশতম সাংবৎসরিক উৎসব ১৪৩৩ 


নাশকর গাঁড় বৈরাগ্য, প্রোৎসাহপূর্ণ হিতৈষণা, দৃঢ় স্তায় ও সত্য এবং 
উচ্চতম সত্য ও পবিভ্রতা আপনাদের হউক । 

“সর্বোপরি আপনারা পরস্পরকে ভালবাসুন এবং আপনাদের সর্বপ্রকারের 
ভিন্নতা! সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বে বিসঞ্জন দিন। 

“প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, আপনারা আমাদের প্রেম গ্রহণ করুন, আপনাদের প্রেম 
আমাদিগকে দিন এবং পূর্বব ও পশ্চিম একছদয় হুইয়া নববিধানের আনন্দগীতি 
সঙ্গীত করুন। 

“এদিয়া এবং ইউরোপ, আফ্রিকা এবং আমেরিকা বিবিধ বাদনযস্ত্রে নব- 
বিধানের প্রশংসা করুন, এবং ঈশ্বরের পিতৃতব ও মানবগণের ভ্রাতৃত্ব গান করুন।» 

[ইউরোপ ও আমেরিকা. ভারত ও অষ্ট্রেলিয়া, চিন ও জাপানের প্রধান প্রধান পত্রিকা 
সম্পাদক এই পিপি ডাহাদের সংকাঁদপত্তে মুদ্রিত করিবেন, বিনীগভাঁবে এই প্রার্থন। কর! 
বাইতেছে।] 

নববর্ষের শুতবার্তা-সন্বন্ধে মতামত 

এই নিবেদনান্থমারে এ দেশের ইংরেজ সম্পা্কেরা নিজ নিজ পত্রিকায় 
পত্রধানি মুদ্রিত করেন এবং তাহাদিগের কেহ ইহাকে গ্রহণ, কেহ ইহাকে 
আধ্যাত্মিক অভিমানের উন্মত্ততায় পরিণতি, কেহ ইহাকে নববিধানে ও নব- 

'ন্বত্যে যোগ দেওয়ার জন্য গীতি, কেহ ইহাকে অস্তঃসারশূন্য সার্বভৌমিকতা 
বলিয়া উপহান করেন। বিদেশের পত্রিকায় যে ইহার বিপরীত ভাৰ প্রদর্শিত 
হইবে, তাহা অতি স্বাভাবিক । নিউইয়র্কের খ্রীষ্টান ইউনিয়ন” এই পত্রের 
ভিতরে “বছুল পরিমাণ স্থন্দর চিন্তা ও ভাব? দর্শন করেন। ইউনাইটেডর্টেটস্থ 
পেন্সসিল্বানিয়ার উইলিয়ম কডবিল্‌ এই পত্রের ভাবে মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছেন-- 
মহষি ঈশার জন্মকালে দেবদূতগণ যে শাস্তিগীত গান করিয়াছিলেন, নববিধান 
সেই গীতের ভাবে পূর্ন, ইহা দেখিয়। তিনি আনন্দিত । ফিলেডেল্‌ফিয়। হইতে 
মেন্তর হেনরি পিটার্সন্‌ পূর্ণন্থদয়ে এই পত্রের অনুমোদন করিয়। পত্র লিখেন । 

মেজর টকারের সহধর্িণী সহ কমলকুটারে আগমন 

এদেশে মুক্তিসৈন্যদলের অধিনায়ক সপত্রীক কমলকুটারে আগমন করেন। 
মেই সংবাদটি ধর্মতত্ব ( ১ল। মাঘ, ১৮০৪. শক ) হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া 
যাইতেছে :-"মুক্তিসৈন্যদলের ভারতবর্ষস্থ অধিনায়ক মেজর টকার সাহেব 


১৯৩৪ আচাধ্য কেশবচন্ত্র 


এবং তাহার সহধর্মিণী গত সোমবার (২৫শে পৌষ, ১৮০৪ শক) (৮ই জাঙ্ছয়ারী, 
১৮৮৩ খুঃ) সন্ধ্যার সময় কমলকুটারে-আগমন করিয়া অনেকক্ষণ প্রচারকদিগের 
সঙ্গে কথোপকথন ও গানবাগ্যা্দি করিয়াছিলেন । ইহাদের জীবন অতি উচ্চ, 

ইহারা বৈরাগ্য দীনতা বিনয় ক্ষমার দৃষ্টাস্তবকূপ। যিসেস্‌ টকারের উৎসাহ 

ও প্রেম আশ্চধধ্য। তিনি হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকদিগের হ্যায় ঘাঘরা পরেন, 

তাহার মস্তক ও সর্ববাঙ্গ শুভ্র চাদর দ্বারা আবৃত ও কেশ ছিন্ন, তিনি ধর্ধগ্রচারে 

সর্বাপেক্ষা স্থনিপুণা। কোচবিহারের মহারাণী ও তাহার মাতা, এব* অপর 
কতিপয় ব্রাঙ্ধিক তাহাকে অভার্থনা করিয়াছিলেন । মেজর টকারের পরিধানে 
ইজার চাপকান ও মন্তকে উফীয়, স্কন্ধে পীত উত্তরীয় । তাহার! স্বামী স্ত্রী 
আচার্ধামহাশয়ের প্রদত্ত মিষ্টান্লাদি ভোজন করিয়াছিলেন। মেজর টকার 
সাহেব পূর্বে একজন দিভিলিয়ান ও পঞ্জারের ভিপুটী কমিদনর ছিলেন, এইক্ষণ 

তাহার ভিক্ষান্ম উপক্গীবিকা। তাহার পত্বী আচার্য মহাশয় হইতে একটি 

কাষ্ঠের কমগুলু চাহিয়! লইয়াছিলেন।” 

১লা মাঘ--'আরতি 
১৮ই পৌষ (১৮০৪ শক ) ( ১লা জাঙ্থরারী, ১৮৮৬ খুঃ), সোমবার হইতে 

২৯শে পৌষ (১২ই জানুয়ারী ) শুক্রবার পর্যাস্ত পূর্ব বৎসরাহ্থরূপ উৎসবের 

আরম্তশ্চচক উপাসনা হয়। ১ল! মাঘ হইতে উৎসবের বিবরণ আমরা ধর্মতত্ব 
(১৬ই মাঘ ও ১লা ফাস্তন, ১৮০৪ শক ) হইতে উদ্ধত করিয়া দিতেছি £-_-"১ল! 

মাঘ (১৮০৪ শক ) (১৩ই জাশুয়ারী, ১৮৮৩ খুঃ), শনিবার ব্রহ্ষমন্দিরে উত্পবের 

দ্বার উদঘাটিত হয়। এই উদঘাটনে, মারতি সর্বপ্রধান স্থান অধিকার করে। 

আকাশব্যাপী ঈশ্বরের মহতী সত্তা আরতির বিষয়। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া 

পরব্রদ্ষের আরাধনা সাধারণতঃ প্রচলিত। আরতির দিনে নেত্র উন্মীলন 
করিয়া বিস্তৃত আকাশে ঈশ্বর-দর্শন। যোগ অপূর্ণ, বদি কেবল অন্তরে বন্ধ 

থাকে, বাহিরে আনিয়া আপনার অধিকার বিস্তার না করে। আমরা চক্ষু 
মুদ্রিত করিয়া! থাকি কতক্ষণের জন্য ? যদি এককালে অধিক সময়ের জন্য হয়,» 
তবে আড়াই ঘণ্টা কি তিন ঘণ্টা । অবশেষ সময় আমাদিগের চক্ষু খুলিয়াই 

অতিবাহিত হয়। এই চক্ষু খোলার অবস্থাতে যি আমরা ব্রদ্ধহীন হইয়া! 

অবস্থান করি, তবে আমাদিগের ক্রহ্মভক্ত উপাধি গ্রহণ কি প্রকারে সম্ভবে ? 
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জলে স্থলে অন্তরীক্ষে সর্বত্র ষদ্দি ইষ্টদেবের অধিষ্ঠান উপলব্ধ না হইল, তবে 
ভক্তি প্রেম অবস্থয সস্কোচাবস্থা প্রাপ্ত হইবে। ভক্তিভাজন আচার্য মহাশয় 
আরতির জন্য বেদীতে আসীন হইলেন, উন্নীলিতনয়নে ব্রদ্মের আরতি আরস্ত 
করিলেন। ঈশ্বরের বিরাট্‌ মৃত্তি তাহার সম্মুখে প্রকাশ পাইল। সেই মহতী 
মুস্তিকে সগ্কোধন করিয়া, স্বদয়ের বিশ্বাস-শ্দ্ধা-ভক্তি-প্রেম-পুণ্য-প্রদীপ লইয়া, 
তাহার আরতি করিতে লাগিলেন। আরতিতে বাহিরের কোন উপকরণ 
ছিল না, সকলই ভিতরের । ঈশ্বরের অদ্ভূত এষ্ব্য-দর্শনে তাহার মুখশ্রী এরূপ 
. আকার ধারণ করিয়াছিল, ্বর এরূপ গম্ভীর হইয়াছিল, বাক্যসমূহ এমন মহৎ , 
ভাব প্রকাশ করিতেছিল যে, সে সময় ধাহারা তথায় উপস্থিত ছিলেন না, 
বাকা দ্বারা তাহাদিগের নিকটে মে ছবি চিত্রিত করিয়া! সমূপস্থিত করা 
একেবারে অসম্ভব। আগরা প্রতিবসর এখানে আমাদিগের অপামর্থ্য প্রকাশ 
না করিয়! থাকিতে পারি না; এই অপামর্থ্যই যেন, ধাহারা আরতির ভাব 
হদয়ঙ্গম করিতে ব্যগ্র, তাহার্দিগকে স্বচক্ষে ব্যাপারটি প্রত্যক্ষ করিবার জন্য, 
ব্রহ্মমন্দিরে আনিয়া তৎকালে উপস্থিত হইতে প্ররোচিত করে । আরতির 
পূর্ব্ব পৃথিবীর সমুদ্বায় জাতির প্রতি আচার্য মহাশয়ের নিবেদন ইংরেজী, 
স্কৃত, উদ্দ, ও বালা ভাষায় পঠিত হয়। ১লা মাঘ হইতে পারিবারিক 
উপাদনাগৃহে প্রতিদিবদ উপাধ্যায় কর্তৃক নিস্রলিখিত জিজ্ঞাসাগুলি পঠিত হয়, 
সমবেত সাধকগণ অন্তরে অন্তরে তাহার প্রত্যুত্তর দান করেন। 
“নববিধানের আদর্শ মনুষা? 

“উপাসকমগ্ডলী প্রত্যেকে বলুন £__ 

“আমি নারীকে ব্রদ্ষকন্তা জানিয়া প্রীতি এবং সম্মানকরি এবং তৎসম্বদ্ধে 
কোন অপবিত্র চিন্তা ব! ইচ্ছা হৃদয়ে পোষণ করি না। 

“আমি আমার শক্রুদিকে প্রীতি এবং ক্ষমা! করি, এবং উত্যক্ত হইলে 
রাগ করি ন|। 

“আমি অপরের স্থখে স্থথী হই এবং হিংসা বা ঈর্ধা করি না। 

“আমি নমন্থভাব, আমার অন্তরে কোন প্রকার অহঙ্কার নাই । কি পদের 
অহঙ্কার, কি ধনের অহঙ্কার, কি বিদ্যার অহঙ্কার, কি ক্ষমতার অহঙ্কার, কি 
ধন্মের অহঙ্কার। 


১৯৩৬ আচার্ধা কেশবচন্ত্র 


"আমি বৈরাগী, আমি কল্যকার 'জন্য চিন্তা করি না! পৃথিবীর ধন 
অদ্বেষণ করি না, স্পর্শ করি না; কেবল যাহা বিধাতার নিকট হইতে আইসে, 
তাহা গ্রহণ করি । 

“আমি সাধ্যানুসারে স্ত্রী পুত্রদ্দিগকে ধন্দ ও উপাসন| শিক্ষা দি। 

"আমি ন্যায়বান্‌ এবং প্রতোককে তাহার প্রাপ্য প্রদান করি। দ্রব্যাদিব 
মূলা এবং লৌকদের বেতন যথাসময় দিয়া থাকি । 

“আমি সতা বলি এবং সত্য ভিন্ন কিছু বলি না। সকল প্রকার মিথ), 
আমি স্বণা করি। 

“আমি দরিদ্রদদিগেন প্রতি দয়াপু এবং ছুঃখযোচনে ব)াকুল; আমি সঙ্গতি 
অহ্থদারে দাতবো দান করি। 

"আমি অপরকে ভালবাসি এবং মহুস্জ্জাতির মঙ্গলসাধনে সর্বদা তু করি। 


আমি স্বার্থপর নই। 
"আমার হৃদয় ঈশ্বর এবং স্বর্গীয় বিষয়েতে সংস্থাপিত, আমি সংসারাসক্ত নহি। 
“আমি প্রত্যেক প্রেরিত ভ্রাতাকে আপনার বলিয়। খুব ভালবাসি এবং সম্মান 
করি এবং এই দলমধ্যে এঁক্য-স্থাপনের জন্য আমি সর্বদা ব্যাকুল ও যত্ববান্‌। 
"প্রতিদিন উপাসনাস্থলে উপাধ্যায় কর্তৃক এইটি যে পঠিত হয়, ইটি 
নিববিধানের আদর্শ মন্থপ্তঁ। নববিধানবাদী প্রত্যেক সাধকের এই আদর্শে 
জীবন গঠিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন, অন্যথা নববিধানবাদী বলিয়া পরিগণিত 
হওয়া অপস্ভব। আমরা ভরসা করি, আমাদিগের ভ্রাতৃমগ্ডলী যে কোন স্থানে 
আছেন, সেখানে প্রতিদিন উপাসনাকালে এই “আদর্শ নববিধান মনুষ্ঠ, পঠিত 
হইয়া, তদন্থরূপ জীবন-গঠনে সর্বতোভাবে যত্বু হইবে। 
তর মাঘ--ছুই বেল ব্রন্গমন্দসিরে উপাসনা 
“২রা মাঘ (১৪ই জাহয়ারী), রবিবার, বরহ্মমন্দিরে ছুই বেল! উপাসনা! হয়। 
প্রাতঃকালে ভাই গিরিশচন্দ্র সেন, সায়ংকালে ভাই প্রতাপচন্দ্ ম্ুমদার 
উপাসনার কার্ধা নির্ববাহ করেন। সায়ঞ্কালের উপদেশের বিষয় উৎসবে গু 
উজ্জীবন-লাভ”। 
ওরা মাঘ--বন্ধুলন্দিলনসন, 
“ওরা মাঘ £ ১৫ই জানুয়ারী ), সোমবার, বন্ধস্মিলনসভ!। ভাই উমানাথ 
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গুপ্ত এই সভার কাধ্য আরম্ভ করেন, আচাধ্য মহাশয় কর্তৃক কার্ষের পরিসমাপ্তি 
হয়। এই স্ভাতে বন্ধুত্ব এবং ভ্রাতৃত্ব এ ছুইয়ের প্রভেদ অতি হ্ন্দররূপে 
বিবৃত হয়। ভাই আমাদিগের সকলেই, কিন্তু বন্ধু বলিতে পারি, এরূপ ব্যক্তি 
আমাদিগের অতি অল্পসংখ্যক। বন্ধু বলিতে গেলে, সর্বপ্রথমে আমাদিগের 
ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি যায়। এমন লোক নাই, ঘে তীহাকে দীনবন্ধু না বিয়া 
থাকে। ঈশ্বর আমাদিগের সর্বতোভাবে বিশ্বাসভাজন । যিনি আমা- 
দিগের বন্ধু হইবেন, তিনি সকল বিষয়ে আমাদিগের বিশ্বাসভাজন হইবেন। 
ধন, জন, পরিবার, দেহ, প্রাণ, কিছুই তাহাকে দিয়া আমরা ভিলমাক্ 
অবিশ্বাস করিতে পারি না; যেখানে অণুমাত্র অবিশ্বাস আমিল, সেখানে আর 
বন্ধুতা রহিল না। বন্ধৃতা একান্ত সহাম্থ্ভৃতিময়। ঈশ্বর আমাদিগের স্থথ 
ছুঃথের প্রতি যথার্থ সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে যেমন পারেন, এমন আর 
কে পারে? পৃথিবীর বন্ধু সর্ব্থা সহানুভূতিতে আমাদের সঙ্গে এক হইবেন, . 
তবে তিনি বন্ধু। স্থতরাং বন্ধু- অতি ছুল্লভ। মৌভাগ্যশালী সেই ব্যক্তি, 
যাহার পৃথিবীতে ঈদৃশ একটি বন্ধুও আছে। ভ্রাতৃত্বের ভূমি অতি বিস্তৃত, 
এই বিস্তৃত ভূমির মধ্য হইতে যদি এক জন বন্ধুও প্রাপ্ত হওয়া যায়, যিনি 
সুখে ছুঃখে সম্পদে বিপদে সমুদায় অবস্থায় অতীব বিশ্বস্ত সহামুভূতিময় 
হৃদয়বন্ধু হয়েন, তবে এই পৃথিবীতেই স্বর্গের শোভা ও সুখ অঙ্গ ভূত হয়। 
৪ঠ1 মাঘ-দরবার” 

“৪ঠ মাঘ ( ১৬ই জানুয়ারী ), মঞ্জলবার, দরবার । দরবারের কাধ্য ভাই 
কাস্তিচন্ত্র মিত্র, ভাই মহেক্্নাথ বস্থ এবং ভাই কেদারনাথ দে কর্তৃক আরন্ধ 
হয়, আচাধ্য মহাশয় কর্তৃক পরিসমাপ্ত হয়। পরম্পর পরস্পরকে সহামুভূতি 
অর্পণ করিলে কাধ্য অনেক দূর অগ্রসর হয়, স্থতরাং সহানুভূতির প্রয়োজন ; 
ইহার বিপরীতে এই কথা হয় যে, যদি কাল জমীর উপরে সাদা পদ্মফুল 
জন্মায়, ছুঃখে নৃত্য হয়, তবে জানা যায় যে, যাহা কিছু হইতেছে, খাটি। 

. সখ, ক্রমান্থয়ে সুখ না| হইলে, ধ্যানাদি হয় না, একথা কিছুই নয়। যদি কেহ 
বলেন, আমি প্রেম না দিলে প্রেম দিব না, এই সীমার মধ্যে আমি প্রেমকে 
আবদ্ধ করিয়া রাখিলাম, তবে জানিতে হইবে, ষেখানে গভীরতম প্রেম নাই। 
গভীরতম প্রেম হৃদয়ের গভীরতম নিষ্ন স্থানে স্থিতি করে। স্থতীক্ষ মর্শভেদী 


২৪৩ 
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বাণ হৃদয়কে বিদ্ধ না করিলে, সে প্রেম কখন বাহিরে প্রকাশ পার না। 
জুভাস শিষ্য হইয়৷ ইঈশার প্রাণবধের কারণ হইল, ইহা! অপেক্ষা মর্দদভেদী 
ব্যাপার আর কি হইতে প্রারে? কিন্তু এই ঘটনা হইল বলিয়া, ঈশার 
জগতের প্রতি প্রেম সর্বজনবিদিত হইয়া পড়িল। ঈশার প্রতি যখন এপ 
হইল, তখন আমরা কে যে আশ! করিব, আমরা সর্বদা কেবল সহাম্ভূতিই 
সকলের নিকট হইতে লাভ করিব। হইতে পারে যে, আমাদিগের অতি 
নিকটস্থ বন্ধু আমাদিগের প্রাণ পর্যন্ত বিনাশের কারণ হইতে পারেন। এজন্য 
আমাদিগের সর্বদা! প্রস্তত থাকা প্রয়োজন । প্রেম কোন দিন নির্ধযাতনে 
খর্ব হয় না, বরং বৃদ্ধি পায়। যে ব্যক্তির স্থির সঙ্কল্প এই যে, নিধ্যাতন সহ 
করিব এবং নির্যাতনের বিনিময়ে প্রেম দিব, তাহার সম্বন্ধে কখন নির্যাতন 
থাকে না। অনেক সময়ে পরস্পরকে শাসন করিবার কথা হয়, কিন্তু ইহ! জানা 
আবশ্ক যে, এখানে প্রেমের শাসন ভিন্ন অন্য কোন শান নাই । যে বিষয়ে 
ঈশ্বর আমাদিগের আদশ, সে বিষয়ে অন্য কোন দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া এ 
বিধির ব্যতিক্রম করিতে পারা বায় না। ঈশা অত্যাচারের বিনিময়ে ক্ষমা 
ও প্রেম প্রদর্শন করিলেন, ইহা তাহার পিতারই অহ্রূপ। প্রেমিক টচতন্য 
গুরুতর অপরাধে ছোট হরিদাসকে বঙ্জন করিলেন, সে ব্যক্তি এক বংসর. 
কাল পুগৃহীত না হইয়া, পরিশেষে ব্রিবেণীতে আত্মবিসঞ্জন করিল। এস্থলে 
দৃশ্ততঃ এ বিধির ব্যতিক্রম প্রতীত হইতে পারে, কিন্তু জানা আবশ্যক যে, 
আঘাত ছুই প্রকার আছে। এক আঘাত ক্রোড়ের দিকে টানিয়৷ আনে, 
আর এক আঘাত!ক্রোড় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। প্রথমোক্ত আঘাত 
প্রেমিকগণের, দ্বিতীয় প্রকার আঘাত অপ্রেমিক জনের। ফল কথা এই, 
প্রেম সহাহ্থভূতি অসহান্থভৃতি, আলিঙ্গন অত্যাচার, সুখ ছুঃখ, এ সকলের 
নিরপেক্ষ । বরং ছুখ ক্লেশের অবস্থায় প্রেম উলিত হয় বলিয়া, দুঃখকে 
সাধক মাতা বলিয়া জানেন, এবং তাহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে এই 
জন্য অণুমাত্র সাহস করেন না। 
হই, ৬ই, ৭ই মাঘ _ প্রান্তরে বন্তত।, নববৃন্দাবনাতিনয়, ত্রাহ্ষিকাগণের সভা 

“৫ই মাঘ (১৭ই জান্থয়ারী ), বুধবার, ওয়েলিংটন স্কোয়ারে প্রান্তরে 

বন্ৃতা। ভাই অযুতলাল বন, ভাই দীননাথ মজুমদার, কাণপুরের ভ্রাতা 
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ক্ষেত্রনাথ ঘোষ, উড়িগ্তার ভ্রাতা ভগবান্চন্্র দাস, পঞ্জাবী ভ্রাত! লাল! কাণীরাম, 
ইহারা স্ব স্ব দেশের ভাষায় সমবেত জনমগ্ডলীকে সম্বোধন করেন। এক 
এক বার এক একজনের কথার বিরামে সন্বীর্তন হইয়া সে দ্রিনের কার্য 
শেষ হয়।: ৬ই মাঘ বৃহস্পতিবার নববৃন্দাবন নাটকের অভিনয়, ৭ই মাঘ 
শুক্রবার ত্রাঙ্মিকাগণের সভা ও সংগ্রসঙ্গ । 

৮ই ম।ঘ-_টাউনহলে ইংরেজী বস্তু ত। 

“৮ই মাঘ (২০শে জানুয়ারী ), শনিবার, টাউনহলে আচার্য মহাশয়ের 
ইংরাজী ( শেষ )বক্ৃতা হয়। বিষয়--“ইউরোপের প্রতি আসিয়ার নিবেদন? | 
বৎসর বৎসর যে প্রকার শ্রোতৃবর্গের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে টাউন- 
হলাপেক্ষা প্রশস্ততর স্থান হইলে শ্রোতৃবর্গের স্থখকর হয়। আমর] বক্তৃতার 
সারাংশ দেশীয় ভাষায় নিয়ে প্রকাশ করিলাম, ইহা দ্বারা পাঠকবর্গ কথক্চিৎ 
এবারকার মূল ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবেন । 

“আপিয়া এবং ইউরোপস্থ ঈশ্বরের পুভ্রকন্াগণ্‌-_কোথ| হইতে সেই মকল 
দুঃখের ধ্বনি উখিত হইয়াছে, যাহা শুনিয়৷ দেশাহুরাগী জনের হ্বদয় গভীর 
বাথায় বাথিত? যেন সমুদায় জাতি অত্যাচারের কশাঘাতে যস্ত্রণায় ছটফট 
করিতেছে, এবং হৃদয়ের গভীরতম স্থান হইতে ছুঃখের রোদনাবেদন প্রেরণ 
করিতেছে । অতি বিস্তৃত ক্রন্দনধ্বনি আকাশে উ্িত হইতেছে, এবং 
আকাশের চারি পঙ্গপুট চারি দিকে লইয়া যাইতেছে এবং যখন উহারা এই 
দুঃখের সংবাদ অর্পণ করে, তখন প্রত্যেক সন্দয় চিত্তের তার স্পর্শ করে 
এবং প্রতীত হয়, যেন উহার! প্রত্যেক ব্যক্তি এবং জাতির নিকটে সহানুভূতি 
ও সহায়তা যাজ্ঞা করিতেছে । কে রোদন করিতেছে? তোমরা কি 
শুনিতেছ?। ভারতবর্ষ রোদন করিতেছে, আসিয়া রোদন করিতেছে। 
আহা, পূর্বদিকে সেই মধুর স্বর্গীয় দূত, যাহার সৌন্দধ্যে যেন দিব্যধামের 
বর্ণ সমূদ্ায় সংমিশ্র হইয়াছে, আরক্ত কপিলবসনে ভূতলে শোণিতাক্ত কারা- 
বানী হইয়। পড়িয়া রহিয়াছে! আপিয়ার দুঃখের উচ্চতা গভীরতা দৈর্ঘ্য এবং 
প্রস্থ কে পরিমাণ করিতে পারে? তাহার শাস্তি নাই, সে কোন সাস্বনা 
দেখিতে পায় নাঁ। আপিয়ার বিলাপের বিষয় কি? ইউরোপের উদ্ধত সভ্যতার 
সাংঘাতিক আক্রমণ, যাহাতে তাহার হৃদয়ে শোক, তাহার নিষ্কলঙ্ক নামে 
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কলক্ক, তাহার সমুদ্বায় চিরপোষিত মদন্ুষ্টানসমূহে মৃত্যু আনয়ন করিয়াছে। 
ইউরোপে অনেকে আছেন, ধাহারা বলেন যে, ইউরাইল পর্বতের ইউরাইল 
নদীর অপরদিকে দুরতর প্রশাস্ত মহাসাগরের উপকূলে জনস্থান নৈতিক 
কুষ্ঠরোগে আক্রাস্ত, পূর্বভাগের মানবমগ্ুলী গভীর কুষ্ণবর্ণ পুরুষের ত্বকের 
তায় কৃষ্ণবর্ণ, আসিয়ার ভূমি পাপ ও ছুরাজ্মত়া, অন্ধকার ও অন্বতামিস্র ভিন্ন 
আর কিছুই উৎপাদন করে না। উহারা সহোদরার ন্যায় সমুদায় ভূমির 
উপরে আপনার ভয়ঙ্কর অধিকার বিস্তার করিয়া রহিয়াছে । তাহারা বলে, 
আসিয়! কুৎসিত কলঙ্কিত নারী, অপবিত্রতা এবং অবিশুদ্ধতায় পরিপূর্ণ । 
উহার ধর্শশান্্র সমুদায় অসত্য প্রতিপাদন করে, উহার সমূদায় মহাজন প্রতারক, 
উহার সমুদায় জনমগণ্ডলী-স্থী পুরুষ বালক বালিকা_-নকলেই অসত্যবাদী এবং 
বঞ্চনাপরায়ণ। আসিয়াতে না আছে আলোক, ন| আছে শুদ্ধতা। সমুদয় 
মূর্খতা, অসভ্যতা, এবং অবৈধ ধর্মে পূর্ণ, এবং বলে, এই অভিশপ্ত দেশ হইতে 
ভাল কিছুই আসিতে পারে না। এই ভাবে, এই বিবেচনায়. ইউরোপ বহু- বর্ষ 
যাবৎ আগিয়ার সঙ্গে সংগ্রাম করিতেছে, এবং চির শক্রর ন্যায় পূর্ধবভাগের সীমান্ত 
ভূমি পর্যান্ত লুঠন বিস্তার করিয়াছে। ঘোরতর শোণিতপাত এবং মৃত্যাকর এই 
সমর চলিতেছে, এবং সত্যাই বিগ্রহের ইতিহাসে ইহার তুলনা নাই। পূর্ব্ব- 
বিভাগের সমুায় জাতি মধ্যে উহা শোচনীয় বিনাশ আনয়ন করিয়াছে, প্রবল 
জলপ্লাবনের ন্যায় ইহার প্রাচীন গৌরব ও মহত সমুদায় বিলোপ করিয়া চলিয়া 
যাইতেছে । এখনও সংগ্রাম অপরিদীম রোষে তঞ্জন গঞ্জন করিতেছে। ইউরোপ, 
এখনও কেন তোমার চক্ষু অপরিতর্প্য হিংসা এবং ক্রোধাবেশে ঘুরিতেছে, যেন 
তুমি আসিয়াকে এককালীন ধ্বংস করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প? রজনী অবসান হইয়াছে 
এবং উষার আলোক সমরক্ষেত্রের ভীষণ দৃশ্ত প্রদর্শন করিতেছে । ইউরোপ, 
তুমি কি দেখিতেছ না, কি ভয়ানক পরিমাণে তুমি জাতীয় বিনাশকাধ্য সাধন 
করিয়াছ? এখানে আমাদিগের দৃষ্টির সন্িধানে কি হৃদয়বিদারক হতা? ও 
শোপিতপাত, ছুঃখ ও পতন প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। আহা কি ছুঃখ! ইউ- 
রোপের বলপ্রয়োগপরায়ণ সত্য তাশতম্্রী সম্ুখে, পূর্বববিভাগের শান্জ ও মহাজন, 
ভাষা এবং সাহিত্য, এমন কি আচার ব্যবহার, সামাজিক এবং গৃষ্থ বিধান, 
সমুদয় পরিশ্রমসাধ্য ব্যাপার সিষ্ু মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত । পূর্বরবাহিনী এবং 
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পশ্চিষবাহিনী নদী সকল শোনিতে আরক্ত। অনেক হইয়াছে, ইউরোপ, এখন' 
থাম, শোণিতপাতের ক্রিয়া হইতে নিবৃত্ত হও । আর সংগ্রাম নয়, এই তোমার 
সম্মুখে আমি নববিধানের পতাকা ধারণ করিতেছি, ইহা শত্ত্রপরিহার এবং 
সম্মিলনের পতাকা । আর সমর নহে, এখন হইতে শান্তি এবং সপ্তাব, ভ্রাতৃভাক 
এবং বন্ধুত্ব। এই ভত্পনার স্বর নীচ অকুতজ্ঞতার স্বর নহে। ইউরোপ ষে 
সকল ভাল করিয়াছে, যে মকল বাহ্‌ এবং আন্তরিক উপকার অর্পণ করিয়াছে, 
সে সকলের জন্য আসিয়ার আমরা অতীব কুতজ্ঞ। তাহার বিজ্ঞান এবং- 
সাহিতা, তাহার বাণিজা এবং ব্যবসায়, তাহার রাজনীতি এবং ধর্ম, আমা" 
দিগকে মূর্ধতা ভ্রম হইতে রক্ষা করিয়াছে; আমাদিগকে আলোক, স্বাধীনতা 
ও আনন্দ বিতরণ করিয়াছে এবং সমুদায় আসিয়াকে চিরবাধ্যতাপাশে বদ্ধ 
করিয়াছে। কিন্ত ইউরোপ, তুমি এক হস্তে জীবন, অপর হস্তে মৃত্যু অর্পণ 
কর। তোমার সভাতা আশিষ সপ্রমাণিত হইয়াছে, কিন্তু যে পরিমাণে উহা 
সম্পূর্ণরূপে আমাদিগের জাতীয় ভাব বিনষ্ট করে এবং পূর্বভাগে যাহা কিছু 
আছে, সমূায় ধ্বংস করিয়া ইউরোপীর করিতে চায়, উহা আমাদিগের পক্ষে 
অভিশাপ। এ জন্যই আমি আপিয়ার দোষাপনয়ন করিব। ই, আমিই 
করিব, কেন না আপিয়ার সন্তান, তাহার ছুখ আমার দুঃখ, তাহার আনন্দ 
আমর আনদা। এই ওষ্টাধর আসিয়ার পক্ষ সমর্ধন করিবে । দিশবস্ত অনুগত 
দাস, অস্কুরক্ত পুত্রের ন্তায় আমার পিতৃভূমির সেবা করিব। আমি যখন শিশত 
ছিলাম, শিশুর ন্তায় কথ! বলিতাম, শিশুর ন্যায় বুঝিতাম, শিশুর স্তায় চিন্তা 
করিতাম। এখন আমি মান্তষ হইয়াছি, এখন শৈশবের মমুদায় পরিহার 
করিতেছি। সময়ে আমি ক্ষুদ্র শিশুর স্যায় কলিকাতার সেবা করিয়াছি ; 
আমার সেবা ও নহাহুভূতি এই রাজধানীর সীমামধো আবদ্ধ ছিল। বৎসরের 
পর বংসর চপিয়া গেল, কষুপ্র শিশু ক্রমে বালক হইল এবং আমি প্রশস্তহদয়ে 
প্রশস্ত সহা্গুতিতে বঙ্গদেশের সেবা আরস্ত করিলাম। যখন বাল্যকাল 
যৌবনে প্রবিষ্ট হইল, সমূদায় ভারতবর্ষের জন্য আমি দণ্ডায়মান হইলাম । এ 
সময়ে ভারতবর্ষ ছাড়া আর কিছু মামার উচ্ছিত আত্মার পরিতৃপ্থি সাধন 
করিতে পারিত না, এবং ঈদৃশ বিস্তৃত প্রচারক্ষেত্রে আমি আনন্দকর কার্য 
লাভ করিলাম । এখন মনুস্তুতের প্রারস্তে, প্রভু আমায় তদপেক্ষা উচ্চতর 
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এবং বৃহত্তর সেবকত্বে আহ্বান করিয়াছেন । সমগ্র মহাদেশের কিনে লাভ 
হয়, তাহা প্রদর্শন এবং অভাব-পরিপূরণের জন্য আমি আহত হ্ইয়াছি। 
আপিয়ার সেবক এবং প্রবক্তা হইয়। দণ্ডায়মান হওয়াতে, আমার উন্নত পদবীর 
অভিমান অনুভব করিতেছি । আসিয়ার হইয়া, এক মহারাজ্যের প্রতিনিধি 
হইয়া, আমি এমন অঙ্ৃভব করিতেছি, যেমন কখন করি নাই, কেবল ভারত- 
বর্ষীয় হইয়। কখন অনুভব করিতে পারি না। আপিয়ার এক শীমান্ত হইতে 
অন্য সীমান্ত প্যস্ত প্রশস্ত গৃহ, প্রশস্ত জাতীয় ভাব, এবং বিস্তৃত আত্মীগুতার 
গর্ধ আমি করিতে পারি। আমি কেবল উচ্চতর প্রশস্ততর ভূমির উপরে 
দণ্ডায়মান হইয়াছি, তাহ। নহে, আমি পবিত্র ভূমির উপরে দণ্ডায়মান হইয়াছি। 
আপিয়! কি বড় বড় খষি মহাজনের এন্নসভূঘি নয়? অবশেষে পৃথিবীর পক্ষে 
কি ইটি সর্বগ্রধান পধিত্র তীর্থপমাগমের স্থান নহে? হা, তাহারা আসিয়ার 
ভূমিতেই আবিভূ্তি এবং প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, ধাহাদিগের পদতলে পৃথিবী 
ভূমিষ্ঠ হইয়া নিপতিত রহিয়াছে । যেধশ্মে লক্ষ লক্ষ লোককে জীবন ও 
পরিত্রাণ প্রদান করিয়াছে, তাহা! আপিয়াতেই সর্ব প্রথমে অভ্যা্দিত হইয়াছে 
আমার নিকটে আগিয়ার ধূলি স্বর্নরৌপ্যাপেঞ্ষা মূলাবান্। নিশ্চয়ই আপিয়াতে 
ঘে ভূমির উপরে আমর] পদনিক্ষেপ করি, তাহা অতি পবিভ্র। পূর্ধবভাগ 
সর্ধতোভাবে পবিভ্রভূমি? কিন্তু আপিঘ়া কেবল পবিত্র ভূমি নহে, ইহা 
উদারতার ক্ষেত্র। এই এক স্থানে তোমরা সমুদায় প্রধান মহাজন এবং 
পৃথিবীর ধর্মসম্পকীয় সমুদয় মহানুভাব মনীধিগণকে গণনা করিতে পার। 
আদিয়ার সীমার বহিভূতি স্থানে কোন বড় মহাজন জন্মগ্রহণ করেন নাই । 
ইটি কি একটি বিশেষ গণনার বিষয় নহে? পৃথিবীতে যত ধর্্মমগ্ুলী আছে, 
আসিয়া তাহার গৃহ । ইহা কেবল কোন একটি ধর্মাবিশ্বাসের অবস্থিতি-স্থান 
নহে। ইহা কোন এক বিশেষ সম্প্রদায়ের সম্পত্তি নহে | গ়িছুদি, খ্রীষ্টান, 
মুসলমান, হিন্দুঃ বৌদ্ধ, সকলেই 'আপিয়াকে সাধারণ গৃহ স্বীকার করে। আগসিয়ার 
ভাব সার্বভৌমিক, উদার, এবং সর্বাস্তর্ভাবক; পক্ষপোষক, একদেশদর্শী বা 
সাম্প্রদায়িক নহে । আপিয়ার অধঘতম শক্রও সঙ্কীর্ণবহিষ্কারক ভাব তাহার 
বিশেষণ করিতে পারে না। আসিয়াই পূর্ব্ব পশ্চিমের সমুদয় ধর্মমগ্ডলীকে 
ক্রোড়ে লালন পালন, প্রতিপোষণ এবং স্তন্তধান করিয়াছে । কেমন সর্ধবতোমুখী 
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তাহার মনীষা, কেমন বিবিধ তাহার ঈশ্বরদত্ত গুণ, কেমন বিস্তৃত তাহার সহাম্থ- 
ভৃতি, কেমন সর্বাস্তর্তাবক তাহার স্বভাব, কেমন মহত্ব তাহার স্তন, যাহা' 
এতগুনি অতীব ভিন্ন ভিন্ন মত ও মণডলীকে স্তন্যদান করিয়াছে। খ্রীষ্টধন্দ- 
হিন্দুধর্দের মাতা, পৃথিবী তোমাকে মহীয়দী করিতেছে, এবং তোমার অঙ্থুপম 
উদার্ধ্যের সম্মাপনা করিতেছে। তুমিই ঈশা, বুদ্ধ এবং জোরেস্তারকে ধাত্রী হইস্ক| 
লালন পালন করিয়া । সতাই আপিয়ার ভাবে সমুদায় সম্প্রদার এক হইয়া যায়। 
ইংলগ্ডে ওয়েষ্টমিনেষ্টার আবি সম্বন্ধে ঠিক বলা হইয়াছে, উহা মৌনভাব এবং 
সশ্মিলনের মন্দির, মন্মধো বিংশতি পুরুষের শত্রতাও সমাধি প্রাপ্ত হয় এবং ক্ষম! 
লাভ করে। ইহার পবিত্র তোরণস্রেণী মধো, মৃত্যুর গম্ভীর মৌনভাব মধ্যে 
শান্তিদেবী বাস করেন। ইহা সত্য যে, ইংলগডের বড় বড় লোক সমূদায় পার্থক্য, 
মত ও বিশ্বাসের প্রভেদ বিস্বত হইয়া কুশলে নিদ্রিত। ওয়েষ্টমিনে্টার আবিতে 
ধাহারা শয়ান, তাহাদিগের মধ্যে শুভ একত। আছে । কিন্তু ইহা সমাধি-স্থানের 
একতা, জন্মস্থানের নহে । ইহা মৃত্যুর একতা, জীবনের নহে । আসিম্া উচ্চতর 
একতার অভিমান করেন । ইহা জ্ঞাতিত্ব এবং ্রাতৃত্থের একতা। ইহা সাধারণ 
গৃহ, সবঙ্জাতীয় আত্ম। সকলের নিকট সধন্ধ, ভিন্ন ভিন্ন আকারে জাতীয় মত- 
বিশ্বাসে সহযোগিত্বের একতা ॥ এপস্থান মেস্থান নয়, যেখানে মৃতার পর সকলে 
একত্রিত হন, যেখানে বিভিন্ন মত, বিকন্ধ ধর্ম সমাধি প্রাপ্ত হঞ়। কিন্তু এ 
সেই স্থান, যেখানে ভিন্ন ভিন্ন মত, ধর্ম ও নীতির স্রোত প্রবাহিত হইয়া, পূর্বব 
পশ্চিম উত্তর দক্ষিণে গিগনাছে এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, দেশে এবং কালে ভিন্ন ভিন্ন 
ফল উৎপাদন করিয়াছে, অথচ মূল উৎসে তাহারা সকলে এক। ইহাদ্িগের 
শাখা সকল ভিন্ন ভিন্ন দিকে গমন করিয়াছে, হইতে পারে, বিপরীত দিকে 
গিয়াছে, কিন্ত ইহাদিগের ধর্শমূল আপিয়াতে । আমি কি তাহাদিগের জাতীয় 
একতার কথ বলিতেছি ? হা, আসিয়ার হইয়া পুর্ব পশ্চিমের সমুদায় ধর্ম 
মন্দিরের নেতৃগণেতে আমাদিগের প্রয়োজন । সমুদয় মহাজন, খষি, ধন্ার্থ 
নিহত, ভক্তগণ, ধাহারা যেমন, আমরা তাহাদিগকে তেমনি সম্মান করি। শুদ্ধ 
মানুষ বলিয়া, আগিয়ার বলিয়। সম্মান করি না, কিন্ত আমাদিগের স্বদেশীয় বলিয়! 
সম্মান করি। আসিয়ার এই এক আশ্চর্ধ্য সামর্থা যে, একজাতীয়ভাবাপর 
- হুইয়াও এত ভিন্ন ভিন্ন ধন্্ম উৎপাদন করে এক ভষমাতি এমন বিপরীত চরিনে 
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সকল কেমন আবিভূ্ত হয়! ইউরোপ, আফ্রিকা এবং আমেরিকার ভূমিতে 
আমর। একবিধত| দেখিতে পাই ; কিন্তু এই আশিয়াতে অগণ্য ভিন্নতা দর্শন 
করি, যাহা একই আসিয়ার উর্ধবর1 ভূমি হইতে সমূৎ্পন্ন হইয়াছে । নিশ্চয়ই 
ভারতীয় স্ৃদয়ের গভীরতম স্থানে বহুত্ব আছে। আজ ইহা ভিন্ন আর এ 
ব্যাপারের কোন হেতু নির্দেশ হইতে পারে না। ঈদৃশ পবিত্র উদার ভূমির 
উপরে দীড়াইয়া, আমি আপিয়ার নহি, যদি আমি পৃথিবীর সমুদ্বায় মহাজন, 
ভক্ত ও ধন্মার্থনিহতগণের প্রতি ন্তায়-প্রদর্শন জন্য উদার পবিজ্র ভাষায় কথা না 
বলি। সাম্প্রদাগ্িক ভাব পরিহার করিয়া আমি কি সকলকে আলিঙ্গল করিতে 
পারি? বাঙ্গালী হইয়! পারি না, ভারতবর্ষীয় হইয়। পারি না3 কিন্তু আগিয়ার 
হইয়। পারি। আমার চারিদিকে এতগুলি ধন্মার্থ ত্যক্তজীবন, এতগুলি ধর্মন- 
যত, এতগুলি ধর্মপ্রণালী যে, আমি চলিতে পারি না, জীবিত থাকিতে পারি 
না, যদি তাহাদের সঙ্গে মিলিত না হই, যদি আমি তাহাদিগের সত্য পরিহার 
করি। অতএব, ইউরোপ, আমি তোমাকে অসাম্প্রদা্িক হইতে বলিতেছি। 
পাশ্চাত্য জাতির প্রতি আসিয়ার প্রথম নিবেদন এই, তোমাদিগের শস্ত্র কোষে 
সঠগ্রহ কর। ইউরোপ কি সাম্প্রদায়িক হইতে বাধ্য ? সাম্প্রদায়িকতা কি? 
ইহা ইস্রিয়ানক্তি । যখন তোমাদিগের মধ্যে বিবাদ বিণগ্ধাদ উপস্থিত হয়, তখন 
কি তোমরা ইন্ড্রিয়াসক্ত নহ? সাম্প্রদায়িকতা ইন্ত্রিয়াসক্তি, কেন না উহ। হিংসা- 
ছ্বেষ ঈর্ষা! হৃদয়ের নীচ ভাব সকল উদ্দীপন করে; ইহাতে এক ভ্রাতা অপর 
ভ্রাতার, এক ভগ্মী অপর ভগ্রীর বিরোধে দণ্ডায়মান হয় । উহা ভ্রাতৃত্ব ভগিনীত্বের 
বন্ধন নির্দিভাবে ছিন্ন করে, স্থৃতরাং সাম্প্রদায়িকতা ইন্জিয়াসক্তি । আমর কখন 
ইন্রিয়াসক্তির গভীরতম স্থানে নিমগ্ন হইব না। তোমার্দিগের নিজ নিজ হুঁদয় 
দর্শন কর, দেখ, সেখানে ইন্জিয়াসক্ত সাম্প্রদায়িক ভাব আছে কি না? তুমি 
তোমার বিশ্বাস, বিবেক এবং তোমার পদ্দের অভিমান করিতে পার; কিন্ত যদি 
তোমার হৃদয়ে সাশ্্রদায়িকতা থাকে, তবে তুমি ইন্দ্রিয়াসক্কিরঃপ্রচুর নিশ্চয় 
প্রমাণ পাইলে। যেমনই কেন বিশুদ্ধঃরিত্র হউক না, সাম্প্রদায়িকতার গতিই 
এই যে, উহা অপ্রেম বিসংবাদ উৎপন্ন করে, ভ্রাতা ও ভগিনীকে পরম্পরের 
বিরোধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত করে । মহর্ষি পল এই সাম্পরদরাপ্িকতা-পাপের বিরোধে 
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যে সাম্প্রদায়িকতাতে বাস করিতেছি, উহা যে কেবল ইন্দরিয়াপক্তি, তাহা নহে, 
উহ্থা অবৈজ্ঞানিক। বনু সম্প্রদায়! পৃথিবীর সমুদায় ইতিহাসে এতদপেক্ষা আর 
কি অবৈজ্ঞানিক আছে ? ছুই, চারি, বিংশতি, ছুই শত ভিন্ন নিয়ম বিজ্ঞানের. 
সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধন করিবে । বিজ্ঞানের অর্থ এক্য। তোমরা কি বিংশতি 
জ্যোতিষ, ভূতব্ব, ক্ষেত্রতত্বের কথা বল? বিজ্ঞান একই। যথার্থ বিজ্ঞান 
প্রথম শতাব্দীতে যাহ! ছিল, উনবিংশ শতাবীতেও তাহাই। বিজ্ঞান একই, 
ইহা মত, জাতি, বর্ণ কিছুই স্বীকার করে না। ঈশ্বরের বিজ্ঞানে একতা আছে, 
উহাতে কখন বহু সম্প্রদায় হইতে পারে না। তোমাদের ঈশ্বর এক হইলে, 
মগ্ডলীও এক হইবে । যেমন পরিবার এক, মণ্ডলী এক, তেমনি এ সকলই 
এক হইয়। যাইবে । দার্শনিক ধর্মশাস্ত্ররিৎ ইউরোপ, পৃথিবী তোমাকে 
বিজ্ঞানের জন্য শ্রদ্ধ! প্রদর্শন করিয়াছে; বিজ্ঞানের সাহায্যে তুমি সমুদয় 
বিদুরিত করিয়া দাও, ধর্শেতে বিজ্ঞানের একত্ব সংস্থাপন কর এবং এই 
বিজ্ঞানকে সাদরে গ্রহণ কর। বিজ্ঞান ও ধর্দু বলে, এক ধম্ম, এক বিশ্বাস, 
এক সত্যই সম্ভবপর । ছুই মত? এতে যে মমুদ্ায় বিজ্ঞানের বিনাশ । 
বিজ্ঞানের অন্থরোধে,  কর্তব্যের অন্থরোধে, সমুদ্বায় মস্স্তজাতির মঙ্জনের 
অনুরোধে, ইউরোপীয় জাতিকে বাধা হইয়া! সমুদায় প্রকারের সাশ্রদায়িকতা 
পরিহার করিতে হইতেছে । আসিয়ার আদেশে ইউরোপকে এরূপ করিতেই 
হইতেছে । আপিয়া এই ভূমি অধিকার করিয়া আছে । আসিয়া তাহার 
হস্তে সমুদধায় ধর্ম ধারণ করিয়! ইউরোপকে বলিতেছে, বিজ্ঞান লইয়া আমার 
হণ্ডস্থিত ধর্মসমুদায়ে প্রবিষ্ট হও। আপিয়ার বিজ্ঞানে প্রয়োজন নাই। গণিত 
বা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সে জানে না। আসিয়া বিছ্য। বিনা, কঠোর পরিশ্রম 
বিনা, সহজে বিশ্বাসের একতায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আপিয়া যাহা 
সহজে উপলব্ধ করিয়াছে, ইউরোপ তছৃপরি চিন্তা নিয়োগ করুক। উহার বড় 
বড় চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ কেবল প্রারুতিক বিজ্ঞানের একতা অন্বেষণে সময়ক্ষেপ 
না করিরা, সমুদার ধর্ম, সমূদায় বন্দমমতের একতাস্থাপনে প্রবৃত্ত হউন । বিজ্ঞানের 
জন্য আমরা ইউরোপকে বলি, আইস, আমরা এক ঈশ্বর, এক মণ্ডলী, এক 
নত্যে আবদ্ধ হই, সমুদ্ায় মনুগ্জাতিকে এক করিয়া ফেলি। যখনই সাম্্র- 
দায়িকতার কথা হইবে, তখনই যেন আমরা! বলি, ইহ। ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধ, 
২৪৪ 
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সমূদায় উন্নতির বিরুদ্ধ, সমুদয় ঝষি মহাজনের বিরুদ্ধ। আসিয়া ইউরোপের 
দিকে, ইউরোপ আগিয়ার দিকে আকৃষ্ট হউক, আর যেন সাম্প্রদায়িকতা না 
থাকে। যদ্দি বলা হয়, আমরা বহুবিধ ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত নই ৷ সাম্প্র- 
দ্বায়িকত| বিজ্ঞানবিরুদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু নিশ্চয়ই প্রক্কৃতিবিরুদ্ধ নহে। 
প্রকৃতিতে অগণ্য ভিন্নতা, অশেষ প্রকার। ঈশ্বরের নিয়ম বিবিধ, একবিধ 
নয় । আমায় বলিতে দাও, একতাতে আমি একবিধত্ব অভিপ্রায় করি না। 
একবিধতে প্ররুতির মৃত্যু, ঈশ্বরের তিরোধান । আমরা একত্বচাই, একবিধত্ব 
কখন চাই না । জাতি ব! ব্যক্তিকে জীবনহীন একবিধত্বের সমভূমিতে আনয়ন 
করিও না। আপিয়ার অভ্যুদয় হউক, কিন্তু সর্তবোপরি স্বর্গীয় উশ্বরিক একত্ব 
স্থিতি করুক। একতানতায় একা সমূপস্থিত হউক, কেন না উহাতে বহুতান 
মিলিত হইয়া বিবিধ স্বরে একই তানলয় সমূপস্থিত করে। একই স্বরের 
ভিন্নতার মধো একতা আছে। প্রত্যিনত্রের স্বতন্ত্র আছে, বৈশিষ্ট্য আছে, 
নিজের কিছু পরিত্যাগ করে না। কিন্তু যখন সমূদায় যন্ত্র বাজিয়া উঠে, জাতীয় 
স্তোত্র নিঃস্ত হয়, বিবিধ স্বরের যন্ত্র হইতে স্থমধুর মনোহর তানলয় সমুখিত 
হয়। ইহা কি সম্ভবপর নয়? বহু জাতি, বছু সম্প্রদায় বহু মণ্ডলী, বু মতের 
মধ্যে এরূপ সম্ভব । সকলে মিলিত হইয়া একটি শরীর হউন। আমি 
সকলকেই নাক, কাণ, হাত, পা, মাথা হইতে বলিতেছি না। একেতো শরীর 
বলে না । শরীরের সমুদয় অবয়বের যথাযোগা সংস্থান আছে, এবং মকলেরই 
স্বতন্তরভাব স্বীকৃত হয়, অথচ সমুদ্ায় শরীরে একটা একতা আছে। সমুদায় 
শরীর এক, ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত অথচ লমঞ্জস লমষ্টি, ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ায় 
নিযুক্ত অথচ একতাবিশিষ্ট। সমুদ্ধায়েতে একটি মনোহর নিম্নমিত সুশৃঙ্খলা, 
পরম্পরে কোন বিরোধ বা বিসংবাদ নাই । পরিবারের একতাও এইরূপ । 
পরিবারে স্ত্রী আছে পুরুষ আছে, যুবা আছে বৃদ্ধ আছে, প্রভূ আছে দাস 
আছে, অথচ নিয়মিত পরিবারে কি স্থমধুর সামগ্রশ্ বিরাগ করে, যুবা বৃদ্ধ 
পরম্পরের প্রতি ঠিক সম্বন্ধ রক্ষা করে, পরস্পরের মধো বন্ধুতা সম্ভবপর হয়। 
পরিবার এ পৃথিবীতে ্বর্গ, তোমরা কি দেখিতেছ না? পরিবারের সকলের 
ভাবের ভিন্নভাতেও একতা বিনষ্ট হয় না। রুচি সহাম্ভৃতি প্রক্কৃতি ভিন্ন 
হুইয়াও পরিবারের কল্যাণের জন্য সকলে একত্র গ্রথিত, এরং যাহার যে স্থান 
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অধিকার করিয়া অবস্থিত। এই সাৃশ্াট আমরা আরে! উচ্চ ভূমিতে লইয়া 
যাই। উৎকষ্ট শাপনে শাসিত রাজ্যমধ্যে কেমন পূর্ণ একতা । অনেক দেশের 
লোক, অনেক জাতি, অনেক দল, যেন এ উহার বিরুদ্ধ, এ উহার উচ্ছেদনাধ- 
নোম্মুখ, অথচ এক মধাবিন্দুতে সকল ভিন্ন ভাবকে একত্র আবদ্ধ রাখিয়াছে। 
এখানেও সামগ্রম্ত এবং একত!। আমাদিগকে আশ্চর্য্য হইতে হয়, ইহা কিরূপে . 
সম্ভব হইল! ইহার আর কোন হেতু নাই, ঈশ্বর এইরূপ ইচ্ছা করিয়াছেন 
বলিয়াই হয়। অদংখ্য লোক এক পরাক্রান্ত হস্তে বিধৃত। সমুদায় রাজো একই 
বিধি, বহু জাতি, বহু বংশ, বহু লোকের মধ্যে কুশল ও শাস্তি; কাহারও সাহস 
নাই যে, এই পরাক্রান্ত ক্ষমতাকে অতিক্রম করে। একটা গৃড় শক্তিতে 
সমুদায় চাকা নিজ নিঙ্গ স্থানে একত্র বদ্ধ রহিয়াছে এবং একই শক্তিতে 
পরিচালিত হইতেছে, মানবজাতি উহার অবরোধে অক্ষম। এইটি একতার 
পূর্ণভাব। ইউরোপ, তুমি কি মনে কর, ইংলগ্ড জার্খমনিকে বিনাশ করিবে, 
জার্শণি ফ্রাম্সকে সম্পূর্ণ ধ্বংদ করিবে? তোমরা কি সম্ভব মনে কর্‌ যে, রাসিয়া 
তুরস্ককে উচ্ছেদ; করিবে? ইহা মানুষের অভিপ্রায়' হইতে পারে, কিন্তু দানব- 
জাতির পূর্ণতাসপন্ধে ইহা সম্ভবপর নহে। বিধাতার বিধানে ইহা সম্ভবপর 
নহে যে, সমুদয় ইউরোপ ইংলগু হইবে, ফ্রেঞ্চ হইবে বা জার্মণ হইবে, অথবা 
সমুদায় পৃথিবী আমেরিকান্‌ হইরা যাইবে । ইহা আমাদিগের ইচ্ছা হইতে 
পারে, কিন্ত প্রভুর ইচ্ছা নহে, অভিপ্রাগ্ন নহে। বহুবিধত্ব থাকিবে, অথচ 
তাহার মধ্যে একত স্থিতি করিবে । তোমরা জান, ইউরোগীয় ভাতির মধ্যে 
প্রতিনিধিত্বের নিয়ম আছে, এই প্রতিনিধিত্ব উন্নত শাসনপ্রণালী । দেখ, 
প্রতিনিধির প্রণালীতে সকলেই স্বাধীন। লক্ষ লক্ষ অতি মূর্খ অজ্ঞানী 
লোকের পক্ষ হইতে প্রতিনিধি গৃহীত হইরা থাকে; তোমরা পালিয়ামেণ্টে 
তাহাদিগের কথা বলিতে দাও। তোমরা তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দাও 
ন তাহাদিগকে হেয় করিয়া ফেল না, তাহাদিগের স্বাধীন ভাবকে অবরুদ্ধ 
কর না। পরিশ্রমজীবীরাও হাউল অব কমন্সে ন্যায়বিচার চায় এবং তোমর! 
রাজা প্রজা ধনী নির্ধন মকলকে সযান ভাবে একত্র বসাঁও, এবং সকলের সম্বন্ধে 
স্মান বিচার করিতে যত্ব কর। এসকল লোক পরম্পর কত বিভিন্ন, অথচ 
কেমন সামঞ্জস্য এবং শান্তি । রাজ্যসন্বক্ষে তোমরা যাহ] কর, ধর্শসন্বন্ধেও 
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তাহাই কর। সমুদায় মত এক জাতীয় সাধারণ সভায় উপবেশন করুক) 
সকলকেই তাহার কথ। বলিতে দাও, এবং এইরূপে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব দ্বারা 
একটা ধন্মের রাজের সার, ধর্মের মূলস্ত্র নকল, মণ্ডলীর শাসন প্রণালী, পৃথিবীর 
শাসনপ্রণালী লব্ধ হইবে। আমি তোমার্দিগকে ইহাই করিতে বলি। কিন্তু 
তোমর! বলিতে পার, “অতি প্রশস্ত হইলে গভীরতা থাকে না” এক গ্লাস 
জল লও, এবং উহা! টেবিলের উপরে ঢালিয়া দাও, জলের অধিকৃত স্থান অধিক 
হইল, কিন্তু উহার গভীরতা কমিয়! গেল। সামান্য পাথিববিষয়সন্বদ্ধে এ স্টার 
ঠিক, কেন না উহাতে দীমাবদ্ধ বিষয় সকল লইয়া কার্য হয়। একবার প্রশস্ত 
সমুদ্রকে গ্রহণ কর। উহার উপরিভাগের কি তুমি পরিমাণ করিতে পার ! 
উহার গভীরতম স্থানের পরিমাণ লইতে কি তুমি সক্ষম? একবার উচ্চতম 
আকাশে উখিত হও, আকাশের কি মন্তক আছে, না, চরণ আছে? আকাশের 
সূর্যা কি পশ্চিমে অস্তমিত হয়? ইহার উচ্চতা, গভীরতা, ইহার দৈর্ঘা এবং 
প্রস্থ কে পরিমাণ করিতে সমর্থ? বিজ্ঞান লজ্জায় তাহার মস্তক অবনত করে। 
তবে কেন প্রশস্ত হইতে গিয়া অল্প গভীর হইবে? এতো আমি কিছুতেই 
বুঝিতে পারি না । আমি ইচ্ছা করি, সমুদ্ধার ইউরোপ প্রশস্ত মগ্ডলী হয়। 
প্রশস্ত মগ্ডলীই একালের নিম্মম। ইংলগু, আমেরিকা, আপিয়ার, সমুদায় 
পৃথিবীর উহাই ভবিধ্যৎ ধর্ম । গভীর হইবে বাঁপদ্ন। কি তোমাদিগকে কম 
প্রশপ্ত হইতে হইবে? তোমর] কি বল থে, উচ্চ মণ্ডলী প্রশস্ত হইয়া ইহার 
পবিত্রতা এবং মণ্লীত্‌ রক্ষা করিতে পারে না? ইঈদৃশ ভাবকে আমি অত্যন্ত 
শ্বণা করি এবং অবৈজ্ঞানিক মনে করি। ইহাতে ধর্মসম্পর্কাঁয় পবিজ্রতার 
মূলস্থত্র ধ্বংস হইয়া যায়। আকাশের ন্ায় উচ্চ হ, আকাশের স্তার প্রশস্ত 
হও, এবং যদি তোমরা খ্রীষ্টের ওষ্ঠাধর হইতে শুনিয়া থাক, “ঈশ্বর যেমন পূর্ণ, 
তেয়ি পূর্ণ হও” তবে আমি বলিতেছি, ঈশ্বরের ন্যাক় প্রশস্ত হও, উন্নত হও, 
গভীর হও । ঈগ্বর অপেক্ষা উদার প্রশস্ত কে আছে? ঈশ্বরের ন্যায় উচ্চ 
গভীর প্রশস্ত হও এমন ধশ্ম লাভ করিবে, যাহা প্রশস্ততম সহান্থভূতি, পুণ্য 
এবং পবিত্রত। অর্পণ করিবে । এমন নমর ছিল, যে সমরে এক বর্ধর মন্থুস্ 
গর্তমধো বাপ করিত এবং গর্তে থাকিয়া অতি মূর্থের স্যার বিচারে প্রবৃত্ত 
হইর়াছিল। সে আপনাকে আপনি বলিল, আমি যদি গর্ত হইতে বাহির হইয়া 
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গিয়া লোকষ্গুলীর সঙ্গে মিশি, হয় তাহারা আমাকে মারিয়া! ফেলিবে, না হয় 
আমি তাহাদিগের কতকগুলিকে বধ করিব, আমাদদিগের মধ্যে মিল বা! বন্ধুত্ব 
হইবার সম্ভাবনা নাই। আমার সমুদায় সম্পত্তি চলিয়া যাইবে, আমার গৃহের 
কিছুই থাকিবে ন!। কিছু দিন মধ্যে সে আর বর্ধর থাকিতে পারিল না, 
বর্ধরত্ধে তাহার সন্তোষ হইল না। দে গর্ত হইতে বাহির হইয়া আগিল, 
মনয্ুঘমাছের সঙ্গে মিশিল; প্রতিবাস্গণের' সঞ্গে আলাপ পরিচয় করিল, 
বন্ধু সংগ্রহ করিল, এবং এক ছুই তিন চারি করিয়৷ সকলে মিলিত হইল এবং 
তাহা হইতে একটা ক্ষুদ্র পল্লী সংগঠিত হইল। এই ক্ষুদ্র পল্লীর লোক তখন 
মনে করিতে লাগিল, যদি নিকটবর্তী পল্লীতে গিয়া আমরা মিশি, আমরা 
সকলেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইব, এবং দেখানে কেবল ঘোরতর অরাজকতা 
এবং অন্ধকার গমুপস্থিত হইবে । সুতরাং তাহারা তাদৃশ সঙ্কল্প হইতে বিরত 
থাকিল। কিন্ত সময় সকলই বিনষ্ট করে, সময়ে তাহাদিগের বাধ ভাঙ্গিয়া গেল 
এবং ছুই গ্রাম এক গগুগ্রাম হইল, এবং বাড়িতে বাড়িতে একটী প্রশস্ত জন- 
মগ্ডলী হইয়া পড়িল। এই জনমণ্ডলী দ্দিন দিন কাড়িস় প্রশস্ত রাজ্য হইয়া 
গেল, এবং এ সময়ে সকল মানুষ যে প্রকার স্থথা এবং সমহুঃখস্থখ হইল, এমন 
আর কোন সময়ে ছিল না। এমন মানুষ আছে, ঘাহারা মনে করে যে, 
তাহাদিগের স্ত্রী পরিছ্নগণকে বিস্তৃত সমাজে লইর! গেলে, তাহাদিগের গৃহের 
স্থথ বিনষ্ট হইবে এবং তাহাদিগের আশ! ভরণ। বিশু হইয়া যাইবে । গ্রামের 
মান্য কি বলে বে, গ্রামান্তরের লোকের সে গিশিলে বন্ধুত্ব হারাইবে? 
কখনই না। সর্বত্র একসমাঞ্জ হইবার জন্য গতি সমমপস্থিত । স্বয়ং বিধাতা, 
দেখ, উন্নতি আনয়ন করিতেছেন। বর্বর অসভ্য গর্ভ হইতে বাহির হইয়! 
আগিয়া প্রশস্ত জনসমাজের অন্তভূত হইয়া গেল, ক্ষুপ্র পরিবার এক প্রশস্ত 
পরিবারে পরিণত হইল । এমনই সাম্প্রদায়িকতা-পশুকেও গর্ভ হইতে বাহির 
হইয়া আসিয়া, ঈশ্বরের জীববর্গের সক্খাণম্মুখীন হইতে হইবে শ্রষ্টরম, তুমি 
কি ভীত এবং কম্পিত? শ্রীষ্টের ধর্ম, তোমার কি এমন বল নাই যে, তুমি 
পৃথিবীর ধর্মসমূধায়ের সমযোদ্ধা হইয়। দাড়াইতে পার? তোমরা কি বলন! 
যে, অবৈধ ধর্মাবলঙ্গীদিগের সর্ষে মিশিলে আমাদিগের পবিত্রত! ও বিশুদ্ধি 
যাইবে? শ্রীষ্ট কখন একথা বলেন নাই । তিনি তাহার ধর্দবকে সমূদান্ পৃথিবীর 
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জন্য অভিপ্রেত করিয়! গিয়াছেন। সাশ্ররদায়িকতা ত্রস্ত এবং কম্পিত। গ্রীষ্ট- 
ধর্মের সমূদায় শিবিরে এই বলিয়া ত্রাস সমূপস্থিত যে, লোক সকল উচ্চনীচ- 
মণ্ডলী এবং অপরাপর মণ্ডলীর সঙ্গে যদি মিলিত হয়, তবে ধর্গ্রন্থের সত্য 
সমুদয় ভরষ্ট এবং খ্রী্টীয় গৃহের পবিত্রতা বিনষ্ট হইবে । আমি বলি, যদি তোমরা 
হিন্দুগণের সঙ্গেও মেশ, তাহা হইলে তোমরা আরও অধিক খ্রীষ্টান হইবে । 
আমি জানি না, প্রশস্ত হইতে গেলে গভীরতা কেন অল্প হইবে? প্রশস্ত 
হইলে কি প্রার্থনা-সকল কম তেজস্বান্‌ হয়? ওক্তি কি উন্মা রক্ষা করিতে' 
পারে না ? যদি বাণ্তিষ্ট বা মেথডিই হইয়া! কোরাণ, খগ্ধেদ ব| ললিতবিস্তর পড়, 
অবশ্য সমুদয় পৃথিবীকে উচ্চতর ভূমিতে লইয়া যাইবে । যদি খৃষ্টের ধর্মের 
অভিপ্রায় দেখ, তবে দেখিতে পাইবে, উহার সঙ্গে সমুদায় মণ্ডলী সংযুক্ত 
আছে। থুষ্টের মণ্ডলী অতি প্রশস্ত মণ্ডলী । এই মণ্ডলী প্রশস্ত হউক, উহার 
সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য মণ্ডলীও প্রশস্ত হইবে । মনে করিও না যে, সকল লোকেই 
রোমাণ কাথলিক হইবে, প্রটেষ্টাণ্ট হইবে, বাপ্তিষ্, হইবে, বা ইউনিটেরিয়ান 
হইবে । এরূপ হইবে না। আমি বলিতেছি বলিয়! নহে, প্রভু এইরূপ 
বলিয়াছেন জন্য। আমাদ্দিগের জ্ঞানের বহিভূতি যে অপরিজ্ঞেয দূরবর্তা কাল 
অবস্থিতি করিতেছে, তাহার মধ্যে আমর! প্রবিষ্ট হইতে সক্ষম নহি। তবে 
প্রভু এই কথা বলিতেছেন যে, মনথযৃম্গুলী ক্রমান্বরে অগ্রনর হইবে, প্রশস্ত 
হইতে হইতে প্রশক্ততম সম্প্রদায়, সর্বদমঞ্জস ভ্রাতৃত্বে একত্র মিলিত হইবে। 
মূল যাহা আছে, এখন তাহা তন্রপই থাকুক। বর্তমানে পত্ুনভূমির দিকে 
দৃষ্টি করিবার প্রয়োজন নাই। মণ্ডলীর উদ্ধভাগ উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতে 
থাকুক । এখন মণ্ডলী সকল একান্ত পার্থিব, অপবিত্র, অভভ্ত, এবং সাম্প্রদায়িক 
থাকিতে পারে; কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে নানাস্থানে বিকীর্ণ সভ্যপমূহ গভীর 
প্রেমের পক্ষপুটে আরোহণ করিয়৷ উচ্চ হইতে উচ্চতর ভূমিতে উখিত হইবে, 
এবং পৃথিবীতে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিবে। পৃথিবীতে সম্মিলন বিরাজ 
করিবে, এবং আত্ম! উচ্চ হইতে উচ্চে উত্থান করিয়া, একেবারে উচ্চতম স্থানে 
অধিরোহণ করিবে ; সেখানে পূর্ব পশ্চিমের মহাজনগণের সঙ্গে মিলিত হইবে 
এবং তাহারা সকলে তাহাকে প্রেমে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিবেন। এইবূপে 
এক সমাজ (0০2১5799115) সমুপস্থিত, ইহাকেই খৃষ্ স্বর্গরাজা বলিয়াছিলেন। 


ত্রয়ংপঞ্চাশত্রম সাংবৎসরিক উৎলব ১৯৫১ 


এথানে সকল মণ্ডলীর গ্রতিনিধিগণ একত্রিত হন। এখানে সকলে রাজার 
রাজা, প্রতৃর গ্রভৃর কর্তৃত্ব স্বীকার করেন। এই রাঙ্জ্যসংস্থাপনের জন্যই খুষ্ট 
আপিয়াছিলেন। এই সত্যে সকলের হৃদয় অধিকৃত হউক, এবং এই পবিজ্র 
রাজ্যে মিলিত হইতে যেন আমরা .ইতস্ততঃ ন। করি । 

ণলোকে বলে, একজন নববিধানের লোক আছে, যে একটা নৃ্তন ধর 
পৃথিবীতে আনয়ন করিতে চেষ্টা করিতেছে । থিক্‌ আমায়, যদি আমার মনে 
অণুমাত্রও এরূপ অভিলাষ থাকে যে, আমি পৃথিবীতে একটা নৃতন সম্প্রদায় 
গঠন করিব। থিকৃ আমায়, যদি বড়বড় পূর্ববর্তী মহাজনগণের প্রতি আমি 
অবিচার করি। আমি গ্রীষ্টরের মণ্ডলীর বিরোধে মণ্ডলী স্থাপন করিব? এ 
ভঠাধর ধ্বংস হইয়া যাউক, যদি ইহা এরূপ কোন কথা বলে। আমার শোণিত 
অবরুদ্ধ হইয়া যাউক, যদি এরপ কিছু আমার যনে থাকে । কোন নূতন 
মণ্ডলীর সংস্থাপন নহে, কিন্তু সাম্প্রদারিকতার বিনাশ সাধন। আমি এই বলি, 
অবৈধধশ্মাবলম্বীর হউক, মুনলমানের হউক, সভ্যাসভা যাহারই হউক, সাশ্জ্র” 
দায়িকতার রাজ্য ধ্বংস হইয়! যাইবে । ভারতীয় হউক, ইউরোপীয় হউক, 
যে কোন স্থানের হউক, এই জঘন্য সাম্প্রদায়িকতাকে ঈশ্বরের পবিজ্র গৃহে স্থান 
প্রদান করা হইবে না। কুসংস্কার, পৌত্তলিকত।, জাতিভেদ, অপবিত্রতা, 
অনতীত্ব, সামাজিক কোন প্রকারের অবিশুদ্ধি থাকিবে না। সকলই পবি্র 
হইবে, প্রশস্ত হইবে, সকলই স্বর্গরাজোর ন্যায় পূর্ণ হইবে, এই আমাদিগের 
মত, ইহাই আমাদিগের আছে। এ কি খুষ্টীয় ধর্ম নহে? আসিয়ার লোক 
বিনত্র, এ বিন ভাব কি খুষ্টায় নহে? হিন্দুগণ ক্ষমাশীল, এ ক্ষমাশীলতা বি 
খুষ্টায় নহে? হিন্দুগণ সত্য বলে, এ সত্যনিষ্ঠা কি খুষ্টীয় নহে? হিন্দুগণ 
দরিদ্রগণকে অক্নদান করে, ইহ! কি খুষ্টায় নহে? যাহা কিছু পবিত্র, তাহ! কি 
খৃষ্টীয় নহে? এমন কিছু সৎ আছে কি, যাহা শ্রীষ্টীয় নহে? এমন কিছু দেবত্ব 
কি আছে, যাহা থুষ্টের নহে? আমি এরূপ বিশ্বাস করি না। আমি বিশ্বাস 
করি, যাহ! কিছু সত, শিব, স্থন্দর, তাহাই খ্রীষ্ীয়; কারণ টি যাহা ঠিক 
নয়, তাহা করিতে পারেন না । তোমর! তোমাদিগের সঁত্যনিষ্ঠত। স্থানীয় 
বলিতে পার, বল। খুষ্ট, যদি তুমি এখানে অধ্যাত্মভাবে বিছ্মান থাক, আমা- 


১৪৫২ আচাধ্য কেশবচন্ত্র 


এবং সমুদয় হ্বদয়ের সহিত বিশ্বাস করি, আপিয়াতে সাধুত্ব আছে, থৃষ্টীর সাঁধুতব 
আছে এবং তোমাদিগের এবং আমার মধ্যে মদি অল্পপরিমাসেও ঈশ্বরপুত্র 
থাকেন, উহা শ্রীষ্ট। বৈরাগ্য, যোগ, সমাধি, ধ্যান, সকলের মধো খ্রীষ্ট বিদ্যমান । 
হিমালয়শিখরে বসিয়া হিন্দু বা বৌদ্ধ যোগী ধ্যান করিতেছেন, সেখানে খরীষ্ট। 
পুণা পবিত্রতা পরিত্রাণ লাভ করিবার জন্য একজন প্রার্থনা করিতেছে, সেখানে 
্রীষ্ট। শিশুর মুখে আমি বিনম্র শ্রীক্টের মুখ দর্শন করি। খ্রি ঈশ্বরের কথা 
বলিয়াছেন, যথাসময়ে তাহার বল শক্তি এবং সত্যের কথা বলিয়াছেন। যদি এ 
কথা স্বীকার করা হয়, তবে যে কোন সত্য আমাদিগের ওষ্ঠাধর হইতে বিনিঃ 
স্থত হয়, তাহা থৃষ্ট হইতে সমাগত হয়, স্বর্গ হইতে সমাগত হয়, খুষ্টের ঈশ্বর 
হইতে সমাগত হয়। সত্য ছুই নহে, পাবত্রতা ছুই নহে। একই সত্য, একই 
পবিত্রতা, ছুই নহে । একই সতা, একই পবিভ্রতা সম্ভবপর । সার ধর্ম এক, 
পবিত্রতা এক, সাধুত্ব এক, দেবত্ব এক, প্রার্থনা এক, সর্ব্ববিধ বৈরাগ্য এক। 
অতএব আইস, আমর! সকলে প্রশস্ত মণ্ডলী হই। সকল বিষয়ে আমরা 
প্রশস্ত হই, নিম্নে সমুদায় সম্প্রদায় অবস্থান করুক। এস, সকলে মধ্য- 
গত সতোর সমীপে এস। থুষ্ট ঈশা অপেক্ষ! আর নধাগত সত্য কোথায় 
পাইবে? 


“আমি এই মাত্র সমাজ * (0০1/77/870) মন্বন্ধে কিছু বলিয়াছি, এই 
শব্দের বুৎ্পত্তির দিকে লক্ষা কর; সমাজ এক ব্যক্তির সম্মিলন নহে, জাতি 
জাতির সম্মিলন, বহু ব্যক্তির একত্র সমাবেশ। ভিন্ন ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ভিন্ন 
সম্প্রদায়ের একত্র সমাবেশ এখানে প্রচুর নহে, এখানে এক ধর্ম আর আর ধর্মকে 
স্বণা করিতে পারে না, এক জাতি আর এক জাতিকে অভিভূত করিতে পারে 
না; সমুদায়ের একত্র সম্মিলনে অবস্থানই সমাজ । স্থৃতরাৎ সমাজ শব অন্বর্থ। 
পৃথিবীর সমাজসম্বন্ধে যাহ! সতা, স্বর্গীয় সমাজমন্বন্ধেও তাহাই সত্য। স্বর্গে 
যেষন, পৃথিবীতে তেমনি সমুদার জাতি ঈশ্বরেতে একতাবদ্ধ। একতাই মযাজ, 
একতাই যোগ । এই দুই শব্দ কি একার্থ নহে ? ঈশ্বরেতে এক হও, মন্তুষ্েতে 





* সং পূর্বক অঙ্গ, ধাতৃতে ঘএ, করিয়া সমাজ শব্দ নিষ্পন্ন হয়। সম্যক্‌ প্রকারে যেখানে 
সকলে আগত হয়, ইহাই বাৎপত্তির হুল অর্থ। ইংরেজী কমিউনিটি শব্দের সঙ্গে ইহার করাকিৎ 
সাদৃগ্ঘ দেখিয়া, এই শব্দটি আমরা ব্যবহার করিলাম । 


অয়ঃপঞ্চাশত্বম সাহ্বংসরিক উত্সব ১৯৫৩ 


এক হও | মন্স্সন্বদ্ধে একতা, সকলে মিলিয়া ঈশ্বরসহ বান, এ ছুই মহাত্মা 
ঈশাতে আমরা দেখিতে পাই। “পিতা আমাতে, আমি পিতাতে” খৃষ্টান 
ইউরোপ, এ অংশ তুমি গ্রহণ করিয়াছ, কিন্তু আমায় বলিতে দাও, ইহার অপ- 
রাংশ তুমি গ্রহণ কর নাই। আগি আশিয়ার লোক, আমি এ স্বন্ধে কিছু 
বলিতে পারি। “আমি এবং আমার পিতা এক্+* এ বাক্য আমি সতা বলিয়া 
স্বীকার করি আমি এতদপেক্ষ। আরো কিছু বেশি বিশ্বাস করি, এবং ৃষ্ট 
তাহা আপনি বলিয়াছেন । হা, তিনি বলিয়াছেন, “তোমরা আমাতে, আমি 
তোমাদিগেতে” | গ্রীষ্ট শিশ্কগণেতে ছিলেন, শিশ্তগণ খুষ্টের বক্ষে একত্রিত 
ছিল। হা, পবিভ্রমগুলী তাহাতেই ছিল । খুষ্ট তাহার যণ্ডলীতে ছিলেন, আজও 
আছেন। সপুদ্ধার মণ্ডলী অবিভক্তভাবে ধুষ্টের বক্ষে এবং খৃই উহ্থার সমুদায় 

ংশে বন্তমান। খুষ্টের ইহাই স্থন্দর জীবন। আমরা বুঝিতেছি ধে, তাহার 
চিন্তের গভীরতম স্থানে তাহার পিতার সঙ্গে একত। ছিল। পিতা কথা 
বলিতেন, অমনি তিনি কথা বলিতেন। তিনি পিতার মধ্য দিয়া, পিতা 
ভাহার ঘধ্য দিয়া কথা বলিতেন। এখানে নং চিৎ প্রেম এবং ইচ্ছার একতা 
হিল। নকল মরে তিনি বলিতেন, “পিতা, তোমার ইচ্ছ। পূর্ণ হউক ? 
থুইধন ইহ গ্রহণ করিয়াছে । খুষ্টর স্তী পুরুষ, তোমরা ধন্য, যদি তোমরা এই 
উজ্জন গৌরবান্িত সতা গ্রহণ কর! কিন্তু ইহার উপরে আরো কিছু আছে। 
ুষট থুষ্ীযগনের হৃদয়ে বাদ করেন এবং সমুনার খু্ীযগণের হৃদয় খুঠেতে বাম 
করে। এ হৃদয়ে হৃদয়ে নশ্মিলন কি? একত্ব, খুষ্ট আপনাকে সমুদায় মনুষ্য- 
জাতির এক্যবন্ধন (2:0796)৩71) * বলিয়াছিলেন। আমি কি এক্যবন্ধন 
বলিতেছি? এ সভায় আমার এ কথা বলায় সকলে চমংক্ত হইবেন। হা, 





* সাধারণতঃ আটোনমেন্ট (80০7575601) শকের অনুবাদে প্রায়শ্িত্তপব্ও ব্যবহৃত হয় ; 
কিন্ত ইংরেজীতে প্রাঃশ্চিন্ত শব্দের যে অর্থ, সংস্কৃতে দে অর্থ নহে। ইংরেজী শের অর্থ 
একতানিবন্ধন, সংস্কৃত শব্দের অর্থ বরতার্থ নিশ্চয়। প্রায়শ্চি্ত শব্দের প্র+উ1+ঘঞ+ হট ও 
চিত্রশ্ঘ লইয়। নুতন অর্থ সংলগ্ন করা যাইতে পারে, কিন্তু আমর! তাহ। করিতে প্রবৃত্ত হইলাম 
না। খ্রীষ্টশ্বর ও মনুয্যমগ্ডলীর সঙ্গে হৃদয়ে হৃদয়ে এক হইয়। গিরা, পৃথিবীর জন্য তভাব 
রাখিয়া গ্িয়াছেন। বিনি তত্ভাবে ভাবাপন্গ হইবেন, তিনি ক্রক্য লাভ করিবেন ; ইহা মুল 
ভাব। 

২৪৫ 


১৯৫৪ আচাধ্য কেশবচন্ত্র 


ুষ্ট এ্রক্যবন্ধন। মুদ্রায় ভারতবর্ধকে বিশ্বাস করিতে হইবে যে, খৃষ্ট ঈশ্বরের 
পুত্র এবং ঈশ্বর তাহাতে পরিতুষ্ট । সমধিক সাহপ অবলম্বন করিয়া বলিতেছি, 
নমূদ্রায় ভারতবর্ষকে খুষ্টকে এক্যবন্ধনরূপে গ্রহণ করিতে হইবে । কেন না, 
ইনি সমুদায় মনুত্তজাতির এক্যবন্ধন । আমি এ কথা বলিয়া সত্য ভিন্ন আর 
কিছুই বলিতেছি না । খু, তুমি কি? তুমি সেই সত্য, যে সত্য সমুদায়ের 
মধ্যে একত্ব আনয়ন করে। একাবন্ধন কি? তোমরা সকলে দার্শনিক, ইহার 
অর্থ নির্দেশ কর। যেখানে বন্ৃত্ব, যেখানে দ্বিত্ব, সেখানে একত্ব নাই । এক 
ঈশ্বর, এক ঈশ্বরপুত্র । এক জন আসিয়াছিলেন, এক জন আছেন, এক জন 
থাকিবেন। এই পুত্রেতে তোমরা এবং আমি এবং সনুদায় মহাজনগণ এক । 
আমরা সকলে তাহার বক্ষে বাস করি। আমি কি কেবল খৃষ্টীযগণের কথা 
বলিতেছি ? সমূদায় খৃষ্টায়। অবৈধধর্ম্বাদী, বর্বর, মন্ুস্বাখাদক অসভ্য জাতি, 
সকলের জন্ত খুষ্ট তাহার শোণিতদান করিয়াছেন। তিনি প।পী ছুঃখী পতিত 
পৃথিবীর এক নীা হইতে অপর সীমাপধ্যস্ত নকলের জন্যই একাবন্ধন, তিনি 
আপনি ইহা বলিয়াছেন। তিনি ঘ্নিছুদী, বিধর্মী, সকল দেশ, সকল কাল লক্ষ্য 
করিয়া বলিয়াছেন । তোমরা এবং আমিই যে তাহার চিন্তাতে প্রধানরূপে 
ছিলাম, তাহা নহে, আমরা সকলেই সমষ্টিতে বাষ্টিতে তাহার চিন্তার বিষয় 
ছিলাম। তিনি আপনাকে এ্কাবন্ধনরূপে অর্পণ করিয়াছেন! তিনি আমা" 
দিগের সঙ্গে এক হইয়াছেন, ঈশ্বরের সঙ্গে এক হইয়াছেন। তিনি আপনার 
ভিতরে দেবত্ব ভিন্ন আর কিছু স্থান দেন নাই। তাহার হপ্ডে, হৃদয়ে, শোণিতে, 
মাংসে দেবতু প্রকাশ পাইত। তাহাতে দেবত্ব প্রকাশ পাইয়া সমুদায় পবিত্র 
করিয়াছিল, বিশুদ্ধ করিয়াছিল, পরিত্রাণ আনঘুন করিয়াছিল। তিনি আপনি 
ইহা অস্থৃভব করিতেন, অন্যথা এরূপ কখন বলিতেন না। তিনি সমুদয় পৃথিবীর 
ধক্যবন্ধন, তিনি পৃথিবীর অতি দূরবর্তী লোকদিগকেও সম্মিলন দান করিয়া" 
ছিলেন । তিনি সমূদ্রায় মনুষ্তজাতিকে আপনার দিকে টানিয়া লইয়াছিলেন। 
সমূদায় পৃথিবী খৃষ্টেতে, সমূদায় মানবঙ্জাতি থুষ্টেতে প্রবিষ্ট এবং গ্রন্ত হইয়াছিল। 
অন্থথ! তিনি সমুদায় মানবজাতির জন্য এঁক্যবন্ধন হইতে পারিতেন না। যদ্দি 
তিনি ক্ষুদ্র একাবন্ধন হইতেন, তিনি অল্পসংখ্যাক শিশ্ের এক্যবদ্ধন হইতে পারি- 
তেন। কিন্তু বিধাতার বিধানে সমুদায় মনুষ্যজাতিকে প্রত্যানয়ন করিবার জন্য, 


ত্রয়ঃপঞ্চাশত্বম সাম্বৎসরিক উৎসব ১৯৫৫ 


তিনি যেরূপ বলিয়াছিলেন, তাহাই ঠিক, এবং তাহাতেই সমূদায় পৃথিবীর এক্য- 
বন্ধন হইয়াছে। সমূদ্ায় মানবমণ্ডুলী ঈশ্বরের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়াছে, সত্য 
একই হইয়াছে, সমন্বিত হইয়াছে, সমূদায় দ্বিতব বহুত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে, গ্নিহুদী 
বিধন্মী গ্রীক প্রভৃতি সমুদয় প্রভেদ চলিয়া গিয়াছে । পরম্পরের মধ্যে পূর্বের ষে 
প্রভেদ ছিল, এখন আর তাহা নাই। বর্ধর, জ্ঞানী, অজ্ঞানী, স্্ীপুরুষ সকলে 
আসিয়া সংখ্যা বদ্ধিত করিয়াছে, কেন না তিনি সকলেরই জন্য এক্যবন্ধন । থুষ্ 
সকল রক্ত মাংসের জন্য, অনন্ত কালের জন্য এঁক্যবন্ধন হইয়াছেন; এখন এই 
চাই যে, আমর উহা আপনাদিগেতে প্রয়োগ করি। এস, আমরা সকলে 
বিশ্বাম করি যে, মানবীয় পবিত্রতার আদর্শ নাসরথে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, 
তিনি এ পৃথিবীতে বাস করিয়াছিলেন এবং পৃথিবী ছাড়িয়া যাইবার পূর্বের 
তিনি আমাদিগের সকলের জন্য এঁক্যবন্ধনরূপে আপনাকে অর্পণ করিয়াছেন। 
তিনি আমাদিগের সকলকে তাহার পিতা এবং আমাদিগের পিতার সঙ্গিধানে 
লইয়া গিয়াছিলেন, এবং প্রভু পরমেশ্বর সকলকে আশীর্বাদ করিয়াছেন। 
আমর সকলেই খ্রীষ্টেতে এবং ্রীষ্ট আমাদিগেতে । আসিয়ার হইয়া আমি 
খ্রীঃ হইতে বিচ্ছিন্ন নহি। খুষ্ট আসিয়ার হইয়া আমার রক্তমধ্যে বাল 
করিতেছেন এনং ঈশাতে ঈশ্বরের সঙ্গে আমি সম্মিলিত হইয়াছি। তোমর! 
আধ্যাত্মিক ভাবে সকলেই ইহা করিতে পার, এবং তোমাদিগের সকলকেই 
থৃষ্টের নামে উহা করিতে হইবে। তোমরা আজ অস্বীকার করিতে পার, 
কিন্তু কালে কালে এই একীভাব চলিতেছে । যেখানে দ্বিত্ব আছে, সেখানেই 
একত্ব হইবে; একেবারে অভেদ একত্ব, এ একত্ব পৃথিবীর এক সীম! হইতে 
অপর সীম] পর্য্যন্ত বিস্তৃত। খুষ্টের সতে/তে ঈশ্বরেতে সকল সম্প্রদায় এক 
সম্প্রদায় হইবে, অথচ তাহাদিগের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব থাকিবে । ইহাকেই 
সম্মিলন বলে। থুষ্ট যেমন এ সম্বন্ধে বাশ্সিতা-সহকারে বলিয়াছেন, এমন 
কি আর কোন দেবপ্রেরিত দূত বলিয়াছেন? খুষ্টই পিতার সঙ্গে সম্মিলিত 
হইবার পথ, তিনিই এক্যবন্ধন, তিনিই পূর্ণ বিশ্বজনীন সম্মিলন। পুত্রত্বের 
ভিতর দিয়া আমি ঈশ্বরের উজ্জল প্রভা, স্থুমিষ্ট প্রেম, এবং স্বর্গীয় ক্ষমা 
দেখিতে পাই । আমি এইটি দেখিতেছি ; আর দেখিতেছি, সম্মিলন সম্পন্ন 
হইয়াছে । শিক্ষিত ভারতকেও এক দিন ইহা বিশ্বাস করিতে হইবে। 


১৪৫৬ আচাধ্য কেশবচন্দ্র 


কারণ যদি আমরা স্বতত্্ হিন্দু হইয়া থাকি, সম্মিলন হইল ন!। খুষ্টের আতা! 
অসম্মিলন স্বণা! করে। এই সম্মিলন সাধন জন্য সমুদায় ভেদ ছাড়িয়৷ দাও, 
সার্ধজনীন এক্যবন্ধন সম্পন্ন হইবে । যত সমুদায় উদার প্রশস্ত দল, পুত্রত্ের 
এই মধ্য বিন্দুতে আপিয়া দণ্তায়মান হও, সকলে ঈশার সঙ্গে, ঈশ্বরের সঙ্গে 
এক হইবে । হা, আমি ঈশ্বরের সঙ্গে এক হইব, আসিয়া এক হইতে বাধ্য । 
এই অধিনায়কের পতাকার নিয়ে আমরা সকলে এক হইব। আমাদিগের 
সৈন্যদস ইহারই অবীনে শিক্ষিত হইবে । তিনি সকলকে ঈশ্বরের বক্ষে 
লইয়া যাইবেন, কারণ তিনিই সম্মিলন। তিনি কখন সম্প্রদায়ের স্থষ্টি করেন 
নাই, ভিনি সার্ধরভৌমিক সহযোগিত্বের কথা বলিয়াছেন, তাহার মণ্ডলী 
সার্ধভৌমিক স্বর্গরাজ্য হইবে; তন্মধ্যে পৃথিবীর সমুদয় সম্প্রদায় এক হইয়া 
যাইবে । জোরেস্তারে হী ছিলেন, বুদ্ধেতেও থুষ্ট ছিলেন, মোহম্মদেও খু 
ছিলেন, চৈতন্যেও খুষ্ট ছিলেন, নানকেতেও থুষ্ট ছিলেন, পলেতেও আমি 
খু$ুকেই দেখিতে পাই । থৃষ্টই সর্বত্র । তিনি পৃথিবীতে বিচ্ছিন্ন ম্য্তথণ্ড- 
সকলকে, সমুদায় বংশ ও জাতিকে এক স্থলে সংগ্রহ করিয়া উচ্চতম স্বর্গে 
লইগা যাইবার জন্য আসিয়াছিলেন। তাহার হস্তে সমুদয় সম্মিলন। তিনি 
পৃথিবীতে ঈশ্বরের গৌরব | ইহাই খ্রীষ্টধপ্ম। আমি খ্রষ্টের বিরোধী হইব 
না, অথবা তাহা ছাড়া কোন পতাকা বা সম্প্রদায়ের অন্গসরণ করিব না। 
না, সকলেই এক হইয়া দণ্ডায়মান হউন। সশ্মিলনই কথা। প্রেমেতে 
অপরিসীম, প্রেমেতে তিনি আপনাকে মন্ুস্তজাতির জন্য দিয়াছেন। ইহাই 
মনুম্যত্বের ছবি, ইহাই হৃদয়ের গভীরতম ভাব। আমি খুষ্টকে ভালবাসি, 
এবং ইচ্ছ! করি, তোমরাও তাহাকে ভালবাস। সমুদ্ায় আসিম্লাবানীরই 
থু নহ বাস করা সমুচিত। এই এখানে থৃষ্টের আত্মা, ঈশ্বরের আলোক; 
তুমি কি কেবল খ্রীষ্ীয় রাজ্যের? একি, এই যে তুমি আমাদিগেরও! কি 
দেখিতেছি? আমাদিগের ভিতরে থে দেবত্ব দেখিতে পাইতেছি। আমা- 
দিগের অধম হৃদয়ের ভিতরে যে স্বর্গার আলোক বেগে প্রবেশ করিতেছে। 
আমর! ষে খ্রীষ্টের ভাবে স্াত। আমি আমার ভিতরে যাই দার্বভৌমিক 
সম্মিলন এবং এক্যবস্বানের ভাব গ্রহণ করিয়াছি, অমনি আমার ভিতর ্ব্গীয় 
জ্যোতি দেখিতে পাইতেছি। আমার হৃদয় মন চস্কু কর্ণ মুখ, আত্মা, জীবন 
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সমুদয় যে স্বর্গীয় আলোকে আলোকিত। ইহা কে করিল? সেই প্রকাণ্ড 
এন্দরজালিক গ্রীষ্ট । তিনি তাহার এন্্রজাল দু ঘুরাইলেন, আর সার্ধ্বভৌমিক' 
সশ্মিলন সমুপস্থিত। আমার ধমনীসকলের মধ্য দিয়া ঈশ্বরের আলোক প্রবিষ্ট 
হইয়াছে, এবং শ্রীষ্ই এই পরিবর্তন সমুপস্থিত করিয়াছেন। ্রীষ্ট সর্বদা অতি 
সহজ ধর্ম শিক্ষা দ্িতেন। ছুইটি বিষয়ে তিনি তাহার সমুদায় ধর্দ আবদ্ধ 
করিয়াছেন ন্নান এবং আহার । স্নান কর, আহার কর, স্বর্গরাজ্য প্রাপ্ত 
হইবে । সার্বভৌমিক সম্মিলনের জন্ত যে জলে খুষ্ট স্নান করিয়াছেন, দেই 
জলে স্লান করা চাই এবং তাহার রক্ত মাংস পান ভোঞ্ন করা চাই। আমর! 
ইহা করিয়াছি এবং আমাদিগের ভিতরে ঈশ্বর এবং ঈশা আকৃষ্ট হইয়া 
আসিয়াছেন। হিন্দুদিগের প্রতিদিনের অন্নাহার তাহাদিগকে অনপ্ত জীবন 
অর্পণ করিয়াছে । হিন্দুগণ জল অপেক্ষা পবিভ্রকর আর কিছুই বলেন না। 
তোমরা জান, তীহারা গঙ্গাজলকে কেমন সম্মান করেন। 'জলেতে গুণা- 
রোপের মধ্যে কুসংস্কার আছে, কিন্তু আমি বলি, জোর্ডান নদীর আ্লেতে 
থু সান করিয়াছিলেন, তাহা! কি তেমনি জীবনার্পক নহে, যেমন যমুনা এবং 
গঙ্গার জল। হিন্দুগণ বংশাহ্থক্রমে যে গঙ্গার সম্মানন| করিয়া আসিতেছেন, 
তাহাতে কি বুঝায়? স্বাভাবিক পবিভ্রতাসম্পাদক সামর্থা বুঝায়। .ষদি 
তোমার দেহে অপবিত্রতা থাকে, তুমি কখন স্বর্গরাজোর অধিকারী হইতে 
পার ন|। তোমার দেহকে সর্ধপ্রকার পাপ অপবিভ্রতা বজ্জিত করিয়া, 
তোমাকে ঈশ্বরের গ্রহণীয় করিতে হইবে । ইহাই প্রতিদিনের প্রাতঃকালের 
কর্তবা, গ্রতিদ্রিন জলেতে যেমন তোমার দেহ পবিত্র হয়, অমনি পবিত্র ঈশ্বর 
বারিরূপে তোমার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া হৃদয়ের গভীরতম স্থানকে পবিত্র 
করিয়া দেন। হিন্দুগণ আহার কি, তাহা জানেন। অন্তর সম্মথে আমিলেই 
তোমরা বল, ইহাতে আমাদিগের স্বাস্থ্য বদ্ধিত হইবে, দেহ পুষ্ট হইবে; 
তেমনি ঈশার রক্ত মাংস তোমাদিগের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, স্বর্গীয় জীবন ও 
উত্সাহ অর্পণ করিবে । তোমরা ঈশার রক্ত মাংস পান ভোজন করিবে। 
এক দিন নয়, প্রতিদিন । এইরপে খ্রীষ্টের রক্ত যাংস তোমাদিগের রক্ত মাংস 
হইবে, এবং ঈশ্বর ও খ্রষ্ট সহ এক হইয়া যাইবে। খ্রীষ্ট ঈশ্বরেতে তোমরা! 
থুষ্টেতে, ঈশ্বর খৃঠ্ঠেতে তোমরা ঈশ্বরেতে, এইবূপে একেবারে মিলিত ভাব 
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ধারণ করিবে । মগুলী, মন্ুষ্তজাতি, সমূদ্ায় সম্প্রদায়, সমূদ্ায় মত এক হইয়া 
খৃষ্েতে মিলিত, এবং থুষ্টে মিলিত হইয়া ঈশ্বরে মিলিত। সুন্দর মিলন, 
স্থন্দর সামঞ্তস্ত। এইটি আমরা গ্রহণ করি এবং এইটি যখন বিজ্ঞান ও 
আন্তরিক পবিত্রতা দ্বারা সিদ্ধ হয়, তখন স্প্ ঈশ্বরকে লাভ করি। 

“থুষ্ঠান ইউরোপ, আমরা তোমাদিগের নিকটে অনেক শিক্ষা করিয়াছি, 
আমাদিগকে তোমরা অনেক দিয়াছ, আমরা তঙ্জন্ত তোমাদিগের নিকট 
চিরবাধা, এবং তজ্জন্ত চিররুতজ্ঞ হইয়া তোমাদিগের চরণতলে বমিব। ব্রিটিষ 
শান, ইউরোপীয় সভাতা হইতে যে সকল মহোপকার আমর! লাভ করিয়াছি, 
তাহ। চিরকাল আমরা কৃতজ্ঞতা-সহকারে ঘোষণা করিব। কিন্ত তোমাদিগের 
দ্বেশীর পণ্তিতগণ যে নিয়ুত বলেন, পূর্র্বভাগ হইতে আমাদিগের কিছুই 
খিক্ষা করিবার নাই, তৎসন্বন্ধে আমাদিগকে বলিতে দাও, তাহারা একটু 
আমাদিগকে বুঝিয়া লউন। ছুটি বিষয় আছে, যাহা আসিয়াবাসীদিগের নিকট 
হুইতে তোমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে । তোমর। বলিবে, আদিয়ার 
অধিবাঁপিগণ অতীব কল্পনাপ্রিয়, তাহারা অজ্েছু বিষয়ের ভিতরে প্রবিষ্ণ হইতে 
চায়। মানি যে, আমাদিগের জাতির ভিতরে অনেক কুসংস্কার আছে, কিন্ত 
জানিতে হইবে, উহার অভ্যন্তরে, উহার মূলে সত্য আছে। ঈশ্বর অপরিজ্জেয, 
এ নিশ্চয়ের ভিতরে অবশ্ত কিছু অবৈজ্ঞানিক আছে । উনবিংশ শতাব্দীতে 
ঈশ্বর অজ্ঞেয়। অস্বীকৃত, অপরিজ্ঞাত বস্ত হইবেন? যদি সেই সত্যস্ধ্যকে 
আমরা আচ্ছাদন করি, সর্বত্র অন্ধকারাচ্ছন্ন হইবে, আমরা কোথায় আমাদিগের 
এই মস্তক রাখিব? আমর! সর্ব্থা ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করিয়। আছি, এ 
চেতনা তো কখনই তিরোহিত হইবার নহে । আপিয়া, পরিজ্ঞেয় ঈশ্বর 
আছেন) ইউরোপ বলুক, ঈশ্বর অপরিজ্ঞের, আগিয়া ঈশ্বরকে দর্শন করে। 
আমি ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া থাকি, এবং আমি এখানে উহা মুক্তকষ্ঠে বলিতেছি । 
ইউরোপ বলুক, সে ঈশ্বরকে দেখিতে পায় না, কখন দেখিবে না; আমর! 
তাহাকে দেখিতে চিরকৃতসপ্ধল্প । ইউরোপ একটু জ্ঞান পরিষ্কার করিলে, 
তাহাকে অবশ্য দেখিতে পাইবে । এক দিন নয়, ছুই দিন নয়, আজ বিশ 
বৎসর আমি আমার ঈশ্বরকে দেখিতেছি, তাহার কথা শুনিতেছি। ইহা! 
আপিয়াবামী বলিরা হইরাছে, এবং চির জীবন আমি এইবপ দর্শন করিব, 
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অশবণ করিৰ। আমার মনে ঈশ্বর অবেদ্চ নহেন, আর আমার ঈশ্বরদর্শন 
মস্তিষ্কের উত্তেজনা-সস্ভৃত নহে। আমি ছায়া দর্শন করি না; আমার ঈশ্বর 
আমার কল্পনা প্রস্থত কে বলিবে? আমি আমার সম্মুখে সত্য ঈশ্বরকে দর্শন 
করি, যিনি সমুদয় আকাশ পূর্ণ করিয়া স্থিতি করিতেছেন । আমি ঈশ্বরকে 
দেখিলে, তবে প্রার্থনা করিতে পারি। ঈশ্বরের কথা না শুনিলে, আমি 
কিছু বলি না। ঈশ্বর আমায় পূর্ণ না বলিলে, আমি পূর্ণ নহি; তিনি আমাকে 
আহার করিতে না বলিলে, আমি আহার করিতে পারি না। ঈশ্বর আমাকে 
বক্তৃতা করিতে ন! বলিলে, আমি বক্তৃতা করিতে সমর্থ নহি। তিনি না 
চালাইলে, আমি চলিতে অক্ষম । আমি তাহার কথা বিংশতিবার শুনিয়াছি, 
শতবার শুনিকাছি। আমি ধর্মোন্মত্ত নহি, আমি দার্শনিক। আমি এমন 
কোন মন্দির নির্মাণ, এমন কোন নৃতন মত স্থষ্টি করিতে প্রস্তত নহি, যাহার 
মূলে দর্শন নাই । আমি স্থিরপ্রক্কতির লোক, আমি পাগল নহি। আমার 
ঈশ্বর এখানে । বিজ্ঞান, গণিত, সকলের সত্য মধ্যেই ঈশ্বরের প্রমাণ। যখন 
আমি বাইবেল দেখি, উহার সমুদায় পত্র জীবনে পূর্ণ। যখন আমি শীষ্টের 
স্থংবাদ পাঠ করি, তখন তিনি মৃত নহ্েন, পরমাত্মজাত ! যখন মুষার অধ্যায়, 
পাঠ করি, তখন তাহার প্রত্যেক পঞ্রে অগ্রিময় ঝোপ প্রতাক্ষ হয়। ঈশ্বর 
সর্বন্র--মগুলীতে, খ্রীষ্টধর্ে, সমুদায় মানবমগ্ডুলীতে। সর্ধন্্র সকলে একই 
ঈশ্বরের নিয়ম মানে । মুষা যথার্থই অলৌকিক কার্য করিয়াছেন। তিনি 
একবার করিয়াছেন, আমরা বিজ্ঞানযোগে উহা নিত্য করিতেছি । বিজ্ঞান 
অগ্নিকে ঈশ্বরের অগ্নি করিয়াছে, শক্তিকে ঈশ্বরের শক্তি করিয়াছে। ঈশ্বর- 
পুত্রের মুখে অপূর্বজ্োতি প্রকাশ পাইয়াছিল, যদি আমরা প্রতিজন বিশ্বাস 
করি, অবশ্য উহা দেখিতে পাইব। যর্দি আমরা বিশ্বাস করি, আমর ঈশ্বর 
এবং ত্তাহার জনগণের প্রীতিমুখ আজও অবলোকন করিব। স্থন্দর হিমালয়, 
উচ্চতম গিরিরাজি, সকলই প্রেমে পূর্ণ। ঈশ্বরের করুণায় পশ্চিম হইতে 
বিজ্ঞান আসিয়াছে। এই বিজ্ঞান স্থষ্টির বন্ধ, স্ত্রী পুরুষ, বালক বালিকা, পর্বত, 
নদ নদীর কথা আমাদিগকে বলিতেছে। আমরা কি দেখিব? সর্বত্র প্রিয়তম 
ঈশ্বরকে অবলোকন করিব । এই টাউনহলের স্তস্তদকলেতে বিদ্যমান থাকিয়া, 
তিনি আমাদিগের প্রতি পিতা হইয়া সন্বেহ দৃষ্টিতে দেখিতেছেন, আমরা 


১৯৬০ আচার্য কেশবচন্ত্ 


ইহাই প্রত্যক্ষ করিব। ইউরোপ, তুমি প্রকুতিকে পাঠ কর, আমরা প্রকৃতির 
সঙ্গে যোগ সাধন করি। ইউরোপ, উদ্ভিদিজ্ঞান আলোচনা কর, আমর। এখান 
হইতে ভক্তি ও উপাপন| প্রেরণ করিব। ইউরোপ সত্য, জ্ঞান এবং দর্শনের 
কথা বলে, কিন্ত দেবনিঃশ্বপিত প্রাপ্ত হয় না। ইউরোপ, অবিশ্বান হইতে সর্বদা 
আপনাকে প্রনুক্ত রাখ, এবং দেই সত্য ঈশরের নিকটে নত্য হও, যে.ঈশ্বরকে 
আদর! সহজে উপলদ্ধি করিয়া থাকি। আসিয়া বলে, “আমি পবিজ্র ইতিহাস 
ভিন্ন আর কিছু রাখি না। আমার সমূদ্রায় পর্বতরাজি ঈশ্বরেতে পূর্ণ, আমার 
উপাসনা প্রার্থনা ঈশ্বরের উচ্চতা গভীরতার কথা বলে। আমার নদ নদী 
প্রশ্রবণ কলই ঈশ্বরাবি9াবে উজ্জল ।* হা, আসিয়ার সকলই ঈশ্বরময়, নদ নদী, 
নক্ষত্র, বনরাপি, নরনারী সকলই ঈখরময়। যদি উহার মধ্যে অর্টবধ সংস্কার, 
পৌন্তুলিকতা থাকে, কঠোর কুঠারাঘাতে উহার মূল পর্য্য ্ত,ছিন্ন, করিয়া ফেল, 
এবং সত্য নবীন জীবনকে তাহার স্থলাভিষিক্ত কর, দেখিবে কেমন তেজে উহা 
বন্ধিত হইয়া উঠে। আমর! সত্য পবিত্র ঈশ্বরকে দর্শন করিব, এবং করা 
সংশঞ ও সন্দেহের সাগরে গতায়াত করিব না। আমরা আমাদিগের সম্মুখে 
এমন এক ঈশ্বরকে দর্শন করি, ধাহাকে আমরা দেখি এবং শুনি । কিন্ত বিজ্ঞান 
বলিতেছে, তুমি প্রমাণ করিতে পার না যে, এই আমার ঈশ্বর । আমি একথ। 
শুনিব না। আমি ইহা অগ্রাহ করি। ছুঃখী আমিক্াধিবাপী আনার নিকটে 
কিছুই গ্রাহ্‌ নহে, যদি ঈশ্বরের নিকট হইতে, ঈত্বরের নামে, উহা সমাগত না হয়। 
তুমি বলিতেছ, গোলাপ অতি সুন্দর । কিন্তু সে সৌন্দধ্যের মধ্যে তোমার চক্ষু 
ঈশ্বরকে দেখিতেছে না? আমি ঈপ্বরকে ছাড়িয়া কখন গোলাপকে দেখিতে 
পারি না। প্রত্যেক গিরি, প্রত্যেক প্রত্যন্ত পর্বত ঈশ্বরের মহিম। ব্যক্ত করে। 
আমার নিকটে বিগত বংশীর়েরা যাহা যাহা বলিতেছেন, আমি ততপ্রতি মনো 
ষোগী। ইউরোপ, আর অকুশল কেন % এন, আমরা পরস্পরের হস্ত স্পর্শ 
করি। আমি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রজা বলিয়! অভিমান করি, ব্রিটিষগণকে 
প্রীতি করি, এবং মহারাণীর প্রতিনিধির নিকটে প্রণত হই। আমি আমার 
সম্মুখে সেই জাতিনম্মিলনের ব্যাপার দেখিতে পাইতোছি, যাহা,এক দিন অতি 
স্বন্দর একতা সম্পাদন করিবে এবং সমুদ্ায় শত্রুতা বিনষ্ট করিবে। প্রত্যেক 
সায়ংনম্মিলন এবং বন্ধুসমাগম আমার নিকটে উপাসনা-সভা, কারণ আমি 
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তন্মধ্যে পরস্পরকে একতাবদ্ধ করিবার উপাদান দেখিতে পাই । আমি দেখি- 
তেছি, কাল প্রবাহে সমুদয় ধর্ম মিশিয়া যাইতেছে, প্রত্যেক বিষয় সম্মিলনের 
ব্যাপার সত্বর করিতেছে। বন্ধুগণ, আমাদিগের জাতীর ভাব অগ্রাহ করিও 
না, তোমাদিগের সভতা, সাহিত্য, ভাষা আমাদিগকে দাও, কিন্ত আমাদিগের 
ভাষা ও সাহিত্য, আমাদিগের ধর্শাস্ত্ রক্ষা কর। যাহা কিছু অপবিত্র এবং 
অবিশ্ুদ্ধ, তাহা বিলুপ্ত করিয়া ফেল; কিন্তু আমারিগকে আমাদিগের প্রক্কতি 
অনুসারে চলিতে দাও, তাহা হইলে জানিও, ঈশ্বরের অভিপ্রায় আমাদিগেতে 
পূর্ণ হইবে। যে-অনন্ত ধন্ম কখন শেষ হইবে না, এবং ইউরোপ ও আসিয়াকে 
একত্র বন্ধ করিবে, ঈশ্বরের প্রেমে পরম্পর পরস্পরকে আপনার দিকে টানিবে, 
সেই ধর্মে শাস্তি কুশল ও ভ্রাতৃত্ব অনস্তকাল রাঙ্গত্ব করিতে থাকুক ।* 
নই মাঘ, পরাতে আচাধ্যের উপদেশ-__'আস্মাই আমার বন্ধু, আস্মাই আমার শঞ্ত” 

“৯ই মাঘ (২১শে জানুয়ারী ), রবিবার । অগ্ ব্রদ্ধনন্দিরে সমস্ত দিন 
উত্গব। প্রাতে আচার্য মহাশয়ের অস্থস্থতানিবন্ধন ভাই প্রতাপচন্্ মনুমদার 
উপাপনার প্রথমভাগ নিপ্ন্ন করেন । আচাধ্য মহাশয় উপদেশ প্রার্থনা, ধারা 
প্রথম বেলার উপাসনার সমাপ্তি করেন। উপদেশের বিষয় সংক্ষেপে এইরূপ 
বল! যাইতে পারে,_আত্মাই আমার বন্ধু, আত্মাই আমার শক্রু। কেহ যে 
মনে করিবেন, অনুকে আমার সর্বনাশ করিল, অন্যথা আমার এইরূপ ছুর্গতি 
হইত না, এরূপ মনে করা অন্তার। আমিই আঘার সর্বনাশ করিয়াছি, 
করিতেছি। কেহ সর্বনাশ করে নাই, করিতে পারে না, ইহাই সত্য কথা। 
আচার্য তাহার জীবনে এই সতা সর্বদ। দেখিন্বাছেন, ইহাতে তিনি লিঃ ংশয়। 
আত্ম-ইচ্ছ ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরোধী হইলেই ছুংখ, ক্লেশ, অক্কতকৃত্যতা, তৎসহ 
এক হইলে হুখ শাস্তি উশ্ব্য। এই প্রণালীতে তিনি যাহা চাহিয়া ছিলেন, 
আশা করিয়াছিলেন, তদপেক্ষা লাভ শত গুণে অধিক হইয়াছে। তিনি চাহি- 

লেন একটি সাণান্য দেশ, পাইলেন প্রকাণ্ড পৃথিবী । এমন বিষয় নাই, যাহা 
তাহার আশ] অতিক্রন করিয়া যার নাই। নকলে আত্মাকে আত্মার বন্ধ 
করিয়া, আত্ম-ইচ্ছা ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে একীভূত করিলে, এমন কিছু নাই, যাহা 
তাহাদিগের অপ্রাপ্য থাকিবে। মধ্যাহকালে ভাই বঙ্গচন্ত্র রায় মধ্যান্ৃকালের 
উপাসনা সম্পন্ন করেন। তদমন্তর মহযি ঈশার এবং এব্রাহিমের- জীবন হইতে 
২৪৬ 
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কিছু পঠিত হয়। এক এক ব্যক্তি প্রার্থনা করিলে, সারগ্কালীন সঙ্কীর্তন আরস্ত 
হয়। এই সীর্তনের প্রমত্ততাতে সমূদায় ব্রগ্মমন্দির আশ্চর্য্য গম্ভীর ও মধুর ভাব 
ধারণ করে। সায়ঙ্কালীন উপাপনার প্রথম ভাগ ভাই উমানাথ গুপ্ঠ এবং শেষ 
ভাগ ভাই ভ্রেলোক্যনাথ সান্ননাল কর্তৃক সম্পন্ন হয়। নববিধান সমুদ্ধায় 
পৃথিবীকে অধিকার করিল, বলা হইতেছে, অথচ দৃষ্টত: দেখা যাইতেছে, উহা 
অল্প কয়েকজনের মধো বদ্ধ আছে; এই থে বৈপাদৃষ্ঠ, ইহা দৃশ্যত বস্তুতঃ নহে, 
উপদেশে এইটি স্থন্দররূপে বিবৃত হর । 
১*ই মাঘ-_ভারতব্ষাঁয ব্রক্ষনমাজের সাধারণ সভ্1 ও ইংরাজীতে উপাননা 

*১০ই মাঘ (২২শে জানুয়ারী ), সোমবার । অপরাহ্ণ ৫টার সময় ভারত- 
বর্ষার ব্রাক্মদমাজের সাধারণ সভ| হয়। ভ্রাতা জয়গোপাল দেন সভাপতির 
কার্ধ্য করেন, ভ্রাত। রৃষ্ণবিহারী সেন বাধিক বিবরণ পাঠ করেন, ভাই কান্তি 
মিত্র প্রচারবিভাগের আয় ব্যয়াদির বিষয়ে হিসাব দিয়া তাহার মন্তব্য ব্যক্ত 
করেন। এদিন সভার কার্ধ্য সমগ্র হইতে পারে নাই বলিয়া, অপর এক দিবস 
অবশেষ কাধ্যের জন্ত নির্ধারিত হয়। সায়ংকালে ভাই প্রতাপচন্দ্র মনুমদার 
ইংরাজীতে উপাপন| করেন এবং উপদেশ দেন। উপদেশের বিষয় 'পৃথিবী 
প্রদক্ষিণ।» 

১১ই মাঘ-নগরমন্হীর্তন ও বিডনপার্কে বক্ত্‌তা 

“১১ই মাঘ (২৩শে জানুয়ারী ), মঙ্গলবার, গ্রাতঃকালে ব্রদ্ধমন্দিরে উপা- 
সনা হয়। অপরাহ্ণ কলুটেলা হইতে নগরনন্থীর্ভন বাহির হইয়া বিডনপার্কে 
গমন করে। নেখানে সমবেত জনমগ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া আচাধ্য মহাশয় 
নিম্নলিখিত কথাগুলি বলেন ₹__ 

“হে অগ্রিম্বরূপ! হে জ্যোতির্শর! হে আধ্যজাতির প্রাচীন দেবতা ! 
উপরের এ মেঘের মধ্য হইতে দর্শন দাও । দাও, দাও, দর্শন দাও । এ মেঘ 
বিদীর্ণ করিয়া বাহির হও | যেমন থয পূর্বব দ্বিকের মেঘ ভেদ করিয়া বাহির 
হইয়া চারিদিকের অন্ধকার বিনাশ করে, তেমনি করিয়া! ভারতবাসীদিগের নিকট 
আনিয়। উপস্থিত হও । আমার নিকট প্রকাশিত হও; তেত্রিশ কোটা দেব- 
দেবীর পরিবর্তে, হে পরাৎ্পর ব্রক্ষ! তুমি আনিয়া উপস্থিত হও। আমি 
তোমাকে ডাকিতেছি, কৃতাগ্রলিপুটে আলিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। 
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ভ্রাত্বগণ আনিয়াছেন, কি বলিতে হইবে, বলিয়া দাও; সকলের সঙ্গে মিলিয়া, 
সাহস পাইয়া, ভারত উদ্ধার করিতে হইবে। কাঞ্জালশরণ, দয়া কর, দেখা 
দাও; সহাণ্ত ভাব ধারণ করিয়া, কয়েকটা কথা বলিয়া, সদগতি লাভ করিব । 
এই আকাশ পূর্ণ করিয়া! তুমি বর্তমান রহিয়াছ। ্ববুদ্ধি দাও, রসনায় 
্বগাঁয় রদ দান কর? ভবীবনপ্রদ কথ! বলিয়া ভাইগণকে সন্ত করি, কৃপা 
করিয়া আশীর্বাদ কর। 

“আমি কে, যে আজ এখানে বৎসরাস্তে উপস্থিত হইলাম? আমি জনস্ত 
আগুন! কত জলস্ত প্রত্যাদেশ পাইলাম; যেমন অগ্নি ছোটে, তেমনি আমার 
মুখ হইতে জনস্ত সত্যের কথা বাহির হইবে। আমি এক জন লোক, তোমাদের 
দেশে বাস করি; এই লোক মত শাস্ত্র, মৃত দেবতা, মৃত মন্ত্র তন্্রকে অস্তরের 
সহিত ঘ্বণা! করে। কল্পিত শাস্ত্র ও কল্পিত ঈশ্বরকে আমি মানি না। আমি 
জানি এবং বিশ্বা করি, আমার ঈশ্বর অগ্রির গ্যায়। বিশ্বাসের তেজে পা 
হইতে মাথ। পথ্যস্ত অগ্নি উঠে; অগ্নি আমার জীবনকে সধীবিত রাখে। অগ্নি- 
সমান আমার ধর্ম । এই ধর্শের জন্যই, কোটী লোক একত্র হইলেও, আমায় 
বাধা দিতে পারিবে না। ব্রক্ষাগ্রির এক স্ফুলিঙ কেহই নির্ব্বাণ করিতে পারে 
না। যদি ভাল চাও, অগ্নিপ্রচারকের কথা শ্রবণ কর। আর কোন মত দেব 
দেবীর কথা বলিও না। হয়, দেখাও তোমাদের দেবতা, না হয়, আমাদের 
জীবিত দেবতাকে দেখাইয়! দ্রিব। প্রত্যেকের নিকটে জলস্ত অনলের ন্থাযন 
প্রকাশ করিয়া ব্রদ্ষকে দেখাইয়। দিব; নতুবা আমি প্রবঞ্চকের শরীর মন 
ধারণ করি। পরের কথা আমি শুনিব ন!, পরের শাস্ত্র মানিব না পরীক্ষা 
করিয়া দেখিব, এই হরি, তবে আমি মানিতে পারি । অবিশ্বান কোন মতেই 
হইতে পারিবে না । আমি স্পষ্ট দেখিয়া দিদ্ধাত্ত করিয়াছি, হরি এই বর্তমান । 
যত ভক্ত ভারতভ়ূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সকলে এই কথা কহিতেছেন। 
কোথায়? এই এখানে । ভূত নয়) প্রেততত্বের কথা বলিতেছি না। তাঁরা 
কি গত? বল,তাহারা কি পরলোকগত? বেদ কি বই? না, আগুন; বেদ 
আগুনের মত জলিতেছে। পুরাণ কি ঘুমায়? আর ভারতকে ঠকাইও না। 
রামচন্তর, শ্রীকুঞ্চ কে? কাশী, বৃন্দাবন কি? যদি আগ্তন থাকে, দেখাক। এক 
আগুনে দশ গ্রাম পড়িয়া যায়, কোটী অগ্নি একত্রিত হউক। এস, ভক্তগণ, 
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এস; এস, চার রেদ, এস) গল্গা, যমুনা, কাবেরী প্রভৃতি একত্র হও। হইবে 
না? সমূদ্ায় একস্থলে আসিবে না? এখনই আসিতে হইবে৷ হিন্দু ভাই, 
শাক্ত টষ্ণবে মিলিতে হইবে । তুমি কি মনে করিতেছ, কেবল কাণীধামেই 
যাপন করিবে? কেবল স্রীক্ষেত্রের পক্ষপাতী হইবে? তোমার দেবতা! ইনি, 
উনি তোমার দেবতা নন? এই মন্ত্র তোমার ভাল লাগে, এ মন্ত্র তোমার ভাল 
লাগে না? এ কথা যদি তুমি ৰল, তবে হিন্দু নও । সাম্প্রদায়িক, হিন্দু? 
হিন্দু কে? আর্ধ্যসন্তান কে? “অতলম্পর্শ, বিশেষণ পাপিফিক মহাসাগরে খাটে 
না, কিন্তু হিন্দুভাবে খাটে । তুমি সাম্প্রদায়িকের সন্তান? বৈষ্ণব, শাক্তের 
সহিত কলহ করিতেছ ? শান্ত, মুদর্গ দেখিলে তুমি চটি যাও? এই যে নিশান 
উড়িতেছে, ইহা এ সমস্তের ভয়ানক প্রতিবাদ করিতেছে । হিন্দুরক্ত থাকিলে 
কাহারও সাম্প্রদায়িক হইবার সাধ্য নাই । নববিধানের রব শুনিয়া, নিশান 
দেখিয়। এবার বলিতে হইবে, শান্ত ভক্ত সমুদয় মামার, বেদ পুরাণ সকলই 
আমার। আমার ভারত যেমন নির্বাণ শিক্ষা দিবে, এমন কে পারিবে ? এমন 
ভক্ত আর কোথার পাওয়া যাইবে? এমন শাক্ত কোথায়? এমন দন্ত্যাপী 
কোথায় ? যোগী কোথায়, হিমালয়বাসী যোগীর ন্যায়? সে দিন ইউরোপকে কি 
বলিয়া আসিয়াছি, জান? ইউরোপকে বলিলাম, আয়; ঈশ্বরের হুকুম, আয়, 
আসিয়ার সঙ্গে মিলিত হইতে হইবে । আমিয়া মলিন? আধ্যসন্তান কাল? 
একথা বলিবার আর সাধ নাই; ক্ষান্ত হও। ইউরোপ, তুমি কি দিতে চাও? 
ঈশা! ? যীশু খুষ্ট মহষি। হিন্দু তীহীকে কেন লইবেন না? যোগে ব্রহ্ম লাভ 
করিয়া বিনি ব্রন্মের সঙ্গে অভেদ হইয়াছিলেন, সংপুত্রের দৃষ্টাস্ত যিনি দেখাইয়া 
ছিলেন, তাহাকে হিন্দু পরিত্যাগ করিবেন ? ভেদ কি? কাল সাদা ভেদ? 
“ অয়ৎ বন্ধুরয়ং নেতি গণনা ক্ষু্রচেতসাম্‌ । 
উদ্ারচরিতানান্ত বন্থধৈব কুটুম্বকম্‌ ॥” 

“এই যে যোগবাশিষ্ঠের উপদেশ, ইহাতে হিন্দু বলিতেছেন, বন্থধার সকলই 
কুটুম্ব। থে সাধুকে আমার কাছে আনিবে, আমি তাহাকেই নমস্কার করিব। 
দেহের মধ্যে আর্ধযশোণিত এই কথা বলিতেছে। শোণিত গরম রহিয়াছে। 
আমি কাহাকেও ঘ্বণা করিতে পারিব না। পঁচিশ বৎসর খু'জিয়া খুঁজিয়া 
অনেক সাধু মহধিকে লাভ করিয়াছি। উদার ঝষিসস্তান আমরা; আমরা 
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জন্মে কাহাকেও শত্রু বলিব না। দেশীয় কি বিদেশীয়, সকল সাধুকেই হৃদয়ে 
স্থান দিব। শ্রীগৌরাঙ্গ বক্ষের ধন, যদি আজ দেখিতে পাইতাম, চরণ জড়াইয়া' 
ধরিতাম। হরিদাস মুপলমান সন্তানকে তিনি কোল দিয়াছিলেন। ব্রান্ষণ 
পণ্ডিত হইয়া অন্পৃহ্ মুপলমান সম্তানকে তিনি আদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
হরিদান থে হরিনাম লইয়াছিল। সে হরিপ্রেমে প্রেমিক, সে কেবল জানে 
হরিনাম । যাহাকে সে হরিনাম বলিতে দেখে, তাহাকেই আলিঙ্গন করিয়া 
ধরে। প্রেমের মণ্ততা এমনই । সে বলে, ভাই ! আমার প্রভু তোমার প্রতৃ। 
'অভেদমন্ত্র লও । আসিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা, চলে এস। উত্তর 
মহাদাগর, দক্ষিণ মহাসাগর, চলিয়া এস। নববিধানের বিধাতার আদেশ । 
কি মন্ত্র চাই, জান? ভালবাসা । আর কি 7 ভালবাসা । আর কি? ভালবাস] । 
মনের ছার খোল, মোহ পরিত্যাগ কর। যত ধর্ম আছে, আমরা সকলকে 
বুকে রাখিব । ভেদজ্ঞান নাই। যোগী সন্তান হইয়া যোগমন্ত্র পাঠ করিব। 
“যোগ, যোগ, যোগ, যোগ ।' আর কিছুই বাকী থাকিবে না; যোগে সমস্ত 
এক হইয়া যাইবে । যোগে সকল সাধু সকল মহাভাব বুকের ভিতর লাভ 
করিব। ভাগবতী তন লাভ করিব। হ্বদয়ে আগুন, প্রাণের ভিতরে আগ্ুন। 
কে এর? সকল ভক্ত হৃদয়ের মধ্যে । দেশভেদ নাই; কালভেদ নাই। চারি 
শত নয়, কিন্তু চন্পিশ হাজার বংপরের সাধুরাও আমাদের । প্রেমই কেবল 
দিতে হইবে। তাহা হইলে তোমার আমার জন্যও নূতন ধবলোক নিশ্মিত 
হইবে । নববিধানের নবঞবলোক প্রস্তত হইবে। প্রেমের গণ্ভীর ভিতরে 
থাকিতে হইবে। নতুব! মহা বিপদ্‌। জানকী, আজ শিক্ষা দাও। হনুমান, 
তুমি আপিয়া আজ আমাদের শিক্ষা দাও। হ্ছমান্‌ কি? ভক্ত তুমি; সীতা 
উদ্ধার তোমা হইতে। “জয় রাম, বলিয়া তুমি জানকীকে উদ্ধার করিলে । কে 
সীতা আজ? জগৎপতি আমাদের পতি। যে গণ্ভী তিনি দিয়াছেন, তাহার 
এক চুল এদিক্‌ ওদিক্‌ হইলে নিশ্চয় মৃত্যু; ভিতরে থাকিলে কিছুতেই প্রাণ 
যাইবে না। দোণার হরিণ__ধন, মান, খ্রশ্ব্যয। সোণার হরিণ চাহিলেই 
গণ্ডীর ভিতর একাকী থাকিতে হয়। গণ্ভী পার হইলে মায়াবী রাক্ষসের হাতে 
পড়িতে হইবে । তখন কোথায় ষোগিবেশে বলপূর্ববক রথে তুলিয়৷ লইয় 
যাইবে (এই দময় বন্তৃতা বমাপ্ত করিবার জন্য মৃদদধ্বনি-সহকারে ফক্কেত, 


১৯৬৬ আচাধ্য কেশবচন্দ্র 


করা হইল। ) বদ্ধুগণ সাবধান করিয়া দিতেছেন, শরীর অসুস্থ, বলা শেব 
করিতে হইল। ভারত! তুমি ধার্মিক; চিরকাল ধর্শপথে আছ। ভগবান্‌ 
পতি আমাদের ; আমরা সোগার মৃগ দেখিয়। ধর্শতরষ্ট হইব না। কোটা 
মৃগেও মন্‌ উলাইতে পারিবে না। কিছুতেই প্রেমের পথ, ধর্মের পথ ছাড়িব 
ন1। তুমি আমি ভাই, চীৎকার করিয়া তুরী ভেরী বাজহিয়া তাই বলিতেছি, 
ভেদভাব দূর করিয়া দাও; সমস্ত জগতে প্রেম বিস্তার কর। ভগবান্‌ সকলকে 
আশীর্বাদ করুন । 

“সায়ঙ্কালে ভাই প্রতাপচস্জ্র মজুমদার ত্রদ্ধমদ্দিরে উপাসনা করেন এবং 
উপদেশ দেন। 

১২হ মাঘ-সঙ্গলবাড়ীর উৎসব ও তারতবর্ষায় সাধারণ সভার অবশেষ কাধ). 


“১২ই মাঘ (২৪শে জানুয়ারী), বুধবার, মঙ্গলবাড়ীর উৎসব ও ব্রাঙ্গভোজন 
হয়। অগ্য ভারতবরীয় সাধারণ সভার অধিবেশনের অবশেষ কাধ্য হয়। 
ইহাতে পশ্চিমে হিন্দী ভাষায় একখানি নববিধান পত্রিকা বাহির করিবার এবং 
ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের পৃথিবী-প্রদক্ষিণের সাহাযা সংগ্রহ করিবার প্রস্তাব 
হয় এবং তত্তৎকাধ্য-সম্পাদনের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র সভা স্থাপিত হয় ্। 





*. ১৮ই ফেব্রুয়ারীর নববিধানপত্রিকায় লিখিত হইক্াছে £_“অদ্য অপরাছে কমলকুটারে 
সাধারণ সভার পুনরধিবেশন হয়। পুর্ব পূর্ব্ব বর্যাপেক্ষ! মফঃখল ব্রাঙ্মামমাতীসকল হইতে 
এবার অধিকসংখাক প্রতিনিধি আগমন করিয়াছেন। নিম্ললিখিত কাধ্যগুলির জন্য স্বতন্ত্র 
ভা (0০755310665 ) হয় :--(১) উর্দ,.ও হিন্দি ভাষায় পাক্ষিক পত্রিকা এবং নববিধান- 
ধর্মএতিপাদক গ্রন্থ পুস্তিকা প্রভৃতির অনুবার্ধ প্রকাশ করা। (২) কলিকাতা ও মফচম্বল্থ 
ত্রাঙ্গ পুতকন্তা'গণকে পরীক্ষা কর! ও পারিতোধিক দেওয়া । (৩) ভাই প্রতাপচন্ত্র মজুমদারের 
পৃথিবী-প্রদক্ষিণের সাহাব্য সংগ্রহ করা । (9) প্রচারকাধ্যালয় ও ত্রাহ্গ ট্যা্ট সোসাইটির মুদ্রিত 
পুস্তক পুস্তিকা প্রভৃতির বিক্রয়ের ভাল ব্যবস্থা করা । (২) সাধকশ্রেণীতে আরও অনেকে ভুক্ত 
হন, তজজন্থা উপায়াবলন্বন করা। যে সকল যফঃঘল ব্রাহ্মমমার্জ নবধিধান স্বীকার করিয়াছেন, 
সেই সেই সমাজের সম্পাদক ও সমাঁজের নাম লিখিয়া লওয়া । গত বর্ষে ভাগলপুরের বন্ধুগণ 
এবং বিহারস্থ অস্কান্থ ভ্রাতৃগণ ভাই দীননাথ মন্তুমদার এবং তাহার পরিবারের,সেব! করিয়াছেন, 
মেজ্ন্ত তাহাদিগকে ধন্তবাঁদ দেওয়! হয়। নিকটবর্তী প্রদেশের লমাঁজ সকলেতে তিন গমন 
করিবেন এবং সেই স্থানের ব্রাঙ্গগণ বিহার প্রচারভ1গারে সাহাধ্য করিবেন, এইকপ প্রস্তাব 
হইল। মণ্ডলীর লহানুভাবক ও বন্ধুগণকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়।” 


ত্রয়ংপঞ্চাশত্বম সাম্বংসরিক উৎসব ১৯৬৭ 
১৩ই মাঘ--আর্য)নারীনমাজ 

*১৩ই মাঘ (২৫শে জানুয়ারী ), বৃহস্পতিবার, আধ্যনারীসমাজ। ভাই 
প্রতাপচন্্র ম্কুমদার উপাননা করেন, আচার্য মহাশয় উপদেশ দেন। সায়ঙ্কালে , 
নারীগণ বরণাদির কাধ্য সম্পন্ন করেন। 

১৪ই মাঘ__'আশালতা? সভার উৎসব 

“১৪ই মাঘ ( ২৬শে জাঙ্ুয়ারী ), শুক্রবার, “আশালতা সভার উৎপব। 
আশালতার বালকবুন্দ স্থরাপান-নিবারণ বিষয়ে সন্দীত করিতে করিতে, 
আলবার্ট কলেজ হইতে কমলকু্সীরে উপস্থিত হয়| দেশীয় বিদ্শীন বন্ত! 
মকলে বন্তৃত। করিয়া, হুরাপাননিবারণ বিষম্ে সকলকে পপ্রাং্সাহিত করেন। 
সন্ধ্যাকালে স্থরাদানবের দাহক্রিয়া সম্পন্ন হয়। উদরস্থ বোম” সকলের ভয়ানক 
শবচ্ছলে চিৎকার করিয়া দানব প্রাণত্যাগ করে, বালকবীরবৃন্দ দানব-নাশে 
অতীব প্রসন্ন্থদয়ে সব স্ব গৃহে গমন করে। 

১৫ই মাধ-_-কমলকুটীরে 'নবনৃত/' 

*১৫ই মাঘ (২৭শে জানুয়ারী ), শনিবার, কমলকুটারে সগ্ধা৷ ৭টার পর 
নিবনৃত্য? হয়! নবনৃত্য যে দেখিয়াছে, দেই মুগ্ধ হইয়াছে । এ নৃত্যে কাহার 
আত্মপংবরণ করিয়া বগিয়! থাকিবার সম্ভাবনা নাই। যে মনে করিয়া আগিয়া- 
ছিল, নাচিবে না, সেও নাটিয়াছে। মণ্ডলে মগ্ডলে বালক যুবা বৃদ্ধ সকলের 
মণ্ডলাকারে বিপরীত ক্রমে নৃতা, এ অতি নবীন; ইহা দেখিলে কাহার না হৃদয় 
নৃতা করিগ্জা উঠে? মানুষ প্রেমমরের নামে প্রমত্ত হইয়! নাচিবে না, তে। 
কাহার নামে নাচিবে? এমন পাষণ্ড হৃদর কাহার আছে, যাহারা ঈশ্বরের নামে 
নৃত্য না করিয়া বিরোধী হনব? ভ্রাত| কুগ্বিহারী দেব নৃত্যে নেতৃত্বকার্ধা 
করেন। তাহার স্থদীর্ঘ স্থূল শরীর কাহার ঘারা আবৃত থাকিবার সম্ভাবন! 
নাই, স্থতরাং নৃত্যন্থলে তিনি যে নেতা! হইয়া নৃত্য করিতেছেন, থে না জানে, 
সেও হৃদরঙ্গম করিতে সক্ষন হইর়াছিল। আচার্ধ্য মহাশয়ের নৃত্যের নিবৃত্তি 
নাই, তাহার শরীর অঙ্স্থ, অথ5 তংদবন্ধে বিশ্বৃতি, সুতরাং বলপূর্বক তাহাকে 
নিবৃত্ত করিতে হইয়াছিল। 

১৮ই মাঘ--প্রাতঃসন্ধয! বন্মমন্দিরে উপাসনা, মধ্যাহে কমলসরেংবরে জলাভিষেক 
“১৬ই মাঘ (২৮শে জানুয়ারী), রবিবার, ব্রক্ষমন্দিরে প্রাভঃসদ্ধ্যায় উপাসনা 


১৯৬৮ আচাধ্য. কেশবচন্জ্ 


হয়। ভাই কাস্তিচন্জ মিত্র, ভ্রাতা দীননাথ চক্ররর্তা, ভাই প্রপর্নকুমার সেন, 
ভাই অমৃতলাল বন্থ উপাসনার কাধ্য সম্পাদন করেন। মধ্যাহৃকালে কমল- 
সরোবরে জলাভিষেক হয়। অনুষ্ঠান-প্রারভ্ডে আচার্ধ্য মহাশয় বলেন £-- 
“প্রাচীনকালে, হে বন্ধুগণ, আর্ধযসস্তানগণ, আর্ধামুনিখখষিগণ এই জলের 
প্রশংসা করিতেন। মধ্যকালে যিুদী এবং ঈশার শিশ্তগণ এই জলের প্রশংসা 
করিয়াছেন। এখন নববিধান এই জলের প্রশংসা করিতেছে । যে কাল গত 
হইয়াছে, তাহার আদি মধ্য অস্তে পবিত্র মহাজলের প্রশংসা হইয়াছে । কেন, 
হে জল, শুদ্ধ জল, সথমিষ্ট জল, স্থাস্থাপ্রদ শাস্তিপ্রদ জল, তোমার এত গুণ? 
খষিকুঙ্প তোমার প্রশংসাগীত থে স্থরে ধরেন, বিনীত দাস কিরূপে দে স্থরে 
তোমার প্রশংসাগীত ধরিবে? 'দতাম্-ঙ্গলময় সত । ঈশ্বরের সপ্ত! এই 
জলরাখিতে বেড়াইতেছে। জীবন, সত্য, প্রাণ, শক্তি এই সমস্ত জলবিন্দুতে । 
এই জলরাশির মধ্যে শক্কি পাতার দিতেছে, ডুবিতেছে, বিশ্বানী ইহা দেখিতে 
পায়। এশক্তি নাবিতেছে, উঠিতেছে। প্রত্যেক জলবিন্দু সং। “আমি 
আছি, প্রত্যেক জলবিন্দু হইতে এই কথ! আগিতেছে। এই জল সত্যে 
পরিপূর্ণ, হাত দিলাম সত্যের ভিতরে, শক্তির ভিতরে । 'জ্ঞানম্" দেখ, 
চক্ষুদকল জলে ভাসিতেছে, জলের ভিতর হইতে বিশ্বতশঙ্ছ দেখিতেছেন। 
এই বিশ্বের চক্ষু কোটি কোটি সুক্্ম জলবিন্দুতে, নদনদী মহাসাগরে । দেখ, 
জলের ভিতর হইতে বৃহদ্,ক্ষ তাকাইতেছেন, সকলকে দেখিতেছেন | প্রমণ- 
এ প্রেম, এ ভালবাদা ভালে কমলসরোবরে । প্রেম খেলা করিতেছে, কেলি 
করিতেছে জলের ভিতরে । (প্রমঘমী মা, তুমি এই জলে নামিয়া আছ। শত 
পদ্মফুল ছুটিয়াছে। কমলদ্বারা অর্চিত. কমল সকল লইয়। কমলালয়া খেলা 
করিয়া বেড়াইতেছেন। প্রেমের সরোবর, এই সরোবরের চারিদিক তুমি 
প্রেমেতে পূর্ণ করিয়াছ। ককুণাবারি, স্নেহধারা, তুমি সলিল ভালবাপ। সলিল 
অতি শীতল, তোমার যত। জ্গতপ্রপবিনি, যেমন তুমি প্রেম, তেমনি তোম! 
হইতে নিয়ত প্রেমবারি বহির্গত হইতেছে । 'পুণা”__-এই জলমন্ পুণা । শুদ্ধতা 
জলকে শুদ্ধ করিতেছে। পুণ্যময়ী মা ধিনি, তিনি জলের ভিতর । হে জল, 
পুণ্যের অধিষ্ঠানে পুণ্য হও। পুণ্য চস্কু চারিদিকে, পুণের তেজ জলের 
ভতরে | পুণ্যের জলরাশি গভীর পূর্ণ। পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণে কেবলই 
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পু্া। মা পুণযমদীর মুখ হইতে তেজের প্রতিভা পড়িতেছে, তাহার মুখ- 
জ্যোতিতে সম্দার দস জ্যোতির্দয় হইয়াছে । সকলই সুত্র বর্ণ। এই জলে 
নেই পুণ্য হস্ত দ্বার! স্পর্শ করি, শুদ্ধি ইহার ভিতরে প্রবিষ্ট করাই। জল, 
তুমি পুণোর জন, শুদ্ধ জল । পাপ প্রক্ষালন করিতে তুখি বক্ষম হইবে। পাপ 
দূর করিবার পক্ষে পু্য তোমার প্রাণ হইল । জ্বল, তুমি আননময়। স্বর্গের 
আনন্দ, স্বর্গের সম্পৎ তোনার ভিতরে । মধুময় সরোবর কমলসরোবর, শাস্তি, 
প্রফুল্ল তা, সুখ, বিমল আনন্দ জলে । জল স্পর্শ কর, সখী হইবে; জলে অবতরণ 
কর, শোক যাইবে, শান্ত হইবে। প্রত্যেক জলবিন্দুতে শাস্তি ভাসিতেছে, 
শান্তি: শান্তি শান্তি” । জন চুপি চুপি প্রত্যেক ভক্তের কাণে বলে, শাস্তি 
দিব, সখ দিব, অন্থখীর অঙ্থথ হরণ করিব, প্রাণ যদি জলে, নির্ব্বাণে নিমগ্ন 
কারর| দিব। জলে শাস্তি, নির্বাণ, হ্থখ, মধুরতা। এ মিছুরী গোলা জল, 
এ মধুময় জল, এ সরোবরে নমুদায় তৃষ্। নিবারণ হয়, সমস্ত হৃদয় শীতল হইরা 
যার। এপ এ টি৬ এ আনন্দ, এ জীবন ভাসিতেছে। এ জ্ঞান, এ 
ভালবানা, এ পুণা ভাপিরা বেড়াইতেছে। সঙ্চিদানন্দ। এ ঈশা আান 
করিতেছেন সংমলিলে, উঠিলেন সলিল হইতে জ্ঞানপ্রতা লইয়া । জ্ঞানপুরুষ 
- উঠিলেন, আর এ আকাশ হইতে আনন্দকপোত পক্ষ বিস্তার করিয়া অবতীর্ণ 
হইলেন, শান্তি দিলেন । পহ এই সরোবরে ডুবিল, উঠিল জ্ঞান, উড়িল 
সমুঙ্জল কগোতপকষ "শান্তি শাস্সিঃ শাপ্তিঃ বলিতে বলিতে । ঈশা, ডুব দাও, 
আর পহন্ন বমরের বাবধান বিনই্র হইয়া যাউক। এই জলে ঈশা বান 
করিতেছেন, আজ ভারতবর্ষ নেই স্থানে সঞ্জীবিত, প্রাচীন জলমন্ত্র সপ্তীবিত। 
এই তো যোগী ঈশা আনিয়াছেন, এস, চল, স্নান করি। খষি মুনি সকলে 
উপবেশন ককুন। বড় বড় প্রাচীন শেতকার শ্বেতকেশ শ্বেতশ্রঞ্র সকলে 
গন্ভীর ভাবে মন্ত্র পাঠ করুন, জলকে পুণাময় করুন, সতাময় করুন, আনন্দময় 
করুন, মুক্তিপ্রদ করুন। বল, জল, বড় হও, জল শুদ্ধ হইল। গঙ্গা যমুনা নর্শদা 
কাবেরী সকলে এই জলের প্রশংসা! করিতেছেন। যেখানে গঙ্গা যমুনার 
উৎপত্তি, দেখান হইতে নমুদায় ভাগীরখী-তীরে ঝধিগণ বসিয়া গঙ্গার স্তব 
করিতেছেন। আমর! কি সে স্তুব শুনিব না? বম্মুখে জলরাশি রাখিয়া মুনি 
ঝষিগণ কি ভাবিতেছেন, আর গাইতেছেন? আহা) কি গুলের মধুর স্তব, 
২৪৭ 
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গম্ভীর স্তব, জলের ভিতয়ে কি পুণ্য ! আমরা কি জলের অবমাননা করিতে 
পারি? ভক্তগণ জলের প্রশংস! করিয়াছেন, প্রাচীন ব্রাঙ্মণেরা! জলের মহিম! 
গ্রান করিয়াছেন, প্রাচীন আর্ধ্যেরা জলে লক্ষ্মীকে অবতীর্ণ দেখিয়াছেন। জল 
তোমাদিগের পূর্বপুরুষগণের নিকট এত পবিত্র, এত গুণযুক্ত, এত উন্নত 
প্রশংসার বিষয় ছিল। বর্তমানে ভক্কেরা জলের মহত্ব ভুলিতে পারেন না। 
ওরে নাস্তিকবংশ, জলে তুই ব্রহ্ষহীন বলিরা পরিহাদ করিস? সন্দেহযুক্ত 
আত্মা মরে। জল কমলার পদবিহীন, তাহার চরণরেখু জলে নাই, তুই কখন 
এ কথা বলিস্‌ না। আর্য পিতা মাতা জলকে বড় বলিয়। প্রশংসা করিয়াছেন, 
আদি অন্ত মধ্যে সকলে জলের গুণ গান করিয়াছেন । এ দেখিতেছিদ্‌, ঈশা 
অগ্ত স্নান করিতেছেন, কপোত মধ্য স্থানে স্থির হইয়া! পক্ষপুট বিস্তার করিয়া 
রহিয়াছেন। পূর্বদিকে আঙ্জ পশ্চিম দিকের যিহুদিগণের সঙ্গে সম্মিলিত 
হুইল। আজ জলমগ্্রে সকলকে দীক্ষিত করি। তামার ঘৌভাগা! ঈশা 
আান করিতেছেন, সাঁতার দিতেছেন, নির্দোষ মেষশাবক সকলকে ধরিয়া 
তবর্গবামে লইয়া যাইতেছেন। জলবিন্দু গাত্রে ছড়াই, পুণ্য মলিলে শরীর 
স্থশীতল করি। এইটুকু জলের ভিতরে সত্য জ্ঞান পুণা আনন্দ অবস্থিতি 
করিতেছে । এই সত্য, এই জ্ঞান, এই পুণ্য, এই আনন্দ; এই সত, এই 
জান, এই পুণ্য, এই আনন্দ; এই মতা, এই জ্ঞান, এই পুণ্য, এই আনন্দ; 
এই জল শরীরে প্রবিষ্ট হউক, ব্র্বক্ুপায় পুণা শাস্তি অর্পণ করুক, এই শাস্তি- 
জল স্পর্শ করিয়া শরীর শুদ্ধ হউক। হেজল, তুমি পাপ নষ্ট কর, অকল্যাণ 
হরণ কর, নিরানন্দ আননে। পূর্ণ কর। হে জল, মৃতদিগকে স্বীবিত কর, 
জীবনে সংযুক্ত কর। জীবন ত্রদ্মময়, আনন্দ এই জলবিন্দূতে । এই জল রক্ত 
মাংসকে পুণ্যময় করুক। ব্রহ্ম ভাসেন জলে । সু ব্রদ্ধকে দোলাই, ভাঙাই, 
খেলাই জলে । জল ব্্বস্বরূপ, ব্রহ্মশক্তিস্বরূপ। জল তুমি মহ হও, প্রবল 
হও, প্রশখমিত হও, আরাধিত হও । স্থচিকাণ্রে ব্রহ্মতেঞ্জ বাহির হইল। হে 
ল্যোতি, চক্ষৃকে জ্যোতিম্মান কর। জলের ভিতরে, ব্রদ্ধতেজ, এস। চক্ষু 
শুদ্ধদর্শনে শুদ্ধ হও; কর্ণ, শুদ্ধ কথা শ্রবণ কর; নাপিকা, শুদ্ধ সৌরভ গ্রহণ কর; 
বর্মন, শুদ্ধ রদ আস্বাদন কর; প্রাণ, শুদ্ধ হও, শ্তুদ্ধতায় সন্্রীবিত হও । হস্ত, 
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দ্বারা পূর্ণ হও । জলেতে সাধন ঘনীভূত হইল। চক্ষু সকগই ব্রদ্বমন্ দর্শন 
করিতেছে। খষিগণ, মহষি ঈশা এই জলে নামিলেন, ঘাঁটে অবতরণ করিলেন । 
ঈশা যে জলে স্নান করিয়া পবিত্রাজ্মাকে বেখিয়াছেন, সেই জলে জান করি, 
নান করিয়া পবিত্রাক্মাকে হৃদয়ে ধারণ করি। খধিগণের সঙ্গে খষি হইয়া, 
ঈশার ন্যায় হইয়া আমরা ঈশা হইব, আমাদিগের জীবনে নবজীবন সঞ্চারিত 
হইবে । উৎসবের হরি, তোমার স্তব করি, ব্রন্ধমর জলে তোমার সঙ্গে হাদিতে 
হাসিতে অবতরণ করি। জল, তোমার মাকে দেখাও, তোমার ভিতরে মা 
আছেন। লঙ্চিদানন্দ, একবার জলে হাস। হাপিতে হাদিতে জলে ডুবি, 
প্রাণ শীতল করি, সর্ধাঙ্গ শীতল করি। প্রাণ যে জুড়াইল। সচ্চিদানন্দের 
গভীর আনন মগ হইয়! খবিকুল দীড়াইলেন। আজ পূর্ব পশ্চিম ছুই এক 
হইল। ্বর্গম্পর্ণ করিলেন পৃথিবীকে, পৃথিবী স্পর্শ করিলেন স্বর্কে। আজ 
ভক্তির ঘাটে ক্সান করিয়া আমর! সকলে পাপমুক্ত হই । 

“মা দেবি, দেখা দাও, জলে দেখা দাও। মা, প্রাণ জুড়াক, জল মধু বর্ষণ 
করুক, স্বর্গ হইতে বৈরাগ্য পুণ্যধন জলে অবতীর্ণ হউক। মা, দেখা দাও, 
মা, দেখ। দাও, মা, দেখ! দাও, এই তোমার শ্রপাদপদ্মে বিনীত প্রার্থনা । 

“অন্তর আচার্ধ্যমহাশয় সকলের মন্তকে নিজহস্তে তৈল দেন, দকলে 
মমাহিতচিত্তে অবগাহন করেন। অবগাহনানস্তর সঙ্কীর্তন হইয়া. এ দিনের 
কাধ্য শেষ হয়। 

১৭ই ও ১৮ই মাঘ--প্রচারবান্র 

“এই মাঘ ( ২৯শে জানুয়ারী ) দোমবার, ১৮ই মাথ ( ৩*শে জানুয়ারী ), 
মঙ্গলবার, প্রচার-সৈম্ত-যাত্র। ; প্রথম দিবসে ভাই উমানাথ গুধ, ভ্রাতা হরিস্থন্দর) 
দ্বিতীয় দিবনে ভাই অমৃতলাল বন ও ভ্রাতা রামেশ্বর দাস বক্তৃতা করেন । 

১৯শে মাঘ_-উৎসবসমাপ্তি 

১৯শে মাঘ ( ৩১শে জানুয়ারী ), বুধবার, অপরাঞে কমলসরোবরের চারি- 
দিকে নিজ্জনযোগ সাধন হয়; ইহাতে ব্রাঙ্ষিকাগণও যোগদান করিয়াছিলেন । 
সন্ধীর্তন করিতে করিতে উপাসনগৃহে প্রবেশপূর্ব্বক সমাপ্তিস্থচক প্রার্থনা, 
স্বপ্ন, সন্ত্রীক যোগদপাধন নিপ্ন্ন হইয়া, সমানীত মোহনভোগ ও জলে 
সাধুগণের শোণিত মাংস ভক্তগণ পানভোজন করেন 1” 


হ৫ 
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লর্ড বিশপকে কেশবচন্দ্রের পত্র 


উৎসবের সময়ে "ইউরোপের প্রতি আগিয়ার নিবেদন” কেশবচন্দ্র বিবৃত 
করিযাছেন। শীঘ্র কলিকাতায় ভারতবর্ষের প্রধান স্রীইধর্মধাজকগণের একটী 
সমিতি হইবে, ইহ! অবগত হইয়া! কেশবচন্ত্র লর্ড বিশপ, জন্পন্‌ সাহেবকে পত্র 
লিখেন ( ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৩ খুঃ )1 এই পত্রে তিনি প্রথমতঃ অন্থরোধ করেন, 
এ দেশে যে সকল উচ্চপদস্থ গরষ্টান আছেন, তিনি যেন তাহাদের দাগ্িত্ব ভাল 
করিয়া হৃদয়ঙগম করাইয়া দেন। খ্রীষ্টের জীবন ভাবতবর্ষীয়গণের জীবনে প্রবিষ্ট 
হইয়া, ভারত ও ইংলগ শ্রীষ্টেতে এক হইয়া যায়, ইহা একান্ত আকাঙ্ষণীয়। 
এ কার্য গ্রীষ্টের অন্গামিগণের উচ্চীবন ভিন্ন কিছুতেই সম্ভবপর নহে। তিনি 
যদি তাহাদিগকে উপাসনাশীল, ধাশ্মিক ও অধ্যাত্মভাবাপন্ন করিতে পারেন, 
তাহা হইলে ভারতের হৃদয় খ্রীষ্ের দিকে আক হইবেই হইবে। খ্রীষ্টান 
কর্মচারিগণ চার্চে নিয়মিত উপাননায় যোগ দেন, এ সপ্ধপ্ধে যত্ব করিতে 
কেশবচন্দ্র বিশেষ অনুরোধ করেন। দ্বিতীয়তঃ এ দেশে বহু সম্প্রদায় আসিয়! 
খরীষ্টধর্শের একত্ বিঘটিত করিয়। ফেলিয়াছে। ভারতের খ্রীইকে গ্রহণ করিবার 
পক্ষে এটি একটি মহান্‌ অন্তরায়। এদেশের খ্রীষ্টমগুলী ঈদৃশ উদার ও প্রশস্ত 
হওয়া প্রয়োজন যে, প্রোটেই্টাণ্ট ও কাখলিক এ উভরের একত্র সমাবেশ হয়। 
অনেকে ইহা অনভ্ভব মনে করেন; কিন্ত স্ব়ং খ্রীষ্ট যখন বপিঘ়্াছেন, “তোমরা 
পরম্পরকে ভালবাস, ইহা দেখিয়া লোকে জানিবে যে, তোমর! আমার শিষ্যু” 
তখন তাহার শিশ্তগণের নিকটে এটি আশা করা কিছু অধিক কথা নয়। 
সথতরাং লর্ড বিশপ, যথাশক্তি মতভেদ নিবারণ করিয়া, যত দূর একত্ব আনয়ন 
করিতে পারেন, তজ্জন্য কেশবচন্দ্রের অন্থরোধ । তাহার তৃতীয় অন্থরোধ এই 
যে, ভারতের ধন্ধের প্রতি কেহ যেন বিদ্বেষপোষণ না করেন। ভারতের 
থর্দের প্রতি লম্রন্বচিত্তে, ভারতবাসীর নিকটে ভারতবানী হইয়া আগমন 
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করিতে হইবে। এ দেশে যে সকল অমূল্য সত্য আছে, শাস্ত্র আছে, সে সকল 
সম্রমের সহিত তাহারা অধ্যয়ন করুন, দেশীয় খষি মহাজনগণকে ভক্তির চক্ষে 
দেখুন। ইউরোপীযগণের নিকটে ইউরোপীয় ভাবে, ভারতবাসিগণের নিকটে" 
ভারতবাগিগণের ভাবে প্রচার হউক । এরূপ করিলে ধর্শকে খর্ব কর! হইবে 
না, পল যে ভাবে গ্রাচীন কালে প্রচার করিতেন, সেই ভাবে প্রচার হইয়া, 
যাহারা খ্রীষ্টান নর, তাহাদের হৃদয় এতদ্বারা আক্ষ্ট কর! হইবে । কেশবচন্দ্রের 
সর্বশেষ অনুরোধ এই যে, ধাহারা এ দেশে বর্মপ্রচারবতে ব্রতী, তাহারা দেশীয় 
লোকদিগের সঙ্গ করেন, তীহাদের সর্বববিধ কল্যাণকর কার্ধেয যোগ রাঁখেন, 
এখনকার মত বিচ্ছিন্ন ভাবে না থাকেন। শিক্ষা, দাতবা, দেশসংস্কার, দেশের 
নীতি ও সর্বববিধ উন্নতিকল্লে তাহারা নিরন্তর সহানুভূতি প্রকাশ করেন। 
এইনূপে তাহারা সমগ্র জাতির হৃদয়াধিকার করিতে পারিবেন। খ্রীষ্টেতে 
পূর্ব ও পশ্চিম এক হইবে, কেশবচন্ত্র সেই দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া আছেন, 
এবং তাহার নরল বিশ্বাদ ও প্রার্থনা এই যে, পবিভ্রাত্মা তাহাকে (লর্ড 
বিশপকে ) ঈদৃশ সামর্থ্য বিধান করুন যে, তাহার অধিকারের সমুচিত ব্যবহার 
দ্বারা ঈশ্বরের গৌরববর্ধন এবং ভারতের উদ্ধারকারী হয়। এই সকল 
অন্থরোধ করিতে গিয়া যে ধুঈতা প্রকাশ পাইল, তঙ্জন্ত ক্ষমাভিক্ষা করিয়া 
কেশবচন্ত্র পত্র সাঙ্গ করেন । 
এই পত্রপাঠে রোমাণকাথলিকগণের রুষ্টতাঁব 

এই পত্রপাঠে রোমাণকাখলিকগণ বে রুষ্ট হইবেন, ইহা অতি স্বাভাবিক । 
কাথলিক এবং প্রোটে্ান্ট উদার প্রশস্ত হই! একভূমিতে দাড়াইবেন, এ কথা 
তাহাদিগের পক্ষে অপহা। আহামদাবাদ হইতে এক জন রোমাণ কাথলিক 
কেশবচন্্রকে লিখিয়া পাঠান, জল ও তৈল যে প্রকার কখন মিশিতে পারে 
না, সেইরূপ রোমাণ কাথলিক ও প্রোটেষ্টা্ট কখন এক হইতে পারেন না। 
একমাত্র রোমাণ কাথলিক সম্প্রদায়ই নত্যধর্মাশ্ররী। এ বিষয়ে কেশবচন্ত্রের 
হিদয়ে থে সংশন্ধ আছে, তাহাদের বিশপ, তাহ। অনায়াদে অপনোদন করিতে 
পারেন । 

লর্ড বিশপের কেশবচন্ডের পত্রের উত্তর 


আমর! দেখিতে পাই, কেশবচস্দ্রের পত্র বিফল হয় নাই? প্রধান ত্রীষটধর্্ব- 


৯৯৭৪ আচাধ্য কেশবচক্ত্ 


যাজকগণের মিলিত সমিতি হুইতে, চষ্চ অব. ইংলগ্ডের অন্তর্বর্তী ধণ্মবিশ্বাদি” 
গণের নামে যে পত্র লিখিত হয়, তাহার প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত কেশবচত্দরের 
ভাবোদীপ্ত। স্ব, বিশপ কেশবচন্দ্রের পত্রের উত্তরে লিখিয়া ছিলেন, “আপনার 


-. পত্রে আপনি যে সকল বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, সেগুলি যে আমার চিস্তা 


ও মনোযোগের বিষয়, এবং আমি যদি নকলকে এক করিতে পারি, এবং 
সকলের ভাব পরিবর্তন করিয়! উচ্চভূমিতে তাহাদিগকে তুলিতে পারি, তাহা 
হইলে আমি যে আমাকে রুতার্থ মনে করি, তাহা আমি আপনাকে নিশ্চয় 
করিয়। বলিতে পারি । কিন্তু বিষয়ট ভাল করির! পব্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলে 
আপান দেখিতে পাইবেন-_বিষরটি বড়ই কঠিন। আমি নিশ্চন় জানি, এ 
দেশের ভূত-ভবিগ্ত-বর্তনানঘটিত বিষঞ্গণমূহের প্রতি শ্ীঃনমা্জের প্রকৃত 
মনোভিনিবেশের অভাব নাই। তবে এ সকল বিষয়ে যে সকল অন্তরায় 
আছে, সেগুলি কি প্রকারে অতিক্রম করা যাইতে পারে, ইহাই কঠিন সমস্ত । 
আর এক দিন ভিক্টোরিরা কলেজে যাহা বলিয়াছিলাম, তাহাই এস্থলেও 
বলিতে হইতেছে-_দামাজিক, শিক্ষাঘটিত, এবং অন্যান্য গ্রতিপাদ্ত বিষয়ে 
আমরা দিন দিন যে সকল কঠিন সমস্ত। অন্থভব করিতেছি, সেগুলির মর্োন্তেদ 
কেবল এ দেশের লোকেরাই নিজে করিতে পারেন । আমরা কেবল আমাদের 
অভিজ্ঞতায় যাহা জানিতে পারিয়াছি, তন্বার! সাহায্য করিতে পারি, এবং কত 
দুর উন্নতি হইল, না হইল, পর্ধযবেক্ষণ করিতে পারি । 
“নিরতিশয় সতাভাবে আপনার 
ইউওয়ার্ড আর 
কলিকাতা |” 
লর্ড বিশপের সভাপতিত্বে ভিক্টোরিয়া কলেজের পারিতোধিক-দান 

ভিক্টোরিয়া কলেজের পারিতোধিকদানের সভায় লর্ড বিশপ সভাপতিপদে 
বৃত হইরাছিলেন, এগ্কলে তিনি তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন। নই মার্ড 
(১৮৮৩ খু: ), শুক্রবার, ১৭ সংখ্যক অপার সারকিউলার রোড ভিক্টোরিয়া 
কলেজ-গৃহে এই সভা হয়। উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর ছাত্রীগণকে এই সভায় প্রথম 
বাধিক পরীক্ষার পারিতোধিক বিতরণ করা হয়। বক্তৃতা-শ্রবণ ও গৃহে অধায়ন 
করিয়া তাহারা পরীক্ষা দিয়াছিলেন। লঙ বিশপ উহার সভাপতি ছিলেন, 
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অনরেবল মিষ্টেস্‌ বেয়ারিং দ্বহন্তে পারিতোধিক দেন। মিলেম্‌ গিবন্‌ মিষ্টেস্‌ 
 গ্রান্ট, ফাদার লাফে প্রভৃতি সভার উপস্থিত ছিলেন! ইহার শিক্ষাপ্রণালীটি 
কেশবচন্্র পরিষ্কার ভাবায় সকলকে বুঝাইয়! দেন। লর্ড বিশপ, যাহা বলেন, 
তন্মধ্যে প্রধাঁন কথ। এই যে, নারীশিক্ষা দেশীয় লোকদিগের দ্বারা সম্পন্ন: হওয়া 
সমুচিত। ইতরাজগণ যে সকল সম্প স্বদেশ হইতে আনিয়াছেন, সেগুলি 
তাহার ইহাদের সম্মুখে ধরিতে পারেন, ইহারা আপনাদের বুদ্ধি ও হৃদয়ের 
প্রেরণায় অবস্থা বুঝিয়া৷ উহাদের গ্রহণ ও ব্যবহার করিবেন। নারীগণের 
শিক্ষা অতি গুরুতর বিষয়, ইহাতে ইউরোগীয়গণের হস্তপেক্ষ কর! কখন 
সমুচিত নয়। নারীশিক্ষা প্রয়োজন, এইটি তাহারা হৃদয়ঙ্গম করাইয়া! দিতে 
পারেন, কিন্তু দেশীয়গণ, কোন্ট গ্রহ্ণীয়, কোন্টি গ্রহণীয় নয়, তাহার বিচার 
করিবেন। ভিক্টোরিয়া কলেজের একটি প্রধান বিশেষত্ব এই যে, পুরুযষোচিত 
শিক্ষা ইহাতে প্রদত্ত হয় না, নারীর্মুচিত শিক্ষা ইহাতে দেওয়া হইয়া থাকে। 
নারীগণের মধো কেহ বি এ, এম এ, পরীক্ষ। দিতে পারেন, কিন্তু ইহা সকলের 
উপযোগী নয়। এই বিদ্ভালয়ে যে সকল বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয, তাহা 
উৎকৃষ্ট, কি উতক্কই নয়, দে কথ! হইতেছে না; কেশবচন্দ্র যে প্রণালী অবরশ্বন 
করিয়াছেন, উহা নিশ্চয় কৃতকার্য হইবে। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া 
জানিতে পাইলেন, মহিলাগণ আপনারা গৃহে শিখিরা পরীক্ষা দিয়াছেন। এ 
অতি প্র্কই্ ব্যবস্থা। এ প্রণালীর শিক্ষায় এক বৎসরে যদ্দি এক্স্‌প ফললাভ 
হইয়া থাকে, মনে হয়, এরূপ শিক্ষা চপিলে অল্পদিন মধ্যে এটি একটি ঝড় 
বিদ্যালয় হইবে। তিনি আশা করেন যে, ইউরোপীয় মহিলাগণ মধ মধ্যে 
আসিয়া বিল্ালয় পরিদর্শন করিবেন। তাহাকে বিদ্যালয়ে আহ্বান করা 
হইয়াছে, এ জন্য ধন্াবাদ দিয়! তিনি উপবেশন করেন। 
শ্রতাগচস্ত্রের পৃথিবীত্রমণার্থ যাত্রোপলক্ষে কেশবচন্তের প্রার্থন। 

ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সমগ্রপৃথিবীভ্রমণার্থ যাত্রা করেন। কেশবচস্র্র 
তাহার প্রেরিত বন্ধুগণ ও অনেকগুলি ব্রাঙ্মসহ, ১২ই মার্চ, ১৮৮৩ খুঃ (২৯শে 
ফান্ধন, ১৮০৪ শক ) প্রাতে ৯্টার সময় তাহাকে 'খেদিব নামক পোতে 
আরূঢ করাইয়া দেন। যাত্রার পূর্বে কেশবচন্দ্র দেবালয়ে এইকূপ প্রার্থনা 
করেন ২-”হে দয়াময়, আমর! মিথ্যা মানি না, সত্য মানি, এই আমাদের 


১৯ আচাধ্য কেশবচন্তর 


গৌরব। ধণ্দটা জদ্রাত্ত সত্য, এই ভাবিলে মনে কি কম গৌরব হয়? 
সত্যের শ্বেত প্রস্তরের উপর বরাবর সত্যের নিশান রক্ষা করিলাম, জয় জয় 
সত্যের জয়, জয় জয় ব্রন্মের জয়। ব্রদ্ধই সতা, তুমি সত্য, হে ঠাকুর। 
পরমেশ্বর, এ ধর্ম সত্য ধর্, এ ধন্ম তুমি। প্রত্যাদেশের আগুনে আমরা 
সত্যবাদী হইলাম । একটা অন্যায় মত প্রচার হলে না, একটা অন্যায় কথ 
বলিলাম না, একি কম? একি মানুষে পারে? ধন্য ধন্য ব্রঙ্দ] সতোর 
ক্ষমতা এমন বে, কলিযুগের মধোও কাল বাঙ্গালীকে সত্যের মধ্যে রাখে। 
মাথার প্রত্যেক চুল, দেবতা, তোমাকে সাক্ষী করিয়। নববিধান প্রচার 
করিতেছে । বিশ্বাস করি যে, এ কিন্কর তোমারি, এ কিন্কর তোমারি। 
যে তোমার মানুষ হইয়াছে, সে অনস্তকাল তোমারই মানুষ । পঁচিশ ব্সর 
পরীক্ষিত হইয়া! তোমার নবধর্৷ পৃথিবীতে স্থাপিত হইয়াছে । এই অত্রাস্ত 
সত্য থেন পৃথিবীতে স্থাপিত হয়। যে শ্রাস্তির সমাচার আমরা পাইয়া 
হৃদয়কে শান্ত করিয়াছি, সেই সমাচার যেন পৃথিবী পাইয়া, সকল মানুষ পাইয়া, 
তাহাদের অশান্ত বক্ষ শাস্ত করেন, ইহার উপায় কর? অক্রান্ত প্রবঞ্চনাশৃন্ত 
সত্যকে সর্বত্র বিস্তার কর। আমরা সাক্ষী হইয়া ইহার প্রতোক খণ্ড প্রমাণ 
করি। আমরাত বইয়ে কিছু পড়ি নাই, আমাদের বেদশাত্্ তোমার মুখে। 
আমাদের শ্রীমদ্তাগবত তোমার মুখের কথা । একটা কথা ভাঙ্গে, এমন কারো 
সাধ্য নাই। ভক্তের কথা চন্তরসুধ্য অপেক্ষা বড়, তাহা কখন মাটাতে পড়ে 
না। অতএব এই থে হিন্দু, বৌদ্ধ, মুপলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি সমূদা ধর্মমসমন্থযু, 
ইহ! কেবল সকল দেশের ভাই ভগিনীকে লইয়৷ একটি বিস্তীর্ণ পরিবার । এই 
ধর্ম ভ্রান্ত । এই সত্য পরিস্কৃতরূপে সম্পৃণরূপে বিস্তারিত হয় যদি জগতে, 
পৃথিবী জানিবে, কলির জীবেরাও মহাবাক্য উচ্চারণ করিতে পারে, আজও 
নৃতন বেদ ছাপা হয়। মাথায় হাত দিরা আশীর্ববাদ কর, যে সত্য স্থাপন 
করেছ, তাহা:যেন পৃথিবীতে খুব বিস্তার হয়। চীন আমেরিকা সব আমাদের 
দলের মধ্যে নিমন্ত্রিত হইয়। আসিবে, ভাবিলে আশা আহ্লাদ হয়। সকলেই 
এক বাড়ী করে নিয়ে এক পরিবার হবে, এটা যেন অনুমান না হয়। হরি 
বলেছেন, নববিধান ঠিক। যর্দি ঠিক, তবে সমস্ত পৃথিবীতে এই সত্য 
প্রচারিত হউক । হে দীনশরণ, তুমি এই জত্রাস্ত সত্য জগতে প্রচারিত কর। 


দল:হইতে বিধায় & ১৯৭শ 


যেখানে যাওয়া হইবে, কেহস্া আমাদের" অপরিচিত নক্কঃ বিদেশী" নয়! 
আমেরিকা, চীন, বিজাত) এরা সকঙ্গ কে) ঠাকুর! এরা' আমাদের কুটুদ্বণ 
বড়5বড়: রাজারা এখন আমাদের, আত্মীয় । পিতার, প্রেমরাজ/ অগ্নমিব্র 
রাজছ্য়ে-যজ্ঞ হবে; সকলে” নিমস্ত্রিতহইয়া আসিবে ।. সুখের ' উত্দব, হুযখ 
যাতা, আনন্দের ধ্বনি, শঙ্ধ্বনি ইহার সঙ্গে সঙ্গে । পিতা, পৃথিবীকে: বুক 
করি।: পৃথিবী” ঘুরে, আসা, এমিয়া, অফ্িকা, আমেরিকা, ইউরোপ: এই 
চারিটির মুখে অমৃত দেশয়া, ইহাপের: সেবা করা একই। তবে-আক্ম'দূর 
থাকে কেন? বিদেশ, স্বদেশ -হও। আমাদের:বন্ধুকে' গ্রহণ কর, আত্মীয় হয়ে 
কুশলে রক্ষা করু'।: পৰ্বমেশ্বর/ আমরা বিদ্ঞী হব; প্রবল হক; আর: ভয় কি”? 
হে'ুপাদিস্কু, কৃপা: করে- আমাদিগকে এই আশীর্ধবাদ, কর,. যেন। তোমায় 
ধর্মামৃত তোমার পূর্ণ সত্য জগতে বিস্তার করিয়া, তোমার প্রেন্মরাজা, 
ধর্াজা স্থাপম করিতে পারি । শাস্তি; শাস্তি শাস্তি 1” 
শ্রচারযদ্ধুগণের-সহিভ ফেপবচগ্ছের সঙ্ধগ্ধোয়বিপর্যার 

কেশবচন্ত্র দিন দিল. যোগে প্রমত্ত হইয়া উঠিলন) অধ্যাক্ষ সম্পছাাহাতে 
অধিকতররূপে সঞ্চিত হইতে লাগিল; এ দিকে গ্রহীভূগণের' তম্গ্রগে বি্লাগ 
উপস্থিভ। এ. সময়ে; প্রমারযন্কুগণেষ: সহিত: তাহার সমন্থের' রি প্রকার 
বিপর্যয়: ঘটিল, অন্বাদিত প্রবদ্ধট, হইতে. সকলে তাহা বুঝিতে. সমর্থ 
হইবেন :-৮হিম্দু এবং শ্রষ্টানগণের মধ্যে আচাধ্যের' সহিত উপাপকগণেক 
যে সম্বন্ধ, আমাদের. উপাসকগণের আচাধ্য সহ. লঙ্বন্ধ- তাহার বিপস্বীতয। 
মনে হয়) আ্রাক্ম'উপাসকেরা বিবেচনা করেন, তাহাদের উপদেষ্টা; যে ফেব 
অগ্যাতবিষয়ের অভ্াবপূরগ করিবেন, তাহা: নহে, তাহাদের সাংসারিক- হুখ 
বিধানের, উপায় করিয়া দিবেন.। আচাধ্য ফে কাধ্য কয়েন, তথ্বিনিময়ে 
তাহারা অর্থসাহ্ধ্য করেন না। তিনি অবৈতনিকভাঘে- তাহ'দের: সেবা! 
করেন, তাহাদিগকে সৎপরামর্শ দেন । এই যথেষ্ট: যে, তাহারা তাহার কথা 
শোনেন, তাহার সেবা গ্রহণ করেন। তাহারা ফদ্দি তাহাকে পরিজ্যাগ ন! 
করেন, উহ্যাই ভীহার বেতন ও পুরস্কীর । যদ্দি অনেক-লোফ তাহায়, নিকটে 
আসেন, দিন দিন তাহাদের সংখ্যা বাড়িতে.থাকে, এরং মনে হয় যে, ভীহান্র 
অস্থগামী অনেক; সেইটি,ত্রাহার পক্ষে, পদোন্নতি, ও বেতনবৃদ্ধি:। এ্রউধর্দের 

২৪৬৮ 
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আচার্ধয হিন্দু গুরুর মত অর্থ পান। তিনি তাহার লোকদিগকে অধ্যাত্ম 
আহার ও সম্পদ্‌ দেন, তাহারা পাথিব আহার ও ধন দেয়। তিনি তাহাদের 
আত্মার সেবা করেন, তাহারা তাহার দেহের সেবা করে। যখন তিনি 
পীড়িত হন, তখন. তাহারা আনিয়া দেখা করে, তাহার পত্বী ও সন্তানগণের 
অনাহার উপস্থিত হইলে তাহারা ভোজ্যসামগ্রী যোগায় এবং তাহাদিগকে 
প্রফুল করে, তাহার বিপদ্‌ উপস্থিত হইলে তাহারা তর্পিবারণ করে। এইরূপে 
উভয়ের মধ্যে সহানুভূতি ও সেবাবিনিময় হয়। ব্রা্গ উপাসকমণ্ডুলীর নেতার 
পদ স্বতন্ত্রূপ। তাহার অক্নবন্তর ঈশ্বর যোগাইবেন, তাহারা নয়। বিধাতার 
উপরে সম্যক্‌ নির্ভর করিয়া তাহার দেহ ও আত্মাকে একত্র রক্ষা করিতে হয়। 
যদি তিনি বা তাহার পত্বী বা তাহার সন্তানের! পীড়িত হন, স্বর্গ হইতে উষধ 
আসা চাই, কোন পৃথিবীর বন্ধু তজ্ঞন্ত আপনাকে দায়ী মনে করেন না। 
যদ্দি তাহার বাড়ী না থাকে, তাহার লোকদিগের নিকটে তিনি তৎস্ন্ধে 
সাহাধ্য আশ! করিতে পারেন ন!। তিনি বৈরাগী হইয়া 'কল্যকার জন্য চিন্তা করিব 
না” ইচ্ছাপূর্বক এই বিপৎকর মত স্বীকার করিয়াছেন, স্থতরাং যেরূপে পারেন, 
আপনার ও পরিবারের জন্য আপনি আয়োজন করিবেন। এটি আমরা বুঝি, 
কেন না যে আঁচাধ্য বিনা বেতনে বৈরাগী হইয়া লোকদিগের পেধা করিবেন, 
তাহার সম্বন্ধে এরূপ ঘটা অনিবার্য । কিন্তু ইহা হইতে অন্ত দিকে যাহা 
ঘটিতেছে, তাহা আমরা. সহঞ্জে বুঝিতে পারি না। উপাপকগণের মধ্যে 
ধাহারা প্রচারক বা সাধকের জীবন গ্রহণ করিয়াছেন, তাহারা তাহার নেতার 
নিকটে সাংসারিক ও আখ্যাত্মিক উভয় বিষয়ে সাহাষ্য চান। তিনি তাহাদিগকে 
স্বর্গের পথ দেখাইবেন এবং তাহাদের পান্িব সুখন্বচ্ছন্দতারও প্রতিভূ হইবেন। 
তাহাদের প্রতিদিনের অভাবপূরণ করিতে যদি ত্রুটি হয়, তাহা হইলে তাহার! 
বিরক্ত হন। তাহাদিগকে এবং তাহাদের পরিজ্জনবর্গকে পূর্ণ পরিমাণ আহার 
ধোগাইতে না পারিলে, তাহারা রুষ্ট হন। তাহাদের সন্ততিবর্গের যত জোড়া 
পাছুকার প্রয়োজন, যথাসময়ে তাহ! যোগাইতে হইবে এবং এটিকে অধিকার 
বলিয়া তাহারা দাবী করেন। বস্ততঃ উচ্চশ্রেণীর সাধকেরা তাহাদের সাংসারিক 
ও আধ্যাত্মিক স্থথের জন্য আচাধ্যকে সম্পূর্ণ দায়ী মনে করেন+সে বিষয়ে তাহার 
কিছুমাত্র ক্রুটি হইলে, তাহার! নিশ্চয় তাহার প্রতিবাদ করেন। আমাদের 
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আশঙ্কা, আনারসের নিক্ষট এত দূর আশা কর! আতিশগ্য যদি তিনি 
জীবনের পোষপপামপ্রীলাডের উপায় করিষ্বা দিতে পারেন, তাহাই যথেষ্ট 
প্ারির ভোজাসাসগ্রীব জন্য তাহার উপরে নির্ভর করা পুরুষকারও নয়, কক্ষি- 
বিশ্বাসসমুচিতও নয় । অবশ্ট তিনি সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক উভয়সন্ছতে 
সকল বিষয়ে অভিভারকের যাহা সমুচিত, তাহা করিবেন; কিন্তু তাহানের 
পক্ষে ইহাই সমুচিত যে, তাহারা তাহার আচাধ্যকত্যে পরিতুষ্ট থাকিবে, 
সাংসারিক স্ুখন্থচ্ছন্দতা তাহার নিকটে দাওয়া কর! তাহারা অন্যায় মনে 
করিবেন ।” 
বন্ধুবর্গের মধো নাম! মারায্মক রোগ 

বন্ধুবর্গের সহিত কেশবচন্দ্রের সন্থত্বের বাতিক্রম আজ হইতে আবস্ত 
হইগ্রাছে, তাহা নহে। দলস্থ ব্যক্তিগণ সাত্বিক অন্ন ভোজন করিবেন, স্ান্থিক 
পরিধেয় পরিধান করিবেন, কোনরূপ অবৈরাগ্য দলের মধ্যে স্থাম পাইরে নাঃ 
তাহার! অনলস হটয়া যুবান্প ন্যায় উৎসাহে দেবার ক্ষার্ম্য করিবেন, একন্ 
ফেশবচন্ত্র ক্রথান্থয়ে প্রার্থনায় মনের ভাষ ব্যক্ত করিগ্ত/ আসিতেছেন্স। তিন্নি 
দেখিতে পাইলেন, তাহার কথা কেবল বিফল হইয়। যাইতেছে, তাহা রহে, 
ঠাছার রছুগণ আপনাদিগকে ত্যাগী, বৈরাগী, শুদ্ধচক্সিতর বলিয়া অভিযান 
করিতে প্রবৃত হইয়াছেন। এই দেগিয়াই তিনি প্রার্থনা করিয়াছিলেন, 
"ক্মামি যত দিন আমার মত পাপী না পাই, আমার কাজ করা হইবে ন1।” 
এ.সময়ে পরস্পরের প্রতি গেমের অভাব উপস্থিত, অপ্রচ এজন্ত কাহারও মনে 
কিক্ষিম্বাত্র গ্রানি নাই । এভদ্দর্শনে কেশবচন্দরের মনে মহাঁন্‌ ক্লেশ উপস্থিত । 
তাই তিনি মনের ক্রেশে প্রার্থনা করিয়াছেন, “ইহার! রলেন, একটু ভাইকে 
ভালবাপসিতে না পারিলে ক্ষতি কি? ভগবান, আসি য়ে বিশ্বাস করি, ভাইকে 
ভাল ন! রাসিলে ব্রন্ধদর্শনও হইবে না, স্বর্গে যাওয়াও হইবে না।” যেক্সানে 
ভালবাপার অভাব, ঘেখানে এক জন আর এক জনের ভাবের সমাদর করিবেন, 
তাহার সম্ভাবনা কোথায়? একে অপরের ভাবের যেখানে আদর করিতে পারেন 
না, সেখানে মন সঙ্কুচিত উদদার্ধ্যবিহীন হইবে, ইহাতো অনশ্থন্তাবী । যেখানে 
আধ্যাত্মিকতার অভিমান উপস্থিত, সেখানে বিধিনিপ্মপ্রতিপালন ব! নীতির 
প্রতি দৃঢ় নিষ্ঠা কোন কালে থাকিতে পারে না, সুতরাং গৃঢ়রূপে জীবনে 
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নীতিশৈখিল্য প্রবিষ্ট হইতে থাকে । আমাদের বন্ধুবর্গের মধ্যে এই সকল 
মারাত্বক রোগের প্রবেশ দর্শন করিয়া তিনি নিরতিশয় ব্যখিতহুদয় হইলেন, 
এবং বিধানের প্রতি, দলপতির প্রতি বিশ্বাসের অভাবে কি শোচনীয় অবস্থা 
উপস্থিত হয়, প্রার্থনায় তাহাদিগের নিকটে তাহা ব্যক্ত করিয়া ঝলিতে প্রবৃত্ব 
হইলেন। এ সকল করিয়। যে কিছু ফলোদয় হইল না, তাহা! আর বলিবার 
অপেক্ষা রাখে না। তাহার দল হইতে বিদায়গ্রহণ এবং রোগের প্রতীকারজন্য 
ব্রতস্থাপন করিবার পূর্বে, তিনি নবধর্দপ্রচারের প্রণালী কি মনে করিতেন, 
তৎপ্রদর্শক একটি গ্রবন্ধের আমর। অনুবাদ করিয়া দিতেছি । 
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«এ কথ] অনেকে জানেন না, কিন্তু সকলেরই জানা উচিত যে, নবরিধান- 
মণ্ডলীতে নিজ ধর্দে আনিবার জন্য সাক্ষাৎসম্ন্ধে যত্ব হয় না। যদি সাক্ষাৎ 
সম্ব্ধে ধর্ধপ্রচার না করেন, তাহা হইলে অন্য ধর্টে প্রচারক প্রচারকই নহেন! 
তাহাদের যে সকল বিগ্ভালয়াদি আছে, সেগুলি যদি লোকদিগকে ন্বধর্থে 
আনিবার জন্ত উপায় না হয়, তাহা হইলে উহ্ারা কিছুই নয়। এমনকি, 
তাহাদের আলাপ-পধ্যস্ত স্বধশ্মে আনয়নের দিকে ধাবিত। অতগুলি কথায় 
না বলুন, মনে হয়, যেন তাহারা সর্বদাই বলিতে প্রন্তত__ “আশা করি, আপনি 
জলাভিষেকগ্রহণপূর্ববক শীন্রই আমার ধর্টে। দীক্ষিত হইবেন।, যখনই কোন 
পাব্দির সহিত সাক্ষাৎকার হয়, রেলওয়ের প্র্যাটফরমেই হউক বা ভোজনের 
স্থানেই হউক, ঈদুশ অভিভাবকোচিত আশীর্বচনস্চক কথা তোমায় শুনিতে 
হইবে । তোমার নিকটে উহ অভব্যতা, এমন কি অত্যাচার মলে হইতে 
পারে, কিন্ত তোমার তক্জন্ত প্রস্তুত থাকিতে হইবে। এমন করিয়। সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধে স্পষ্ট কথায় পরিভ্রাণ আনিয়া উপস্থিত করা আমরা সঙ্গতও বলি না, 
নিন্দাও করি না। টার করা ধাহারা জীবনের একমাত্র কাধ্য করিয়াছেন, 
তাহারা যেখানে যাইবেন, সেখানেই প্রচারের কাধ্য করিবেন, তাহাতে আপ্পাত্বি 
কি? খ্রীষ্টধন্ম বা অন্য ধর্ম সান্সাৎসন্বন্ধে ও গৌড়ামিতে প্রচার করা তাহারা 
জীবনের এক মাত্র কাধ্য মনে করেন; স্থতরাং সকল স্থানে, সকল সময়ে স্থযোগ 
পাইরেই উহা প্রচার করিদ্ধা থাকেন, এবং তাহাতে আহ্লাদিত হন। 
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আমাদের মশ্লী কিন্তু অন্থরূপ বিশ্বাস করেন, অন্যরূপ ব্যবহারও করেন। 
তিনি সংস্কার_ সর্ববিধ সংস্কারে বিশ্বাস করেন। যে কোন প্রকারে মঙ্গল 
সাধন করাই তাহার উদ্দে্টা। সামাজিক, মানসিক, নৈতিক, রাজকীয়, 
ধর্দসম্পকয় সংস্কারসাধনে তাহার যত্ব ও প্রয়াস। যে কোন কার্যে মানবের 
সাংসারিক বা আধ্যাত্মিক কল্যাণ' হয়, তাহাতেই তাহার সহাম্থভূতি, তাহাতেই 

তাহার শক্তিনিয়োগ উপস্থিত হয়। যদি তিনি মিতাচারপ্রবর্তন, পরিণয়ঘটিত, 
দোষের সংস্কার, দাতব্যব্যবস্থা বা ভিন্ন ভিন্ন জাতির সম্মিলন, অথবা কোন এক 
জাতির পদদলিত কোটি কোটি সামান্য লোকের রাজ্যসম্বন্ধে অবস্থার .উন্নতি- 
সাধন করিতে পারেন, তিনি স্থখী হয়েন। ক্ষুধিতকে অন্নদান, বস্ত্রহীনকে 
বন্তদান, অথবা যাহারা যাতন! পাইতেছে, তাহাদিগকে কেবল সাম্বনার কথা 
বলা, তিনি আপনার উপযূক্ত কাধ্য মনে করেন। তিনি শিক্ষার জন্য 

শিক্ষাদানে উৎসাহ দেন, তাহাতে ধর্ধগ্রহণের ব্যাপার থাকুক বা না থাকুক। 
অন্যকে ত্রা্দ কর! আর দশটি বিষয়মধ্যে একটি বিষয়মাত্র।. তাহা! ছাড়া, ভাল. 
মাছষ করা, হথী করা, শাস্তি স্থাপন করা, সকল প্রকার ছুঃখনিবারণার্থ 
চিকিৎসালয় কাধ্যালয় স্থাপন করা অন্তান্ত কাজ। তাহার উদ্েশ্তের সঙ্গে 
এ সকলগুলিকে তিনি মিশাইয়। লইয়াছেন। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে 
কাধ্য করিয়া তিনি ঈশ্বরেরই আদেশ পালন করিতেছেন, তাহার রাজ্যবিস্তার 
করিতেছেন, ইহা তিনি নিষ্ঠাসহকারে বিশ্বাস করেন। তীহার বিবিধ কাধ্য 
ও কর্তৃব্যের মধ্যে একটিও সাংসারিক নহে । সকলই পবিভ্রা, সকলই স্বীয় 
উদ্দেশ্তের স্তভূতি ! কোন বভিকে মগ্ঠ ও মৃত্যু হইতে রক্ষা করা) ধর্্মমত- 
প্রচারের মত ছিনি সাধু কাঁধ্য বলিয়া গণনা করেন। কোন ভাতৃসম্মিলনে 
যোগদান, আর প্রেমগ্রচার তাহার নিকটে ঈশ্বরের চক্ষে ছুই সমান। যাহা কিছু 
সত্য, যাহ। কিছু ভাল, তাহাই ব্রাঙ্গধর্মসমুচিত। এজন্ই ভারতবর্ষের ব্রাঙ্মমণ্ডলী 
যাহা কিছু ভাল, যাহা কিছু সত্য, অন্ন উৎসাহ .ও অবিভভ্-নিষ্ঠা-সহকারে, 
তাহার উৎকর্ষ সাধন করেন। এ কথা লোকে বিশ্বাস করিতে পারে না, কিন্ত 
এটি একটি বাস্তবিক ঘটন! যে, আমাদের কোন বালক-ব1-বাঁলিকা-বিদ্যালয়ে 
রামধর্মঘটিত কোন পাঠা পুস্তক নাই, এবং আমাদের ধর্মমত শিক্ষা- দেওয়ার 
জন্য কোন শিক্ষক নাই? ধর্দে আনিবার- জন্য, ধর্মে দীক্ষিত করিবার জন্ত 


১৯৮২ জ্বাচার্দা কেশ্রচন্্ 


কোন প্রয়াম নাই। অথচ ঈশ্রকূপাতে এই সকল বিদ্যালয়াদিতে দিন দিন 
ভগবানের কার্ধ্য সাম্দিত হইতেছে ।” 


বন্ধুবর্গের নিকট হইতে বিদায়সৃচক প্রার্থনা 


বন্ধুগণের চৈতন্তসাধনজন্ সর্্ববিধ প্রার্থনা বিফল হুইল। স্থতরাং এই 
শেষ প্রার্থনায় তিনি তাহাদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন :-7৩রা এপ্রেলঃ 
১৮৮৩ বৃ) ২১শে চৈত্র, ১৮০৪ শক ) “হে প্রেমস্বরূপ, যদি আমাদের মধ্যে 
আর উন্নতির লস্ভাবনা না থাকে, যাহা হইয়াছে, তাহাতেই মকলের উন্নতির 
পরিপমাপ্তি হয়, তরে আর অকর্ণ্য জীবদিগের পৃথিবীতে থাকবার প্রয়োজন 
কি? যদি ইহাদের সকলের মত ও চরিত্র গঠন হইয়া গ্রিয়া থাকে, লইবার 
বা শিখিবার কিছু না থাকে, তরে আমার পৃথিবীতে থাকিবার প্রয়োন্দন 
ক্রি? যাযা করিবার, আপনি করিয়া! লইগ্মাছে। হে প্রিতা, ইহাদের ভার 
লইস্থাছ? নাটক শেষ হইয়াছে, মাহথষ জোর করিয়া! কেন নাজাইনে ? বতক্ষণ 
কাজ, ততক্ষণ দরকার । উষধের যতক্ষণ দরকার, ততক্ষণ ূরিরাজের 
প্রশ্নোজন। জোর করে চিকিৎসা কর কি ভাল দেখায়? হে দয়াল হরি, 
মানপিক চিকিৎসা এইকূপ। একটা অবস্থা আছে, মন যার ওদিকে আর যায় 
না। খুব ভক্তি, প্রেম, উপাসনা, তার পর একটা সীমা। একট! সীমা পর্য্যস্তও 
গিয়ে মানুষ একটু আধটু উপাসনা করে, কোন রকমে দিন কাটিয়ে দেয়। 
ঠাকুর ঘরে আমোদের কাজ আর হয় না। আবার আস্তে আনে সংসারে 
চলে যাবেন সকলে। প্রেমের গ্ৃতা হবে। গ্লিছাস্িছি সময় কাটাইবার জন্য 
তোমাকে ভাকা, এই রকম ব্যাগারঠেলা হবে। মা, সাধু হব, কিন্ত মিলন 
হবে না! হরি, এই ভিক্ষী চাই, এই সময়ে ,মময়োচিত কর্তব্য বলে দাও।' 
বিশ্বাস নাই পরম্পরকে, প্রেম নাই, অধ্ধীন কারও হব না, ভাইয়ের জন্ত প্রাণ 
দেব কেন? এক নৌকার স্বর্গে যাওয়া হবে না, একলা গিয়ে নরকের রাজ] 
হব, কিন্তু সকলের সঙ্গে শ্বর্গে যাব না, সকলে এই কথা বলিবে। মা, দেখ, 
ক্ষিহচ্চে। হে দেবী, কৃপা করিয়া এই আশীর্বাদ কর, আমরা যেন এই 
অন্ধকারের মধ্যে তোষার প্রীপাদপন্স ধরে, যতটুকু আলো পাই, তোমার নিকট 
হইতে, সেইরূপে কাজ ররি। শাস্তিঃ শাস্তি: শান্তিঃ!* 


দল হইতে বিদায় ১৯৮৩ 


তৎপরবর্তা করদিনের প্রার্থন1 

এ দিনের পর হইতে যে সকল প্রার্থন হয়, সে সকল লেখিকাঁর অবরোধ- 
হেতু লিপিবদ্ধ হয় না। ভাই কালীশঙ্কর দাসের টৈনন্দিনলিপি হইতে সে 
সকল প্রার্থনার সার এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি । 

*২২শে চৈত্র, ১৮০৪ শক ( ৪ঠা এপ্রিল, ১৮৮৩ খুঃ বুধবার__হে হরি, 
আর প্রতীকার তবে হইবে না। আর €কান উপায় নাই, ইহারা বলিতেছেন । 
ইহারা উষধ খাইবেন না। উষধ লা খাইলে আশা কি? বিনা উষধেতো 
রোগের প্রতীকার হয় না 1” 

“২৫শে চৈত্র ( এই এপ্রিল ), শনিবার-_-গুরু পাগী, শিল্ক পুণ্যবান্‌। গুরুর 
গলায় বিষ্টার হাড়ী, শিষ্ববর্গ অতি গৌরবাম্পদ ভদ্রলোক । এস্থলে মিল হওয়া 
অসম্ভব । একত্র নৌকা ছাড়িলাম, একত্র চলিলাম, এখন শেষকালে ছাড়িয়া 
চলিলাম। মিল যে হয় না, ঠাকুর! আমি তো খিল করিব ভাবিয়াছিলাম, 
কিন্ত আমার এত দৌষ থাকিতে কেমন করিয়। নির্দোধীদের সঙ্গে মিলিব।” 

“২৬শে চৈত্র ৮ই এপ্রিল), রবিবার--ভিক্ক্র জীরন পবিত্র, ভিক্ষান্প পবিত্র ।” 

“২৭শে চৈত্র (৯ই এপ্রিল ), সোমবার-_উচ্চশ্রেণীর কর্ধরচারী কেহ হয় না, 
কিন্ত অতি সামান্য কাজ করিয়া দিন কাটাইতে চায় ।” 

“২৮শে চৈত্র (১০ই এপ্রিল ), মঙ্গলবার__পুথিলেখা, বক্তৃত| করা ঘাহা- 
দ্িগের কাজ, তাহার! তোমার লোক নহে। চগ্ডাল তোমার গৃহে যাইতে 
পারে না, ব্রাহ্মণ পারে । আমরা! যে প্রার্থনা করি, তাহ। পিতামাতার নিকটে 
সস্তান যেরূপ করে, সেব্ূপ নহে; রাজার নিকটে দূরদেশবাসী প্রজা যেমন 
দরখাস্ত লিখিয়! পাঠায়, আমরা তাই করি। যদ্দিঠিক ছেলের মত আবদার 
করিতে পারিতাম, তুমি ও ঘরে গেলে সঙ্গে গেলাম, এ ঘরে এলে নঙ্গে -এলাম, 
এইবধপ আচল ধরিয়৷ যদি বেড়াইতে পারিতাম, তবে অবশ্তই কিছু না কিছু 
পাইতাম; কিন্তু তাহাতো পারিলাম না। তৃণপত্রাদি সব তোমার পরিচয় দেয়, 
কিন্তু ছুর্ভাগ্য, আমি তোমার হইতে পারিলাম না।” 

“২৯শে চৈত্র (১১ই এপ্রিল), বুধবার__রাজপুত্রের জন্মদিন উপলক্ষে 
তাহার মঙ্গলার্থ প্রার্থনা |” 

“৩০শে চৈত্র, (১২ই এপ্রিল), বৃহস্পতিবার__অবিশ্বাপ তো গেল না, 


১৯৮৪: আচার্য কেশবচজী 


স্থিরতর নিশ্চিত ভূমিতে তো'কেই অগ্যাপি ধাড়াইল না। হে ঈশ্বর, তোমার 
দে নাই, সব দোষ আমাদের 1” 

*১লাঁ, বৈশাখ-€ ১৮০৫ শক) (১৩২: এপ্রিল), শুক্রবার--নৃতন: বৎসরে" 
নবজীবন পাইব। পাপরাজ্য হইতে ডুব দিয়া পুণ্যরাজ্যে যাইব। ত্রাঙ্গদমাজ 
আঁর-থাকিবে : না, নববিধানের নব জীবন লইয়া নৃতন বংসবে প্রবৃত্ত হইব | 
ঈশা মুষা শ্রীগৌরাঙ্গ বুদ্ধ কনফুসস্‌ প্রভৃতির সঙ্গে মিলিত নৃতন প্রেমের রাজা 

স্থাপন.করিবণ” ( অগ্য চারিটি ব্রত প্রদত্ত হয়। ) 

"২রা বৈশাখ (১৪ই এপ্রিল , শনিবার-_হে মল্ন্যামীর ঈশ্বর, পূর্বে বৈয়াগা 
আপসিয়াছিল, নবদ্বীপের রান্তা দিয়া চলিয়া:গেল । নধ-বিবাহিতী পত্বী বিষ 
প্রিয়াকে ছাড়িয়া সন্ন্যাস. গৌযকে লইয়া শ্রীক্ষেত্রে গেল। সে সম্মান, আর ফি' 
ফিরিবে না? আমর] সকলেই বিষ্ুপ্রিয়া হইব'; সন্গাপীর-কি মন্নযাসিনী হইবে 
না? সন্গাসী কি চিরকাল স্বী-বিহীন থাকিবে? ঈশ্বয়। বিবাহ দাও ।” 

“ওরা বৈশাখ (১৫ই এপ্রিল ), রবিবার--হে প্রেমের ঈশ্বর, সংসার" বলে; 
আমি স্থথে থাকিব,আর আগার ভাইগুলি' দুঃখে মরুক'; ধর্ম বলে, আমিও 
ছুঃখ পাব; আর ভাই' ভগ্নী গুলিকেও ছুঃখ দিব |. নববিধান: বলে, কাক: কথা 
থাকিবে না; সকল শাস্ত্রের অর্থ পরিবন্তিত করিয়া নৃতন অর্থ করিব.। যে 
অন্্'আছে, সকপে খাবে, বস্থ সকলে পরিবে, আমি উপবাসী থাকিব, আমি 
ছড়া নেফ্ড়া পরিব। আমি ছাতি হইয়া সকল রৌদ্র সহ করিব, ভ্রাতারা 
আমার হৃদয়ে বাদ করিবে । আমি গৃহ হইব, ভ্রাতারা আমাতে.বাম করিবে 7 

প৫ই'বৈশাখ (১৭ই এপ্রিল )) মঙ্গলবার-_“হে মঙ্দলময় ঈশ্বর, অমঙ্গল আর' 
রাখিও না। আঘাদিগের-প্রতি দয়া করিয়া এক হইতে শিখাও, আমরা এক 
এক জনে এক এক যন্ত্র বাজাইব, কিন্ত স্থর ৪ তাল, রাগ ও রাগিণী এক হইবে। 
যে আমাদের ভিতরে থাকিয়া ভিন্ন হবে, ভিন্ন ভালে বাক্সায়, মে অভদ্র লোক'। 
আমরা কয়জনে মিলিপনা একখানি শরীর হইব । এক শরীরের যে কোন অঙ্গে 
আঘাত লাগিলে যেমন সকল শরীরে লাগে, আমাদিগকে সেইরূপ কর ।” 

"৬ই বৈশাখ (১৮ই এপ্রিল ), বুধবার-হে প্রেমের হরি, আমি পূর্বের যে 
প্রার্থনা করিয়াছিলাম; তাহা ফিরাইয়া লইলাম, ইহারা__-এই বন্ধুগণ, আর 
আমার সঙ্গে যাইতে পারিতেছেন লা। ইহারা ছুইটি পর্রত লঙ্ঘন করিযাই 
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পরিশ্রান্ত হইয়া আর চলিতে পারিতেছেন না । আমি বন্ধুদিগের জন্য কি ন| 
করিলাম? মিথ্যাবাদী হইলাম, চুরি ডাকাতি সকলই যে করিলাম ।” 

“৭ই টবশাখ ( ১৭শে এপ্রিল ), বৃহস্পতিবার-__হে বিশ্বানীর পিতা, তুমি 
কি সতা সত্যই নাই? এই যে আমার বন্ধুগণ বলিতেছেন, নাই। তুমি আর 
উত্তর দেও না, কার্দিলে শুন না? আমাদিগের দেশে পিতৃহীন বলিলে, বড় 
শক্ত গালি হয়। চোর বল, দন্থ্য বল, বদ্মায়েশ বল, তাহা সয়; কিন্ত তোমার 
পিতামাতা নাই, একথা সয় না” 

“৮ই বৈশাখ (২০শে এপ্রিল ), শুক্রবার_হে ঈশ্বর, প্রেম ন্বর্গেও আছে, 
পৃথিবীতেও আছে। স্ত্রী স্বামীকে, স্বামী স্ত্রীকে, পিতামাতা পুত্রকন্যাকে ভাল- 
বাসে দেখিয়াছি; এ সকল প্রেমের বঙ্গে তোমার প্রেমের তুলনা হয় না। 
তোমার প্রেম, যে মারে, গালাগালি দেয়, খেতে দেয় না, তাহাকেই ভালবাসে। 
তোমার প্রেম লইয়া গৌর নিতাই জগাই মাধাইকে ভালবাসিলেন। ঈশ! 
বুকের রক্ত দিয়া শত্রুর মঙ্গল সাধন করিলেন 1” 

*৯ই বৈশাখ (২১শে এপ্রিল ), শনিবার-হে হরি, আমাদের বয়সের 
উপযুক্ত ধর্ম দেও। আমরা বৃদ্ধ হয়ে দূর্বল রুগ্ন হয়েছি, এই রগ্রাবস্থায় যাহা 
মাধন করিতে পারি, সেই ধর্ম দেও ।” 

“১০ই বৈশাখ (২২শে এপ্রিল ), রবিবার-হে ঈশ্বর, যখন প্রথম স্থষ্টি 
করিলে, তখন কি ভোগ করিবার কেহ ছিল? থাগ্ত দেও, অন্ন দে, ক্ষুধায় 
পেট জলিয়া যায়, এই বলে কাদিল; তার পর কি তুমি নদীর স্থষ্টি করিয়াছ? 
না। তুমি আগে থেকে জান, মানুষের অন্ন জলের প্রয়োজন হইবে, তাই 
তুমি এ সকলের স্থ্টি করিয়াছ। সেইরূপ ধন্ম পুণ্য প্রেম এ নকল মানুষের 
প্রয়োজনে লাগিবে, তাই তুমি মানু-স্থষ্টির আগে ধর্শের স্থ্ি করিলে ।” 

তরহ্গমন্দিরে “হুষ্টিতে সামপ্তস্তের কর্তা ও সপ্তন্থর বিষয়ে শেষ উপদেল 
কেশবচন্ত্রের শরীর অত্যন্ত ভগ্ন। চিকিৎসকগণ তাহাকে পার্বত্য প্রদেশে 
গমন করিবার জন্য পরামর্শ দিয়াছেন । তিনি সপরিবারে শিমলায় গমন করা 
স্থির করিলেন । অগ্ রবিবার (২২শে এপ্রিল) তিনি বরহ্গমন্দিরে “স্থ্টিতে সাম- 
পশ্তের কর্তা এবং সপ্চঙ্থর” বিষয়ে উপদেশ দেন। এই উপদেশের সারমাত্র 
আমর। "নববিধান পত্রিকায়* দেখিতে পাই। সে সার এই ;--“একতা! ও শাস্তি 
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স্থাপনের জন্ট যখনই মানুষ একবিধত্বরূপ মৃত সমভূমিতে দকল মানুষকে 
আনিতে চায়, তখনই রাগরাগিণীর অথিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী ঈদৃশ প্রয়াসের 
শ্রতিবাদ করেন, এবং লঙ্গীতবিজ্ঞানের একতানতা এবং বহুতের মধো একত্বের 
তত প্রতিষ্ঠিত করিতে অন্থরোধ করেন । স্বর্গরাজ্য সপ্ত স্বরের মত সপ্ত ভ্রাতার 
সপ্ত পরিবার | সারি গম পধনি, ইহার! ভিন্ন ভিন্ন, অথচ সকলগুলি মিলিয়া 
একতান উৎপাদন করে।” * কেশবচন্জরের ব্রক্ষমন্দিরে এই শেষ উপদেশ । আর 
তিনি মন্দিরে বেদীতে উপবেশন করিবার জন্য দেহে অবস্থান করেন নাই। 
এই শেষ উপদেশ, বলিতে হইবে, সকল উপদেশের সারভূত। যেখানে প্রকৃতি 
ও. প্রক্কতির নিয়ন্তা সহ প্রতিব্যক্ির একতা উপস্থিত হয় নাই, সেখানে 
পরস্পর মধ্যে ভিন্নতা সত্বে একতা কখনই সম্ভবপর নহে। হিমালয়ে কেশবচন্্ 
যে সকল প্রার্থনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে যেখানেই একতার কথার উল্লেখ আছে, 
সেখানেই এই একতা তিনি চাহিয়াছেন। যে একতায় স্বাধীনতা বিনষ্ট হয় 
না, অথচ ঈশ্বরাধীনতা ভিন্নতার মধ্যে একতা আনয়ন করে, নববিধানে সেই 
একতাই চির নমাদৃত। যিনি আপনি স্বাধীন হইয়া অপরের স্বাধীনতার 
সম্মান করিতে পারেন না, তিনি নববিধানে সকলকে এক 'করিধেন, তাহার 
কোন সম্ভাবনা নাই। কেশবচন্দ্রের অস্তর্দানের পরবর্তী ইতিহাস তাহার 
বন্ধুগণমধ্যে এই সামর্থ্যের অভাব স্পষ্ট প্রদর্শন করে। 
পুনর্শিলন জন্ত ১লা বৈশাখ ব্রতচতুষ্টগ্ের বিধি 

দলের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়াও, কেশবচন্ত্র দলের পুনগ্িননের আশা! 
কোন কালে পরিত্যাগ করেন নাই। এখানে না হয়, পরলোকে পুনমিলন 
হইবে, এ আশা তাহার হৃদয়ে চির প্রবগ ছিল। কি উপায়ে পুনগিলন হইতে 
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পারে, সে উপায় তিনি বলিয়া না দিয়া বিদায়গ্রহণ করিবেন, ইহা কদাপি 
সম্ভরপর নহে। স্থতরাং বৈশাখ মাসের প্রথম দিনে, তিনি প্রচারকবর্গের জন্য 
. চারিটি ব্রতের ব্যবস্থা করেন। পর সময়ে এই ব্রতান্ুষানের প্রতি অনাদরবশতঃ) 
কি ঘোর পরীক্ষা মগ্ডলীমধ্যে সমাগত হইয়াছে, তাহ! আজ সকলেই প্রতাক্ষ 
করিতেছেন । আর অধিক কিছু না বলিয়া, আমর! সেই ব্রতচতুষ্টয়ের বিথি 
€ ১৮০৫ শকের ১লা জৈষ্টের ধর্মতত্বে তরষ্টব্য ) এখানে উদ্ধত করিয়া দিতেছি। 
“অদ্য নববর্ষের প্রথম দিনে দয়াসিন্থু পরমেশ্বরকে নমস্কার করিয়া, সমস্ত 
পরলোকবামী সাধু মহাত্মাকে নমস্কার করিয়া, উপস্থিত অনুপস্থিত সমুদয় ভ্রাতৃ- 
গণকে, প্রেরিতবর্গকে ঈশ্বরের আদেশাহুসারে ঘোষণ। করিয়া, এই জ্ঞাপন করা 
যাইতেছে যে, এই নববর্ষের প্রথম হইতে বৈরাগ্য, প্রেম, উদারতা ও পবিত্রতার 
মহাব্রত গ্রহণ করিতে হইবে। বৈরাগ্োর নিয়ম পূর্ণভাবে পালন করিবার 
জন্ত ঈশ্বরের আদেশ হইয়াছে। সমস্ত সাংসারিক চিন্তার হস্ত হইতে সম্পূর্ণরূপে 
মুক্ত হইতে হইবে । আহার ও পরিধান সম্বন্ধে কোন ভাবনাই থাকিবে না। 
তোমরা নিজে স্বর্ণ রৌপ্য অবেষণ করিতে পার না। ঈশ্বরের হন্ত হইতে 
সাক্ষাৎ ভাবে যাহা আপিবে, তাহাই গ্রহণ করিতে পাইবে । এতদিন কিয়ৎ 
পরিমাণে প্রচারভাগ্ডারের উপর নির্ভর করিতে, আবার কিয়ৎ পরিমাণে পরকীয় 
সাহাযোর মুখাপেক্ষী হইর। থাকিতে; এখন হইতে আর তাহা হইবে ন1। 
এত দিন তোমরা কঠোর বৈরাগ্য-ব্রত পালন করিতে, কিন্ত তোমাদের পত্বীরা 
স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিতি করিতেন; অতঃপর তোমরা যেমন টাকা কড়ি গ্রহণ 
করিবে না, তোমাদের জ্ত্রীরাও তেমনই অপরের দান গ্রহণ করিবেন না। 
তোমাদের পত্বী্দিগকে বৈরাগ্যপথের সঙ্গিনী করিয়া লও। প্রচারক- 
পরিবার বৈরাগী ও বৈরাগিণীর পরিবার হইবে; সন্গাপী ও সন্যাসিনীর 
পরিবার হইবে । তোমরা এবং তোমাদের স্ত্রীর অন্য অর্থম্পর্শও করিবে না। 
বৈরাগী স্বামী ও সংসারাসন্ত স্ত্রীর মিলন হইতে পারে না? এক জন ঈশ্বরকে 
অন্বেষণ করিবেন, অন্যজন সংসারের ধন খুঁজিয়া বেড়াইবেন, ইহা কোন 
ক্রমে বাঞ্ছনীয় নহে! এই স্থান হইতে সমস্ত সাহায্যকারী দাতাদিগকেও 
ঘোষণা. করা যাইতেছে, আমাদের প্রেরিত প্রচারকদিগের হস্তে তাহারা 
একটি পয়সাও অর্পণ করিবেন না। যাহা কিছু দিতে হইবে, এই স্থানে 
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অথবা প্রচারভাগারে অর্পণ করিতে পারিবেন । উহারা দিবেন না, ইহারা 
লইবেন না । ভাগারীর হস্তে সমস্ত ধন আসিবে । কোন বিশেষ বন্ধু কোন 
বিশেষ বন্ধুর জন্তও দান করিতে পারিবেন, কিন্তু ভাগারীই তাহা গ্রহণ 
করিবেন। ভাগ্ারীর হস্তেই তাহা দিতে হইবে । প্রচারকেরা ধন চাহিবেন ' 
না, ধন লইবেন না; কিন্তু ভাগ্ডারে ধন আসিলেই সন্তুষ্ট হইবেন। ভাগারে 
ধন আস্থক, ্গারও ধন আক্ুক, কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে। ভাগারপতি 
ঘ্য়ং ঈশ্বর | ভাগারের উপরে যাহারা নির্ভর করে, তাহাদের মুখ কখনই 
শু হয় না, বালক বালিকাগণ দৈন্তসাগরে ডোবে না। পবিত্রাত্মা সেখানে 
বিতরণ করেন। কল্/কার জন্য চিন্তা বদ্ধ করিয়া দাও; বৈরাগী ও সম্ন্যাসী 
হও।. বৈরাগ্যের পূর্ণ উজ্জল মৃষ্ঠি প্রকাশিত হউক। প্রত্যেকে বৈরাগী 
হইয়া সহধন্মিণী সহ বৈরাগ্যব্রত সাধন কর। এত দিন বিরোধী ছিলেন স্ত্রী; 
এখন ছুই জনে একত্র হইয়| অর্থ-পিপাসা পরিত্যাগ করিয়া, ধনলোভ অপবিত্র 
জানিয়া, পৃথিবীর শাস্ত্রেতে জলাঞ্জলি দিয়া, পতিপত্রী সন্গ্যাসী ও সন্গ্যাসিনী 
হইয়া বাস কর। নববর্ষের এই নব নিয়ম। দ্বিতীয় নিয়ম ভালবাদা। 
পরম্পরে প্রেম কর, কলহ বিবাদ পরিত্যাগ কর ! যদি ভয়ানক কলহ বিবাদের 
কারণ আসে, লিখিয়! দরবারে উপস্থিত করিতে হইবে, মুখে উপস্থিত করাও 
হইবে না। প্রশ্ন লিখিয়া দরবারে দাও; পধিভ্রাত্মা তাহার উত্তর "দিবেন । 
এতদ্বাতীত লঘু বিষয় সকল প্রেমের ছ্বারাই মীমাংসিত হইবে । কোটা কোটা 
কারণ অন্তপক্ষে থাকিলেও, পরম্পরে প্রেম করিবে। কোন বিষয়ে মতে না 
মিলিলেও, প্রেম করিবে । তোমাদের প্রেমের কীন্বিস্তস্ত যেন পৃথিবী দেখিতে 
পায়। ভালবাসার অপূর্ব দৃষ্টান্ত দ্েখাইবে ; প্রেমের অভূতপূর্ব উদাহরণস্থল 
হইবে । প্রেমের ভিতরে ক্ষম। সহিষ্ণুতা থাকিবে । প্রেম দৌষ তুলাইয়া 
দেয়। প্রেম উৎ্পীড়ন সম্থ করে; প্রেম শত্রর সহিত এক ঘরে বান করে। 
এইরূপ প্রেমে প্রেমিক হইয়া, নববিধানে কত প্রেম, তাহাই পৃথিবীকে দেখাও । 
যেখানে যাইবে, প্রেমের দৃষ্টাস্ত দেখাইবে। তৃতীয় নিয়ম উদারতা । সকল 
ধর্শশান্্র ও সকল ধণ্মসন্প্রদায়ের সমম্বর হইয়া উদার ভাব প্রদ্শিত হইবে। 
কোন বিশেষ সম্প্রদায় আর থাকিবে না। ঈশা মুষা প্রভৃতি তোমাদের উপর 
নির্ভর করিয়া আছেন । স্কলকে সম্মানিত করিবার জন্য তোমরা নববিধান 


্ দল হইতে বিদায় ১৯৮৯ 


কর্তৃক অরুদ্ধ হইয়াছ। ক্ষুত্র সন্ীর্ণ ভাব ত্যাগ কর। এই ঘরে ঈশা মুষা 
শাক্য গৌরাঞ্জের সম্মান বাঁড়িল, এই যেন দেখা! যায়। . উদার হ্‌ইস্া উদার 
ধন্ম পরিপোষণ কর । উদার ধর্শেতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইবার অভিলাষ কর। 
প্রেরিতগণ! কোন সত্য ছাড়িও না। এই উদ্দেশে এক এক বিষয়ের 
বিশেষ ভাব গগ্রহণ করিয়া, প্রদর্শন করিবার জন্য বলা যাইতেছে । সকপ্প 
দেবদেবীর ভাব স্থরক্ষিত হইবে, বিশেষ বিশেষ রক্ষকের ছারা । এক এক 
মুনির হাতে এক একটি রত্ব অর্পণ কর; এক এক ধর্মরাজ্য এক এক দেব- 
কুমারের হস্তে ন্তস্ত কর। এক এক ভিন্ন ভাবের প্রতিনিধি এক এক জন 
বিশেষ ভাবে চিহ্নিত হউন। এক এক জন এক এক ধর্শের সমস্ত ভাব গ্রহণ 
ও বিতরণের ভারগ্রস্ত হউন। দেখাইতে হইবে, আমাদের বাড়ীতে সমস্ত 
দেবদেবীরই আদর, নমস্ত মিলিয়া একটি দেহ; এক এক প্রেরিতের দ্বারা 
একটি একটি অন্ধের পূর্ণতা হইল; সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মিলনে নববিধানে 
পূ্ণধন্ম প্রকাশিত। এই প্রকার উদ্বারতাকে আহ্বান করিতেছি । নববর্ষে 
স্কীর্ণতা ষেন আর না থাকে। চতুর্থ এবং শেষ প্রত্যাদেশ, পবিভ্র হও, 
শুদ্ধ হও। নীতিকে অমান্য করিও না। ধর্ধের উচ্চসাধন করিতে গিয়া, 
নীতির প্রতি উদাসীন হইও না। যোগ করিতে গিয়া, ছুর্নীতিপরাহ্থণ হও 
না ভক্তিসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া, নীতি উন্নজ্বন করিও ন|। রসনাসম্বন্বীয় 
নীতিতে, আনুষ্ঠানিক নীতিতে, চিন্তার নীতিতে, চক্ষের নীতিতে, শ্রবণের 
নীতিতে, সমুদায় নীতিতে আপনাদিগকে সমুজ্জলিত কর। অঙ্গে নীতি, 
হাদয়ে নীতি; ক্রমাগত নীতি সাধন করিয়া পৃথিবীকে বুঝাইয়া দাও, নববিধাঁন 
সাক্ষী, ধর্শের উচ্চ অঙ্গ সাধন করিতে গেলে নীতি চলিয়া যায় না । ঘর 
সাজান, দ্রব্যাদি যাহাতে নষ্ট না হয়, খরচ যাহাতে ঠিক হয়, বাকা স্থমিষ্ট হয়, 
ব্যবহার পবিত্র হয়, কথাগুলি ঠিক সত্যের সঙ্গে মিলে, বিধবা! অনাথদের প্রতি 
যাহাতে ঠিক কর্তব্য করা হয়, এই সকল বিষয়েই নীতিকে বিশেষ ভাবে রক্ষা 
করিতে হইবে | প্রেরিতগণ ! দেখাও, বড় বড় প্রশংসনীয় কাধ্যে তোমরা 
যেমন স্থুনিপুণ ছোট 'ছোট কাধ্যেতেও সেইরূপ। বড় বড় বিষয়ে বিচার 
কর, উত্তীর্ণ হইবে ; ছোট ছোট বিষয়ে পরীক্ষা কর, উত্তীর্ণ হইবে; এই কথা 
প্রমাণ করিয়া ব্যক্ত কর। বৈশাখের প্রথম দিবসে তোমরা এই চারি লক্ষণের 





১৯৯০ আচার্য কেশবচন্দ্ 


সাক্ষী হও) সমণ্ত বৎসর তোমাদের মধ্যে এই চারি নিয়মের সাধন ও পালন 
দর্শন করিবে । প্রেরিত প্রচারকেরা এই ব্রত গ্রহণ করিলেন, প্রেরিত 
দরবার সমক্ষে এক বৎসরের জন্য । পরম দেবত। সহায় হউন। তাহার সমক্ষে, 
তাহার অন্চর পিতার সস্তানগণের সমক্ষে, গলায় বজ্র দিয়া প্রেরিতেরা 
যে ব্রত গ্রহণ করিলেন, তাহার ফল দেখিবার জন্ত ভারত আশা করিয়া 
থাকিল। পৃথিবীও আশাপথ নিরীক্ষণ করিয়া রহিল।” 


চি 


শিমলায় গমন ও স্থিতি 


পৌত্রের জন্ম এবং দৌহিত্রের অন্ন প্রাশন ও নামকরণ 


ূরববাধ্যায়ে যে সকল বৃত্াস্ত লিপিবদ্ধ হইল, তাহার পূর্বের ছুইটি ঘটনা 
উল্লেখযোগ্য ; একটি কেশবচন্তরের প্রথম পৌত্রের জন্ম, আর একটি তাহার 
দৌহিত্র রাজকুমারের অন্নপ্রাশন ও নামকরণ । পৌত্রের জন্মসম্বদ্ধে ধর্দমতত্ব 


(১৬ই ফাত্তন, ১৮০৪ শক ) লিখিয়াছেন, "বিগত ২৭শে মাঘ (১৮০৪ শক) ৮ই 
ফেব্রুয়ারী, ৯৮৮৩ খুঃ), বৃহস্পতিবার রজনীতে, আচার্ধ্য মহাশয়ের জো পুত্র 
শ্রীমান্‌ করুণাচন্্র সেনের একটি নবকুমার জন্মগ্রহণ করিয়াছে । শিশুটি অতি 


হন্দর ও নুস্থকায়সম্পন্ন। দয়াময় ঈশ্বর তাহাকে আশীর্ববাদ করুন 1 রাজকুমারের 
অন্প্রাশনোপলক্ষে কেশবচন্্র দিনের বেলায় (৮ই ফেব্রুয়ারী) কুচবিহারে গমন 
করিলেন, রজনীতে পৌত্র জন্মগ্রহণ করিল। পরদিন শুক্রবার রাজকুমারের 
'রাজরাজেন্্র নারায়ণ নাম রক্ষিত হইল। এ সঙ্থন্ধে কুচবিহার হইতে ১০ই 
ফেব্রুয়ারী (১৮৮৩ খুঃ এই টেলিগ্রাম আলে £_-“গত কল্য (৯ই ফেব্রুয়ারী ) 
রাজবাটিতে মহারাজকুমারের অক্পপ্রাশনান্থষ্ঠান মহাপমারোহে নিষ্পন্ন হইয়াছে । 
সংক্ষিপ্ত উপাসনার পর সন্তানের নাম প্রীমান্‌ 'রাজরাজেন্জ্র নারায়ণ ভূপ, রক্ষিত 
হইয়াছে। দরবারে কুমারকে লইয়া মহারাঞ্জ নজর গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
তোপধ্বনি হইয়াছে। রজনীতে দীপমালা ও আতোধবাজী হইয়াছিল।” 
শিষলার গমন 

শিমলায় গমনসম্বন্ধে ধম্মতত্ব (১৬ই বৈশাখ, ১৮০৫ শক ) লিখিয়াছেন-_. 
“ভক্তিভাজন আচার্ধা মহাশয় সপরিবারে (১১ই বৈশাখ, ১৮*৫ শক; ২৩শে 
এপ্রিল, ১৮৮৩ খৃঃ ) শিমলায় গমন করিয়াছেন। অসুস্থ শরীরে পথের ক্লেশ- 
নিবন্ধন জরে আক্রান্ত হইয়াভিলেন, এখন সুস্থতা লাভ করিয়াছেন, সংবাদ 
প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে । হিমালয়ের শীতল প্রদেশ তাহার অসুস্থ শরীরকে সুস্থ 
করিবে, আমর! তাহাকে হ্ুস্থ শরীরে আমাদিগের মধ্যে দেখিতে পাইব, ইহাই 


১৯৯২ আচাধ্য কেশবচন্দর 


আমাদিগের প্রবলতর আশা । ভাই কাস্তিচন্দ্র মিত্র আচার্ধা মহাশয়ের সঙ্গে 
শিমলায় গমন করিয়াছেন ।” 
নবসংহিতা প্রপয়ন 

সুস্থ শরীর হউক, বা অস্থস্থ শরীর হউক, কেশবচন্দ্র ঈশ্বরের কার্ধো কখন 
অলস থাকিতে পারেন না । তিনি হিমালয়ে গমন করিয়া, কয়েক দিন পরেই 
'নবসংহিতা” লিখিতে প্রবুন্ত হন। বৈশাখ মাসের শেষে (১৩ই মে, ১৮৮৩ খুঃ) 
নবসংহিতা” 'নববিধান পত্রিকায়? মুদ্রিত হইতে আর্ত হয়। 'ছার্ঠ মাসে 
(১৬ই) উহ্বার মংস্থৃতে অনুবাদ ধর্দতবে প্রকাশিত ইইতে থাকে । নবসংহিতার 
সংস্কৃতানথবাদ, বেদবিগ্ালয় ও ব্রতাদ্িসন্বন্ধের অবস্থ। উপাধায় কেশবচন্দ্রকে 
অবগত করেন, তছুত্তরে তিনি লিখেন ১ 

উপাধ্যায়কে পত্র 
“তারা বিউ 
শিমলা, ৩১শে মে, ১৮৮৩ খৃঃ। 

“প্রিয় গৌর, 

“সংবাদগ্ডলি তত মনোহর নহে + ঘাহা হউক, ভাল মন্দ নকলই আমার 
জানা উচিত। কিন্তহইল কি? এত দিনে ক্ষমা সহিষ্ুতা জন্সিবে না? আর 
আমার বলা বৃথা । বলাতে যদি কিছু হইত, এত দিনে নিশ্চয়ই হইত | কিন্ত 
দেখিতেছি, আমার উপদেশে আর তত হইবার নাই। তাই এখন তোমাদের 
ভার তোমাদেরই হাতে । কলিকাতায় আমায় থাকিতে হইলে, কেবল অধিক 
রাত্রি পর্যাস্ত বকা। তাহাতে সকলকে কষ্ট দেওয়া মাত্র। এখন আরামের 
অবস্থা হইল। উপদেশ শুনিবার লাঞ্ছনা কিছুকালের জন্য মিটিয়া গেল। আর 
এখন আমাকে প্রয়োজন নাই | কাহার বিশেষ অভাব বোধ হইতেছে না, 
এখানে আমারও হন্তে যথেষ্ট কাধ্য। আমি এখানে নৃতন সংহিতা লিখিয়া 
তোমাদের দেবা করিতে পারি । খধিভাব-উদ্দীপক হিমালয় আমার পরম বন্ধু । 
ইহার আশ্রয়ে শরীর ৪ আত্মা উভয়ের উপকারের সম্ভাবনা । বিশেষতঃ: ইট 
ধর্্মসম্বন্ধে বড় অন্রকূল। সংহিতা প্রভৃতি নৃতন নৃতন সত্য ইনি অনেক আনিয়া 
দেন। এস্কলে কেবল সতা ধরিতে ও লিখিতে ইচ্ছ। হয় । বোধ হয়, ধন্মশান্ত্র 
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আমার হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়া আমাকে সত্যাপ্সিতে প্রদীপ্ত করেন। সংহিতার 
প্রতি ভাইদের তত আদর দেখিতেছি না । কিন্ত শত শত বশর পরে, দেবকের 
পরিশ্রম কি সকল হইবে না? এই আমার প্রত্যাশিত পুরস্কার ব্রাহ্ম-বিবাহ্‌ 
এবং আাদ্ধের মন্ত্রাদি আমাকে খুব শীঘ্র ডাকযোগে পাঠাইবে। যদি হিন্দু শাস্তা- 
দির কোন অংশ তোমার ভাল বোধ হয়, তাহাও আমাকে লিখিতে পার। 
ংস্কৃত বাঙ্গলায় মূল অর্থ, পরে পরে লেখা আবশ্যক । 
শ্রকেশবচন্দ্র সেন 1” 
“বেদ-বিদ্যালর সম্বন্ধে যাদব বাবুকে ইতিপূর্ব্রে লিখিয়াঁছি?” 
রাজাসম্পর্কে 

কেশবচন্ত্র কলিকাতায় অবস্থানকালে দেশীয় এবং ইউরোগপীয়গণের মধ্যে 
“কাধ্যবিধানবাবস্থা” লইয়। যে ঘোর বিদ্বেষ উপস্থিত হয়, তাহা অতি ক্রেশের 
সহিত দেখিয়া, তপ্রতিবিধানের ছন্য বস করিগ়াছেন। এখন “নবসংহিতা”- 
প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়া, তৎসন্বন্ধে শিথিলযত্্ হইবেন, ইহা কখন তাহাতে সম্ভবপর 
নহে। ইংলগ্ডের ভারতে আগমনমধো, ঘিনি বহুকাল পরম্পর হইতে বিচ্ছিন্ন 
এক আধ্যবংশের ছুই শাখার মিলন দর্শন করেন, ইংলণ্ড ও ভারত উভয়ের 
গৌরববদ্ধীন জগ্ঠ স্বরং ভগবান্‌ এই মিলন সাধিত করিঘ়াছেন, ইহাতে যিনি 
বিশ্বান করেন, এক অপরকে পরিহার করিনা কদাপি নৌভাগ্যের পথে আরোহণ 
করিতে পাবে না, ইহা ধাহার ধারণা, “বাহাতে স্থশাসন প্রণালী ও ্ুবাবস্থা 
রক্ষা পায়”, তক্জন্ত যথোচিত চেষ্টা করা ধিনি গুরুতর কর্তব্য বলিয়া গণ্য 
করেন, এমন কি “পদদলিত কোটি কোটি পামান্য লোকের রাজাসন্বন্ধে অবস্থার 
উন্নতি-নাধন” উচ্চতম ধর্মের উদ্দেশ্য বলিয়া যিনি গ্রহণ করেন, প্ৰাজভক্তিকে 
নীচ আহ্গত্য ও দাসত্ব হইতে রক্ষা করা” ধাহার রাজভক্তির মূলে অবস্থান 
করিতেছে, এ সম্বন্ধে দর্শন ও মন্ততা উভয়কে যিনি সমভাবে জীবনগত 
করিয়াছেন, সর্ব্বোপরি রাজভক্তির পহিত হরিভক্তি মিলাইয়া যিনি "যাহা 
তোনার, তাহাই আমার, তাহাই আমাদের; ঘাহ। তোমার নয়, তাহা আমাদের 
নব । আমরা রাজ্যটাজ্য মানি না, আমরা কেবল হরিকে মানি” ঈদৃশ নির্ভীক 
বাক্য ধিনি অটল বিশ্বাসের নহিত উচ্চারণ করিতে পারেন, তিনি যে রাজ- 
প্রতিনিধির নিরপক্ষপাতশাসনপ্রণালীস্থাপনের উদ্যোগে সংপরামর্শদান করিবেন, 

৫০ 
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অথব! উপযুক্ত সময়ে রাজভক্তি-প্রকাশের জন্য প্রার্থনা করিবেন ও ঘোষণাপত্র 
ঘোষিত করিবেন, ইহা! নিরতিশয় স্বাভাবিক । 
মহারা্ঞীর লন্মদিনে প্রার্থনা 

২৪শে মে (১৮৮৩ খৃঃ ), বৃহস্পতিবার, মহারাজ্মীর এুন্মদিনে তিনি এই 

প্রার্থনা করেন ₹-"হে প্রেমময়। হে ভারতের রাজা» আজ হরিভক্তির সঙ্গে 

. বা্ভক্তি মিনাইয়া তোমার পূজ। করিব, কৃপা করিয়া পৃক্া গ্রহণ কর। আজ 
রাজ্জীর জন্মদিন উপলক্ষে ভারত আনন্দের উৎ্নব করিতেছে । আরে! 
আনন্দিত হউক, আরো উৎসব করুক। হে মহারাজাধিরাজ, আমরা তোমারি 
দ্রাস। হে গুরু, আমর! তোমারি সন্তান; হে পরম পিতা, আমরা সংসার জানি 
না, পরিবারের পিতামাতাকে জানি না, আমরা কেবল এক ঈশ্বরকে জানি । 
আমাদের সকলি তুমি, আমাদের মহারাণী ভিক্টোরিয়া তোমারি । আমাদের 
ভারতশাসন পরিত্রাণের শাসন, কল্যাণের হেতু, আমরা তাহাই জানি। এই 
রাজী তোমারি প্রেরিত, এই আমর! মানি। হরি, সংসারে আমাদের মা 
যেমন, রাজ্যে তেমনি আমাদের মা মহারাণী। যাহা তোমার, তাহাই আমার, 
তাহাই আমাদের) যাহা তোমার নয়, তাহা! আমাদের নয়। আমরা রাজ্যটাজা 
মানি না, আমরা কেবল হরিকে মানি । 

“আমাদের রাজার কীন্তি আমর! একটুও বাদ দিতে পারি না। মা, তোমার 
বিধানের ভিতর এই রাজা; তোমারি ভিতরে এই রাশী। এই আর একখানি 
রূপ। মা, কত রূপ দেখাও । রাজ্যে গিয়া রাণী হও, রাণীর মন্ত্রী হও। কীন্তি 
তব অনেক প্রকার, কিন্তু ভক্তের কাছে এক প্রকার । যত দিন বাচ্ব, তোমার 
কীন্তি মাথায় করিব! মা, তাই আজ তোমার কন্যার জন্মদিনে, তুমি তাহাকে 
আন করাইয়া, সকসের অপেক্ষা বড় ষে সিংহাসন, তাহার উপরে বসাইতেছ। 
সমুক্র পর্বত তাহাকে রাজভক্তি দিবে! আমরা ক্ষত, আমরা তাকে রাজভক্তি 
দিব না? মা, তুমি ধাহাকে রাজ্োশ্বরী করিলে, কোটি কোটি লোক ধাগ 
অধীনে, আমরা তাহাকে মানিব ন]? মা, তুমি আমাদের বলিলে, তোমাদের 
কল্যাণের জন্য আমি একটি ছোট মীকে পাঠাইলাম, তোমরা ইহাকে মাতৃভক্তি, 
পিতৃভজ্তভি, রাজভক্তি সব দিবে । মা, আমাদের ধাহাকে যাহা বলিতে বলিবে 
তুমি, আমরা তাহাকে তাহাই বলিব । মা, আজ তোমার কাছে কত হীরা 
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মুক্তা পারার মুকুট রহিয়াছে, কত বাজনা গান হইতেছে। ইংরাজ বাঙ্গালী 
সকলে রাজভক্কির গান করিতেছে। মা, ভাগ্যে আজ তোমার ৰাড়ীতে 
আসিলাম, তাই দেখিতেছি, তুমি আজ তোমার সদ্‌গুণে ভূষিতা, হুনীতিসম্পন্ন! 
রাজকন্াকে নিজে অভিষিক্ত করিতেছ। আজ খন আমি দেখিলাম, রাজকন্তা! 
নৃতন পরিচ্ছদ পরিয়া সিংহাসনে বসিলেন, তখনই শুনিলাম, তুমি তাহার মাথায় 
হাত দিয়া বলিতেছে, "ভারতের বাণী, তোমাকে আশীর্বাদ করি। অমনি 
স্বর্গে দেবতাদের মধ্যে শঙ্খধ্বনি হইল । হিমালয়, তোমার উপরে আজ মহা- 
রাণীর জন্মোত্মব হইতেছে, কত কামানের শব্ধ হইতেছে । তুখি একবার বল, 
রাণীর জয়! তার সঙ্গে সঙ্গে বল, জয় মার জর ! মা, তুমি একবার সকল 
ভক্তকে লইয়া, তোমার ভারতের রাধীকে লইয়। এইখানে বস, আমরা দেখি। 
আমরা কেমন স্থখে হখী, আমরা রাজ্যটাকেও মার কাছে আনিলাম। মা, 
আন্গ সব এক হইয়া গেল। ধন্য নববিধান, তুমি সকল ধর্ম এক করিলে। 
যেমন নববিধানের লোক রাঞ্জভক্ত, এমন কি আর কেহ হইতে পারে ? 
যে বণিল, তোমাকে মার সন্তান, বল দেখি, রাণী, এমন রাজভক্তি আর কার' 
হতে পারে ? ভারতকে তুমি কুশলে রেখেছ, তাহার জন্ত কতজ্ঞতা লও, ভপ্তি 
লও; আর রাজার বাজা তুমি, হে হরি, তোমার এই ব্রাঙ্গধর্্ের রাজা, 
নববিধানের রাজা আমর! কুশলে রাখিব। মা, আমর! কয়টি তোমারি দাস, 
তোমার আজ্ঞা শুনিয়া কাজ করিব। রাজাধিরাজ তুমি, তোমারি চরণে 
ইংলও ভারতবর্ষ এক হউক। মা, তুমি আজ সকল বিবাদ বিসংবাদ দূর 
কর, আমরা সকলে এক হই। মা, আমরা তোমার নববিধান পুর্ব পশ্চিমে 
সকল স্থানে যেন প্রচার করিতে পারি। মা, আমাদিগকে এই আশীর্বাদ কর, 
আমর যেন রাজভক্তি দেখাইয়া, কুশলের রাঙ্া স্থাপন করিতে পারি।” 
শাস্তি শাস্তি: শাস্তিঃ! 
মহাব্রাজ্তীর জন্মদিনে হিমালয় হইতে ঘোষণাপত্র , 
'নববিধান পত্রিকার অতিরিক্ত এই নামে মহারাণীর জন্মদিনে হিমালয় 
হইতে এই. ঘোষণাপত্র বাহির হয়ঃ__”আজ (২৪শে মে) আমার রাবীর জন্মদিন । 
ভারত, আনন্দ কর। সমগ্র দেশস্থ স্বদেশীয় নরনারী, বন্ধুগণ, সমবিস্বাসিগণ, 
আনন্দ কর। ব্রিটিষ জয়প্তাকার নিয়ে যাহারা নিরাপদে জীবনযাপন করি- 
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তেছে, তাহাদের প্রত্যেকে আজ এই আনন্দের দ্রিনে সককৃতজ্ঞ আনন্দ করুক। 
ভিক্টোরিয়ার কল্যাণকর শাসনাধীনে যে সকল কল্যাণ সম্ভোগ করিতেছে, 
ভক্জন্ত কোটি কোটি নরনারী আজ হৃদয়ের কৃতজ্ঞতাপূর্ণ স্তোত্রনিনাদ ভগবত 
সন্নিধানে প্রেরণ করুক । আমাদের অনুকম্পনশীলা মহারাজ্ঞীর নামে আমর! 
নৃতন সঙ্গীত গান করি। মহোচ্চ হিমালয় ঈশ্বর রাণীকে আশীর্ব্বাদ করুন" 
এই শব্ধ নিনাদিত করুন; গভীর গঙ্জনে তরঙ্গনালা তুলিয়া, বলয়বেষ্টন প্রকাণ্ড 
সমুদ্র সেই আনন্দধ্বনি প্রতিধ্বনিত করুন ঈশ্বর বলিতেছেন, রাজভক্ত 
লোকদিগের ওষ্ঠাধরে "বাণী, “আমাদের প্রিয় রাণী” "আমাদের কল্যাণী রাণী” 
এই শব্ধ উচ্চারিত হউক ।॥ সকল জাতি, সকল ধন্ৰের নুপগণ, বৃপতনয়গণ, 
অভিজাতগণ, জ্ঞানিগণ, সাধুগণ, ভক্তগণ, নরনারী বালকবালিকাগণ, ভারতের 
দুর দৃরান্তর প্রদেশ হইতে ঈশ্বরের মন্দিরে সমাগত হউন এবং ত্রাহার পবিত্র 
পিংহাসনসন্লিধানে রাজভক্তির কর অর্পন করুন। পঞ্চাবী ও সিদ্ধি, রাজপুত 
ও মহারাষ্্র, বিহারী ও বা্গালী, দাক্ষিণাত্যের তামিল ও তেলেগুভাষী জাতি, 
পার্বত্য ও আদিম জাতি, হিন্দু ও মুসলমান, বৌদ্ধ, শিখ এবং পারসিক, সকলে 
আইস) তোমাদের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা, ভি ভিন্ন সমবেততানলয়ে উদ্নতমন। 
রাজ্জীর প্রশংসা গান কর এবং তোমাদের সঙ্গীত-ধ্বনিতে স্বর্গের প্রাঙ্গণ 
গ্রতিধ্বনিত হউক। হ্ৃদয়শূন্য ভক্তি, লাভালাভগণনায় কপটবাধ্যতাম্বীকার 
মহান্‌ ঈশ্বর কথন গ্রহণ করিবেন না; রাজ! নয়, কিন্তু তাহার ছায়া বা 

হজ্ঞামাত্র স্বীকার, অথবা ফলাফলবিচারপ্রণোদিত রাজনীতির হাদশূত্ত 
অবিশ্বাদ তাহার সন্তোষের কারণ হয় না। হ্বদয়োখিত উচ্ছৃসিত অনুরাগ, 
পুত্রসমূচিত প্রকট প্রীতি, উদ্দাম অকৈতব কৃতজ্ঞতা, প্রমন্তোত্সাহপূর্ণ রাজভক্তি, 
এই সকলের জন্য ভারত চিরপ্রসিদ্ধ, এই সকল আজ আনন্দো২সবের দিনে 
অপিত হইবে। আমাদের রাজ্জী উৎকৃষ্টগুণসম্পন্না, ভূমগুলে যত সকল 
শাসনপ্রবৃত্ত নৃূপতি আছেন, তাহাদিগের মধ্যে ধর্দেতে শোভনগুণে সর্ববশে্ঠা 
প্রকৃতপক্ষে স্থকোমল ন্বেহময়ী আমাদিগের মাতা, রাজ্যসম্পর্কে যে সকল 
বিবিধ কল্যাণ আমর সগ্ভোগ করিতেছি, তাহার উত্ম, রাজ্ীসমুচিত সদ্গুণে 
যথাযোগ্য অত্যুন্নত। অন্থরক্তসন্তানসমুচিত রাজভক্তি-উপহারে আমরা ঈদৃশী 
মাতা! রাজ্ীর সম্মাননা করিতেছি, অপিচ পৃথিবীর অধিরাঁজকে স্বীকার করিতে 
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গিয়া আমরা স্বর্গাধিরাজ্ের বিধাতৃত্ব শ্বীকার করি। আমরা ইহার সঙ্মান' 
করিতে গিয়া, ধিনি ইহাকে আমাদের শাসনকাধ্যে নিয়োগ করিয়াছেন,' 
তাহাকেই আমর! গৌরবাদ্বিত করি। সত্যই আমাদের সাংসারিক ও নৈতিক 
শিক্ষা ও উন্নতির জন্য প্রভু পরমেশ্বর আমাদিগকে ইংলগ্ডের শাসনাঁধীনে 
স্থাপন করিয়াছেন। পান্থিব রাজশাসনপ্রণালীর সঙ্গে যে সকল ভ্রম ভ্রাস্তি 
অপূর্ণতা সংযুক্ত আছে, সে সকলেতে যদিও সময়ে সময়ে দেশশাসন, কলস্কিত 
হয়, তথাপি দেখ, সর্ববাভিভবকারী বিধাতা তীহার মন্গলসম্বক্প কেমন সাধিত 
করিয়া লইতেছেন, এবং সমগ্ ভারত ইংলগ্ডের রক্ষণাধীনে বিবিধ জাতির মধ্যে 
তাহার প্রাপ্য স্থান এবং স্বর্গরাজ্য তাহার আসনের দিকে অগ্রসর হইতেছে । 
অতএব নর্বপ্রকার অসস্তোঁষের ছল দূরে পরিহার করিয়া, ভগবদধীন মাতা! 
রাজ্জীর প্রতি গভীর রাজভক্তি অর্পণ করি। এ সময়ে ভারতে জাতীয় বিদ্বেষ 
প্রচণ্ড ভাব ধারণ করিয়াছে এবং লোকদিগের অসন্মোষ ও বিরাগ উদ্দীপন ও 
বর্ধন করিতে উদ্যত হইয়াছে, আমর! যেন এই সকল প্রতিকূল প্রভাবের অধীন 
না হই, কিন্তু আমাদের অন্ুকম্পনশীলা রাজ্তী ও তাহার অভিজাত প্রতিনিধি 
-ধিনি ভগবৎপরিচালনায় আমাদের এত উপকার করিয়াছেন-__দূঢ়তাসহকারে 
তাহাদের পক্ষ সমর্থন করি। উতসাহপ্রমত্ত রাজভক্তিনহকারে সমগ্র ভারত 
আজ আনন্দ প্রকাশ করুক এবং সকলে মিলিত হইয়া করুণাময় ঈশ্বরের নিকট 
প্রার্থনা করি ষে, তাহার আশীর্বাদ সম্রাট, মহারাজ্ী, রাজপরিবার, ইংলগুস্থ 
মন্তরিবর্গ, ভারতস্থ অভিজাত বাজপ্রতিনিধি এবং তাহার সহযোগিগণের মন্তকে 
বধিত হউক এবং ইংলগ ও ভারত অকপট সখ্যবন্ধনে বদ্ধ হইয়া, ইহ পর- 
লোকের স্থখসৌভাগা উপাঙ্ঈন করুক |” 
জেতৃগণের সহিত অসপ্ভাবে বিজিতগণের সমুচিত কর্তবাতা 

বিক্রিত ও জেতৃগণের মধো যখনই অসন্তাব হয়, তখন বিজিতগণের কি 
প্রকার ভাবালঘ্বন করা সমুচিত, তাহার দৃষ্ান্তশ্বরূপ “করিও না” এতঙ্ছীর্যক 
প্রবন্ধের আমরা অঙ্থবাদ করিঘ্া দিতেছি । 

“কার্যাবিধানবাবস্থা” লইয়া যে আন্দোলন উপস্থিত, তাহাতে আমার 
ইচ্ছা হয় যে, সম্পূর্ণরূপে ইউরোপীর সমাজের সংশ্রব তাগ করি, আর কখনও 
উহার সঙ্গে যোগ না রাখি। সংপরামর্শ_/ এরূপ ) করিও না। 
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“এই পাতুলিপির বিরোধী সংবাদপত্রগুলি দেশীয় সমাজ্জের জঘন্য-কুৎ্সা- 
নিন্দায় এমনই পূর্ণ যে, আমার প্রবৃত্তি হয় যে, আমার টেবিল হইতে উহ্থা- 
দিগকে সরাইয়া দি, আর উহার্দিগের গ্রাহকশ্রেণী হইতে নাম উঠাইয়া লই ।_. 
( এরূপ ) করিও না । 

"আমার চিত্ত এমনি বিরক্ত ও খিটখিটে হইয়াছে যে, আমার ইচ্ছা হয় যে, 
আমি আমায় জনবিদ্বেষী সংশমী করিয়া তুলি ।--( এরূপ) করিও না। 

“সমুদয় উন্নতি বন্ধ হইয়া গেল, দেশীয় সমাজ শতবর্ষ পিছাইয়। গেল, আমি 
উন্নতিসন্বদ্ধে আর আশা করি না ।_-( এরূপ) করিও না। 

“আমি ক্রোধন, খিটখিটে এবং বিদ্বেষী হইগ্লা পড়িতেছি এবং আমার পুর্ব 
পুরুষগণের শ্রেষ্ঠ ধর্ম ক্ষম| হারাইরা ফেলিতেছি।--( এরূপ ) করিও না। 

"ইউরোপীয় এবং দেশীরগণের মধ্যে নিল হইতেছিল, এখন উভয়ের মধ্যে 
বাবধান এত বাড়িয়া গেল যে, ভারতের ইতিহাসে ঈদৃশ ছুই বিরোধী জাতির 
কোন কালে মিলন হইতে পারে না, আমি এই দর্শন-রাজনীতি ও ধর্মসঙ্গত 
সিদ্ধান্ত করিতেছি ।--করিও না। 

“ইংরাজেরা যদি আমার দেশীয়গণকে গালি দেয়, আমিও তাহাদিগকে 
গালি দিব।_-( এরূপ ) করিও না। 

“আপনারা উচ্চ জাতি বলিয়। বদি তাহারা অভিমান করে, আমিও আমা- 
দের জাতিকে উচ্চ বলিয়া অভিমান করিব এবং তীহাদ্দিগকে বিদেশী বলিয়া 
স্বণা করিব ।--করিও ন।'। 

পনিঃন্বদ্ধ জাতিকে ভালবাসা অপভ্তব, আমি এই বিশ্বান করি।-_ 
করিও না। 

“যে সকল ইউরোপীয় কর্মচারী নয়, তাহারা গবর্ণমেন্টকে এবং আমাদের 
প্রতিনিধিকে ধিকার করিতেছে, আমিও তাহাই করিব।-_করিও না। 

“এত সভ্যতা ও উন্নতিসত্বেও যদি এইরূপ হয়, আর আমি বিধাতায় বিশ্বাস 
করিব না, প্রার্থন| করিব না ।--( এরূপ ) করিও না।” 

বিশ্লেষ ও সংল্লেষ 

বেদ, বেদান্ত ও পুরাণ এ তিনের এক্স্থল নববিধান | বৈদিক বি্লেষ 

হইতে বৈদাস্তিক সংঙ্ষেষে, বৈদাস্তিক সংগ্লেষ হইতে পৌরাণিক বিশ্লেষে ভারত 


শিমলায় গমন ও স্থিতি ১৯৪৪ 


স্থগিতগতি হইয়াছিল। বৈদিক ও পৌরাণিক বিশ্লেষকে মহত্তর সংগ্লেষে 

উপনীত করিয়া, নববিধান বিধানের ঈশ্বরকে জগতের সন্লিধানে উপস্থিত 

করিয়াছেন। কেশবচন্ত্র এ সম্বন্ধে এইকপ লিখিাছেন ২--"বদিক খবিগণ' 
ঈশ্বরকে সর্বত্র দর্শন করিয়াছিলেন, এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রধান মধাবিন্দুতে দেব-. 
শক্তির স্থাননির্দেশ করিয়াছিলেন । এগারটি আকাশে, এগারটি অস্তরীক্ষে, 

এগারটি পৃথিবীতে, খশ্েদ এই প্রধান তেত্রিশটি দেবতার উল্লেখ করিয়াছেন। 

প্রক্কৃতির ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে অধিষ্ঠিত এই দেবগণের বহুত্বমধ্যে একত্ব আভা» 

মাত্বে স্বীকৃত হইয়াছিল। হিন্দুমন যখন দার্শনিক চিন্তার দিকে অগ্রপর হুইল, ' 
তখনই বৈদান্তিক সময়ে এক মহতী সংশ্লেষক্রিয়া উপস্থিত হইয়া, অগ্নি ইন্দ্র 

সুর্য অদ্বিতীয় ব্দ্ে লয়প্রাপ্ত হইল। পৌরানিক সময়ে এই দার্শনিক একত্ব 

খণ্ড খণ্ড হইল এবং তন্মধ্য হইতে বুল দেবগুণ উদ্ভৃত হইল, আর সেই গুণ- 

গুলি এক একটি দেবতা বলিয়া গৃহীত হইল। এইরূপে এক তেত্রিশকোটি 

হইলেন। বেদের বিবিধ শক্তি ও পুরাণের বিবিধ গুণ পুরুষবিধ একত্বে 

বিলীন করিয়া, নবমগ্ুলী এক নবীন সংশ্লেষ সিদ্ধ করিয়াছেন । এই অস্তিষ 

ংশ্লেষে ভারত শাস্তি ও বিশ্রীস্তি লাভ করিবে । 


“তেত্রিশটি বৈদিক দেবতা] । 
বৈদাস্তিক ব্রহ্ম। 
তেত্রিশ কোটি পৌরাণিক দেবতা 


নববিধানের ঈশ্বর |” 
এখানে প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে, শক্করের নিপুণ ব্রন্ধকে ধাহারা সগ্তণ 
ব্রন্মে পরিণত করিয়াছেন, তাহারাই এ কাধ্যসাধন করিয়াছেন; নববিধান তবে 
আর এখানে কি নৃতন করিলেন? ধাহারা সগ্ুণবাদ্দিগণের ্স্থনমূহ পাঠ 
করিয়াছেন, তাহারা জানেন, এই সকল সগ্তশবাদী অপর পক্ষের উপাস্য 
দেবতাকে অধঃকরণ করিয়া, স্বীয় উপাস্য দেবতাকে পরব্রহ্ম বলিয়া প্রতিপাঁদন 
করিয়াছেন । ইহাতে এই হইয়াছে” যে বহুত্ব পূর্বেও ছিল, সেই বহুত্বই 


২৯০০ আচাধ্য কফেশবচন্দ্ 


থাকিয়া গিয়াছে এবং তাহার নঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতা ঘনীভূত হুইয়াছে। 
বিষুঃ। কৃষ্ণ। রাম, শিব, ইহাদের প্রত্যেকেই অন্যনিরপেক্ষ পরব্রঙ্ম। সুতরাং 
ধাহারা ধাহাকে পরত্রদ্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তিনিই পরত্রহ্ষ, অপরে 
ধাহাকে উপান্ত বলিয়া গ্রহণ করেন, তিনি আবিভূ্তিস্বরূপ জীবমাত্র। এইরূপ 
বিরোধে প্রমাণিত ভৃইয়াছে থে, কোন সম্প্ররায়ের উপাস্ত দেবই পরব্রহ্ম নহেন, 
ব্রহ্ধের ভিন্ন ভিন্ন স্বব্ধপর্খাত্র! নববিধান আগমন করিয়া সেই বিরোধনির্র্বাণ 
করিয়াছেন, “অনন্ত ব্রক্ষাগুপতিকে মার সাজে সাজাইয়া, গৃহস্থের বাড়ীতে 
আনিয়াছেন।” 
ইউনিটেরিয়ান্গণের নিকটে পত্র 

: শিমলা হইতে প্রতিবার “নববিধান পত্রিকার” জন্য এক একটি প্রার্থন! 
কেশবচন্ত্র লিখিয়! পাঠান, এই প্রার্থনা গুলি “ইংরাজী প্রার্থনা” গ্রস্থের প্রথমেই 
মুদ্রিত হইয়াছে। শেষ প্রার্থন। "রোগের অবস্থায় ঈশ্বর মাতা ও ধাত্রী।” 
"এই প্রার্থনাস্তেই কলিকাতায় প্রত্যাগমনার্থ তিতনি শিমলা পরিত্যাগ 
করেন। মণ্ডলীর বিষয়ে তিনি কোন কালে উদ্দাসীন ছিলেন না। লগ্ুনস্থ 
ইন্কোয়ারার' পত্তিকা, প্রাক্ষদমাজের সহিত ইউনিটেরিয়ান্গণের সহাভূতি 
তিরোহিত হইতেছে, এই কথ। লিপিবন্ধ করেন। ইহার প্রতিবাদগ্বরপ 
লগুনস্থ ইউনিটেরিয়ান্‌ সমাজের সম্পাদকের নামে একখানি পত্র জীদরবারের 
সম্পাদক দ্বারা তিনি প্রেরণ করেন। এই পত্রের অন্থবাদ নিম্নে প্রদত্ত 
হইল। 

“লগুনস্থ ব্রিটিষ এবং বিদেশীয় ইউনিটেরিয়ান্‌ সমাছের সম্পাদক, 

মহাশয় সমীপে । 


“ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রেরিতগণের দরবার 
কলিকাতা, ২৩শে জুন, ১৮৮৩ ইং । 
“শ্রদ্ধেয় মহাশয়” _অল্পদিন হুইল ইন্‌্কোয়ারার পত্রিকায় (১২ই যে, 
১৮৮৩ খৃঃ) যে একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, সেই প্রবন্ধ ভারতবরষীয় ত্রাহ্ম- 
সমাজের প্রেরিত দরবারের মনোযোগাকর্ষণ করিয়াছে । যেহেতুক এ পত্রিকা- 
খানি লগ্ডনস্থ ইউনিটেরিয়ান্‌ সমাজের মত প্রকাশ করে বলিয়া! সর্বজনবিদিত, 


শিমলায় গমন ও স্থিতি ২০০১ 


এবং শর প্রবন্ধে ষে সকল কথা লিখিত হইয়াছে, তথ্দারা ক্ষতির সম্ভাবনা ;' 
অতএব তৎসব্বন্ধে বাস্তবিক ব্যাপার কি, তাহা! আপনাদের সন্নিধানে উপনীত 
করিয়া, আমি আপনাদের সংশয় ও অসৌহ্বষ্ভ অপনয়ন করি, প্রেরিত দরবার 
এই অভিলাষ করিয়াছেন। লেখক লিখিয়াছেন যে, 'এক সময়ে ব্রাহ্ষসমাজ ও 
ইউনিটেরিয়ান্গণের মধ্যে গভীর সহানুভূতি ছিল, এখন আর সে সহানুভূতি 
নাই । এইটি মূল করিয়া তিনি আমাদের ধশ্ম এবং আমাদের নেতার চরিত্রের 
উপরে কঠিন উদ্বেগকর দোষোদঘাটন করিয়াছেন। পত্রিকার সঙ্গে আমাদের 
কোন বিসংবাদ নাই। যে কোন প্রকারে হউক না কেন, পত্রিকাসম্পাদক 
সাহম ও সারল্যসহকারে আপনার মত ব্যক্ত করিতে পারেন। আমাদের এবং 
আমাদের ক্রিয়াসঙ্বন্ধে বাস্তবিকই যদি তাহার ম্বণ! থাকে, তবে তিনি সরলভাবে 
তাহা বলিবেনই তো; তাহার ন্যাধ্য-্বাধীনতা সঞ্ধোচ করিবার আমাদের কোন 
অধিকার নাই। কিন্তু যখন তিনি একটি সমগ্র সমাজের প্রতিনিধি হইয়। 
বলিতেছেন, তখন এ ব্যাপার ভিন্ন। চচন্ত্রসেন অতিরিক্ত দাবী দাওয়।, 
উপস্থিত করিতেছেন, এবং "তাহার মণ্ডলী ধালোচিত কুসংস্কারের দিকে 
যাইতেছে? এই দেখিয়া কেবল তিনি নন, “সমগ্র ইউনিটেরিয়ান্‌ মণ্ডলী ব্রাঙ্ম- 
সমাজের গুতি সহাুভূতিশৃন্ত হইয়া পড়িয়াছেন”, 'ইন্‌কোয়ারার” অধিকারপ্রাপ্ত 
ব্যক্তির মত এই কথা বলিতেছেন। এ কথ! কি সত যে. ব্রাঙ্গসমা্ত ও 
ইউনিটেরিয়ান্গণমধ্যে আর সৌহ্যসমুচিত ব্বদ্ধ নাই? একথা কি সত্য যে, 
'চন্্রসেন অতিরিক্ত দাবী দাওয়া” উপস্থিত করিয়াছেন বলিয়া, ইউনিটেরিয়ান্‌- 
গণ তাহাকে তাদৃক লোক এবং তাহার মণ্ডলীর ধন্ম কতকগুলি অর্থশূত্য রহস্- 
পর্ণ কুমংস্কার জানিয়া, তাহাকে এবং তাহার ধর্মকে দ্বণা করেন? অপিচ এ 
কথ! কি সত্য যে, এই হেতুতেই ইউনিটেরিয়ান্গণের সহানুভূতি মাধারণতঃ 
চন্্রসেনের মণ্ডলী হইতে নিবৃত্ত হইয়া, যে দল নে মণ্ডলী হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইয়াছে, তাহার দিকে গিয়াছে? এ পকল প্রশ্নের আধিকারিকোচিত উত্তর 
এক “ক্রিটিষ এবং বিদেশীয় ইউনিটেরিয়ান্‌ সমাজ” দিতে পারেন, কেন না 
তিনিই যুক্তরাজ্যের ইউনিটেরিস্নান্মগুলীর সভার প্ররুত প্রতিনিধি। প্রেরিত- 
গণের দরবার এ জন্তই আপনাদের সমাজের নিকটে নিবেদনপূর্ববক বিশ্বাস 
করিতেছেন যে, এই ব্যাপারটিতে যখন দুইটি গণ্য সমাজের সম্বন্ধে, এমন কি, 
২৫১ 


২০০৯, আচার্য কেশবচন্দ্র 


ছুই প্রধান দেশের ভাবী ধর্মে, গুরুতর ব্যাঘাত উপস্থিত, তখন তাঁহারা, উহ্ারু, 
গুণাগুণ পর্ধ্যালোচনার বিষয় করিবেন। 

“আমি প্রেরিতগণের দরবারের পক্ষ হইতে এই নিবেদন করিতেছি যে, 
দরবারের যত দুর সংশ্রব, তাহাতে তাহারা ইউনিটেরিয়ান্‌ মগুলীর প্রতি চিন 
দিন নিরতিশয় সৌহ্দ্ ও সন্রমপূর্ণ সনবন্ধ রক্ষা করিয়াছেন, আজও করিতেছেন ! 
তাহাদের নেত। এবং বাবু প্রতাপচন্ত্র মজুমদারের প্রতি তীহারা ইংলণ্ডে যে 
অতি উদার ব্যবহার করিয়াছেন, এবং সময়ে সময়ে মূলাবান্‌ গ্রন্থগুলি দিয়াছেন, 
'তজ্ছন্য তাহারা তাহাদের নিকটে অতীব কুতজ্ঞ। “চ্যানিং রুত সমগ্র গ্রন্থ 
ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমা্জকে অনুগ্রহপূর্ববক বিক্রয় করিবার জন্য দেওয়া হইয়াছিল। 
এ দেশে এ গ্রন্থের যাহাতে বহুল প্রচার হয়, তজ্জন্য সমাজ বিশেষ যত্ব করিয়া- 
ছেন। ব্রাঙ্মমমাজ ও ইউনিটেরিয়ান্গণের মধ্যে একত্বনিবন্ধনের এটি প্রকৃষ্ট 
নিদর্শন, এতদপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট নিদর্শন কি মনে করা যাইতে পারে। সেই 
'নুন্দর মহাত্মীর ভাবে ছুই মণ্ডলী মিলিত হইবেন, ইহার অপেক্ষা আর কি. 
অভিলফণীয় হইতে পারে। ইউনিটেরিয়ান্‌ ধর্শের মৃল্রমতসন্বন্ধে ভারতে হিন্দু 
গণমধ্যে ব্রাহ্মদমাজ সেই কাষ্য করিতেছেন, যে কাধ্য ইউনিটেরিয়ান্‌ মগ্ুলী 
ইংলণ্ডে করিতেছেন । বস্ততঃ অনেক ইউনিটেরিরান্‌ আচার্যমুখে শুনিতে 
পাওয়া গিয়াছে যে, ভারতে ইউনিটেরিয়ান্‌ প্রচারক্ষেত্রগঠনে কোন প্রয়োজন 
নাই, কেন না ব্রাঙ্মদমাজই দে কার্ধা বিশিষ্টরূপে নিষ্পন্ন করিতেছেন। এই 
দুইটা মণ্ডলী সহোদরা, ইহার! বিধাতৃনিয়োগে মিলিতভাবে কাধ্য করিতেছেন 
এবং আমর! সরলভাবে বিশ্বাস করি, বিশ্বাসের সমতা এবং সৌহৃগ্ের সম- 
চিত্ততা এ ছুইকে একত্র গাঁখিয়া রাখিয়াছে। ধাহাদ্িগকে ভগবান্‌ মিলিত 
করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি কি প্রকারে হইতে পারে? এরূপ 
ছাড়াছাড়ির চেষ্টা বা উহা ঘটান অসত্যমূলক এবং ক্ষতিকর উভয়ই । (প্রেরিত: 
গণের দরবার যে ত্রাহ্মনমাজের প্রতিনিধি, তৎপক্ষ হইতে বিদ্বেষ, বিসংবাদ, 
বিচ্ছেদ বা অসম্রমের মত কিছু হইয়াছে, ইহা আমরা সর্ধথা, অস্বীকার, 
করিতেছি। ঈশ্বরের কাধ্যক্ষেত্রে তাহাদের ইউনিটেবিয়ান্‌ সহযোগিগণের 
প্রতি তাহারা চিরদিন সম্ত্রম ও সৌহ্বদ্য পোষণ করিয়াছেন, আজও করিতে- 
ছেন। এইটি দৃঢ়তাসহকারে নির্ধারণ করিতে.আমি অনুরুত্ধ হইয়াছি। 
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“কিন্ত একন্ক কখন একবিধন্ধ নয়। যেসকল মতভেদ অপরিহার্য সেস্থলে 
আমরা সহাছভূতি চাইও না, দাবীও করি লা। ছুই মণ্ডলী, কথন বিস্িজ 
হইনেল না বলিয়া মিলিত হইয়াছেন) কিন্ত গ্রা্য ও. প্রতীচা জাতির ভির ভিন্ন 
প্রয়োজন ও বিশেষ অভাবাহুসারে, অবান্তর নিষষে সাধন ও মতঘটিত ভিপ্নতা 
আছে এবং হইবে । যদি ইংলগ্ডের ইউনিটেরিযাল্গিণ তাহাদের বিশেষ বিশেষ 
মত ও তাব আমাদের উপরে চাপাইতে চাহেন এবং যে সকল বিশেষ মুল মত 
আমাদের স্বজাতীয় মণ্ডলীর নিকটে অতীব প্রিয় ও পবিত্র, সেগুলিকে সর্ব্া, 
পরিহার করাইতে চান, তাহা হইলে, আমরা ঈদৃশ যত্বুকে দর্শন ও প্রীতিবিরুদ্ধ 
বনিয়া প্রতিবাদ করিব। আমাদের যোগ ও তক্তিকে স্বপ্রদর্শন বলিয়া উপহাস 
করা) বালোচিত, কুসংস্কার বলিয়া আমাদের ভারতের নিতা অনুষ্ঠেয় অভিষেক 
ও প্রাপিযজ্ঞের (55055002765 ) প্রতিবাদ করা, সকল কালের বঞ্চকের! যেরূপ 
করিয়াছে, সেইরূপ আমাদের নেতা অমিত আত্মগরিমার প্রভাবে, নৈতিক ও 
আধ্যাত্মিক মোহের পথে দিন দিন অবতরণ করিতেছেন বলিয়া তাহাকে ঘ্বণা 
করা, নির্বোধ রহস্তপ্রিয় স্বপ্নদর্শী বলিয়া! আমাদের সমগ্র মগ্ডলীকে প্রেম ও 
সহান্বভূতি হইতে বঞ্চিত কর1-_ইউনিটেরিয়ান্‌ সমাজের নামে ইন্‌কোয়ারার 
পত্রিকার লেধক যেরূপ করিয়াছেন, সেইরূপ কথা-__এটি নিশ্চয়ই ঘোরতর 
পরমতাসহিষণতা; উদারসরষ্টানমণডলী এরূপ পরমতাসহিফুণতায় অবশ্ঠ লক্জাঙ্থভব 
করিবেন । এ কথা বলা অধিকন্তু নয় যে, ইংলগ্ডের ইউনিটেরিয়ান্গণ আমাদের 
ফ্রেগন্ক্তির হুস্মাতম মূলত, খরী্টধর্সের অঙষ্ঠানগুলি আমাদের পূর্বদেশসমুচিত 
করিঘ। লওয়ার দার্শনিক তত্ব ভাল করিয়া বোঝেন না এবং ত্ীহ্ারা সেগুলি 
গভীর আলোচর বিষয়ও করেন নাই । সুতরাং আমরা সম্রমসহকারে বলিতেছি, 
তাহাদের সি্ষাপ্তস্সিধানে আমরা প্রণতমন্তক হইতে পারি না। জন্মের পূর্ব 
হইতে পরপ্রের স্থিতি, ভিত্বৈকতবঘটিত সমহয়বাদ, ঈদৃশ উচ্চতর যে সকল 
্রষটধর্ম্বের যত ও সাধন আমাদিগের মগ্ুডলীতে . দ্িন' দিন প্রকাশ পাইতেছে, 
সেগুলিকে ধর্দসহ্স্ধীয় অবুদ্ধ রহস্তবাদ বলিষ্কা ফে্তাহারা দোষপ্রদর্শন করিয়া- 
ছেন, উহাও আমাদিগের গ্রহণীয় নহে । এক্সপ খ্রীইধর্মবিরোধী দৌষপ্রদর্শন 
খবীধর্মবিশ্নাসিগণ হইতে উপস্থিত হইতে. পারে, আমরা এরূপ আশা করি নাই 
এবং তজ্জন্যই আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইতেছে, আমাদিগের নিকটে 
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উহার কোন গুরুত্ব নাই, আমর! উহার নিমিত্ত শ্বীষ্টের শিশ্যগণের মধ্যে 
আমাদের অগ্রগণ্যত। পরিহার করিতে প্রস্তুত নই । 

"কোন এক জন বা ছুই জন ইউনিটেরিয়ান্‌ আমাদের এবং আমাদের 
মণ্ডলীর প্রতি বিরুদ্ধ ভাব পোষণ.করিতে পারেন, কেন না ব্যক্তিগত বিচারের 
প্রতি বলপ্রকাশ করিতে কাহারও অধিকার নাই । কিন্তু আমর! যদি জানিতে 
পাই যে, মগুলীবদ্ধ ইউনিটেরিয়ান্গণের প্রতিনিধি ব্রিটিষ এবং বিদ্েশীয় 
ইউনিটেরিয়ান্গণের সভ। তাহাদিগের পূর্বদেশশস্থ ্রাতৃবর্গের সন্ধে ঈদৃশ বিরুদ্ধ 
মত ও ভাব পোষণ করেন, তাহা হইলে তজ্জন্য আমরা দুঃখিত । এ দেশে 
এবং ইংলগ্ডে কতকগুলি ব্যক্তি আমাদের মণ্ডলীর বিরুদ্ধে দোযোদেঘাষণ, 
এমন কি, গালিবর্ষণ করিতে কেন প্রোৎসাহী হইয়াছেন, তাহার কারণ সহজেই 
বুঝিতে পারা যায়। প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদায়েই দক্ষিণ ও বাম পক্ষ আছে। 
তন্মধ্যে কতকগুলি ব্যক্তি ভক্তি-প্রেম-আধ্যাত্মিকতাসম্পর, কতকগুলি বৌদ্ধ- 
ভাবাপক্ন এবং বাহিরের সভ্যভব্যতায় অন্থরক্ত। এ ছুই পক্ষের ভিতরে 
সর্বদাই অমিল, এমন কি, সংঘর্ষণ উপস্থিত হয়। এ কথা আপনারাও 
অস্বীকার করিবেন না যে, ইউনিটেরিয়ান্‌ মগুলীও ছুই বিরুদ্ধ ভাগে বিভক্ত 
এবং যেমন আমাদের মধ্যে অপরোক্ষজ্ঞানী ও পরোক্ষজ্ঞানী ব্রাহ্ম আছেন, তেমনি 
আপনাদের সমাজমধ্যেও অপরোক্ষজ্ঞানী ও পরোক্ষজ্ঞানী ব্রহ্মবাদী আছেন। 
আপনাদের মধ্যে ধাহারা বৌদ্ধভাবাপনন, তাহারা যে, আমাদের মধ্ো ধাহারা 
বৌদ্ধভাবাপন্ন, তাহাদের সহিত সহান্ুভূতিগ্রদর্শন করিবেন, ইহ| স্বাভাবিক 
এবং অপরিহাধ্য । ঈদৃশ সহানুভূতি সহসহন্কনিয়মম্লক এবং সমজাতীয়- 
ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণের মধ্যে ইহা নিয়তই দৃষ্ট হ্য়। স্ৃতরাং ইহা বস্ত- 
ত্বভাবাম্থারে অদ্ভূত বা অনিয়ত ব্যাপার নয় বলিয়া, আমরা ইহাতে কিছুই 
আশ্চ্ধযান্থিত হই নাই । যদ্দি শত শত বা সহশ্র সহস্র ব্যক্তি বৌদ্ধভাবাপন্নতা 
এবং সাংসারিকতা-বৃদ্ধিনিবন্ধন আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, এ 
পরিত্যাগ একটুও অদ্ভুত বলিয়া আমরা মনে করি না। ইতিহাসে এক্সপ 
পুনঃ পুনঃ ঘটিয়াছে এবং ঈদৃশ অবস্থা যখনই উপস্থিত হইবে, তখনই পুনঃ 
পুনঃ ঘটিবে। এইরূপ বৎসর বৎসর ইউনিটেরিয়ান্‌ এবং অপর অপর খ্রীষ্টান- 


নি সরা রাকা শরবত মুনর্রনিস্লরদ লে রান জর তিহকগ রত ০৫ সলিড সিনা পৃ যন 


শিমলায় গমন ও স্থিতি ২০৭৫ 


মণ্ডলী পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ৃভাবাপন্ন ব্যক্তিগণের দলে গিয়া মিশিতেছেন ! 
ঈদৃশ ব্যক্তিগণের নিকটে পুজোপাসনা ভারবহ, ত্থুথের ব্যাপার নয়, কঠোর 
কর্তব্য, আধ্যাত্মিকতা অবৃদ্ধ রহস্তবাদিত্ব এবং নির্বদ্বিতা, পাচ ঘণ্টা যোগ 
উদ্মাদের স্বপ্রদর্শন । এখানেই হউক বা পাশ্চাত্য প্রদেশেই হউক, যে সফল 
দৃশ্ত স্পৃ্ট বিষয় ইঞ্জিয়গ্রাহ, সেই সকল ইহাদিগের নিকটে মৃল্যবান্‌ পবিজ্াতা 
হইতে যে সকল হুক্ক্তম বিষয় উপস্থিত হয়, সেগুলি কুসংস্কার, কুপংস্কার বিনা 
আর কিছুই নহে। আত্মার জন্য নবভাবাপন্ন গৃহনিম্থাণাপেক্ষা তাহার! 
বিদ্যালয়নিশ্বাণ সমধিক প্রশংসা করে। তাহাদের নীতি আত্মবলিদান নহে, 
বিবেকস্থ ঈশ্বরবাণীর নিকটে বাধ্যতা নহে, দৈনিক জীবনের সর্বববিধ. ব্যাপারে 
উচ্চতম বৈরাগ্যোচিত সাত্বিকতা নহে, কিন্তু সুবিধামত বাহ সভ্যতার 
নিবদ্ধনবিধির অন্থবর্তন | ইঈদৃশ ব্যক্তিগণ পরস্পরের প্রতি সহাহভূতি প্রদর্শন 
করে, প্রশংসাবাদ করে, শরেষ্ঠতাদান করে। হইতে পারে, এ জন্যই ইউনি- 
টেরিয়ান্গণমধ্যে ধাহাদের মন অল্লাধিক পরোক্ষ্রক্ষবাদীর অহ্থব্ূপ এবং 
যাহাদিগের আধ্যাত্মিকতা বৌদ্ধভাবে নির্বাণপ্রাঞ্ হইয়াছে, তাহারা 
তাহাদিগের সহাম্থভুঁতি- আমাদের আধ্যাত্মিকতাপ্রধান বিভাগ হইতে 
প্রত্যাহার করিয়া, বৌদ্ধভাবপ্রধান বিভাগে অর্পণ করিয়াছেন। তাহাদের পক্ষে 
এরূপ করা স্বাভাবিক। কিন্তু এই সকল পরোক্ষবাদীর পরিধি অতিক্রম 
করিয় দৃষ্টিক্ষেপ করিলে আমরা দ্রেখিতে পাই, এখানে এবং পশ্চিমে, হিন্দু 
ও স্রীষ্টানগণমধ্যে শত শত অধ্যাত্মভাবাপন্ন ব্যক্তি, শেষ কয়েক বৎসর 
হইল, সহানুভূতি ও উৎসাহদান দ্বারা আমাদিগকে উৎফুল্ল করিবার নিমিত্ত 
অগ্রসর হইয়াছেন । ইউরোপ, আমেরিকা! এবং ভারতবর্ষে ধাহারা অধ্যাত্ম- 
ভাবাপন্প, তাহারা আমাদের বর্তমান অধ্যাত্মসংগ্রাম ও বিজয়কে যে প্রকার 
হৃদয়ের সহিত অনুমোদনের চক্ষে দেখিয়াছেন, ইতঃপূর্ব ব্রাহ্মদমাজের 
ইতিহাসে আর কখন সে প্রকার হয় নাই, আমাদের নববিধান পত্রিকায় 
মুত্রিত এ বিষয়ে অনেকগুলি প্রমাণ তাহাই প্রদর্শন করে। তবে ইহার 
সঙ্গে ইহাও বলিতে হইতেছে যে, তাহাদের অনেকে আমরা 'নৃতন” ম্বাধীন 
মগ্ডলী স্থাপন করিয়াছি বলিয়া ছুখগ্রকাশ করিয়াছেন। আপনাদের মধ্যে 
যাহারা বৌদ্ধভা বাপন্ন, তাহার! বদি, আমাদের মধ্যে ধাহার1 বৌদ্ধভা বাপর, 
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তাহাদের পক্ষাপ্তয় করেন, আপনাদের মধ্যে ধাহারা ভক্কিভাবাপর, তাহারা 
আমাদিগকে সহানুভূতি দিন। আমাদের এরূপ মহাম্থভূত্তির আশা করি- 
বার বিশিষ্ট কারণ আছে) কেন না, আমরা দেখিতে পাই, গত বর্ষের 
ইউনিটেরিয়ান্‌ সমাজের বাধিক অধিবেশনে, আপনাদের এক জন অতি 
ভক্তিভাবাপন্ন আচার্য রেবারেও্ড জে পেজ হপস ধাহসপূর্্বক আত্মিকতার 
পক্ষসমর্থন কারয়াছেন এবং নিয়োদ্বত বাক্যে বর্তমান সময়ের প্রবল, বৌদ্ধভাবের 
প্রতি স্থৃতীব্র ভৎ্সনাবাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন ₹_'এক্ণে আমর! বৌদ্ধভাবাপনর 
স্বাধীন শ্রষ্টানগণ অবুদ্ধ রহস্য বলিয়া এ সকল হইতে সঙ্কুচিত হইতে পারি না। 
“নিরতিশয় ভক্কিতাবাপর্নসরীষ্টাসগণের মধ্যে আমাদের পরিগণিত হওয়া সমুচিত, 
অন্তথ। আমরা কেবল ভাণমাত্র ॥ (শ্রীষ্টানলাইফ, ১৯শে মে, ১৮৮৩ খৃঃ)। এই 
কথ্াগুলিত্ে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, অপ্রবুদ্ধ ইন্জিয়াসক্ত মাস্থষের 
বিকটে যাহা ন্বুদ্ধ রহস্য, বলিয়া প্রতীত হয়, অধ্যাত্মন্রাবাপক্ ব্যক্তির নিকটে 
উহা সেরূপ নয়; উহা একমান্র শাশ্বত পরমাত্মার সহিত ্রীবাত্মার যোগ, 
এবং উহ! ব্যতীত ভাল ভাল ইউনিটেরিয়ানের জীবনও 'কেবল ভাগ মাত্র+। 
এটি যদি ইউনিটেরিয়ান্‌ সমাজের পরিপন্ক আধিকারিকোক্কি হয়, তাহা. হইলে 
আমরা আশা করিতে পারি যে, উচ্চতর পরমাত্বজ্ঞানপ্রকাশে এবং আত্মার 
উচ্ছাস ও জীবনে, ব্রা্ম এবং ইউনিটেরিরান্গণের মধ্যে ধাহারা যথার্থ 
আধ্যাম্মিকতাসম্পন্ন, ত্বাহারা প্রীতি ও আননযুক্ত সখ্যবদ্ধনে মিলিত হইরেন। 
পিতা ঈশ্বরের নামে এবং স্বগয় ভ্রাতা গরীষ্টের নামে আমরা এই উচ্চতর 
সধ্যবন্ধন প্রার্থনা করি এবং চাই । পবিভ্রাত্মার যোগে লমুদায় দেশের বিশ্বাসী 
ভক্তগণমধ্যে এই সধ্যভাব এবং ভ্রাতৃসমুচিত প্রেম বিরাজ করুক। যে সকল 
বিশব্ধ মৌলিক নয়, তৎসনবন্ধে মতভেদ অনিবাধ্য। আমি সরল ভাবে বিশ্বাস 
করি, এই মতভেদ যথার্থ আধ্যাক্মিক মিলনের অস্তরায় হুইবে না, এবং কোন 
একটি ব্যক্তিঘটিত বিষয় সমগ্র সমাজের উপরে কলঙ্কারোপের কারণে পরিণত 
হইবে না। আমাদিগের ইংলগুস্থ ইউনিটেরিয়ান্‌ ভ্রাতৃবর্গ ভবিষ্যতে যদ্দি 
আমাদের কোন মত বা অহষ্ঠটানের বিচার করা কর্তব্য মনে করেন, তবে 
যেন, যতক্ষণ পধাস্ত আমাদের সকল কাগজ পত্র এবং বিশ্বাস-যোগা প্রমাণগুলি 
পর্ধাবেক্ষণ না করেন, ততক্ষণ পরযস্ত অন্থগ্রহপূর্বক কোন একটা নিষ্পত্তি 
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করিয়া না ফেললেন । :বখনই প্র্নোক্ছন হইবে, ভখনই এই লকৰ প্রমাণ আমি 
আহ্লাদের সহিত ষোগাইব। 
“বাধ্য ২ ভ্রাতৃত্বে, 
শ্রদ্ধেয় মহাশয়গণ, 
আমি আপনাদের 
গৌরগোবিন্দ রায় উপাধ্যায় 
ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মমমাজের প্রেরিতগণের 
দরবারের সম্পাদক ।” 
স্বর্গে প্রবেশেখ পূর্বের শুদ্ধিপ্রক্রিয়া 
পাপ লইয়! কেহ স্বর্গে প্রবেশ করিতে পারেন ন।, ইহা কেশবচন্দ্রে স্থিরতর 
মত। “তাহারা সকলেই স্বর্গে যাইতেছে__তাহারা এইরূপ বলে” এই প্রবন্ধে 
তাহার এই মতের সঙ্গে স্বর্গের বহির্তাগে শুপ্িপ্রক্রিয়াভূমিতে (/১৮7571075 ) 
অবস্থানের মত সংযুক্ত দেখিতে পাই £__-"আমাদের সমাজের প্রত্যেক সভ্য 
ম্ত্যুর পরেই তৎক্ষণাৎ ত্বর্গে যাইবেন, এ বিষয়ে নিঃসংশয়। এতবপেক্ষ 
বিপৎকর মোহ আর কল্পনাও করা যাইতে পারে না। আমরা প্রতিজনই 
পুণ্যনিলয় স্বর্গে গমন করিতেছি, ইহা উপহাসের কথা । এরূপ অস্ত 
অন্থমানের যুক্তি কি? আনরা প্রার্থনা করি, ঈশ্বরকে ভালবাসি, আমরা 
মানুষকে ভালবাসি এবং তাহাদের (সেবা করি, আমরা আমাদের কর্তব্যসাধনে 
য্ত্ব করি, আমরা উৎসাহী; স্থতরাং যাই আমরা নশ্বর-দেই ত্যাগ করি, 
অমনি একেবারে বৈকুষ্ঠে প্রবেশ করি, এই তাহাদের যুক্তি, এ ছাড়া আর 
কিছু নয়। প্রকৃষ্ট প্রাবেশিক-পত্র! স্বর্গে যাওয়ার অতি অদ্ভুত সহজ পথ! 
পৃথিবীতে আমর! যে সকল ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা করিয়াছি, ঈদৃশ সহলর বাক্কি 
স্বর্গের বাহিরে প্রবেশের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন, শোধন ও পরীক্ষার 
নিদিষ্ট কালের মধ্য দিয়া তাহারা যাইতেছেন, এই দৃশ্যটি একবার দেখিতে 
না পাইলে, আর কিছুতেই এ সকল লোকের ভ্রম ঘুচিতে পারে না। পৃথিবীর 
ভাল লোকদের পারলোফিক জীবনের প্ররুত অবস্থা যদি তাহারা স্বচক্ষে 
দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে তাহারা কম্পিতকলেবর হইতেন এবং জ্ঞানলাভ, 
করিতেন। যে কোন ব্যক্তি একটি সামান্ত পাপ করিয়াছে, তাহাকে কি ভীষণ 
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ক্থনিশ্চিত শুদ্ধিপ্রক্রিয়াভূমির ভিতর দিয়া যাইতে হইবে, সে বিষয় কেমন অর 
লোকেই চিন্তা করে। যে কোন আত্মা কাম, ক্রোধ, অহঙ্কার, স্বার্থপরতা, ঈষা 
বা অসত্যপ্রিয্ূতা লইয়া যায়, তাহাকে স্বর্গের দ্বাররক্ষক বলেন, 'এখন নয়, এখন 
নয়; যত দিন না সম্মুখবন্তী শু্িপ্রক্রিয়াভূমিতে দণ্ডভোগ করিয়াছ, তোমার 
পাপ সমাক্‌ ধৌত হইয়া গিয়াছে, তত দিন শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ পরমেশ্বরের সন্গিধানে 
তোমায়. উপস্থিতকরা হইবে ন1।” যদ্দি জীবনে একবার কেবল আমরা একটা 
মিথ্যা কথা বলিয়া থাকি, একটি দাতব্যোচিত ব্যক্তিকে স্বার্থপর তাবশতঃ 
উপেক্ষা করিয়া! থাকি, ক্রোধ বা! বিদ্বেষের বিক্ষেপে পড়িয়া থাকি, তাহা হইলে 
তৎপরিমাণে শু্ধিপ্রক্রিয়াভূমির প্রতিবিধান আমাদের জন্ত সঞ্চিত রহিয়াছে ! 
যদি আমাদের সময়, সামর্থ্য, উপকরণ বৃথা নষ্ট করিয়া থাকি, সেগুলির হিসাব 
্ব্গঘারের বাহিরে থাকিয়া আমাদিগকে দিতে হইবে। অঙ্থদার, অহস্কৃত, 
স্বার্থপর, অক্ষমী কেমন করিয়া পাপ লইয়া স্বর্গে প্রবেশ করিবে । কোন মানু 
যদি ছয়টি মিথ্যা লইয়া ন্বর্গে প্রবেশ করিতে পারে, তাহা হইলে যাটুটি মিথ্যা 
লইয়া এক জন মিথ্যাবাদী কেন স্বর্গে প্রবেশ করিবে না? অপবিত্র চিন্তা লইয়া 
যদি মানুষ স্বর্গে প্রবেশ করে, এক জন ব্যভিচারী কেন প্রবেশ করিবে না? যে 
দশবার ক্রোধ করিয়াছে, সে যদি প্রবেশ করে, তবে একজন; নরহস্তা কেন 
.প্রবেশ করিবে না? আমাদের আচাধ্েরা, প্রচারকেরা এবং সাধকের! মনে 
করেন, তাহারা যাহা তাহা করিয়াও, তাহাদের ভক্তি ও আধ্যাত্মিকতার জন্য 
নিশ্চয় ম্বর্গে যাইবেন । আমাদের মধ্যে যাহার! বেশ ভাল, তাহারা যুধি্িরের 
কথা স্মরণ করুন এবং শুদধিপ্রক্রিয়াভূমির জন্য প্রস্তত থাকুন। আজও তাহাদের 
হদয়ে অহঙ্কার আছে, ক্রোধ আছে বা অপর কোন নীতিঘটিত কলঙ্ক আছে; 
স্থতরাং তাহাদের পাপের পরিমাণান্থপারে তাহারা অবশ্ত দণ্ডভাজন হইবেন। 
যদি এখানে আমরা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ না হই, সোজ। স্বর্গে যাইতে পাইব না । 
পূরণবিশ্বাসী মগ্লী 

মগ্ডলীসমবন্ধে কেশবচন্দ্রের বিশ্বাস কি প্রকার পূর্ণ ছিল, এই প্রবস্টিতে 
সফলে তাহা সহজে হৃদয়ঙ্গম করিবেন ;-“আমরা পূর্ণবিশ্বাসী € ০71১০৫০) 
মণ্ডলীর সভ্ভা বলিয়া আমাদিগকে গণা করি, এবং ইহাতে আমরা গৌরব 
করি। লোকে স্বভাবতঃ জিজ্ঞাসা করে, ব্রাঙ্মধর্থ্বের মত জ্ঞানপ্রধান ধর্মের 
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সঙ্গে পূর্ণবিশ্বাসের যোগ, ইহার অর্থ কি? ব্রাঙ্গেরা কি পূর্ণবিশ্বাসী হইতে 
পারেন? যাহারা শাক নয়, প্রজ্ঞার, মহাজন বা পরিষৎ নয়, আপনাদের 
সহজজ্ঞানের অস্থপরণ করে, তাহারা কি পূর্ণবিশ্বামী হইতে পারে? হিন্দু 
্রষ্টান মুসলমান পূর্ণবিশ্বাসী হইতে পারেন, ব্রান্ধ পূর্ণবিশ্বাসী, ইহা কখন হইতে 
পারে না। পৃথিবীতে লোকাতীত ধর্দমত বলিয়া যেগুলি প্রসিদ্ধ, উহাদের 
মধ্যে যেমন পূর্ণবিশ্বাদিত্ব আছে, আমাদের নৈসগিক ধর্ষেও ঠিক উহ! তেমনই 
আছে। কারণ পূর্ণ বিশ্বাসিত্ের আর কোন অর্থ নাই, কেবল এই অর্থ যে, 
পূর্ণপরিমাণ বিশ্বাস। যে হিন্দু সমগ্র মত, সমগ্র শাস্ত্রে বিশ্বাস করেন, তিনি 
পূর্ণবিশ্বাসী। পূর্ণবিশ্বানী শ্রীষ্টান তিনি, যিনি বাইবল, ঈশা, মণ্ডলী, বিধান, 
ভবিস্তদশিগণ, পিতৃগণ ইত্যাদি সমগ্র শ্রীষট ধন্ম গ্রহণ করেন। এইক্ধপ ভারতস্থ 
পূর্ণবিশ্বাদী ব্রাহ্মও সার্ধভৌমিক মণ্ডলীর প্রত্যেক মত ও গুত্যেক মহাজনের 
নিকটে বিশ্বাস ও সম্্ম, হ্বদয় ও আত্মা অর্পণ করেন। আমাদের শাস্ত্রে 
প্রত্যেক বাক্যকে অভ্রাস্ত অবতীর্ণ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি, এবং তত্প্রতি 
ংশয় করিতে সাহস করি না। অন্যান্য পূর্ণবিশ্বাণী মণ্ডলী এবং আমাদিগের 
মধ্যে প্রভেদ এই যে, তাহাদের শান্্র লিখিত, আমাদের অবতীর্ণ সংবাদ 
অলিখিত। কিন্ত আত্মার দিক্‌ দিয়া দেখিলে, ইহাতে কোন পার্থক্য হয় ন1। 
কেন না পূর্ণবিশ্বাপী কোন হিন্দু ব' ্রষ্টান যেমন, তেমনি আমরাও আমাদের 
মত, বিশ্বাস ও মণ্ডলীর নিকটে সম্পূর্ণ বন্ধ। ঈশ্বরের দাস এবং প্রেরিত 
রাজা রামমোহন রায় কত্তৃক দৃশ্যমান ত্রাহ্মসমাজমগ্ডলী যে সময়ে সংস্থাপিত 
হইল, সেই সময় হইতে আজ পধ্যস্ত বিধাতার অধীনে যে প্রত্যেক ঘটনা 
ঘটিয়াছে, তন্মধ্যে বিরোধের সমগ্র ইতিহাসও গণ্য, আমাদিগের নিকটে 
পরিজ্রাণপ্রদ শুভমংবাদ। শোচনীয় তাহার অবস্থা, যে এই অলিখিত গ্রস্থের 
একটি বাক্য বা তদংশ অবিশ্বাস করে। এই তিপ্লার় বৎসর আমাদিগের 
সকলের সঙ্গে বিধাতা যে লীল! করিতেছেন, উহা! আমাদিগের সমগ্র সম্মতি 
এবং সমগ্র হ্বদয়ের বশ্যতা চায়। এ বিষয়ে স্বাভিলাষ বা স্বাধীনতা নাই? 
আমরা পূর্ণবিশ্বাসের নিকট কারাকুদ্ধ, আমর! বথার্থমতের দাস, এবং যেখানে 
মগুলীর মধ্য দিয় ঈশ্বর কথা কহেন, সেখানে আমাদের কোন বিচার চলে 
না। আমর] কি স্বাধীন নই? হা, তত দূর, যত দূর আমরা স্বাধীনভাবে 
২২ 
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সত্যের শৃঙ্ঘল আপনি গ্রহণ ও চুম্বন করি, স্বাধীনভাবে প্রভূ এবং তাহার 
মগ্ডলীর নিকটে আত্মবিক্রয় করি; স্বাধীনভাবে নববিধানের সত্য আমরা 
মনোনীত করিয়া লইয়াছি, এখন আমরা ইহার দাস, এখন সমগ্র বিধানের 
নিকটে প্রণত থাকা এবং প্রভুর প্রত্যেক বিধির অক্ষর ও প্রত্যেক দামকে 
গ্রহণ করা ভিন্ন আর উপায়ান্তর নাই। আংশিক বিশ্বাস এবং সাম্প্রদায়িক 
অধ্যয়নশালার লোকেরা বলে, আমরা রাজ রামমোহন রায়ের, আমরা 
দেবেন্্রনাথ ঠাকুরের, আমর! বন্বের, আমরা মান্্রাজের ; ব্রাহ্মধর্থে পূর্ণবিশ্বাসী 
মণ্ডলী বলে, আমরা ঈশ্বরের এবং আম্রা সমুদায় শাস্ত্র গ্রহণ করি। এখন 
আমাদিগের মধ্যে বিংশতিজনের অধিক প্রেরিত এবং প্রচারক আছেন, 
প্রধান ও জোষ্ট আছেন, ইহাদিগের প্রত্যেকের নিকটে আমাদিগের সম্প্ 
বিশ্বাস এবং রাজভক্তি সমর্পণ করিতে আমরা আহৃত। যে কোন ব্যক্তি 
অন্দেয় পিতৃস্থানীয় রামমোহন রায় অথবা বিশ্বাসিমগ্ুলীর এই প্রেরিতসকলের 
এক জন সামান্ত ব্যক্তিকেও অন্বীকার করে, সে আপনার সম্প্রদায় বা 
দলের নিকটে, যত মহৎ কেন হউক না, ত্রষ্ট এবং পতিত। প্রবঞ্চকদিগের 
হইতে সাবধান হও । শত শত ব্যক্তি আছে, যাহারা এই উদ্ারমণ্ডলীর 
বলিয়া মুখে বলে, কিন্তু হ্বদয়ে হৃদয়ে বিশেষ বিশেষ মত তুচ্ছ করে, বিশেষ 
বিশেষ ঘটনা! অস্বীকার করে, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে দ্বণা করে, বিশেষ 
বিশেষ গ্রমাণ অস্বীকার করে, বিশেষ বিশেষ সাধনপ্রণালী ঘ্বণা করে। এই 
সকল লোক মুখে যাহা বলুক, ন্ববিধানের প্রতি রাজভক্ত নয়, তাহারা 
আমাদিগের পবিত্র পূর্ণবিশ্বাসী মগুলীর নহে। পূর্ণবিশ্বাসিগণ অগ্রসর হইয়া 
দণ্ডায়মান হউন, এবং তাহাদিগের পূর্ণ বিশ্বাস ঘ্ারা প্রতিবাদিগণের অভিমান, 
শধজ্ঞানজনিত অবিশ্বাস, ইন্ডরিয়পরায়ণতাজনিত উচ্ছঙ্খলতা, হ্ৃবিধার নিমিত্ত 
সারের সহিত সন্ধিবন্ধন, দুর্ববলতাজনিত ভীরুতা এবং সংশয়ীর হাদশৃন্য 
বশ্ভাবকে লঙ্ছিত করুন।” র্লাহার পূর্ণবিশ্বাস আছে, কাহার পূর্ণবিশ্বাস 
নাই, এই প্রবন্ধটি তাহ) সুস্পষ্ট দেখাইয়া দেয়। 
-যোগবিদ্যালয়” 
হিমালয়শিখরে বাস কেশবচন্দ্রের সম্বদ্ধে কোন কালে নিক্ষল হইতে পারে 
না। তিনি দ্রিন দ্িন গভীরতম যোগে নিমগ্ন হইতেছেন, আমেরিকার বন্ধুগণ 
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কর্তৃক অনুরুদ্ধ হুইয়া নবষোগ লিখিতে অগ্রসর । এ সময়ে যোগশিক্ষাসম্দ্ধে' 
'নববিধান পত্জিকায়? প্রবন্ধ বাহির হইবে, ইহা স্বাভাবিক । এই 'যোগবিষ্তালয়” 
প্রবন্ধের অন্বাদ আমরা নিষ্কে দিলাম: 

“আচাধ্য। বৎস, তুমি কি সাধনারস্তে প্রস্তুত ? 

“শিষ্ক। হা, মহাশয়, আমি শ্রান্ত হইয়াছি। যোগের বিষয়টি কঠিন, 
আমাকে আস্তে আস্তে অগ্রসর করিয়া! লউন । 

“আচার্য । এই আসনে উপবেশন কর এবং তোমার চক্ষু সমাক্‌ মুকিত 
কর। 

“শিষ্য । করিলাম । 

“আচাধ্য। সম্যক্‌ শাস্ত হও। সকল প্রকার উদ্বেগ ও চিস্তা হইতে মনকে 
নিবৃত্ব কর। ঈশ্বরের সর্ববব্যাপিত্বের উপর মন স্থির করিয়া রাখ। 

“শিষ্ক | আমার হৃদয়কে চিস্তাবিবজ্জিত করিবার সময় দিন । 

“আচার্য । আমি তোমার অস্সরণ করিতেছি না। আমি যাহা বলি, 
তুমি তাহারই অন্ুমরণ কর। মুহুণ্ে হৃদয় শান্ত কর, এবং তোমার ভিত্তরে 
কি হইতেছে, আমায় জানিতে দাও । 

পশিষ্ভ । জানাচ্ছি। 

“আচার্য । আচ্ছা, ভিতরে কি দেখিতেছ ? 

“শিল্ত ৷ অন্ধকার, তুফধীস্তাব, তার পর যেন একটি ভয়বিস্ময়োদ্দীপক 
সত্তা মহাগন্ভীর, অনস্তপ্রার ! থাম । আমি দেখিতেছি, আমার 
দক্জী পাওনার বিল লইয়। উপস্থিত, আমার বাছা আমায় চুম্বন করিতেছে, 
ভাঙ্গা! বারাপ্ডা এখনই মেরামত চাই, মুক্তিফৌজের পক্ষে টাউনহলের বৃহৎ 
সভা, উঃ, কি উৎপাহপূর্ণতা! এ ইলবার্ট বিলের বিরোধী সভা দেখ, 
কি বিপরীত! আমাদের বাধষিক নগরকীর্তন, মাথায় মাথায় সাগরসমান 
মাথা -_- 

“আচার্য | মুঢ়, আর নয়। এমন ঘোর অর্থশূন্য কথা বলিও না। যোগীর 
আসনের অসম্মান করিলে। ঈশ্বরের বিরোধে পাপ করিলে। আমার অবমান 


করিলে। চক্ষু খোল, বাহিরে যাও, বিক্ষেপকে তৃপ্ত কর, অনুতাপ করিয়া 
গপনবায আসঈস। 


২০১২ আচাধ্য কেশবচন্দ্ 
“শিষ্ক | মহাশয়, যাই, অঙ্তাপ করি, মনের গতি ফিরাই। 


“আচার্য । অনুতপ্ত হইয়াছ? পুনরায় আরম্ভ করিতে প্রস্তুত? 

“শিষ্য । হা, ঈশ্বর সহায় হউন। 

“আচাধ্য । আপনার অহঙ্কত আত্মার প্রতি বিশ্বাস না করিয়া, ঈশ্বরের 
প্রতি বিশ্বাসপুর্্বক, বিনীতভাবে প্রার্থীর ভাবে আরম্ত কর । কেহ আপনার বলে 
যোগী হয় নাই। প্রার্থনায় আরম্ত কর। ভিতরে প্রবেশকালে সংসারকে 
বাহিরে রাখিয়া যাও। 

"শিশ্ক । তাই হউক। মুদ্রিত চক্ষু, নিঙ্জিত চিত্ত লইয়া আমি শাস্ত 
হইয়াছি, পাষাণমৃস্তিবৎ নিশ্চল হইয়াছি। 

“আচার্য । সতর্ক হও, কোন চিস্তা যেন সহজে প্রবেশ না করে। স্মরণে 
রাখিও, অভিনিবেশভঙ্গ পাপ। 

“শিল্ত | মহাশয়, বলিতে থাকুন, আমি প্রস্তত। 

“আচাধ্য। বল, এখন কি দেখিয়াছ? 

“শিল্ | উর্ধে, অধোতে চারি দ্বিকে কেবলই অন্ধকার । আমি অন্ধকারে 
মগ্ত হইয়াছি, সংসার অন্ধকারে মগ্ন হইয়াছে, আমার সব চিন্তা, সব উদ্বেগ 
অদ্ধকারে ডূবিয়াছে। অভে্চ অন্ধকার বিনা আর কিছুই নাই । আর পকলই 
মৃত্যুগরন্ত। 

“আচাধ্য। এখন যেখানে তুমি উপস্থিত, এটি নির্ববাণরাজা, শাস্তি ও অন্ধ- 
কারের রাজ্য । এখানে বুদ্ধ সমাধিন্থখলাভ করিয়াছিলেন। আরও অগ্রসর 
হও, আরও গভীরতর দেশে যাও। বল, তোমার উপলব্ধি কি? অভাবপক্ষের 
সাধন হইল, এখন ভাবপক্ষ আরস্ত কর। 

“শিক্ত। আমি আর এক রাজ্যে উপস্থিত। উষা, প্রত্যুষ, দেখিতেছি, 
একটা সত্তা সম্মুখীন হইতেছেন। 

“আচাধ্য। কিরূপ সত্বা? 

“শিল্প । গভীর, ভয়বিশ্মযোদ্দীপক, সর্বব্যাপী, সর্বতোবিসারী, শাস্ত, 
অচল। 

“আচাধ্য । অগ্রসর হও । 


_ শিমলায়গমন ও স্থিতি ২০১৩ 


“শিষ্ত। আর এক সোপান, আর এক সোপান, আর এক সোপান। 
অনেক দূর অস্তঃপ্রবিষ্ট। এই সত্ব হইতে উজ্জল হইতে উজ্জ্লতর আলোক 
আসিতেছে, এতদ্বারা অন্তর্জগৎ আলোকিত হইতেছে। সত্তা মধুরতর, 
প্রি়তর ! পিতা, মাতা, বন্ধু অতি নিকটে । | 

“আচার্য্য । তার পর। 

*শিয্ক। দীপ্যমান গ্রহনিচয়। 

“আচাধ্য । সত্য ও পুণ্য উজ্জল কাস্তি। 

“শিষ্য । শোভন জলপ্রপাত, নদী, জীবনপ্রদ সলিল । 

“আচাধ্য । উচ্ছসিত প্রেম-_নিত্যগ্রবৃত্ব প্রবাই। 

“শিক্ক। ন্মিতশোভী উদ্যান, সুন্দর সুন্দর পুষ্প। 

“আচাধ্য । অপরিমেয় আনন্দ। 

“শিষ্ক । বিহ্হগসঙ্গীত--মনোহর তান। 

“আচাধ্য | হুদয়ানন্বকর প্রফুল্পকর খধষিকঠধ্বনি । 

“শিষ্ক। আলোকনগরী, নব আনন্দলোক, চিরস্থম্মিত ঈশ্বর । কেমন্ন 
মধুর! আমি তাহার আলিঙ্গনমধ্যে কাপ দ্ি। আমি আনন্দে আলোকে 
আত্মহারা হইলাম, মধুরতা মধ্যে মগ্ন হইলাম । মহিমা, মহিমা, ঈশ্বরের মহিমা!” 

ইশা ও কেশব 

এক জন অকৃতক্ৃত্য, আর এক জন রুতকৃত্য পাত্রির আঁখ্যায়িক। কল্পনা 
করিয়া, কৃতরুত্য পাব্রির মুখে তিনি এই কথাগুলি দিয়াছেন, “এই মাংন 
্রীষ্টের মাংস, এই শোিত ্বষ্টের শোণিত, অথচ তুমি বলিতেছ, তাহাকে 
(শ্রষ্টকে ) তুমি দেখ নাই ?” কেশবচন্দ্রের সম্বন্ধে এই কথাগুলির নিয়োগ হয় 
কিনা, নিয়োদ্ধত প্রবন্ধের 'অন্থবাদে (১৮৫ শকের ১৬ই ভাদ্রের ধর্তত্বে 
দ্রষ্টব্য ) সকলে পরিগ্রহ করিবেন :__ 

স্বষ্ট এবং কেশবচন্ত্র সেন”--প্রস্তাবের শিরোভাগ চমকিত হইবার! 
পাঠক, তবু স্মলিতপদ হইও না, কিন্তু পাঠ কর। ঈশ। থুষ্ট পাগীদিগকে উদ্ধার 
করিবার জন্য পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন ; তাহার আর কোন লক্ষ্য ছিল না। 
কেশবচন্্র সেনও, পৃথিবী পাপ ও ভ্রাস্তি হইতে বিমুক্ত হয়, ধর্দেতে পুনর্জীবিত 
হয়, এ জন্য উৎকন্ঠিত। খুষ্ট সামাজিক পূর্ণতার আদর্শ এবং উন্নতিশীল 'মনুয্ত- 


২৪১৪: আচার্ধ্য ক্ষেশবচন্ত্ 


জাতির শেষগতিত্বরূপ স্বর্গরাজ্য প্রচার: করিয্কাছিলেন। কেশবও বিনীত 
প্রার্থিভারে ভারতে শ্বর্গরাজ্স্থাপনে যত্তুবান্‌। খুষ্ট সর্বথা আত্মত্যাগ এবং 
বৈরাগ্য চাহিতেন, কেশবও চেষ্ট। করিতেছেন যে, মন্গস্ত সাংসারিকতা এবং 
ইন্জরিয়াধীনত| পরিহার করে এবং কল্যকার বিষয়ে কোন চিন্তা না করে। 
থৃষ্ট ক্ষমাধর্শের উপরে অত্যন্ত ভর দিতেন, এবং প্রেমের অতি উচ্চতম মত 
শক্রর প্রতি প্রেম প্রচার করিতেন। কেশবও নীতির সেই উচ্চতম মত 
ত্বাহার দেশীয় লোকগণের নিকট প্রচার করেন। থুষ্ট বলিয়াছেন, জলাভিষেকে 
আধ্যাত্মিক পবিত্রতার তত্ব এবং আহাধ্য আহারে আধ্যাত্মিক দেবজীবন 
আত্মস্থকরণের তত্ব অবস্থিতি করিতেছে । কেশবও সেই প্রকার হিন্দুগণকে 
বলিতেছেন। ঈশ্বরকে প্রীতি কর এবং তোমার প্রতিবাসীর প্রতি প্রেম 
কর, এতত্তিন্ খৃষ্টেরে আর কোন মত ছিল না। কেশবও আর কোন মত 
ক্বীকার করেন না, এবং সর্বদা সেই সহজ স্মিষ্ট শুভসংবাদ প্রচার করেন। 
খুষ্ট সমুদয় সত্য প্রকাশ করিয়া যান নাই, কিন্তু পবিত্রাত্মা সমগ্র সত্যে মন্ুম্- 
গণকে লইয়া! যাইবেন, এজন্য তাহারই হস্তে উহ! রাখিয়া গিয়াছেন। কেশবও 
সেই পবিভ্রাত্মাকে জীবস্ত গুরু বলিয়া! মহিমান্থিত করেন, ফিনি সমুদায় সত্য 
শিক্ষ। দেন এবং থুষ্টের শিক্ষ] পূর্ণ করেন, এবং তিনি যাহা শিক্ষা দিতে অবশেষ 
রাখিয়াছেন, তাহা শিক্ষা দেন। থুষ্টের মতে পাপের বন্ধন হইতে মুক্তি 
পরিত্রাণ নহে, কিন্তু দেবস্বভাবাংশ লাভ করা। ঈশ্বর ও মানবন্বভাবের 
চিরস্তন যোগ ভিন্ন আর কি উচ্চতম মুভি বলিয়া কেশব প্রচার করেন। খৃষ্ট 
বলিয়া ছেন, 'ম্বস্থ পিতা যেবূপ পূর্ণ, সেইরূপ পূর্ণ হও”, এতদপেক্ষা কোন নীচ 
লক্ষা তিনি মন্ত্গণকে স্বীকার করিতে দিতেন না। কেশবের ধর্মবশাস্্ও 
পাখিব শ্রেষ্ঠতার সমুদয় নীচতর আদর্শ অস্বীকার করে, এবং সর্বপ্রকার 
পাপগুণ্যের সন্ধি বা অর্ধসংক্করণের নিন্দা করে। অন্যান্ত বিধানকে বিনষ্ট না 
করিয়া, তাহার পূর্ণতা সাধন করা, থৃষ্ট আপনার জীবনের লক্ষ্য ঘোষণা করিয়া- 
ছিলেন। সেইবূপ কেশবও ঈশ্বরের পূর্বববিধান সকলের শক্র বা বিনাশক 
নহেন, কিন্তু মিত্র, খিনি সেই সকলকে পূর্ণ করিতে এবং যুক্কিসঙ্গত চরম 
সিদ্ধান্তে লইয়া যাইতে যত্রপর। থু অমিতাচারী পুত্রের আখ্যায়িকা দ্বারা 
অতি নীচতম গাপীর নিকটেও বিশ্বাস, আশা এবং স্বর্গ প্রচার করিয়্াছেন। 


শিমলামন গমন ও স্থিতি ২০১৫ 


কেশবেরও এই আখ্যায়িকা অপেক্ষা অন্য কোন সংবাদ প্রচার করিবার, 
নাই, যে সুসংবাদ সমুদায় শ্রুতির সার। ্রীষ্ট আপনাকে ঈশ্বরের পুত্র এবং 
পুণাময় পিতার সঙ্গে সমূদায় পাপী মঙ্ত্যমণ্ডলীর নিত্য সার্ববভৌমিক একত্সাধন 
বলিয়াছেন। কেশবও থৃষ্টের পুত্রত্ব এবং তাহাতে “একত্বসাধন সম্পূর্ণরূপে 
বিশ্বাস করেন এবং এ সতোর সাক্ষাদান করেন । ্রীষ্ট বলিয়াছিলেন, আমি 
পথ। হে ঈশা, তুমি তাই, কেশব বলেন। খুষ্ট বলেন, আমি জীবনের 
আহীর্ধয, এবং শি্তগণ আমাকে আহার করিবে যে, আমি তাহাদিগের 
মাংসের মাংস, রক্তের রক্ত হইতে পারি। প্রভু ঈশাভক্ত শিষ্ত কেশব খৃষ্ট 
ঈশাতে বাস করেন, তাহার বলে বদ্ধিত হন, তাহার আনন্দে আনন্দিত হন, 
এবং সত্যই বিশ্বামযোগে কেশবের মাংস খুষ্টের মাংস, কেশবের রক্ত খৃষ্টের 
রক্ত। খুঈ সত্যই বলিয়াছেন, যেখানে আমার শিষ্ক এবং দাসগণ, সর্বদা 
আমি পেইখানেই এবং যেখানে আমি, সেখানে তাহার! থাকিবে। এজন্যই 
যেখানে ঈশাদাস কেশব, সেখানেই রুতক্কত্য (ধন্য ) ঈশা এবং যেখানে ঈশা, 
সেখানেই তাহার বিশ্বস্ত ভৃত্য ঈশাদান চিরকাল, থাকিবেন। ঈশা অধম 
পাপীকে ভালবাসেন, তত্প্রতি করুণার্্। তাহাকে পুনর্জীবিত করেন, এবং 
তাহাতে বাস করেন, এবং সে তাহাতে বাস করে এবং তাহারা উভয়ে একত্র 
পিতাতে বাদ করেন । এজন্যই ঈশাদাসে ঈশা, এবং ঈশাতে ঈশাদাস গৃঢ়- 
যোগে 'পারম্পরিক যোগে অবস্থিত; এবং সত্প্রভূ এবং নীচ দাস উভয়ে 
পিতাতে এক। স্থখী স্থখী স্থথী আমি, দাদ দেন বলেন, এবং ত্রিগুণ হুখী 
আমার প্রভু ঈশাতে ।” 





নববিধি 

নবসংহিতা প্রণয়ন এখনও পরিসমাপ্ত হয় নাই। অস্তোট্টিক্রিয়ার অধ্যায় 
নিববিধান পত্রিকায়” মুত্রিত হইয়াছে। উহার সঙ্গে সঙ্গে 'নিববিধিসপ্বন্ধে' এই 
প্রবন্ধটি পত্রিকায় মুদ্রিত হয় ঃ__“সমাজগঠন প্রয়োজন, সময়ের চিহ ইহা 
পরিষ্কার দেখাইয়া দ্িতেছে। সধ্য ও একতাবন্ধনের জন্য ঈশ্বর আমাদিগকে 
ডাকিতেছেন। আমাদের প্রভু, আমাদের গুক যখন আদেশ প্রচার করিয়াছেন, 
তখন কে উদাসীন হইতে পারে, কে তুচ্ছ করিতে পারে? প্রভূ বলিতেছেন, 
বিচ্ছিন্ন ইজ্রায়েল বংশধরগণকে একত্র করিতে হইবে । অদাস্ত অশাসিত 


২৪১৬ আচাধ্য কেশবচন্দ্র 


সৈনিকগণকে দাস্ত ও শাসিত করিয়া লইতে হইবে এবং বিশ্বাপিগণের ঠসনিক- 
দল এখনই সঙ্গঠন করিতে হইবে । অন্থরাগ ও জ্ঞাতিত্বের পারিবারিক বন্ধনে 
সকলকে সম্মিলিত করিতে হইবে, এবং ভারতবর্ষে ঈশ্বরের সম্ভতানগণের 
গৃহনিম্মাণ করিতে হইবে । প্রভু পরমেশ্বরের লোক সকল আর পরম্পর হইতে 
বিচ্ছিন্ন অপরিচিত অবস্থায় বাহ্শক্তির অধীনে বাপ করিবে না, কিন্তু ঈশ্বরের 
আধিপত্যাধীনে নববিধানের পবিত্র নগরীতে একত্র বাস করিবে। উচ্ছল 
নরনারীগণ নিয়মের রাজ্যাধীনে শাস্তিতে এবং একতা স্থিতি করিবে । আমরা 
আমাদের প্রভুর এই আজ্ঞা বুঝিতেছি, আমরা অতি সত্র রাজান্ুরক্তিসমূচিত 
বস্তা স্বীকার করিব । নবসংহিতা শীগ্রই প্রস্তুত হইবে, আমাদের লোকদিগের 
মধ্যে উহার ঘোষণার গণ্য দিন স্থির হওয়া সমুচিত; দেই দিন হইতে 
অরাজকতা, স্বেচ্ছাপ্রবৃত্তি ও অনিয়তাচারের দিন শেষ হইবে, বিখি, সাধন ও 
মিলনের প্রবেশ হইবে । রাজধানী এবং প্রদেশস্থ সকল মণ্ুলীতে এবং যে 
সকল ব্যক্তি স্বীয় বিধানের প্রতি অন্ুরক্ত শ্রদ্ধাবান্‌ বলিয়। আপনারা স্বীকার 
করেন, তাহাদের আত্মপরিচালনা এবং সামাজিক ও পারিবারিক ব্যাপার- 
নমুদায়ের নিয়মনজন্য, সেই দিনে বিধি গ্রহণ ও স্বীকার করা তাহাদের সমুচিত। 

ংহিতা যেন একটি অর্থশন্য নৃতন আরাধ্যসামগ্রী না হয়। ইহা অন্রাস্ত শুভ- 
সমাচার নয়, ইহা আমাদের পবিত্র বেদ নয় । ইটি কেবল ভারতবর্ষের নবীন- 
মণ্ডলীর আধ্ধযগণের প্রতি জাতীয় বিধি; সামাঁজিকজীবনে নবধন্মের ভাব 
নিয়োগ করিলে যাহা হয়, তাহাই ইহাতে নিবদ্ধ আছে। ইহাতে সংস্কৃত 
হিন্দুগণের বিশেষ অভাব ও গঠনোপযোগী জাতীয় সহজভাব ও বৃদ্ধবাবহারমূলক 
ঈশ্বরের নৈতিক বিধির সার আছে। ভারতবর্ষের নবীনমগ্ডলীর প্রতি, অক্ষরে 
অক্ষরে নয়, মূলতঃ ইহা ঈশ্বরের নিদেশ। স্ৃতরাৎ আমাদের পরিচালনার জন্য 
আমরা ইহার অক্ষরের নিকটে প্রণত হইব না, ইহার ভাব ও সার গ্রহণ করিব। 
ভারতবর্ষের কয়জন আমাদের পবিত্র মণ্ডলীর আহ্বানের অস্থগত হইতে 
প্রস্তুত? নৃতন বিধির ব্যবস্থার অন্বর্তন করিতে কয়টি পরিবার প্রস্তুত? 
ভারতের সকল ভাগ হইতে শত শত ব্যক্তি আন্থুন এবং কেধল মতবিশ্বানে 
নয়, কিন্তু এক বিধির আলন্মগত্ামূলক দৈনিক জীবনে মিলিত হউন। এক 
ঈশ্বর, এক শাস্ত্র, এক বিধি, এক অভিষেক, এক গৃহ পরাক্রাত্ত ত্রাতৃত্বনিবন্ধনে 


শিমলা গ্রমন ও স্থিতি ২০১৭ 


আমাদিগকে নিবদ্ধ করিরে, কোন শক্র প্রবধ- হইবে না, সর্ববিধ অকল্যাণের 
প্রভাৰ অস্তে পরাভূত হইবে । শুভ সময় আসিবে, সকল ভাই প্রস্তত হউন।” 
এই ঘোষণার মধ্যে কেমন আশ্চ্ধ্যর্ূপে নিত্য জীবস্ত জাগ্রৎ দেবনিংশ্বসিতকে 
মহোচ্ছ স্থান অর্পণ করা হইয়াছে) অথচ সেই দেবনি-্বাসসন্ভৃত সংহিতাকে 
তাহার প্রকৃত স্থান হইতে বিচ্যুত করা হয় নাই। কাল-দেশ-পান্রাছসারে 
সংহিতার নব নব নিয়োগে উহার মৌলিক ভাবের ক্ষতি হয় না, ইহা ধাহার! 
বুঝিয়াছেন, তাহাদের নিকটে সংহিতা যে কদাচ 'অর্থশূন্ত আরাধ্য সামগ্রী? 
হইবে, তাহার সম্ভাবনা নাই। 
পঞজ 

শিমলা হইতে কেশবচন্্র বন্ধুগণকে ঘে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার 

যেগুলি আমাদের হস্তগত হইয়াছে, আমরা সেগুলি নিষ্ে প্রকাশ করিলাম ₹_-. 
“তারাবিউ 
শিমলা ( ভারতবর্ষ ) 
- ২২শে জুন, ১৮৮৩ খুঃ 

“অদ্ধেয় ভলন বরণ ডি ডি সমীপে 

“শ্রদ্ধেয় প্রিয় মহাশয়,---আপনি আমায় যে স্মেহপূর্ণ আনন্দপ্রদ সত্য সত্য 
স্বাগতসস্ভাষ্ণপত্র লিখিয়াছিলেন, আমি তাহা বিশ্বত হই নাই। জ্রয়োদশবর্ষ- 
পূর্বে ইংলগড মস্তপাননিবারণী সভার বন্ধুগণ ও আপনার সঙ্গে আনন্দে দিন 
কাটাইয়াছি, আপনি সেই কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন এবং ভারতবর্ষ হইতে 
সময়ে সময়ে শুভাকাজ্ষা প্রেরণ করিয়া, মগ্যপাননিবারণঘটিত সেই শব্ধ জাগাইয়! 
রাখিব, আপনি ইহা চাহিয়াছেন। হা, এখন আমার লিখিবার মময় উপস্থিত, 
এবং অতি আনন্দপূর্ণদয়ে আমি পিখিতেছি, কারণ আপনারা সম্প্রতি অতি 
মহত্তর জয়লাভ করিয়াছেন। খাহারা নৈতিক এবং সামাজিক উন্নতির প্রতি 
নিবিই্মনা, তাহার। সে জন্য সার উইল্ফ্রিভ লসন্‌ এবং যুক্তরাজ্যের সম্মিলনী 
সভার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা, অনুভব করিবেন। পরিশেষে ইংলগ্ের ভীষণ 
রক্ষণশীলতা আপনার! পরাজিত করিয়াছেন, এবং ইটি কিছু সামান্ত লাভ নয়। 
বন্ধমূল স্বার্থ, লাভালাভ, প্রবলতর সাধারণের মত, পদস্থ লোক, সভ্যতাসংঙ্লিষ্ট 
পাপ, এ নকলের প্রতিকূলে আপনারা ঘোরতর সংগ্রাম করিয়াছেন । আপনার! 

২৫৩ 


২১৮ 'আচাধ্য কেশবচন্দ্র 


'কেমন একটু একটু করিয়া অগ্রসর হইয়া জয়লাভ করিয়াছেন, ইহা ধাহারা 
জানেন, তাহারা, আপনারা যাহা করিয়া তুলিগেন, তজ্জন্য আপনাদিগকে সম্্রম 
দিবেন এবং স্থরাপাননিবারণের সৈনিকগণের জন্য ঈশ্বরের আশীর্ববাদ ভিক্ষা 
করিবেন। অনেকবর্ষব্যাপী ভীষণ প্রতিরোধের সম্ুখীন থাকিয়া, আপনারা 
গোৌরবকর জয়লাভ করিলেন, ইহা কেবল তাহারই শক্কিতে। এখন আমরা 
সকলে খিলিত হইয়া, তাহার করুণাৰিধানের জন্য তাহাকে ধন্যবাদ দি। বন্ধু, 
ভ্রাতঃ, এ জয়ের ফল যেন আপনার! একা ভোগ না করেন, আমাদিগকেও 
উহার সমভাগী করুন। ব্রিটিষ গবর্ণমেপ্ট তাহার অবিচারসস্ৃত নিষ্ঠুর মন্ত- 
সম্পকাঁয় আইনের দ্বারা, আমাদিগের লোকদ্িগকে হীন ও নীতিভ্রষ্ট করিয়াছেন। 
এতদ্বারা তাহার যে পাপ হইয়াছে, তাহার শোধন ও প্রায়শ্চিত্তের কি কাল 
উপস্থিত নয়? যখন তিনি রোগ দিয়াছেন, তখন তাহার শুধধ দিন। (স্থরা- 
বিপণিস্থাপনে ) "স্থানীয় অভিরুচির* (1,০০৪1 000০9) (অঙ্্বর্তনরূপ) আশিষ 
অর্পণ করিবার নিমিত্ত, ছুঃখভারগ্রস্ত ভারতের ঈশ্বর গবর্ণমেন্টের হৃদয়কে 
উন্মুখীন করুন। 

“আমাদের ভাল বন্ধু মেস্তর বার্কারকে অন্ুগ্ৃহপূর্বক আমার কথা স্মরণ 
করাইয়া দিন। - 

মগ্যপাননিবারণের পক্ষে আপনাদের চির অন্ুরত্ত 
কেশবচন্ত্র সেন” ঝি 

রোগ-বৃদ্ধির সংবাদ শুনিয়া, ভাই কালীশঙ্কর দাস কবিরাজ কলিকাতায় 

আপিতে কেশবচন্দ্রকে অনুরোধ করেন, সে পত্রের উত্তর এই £__ 
“হিমালয় 
১৯শে জুলাই, ১৮৮৩ খুঃ 

“শুভাশীর্বাদ 

“ঘ্ঘরে ফিরে ঘেতে মন চাহে না যে আর সে এক ভাব, আর এ এক 
ভাব। কলিকাতায় কি আকর্ষণ আছে? দেখা যাউক, আছে কিনা। যদি 
না থাকে, সর্বনাশ । মনে হইল, যেন আমার দল বিষ্ট! ভিক্ষা করিতেছে । 
ছি ছিছি ছি! বলে, কাপড় দাও, টাকা দা, উচ্চপদ দাও, বাহবা দাও, 
বাহাছুর উপাধি দাও | অর্থাৎ বিষ্ঠা দাও! আমি দিতে পারিব না, দিব না। 
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এই জন্ক আমাক্ষে কলিকাতায় যাইতে বল? কোটী টাকার সোণার স্বর্গ 
ঘিয়াছি। এখন ময়লা দিব! কি লজ্জার কথা । 
সেবক শ্রীকে” 
ভাই গৌরগোবিন্দ রায়কে তিনি এই পত্র লিখিয়াছেন 7 
“হিমালয় 
২৬শে জুলাই, ১৮৮৩ খুঃ . 

“গুভাশীর্র্বাদ, 

“কে ১১ই মাঘের মধ্যে. শুদ্ধাচার হইতে পারেন 1 রাগ লোভ হিংস! 
অপ্রেম দমন করিয়া! কে উৎসবের পূর্বে ব্রদ্ষচারী হইতে পারেন? এবার এই 
পরীক্ষা দিতে হইবে। দেখা যাউক, কে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন! মিথ্যা 
আড়ম্বরে কি প্রয়োজন? ভক্তি প্রেমের ধূমধাম বাহিরে দেখাইলে কি 
হইবে? যে ক্ষমা না করে, যে রাগ করে, সেকি আমার লোক? যে দলে 
পরস্পরের গ্রাতি শ্রদ্ধা ভক্তি নাই, সে দলকে কি আমার দল বলিয়া স্বীকার 
করি? খাটি লোক চাই, খাটি লোক দাও। আর আমার প্রতি শ্রী 
করিও ন|। আমার প্রাণটা একটু ঠাণ্ডা করিয়া দাও, পুণ্য দৃষ্টান্তের জল 
ঢালিয়া। এই উপকার চাই । 

শুভাকাজ্জী 
শ্রীকে” 

ভাই উমমানাথ গুণের পত্রের তিনি এই উত্তর দেন; 

“হিমালয় 
২রা আগষ্ঈ, ১৮৮৩ থৃঃ 

“শুভাশীরর্বাদ, 

“আমার সঙ্গে যোগ আছে কি না, ইহা আমার বলা ঠিক নহে। এ কথাটা 
তো আমার উত্তরসাপেক্ষ নহে। লক্ষণ দ্বার! বুঝিতে হইবে; আমার যোগ 
বৈরাগ্য চরিত্র যেখানে, সেইখানে আমি। আমার সহিত গুঢ যোগ সেইখানে। 
এ সকল না থাকিলে ভালবাসা হইতে পারে, মায়! হইতে পারে; কিন্তু যোগ 
ও বিশ্বাস সম্ভব নহে । আমার দলের সমস্ত লোক এবং প্রত্যেক লোকের 
আমি মেমন দেবছের অংশ ও বরহ্মাবতরণ দর্শন করি, সেইকপ দর্শন করিতে 
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হইবে । দল ছাড়া আমি এক জন আছি, ইহা ভ্রান্তি; সুতরাং দল ছাড়িয়া 
আমাকে শ্রদ্ধ। ভক্তি কর! কিরূপে সম্ভব হইবে? দল ও আমি এক জন, 
সমুদার লইয়। নববিধান। একটি লোকের প্রতি স্বণা ও অশ্রদ্ধা আমাকে 
অস্বীকার ; প্রত্যেকের পদধূলি ভক্ষণ ও প্রত্যেকের মধ্যে প্রেরিতত্বকে দর্শন, 
ইহা ভিন্ন আমাকে পাইবার উপায় দেখিতেছি না। রিপুগুলি ছাড়িয়া, 
পরস্পরের হইয়া, আমীকে লইতে হইবে। কে প্রস্তত? দল ছাড়া দলপতির 
নিকটে আসিবার পথ নাই। অন্য পথ চোরের পথ। আমরা এক জন, 
আমি এই বিশ্বাস করি। 
চিরসেবক 
শ্রীকে” 
যোগ--অধিভূত, অধ্যায্ম 

আমেরিকার 'ইপ্ডিপেপ্ডেন্ট? পত্রিকার সম্পাদক, তাহার পত্রিকা যোগ- 
স্থন্ধে কিছু লিখিতে কেশবচন্দ্রকে অনুরোধ করেন। এখনও তিনি সংহিতা- 
লেখা সমাধা করেন নাই। হিমালয় তাহাকে যে যোগশিক্ষা দিয়াছে, সে 
যোগ জগতের নিকটে প্রকাশ করিতে তিনি প্রোংসাহিত ছিলেন? সুতরাং 
এই ক্যোগ তিনি কেন হারাইবেন ? অজ্ঞেয়বাদনিগীড়িত ইউরোপ এবং 
আমেরিকাকে যোগে অধিকারী করিবার জন্য তাহার প্রাণ ব্যাকুল, স্ৃতরাং 
তাহাদের উপযোগী করিয়া তিনি এই গ্রন্প্রণ়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
ইউরোপ এবং আমেরিকার মন আধিভৌতিক যোগের অনুকূল, সৃতরাং 
এ যোগগ্রস্থের অধিকাংশ অধিভূতযোগে নিয়োজিত হইয়াছে । এক ঈশ্বরের 
ত্রিবিধ প্রকাশ তিনি জিবিধ যোগের মূল বলিয়া নির্দেশ করিলেন। বাহভগতে 
শক্তিরূপে প্রকাশনান ঈশ্বর অধিভূত বা বৈদিক যোগের বিষয়। আত্মাতে , 
পরাত্মদর্শন অধ্যাত্ম বা বৈদাস্তিক যোগ । ইতিহাসে বা বিধানে ভগবদর্শন 
ও তন্রীলান্গুভব পৌরাণিক বা ভক্তি-যোগ। ্রীষ্টধর্শ্বে পিতা, তৎপর পুত্র, 
তৎপর পবিভ্রাত্মা। হিন্দু আধ্যগণেতে এই ত্রমের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম 
দেখিতে পাওয়! যায়। অগ্রে পিতা, তৎপর পবিত্রায্মা, তৎপর পুত্র *। এই 











* ধিনি পবিভ্রাজ্মজাত, তিনি পুত্র । পুত্র অপরেতে পবিজ্রাক্জা সংক্রামিত করিলে, তবে 
ঠাহার। পবিত্রাস্্াকে লা করিবেন, যিুদী বাতির এই বিঙ্বাস। ভারভাধাগণ যোগপরায়ণ, 
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ব্যতিক্রমে মূলতঃ কোন ব্যাঘাত ঘটিতেছে না। যোগ ছুই বস্ত্র একত্র মিলন। 
ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে যে ব্যবধান আছে, সেই ব্যবধান ঘুচিয়া গিয়া একত্বলাভ 
আধ্যাহষ্ঠিত যোগের মূল। বৈদিক সময়ে আধ্ধযগণ অন্তরে প্রবেশ করেন নাই, 
তাহারা বাহিরে মহত্বম পদার্থে শক্তির প্রভাব ও আবির্ভাব দর্শন করিয়া, 
তাহার নিকটে প্রণতমস্তক হইয়াছেন। এখনও তাহার! চিন্তাশীল হয়েন 
নাই। শক্তি এক, কি বহু, এ সকল বিচার তাহাদের মনে উঠে নাই। 
সথতরাৎ যে কোন মহত্তম বস্তুতে শক্তির প্রভাব ও আবির্ভাব তাহার! প্রত্যক্ষ 
করিতেন, তাহাকেই পরম পুরুষজ্ঞানে বন্দনা করিতেন। বস্ত ও শক্তি এ 
পৃথক্‌ করিয়া গ্রহণ করিবার বিচারশক্তি তাহাদিগেতে উপস্থিত হয় নাই, 
স্থতরাৎ তাহাদিগকে অদ্বৈতবাদী বা বহুদেববাদী বলিয়া নির্দারণ করা ভ্রাস্তি। 
যে শক্তি তাহার! প্রত্যক্ষ করিতেন, সে শক্তি তাহাদিগের নিকটে অন্ধশক্তি 
ছিল না। জ্ঞান-প্রেম-সৌন্দধ্যপূর্ণ শক্তি ছিল। এ শক্তি নিরন্তর তাহাদিগকে 
স্েহদৃষ্টিতে দেখিতেন, পিতা, মাতা, বন্ধু হইয়া তাহাদিগের প্রাথিতব্য বিষয় 
দিতেন। এ কালের বিজ্ঞানবিদগণ শক্তির অর্চনা করিয়া থাকেন। বৈদিক 
খধিগণের ভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া যদি তাহারা এঁশী শক্তির ক্রিয়া দেখেন, তাহা 
হইলে তাহারাও চন্দ স্্যো পুপ্ে বৃক্ষালভাতে সমুদ্রে আকাশে সর্বত্র সেই 
শির নির়মনী শক্তি দর্শন করিয়া মোহিত এবং স্তস্তিত হন। সমুদায় 
গ্ররূতি, সমুদায় জগৎ সেই মহাশক্তিতে জীবন্ত ক্রিয়াশীল, স্তৃতরাং তন্মধ্যে 
সর্বকারণকে অবাবহিতভাবে দেখা সহজ | অধাজুযোগই প্রক্কতযোগ, এখানে 
আত্মার মধো পরমাত্মদর্শন। বাহিরের কোলাহলাপেক্ষা অন্তরের কোলাহল 
নিবৃত্ত করা নিতান্ত প্রয়োভন। একটি করিয়া রিপুর উচ্ছেদ করিলে এখানে 
কতকৃত্য হইবার সম্ভাবনা! নাই । সকল রিপুর মূল আমি, সেই আমির 
মূলোচ্ছেদ না করিলে এ যোগ সিদ্ধ হয় না। আমি চলিয়া গেলে, আমি ঘে 
কিছুই নয়, জ্ঞান প্রেম পুণী সকলই ঈশ্বরের, ইহা যোগী হ্বদয়ন্রম করিয়া, 
জ্ঞানচক্ষে পরমাত্মাঁর জ্ঞান, প্রেমচক্ষে প্রেম, বির পুণা দর্শন রী 








তাহার! স্বাণরে ও পাবা বা পরমাস্থার সঙ্গে যোগস্থাপন করিতেন। বর্গ হউডে কেহ 
আনিয়া তাহাদিগের সঙ্গে পরমাজ্সার যোগসাধন করিয়া দিবেন, এজন্যই পৌরাণিক সময়েও 
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তাহার সঙ্গে একত্বান্ভব করেন। যোগী তখন অনন্ত শক্তি, অনস্ত জ্ঞান, 
অপস্ত প্রেষ, অনস্ত পুণ্য দ্বারা অভিভূত হইয়া, নিত্য তাহাতেই স্থিভি করেন । 

এই নবযোগের প্রথমপ্রবন্ধসঘন্ধে, “ইঙ্ডিপেণ্ড্ট পত্রিকার সম্পাদক 
লিখিয়াছেন,--“ভারতবরষীয় ব্রাদ্ধসমাজের প্রসিদ্ধ নেতা কেশবচন্ত্ সেন 
ইত্ডিপেণ্ডে্ট” পত্রিকার জন্য ধরমসন্ন্ধীয়, বিশেষতঃ ঈশ্বরের সহিত যোগবিষয়ক 
যে প্রবন্কগুলি লিখিতেছেন, তাহার প্রথমটি এ সপ্তাহে আমরা পত্রিকায় প্রকাশ 
করিতেছি; আমর! জানি, এই প্রবন্ধ সোৎস্ৃকচিত্তে পঠিত হইবে । কেশবচন্জ 
_ হয়তো নিজে তত জানেন না- শ্রীটধর্দের মূল উৎস হইতে প্রভৃত রসপান 
করিয়াছেন, এই প্রবদ্ধপাঠে যদদি পাঠকগণ এটা হাদযঙ্গম না করেন, তাহ! হইলে 
আমরা আশ্চর্যাস্বিত হইব । এই স্বদেশজ হিন্দু ইরা্ী ভাষা গ্রকুষ্টসৌন্দধধ্য- 
সংমিশ্রণে ব্যবহার করেন, পাঠকগণের মন কেবল সেই দিকে আমর| আকর্ষণ 
করিতেছি না, কিন্তু তাহার চিন্তামধ্যে যে সুখকর হৃদয়োচ্ছাসবর্ধক মাধুধা ও 
আধ্যাত্মিকতা আছে, সেই দ্বিকে আকর্ষণ করিতেছি । আমরা যাহাকে বিধশ্র 
বলি, এ যে তা নয়, এ বে শুভসংবাদ-নিঃহত-আধ্যাত্মিক-আলো কসংমিশ 
ভারতবর্ষের প্রাচীন ধশ্ৰের নীতি ও অপরোক্ষব্রক্ষবাদ, ইহা সকলে তৎক্ষণাৎ 
প্রত্যক্ষ করিবেন। 'যোগ- ঈশ্বরের সহিত একত্বাস্থভব” এ সমন্ধে যিনি 
প্রবন্ধ লিখিতেছেন, তাহাকে ধাহারা নৃতন কুসংস্কারের অঙ্ট। অথব1 শিষ্ুগণের 
আরাধ্য হইবার জন্য আপনাকে নৃত্ন বুদ্ধ বা নৃতন ঈশ্বর করিয়া তুলিবার 
চেষ্টাবান্‌ বলিয়৷ লোকের নিকটে উপস্থিত করেন, তাহার! তাহাকে ঠিক 
বোঝেন না, ইহ। আমাদিগকে এখানে বলিতে হইতেছে ।” 

শিমলায় অবস্থিতির সংক্ষেপ বৃত্বান্ত 
€ ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র লিখিত ) 

শিমলায় যাইয়। রোগবৃদ্ধির লক্ষণ দেখা গেল। প্রথমতঃ জর, তাহার পর 
উদরে দাকুণ বেদনা আরম্ভ হইল। বেদন1 সব সময় থাকিত না, কিন্তু যখন 
ধরিত, তখন একেবারে অস্থির করিয়া ফেলিত। অত্যন্ত টিপিলেও সে যাতনা 
নিবারণ হইত না। কি যে সেষত্বণা, তাহা ধাহারা দেখিয়াছেন, তাহারাই 
বিস্মিত হইয়। কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া- 
ছেন। ভাক্তারগণ দেখিয়া, এ যে কিসের জন্য বেদনা, কিছুই স্থির করিতে 
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পারেন না। ইংরাজ ভাক্তার দেখিলেন, উষধপথ্যের নান! প্রকার বাবস্থা 
হইল, কিন্তু বেদনার বিশেষ প্রতিকার আর কিছুই হইল না, বরং ক্রমে ক্রমে 
রোগবৃদ্ধি হইতে লাগিল । এ অবস্থাতেও তিনি প্রতিদিন প্রাতে নিয়মিতরূপে 
পারিবারিক উপাসনা করিতেন। তারাঁবিউ নামক একটি স্ন্দর বাড়িতে 
বাস। এই বাড়িটা শিমলা সহর হইতে প্রায় ৩ মাইল দূরে, ছোট শিমলায় 
কুস্থমটী নামক পল্লিতে স্থিত। সহরের গোলমাল এখানে কিছুই নাই, 
অতিশয় নির্জন প্রদেশ । সহর হইতে অনেকটা দূর বলিয়া বন্ধুবান্ধবগণ 
সর্বদা যাতায়াত করিতে পারিতেন না। লাহোরনিবাসী লালা কাশীরাম ও 
লালা রলারাম এই বাড়ির নিকটে একটা ছোট বাড়িতে বাস করিতেন; 
তাহারা উভয়েই প্রতিদ্দিন সপরিবারে সন্ধ্যার সময় আচার্ধা মহাশয়ের নিকট 
আগিয়া সংপ্রসঙ্গ করিতেন । রবিবার ভিন্ন প্রতিদিনের প্রাত্ের উপাসনায় 
তাহারা প্রায় আসতে পারিতেন না৷ প্রতিদিনের সরল উপাসনায় আমাদের 
সকলকারই মন মোহিত হইয়া যাইত। এত রোগের দারুণ যন্ত্রণাতেও 
উপাসনার নৃতনত্ব ও সরল ভাব একটুও খর্ব হইত না। এইরূপ কিছুদিন 
গত হইল। শারীরিক পরিশ্রম করার পরামর্শ ডাক্তারগণ ব্যবস্থা করায়, 
প্রতিদিন মধ্যাহ্কে আহারের পর ছুতার মিশ্মীর কার্য আরস্ত করিলেন। 
যখন যে কাধ্য ধরিতেন, তাহার ভিতর একটি আশ্চর্য প্রভাব দেখা যাইত। 
অল্পদিন মধ্যে ছোট ছোট স্বন্দর স্থন্দর টেবিল আলমারি প্রস্তত করিতে 
আরম্ত করিলেন। আমরা তাহার সব কাঠের গড়ন দেখে বিশ্বয়াপন্ন হইতাম। 
প্রাতে উঠিয়াই গৃহের মন্খস্থ বারাপগায় বসিয়। প্রথমতঃ 'তমীশ্বরাণাং পরমং 
মহেশ্বরংখ এই শ্রুতিটী উচ্চৈস্বরে পাঠ করিয়া, খানিকট। নিস্তন্ধে ধ্যান 
করিতেন, পরে চা পান করিয়া নবসংহিতা' লিখিতেন। এই নবসংহিতাই 
তাহার শেষ গ্রন্থ। প্রতিদিন যাহা লিখিতেন, তাহা! পর সপ্তাহের [তথ 
10190175800, পত্রিকায় ছাপার জন্য পাঠান হইত। রোজ প্রায় »্টা 
পর্যান্ত এইরূপ সংহিত! লিখিয়া» ৯ টার সময় স্নান করিয়া উপাসনায় বসিতেন। 
ধত দিন শরীরে বল ছিল, তত দিন স্বহস্তে রন্ধন করিতেন, কিন্তু শরীর দুর্বল 
হইয়া পড়িলে নিজে আর রম্ধন করিতে পাবেন নাই, তাহার সহধন্মিণীই তাহার 
জন্য রন্ধন করিয়া! দিতেন। ক্রমেই পীড়াবৃদ্ধি হইয়া সেই বেদনাটী বড়ই 


২৯২৪ আচাধ্য কেশবচন্দ্ 


প্রবল হইঘ়। উঠিল। এখন আর সেই যন্ত্রণার উপশমের কোন প্রকার উপায় 
নাই দ্বেখিয়া, নিজে যোগ আরম্ত করিলেন। লালা রলারাম একজন বলিষ্ঠকায় 
পঞ্জাবী যুবা, ভাই বলদেব নারায়ণের শরীরেও যথেষ্ট শক্তি ছিল; আচার্য্য 
মহাশয়ের যখন বেদনা আরম্ভ হইত, তখন ইহাদের ন্যায় বলিষ্ঠ বাক্তিগণ খুব 
সজোরে টিপিয়াও কোন প্রকারে যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি দিতে পারিতেন না। 
তিনি এই অবস্থাতেই মা মা শব্ধ করিতে করিতে যোগে ডুবিয়া যাইভেন, 
অনেকক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া হান্ত করিয়া উঠ্ভিতেন। ডাক্তারগণ এবং 
নিকটস্থ বন্ধুগণ, এইরূপ যোগ করিলে তিনি আরও ছুর্বল হুইয়৷ পড়িবেন, 
এই আশঙ্কা করিয়া, যোগের মাত্রা কমাইবাঁর পরামর্শ দেন; কিন্তু তিনি 
বলিতেন, আমি যে এরূপ যোগেতে নিমগ্ন না হইলে, রোগের দারুণ যাঁতন! 
হইতে কিছুতেই অব্যাহতি পাই না। যোগের সময় তাহার ঘে আস্তরিক 
একটা সখান্ুভব হইত, তাহা তাহার মুখের ভাব দেখিগ্াই বিলক্ষণ বোঝা 
যাইত। যত দিন শরীরে বল ছিল, তত দিন অপরাহ্ে কুস্থমটার নিজ্জন 
প্রদেশের রাস্তায় খানিকক্ষণ পদব্রজে বেড়াইতেন এবং মধ্যে মধো গাছতলায় 
বিশ্রাম করিতেন । তারাবিউ বাটার নিকটে কুচবিহারের মহারাজের বাটা, 
প্রাতের উপাসনায় মহারাণী প্রায়ই উপস্থিত থাকিতেন; কোন কোন দিন 
মধ্যাচ্ছে রাজকুমার বাজরাজেন্্রকে লইয়া তাহার চাকর বেড়াইতে আসিত, 
আচার্য মহাশয় দৌহিত্রকে লইয়া অনেক আদর যত্ব করিতেন, তাহার 
নিজের হস্তের গঠিত কাটের খেলনা তাহাকে দেখাউতেন। শারীরিক রোগ 
তাহার মনের প্রসন্নতা বিনষ্ট করিতে পারে নাই। প্রতিদিনের সন্ধ্যার 
আলোচনায় খুব গভীর তত্ব সকল আলোচিত হইত। পঞ্জাৰী বন্ধুরা এবং 
তাহাদের পরিবারের তাহাকে যে সকল প্রশ্ন করিতেন, তিনি খুব উৎসাহ 
ও আহ্লাদের দহিত তাহার উত্তর দিতেন । ভ্রাতা কাশীরাম তাঁহাকে 
বলিয়াছিলেন, বিদ্বানেরা তীহার ধর গ্রহণ করিবে না, পল্লীগ্রামে গিয়া 
তাহার ধর্ম প্রচার করিলে, তাহারা সহজে উহা গ্রহণ করিবে। তদুত্তরে 
তিনি বলিয়াছিলেন, হার এ ধর্ম জ্ঞানবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বিস্তৃত হইবে। 
বিশ্বাম কি? এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বনিয়াছিলেন, আজ্ঞা পাইলে এই 
কেলু বৃক্ষ হইতে যদি কেহ ঝাপ দিয়) পড়িতে পারে, তবে তাহাকে বলি 
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বিশ্বাস। বলদেব তাহার সঙ্গে শিশুর মত সর্বদা কথা কহিতেন। ইনি 
তাহাকে বলিয়াছিলেন, “আপনি আমার পিত1, আমি আপনার সন্তান ।” 
তদুত্বরে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমর! পরস্পর ভাই, আমাদের মধ্যে পিতা- 
পুত্র-সনবন্ধ হইতে পারে ন!। আমি যে তোমাদের কাছে শিখি। বলদেব 
বলিলেন, “আমার এমন কি আছে, য! আপনি শিখেন 1” তিনি উত্তর দিলেন, 
“তোমার যাহা আছে, তাহা আমার নাই, আমি তাই শিখি” বড় শিমলাক্ন 
আমাতদর চন্দননগরবানী ভ্রাতা যছুনাথ ঘোষ থাকিতেন। প্রায় প্রতিরবিবার 
তিনি নিজে, মধ্যে মধ্যে পরিবারসহ তারাবিউ আসিয়া উপাসনায় যোগ 
দিতেন এবং সমস্ত দিন তথায় থাকিয়া নব নব প্রসঙ্গ করিতেন। শিমলায় 
একটি ক্রক্ষমন্দির হয়, আচার্য মহাশয় এমন ইচ্ছাপ্রকাশ করায়, সেই সময় 
হইতেই উপযুক্ত স্থানের অনুসন্ধান হইতে থাকে । এখন যে সুন্দর ব্রহ্মমন্দির 
হইয়াছে, ইহা! দেই সময়কার আচার্ধ্য দেবের ইচ্ছার ফল। শীতপ্রধান দেশে 
বাগ করিয়া, কলিকাতায় অবস্থানকালে বহুমৃত্র রোগের যে দারুণ একটি 
শরীরের উত্তাপ এবং পিপাসা প্রবল ছিল,. তাহার অনেক পরিমাণে হ্রাস 
হইল বটে, কিন্তু ক্রমে বেদনার বৃদ্ধি এবং আহারাদিতেও অরুচি হওয়ায় 
শরীর ক্ষীণ হইতে লাগিল। এই সময় কলিকাতা হইতে সুবিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার 
বাবুমাধবচন্ত্র রায় কোন কাধ্য উপলক্ষে শিমলায় আগমন করেন। তিনি 
আচাধ্য মহাশয়ের আত্মীয় এবং বাল্াবন্ধু বলিয়া তারাবিউতেই অবস্থান 
করেন। মাধব বাবু থাকিতে থাকিতেই শিমলায় ভাদ্রোৎসব হয়। তাহার 
স্সেহপ্রবণ হয় সম্তানমস্ততির প্রতি চির দিন ভালবাসাতে পূর্ণ ছিল, তাহার 
প্রমাণস্বরূপ আমরা নিয়ে পত্রথানি এখানে দিলাম । 


“পরম কলাাণীয়__ 
শ্ীন শ্রীযুক্ত মহারাজকুমার রাজরাজেন্্ ভূপ বাহাছুর-_ 
“শুভাশীর্ববাদ, 


“আগামী কল্য ভাদ্রোৎ্সব উপলক্ষে তুমি আমার ভবনে মধ্যাহ্ন ভোজন 
করিয়া, আমাদিগকে আনন্দিত করিবে। বৃদ্ধ মাতামহের সঙ্গে কিঞ্িৎ 
অন্প খাইয়া এবং সকলের সঙ্গে আমোদ প্রমোদ করিয়া গৃহ মাতাইবে। তুমি 

২৫৪ 
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“স্থনীতিনন্দন হদয়রগ্রন । 
ন্বপেন্্রনন্দন নয়নঅঞ্জন 
প্রসন্গবদন মধুরগঠন | 
প্রাণের ভূষণ মোহনদর্শন ॥ 

“এখানে আধিয়া 'পাপা চিয়া, চপ” কুস্তি, চুষ্বন, যত মঙ্জার ব্যাপার জান, 
সমুদ্বায় থলি ঝাঁড়িয়া, বিগ্ভ। বুদ্ধি বাহির করিয়া, সকলকে সুখী করিবে। পত্র 
দ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম, কিছু মনে করিবে না। আমাদের ভালবাসা জানিবে 
এবং 16155 17910 শীপ্র পাঠাইয়া দিবে। 

চিরশুভাকাজ্ষী 
মাতামহ” 
শিষলায় তাপ্রোৎসবে প্রার্থনা 

বড় শিমলা এবং ছোট শিমলা হইতে অনেকগুলি বন্ধু সেই উৎসবে 
যোগদান করেন। পেদিনকার প্রার্থনা “রোগে শোকে যোগে নিমজ্জন” এই 
শিরোনামে প্রার্থনাপুস্তকে মুদ্রিত হইয়াছে । প্রার্থনাটী এই £ 

“হে হ্বদগের মিত্র, হে জীবনের রক্ষক, আমরা নিতান্ত মূর্খ, তাই অনেক ূ 
বিষয়কে মন্দ বলি; যাহারা আমাদের বন্ধু, তাহাদিগকে ঘোর শক্র মনে করি। 
অধিক বয়স আমাদিগের অপ্রিয় । বার্ধক্য আমাদের মনে অপ্রিয় বন্ত। 
রোগ আমাদের অসহ, ইহাকে আমর! ভালবাসি না। ভগবান্‌, পৃথিবীর 
যাবতীয় শোক, বিপদ, অন্ধকার, ইহাদিগকে আমর! একেবারে বিদায় দিতে 
ইচ্ছা করি। দিন লাগে ভাল, রাত্রি মন্দ; যৌবনের হাসিখুসি ভাল, বাদ্ধকা 
ভাল লাগে না। বশস্তকালের প্রফুল্ল কুছছম নয়নের যেমন প্রিয্, শীতকালের 
পৌন্দধ্যরহিত জগৎ তেমন নহে । আমর! হইয়াছি বিচারক । এটা! ভাল, 
এটা মন্দ বলি; অথচ জানি, ছুইই মার হাত হইতে । উপাসনার সময় ভাল 
লাগে। আপিলে বড় কষ্ট পেতে হয়। দায়, দেখ, অনেক সত্য দ্রব্য মূর্থের 
কাছে মন্দ লাগে। যখন ভাৰ প্রস্ফুটিত হয়, তখনি বুঝিতে পার! যায়। 
অমৃতসাগরে যে ভাসে, সে যদি চিৎ হয়ে সাতার দেয়, তার পিঠে লাগে, উপুড় 
হলে সামনে লাগে। ভান। তত সুখ নয়, ভোবা যত! ডুবিব স্বীকার, কিন্ত 
যদি ভার না পড়ে। দুংখের ভার ঘদি একটা না আসে, তবে কেমনে ডুবিব? 
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হাসি অন্তরের উপরে, ভিতরে নয়। আনন্দময়ি, আমাদের মনে ভার পড়ক। 
যত বার্ধক্য হইতেছে, যত রোগ বাড়িতেছে, তত মন তোমার দিকে চায় । 
শুধু ভার কেন? সেই ভারে ডোবে। হে ভগবান্‌, ভারের রহস্ত কে বুঝে ? 
রোগে যে আমার স্থথ আছে, তাহা কে বুঝে? ধর্দি একটা রোগ আসে, মুখ 
ভার হয়, বিরক্ত হই; বলি, কুড়ি বছর পুজা করিলাম ছুঃখের জন্য, একতারা 
বাজাইরা গান করেছি, এই জন্য? দে ভগবতীকে তাড়াইয়া ; কিন্ত এখন 
বুঝিতেছি, যাই হোক, তোমার হাতটা মিষ্ট । উহা! হইতে যাই আস্ক, তাই 
সুখ। যখন ছুঃখের ভার জীবনতরীতে পড়ে, আস্তে আস্তে তরী ডুবে যায়। 
আরোহীর কত স্থখ! একি মজা, আগে জান্তাম না। আগে জান্তাম, 
ভাসা মজী, ডুবা ছুঃখ। কিন্তু এখন দেখি, মজার তরী মজার, সাগরে ডুবেই 
স্থথী। গভীর জলের ভাব কে বুঝে? উপরে যে থাকে, গভীর জলে মকর 
কি করে, তা কি দে জানে? হে ভগবান্‌, ছুঃখের ভারে মনটা! তোমাতে ডুবে 
গেল। চল্লিশ অপেক্ষা পঞ্চাশ ভারি, ষাট আরে!; যৌবনে এ মজা নাই। 
নীচেই মজা, উপরে গরম; নীচে এন, শান্ত, ঠাণ্ডা, শীতল । আর যত বড় 
মকর, সবার সঙ্গে এখানেই দেখ! । ইঈশ| মকর, মুষ! মকর। আর উপরে 
সব অল্প ভক্ত চিংড়ী মাছের মত লাকাচ্ছে। এই সকলের সঙ্গেই ব্রক্মদমাজের 
লোকের দেখা । তাই বলি, মী, একি? বড় বড় মকরের সঙ্গে দেখা হল 
ন1? মা, কল্পে কি, পঞ্চাশ ব্সরেও তাদের সঙ্গে দেখা হল ন। ? হেসে বলিলে, 
'আগে ভার পড়ক, তবেতে। হবে? তার! কি এখানে থাকেন ? গভীর 
জলে তাদের বাস। ভার ন| হলে কি হবে? ভার কে দেবে? এখন বয়স 
এলেন ভার নিয়ে, রোগ এলেন খান দশ পাথর নিয়ে; দিলেন আমার 
নৌকায় ফেলে । এবার মজা, রা আপনাপনি ভূবিল। মা, খুব ডুূবিলাম ; 
প্রেমে আনন্দে, বিশ্বাবে ভক্তিতে মন মজা করে ডুবিতেছে ৷ মা, এ জারগায় 
কত মজা; বত বড় বড় মকর এখানে । আঃ, এ জায়গা ছেড়ে উপরের তাতের 
জলে কি আমার গৌর বাবেন? ভক্তপর্দে দেখা লোকের এ জন্তই হয় ন। 
গভীর জলে না এলে কি ভক্ত দেখা যায়? মা কি আশ্ধ্য ! রোগ, শোক, ছুঃখ 
-একেও সখের সোপান করে দিলে। মা, তোষার হাত কি! এই দুঃখের 
কারাগার তোমার করম্পর্শে সখের আগার হল। মা, শোকের আগুন অমৃত" 
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সরোবরে ডুবাইল। মা, তুমি আশীর্বাদ কর, আমরা যোগের সাগরে, ভক্তির 
সাগরে, প্রেমের সাগরে, সকল ভাই ভত্মী মিলিয়া, দিন দিন গভীর হইতে 
গভীরতর স্থানে যেন ডুবিতে পারি। শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তি!” 
আচাধ্যদেবের প্রার্থনা লেখা 

প্রতি দিনের প্রার্থন৷ মধ্যম কন্যা শ্রীমতী সাবিত্রী দেবীকে লিষিতে বলা 
হয়। তিনি প্রথমে এ গুরুতর কার্ধ্যের ভার লইতে স্বীকার করেন নাই, পরে 
পিতৃ-আজ্ঞায় তাহা লিখিতে আরম্ভ করেন। মনে করিয়াছিলেন, সময়ে 
পিতৃদেবকে দেখাইয়া সংশোধন করিয়া লইবেন, কিন্তু পীড়ার বুদ্ধি হওয়ায় 
তাহার আর সে সাধ পূর্ণ হয় নাই। হিমালয়ের অধিকাংশ প্রার্থনাই তাহার 
লেখা, মহারাণী ও করুণাচন্দ্রের লেখাও কিছু আছে। কিন্তু ভগবানের কি 
আশ্চধা মহিমা, সেই অষ্টারশবর্ধীয়া কন্যার লেখা প্রার্থনাই এক্ষণে পুস্তকাকারে 
মুদ্রিত হইয়া, কত লোকে তৎপাঠে নৃতন জীবন লাভ করিয়াছেন । 

হোলকারের সঙ্গে সম্বন্ধ 

আচার্য মহাশর বৈরাগ্যব্রত লওয়া অবধি নিজের আহার ভিক্ষান্পের 
দ্বারা সম্পর করিতেন । শিমলায় যাইয়া হোলকারের রাজার নিকট তিনি 
মাসিক ৫২ টাক] ভিক্ষান্বরূপ চাহিয়াছিলেন । মহারাজা তাহার এই সামান্য 
অর্থভিক্ষার জন্য বড়ই ছুঃখ প্রকাশ করিয়া তাহাকে পত্র লেখেন। ইন্দোরের 
মহারাজ ইহাকে একটি পরম বন্ধু ভাবিয়া ভালবাপিতেন। এমন কি, তিনি 
আচাধ্যমা তাকে মাতৃসম্বোধন করিতেন। 

যোগবিষয়ক প্রবন্ধ 

এই মময় আমেরিকা হইতে, হিন্দুষোগনগ্থন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিবার 
অম্থরোধ আইসে; তিনি এই ভগ্ন শরীরে, তাহাদের অন্থরোধে, 9০৪5-_ 
0১15০0%5 ৪1১৫ 5035০0%০* এই শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠান । পর 
সময়ে ইহা পুস্তকাকারে বাহির হইয়াছে । গভীর গীড়ায় আক্রান্ত, তথাপি 
তাহার মানসিক বিকাশ যে ক্রমে কত উন্নতির দ্রিকে যাইতেছিল, প্রাত্যহিক 
প্রার্থন৷ সকল পাঠ করিলেই তাহা জানিতে পার! যায়। 

শিমলা পরিত্যাগ 
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সেপ্টেম্বর যানের শেষ ভাগে শিমল! পরিত্যাগ করিয়া, ছুই দিন আস্বালায়, 
এক সধ্াহ দিল্লীতে অবস্থান করিয়া, কাণপুরে আগমম করেন। দিল্লীতে 
ভাঙ্গার হেমচগ্ সেন মহাশয়ের বাটীতেই বাস হয়। হেমবাবুর বিশেষ যত্বে 
দিল্লীর একটি প্রপিদ্ধ হাকিমের চিকিংসা আরম হয়। হাকিম খুব যত্বের 
সহিত দেখিয়া গষধ পথ্যের বাবস্থা করেন । কাণপুরে আপিয়াও এ চিকিৎসা 
চলিয়াছিল, কিন্তু কোন বিশেষ প্রতীকার হইল না। কাণপুরে গঙ্গার ধারে 
একটা স্থন্দর বাঙ্গলায় বাসা লওয়া হয়। স্থানটি অতি স্থন্দর ও স্বাস্থ্াকর 
,হইলেও, আচার্যোর পক্ষে কিছুই ফলদায়ী হইল না। দিল্লীতে, কাণপুরে 
তিনি প্রাত্যহিক নিয়মিত উপাসনা সকলকে লইয়াই করিয়াছিলেন এবং 
প্রতিদিনই নৃতন ভাবে প্রার্থনা হইত। কাণপুরে প্রিয়তম ভ্রাতা ক্ষেত্রনাথ 
ঘোষ যথেষ্ট যত্ব ও আদর করিয়া, আচাধ্যদেবের সেবা করিয়াছিলেন । 
কলিকাতায় আপিবার পক্ষে অর্থকচ্ছ_ত! উপস্থিত, ভ্রাতা ক্ষেত্রনাথ সাহায্য 
দিতে প্রস্থত। “তাহার পিতা যদি ঈদৃশ রোগে অশক্ত হইয়া পড়িতেন, তবে 
কি তিনি খণ করিতেন না,” এই বলিয়া ভিনি রোদনাবেদন করিলেও, খগ্রস্ত 
ব্যক্তিকে তিনি আরও খণগ্রস্ত করিতে পারেন না বলিয়া, সাহাঘ্য গ্রহণে 
অপম্মত হইলেন। ইহাতে ক্ষেব্রনাথ দুঃখিত হইলেন, তথাপি ভিনি তাহাতে 
সম্মতি দিলেন না। এই সময়ে স্বর্গগত প্রাত| লক্ণচন্র আস এবং ভ্রাতা 
শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন দত্ত যথোচিত সাহাধ্য প্রেরণ করেন, এজন্য তাহারা 
আমাদের চিরকতজ্ঞতাভাজন। 
অস্তিম জীবন__নিত্যবরহ্মদংস্থত্ ও দলের সঙ্গে একত্ব 

কেশবচন্্র হিমালয় হইতে যতই নিয়ে নামিতে লাগিলেন, ততই নিত্যব্র্ধ- 
সংস্থত্ব তাঁহাতে ফুটিয়া বাহির হইল। দিল্লী হইতে কাণপুরে আমিলেন। 
কাপপুরের প্রার্থনাগুলি ধাহারা পড়িয়াছেন, তাহারা আমাদের এ কথায় সাক্ষা 
দান করিবেন। কাণপুরের শেষ প্রার্থনায় আমরা এই কথাগুলি দেখিতে 
পাই ৮-“দ়াল হরি, এই সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া, জীব যখন তোমার নিকট 
থাকে, তখনই মনস্কামনা পূর্ণ হয়। হরি, তোমার বুকের নামই বৃন্দাবন। 
শান্তিবক্ষ, আনন্দবক্ষের ভিতরে তব পদক্কপায্থ কোন রকমে জীব আস্তে আস্তে 
প্রবেশ করে, ইহা লোকে জানে না, বোঝেও না। হরিকে ডাকিতে ডাকিতে, 
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শরীর, সংসার, ধন, এশ্বধ্য ভুলিয়া, আস্তে আস্তে কোন্‌ দিক্‌ দিয়া হরির বক্ষে 
প্রবেশ করে। তখন শরীরের জীব যাইঞ্জা তাহাকে ডাকে, সেকি আর 
আসিবে? তোমাকে ছুহাত তুলে ধন্যবাদ করি, জীবের জন্য এমন সুন্দর মোক্ষ 
রাখিয়া দিয়াছ । আমি বদি তোমার বক্ষের ভিতরে যাইয়৷ বমি, তাহ! হইলে 
আমি যে অনন্ত স্থথে ুণী হইলাম । দেখ, নাথ, সথই যথার্থ, কেন না খনির 
ভিতর গিয়। পড়া। সোণা আর আবশ্তক নাই, কেন না, সোণা হইয়া গেলাম । 
হরি ভক্তদের বক্ষের মধ্যে পুরে ভাবের হরিময় করে দ্রেন। যদি এই দেহে 
থেকে ধশ্ম কম্ম করিলাম, তবে বৈকুঠবাস হইল ন।। হরির ঘরে, হরির বুকের 
বারাগডায় বিব, হরির বুকের ভিতর খেলা করিব, ইহাই আমরা চাই। হে 
আনন্দময়ী, ইহাই কর। এক এক সম্তানকে ধরে বুকের মধ্যে রাখ । দেখিব, 
মা, চির দিন কেমন রাখিতে পার এ রকম করে। আর কান্নাটাম্না' একেবারে 
থামিয়ে দাও । “দোণা হয়ে যাব এই কথ! জগত শুদ্ধ সকলে বলুক। এবার 
স্পর্শমণি হরিতে সকলে লেগে হরিময় হয়ে যাব। আশা। করুক জীব, হরির 
কূপ। হইলেই হুইল। মাগো, তোমাকে ভাবিতে ভাবিতে তোমার বক্ষ- 
বৈকুঠে বসে, ভক্তদের সঙ্গে বলিয়া অপার প্রেমপমুদ্রে ডুবে, সংসারের 
প্রলোভনে আর প্রমুগ্ধ হব না, এবং চিরদিনের জন্য কতার্থ হইব, মা, অগ্ুগ্রহ 
করিয়া কার্জালদের আজ এই আশীর্বাদ কর। শান্তিঃ শান্তি শাস্তি” 
পরিণামে তিনি থে অবস্থা! আপনি লাভ করিলেন, সাধন, ভজন, উপাসনা, 
বন্দনা, ধ্যান, ধারণ। এ নকলের যাহ চরম প্রাপ্তি, সেটি তিনি আপনি একা 
ভোগ করিবেন, অন্তে তাহা হইতে বঞ্চিত থাকবেন, ইহা বে তাহার পক্ষে 
অনহ্‌ ছিল, এই প্রাথনার তাহা বিলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি যে একা 
নন, সকলকে লইয়া এক জন, ইহার প্রমাণ আর এতদপেক্ষা কি হইতে পারে? 
ভাই ধন্ধুগণ তাহার পথে চলিলেন না, সর্বথ। তাহার বিকুদ্ধাচারী হইলেন, 
তাহারা নিকটে আপসিলেই ভগবানের কথা না বলিয়া ছাই সংসারের কথা 
তুলিবেন, এই আশঙ্কার বান কান্কাতার অনঙ্গ উদাসীন হইয়া নিজ্জনে বান 
করিবেন, এই মঙ্বল্প লইয়া কলিকাতার প্রত্যাগমন করিতে উদ্ভত ছিলেন, 
তাহাদিগেরই জন্য তাহার এই প্রার্থনা । ঘোর মগ্চপায়ী কোন কালে এক! 
মদ্যপান করির। কথা হয় না, আত্মপম কতকগুলি সঙ্গী চায়, ব্রদ্ধরসপানে প্রমত্ত 
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ব্যক্তিগণেরও মেই দশা । হিমালয়ের প্রার্থনাগুলি বন্ধুগণের জন্য আর্তনাদে 
পূর্ণ; তাহাদের বিমতিতে তিনি শোকভারাক্রান্ত । মনে হয়, যেন তাহাদের 
সম্বন্ধে তাহার আশ! ফুরাইয়াছে; কিন্তু তাহার এমন একটা প্রার্থনাও নাই, 
' যাহাতে সেই সকল ব্যক্তির উপরে চরমে স্থগতির আশ! রাখিয়া, তিনি প্রার্থনা 
পরিসমাধ্ত করেন নাই। ইহাকেই বলে একত্ব। এত ভিন্নতাসতবেও ঘিনি 
ঈশ্বরের চরণতলে সেই সকল ব্যক্তির প্রতি আশাস্থাপন করিতে পারেন, 
ধাহাদের আচরণ দেখিলে মনে হয়, আর এ পৃথিবীতে কোন আশ নাই, 
তাহার প্রেম কি সামান্য প্রেম! ইহাদের সঙ্গে তাহার যে কি গভীর অচ্ছেছ্চ 
নিতাকালের যোগ, এই সকল প্রার্থনাবাক্যই তাহার সাক্ষী। এ সমন্ধে 
আমাদের আর অধিক কথা বলা নিশ্রয়োজন, তাহার রোগমন্ত্রা গ্রস্ত দেহই 
তাহার অন্রান্ত সাক্ষী হইয়া পৃথিবীর নিকটে চিরদিন বিদ্বান রহিল । 
বন্ধুগণের মধ্যে একটী অমিলের কথা শুনিলে, সমুদায় রজনী ধাহার নিঙ্! 
হইত না, রোগ বাড়িয়া যাইত, তাহার প্রেমসন্বদ্ধে অন্ত পরিচয়দান 
নিশ্রয়োজন। 


২৭ 
কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন 


কমলকুটারে পদার্পণ ও নবদেবালয়-নির্াণের উদ্যোগ 

৮ই কান্তিক (১৮০৫ শক ) বুধবার (২৪শে অক্টোবর, ১৮৮৩ খুঃ) কেশব- 
চন্দ্র কমলকুটারে পদার্পণ করিলেন । তাহার দেহ রোগে জীর্ণশীর্ট, তিনি যাহা 
ছিলেন, তাহা আর নাই। চিকিৎসক কেন, সাধারণ লোকেই বুঝিতে পারে, 
রোগের এ আক্রমণ হইতে তাহার দেহ ঘে নিষ্কৃতিলাভ করিবে, তাহার 
সস্তাবন! অল্প। ভাই কালীশঙ্কর দ্রাস কবিরাজ দেখিয়াই বলিলেন, এবার 
শীতকাল কাটে কি না সংশয়। তিনি গৃহে আসিয়া বিয়া থাকিবার ব্যক্তি 
ছিলেন না। বংসর বৎসর উত্সবে উপানকসংখ্যা বদ্ধিত হইয়া তাহাদের 
স্থানের অভাব হইতেছিল, সে অভাব দূর করিবার জন্য তাহার বাস্তত।। 
ধর্শতত্ব (১৬ই আশ্বিন ও ১লা৷ কান্তিক, ১৮০৫ শক ) লিখিয়াছেন, “আচার্য 
মহাশয়ের নিজ ভবনে কমলকুটারে একটি উপাসনামন্দির-নিম্মাণের উদ্মোগ 
হইতেছে, তাহাতে এক শত উপানক বপিয়া উপামনা করিতে পারেন, এরূপ 
স্থবিধা করা হইবে । আচাধ্য মহাশয় রোগজীর্ণ শরীরে শয্যায় পড়িয়া, এইক্ষণ 
এই কাধ্যে ব্যাপৃত হইয়া পড়িগ্নাছেন। তাহার শরীর দেখিলে লোকের কানা 
পায়, কিন্ত আত্মার তেজ উত্পাহ ও যোগভক্তির গভীরতা দেখিয়া স্তম্ভিত 
হইতে হয়।” তিনি যখন শিমলায় ছিলেন, তখন ইঞ্জিনিয়ার মাধব বাবুর সঙ্গে 
এ বিষয়ে কথাবার্তা হইরাছিল । 

দেহের একটু স্বাস্থ্যের দিকে গতি 

সপ্তাহমধ্যে দেহের একটু স্বাস্থ্যের দিকে গতি হয়, তাই ধর্মতত্ব ( ১৬ই 
কান্তিক, ১৮০৫ শক ) লিখিরাছেন £__“আমাদের ভক্তিভাজন আচার্য মহাশয় 
কাণপুর হইতে যেরূপ অবস্থায় গৃহে প্রত্যাগত হইয়াছিলেন, তদপেক্ষা সম্প্রতি 
কিছু স্বাস্থ্য অন্গভব করিতেছেন । কতকগুলি ভয়ঙ্কর উপদর্গ (যাহা অতীব 
যন্ত্রণাপ্রদ হইয়াছিল ) একেবারে অদৃশ্ঠ হইয়াছে, জর এখন প্রায় বুঝা যায় না, 
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পেটে যে বেদনা ছিল, তাহা আর উঠে না, কাদি আছে, কিন্ত পুর্বববৎ বেগবান্‌ 
নহে, অরুচিরও অনেক লাঘব। প্রসিদ্ধ ডাক্তার স্মিথ সাহেব ও কেলী সাহেব 
পরীক্ষ। করিয়া পীড়া নির্বাচন করিয়া দিয়াছেন, তদমুসারে চিকিৎসা চলিতেছে। 
চিকিতসকগণ যেরূপ সাবধান হইয়া চিকিৎসা করিতেছেন, তাহাতে আশা 
হইতেছে ষে, শীঘ্রই তিনি সন্র প্রক্কতিস্থ হইতে পারিবেন ॥ আর প্রকৃত 
পীড়া যাহা, যাহার জন্য অতাস্ত দুর্বল হইয়া পড়িগ্নাছেন, কেমিকাল পরীক্ষক 
পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন, প্রশ্নাবে শিগার” প্রায় নাই 'এিলবুমেন চিহু মাত্র 
আছে, 'লাইম* নাই ইত্যাদি; কিন্ত তাহার দুর্বলতা কমিতেছে না, উঠিতে 
বসিতে কষ্ট ঘুচিতেছে না, ছুই চারিটি কথা বলিলেই পরিশ্রান্ত হইয়! পড়েন, 
ইহাতে বোধ হয়, আভ্যন্তরিক পীড়া এখন আছে। যত দিন শরীর সম্পূর্ণ 
সবল ও মাংসল না হইতেছে, তত দিন নিশ্চিন্ত হওয়া! যাইতেছে না।” 
কুচবিহারের মহারাজার সিংহ!সনোপবেশনে প্রার্থনা 

তাহার এই অস্স্থতার মধ্যে একটি আনন্দকর অনুষ্ঠান উপস্থিত হয়। 
অনুষ্ঠানে তিনি স্বরং উপস্থিত হইতে পারেন না। অন্বস্থতাসত্বেও তিনি 
সষগৃহে বদ্দুগণকে লইয়া প্রার্থনা করেন। আমর! ধর্মতত্ব (১৬ই কান্তিক, 
৯৮৭৫ শক) হইতে প্রার্থনা ও অহুষ্ঠানের বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি; 
্রাথনাটী দেখাইয়া দিবে, কি আশায়, কি ভাবে তিনি কুচবিহার রাজ্যের সঙ্গে 
যোগনিবন্ধন করিয়াছিলেন :_-"২৩শে কাহিক (১৮০৫ শক) (৮ই নবেম্বর, . 
১৮৮৩ খুঃ )১ বৃহস্পতিবার, কুচবিহারের মহারাজার নিংহাসনোপবেশন উপ- 
লক্ষে, কলিকাতায় পারিবারিক উপাপনাগৃহে, আ'চাধ্য প্রেরিতমগ্ডলী সহ 
মিলিত হইয়া, এই ভাবে বিশেষ প্রার্থনা করেন। “হে প্রভো, তোমার 
দাসবর্গের পক্ষে আজ একটি বিশেষ আশন্দের দিন। আজ তুমি আমাদিগের 
কতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ গ্রহণ কর। আমরা কান্দিতে কান্দিতে বপন করিয়া- 
ছিলাম, আজ আমর! হাগিতে হালিতে সংগ্রহ কার। এত বিস্ব, এত বাধা, 
এত বিপদ পরাক্ষা এত দ্রিন বহন করিয়া, তোমার অগমা বিধানের ফল লাভ 
করিয়া আমরা একান্ত হুখী এবং কতার্থ হইলাম। গভীর জ্ঞানপূর্ণ মঙ্গলাভি- 
প্রায় পূর্ণ হইল বলিয়া, আমর! তোমার প্রশংসা করিতেছি, তোমাকে ধন্যবাছ 
অর্পণ করিতেছি । আমরা তোমায় বিশ্বাস করিলাম, তোমার আদেশে 


শ 
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বাধ্যতা স্বীকার করিলাম, তজ্জন্য আমাদিগের স্থমহ পুরস্কার হইল। আমা- 
দিগের কন্যা চাহিলে, এবং আমর! বিশ্বাসপূর্বক তাহাকে তোমার হস্তে 
অর্পণ করিলাম । তোমার যাহারা আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, পৃথিবীর রাজ্য 
তাহাদিগের নিকট তুচ্ছ কপন্দিকতুল্য। তুমি বলিলে, 'তোমাদিগের কন্ঠা 
আমাকে দাও ষে, আমি পতিত ক্ষাতিকে জ্ঞান সভ্যতার আলোকে আলোকিত 
করিতে পারি, নৃতন ইজরায়েল বংশের শোপণিত পুরাতন জাতির ভিতরে 
প্রবিষ্ট করিয়া দিতে পারি। উভয় জাতির সন্মিলনে লক্ষ লক্ষ ছুঃখভারাক্রাস্ত 
লোকের মধ্যে জীবন ও আলোক আনয়ন করিব যে, আমার বিধাতৃত্ববিষয়ে 
তাহার! সাক্ষ্য দান করিতে পারে । আমরা তোমার কথা শুনি আমাদের 
কন্যা তোমায় অর্পণ করিলাম । এইরূপ দাসগণ তোমার সেবায় মিলিত হইয়া 
অন্ধকারাবৃত দেশে গুটরূপে কল্যাণ বিস্তার করিল আজ তোমার ক্রোড়ে 
সেই কণ্ঠ ও তাহার স্বামীকে লইয়া তাহাদিগের মন্তকে রাজমুকুট পরাইয়া 
দিতেছ। আ'জ তাহাদিগের প্রজাবর্গের কত আনন্দ। কিন্তু আমাদিগের 
আনন্দ তদপেক্ষা সমধিক, কেন না আমর! €তামার বিধানের জয় দেখিতেছি, 
এবং এই ছুই বাক্তি দ্বারা যে স্থমহৎ সংস্কার আনয়ন করিবে, তাহা প্রত্যক্ষ 
করিতেছি । পৃথিবীর প্রবল বাধার মুখে তুমি যে তোমার বিধান দোষমুক্ত 
করিলে, এজন্য আহ্লাদের সহিত তোমায় ধন্যবাদ দান করি। আজ অন্ধকার 
রজনী চলিয়া গেল এবং ভারতের এক কোণে শুক্রতারকার উদয় হইল, উজ্জ্বল 
নব দিন পমাগ ত হইল । আমর! বিনীতভাবে তোমার নিকটে এই আশীর্ব্বাদ 
ভিক্ষা করিতেছি, আজ তুমি তাহাদিগের হস্তে গুরু ভার “অর্পণ করিলে, 
তাহারা যেন তাহার উপযুক্ত হর এবং চিরকাল তোমার অনুগত দাস থাকিয়া 
প্রজাবর্গের কুশল সম্পাদন করিতে পারে। তোমারই সমুদ্ায় রাজা, হে 
প্রভো, গৌরব ও খশবর্য সকলই তোমার । তোমার রাজা সমাগত হউক, 
তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। শান্তি: শান্তিঃ শান্তিঃ1” 
কুচবিহারের মহারাজাকে রাজগুহে বরণ ও আচাধ্যের আশীর্ববাদপত্র 

“২৪শে কান্তিক ( »ই নবেশ্বর ১৮৮৩ থুঃ) শুক্রবার, খাসদরবারের অস্তে 
কুচবিহারের মহারাজাকে রাজগৃহে বরণ করা হয়। এতদুপলক্ষে বাহিরের 
সোপান হইতে অন্তঃপুর পয্যন্ত বস্ত্র বিছাইয়া পথ করিয়। দেওয়া হয় । ভোজন- 
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গৃহ রূপার চৌকিতে আলিপনা বারা পরিশো' ভত, এবং চারিদিকে পুষ্প দ্বারা 
সঙ্জিত হয়। রৌপ্য থালা নৃতন বন্ধ ও উত্তরীন্ন এবং চনানাদি রক্ষিত হয়| 
মহারাজা পুত্রকে লইয়া আগনে উপবিষ্ট হন, মহারাী পার্ে স্থিতি করেন। এই 
সময়ে নিয়লিখিত লিপিখানি পঠিত হয় £__ 

“প্রিয়তম মহারাজ ! 

“বাহিরের ব্যাপার সম্পন্ন হইল । এখন আমাদের মনের কথা, আস্তরিক 
€হের কথা শ্রবণ করুন। আমাদের প্রত্যেকের হয় অন্থরাগ, আদর, ভক্তি, 
স্েহেতে পূর্ণ। প্রতোকে একটি একটি মালা গাধিসব আপনার গলদেশে 
পরাইতেছে। আলিঙ্গন করুন। 

“মহারাজ, প্রেমসাজে সঙ্জিত হইয়া এখন একবার পৃথিবীপতির দিকে লক্ষ্য 
করুন। আপনার মস্তকের উপর পেই দয়ামর পরমেশ্বরের হাত। আজ 
হইতেআপনি যেমন আমাদিগের পতি হইলেন, তেমনি আবার সেই দয়াময় 
পিতা আপনার পতি হইলেন। আপনার দয়ার উপর যেমন সমুদায় প্রজাবর্গ 
নির্ভর করিবে, তেমনি আপনিও দয়ার জন্য দিবানিশি বিশ্বাস ও ভক্তির সহিত 
সেই পরম পিতাকে ডাকিবেন। দেখুন, কি অপরূপ সৌন্দর্য ! জগদীশবর 
আপনার মস্তকে রাজ্যের মুকুট পরাইয়। দিলেন। সেই মুকুট যেন চিরদিন 
সুযোর হ্যায় প্রভা ধারণ করিয়া, সহস্র সহজ লোককে আনন্দিত করে। 

“মহারাজ, মহারাণী, এই গুকতর রাঙ্গাত্রতে আপনার পরম্পর সখ| সখী 
ভাবে থাকুন। মহারাজ! তরুবর হইয়া অনংখ/ লোককে হয়া দান করিবেন 
এবং মহারাণী স্থকোমল লতা হইয়া মহারাজার হদয়ের আনন্দ বদ্ধন করিবেন 
এবং সমুদায় রাজাকে সখী করিবেন। 

“মহারাজ, আপনার হৃদয় হুখের আবাস হউক। আপনার চক্ষু দর্শন 
হউক, আপনার জিহ্ব। মধু বর্ষণ করুক, আপনার হস্ত মঙ্গল আচরণ করুক। 
পৃথিবীর কল্যাণ আপনার হস্তে । পরম পিতা পরমেশ্বর আপনাকে মুক্তহস্তে 
আশীর্বাদ কর্ন। 

শাস্তি শান্তিঃ শাস্তিঃ 1” 

“লিপি পাঠানস্তর রাজমাতা নিজহস্তে ন্দন গ্রহণ করিয়া, মহারাজ এবং 

মহারাণীকে চন্দন পরাইয়! দেন, স্বয়ং মহারাজ পুত্রকে-চন্দন্চচ্চিত করেন । 
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ব্রণ-কাধ্য শ্রীযুক্ত কুষ্ণবিহারী সেন, শ্রীমান্‌ করুণাচন্দ্র দেন এবং ভাই প্রসন্্- 
কুমার সেন কর্তৃক নিশন্ন হয়। রাজবাটীর দাস দাসী প্রভৃতি সকলে অর্গনে 
উপস্থিত ছিল। বরণান্তে মহারাজ স্বয়ং রৌপা মুদ্রা দাপদানীগণের জন্য 
অঙ্গনে ছড়াইর| দেন। দে সময়ে আচার্ধ্য মহাশয়ের অন্ুপস্থিতিনি বন্ধন 
সকলেই ছুঃংখ করিতেছিলেন। মহারাজ বলিলেন, তীহার শুভ ইচ্ছ৷ বর্তমান 
আছে, তাহাই ঘথেক্ট। এই বরণের ব্যাপারে রাঞ্জমাতা, মহারাজ এবং 
পুরদ্ধাীবর্গ কলেরই মন আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল ।” 
নবদেবালয়নির্মাণাদি বিষয়ে ভাই গিরিশচচ্ষের প্রবন্ধ 

নবদেবালয়নিম্মাণাদি বিষয়ে ভাই গিরিশচ্জ্্ সেন ধর্মুতবে ( ১লা আঙিন 
১৮০৬ শক ) একটি প্রবন্ধ লেখেন। যদিও এই প্রবন্ধটা প্রায় এক বৎসরের 
অন্তে সিখিত হইরাছিল, তথাপি আমরা এখন যাহা লিখিব, তাহা হইতে 
সময়সন্বদ্ধে উহা! অতি নিকটবর্তী ; স্থৃতরাৎ প্রবন্ধটির সেই অংশ, যাহাতে তৎ- 
সম্বন্ধের বিবরণ আছে, আমর। এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি £_“গত বদর 
ছ্রীআাচার্ধাদেব কেশবচন্দ্র ঘখন রুগ্ন ও ভয়দেহে হিমালয়শিখরে বাল করিয়া, 
ঘোগবিজ্ঞান ও নবসংহিতা এই ছুই অমূল্য তবশান্জ জগতে বিতরণ করিয়া- 
ছিলেন, তথনই স্বীয় কপিকাতাস্থ ভবনে একটি দেবালয় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য 
প্রত্যাদিষ্ট হন) ক্রমশঃ রোগের আক্রমণ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। অধিক দিন 
আর পৃথিবীতে থাকিবেন না, নশ্বর দেহ ছাড়িয়া স্বর্গে যাইবার জন্য মাতার 
আহ্বান আপিয়াছে বুঝিতে পারিলেন। মন্দিরে ন্ববিধানের তেমন আদর 
হইল না, জননীর একটি বিশেষ ঘর নাই, যেখানে ভক্তগণ মাকে লইয়া 
প্রতিদিন আমোদ করিবে, যোগ ধ্যান সাধন ভজন করিরা স্বর্গের নিগুঢ় তত্ব 
লাভ করিবে। মা বলিলেন, আনার খাসররবারের জন্য ও আমার বিধান- 
রক্ষার জন্ত শীঘ্ব একটি ঘর নিশান কর। স্পুতর কেশব আগ শিরোধাধা 
করিলেন, হাতে টাক। নাই, তাহা বলিয়া ভাবিলেন না। মার আজ্ঞা হইয়াছে, 
রর হইবেই। ভিনি আপন বাড়ীর কিরদংশ ভগ্ন করিয়া, ইট কুড়াইয়াঃ 
জননীর আলর নিম্মীণ করিতে কৃতসন্কর হইলেন । দেবালয়নিম্মাণের জন্য 
ব্যাকুল হইয়৷ কলিকাতার বন্ধুদিগের নিকটে পত্রাদি লিখিতে লাগিলেন ও 
দেবালযের একটি আদর্শ স্বয়ং অঙ্কিত করিলেন। কিয়দ্িন অন্ত্ব রোগ" 
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বর্ণ কম্কালাবশেষশরীরে কমলকুটারে ফিরিয়া আসিলেন। এখানে পদার্পন' 
করিয়াই তিনি দেবালয়নির্মাণের আয়োজনে গ্বৃত্ত হন । এসিষ্টাপ্ট ইঞ্জিনিয়ার 
বাগ শ্রা। শ্রীযুক্ত রাজরুষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি নির্শাণ-কাধ্যের ভার ও 
প্রচারক ভাই রামচন্দ্র দিংহের প্রতি তত্বাবধানের ভার অর্পণ করেন। 
দেবালয়ের চূড়া ইত্যাদির আদর্শ অস্কিত করিয়া পাঠীইবার জন্য জলপাইগুড়ি 
একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ব্রাঙ্বনধ শ্রীযুক্ত মাধবচন্ত্র রায়কে অন্থরোঁধ করিয়। 
পাঠান। কমলকুটারের পূর্ববাংশের পতিত ভূমিতে ভিত্তি স্থাপন কর! 
অবধারিত হয়। আচাষ্যদেব বাড়ীর পশ্চিমাংশের একতালা গৃহটি এবং 
বাসভবনের কোন কোন অংশ ভগ্ন করিয়া তদুপকরণে দেবালয়নিন্মাণের 
সাহাঘ্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি দিব। রাত্রি রোগযস্ত্রণায় অভিভূত ও 
শয্যাশায়ী, তাহার মধ্যে এ কাধ্যে জলন্ত উৎদাহ ও ব্যস্ততা । শধ্যায় পড়িয়া 
চুণ স্থকির যোগাড় করিতেছেন, ইঞ্জিনিরারকে উপদেশ দিতেছেন, রাজমিস্ত্রীর 
কাধোর সংবাদ লইতেছেন, বিএাম নাই ; ষে দেখিরাছে, সেই অবাক হইয়াছে । 
এক দিন মুখ দিয়া রাশি রাশি রক্ত পড়িল, ভয়ঙ্কর রক্তপাত দেখিয়া পরিবারস্থ 
সকলে আকুল হইলেন ও অনেকে কীদিতে লাগিলেন। তাহাতে আচাধ্য- 
দেবের আক্ষেপ নাই দেখিয়।, তাহার ধর্মপত্তী বলিলেন, “হেগো, তোমার থে 
বড় সাড্বাতিক পীড়। হইয়াছে, তুমি কি তাহা ভাবিতেছ না? তিনি উত্তর 
করিলেন, “রোগের বিষয় ভাবিবার আমার স্ময় নাই, আমি দেবালয়ের চ্ণ 
স্থকি ভাবিব, না, রোগ ভাবিব ? 

“ভিত্তির স্থান নিদিষ্ট হইলে পর, আচাধ্যদেব এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ 
করিলেন যে, প্রত্যেক প্রেরিত কোদালী যোগে ভিত্তির কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা খনন 
করিবেন) তদলসারে সকলেই কোদালী হস্তে করিয়। কিছু কিছু ভূমি খনন 
করেন। ১৩শে কান্তিক, ১৮০৫ শক (৮ই নবেঙ্গর, ১৮৮৩ খুঃ) পৌর্বাস্টিক 
উপাসনার পর, আচার্ধযদেক প্রেরিতদিগকে সঙ্গে করিয়া, ভিত্তিস্থাপনের জন্য 
বহু ক্লেশে নীচে নাষিয়া আইসেন। প্রার্থনাস্তে স্বরং ভিত্তি স্থাপন করেন ও 
ছুই এক খানা করিরা ইট গাঁখিতে প্রেরিতদিগকে বলেন। একে একে সকল 
প্রেরিতই গাঁথিতে প্রবৃত্ত হন। অনেকের গীথনির জমাট হয় না। তাহা 
দেখিয়া তিনি বলেন যে, তোমরা দুইখানা ইট জুড়িতে পারিতেছ না, 
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তোমাদের ঘার1 মিলন অসম্ভব। যাহা হউক, কিঞ্চিৎ অধিক এক মাঁসের 
মধ্যে প্রাচীর ও ছাদ হইয়া দেবালয় এক প্রকার প্রস্তুত হইয়া উঠে। প্রাচীর 
গাথা হইলেই প্রচারক ভাই কালীশঙ্কর দাসের প্রতি এই বিধি হয় যে, তিনি 
প্রতিদিন সুধ্যোদয়ের পূর্বের সেখানে শঙ্খ ও কীসর বাজাইবেন ও স্তোত্র পাঠ 
করিবেন । তদহুলারে নিয়মিতরূপে তাহা দ্বারা এ কাধ্য সম্পাদিত হইতে 
থাকে । দেখা গ্রিয়াছে, যখনই প্রত্যুষে শাক কাসর বাজিঘ্া উঠিত, তখনই 
আচার্যদেব শয্যা হইতে উঠ্ঠিয়া করজোড়ে ভক্তির সহিত প্রণাম করিতেন । 
“১লা জানুয়ারি, ১৮৮৪ খুঃ, এই দ্রেরালয়-প্রতিষ্ঠার দিন নিদ্ধীরিত ছিল। 
তখন আচাধ্যদেবের গীড়া ভয়ঙ্কর বৃদ্ধি পাইয়াছে। তিনি নামিয়া আসিয়া যে 
যথারীতি প্রতিষ্ঠা করিবেন, তাহার কোন সম্ভাবনা ছিল ন|। নেই দিন 
প্রত্যুষে তিনি প্রেরিতদিগকে দেবালয়ে যাইয়। সঙ্গীতাদি করিতে বলেন। 
নববিধানাক্কিত ধাতুময়ী পতাকা হস্তে ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান হইবার জন্য 
উপাধ্যায় ভাই গৌরগোবিন্দ রায়কে ইঙ্জিত করেন। দ্েবালয়ের ভিতরে 
সঙ্গীত ও সন্ধীর্তন হইতে লাগিল, কিয়ৎক্ষণানস্তর সম্মখস্থ রোওয়াকে দণ্ডায়মান 
হইয়! সঙ্কীর্তন করিবার ভন্য আচাধ্যদেব বলিয়! পাঠাইলেন। সঙ্গীতপ্রচারক 
ভাই হ্ৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল বন্ধুগণকে লইয়া মাতৃবন্দনার সঙ্গীত করিতে 
লাগিলেন । আচাধ্যদেব শরনাগারে জানালার দ্বারে চৌকিতে বসিয়। সেই 
মাতৃগুণান্ুবাদ শ্রবণ করিতে করিতে মত্ত হইয়া উঠিলেন, বিকসিত পদ্মের ন্যায় 
তাহার মুখমগুল প্রফুল্ল হইয়া উঠিল । তিনি ভক্তিভাবে করযোড়ে বার বার 
প্রণাম করিতে লাগিলেন, আর উপরে থাকিতে পারিলেন না। নীচে 
নামিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। কেহ কেহ চরণে পড়িয়াও 
ক্ষান্ত রাখিতে পারিলেন না। জোট্ট পুত্র শ্রীমান্‌ করুণাচন্ত্র এই ভয়ঙ্কর রুগ্ন 
অবস্থায় তাহাকে দেবালয়ে লইয়া যাইতে একান্ত বাধ্য হইলেন। একখানা 
চৌকিতে বপাইয়। ধরাধরি করিয়া দ্েবালয়ে আনা হইল! যাই খাবে 
আপিলেন, অথনি উথানশক্তিবিহীন দুর্বল শরীর সত্বেও "মা এসেছি” বলিয়া 
মহা উত্মাহে করঘোড়ে চৌকি হইতে দাড়াইয়া উঠিলেন। সেই ভাবে 
করষোড়ে কাপিতে কাপিতে বেদীতে বাইরা বসিলেন ও সুন্দররূপে প্রতিষ্ঠা" 
কাধ্য সম্পাদন করিলেন। তখন মাকে সম্বোধন করিয়া, তিনি ভক্তিভাবে 
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ধীরে ধীরে যে সকল মধুর কথ, বলিয়াছিলেন, তাহা প্রকাশিত হইয়াছে, 
এস্থলে আর তাহার পুনরুল্লেখ হইল ন।1 সে দিন আচাধ্যদেবের স্বর্গীয় ছবি 
যাহার! দেখিয়াছেন ও তাহার সুমধুর অন্তিম প্রার্থনা ও উপদেশ শুনিয়াছেন, 
তাহারা ধন্য। সে ছবি ও সে কথা ভূলিবার নহে । এই দেবালয়প্রতিষ্ঠাই 
ভাহার জীবনের শেষ কাধ্য। প্রতিষ্ঠার অস্তে উপরে তাঁহাকে লইয়| :আসিলে 
পর, তাহার ধন্মপত্ী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, নামা উঠা ও অধিক কথা বলার 
দরুণ অন্থথতো বাড়ে নাই? তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, “তাহাতে যদি 
অঙ্গ বাড়ে, তবে ধশ্মই মিথ্যা। তোমরা আমার যথার্থ চিকিৎসা করিলে 
না)” দেই দিন হইতে দেবালয়ে প্রাত্যহিক উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হয়। আচার্য্য 
দেবের বাসগৃহের দ্বিতলস্থ এক ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে যে উপাসনা হইতেছিল, তাহ! 
রহিত হয়। 

“দেবালয়নিশ্দাণে নৃনাধিক ছয় সহস্র টাকা বায় হইয়াছে । তাহার দৈর্ঘ্য 
৩০ ফিট, চৌড়া ২৪ ফিট। পশ্চিম পার্থে প্রাদ্দিকা মহিলাগণের উপাসনা 
করিবার জন্য, বাসভবনের সংলগ্র এক প্রান্তে কুঠরী আছে । দেবালয়ের বেদী 
ও মধ্য ভাগ মার্ধল প্রস্তরে খচিত । বেদীর উপরে আচার্যাদেবের আমন ও 
গৈরিক বস্তু, সম্মখভাগে কমগুলু ও নববিধানাষ্কিত রজতপতাকা ও আচাধ্য- 
দেবের ম্বহত্তে লিখিত গ্রন্থ ইত্যাদি সংরক্ষিত। বেদীর সম্মুখভাগে ও উভয় 
পার্থ মার্ববল প্রস্তরের উপরে উপাসনার জন্য প্রেরিতমণ্ডলীর আসন স্থাপিত । 
দেখালয়ের চূড়ার নিয়ভাগে বৃহৎ ঘটকামস্ত, উদ্দভাগে নবধিধানাস্কিত প্রতিষ্ঠা 
দিনে হস্তপ্ূত সেই ধাতুময়ী পতাকা *। সন্মুখভাগে প্রশস্ত রওয়াক। আচার্ধ্য- 
দেবের ইচ্ছা ছিল যে, ভক্তগণ এই রওয়াকে তাহার মার গ্রণান্কীর্তন করিয়া 
নৃত্য করেন ।” 


* এই পত্াকাগম্বদ্ধে তাহার কীদৃশী নিষ্ঠা ছিল, তাহার এই এক প্রমাণ যে, উপাধ্যায় 
পতাকা এক জন বন্ধুর হস্তে দিয়া, উপাঁসনায় কি হইবে, তাহা জিজ্ঞাসা করিতে উপরে তাহার 
নিকটে গেলেন । কেপবচন্ত্র তীহার কথার কোন উত্তর না দি! গন্তীধনাদে বলিয়া উঠিলেন, 
পতাকা কোথায় রাখিয়া আমিলে ৮” উপাধ্যায় আর কোন কথা বলিতে সাহস করিলেন না, 
অমনি দ্রুতপদে নীচে নামিয়া আসিয়া স্বহস্তে পতাকাধারণপূর্ববক প্রতিষ্ঠাকালে বেদীর গার 
দণ্ডায়মান রহিলেন। 
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নবক্ধেবালয়প্রতিষ্ঠা 

দেবানয়প্রতিষ্ঠাবিষয়ক সংবাদ ও প্রার্থনাটি তৎকালের ধর্মতত্ব (১৬ই পৌষ, 
১৮০৫ শক, ২৪শে পৌষ প্রকাশিত ) হইতে উদ্ধত করিতেছি :--«বিগত ১ল! 
জাহয়ারী, মঙ্গলবার, আচাধাগৃহে নৃতন দেবাল় প্রতিষ্ঠিত হইঘ়াছে। ইহার 
প্রতিষ্ঠা যেরূপ আয়োজনের সহিত মহাসমারোহে সম্পন্ন হইবার কথ! ছিল, 
আচার্য মহাশয়ের পীড়া বৃদ্ধি হওয়ায় তাহার বিষম অন্তরায় ঘটিয়াছে। তথাপি 
নিয়মিত দিনে মন্দিরপ্রতিষ্ঠ। হইয়াছে । আমাদিগের সংস্কার ছিল, উত্থানশক্তি- 
রহিত আচার্য আর এই মঙ্গলাবহ কার্যে যোগ দিতে পারিলেন না? কিন্তু 
প্রাতঃকালে যখন ৬ট! বাজির়া গেল, নিরমাহুনারে সমুদায় ভক্রবুন্দ নৃতন 
মন্দিরে উপস্থিত হইয়! প্রভাতকালের ভজন-সঙ্গীত গাহিতে আরম্ভ করিলেন, 
তখন আর তিনি থাকিতে পারিলেন না। বলপর্বক চেয়ারে বসিয়া উপর 
হইতে নীচে নামিয়া আপিলেন এবং নৃতন বেদীর উপরে উপবিষ্ট হইয়া দেবালগ 
প্রতিষ্ঠা করিলেন; তাহার রোগছুর্বল কঠ হইতে অতি কাতরম্বরে, অতি 
কমীণন্থরে যখন প্রার্থনার শব্দ উিত হইল, তখন সেই ভাব দর্শন করিয়া ভক্ত- 
বনের মধ্যে মহাক্রদনধ্বনি সমুখিত হইল। তাহার সেই প্রার্থনার সারাংশ 
আমরা নিয়ে উদ্ধত করিয়া দিলাম । এইরূপ বলিলেন, এয়েছিখ্মা, তোমার 
ঘরে। ওরা আস্তে বারণ করেছিল, কোনরূপে শরীরটা এনে ফেলেছি । 
মা, তুমি এই ঘর অধিকার করে বসেছ। এই দেবালয় তোমার ঘর। “নমঃ 
নচ্চিদানন্দ হরে, নমঃ সচ্চিদানন্দ হরে, নমঃ সচ্চিদানন্দ হরে, আজ ১৮৮৪ 
্ীষ্টাবে, ১লা জানুয়ারী, মঙ্গলবার, ১৮০৫ শুকের ১৮ই পৌষ, এই দেবালয় 
তোমার শ্রীচরণে উত্সর্গ কর! হইল! এই ঘরে দেশ দেশান্তর হইতে তোমার 
ভক্তের আপিরা তোমার পৃভ। করিবেন । এই দেবালয় দ্বারা এই বাড়ীর, 
পল্লীর কল্যাণ হইবে, এই সহরের কল্যাণ হইবে, ও সমস্ত দেশের ও পৃথিবীর 
কল্যাণ হইবে। গত কয়েক বৎসর আমার বাড়ীতে ক্ষুপর দেবালয়ে স্থানা- 
ভাবে তোমার ভক্তেরা ফিরিয়া যাইতেন; আমার বড় সাধ ছিল, কয়েক 
খানা ইট কুড়াইয়া তোমার একখান! ঘর করে দি; সেই সাধ মিটাইবার জনা, 
মা লক্ষ্মী, তুমি ধয়া করিয়া স্বহস্তে ইট কুড়াইয়া তোমার এই প্রশস্ত দেবাঁলয় 
নিশ্বাণ করিয়। দিলে। আমার বড় ইচ্ছা, এই ঘরের এ রকে তোমার ভক্তবৃন্দ 
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সঙ্গে নাচি। এই ঘরই আমার বৃন্দাবন, ইহা আমার কাশী ও মক্কা, ইহা 
আমার জেরুজালম, এস্থান ছাড়িয়া আর কোথায় যাইব। আমার আশা পূর্ণ 
কর। মা, আশীর্ববাদ কর, তোমার ভক্তেরা এই ঘরে আসিয়া, তোমার 
প্রেমমুখ দেখিয়া, যেন অদর্শনযন্ত্র1 দূর করেন। মা, আমার বড় সাধ, তোমার 
ঘর সাজাইয়া দি। 

“প্রিয় ভাইগণ, তোমাদিগকেও বলি, তোমরাও মার ঘরখামি সাজায়! 
দিও। কিছু কিছু দিয়া তাহার পৃজা করিও) মিছে মিছে অমনি কেবল 
কতকগুলি কথা দিয়া মার পুজা করিও না। ম1 তোমাদিগকে বড় ভাল- 
বামেন; তোমরা একটি ক্ষুদ্র ভক্তিফুল মার হাতে দিলে, মা আদর করিয়া 
তাহা শ্বহস্তে স্বর্গে লই গিয়া, দেব দেবী সকলকে ডাকিয়া তাহা দেখান, 
এবং আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলেন, দেখ, পৃথিবীর অমুক ভক্ত আমাকে এই 
সুন্দর সামগ্রী দিয়াছে । ভাই রে, আমার মা বড্ড ভালরে, বড্ড ভাল । মাকে 
তোর! চিন্লিনে। তোর। মার হাতে যাহা দিম, পরলোকে গিয়ে দেখবি, তাহা 
আদর ও যত্বের সহিত সহস্র গুণ বাড়াইয়া তাহার. আপনার ভাগারে রাখিয়া 
দিয়াছেন।” এই মা আমার নর্বর্থ। মা আমার প্রাণ, মা আঙ্গার জ্ঞান, মা 
আমার ভক্তি দয়া, মা আমার পুণ্যশাস্তি, মা আমার প্রীসৌনর্ধযা । মা আমার 
ইহলোক পরলোক । মা আমার সম্পদ, সুস্থতা, বিষম রোগধস্ত্রণার মধ্যে মা 
আামার আনপ-হুখ | এই আনন্দময়ী মাকে শিয়ে, ভাইগণ, তোমরা! স্থখী 
হও। এই ঘাকে ছাড়িয়া অন্ত স্থথ অন্বেষণ করিও না। এই মা তাহার 
আপনার কোলে রাখিয়া তোমাদিগকে ইহলোকে পরলোকে চিরকাল স্থথে 
রাখিবেন। জয় মা আনন্দযয়ীর জর! জর সচ্চিদানন্দ হরে! শাস্তিঃ শাস্তিঃ 
শান্তি: 1” 

চিকিৎস। সম্বন্ধে কেশবের অভিমত 

এখন তাহার দেহের কি প্রকার অবস্থ। এবং তাহার চিকিৎসাসম্বন্ধেই বা 
মত কি, তাহা প্রদর্শন জন্ত এই সংবাদটি (১৮০৫ শকের ১৬ই পৌষের ধর্তত্ব 
হইতে ) আমরা নিবদ্ধ করিতেছি :-_“আমাদিগের আচার্য মহাশয় বিগত 
সপ্তাহ হইতে পুনর্ববার ভয়ঙ্করকূপে রোগাক্রান্ত হইয়াছেন। কয়দিন ক্রমাগত 
দস্তযূল হইতে শোণিত নির্গত হইতে হইতে শরীর ক্রমে নিঃসত্ব ও দুর্বল 

২৫৬ 
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হইয়া পড়িয়াছে। এই রক্তপাতনিবারণ জন্য চিকিষ্সকদিগের সমুদয় তু 
মনোযোগই বৃথা হইয়াছে । এইরপ সাঁজ্াতিক ছুরবস্থার কারণ যে বি, 
তাহা নির্বাচন করিতে গিয়া সমুদয় চিকিৎসকের মস্তক ঘুরিয়। গেল। 
নববিধানের সম্মিলন রক্ষা করা ইহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য, আপন শরীরের 
চিকিৎসা করাইতেও ইনি এই সম্মিলনের সুত্র ধরিয়া আছেন। ইহার 
ঘনোভাব এই যে, গুঁষধে যে রোগ দূর করে, তাহা বিজ্ঞানের শক্তি ও সত্য। 
বিজ্ঞান যাহা, তাহাতে এক্য অবশ্যই আছে, তাহার সন্দেহ নাই। কেন না, 
সত্য কথন ছুই প্রকার হইতে পারে না। যদি এক মূল সত্য সফল বিজ্ঞানের 
আশ্রযস্থান হয়, তবে এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, হকিমি ও আফ্ুর্কেদ মিলির! 
এক হইবে ও সকলে একমত হইয়া আমার চিকিৎস। করিবে । ইহা সম্পন্ন 
হওয়া বর্তমান কালের বিজ্ঞানের নিঘনমানুসারে অসম্ভব। কেন "না, বর্তমান 
কালের অনুন্নত বিজ্ঞান ফেবল স্বতন্বত! রক্ষা করিতে চায়, সম্মিলন করিতে 
চায় না। তত্তন্মতাবলদ্বী চিকিৎসকগণ কেবল অদশ্মিলন দর্শন করেন, সম্মিলন 
দর্শন করেন না। সম্মিলন কোথায় রহিয়াছে, তাহা তাহারা জানেন না। 
কাজেই তাহার সইচ্ছান্থুপারে চিকিৎসা হইতে পারিল না। তাহার ইচ্ছান্ুসারে 
এক চিকিৎসক অন্যের সঙ্গে বোগ দিয়া, মতে মতে মিলাইরা, চিকিৎসা করিতে 
স্বীকৃত হইলেন না, অথচ পুনঃ পুনঃ চিকিৎসা পরিবন্তন করা হইল, ইহাও 
তাহার বর্তমান ক্লেশের একটি প্রবল কারণ ।” 
“সুলভে' লিখিত বিবরণ 
এ সময়ের আন্পূর্ব্বিক বৃত্তান্ত কেশবচক্দ্রের স্বর্গারোহণের পর সুলভে 
লিখিত হয়। আম্মপূর্বিক বৃত্তান্তের সেই অংশ আমরা এখানে উদ্ধত করিয়া 
র্িতেছি £"বিগত ২২শে এপ্রিল (১৮৮৩ খুঃ) বাযু-পরিবর্তন জন্য তিনি 
রা ) শিমলার গমন করেন। প্রথম প্রথম তথায় তাহার শরীর 
হইতে আর্ত হয়, কিন্তু বর্ষার নমাগমে তাহার রোগের উপসর্গ দকল 
চা বৃদ্ধি হইয়া উঠ্ঠিল ঘে, তাকে তথা হইতে দেশে ফিরাইয়! আনা কঠিন 
বলিয়া আশস্ক! হইল । অনেক ভাবনা কষ্টে অবশেষে তাহাকে বিগত ২৪শে 
অক্টোবরে (১৮৮৩ খুঃ) কলিকাতার কমলকুটারে আনরন করা হয়, তখন 
তাহার রোগবন্্রণায় শরীর এরূপ কাতর যে, তাহ! ধাহারা না দেখিয়াছেন, 
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তাহারা তাহা বুঝিতে পারিবেন না। যখন যন্ত্রণা অসহ হইয়া উঠিত, তখন 
তিনি যোগে নিমগ্র হইয়া শরীরকে ভুলিয়া ধাইতেন এবং আপনাকে ম! 
আনন্দময়ীর বক্ষে বিলীন করিয়া হাদিতে হাসিতে অথবা কাদিতে কাদিতে 
অতি চমৎকার ভাবে তাহাকে সম্বোধন করিয়া তাহার সহিত কথা কহিত্রেন। 
মে স্বর্থীর শোভা ধাহারা দেখিয়াছেন, তাহারা কতার্থ হইয়াছেন । এই সময় 
বিখ্যাত ডাক্তার স্মিথ ও কেলি সাহেব চিকিৎসার্থ তাহাকে দেখিতে আসেন। 
ডাক্তার জগন্নাথ সেন তাহার চিকিৎসার ভার গ্রহণ করেন। জগন্নাথ বাবুর 
নিখস্বার্থ যত্ত ও চিকিৎসার আচাধ্য মহাশয়ের শরীর প্রথমে অনেকটা! সুস্থতা 
লাভ করে, উপসর্গ সকল অনেক কমির! আসে এবং শরীর একটু সবল হইয়! 
উঠে। যে দিন তিগি শিমলা হইতে ফিরিরা আসেন, তাহার পর দিন এবং যে 
দিন তাহার পৌত্র ও দৌহিত্রীর নামকরণ হয় সেই দিন, এই ছুই দিন পারি- 
বারিক উপাসনাগৃহের বেদীতে আসন গ্রহণ করেন *। তিনি আপনার 
রোগ-শয্যায়েই দৈনিক উপাসনা করিতেন । এক দিন উপাসনা-কালে আনন্দ- 
মদাকে সম্বোধন করিয়। বলিতে লাগিলেন, “মা, তোমার হুকুম পাইয়াছি, 
তোনার জন্ একটি প্রশস্ত গৃহ নিশ্মীণ করিতে হইবে, এই অপ্রশস্ত ঘরে 
লোকে উপাপনা করিতে আপনির! স্থানাভাবে ফিরিয়া! যায়, ইহা তোমার দাসের 
প্রাণে সহ্য হর না; কগ্ন শরীর লইয়া তব দাস তোমার একটি নৃতন গৃহ 
প্রতিষ্ট। করিবে ।, নেই দিনের পরই তাড়াতাড়ি নৃতন দেবালয়ের ভিত্তি 
স্থাপন করিলেন, ইঠকের অভাব হইল; নিজ বাটীর এক দিক্‌ ভাঙ্গিয়া তাহার 
উষ্ঈক দ্বারা গৃহের কাধ্য আর্ত করির! দিলেন । এই সময়ের মধো তাহার 
দাতের গোড়া দিয়া অধিক পরিমাণে রক্ত পড়িতে লাগিল, এবং তাহার 
রোগের অন্যান্ত কষ্টকর উপসর্গ সকল আবার বদ্ধিতহইয়া উঠিল। ডাক্তারগণ 
তাহাকে যোগে নিমগ্ন হইতে নিষেধ করায়, তিনি উত্তর করিলেন, আমার 
পক্ষে তাহ। অপস্তব ; তবে আফি এই করিতে পারি যে, একেবারে দুই একবার 
অধিক পরিমাণে মত্ত না হইয়া, আমি দিনের মধ্যে অনেক বার অল্পক্ষণ করিয়া 








*. কেশবচপ্র সংহিতার পদ্ধতি অক্ষরে অক্ষরে অনুবর্তন করিয়া “হনন্দ' এবং 'হুধাংশু- 
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তাহার সহিত যোগে থাকিব । তাহার কষ্ট বৃদ্ধি হওয়ায়, তিনি ডাক্কার- 
দিগকে বলিতেন, আমি তাহাদ্দিগকে চুন্বন করিব, তাহার! আমার ধর্মপথের 
সহায়; কিন্তু আপনারা আমার চিকিৎসা করিয়া আমাকে সবল করিয়! 
তুলুন। এক দিন তাহার সম্মুখে তাহার পরিবারস্থ কয়জন তাহার নিকট 
বলির়্াছিলেন, 'এ ভগবানের কি বিচার ? অকারণ তিনি কেন তাহার ভক্তকে 
এত ছুঃখ দেন? এই কথা শুনিয়াই অমনি তিনি যোগে নিমগ্র হইয়া 
বলিতে লাগিলেন, “মা গো তোমাকে না জানিয়াই ইহার! এইকপণ্টতে।মায় 
দৌযারোপ করে, এই অজ্ঞানদিগকে ক্ষমা কর; আমার আনন্দময়ী মা আমাকে 
ভিতরে ভিতরে ক্রোড়পতি রাজা সম্রাট করিয়াছেন, আমি তাহা পাইয়া 
কতার্থ হইয়াছি, আমি তাহার নিকট সিকি পয়সার পুইশাক কি করিয়! 
চাইব? আমার রোগ ও ছুঃখ দূর কর, এরপ প্রার্থনা করিয়া আমি আমার 
যাকে অপমান করিতে পারিব না। তিনি আমাকে যে কি ধন দিয়াছেন, 
তাহা কি তোমরা জান? এই সময় তাহার রোগবৃদ্ধি হওয়ায় বাজাল! 
কবিরাজ মহাশয়দিগের চিকিৎসা আরম হয়। স্থুচিকিৎসক শ্রীযুক্ত গোপী- 
মোহন রায়, যুক্ত লোকনাথ মন্লিক ও শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন দেন মহাশয়গণ 
তাহার চিকিৎসার ভার গ্রহণ করেন। তীহারা কেহই অর্থের প্রতাশী 
ছিলন না, যেরূপ যত্ব ও স্সেহ সহকারে তাহার! তাহার চিকিৎসা করেন, 
তাহ তাহার বন্ধুগণ ও পরিবারবর্গ চিরকৃতজ্ঞতার দহিত স্মরণ করিবেন। 
তিনি বিষম রোগে পড়িয়াও বাটাতে যে নৃতন দেবালন হইতেছে, অত্যন্ত 
ভক্তির সহিত তাহার তত্বাবধান করিতেন; তাহা দর্শন, তাহার বিষয় চিন্তা 
ও সে সম্বদ্ধের কথাতেই তিনি ঘোর যন্ত্রণার মধ্যে স্থুখী থাকিতেন। তাহার 
এক জন আত্মীয় একবার তাহাকে গ্রিজ্ঞাসা করেন যে, ভুমি কি পীড়ার বিষয় 
অত্যন্ত চিন্তা কর?” তিনি অক্্ানবদনে বলিয়া উঠিলেন, 'আমি দেবালয়ের ইট 
কাঠ স্ুরকী প্রভৃতির ভাবনা ভাবিবারই সময় পাই না, ইহার মধ্যে আপনার 
পীড়ার কথা কখন ভাবিব ? তাহার শরীরের ভার তাহার আনন্দময়ী মাতার 
হস্তে, তাহা তিনি স্পষ্ট জানিতেন। প্রাতে উঠিয়৷ মধ্যে মধ্যে নিকটস্থ 
বন্ধুদিগের সহিত সত্প্রসঙ্গ করিতেন, এক দিন পরলোকের বিষয় আলোচনা 
করিতে আরন্ত করিয়া বলিলেন, “আমি যেমন সম্ষুখের বৃক্ষ সকল দেখিতেছি, 
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যেমন এই থর দেখিতেছি, ইহার কোথায় কি আছে, সকল্পি জানিতেছি 
তেমনি যদি তোমর] পরলোক দেখিতে পাও, ইহলোকে থাকিয়া তাহার 
শোভার ভিতর বাস করিতে পার, তবেই বুঝিব, তোমাদের পরলোকে বিশ্বাস 
যথার্থ, নতুবা পরলোকের অপ্রত্যক্ষ জ্ঞানকে আমি বিশ্বাসই বলি না? তাহার 
এক জন দাস এই সময়ে মহষি ঈশার কথা, যথা, “আমার পিতার গৃহে অনেক 
প্রাসাদ আছে, যদি তাহা না হইত, তবে আমি বলিতাম না” এই কথা বলিয়া 
উঠায়, তাহার মুখ আর উজ্ল হইয়া উঠিল। সত্যে সত্যে সম্মিলন ও 
সামধস্তই তাহার জীবনের মূল মন্ত্র ছিল, নববিধানে তিনি সকল ধর্শের ফ্লিলনের 
স্থান দেখাইয়াছেন। চিকিৎসাশান্্ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন, “চিকিৎসাশাস্ব 
ও চিকিতৎসকগণ পরস্পরে কেন বিবাদ করিবে? এলপেখি, হোমিওপেখি, 
কৰিরাজী চিকিৎসায় কেন মিল হইবে না? সকল সম্প্রদায়স্থ চিকিৎসকগণ 
একত্র হইয়া কেন রোগীদিগকে চিকিৎসা করিবেন না? তাহার চিকিৎসা 
করিবেন না? তাহার চিকিৎসায় সকল সম্পরদায়স্থ চিকিৎসক এক হইয়! 
চিকিৎসা করেন, ইহাই তাহার নিতাস্ত ইচ্ছা ছিল, এবং এই জন্যই তিনি 
একেবারে এই তিন সম্প্রদায়স্থ চিকিৎসকের ওঁষধ সেবন করিতেন; কোন 
চিকিৎসক তাহার চিকিৎস! না করিতে পারিয়৷ মনে দুখ পান, ইহা তিনি 
কখনই দেখিতে ইচ্ছা করিতেন না। তিনি সর্বদাই বলিতেন, “চিকিৎসকেরা 
অচ্গ্রহ করিয়া আমাকে দেখিতে আসেন, তাহারা! সকলেই চিকিৎসক; কেন 
তাহাদিগের উষধ আমি খাইব না? এই সময়ে তাহার কোমরের পীড়া 
যৎপরোনাস্তি বৃদ্ধি হয়। স্থির হইল, স্থবিখ্যাত শ্রীযুক্ত মহেন্ত্রলাল সরকার 
হোমিওপেখি মতে তাহার চিকিৎসা করিবেন; মহেন্্ বাবুও অর্থের আশা! 
করেন নাই, তিনি যেবপ যত্র ও পরিশ্রম সহকারে আচাধ্য মহাশয়ের চিকিৎসা 
করিয়াছিলেন, সে জন্য তাহার আত্মীয় ও বন্ধুগণ তাহার নিকট চিররুতক্ঞ 
থাকিবেন । ছুই দিন হোমিওপেখি চিকিৎসার পর তাহার একটু স্থ্রাহা 
অনুভূত হইল। বিগত ইংরাজী নববর্ষের দিবসে বাটার নূতন দেবালয়- 
প্রতিষ্ঠার দিন স্থির । সে দিন পরাতে ভাহার শরীরের অবস্থা এপ ছিল যে, 
কেহ আশা করেন নাই যে, তিনি সে দিন শয্যা হইতে গাত্রোখান করিতে 
পারিবেন। বেলা ৬্টার সময় নৃতন দেবালয়ে সন্বীর্ভন আরম্ভ হইল, আচার্ধা- 
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দেব শখ্যা হইতে উঠিয়া মুখ ধুইয়া নূতন বন্ত্র পরিধান করিলেন, গৈরিক উত্তরীয় 
গ্রহণ করিয়া দেবালয়ের দিকের জানালায় ঘোড় হস্তে দপ্ডারমান হইলেন? 
অন্পক্ষণের পর ক্ষুত্র শিশু যেমন জননীকে দূর হইতে দেখিয়া, তাহার নিকট 
যাইবার জন্য ব্যাকুল হর, তিনিও সেইরূপ দেবালয়ে যাইবার ভজন বালকের 
মত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, তথায় লইয়া যাইবার জন্য নিকটস্থ বন্ধুদিগকে 
অন্থরোধ করিতে লাগিলেন। নকলে যোড় হস্তে তথায় যাইতে নিষেধ করিতে 
লাগিলেন, তাহার ব্যাকুলতা আরও বৃদ্ধি হইয়া উঠিল, তখন আপন জ্যেষ্ঠ 
পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আমার যষ্টি আনিয়া দেও, আমি পদত্রজেই 
যাইব । বন্ধুগণ তখন নিরুপায় দেখিয়া, একথানি চৌকি করিয়া, নৃতন 
দেবালয়ের নিকট তাহাকে লইয়া! গেলেন। তিনি অনতিদূর হইতে পদব্রজে 
চলিয়া গিয়া দেধালয়ের বেদীতে উপবেশন করিলেন । যেরূপ সুমিষ্ট স্বরে 
প্রাথনা আরস্ত করিয়া দিলেন, সেরূপ মিষ্ট কথা কেহ কখন আর শ্রবণ করে 
নাই। তিনি বলিলেন, "মা আমি আসিয়াছি, রুগ্ন শরীরে অনেক কষ্টে 
আপিঘ়্াছি। মা, তুমি বড় ভাল, মা, ইট কুড়াইয়া আমি এই তোমার বাড়ী 
করিয়াছি, তুমি ইহার ভিতরে বসিবে, আমর! তোমার পূজা করিব, তাহাতে 
আমার শোণিত বিশুদ্ধ হইবে, আমার পরিবার ও ছেলে পিলে পবিত্র হইবে, 
বন্ধুগণ পরিত্রাণ পাইবে, সমন্ত পৃথিবীও উদ্ধার হইবে। এখানে সমস্ত 
" ভারতবধের লোক আসিয়া! তোমার পভ করিবে । আমার মা বড় সৌথীন 
মা) ভাই, তোমরা মনে করিও না, আমার ম! পাথরের মত শু মা, তাহার 
কোন সখ নাই । তোমর। সকলেই মাকে কিছু কিছু দিও, মার ঘর সাভাবার 
জন্য যে যাহা কিছু দিবেন, মা তাহাতেই বড় খুনী হইবেন! কেহ একটি 
ফুল তুলিয়া অন্তরের সহিত বদি খার হাতে দেন, তাহা হইলে মা তাহাতেই 
আহ্লাদ করিয্বা তাহা লইয়া স্বর্গের দেবতাদিগকে আদর করিয়া দেখান |? 
পরে দেবালয় প্রতিষ্টা করিয়া তিনি এই বলিরা কথা শেষ করিলেন, 'মা, আর 
অনেক কথ! বলিব না, এব) আমাকে বকৃবে 1 প্রার অদ্ধঘণ্টা ধরিয়া নৃতন 
বেদী হইতে তাষ্টার পীবনের এই প্রকাশ্ট শেব প্রার্থনা করিলেন। তিনি 
উপরে আপিলে এক জন বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'নীচে যাগুগ়ায় কি বড় কষ্ট 
ও শান্তি হইয়াছে ?” তিনি হাপিতে হাদিতে উত্তর করিলেন, "যদি এতে 
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কষ্ট হয়, তবে ধন্মই নাই) তোমরা যদ্দি আমার এত দিন এইরূপ চিকিৎসা 
করিতে, তাহা হইলে আমি আরাম হইতাম ।৮ 
রোগের অবস্থায় পরমহংস রামকৃ্, লর্ড বিশপূ এবং মহধির আগ্রমন 

কেশবচন্জরের রোগের অবস্থায় পরমহংস রামকৃষ্ণ, লর্ড বিশপ্‌ এবং মহষি 
প্রধানাচাধ্য তাহাকে দেখিতে আইসেন। তীহাদিগের আগমনবৃত্তাস্ত ধশ্মতত্ 
( ১লা মাঘ, ১৮০৫ শক ) হইতে উদ্ধত করিয়া দেওয়া যাইতেছে £_- 

"অনেকেই জানেন, দশ্ষিণেশ্বরের অদ্ধাম্পদ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস তীহাকে 
অত্যন্ত ভালবাপিতেন, এবং অদ্ধ। করিতেন । এক দিন আচাধ্যদেবের শরীর 
অত্যন্ত রুগ্ন ও যন্ত্ণাগ্রস্ত, সন্ধ্যার অনতিপূর্তে পরমহংস মৃহাশয় হঠাৎ কমল- 
কুটারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন আচাধ্যদেব নিদ্রিত, পরমহৎংস 
মহাশয় গৃহে উপস্থিত হইলেও, অস্তস্থতাবৃদ্ধি হইবে ভয়ে, কেহই তাহাকে 
জাগ্রৎ করিতে সাহসী হইলেন না; প্রায় অদ্ধ ঘণ্টা পরমহংস মহাশয় বাহিরে 
প্রতীক্ষা করিয়া, আচাধ্যদেবকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন, বলিতে 
লাগিলেন, "যদি তিনি এখন না আসিতে পারেন, যে ঘরে তিনি শয়ন করিয়া 
আছেন, সেই ঘরটি আমায় দেখাইয় দাও, আমি দৌড়িয়া এখনই তথায় যাই। 
তাহাকে না দেখিয়া আর থাকিতে পারি না আচার্যদেব গাত্রোখান করিয়া 
বাহিরে আপিতে প্রস্তত হইতেছেন, পরমহংসও সমাধিতে মগ্ন হইয়া গেলেন 
এবং উচ্চৈক্বেরে এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন, “ওগো বাবু, আমি 
অনেক দুর হইতে তোমাকে দেখিব বলিয়া আদিয়াছি, একবার দেখা দাও, 
আমি আর থাকিতে পারি না।, আচাধাদেব এই সময় বাহির হইলেন এবং 
পরমহংন মহাশয়কে প্রণাম করিলেন, উভয়ে উভয়ের হস্ত ধারণ করিলেন। তখন 
স্পষ্ট প্রতীতি হইল, ছুই অশরীরী আত্ম! যেন একত্র মিলিত হইলেন, তাহাদের 
সম্মিলনে বেন আগুন উঠিল, ছুই জনেই শরীরের কথ! ভুলিয়া গেলেন। তাহার! 
যে কিন্ধপ গভীর সংপ্রসক্ধে ডূবিয়া গেলেন, তাহা ধাহার! শুনিয়াছেন, কেবল 
তাহারাই জানেন। পরমহংস মহাশয় পীড়িত আচাধ্যদেবকে দেখিতে আসিয়া- 
ছিলেন, প্রায় অদ্ধ ঘণ্ট! ধরিপ্না অনেক কথা কহিলেন, কেবল তাহার গীড়ার 
কথা হইল না। এ সম্বন্ধে তিনি এই মাত্র বলিলেন যে, “সময়ে সময়ে মালী 
ভাল বস্রাই গোলাপ বৃক্ষের গোড়া খুড়িয়া দেয়, শিশির খাওয়ান হইলে আবার 
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মাটি দিয়া তাহা পূর্বমত পূর্ণ করিয়া দেয়, তাহাতে- গাছে খুব ফুল ও তেজ 
হয়। তোমার সন্বন্ধে মা তাহাই করিতেছেন, এ তোমার গীড়! নয়, তুমি মার 
বম্রাই গোলাপ গাছ, যা তোমার গোড়া খু'ড়িয়! দিয়াছেন, কার্ধ্যসিদ্ধি হইলে 
আবার পূর্ববযত করিয়া দ্িবেন। তিনি আরও বলিলেন, "মাকে পাকা রকম 
পাইতে গেলে, শরীরে এক এক বার বিপদ হয়, তিনি শরীরটাকে আত্মার 
উপযোগী করিয়া লইবার সময় এক বার খুব নাড়িয়া চাঁড়িয়া লন । আমারও 
একবার ঠিক এইরূপ হইয়াছিল, দুখ দিয়। ঘটি ঘটি রক্ত উঠিত, সকলে বলিত, 
আমার যক্ষা হইয়াছে, আর বাচিব না। তিনি আরও বলিলেন, “সবার 
যখন তোমার অত্যন্ত রোগ হইয়াছিল, আমার বড় ভাবনা হইয়াছিল, 
গিদ্েশ্বরীকে ভাব চিনি মানিয়াছিলাম, এবার তত ভাবন। হয় নাই। কেবল 
কাল রাত্রিতে প্রাণ কেমন করিয়! উঠিল, নিদ্রা হয় নাই) মাকে জিজ্ঞাসা 
করিলাম, মা, যদি কেশব না থাকে, তবে কাহার সঙ্গে কথা কহিব।” অর্ধ 
ঘণ্টা কথোপকথন করিয়া আচার্যাদেবের শরীর শ্রাস্ত হইয়া পড়িল, তিনি 
শয্যায় গিয়া শয়ন করিলেন ।” 

“কলিকাতার লর্ড বিশপ, আচার্য মহাশয়কে এক দিন প্রাতে হঠাৎ 
দেখিতে আসেন। তখন আচার্য মহাশয় বহির্দেশে গিয়াছিলেন, সেখানে 
বসিয়া তাহার মুখ দিয়া হু হু করিয়া রক্ত পড়িতেছিল, তাহার যেরূপ 
অমায়িক প্রক্কতি ছিল, তাহাতে তিনি সেই অবস্থাতেই একটা ওভার কোট 
পরিধান করিয়া, বিশপ, সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলেন; কিন্তু রক্কেতে 
তাহার মুখ পূর্ণ হইতে লাগিল। তিনি একটি পাত্রে সেই রক্ত ফেলিতে 
লাগিলেন। বিশপ, সাহেব তাহার ভাব, সহিফুতা, ভয়ানকরোগসদন্ধে 
নিশ্চিন্তত। ও কষ্টের মধ্যে শান্তভাব দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন যে, সংসারের 
তত্জ্ঞানীরা কষ্ট ও পীড়ার গুঢতত্ব আবিষ্কার করিতে না পারিয়া, অবিশ্বাসী 
হইয়া ঈশ্বরকে দোষ দিয়া গিরাছেন ; কিন্তু খ্রীষ্টের জীবন ও মৃত্যু তাহার অর্থ 
ংসারকে বুঝাইয়া দিয়াছে। তিনি আচাধাদেবের ভাব দেখিয়া বলিলেন, 
ধর্ম বাতীত এ সমস্ত ছুঃখের মধ্যে সাস্ত্নার উপায় নাই। তিনি অনবরত রক্ত 
ফেলিতে লাগিলেন, বিশপ্‌ সাহেব তাহার কীরত্থের মুখ দেখিয়া অবাক্‌ হইলেন 
এবং তাহার দুঃখে দুঃখিত হইলেন, ধর্মের গভীর কথা সকল পরম্পরে বলিতে 
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লাগিলেন। বিশপ সাহেব যে রোগীকে দেখিতে আসিয়াছেন, তাহা ভুলিয়া 
গিয়া, শ্রীষ্টসমাজ্জের আধ্যাত্মিক ভাবের অভাবের কথা এবং বর্ভমান সময়ে 
যে একটু আধ্যাত্মিকতা জাগ্রৎ হইয়াছে, তদদিষয়ে আলোচনায় প্রবত্ব হইলেন। 
আচাধ্যদেব প্রতিত্রীষ্টানকে শ্রীষ্টের খণ্ড জানিয়া শ্রদ্ধা ও প্রীতি করিতেন। 
তিনি বিশপ্‌ সাহেবকে আশীর্ববাদ করিতে বলিলেন। তিনি উত্তর করিলেন, 
“আমি সর্বদাই তোমাকে মনে মনে ভাবিয়া থাকি। খ্রীষ্টের এই জন্মোৎ্সবের 
সময় আমি অত্যন্ত ব্যস্ত আছি, শীত্ই আমাকে মধ্য ভারতে যাইতে হইবে, 
অনেক দিন হইতে তোমাকে দেখিবার জন্য আমি ব্যাকুল হইয়! এবার মনে 
করিলাম, তোমায় না দেখিয়া আর কোথাও যাইব না। যদিও তোমার সঙ্গে 
মতসঘন্ধে আমার অনেক গ্রভেদ আছে, তথাপি আমি জানি, তুমি অতান্ত মহৎ 
কার্যে নিযুক্ত আছ, আমি তোমাকে অত্যন্ত সম্মান ও প্রীতি করি।' বিশপ্‌ 
সাহেবের অকৃত্রিম ভাব ও অনুরাগ দেখিয়া! সকলেই বিম্ময়াপন্ন হইলেন, তাহার 
যে আচার্ধদেবের প্রতি আস্তরিক অঙ্থরাগ ও তাহাদের পরস্পর যে গভীর যোগ 
ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বিশপ্‌ সাহেব চলিয়া গেলে, তিনি বরফাদি 
দিয়া রক্তনিবারণের অনেক উপায় করিলেন; সে দিন প্রায় এক ছটাক রক্ত 
নির্গত হইলে, তাহার বেগ রুদ্ধ হইল। আচার্ধাদেবের এমনি উদার ভাব 
ছিল যে, তিনি হিন্দু খরগ্রান ব্রা্গ মুসলমান সকলের প্রতি সমান ব্যবহার 
করিতেন ; কেবল পুণ্য ও প্রেম, জ্ঞান ও বৈরাগ্য দ্খিলেই ভিনি মোহিত 
হইতেন, এ সঙ্ধন্ধে সম্প্রদায় মানিতেন না।” 

“বিগত ২৮শে ডিসে্ছর, ( ১৮৮৩ খুঃ ) শুক্রবার পূ্বান্ে, ভক্তিভাজন বৃদ্ধ 
মহষি প্রধান আচার্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় রোগশয্যায় শায়িত আচাধ্য 
মহাশয়কে দেখিবার জন্য কমলকুটারে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তিনি উপরে 
ডয়িংরমে যাইয়া আপন গ্রহণ করিলে পর, আচাধ্য মহাশয় আসিয়া তাহাকে 
ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করেন; প্রধান আচাধ্য মহাশয় দণ্ডায়মান হইয়া, গভীর 
প্রেমভাবে তাহাকে বক্ষে ধারণপূর্বক আপন আসনের পার্শদেশে বসান । তখন 
আচাত্য প্রধান আচাধ্যের হস্ত ধরিয়া স্বীয় মস্তকে স্থাপন করেন। সেই সমস্ধে 
উভয়ের আশ্ধ্য শোভা প্রকাশ পাইয়াছিল। প্রধান আচাধ্য সন্সেহবচনে 
বলিলেন, 'আমি আমার জামাতার মৃত্যুজন্য তত দুঃখিত নহি, তোমার গীড়াঁর 

ত্৫৭ 
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সংবাদ পাইয়া যতদুর ছুঃখিত হইয়াছি। আমি কেবল তোমাকে দেখিবার 
জন্যই কলিকাতায় আগিয়াছি। মালী গোলাপ গাছের মূল খু'ড়িয়! দেয়, 
তাহাতে আর ভাল ফুল ফুটে; তোমার জীবন দ্বারা তিনি আরও ভাল ফুল 
ফুটাইবার জন্তই, তোমার দেহে এইরূপ রোগের আঘাত করিয়াছেন। আমি 
সেই তোমাকে আচার্য ও প্রচারক করিয়! যে পরিব্রাজক হুইয়াছিলাম, এখনও 
তাহাই আছি। তুমিই আচার্য্য ও প্রচারক | ্রাঙ্গধন্্ব চারি প্রাচীরের মধ্যে 
বদ্ধ ছিল, এইক্ষণ ইউরোপ এমেরিকা পধ্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে । এমেরিকায় 
প্রতাপের বড় স্থখ্যাতি হইয়্াছে, তাহার বাগ্সিতা, ভাব ও প্রেমের অত্যন্ত 
প্রশংসা করিতেছে ।  আচাধ্য বলিলেন, সেই সকল দেশে অনেকটা শুষ্ক 
ধশ্মভাব, এদেশের ধর্মের পরস ভাব ও নৃতনত্ব দেখিয়া সে দেশের লোকের! 
অতিশয় আশ্চ্ধ্যান্বিত হইয়া থাকে। তিনি ইহাও বলেন যে, পৃথিবীকে 
এখনও অনেক আমার দেওয়ার আছে। রোগের কের সময়ে পরম জননীকে 
যেরূপ অত্যান্ত নিকটে দেখা যায় ও বক্ষে ধারণ করা যায়, সেরূপ সুস্থতার সময়ে 
হয় না, রোগমস্ণার মধ্যে বড় আনন্দ লাভ হয়। রোগধস্ত্রণার মধ্যে ষে আনন্দ- 
লাভ হয়, অন্য সময়ে তাহা পাওয়! যায় না, এ বিষয়ে অনেক কথোপকথন 
করিলেন, এবং স্বগঁর স্বামী দয়ানন্দ সরন্বতী দ্বার! যে এ দেশের মহোপকার 
হইফ্লাছে, তিনি যে দেশের পৌত্তলিকতার বিনাশক, সত্যধর্শের পথপরিষ্ষারক 
ছিলেন, তদ্দিষয়ে ছুই জনেই কিছু কিছু বলেন। অনন্তর প্রধান আচাধ্য 
মহাশয় চলিয়া গেলেন। আচাধ্যের ইচ্ছা ছিল যে, এক দিবস বৃদ্ধ মহষিকে 
নিমন্ত্রণ করিয়া! ভৌজন করান। তৎপর বোগবুদ্ধি হওয়াতে সে বাসনা 
অপূর্ণ রহিল ।” 


২৮ 
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(৮ই জাহুয়ারী, ১৮৮৪ খু: ) 
আসমন্নকাল ও মহাপ্রয়াণ 

যে দিন তিনি অবতরণ করিয়া দেবালয়প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন করিলেন, “সে দিন 
অপরাহে তাহার শরীর আরও ক্লান্ত হইয়া পড়িল, তাহার বেদনা! বৃদ্ধি পাইল ও 
অসহ্‌ হইয়া উঠিল, পরদিন বেদনায় মৃচ্ছিতপ্রায় হইলেন। এই সময় তাহার 
আত্মীয় ও ডাক্তার ছূর্গাদ্দাস গুপ্ত চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিয়া, কেলি, রে, 
হার্ব, ও মেকনেল সাহেবদিগকে এবং বাশ্ালী ভাক্তার শ্রযুদ্ত ভগবান্চন্্র 
রুদ্র, দয়ালচন্দ্র সোম, ছুর্গান্াস রায় ও গোপালচন্ত্র ব্থকে একত্র করিয়া আনয়ন 
করিলেন সাহেবেরা পীড়ার যন্ত্রণা হইতে তাহার প্রাণ বাচাইবার জন্য, 
মফিয়া পিচকারী তাহার শরীরে দেওয়ায়, তিনি তখনই নিদ্রায় অভিভূত 
হইলেন; কিন্তু তাহাতেও তাহার বেদনার উপশম হইল না। পরে কয় দিন 
আবার বেদনা উপস্থিত হইতে লাগিল। তাহার বেদন| যে সাংঘাতিক 
হইয়াছে, তাহা তাহার পরিবারগণ বুঝিয়া ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন। 
তিনি তাহার বন্ধুদিগকে বলিলেন, তামরা উহাদিগকে বুঝাইয়া ক্রন্দন হইতে 
নিবৃত্ত কর না কেন?” তাহারা উত্তর করিলেন, "আমাদিগের কথা কি উহার 
শুনিবেন! আপনার মুখের কথা শুনিলে, উহ্বারা সান্বনা পাইবেন। ইহাতে 
তিনি উত্তর করিলেন যে, "আমি এখন বৈকুের নৃতন নৃতুন কত কথা 
ভাবিতেছি, আমি এখন তাহাই বলিব, তাহা বলিলে উহারা আরও কাদিয়া 
উঠিবেন ; তোমরা তাহাদিগকে বলিয়া দেও যে, সংসার সকলি মিথা। ও মায়া । 
ক্রমে কোন উষধে রোগের কোন উপকার হইল না। বিগত সোমবার 
( ৭ই জানুয়ারী ) অপরাহ্ে মকলেই, বুঝিলেন, তিনি আর এই মায়াপূর্ণ সংসারে 
অবন্থিতি করিবেন না। তিনি গভীর যোগে আপনাকে ডুবাইয়া দিলেন 
কথা বার্তা বন্ধ করিয়া দিলেন, কিন্তু ভিতরে ভিতরে শেষ পর্য্যন্ত তাহার সম্পূর্ণ 
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জ্ঞান রহিল। সেই দিন অপরাহ্থে তাহার নিকট কয়েকটি ব্রহ্মসঙ্গীত গান 
হইল, তাহার প্রসন্ন মুখকমল আরও প্রসন্ন হইল, তাহার মুখ হাসিতে লাগিল । 
ভাহার সবর্গারোহণের পূর্বে কয়েক রজনীতে প্রায় পঞ্চাশ জন বন্ধু বান্ধব 
কমলকুটীরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, তিন চারিঞ্জন ডাক্তার আপনাপনি 
অনবরত তাহার নিকট অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। রাত্রিতে ডাক্তার 
মেকনেল আপিয়া তাহার অনেক চিকিৎসা করিলেন, কিন্তু কেহই তাহার 
শরীপনকে মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারিলেন না। প্রত্যুষে নাভিশ্বাস 
আরম্ত হইল, দেখিয়া তাহার বন্ধুগণ সমস্বরে স্তোত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। 
আচার্য মহাশয় সেই মুযূু অবস্থায় সকলের সহিত যোগ দান করিলেন। এই 
সময় কয়েকটি ব্রদ্ধদর্গীত হওয়ায় তাহার চক্ষু স্থির হইল, মুখকমল হাসিতে 
লাগিল, ক্রমে তিনি পৃথিবী ও কাযা ছাড়িতে লাগিলেন। “য় জয় সচ্চিদানন্দ 
হরে” শব্ব অনবরত উচ্চারিত হইতে লাগিল, এবং বেলা ৯ট! ৫৩ মিনিটের 
সময় (৮ই জানুয়ারী ) বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া, তিনি 
শ্বর্গারোহণ করিলেন? বন্ধুগণ সমস্বরে 'শাস্তিঃ শাস্তি:.শাস্তি২ উচ্চারণ করিলেন । 
এই সময় তাহার মুখকমল যেন ফুটিয়া উঠিল, রোগযন্ত্রণার চিহ্ন ও মলিনতা 
চলিয়া গেল, অপূর্ব হাস্ত আপিয়া তাহার মুখকে অধিকার করিল, তিনি হাসিতে 
হাসিতে স্বর্গে চলিয়া গেলেন। সেরূপ অপরূপ মুখমণ্ডলের শোভা যিনি 
দেখিয়াছেন, তিনিই বিস্ময়াপন্ন হইয়াছেন। সকলেই এই কথা না বলিয়া 
থাকিতে পারিলেন না যে, তিনি মৃত্যুকে জয় করিয়া, হামিতে হাসিতে ম! 
আনন্দময়ীর কোলে গিয়া বিলীন হইলেন। তিনি শেষ পর্যন্ত পুস্তকের 
প্রুফ * দেখিয়া, নববিধান পত্রিকায় লিখিয়া জীবনের ব্রত পালন করিয়াছেন ।” 
(১৮৭৫ শকের ১লা মাঘের ধন্মতত্বে দ্রষ্টব্য । ) 
অস্ত্যে্টিক্রিয়া 

আমরা অস্তো্-ক্রিয়ার বর্ণনা এত দিন পরেকি করিব? তৎকালে 
অস্তোর্রিক্রিয়া বলিয়া লিখিত প্রবন্ধের শেষ অংশ এখানে আমর! ( ১৮৭৫ 
শকের ১লা মাথের ধর্মতত্ব হইতে ) তুলিয়া দিতেছি £_“কলিকাতার রাজপথ, 





ত নবযোগ প্রবন্ধের ক্র তিনি আপনি দেখিয়া দিয়াছিলেন। সংহিতা পুস্তকাকারে 


৩০2০০০১৬০০০১৭০০০৪০৯০১০ 


নবর্গারোহণ ২৮৫৩ 


তুমি ধন্ত হইলে। যিনি আপনি পথ হইয়া শত শত লোককে স্বর্গের যাত্রী 

করিলেন, আজ. তুমি তাহার তন্গকে পবিত্র ব্রদ্ধান্মির মধ্যে প্রবিষ্ট করাইবার 
জন্য নিজ বক্ষ বিস্তার করিয়! দ্িলে। ভক্তবৃন্দের 'জয় সচ্চিদানন্দ হরে ধ্বনির 

সঙ্গে, হে মদমত্ব মাতওয়াল,* তুমি আসিয়! হরিনাম করিতে লাগিলে ! একি! 
তোমার পাপ তোমায় আমাদিগের আচাধ্য হইতে দূরে লইয়া যাইতে পারে 

নাই, তুমি পাপে ডুবিয়া থাকিয়াও তাহার প্রতি এমন ভক্কি হৃদয়ে পোষণ 

করিয়াছ? জগৎ দেখুক, পাপীরও কেমন ভক্কের প্রতি টান। তুমি সঙ্গে 

সঙ্গে যাইতে সকলকে অন্থনয় বিনয় করিতেছ। তুমি ভূতলে অবলুষ্ঠিত হইয়া 

কাহাকে প্রণাম করিতেছ ? আচাধ্যকে ? তোমার শুভ নিশ্চয়ই | পথ জনতায় 

পূর্ণ কেন? সকল সম্প্রদায় আজ একত্র মিলিত কেন? শক্রর শক্রত। আজ 

কোথায় লুকাইল ? মৃত্যু উজ্জীবন, এই আচাধ্যবাণী আজ সপ্রমাণিত হইল। 

পথ ঘাট শ্রশানভূমি আজ নিস্তব্ধ গন্ভীরভাবাক্রাস্ত জনসমূহে আচ্ছন্ন । সকলেই 

তাহার যোগবিকশিত মৃখকমল দর্শনার্থ ব্যগ্র। তোমর! সকলে দরশনি কর, 

দর্শন করিয়া ধন্য হও। দেখ, মৃত্যাঞয়ের শরণাপপ্ন হইলে, কেমন হাপিতে: 
হাসিতে, প্রশাস্ত গন্ভীর ভাবে চতুর্দিকে দিবাজ্যোতি বিস্তার করিয়া, দ্র্গে 
চলিয়! যাওয়া যায়। 

“চন্দনকা্ঠবিরচিত চিতাশয্যা, তুমি এই পবিত্র তন্থ নিজ বক্ষে ধারণ 
করিবে? তোমার অভিপ্রায় কি? তৃমি শ্ুন্ধসত্ব তন্থ শুদ্ধসত্ব জলস্ত অগ্নির 
সঙ্গে মিশাইয়া, ইহাকে লমুদ্বায় জগতের উপাদানের সঙ্গে এক করিয়া দিবে? 
অগ্নি জল বায়ু আকাশ ও ভূমিকে এই তর অন্থরূপ মন্দির করিয়া দিয়া, তুমি 
কি সাধকগণের সাধনের পরম সহায় হইবে ? আমাদিগের আচাধাতন্গ কোথায়, 
এ বলিয়া কি আর আমাদিগের আক্ষেপ করিতে হইবে? 

'খিং বায়ুয়গ্রিং সলিলং মহীঞ্চ 
জ্যোতিংষি সত্বানি দিশোক্রমাদীন্‌। 
সরিৎসমুদ্রাস্ হরে: শরীরং 
যৎকিঞ্চ ভূতং প্রণমেদনন্তঃ 1» 
এ ব্যজি মন্দিরের বাহিরে ফঁড়াইপ কেশবচন্দ্রকে দেখিত ও উপদেশ শ্ুনিত, ভিতরে 
ভিতরে কেদন একটা ইহার অব্যন্ত অনুরাগ চিল। 





২০৫৪ আচাধ্য কেশবচন্দ্র 


“এই মহাঁসত্য, হে চিতাশয্যা, তুমি আজ আমাদিগের নিকটে প্রচার 
করিবে? আমরা ঈশ্বরসন্বদ্ধে অদ্বৈতবাদী নহি, কিন্তু আচাধ্যগণসপ্বন্ধে অদ্বৈত- 
বাদী; আমাদিগের এই মতকি করতলন্তস্ত আমলকের ন্তায় প্রত্যক্ষ করাইবে? 
যদি এই মতে আজ তুমি আমায় দীক্ষিত কর, চিতা, আমি অস্তিমে আমার 
এই দেহ কৃতজ্ঞতাভরে তোমার করে সমর্পণ করিব। 

“হে প্রজলিত হুতাশন, তুমি জলস্তশিখা কেন বিস্তার করিলে? ধূপধূনা 
ঘ্বৃত ও গন্ধদ্রবোর আহুতি পাইয়া কি তুমি আনন্দিত হইয়াছ? এ সকল দিয়! 
কে না তোমার মান বদ্ধন করিয়। থাকে? আজ মহাগ্নির সন্তান, হে ভূতময় 
অগ্রি, তোমার উপরে শগ্জান ! ইনি আত্মদেহ তোমায় অর্পণ করিয়া তোমার 
সমাদর করিতেছেন, এবং জগতকে এই বলিয়া যাইতেছেন, পূর্বপুরুষ বৈদিক 
মহধিগণ সামান্য সমিংকুশাদি অর্পণ করিয়া যে অগ্নির অর্চনা করিতেন, সেই 
অগ্রিকে পরমমাতার আবাসমন্দির এই তন্থ দিয়া আজ তৃপ্ত করিতেছি; এই 
তন্থ অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইল, এ যেমন দগ্ধ হইতে থাকিবে, ইহার সঙ্গে সঙ্গে 
যেন জগতের সর্ধববিধ তন্ছদোষ দগ্ধ হইয়া যায়। “জয় সচ্চিদানন্দের জয়” 
জিয় সচ্চিদানন্দের জয়? ব্রহ্মরুপা হি কেবলম্‌?। ৃ 





শান্তিঃ শান্তিঃ শাস্তিঃ।” 


অস্তিমকালে কেশবচন্ত্রের তবিস্তদ্নাণী 

সেবানিরত ছুই জন বন্ধু এবং পত্ীর সম্মুখে কেশবচগ্র ভবিস্যুৎসঙবদ্ধে 
অনেক কথা বলিয়াছিলেন। সেগুলি উল্লেখ করিবার আমরা আর প্রয়োজন 
মনে করি না, কেন না এ কয়েক বৎসরের ইতিহাস তাহা সপ্রমাণ করিয়াছে । 
তবে তাহার সংক্ষিপ্তভাব ততকালের লেখার দ্বার| রক্ষা করিতে যত্ব করা 
কর্তবাজ্ঞানে, ধন্মতত্ব ( ১ল। মাঘ, ১৮০৫ শক ) হইতে মেই অংশ উদ্ধৃত করিয়া 
দেওয়া গেল ₹-- 

“আমাদিগের আচাধ্য স্থদুর ভবিযতের মধো দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিয়া কিকি 
বলিয়াছেন, পৃথিবীর নিকটে জ্ঞাপন করা আমাদের একান্ত কর্তব্য তিনি 
জানিতেন, তিনি থে ধশ্ম জগতের নিকটে প্রচার করিলেন, পৃথিবী. এখনও 
তাহা গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হয় নাই । যদ্দি দশ সহস্র বর্ষে পৃথিবী তাহ 
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গ্রহণ করিতে পারে, তাহা হইলে তিনি আত্মপরিশ্রম সফল মনে করেন। 
বর্তমানে এ ধন্বের মধ্যে বিমিশ্র ভাব প্রবেশ করিবে, ভিনি তাহা সময়ের 
লক্ষণ দর্শন করিয়া বুঝিয়াছিলেন। এই বিমিশ্র ধর্ সমূদায় পৃথিবীকে অনায়াসে 
আত্মকরস্থ করিবে, ইহাও তাহার জানিবার অবশেষ ছিল না। তিনি তাহার 
প্রিয় অন্থযায়িবর্গকৈ এই বলিয়৷ অন্থযোগ করিতেন যে, তিনি বহ্বর্ষ হইতে 
তাহাদিগকে নাবধান করিয়া আসিয়াছেন, কেহ তাহার সাবধান বাক্যের প্রতি 
মনোভিনিবেশ্ু করেন নাই; এখন তিনি এমন কাহাকেও দেখিতেছেন না, 
যিনি এই বিমিশ্র ধর্মের হস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে সক্ষম হইবেন । 
এই বিষিশ্র ধর্ম সকলকে গ্রাস করিবে, এই তাহার সর্বাপেক্ষা সমধিক মনো- 
বেদনা । যদি ঈশ্বরের প্রতি অণ্যাত্র কোন বিষয়ে অবিশ্বাস প্রকাশ করা হয়, 
তবে তিনি বিমিশ্র ধন্মে নিপতিত হইলেন, এই তাহার মত। কোন সময়ে 
এক জন বন্ধু হিমালয় শিখরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, বিশ্বাস কি, 
বুঝাইয়া দিন। তিনি সম্ুণস্থ অত্যুচ্চ বৃক্ষের প্রতি অঙ্গুলি নিদ্দেশ করিয়া 
বলিয়াছিলেন, এই বৃক্ষের উচ্চতম শাখায় উখথান করিয়া ঝম্পদানের নাম 
বিশ্বাস। এ কথা সামান্য কথা নহে। বিশ্বাপ সদা নির্ভীক, বছ ভয়ের কারণের 
মধ্যেও ভয়শূহ্য । সে কেবল প্রভুর দিকে তাকাইয়া থাকে। যাহ তাহার 
মুখে শুনে, নির্ভয়ে তাহা সম্পাদন করে। সেকি প্রকারে তাহার প্রভুর 
আদেশ পালন করিবে, সে বিষয়ে একবারও ভাবে না। আচার্ধা মহাশয় এই 
জন্যই সর্ধ্বদ! দুঃসাহসিক কার্ধাসকলেতে হস্তক্ষেপ করিতেন । তাহার ধর্ম 
গণনার ধর্শ ছিল না। তিনি আশ্বস্তমনে সর্বদা আপনার পরম মাতার 
ক্রোড়ে মন্তক রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন। যখন হাতে এক কপর্দক নাই, 
তখন মার আদেশে বহুদহত্রমুদ্রাবায়সাধা কার্ধো আপনাকে নিষুক্ত করিতেন । 
তিনি কতবার এরূপ কার্ধা করিয়াছেন, এবারও হিমালয় হইতে প্রত্যাগমন 
করিয়া নবদেবালয়নিন্মাণকার্ধো সেই ভাবেই প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বিশ্বাস 
তাহার জীবনের সার ধন ছিল। তিনি তাহার মাকে যেমন বিশ্বাস করিতেন, 
এমন আর কে করিবে? যে ব্যক্তি তেমন বিশ্বাস না করিবে, সে তাহারই 
বা হইবে কি প্রকারে? এই জন্য যাইবার পূর্বের বলিয়। গেলেন, পৃথিবী এখন 
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মিশাইয়! দিবে, এখন তাহাদ্িগেরই রাজত্ব । যখন সময় আমিবে, তখন তাহাকে 
গ্রহণ করিবে এবং গ্রহণ যে করিবেই, তদ্িষয়ে তিনি নিশ্চিন্ত । 

“আচাধ্য মহাশয় বিশ্বাসবিবৃতি (785 5916 ) প্রচার দ্বারা জীবন 
আরম্ভ করিলেন, সংহিতা ও যোগ শিখাইয়া ইহলোকের দৃশ্তমান জীবন শেষ 
করিলেন। তিনি ভক্তিভাজন প্রধান আচাধ্য মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, 
এখনও আমার দেবার ও বলিবার অনেক আছে; কিন্তু থাকিলে কি হয়, 
পৃথিবী তাহা গ্রহণে অনুপযুক্ত বলিয়া, সে সমুদায় তিনি পবিভ্রাত্মার হস্তে 
রাখিয়া তিরোহিত হইলেন। যাইবার বেলা ্রচুল্প ঈষদ্ধাস্যযুক্ত মুখকমল 
ঘারা, রোগ, শোক, মৃত্যু কিছুই নয়, এই শুভ সংবাদ পৃথিবীকে দিয়া গেলেন। 
এখন আমরা তাহাকে আমাদিগের মধ্যে গ্রহণ করিব, না, বিশিশ্রধর্শের 
পতাকার নিয়ে মন্তক রাখিয়া আমাদিগের নিজ নিজ জীবন নরকের প্রশস্ত 
মুখে নিঃক্ষেপ করিব ? ভাবী জীবন আমাদিগের এ প্রশ্নের উত্তর দান করিবে । 
আমরা নববিধানের পূর্ণ ধন রক্ষা করিবার জন্ত শোণিতের এক এক বিন্দু 
অর্পণ করিতে কতসন্কপ্প, ঈশ্বর আমাদিগের সহায় হউন * 1” 

হলদীবাড়ীর নাগা সাধুর কথা 

কুচবিহারের অন্তর্গত হলদীবাড়ীতে ব্রদবস্বরূপনামা এক জন নাগা সাধু, 
বহুবর্ষ হইল, বাস করিতেছিলেন। তিনি সাক্ষাংসন্বদ্ধে আচার্য কেশবচন্ত্রকে 
দেখেন নাই, অথচ তাহার সঙ্গে তাহার কি প্রকার অধ্যাত্মযোগ ছিল, তৎকালে 
লিখিত বিশ্বস্ত বন্ধুর পত্র (১৮০৫ শকের ১৬ই মাঘ ও ১ল ফান্তুনের ধর্্মতত্বে 
রষ্টব্য ) হইতে সকলে তাহ! অবগত হইবেন ₹_৬ই জানুয়ারী ( ১৮৮৪ খৃঃ) 
সন্ধযাকালে তাহার কুটারের সম্মুখে কদমববৃক্ষমূলে চৌতরার উপরে উপবিষ্ট 
হইয়া, কতকক্ষণ হরিগুণ গান করিতে করিতে, শোকে অভিভূত হইয়া এই 
বলিয়া কাদিতে লাগিলেন, 'আমি এখন বাহির বাড়ী হইতে ভিতর বাড়ী 





* বন্ধুগণের দোবদর্শনসন্বেও ভাহাদিগের দেবনি-হ্বসিতে যে তাহার আস্থ। যায় নাই, 
ভাহার প্রমাণ এই যে, নিরতিশয় যন্ত্র/কালে একজন বন্ধুকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“আমার চিকিৎমাবিষয়ে মার কাছে কি কিছু শুনিয়াছ ? না” এই উত্তর দিলে বলিয়। উঠিলেন, 
"মা? এই বার হাতী দকে পড়িয্াছে। পরে যোগাবস্থায় বলিতে লাগিলেন, “ম! শাক/জননী, 
নির্বাণ দাও, নির্বাণ দাও ।” 


র্গারোহণ ২০৫, 


যাইব, মার কাছে যাইব। বড় ভয় হইয়াছে। জগতে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত। 
এই নময়ে কলিকাতার লোকে অনেক করিয়। চাউল খরিদ করে না কেন? 
তার পরেই বলিলেন, “কেশববাবু কেমন আছেন ?” (কেশব বাবুর পীড়ার 
বাদ তিনি কিছুই জানিতেন না) আমি বলিলাম, তিনি কলিকাতার 
বাড়ীতে অত্যন্ত গাড়িত আছেন। তিনি বলিলেন, 'তীহার সহিত এখানে 
আমার সাক্ষাৎ হইল না, সময়ান্তরে অবস্থাস্তরে সাক্ষাৎ হইবে এই বলিয়া 
হে! হো করিয় কাদিতে লাগিলেন এবং আমার গলা জড়াইয়৷ ধরিলেন। 
আমি খলিলারম, আমি কলিকাতায় আপনাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব এবং 
কেশব বাবুকে দ্রেখাইব। তিনি বলিলেন, “কলিকাতায় যাওয়ার ুকুম নাই 1 
এই বলি ভূমিতে অবলুষ্ঠিত হইয়া চীৎকাররবে কাদিতে লাগিলেন এবং 
বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিলেন। ৬।৭ বৎসরের মধ্যে আমি তাহাকে এরূপ 
শোকাকুল কখনও দেখি নাই । সে দিবস কিছু আহার করিলেন না। কিছু 
দুগ্ধপান করুন, বলায় বলিলেন, “মা ভিতরে ডাকিতেছেন, তথায় গিয়াই দুগ্ধ 
পান করিব। এই বলির সমাধিস্থ হইয়া হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন, 
এ দেখ, মা কেমন ক্রোড়ে লইয়া ছুপ্ধ পাঁন করাইতেছেন।? ৭ তারিখ 
(জাহগয়ারী ) আঘাকে প্রয়োজনবশতঃ মেখলীগঞ্জ আসিতে হইয়াছিল। এ 
দিবদ বলিয়াছিলেন, 'কলিকাতার লোক বড় নির্ধবোধ। এক দল পাজী 
আছে, বড় শক্ত শক্ত পাজী। জগৎ বার বার ভক্তকে অপমান করিয়! 
আপিতেছে। কেহ যদি এ দিবস বলিত, এ কলিকাতার গাড়ী আদিতেছে, 
অমনি হু হু করিয়া কাদিতেন। আমাকে বলিলেন, “মা আমাকে স্থানাস্তরে 
যাইতে বলিয়াছেন, আর হলদীবাড়ীতে থাকিব না। মাকে (আমার পত্বীকে) 
প্রণাম জানাইও, আমি বিদায় হইলাম।, পর দিবস (৮ই জানুয়ারী ১৮৮৪ খুঃ) 
বেল! আন্দাজ ১*টাঁর সময় উর্দশ্বাসে দৌড়িয়া পলায়ন করিয়াছেন ।” 
সংবাদলিপিকরের' অনুতাপ ও আঁচার্যাচরিত্রের স্বর ভাব বর্ণন 
কেশবচন্দের স্বর্গারোহণের পর “হুসংবাদ-লিপিকর” যাহা লিখিয়া ছিলেন, 
তাহা আমর এস্থলে (১৮০৫ শকের ১৬ই মাঘ ও ১ল। ফাঞ্তনের ধর্মতত্ব হইতে) 
উদ্ধৃত করিয়৷ দিতেছি “হে স্বগস্থা জননীর হ্বদয়বিহারী আচার্য্য, তুমি 
দেহত্যাগ করিয়া ভোমার মার কোলে এখন স্থুথে বিচরণ করিতেছ; কিন্ত 
২৫৮ ঙ 


২৯৫৮ আচাধ্য কেশবচন্দ্র 


তুমি আমাদিগকে ছুব্ষহ শোক দুঃখ তাপে নিক্ষেপ করিয়া! গেলে। তুমি 
স্বর্গারোহণের পূর্ধ্বে আমাদিগের সম্পর্কে যাহা বলিয়া ও লিপিবদ্ধ করিয়া 
রাখিয়া গেলে, তাহা স্মরণ করিয়া তীব্র শোকানলে আমাদিগের প্রাণ দগ্ধ 
হইতেছে । আমাদিগের টৈরাগা, প্রেম, উদারতা, পবিস্রতা ও যোগের 
অভাবদর্শনে তুমি দারুণ দুঃখ-শেলবিদ্ধ হইয়া স্বর্গে চলিয়া গেলে। ভয়ানক 
রোগঘন্ত্রণার মধ্যেও তুমি আমাদিগের কল্যাণ কামনা করিতে ক্ষান্ত হইলে না । 
গত উলা বৈশাখ (১৮০৫ শক ) নববর্ষোপলক্ষে তুমি প্রেরিতদ্দিগের প্রতি 
তোমার স্বর্স্থ প্রভুর ঘে আদেশ ঘোবণা করিলে, আমাদিগের জীবনে তাহ 
পালিত হইল না দেখিয়া, তুমি বিষম ছুঃখ যাতনা সহ্‌ করিলে। আমরা 
ঈশ্বরপ্রদত্ত বৈরাগ্যব্রত, প্রেমত্রত ভঙ্গ করিয়া, তোমার কোমল হ্বদয়কে ভয়ানক 
আঘাত করিয়াছি । এই গুরু অপরাধের উপযুক্ত প্রাপশ্চিত্ত না হইলে, আর 
- আমাদিগের শাস্তি নাই। তুমি পৃথিবী ছাড়িবার পূর্বে আমাদিগের বিরুদ্ধে 
অভিযোগ করিয়৷ গেলে, আজীবন তোমার ও তোমার প্রভূ-প্রদত্ত এই ব্রত- 
পালন ভিন্ন আমাদিগের কলঙ্কমোচনের অন্য উপায় নাই। এই জন্য আমর! 
ব্যাকুলিতচিত্তে তোমার স্বর্স্থা সর্ববপাক্ষিণী মার সমক্ষে এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি, 
আমরা যত দিন পৃথিবীতে বাচিয়া থাকিব, তত দিন এই ব্রত পালন করিতে 
করিতে শেম রক্তবিন্দু পর্যান্ত ক্ষয় করিব। প্রাণান্তেও বৈরাগ্য, প্রেম, 
উদারতা, পবিত্রতা, যোগ পরিত্যাগ করিব না। তোমার জীবন, তোমার 
চরিত এ সমন্ত স্বীয় ভাবের উজ্জলতম দৃষ্ান্ত | 
”(১) জীবন্ত বৈরাগা স্থাপন করিবার ভন্য তুমি এখানে আসিরাছিলে ; 
তুমি এহিক স্থথকে মহাপাপ জানিয়া স্বণা করিতে । তুমি তোমার নিজের 
জন্য কিন্বা তোমার ক্ষুদ্র পৰিবারের জন্য ধন সংগ্রহ কর! পাপ মনে করিতে । 
্রঙ্গানন্দ ব্যতীত অন্য কোন প্রকার সুখস্পৃশ্াকে তুমি নরহত্যা, নারীহত্যার 
ন্যায় গুরুতর পাপ মনে করিতে। আত্মেচ্ছা বিনাশ করিয়া, তুমি কেবল 
তোমার স্বর্গস্থ প্রভুর ইচ্ছা-পালনার্থ, সদন্ত জগতের কল্যাণের জন্য, জীবনের 
কি ক্ষুদ্র, কি মহত, সকল কার্ধ্য লম্পন্ন করিয়াছ। তোমার স্বার্থ ছিল না, 
কেবল প্রভুর মহিমা মহাীয়ান্‌ করিবার জন্যই তুমি জীবন ধারণ করিতে! 





স্ব্গারোহণ ২০৫৯ 


পলান্ন পরিত্যাগ করিয়া তুমি শাকান্ন ভোজন করিতে রুচি প্রকাঁশ করিতে । 
উত্কট রোগের অবস্থাতেও তুমি স্বস্বাছু বেদা'না প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া 
মুড়ি খাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছ; স্বরণথালা তুচ্ছ করিয়া! তুমি কদলীপত্রে 
আহার করিতে ; রৌপ্যমর় ঘটির পরিবর্তে তুমি ক্ষুত্র মাটার ঘটিতে জলপান 
করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতে; বহুমূল্য জরির শাল উপেক্ষ। করিয়া তুমি 
গৈরিক বসনে আপনীকে আচ্ছাদিত দেখিতে ভালবাদিতে ; ইউরোপীয় 
সভ্যতা ও স্থরুচি অন্থপারে শুঠাঙ্জিত হম্ম্য পরিত্যাগ করিয়!ঃ দ্বিতলগৃহে দরিদ্র 
যোগকুটীর নির্মাণ করিয়! তন্মধ্যে তুমি যোগ সাধন করিতে; তোমার প্রিয় তম, 
অন্তরতঘ বৈরাগাকে তুমি প্রাণের মধ্যে পোষণ ও বদ্ধন করিতে, লোককে 
দেখাইতে না বরং সভাত পামাজিক সৌজন্য দ্বার| তাহা ঢাকিয়।৷ রাখিতে । 
তুমি তোমার চরিত্র ও উপদেশাদি দ্বারা তোমার স্বর্স্থ পিতা, সর্বত্যাগী 
পরম বৈরাগী ঈশ্বরকে প্রকাশ করিয়া, জগতে বৈরাগোর পূর্ণ আদর্শ রাখিয়া 
গিয়াছ। 

“(২) দ্বিতীয়তঃ তোগার প্রেম তোষার ভয়ানক শক্রদিগকেও পরাস্ত 
করিত। তোমার শক্ররাও মুক্তকগে বশিত, উহার কাছে বগিলে, উহার 
সুমিষ্ট প্রেমার্জ হৃদয়ের কথা শুনিলে, আর মনের মধো উহার গ্রতি কোন 
অসপ্তাব থাকিতে পারে না। তোমার হৃদয় ক্ষমার অতীত স্থানে অর্থাৎ 
নিত্য প্রেমে বসতি করিত। তোমার প্রেমের শাস্থ এত উচ্চ যে, তাহাতে 
ক্ষমা পাপ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। ক্রোধ বা বিরক্তি-সম্বরণের নাম 
ক্ষমা । কিন্তু তুমি বলিতে, অপরের দোব-দর্শনে বিরক্তি বা ভ্ুদ্ধ হওয়া পাঁপ। 
শান্তভাবে প্রেমার্রহদরে পাপীর পাঁপ-মোঁচনের জন্য প্রার্থনাই তোমার শান্ত ও 
জীবন। এই প্রেমের শামন ভিন্ন তুমি 'অন্ শাসন জানিতে না। তুমি তোমার 
আশ্রিতগণের নিতান্ত গহিত ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা, ক্রোধ, বিলাসিতা, মৃঢ়তা, 
অহঙ্কার, ঈর্ষঃ হিংসা প্রত্ুতি দেখিয়া, তাহাদিগকে দূর করিয়া দাও নাই; 
বরং বিশেষ ব্যাকুল ও দরার্্র হইয়া, আজীবন বিধিমতে তাহাদিগকে সংশোধন 
করিতে মত্ত করিয়াছ। তোনার এই প্রেমধশ্ম নিশ্চয়ই জয়লাভ করিয়াছে। 
তোঁষার স্বর্গন্ত পিতার মক্তিগপদ পয তামার 7য় ) 


২৪৬০ আচাধ্য কেশবচন্ত্র 


আশ্মরধ্য শ্বগঁয় উদারতার ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করিলে । তুমি প্রত্যেক ধর্দসমদায়ের 
প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছ ও কোন ধর্মপ্রস্থ হইতে সত্য গ্রহণ করিতে কুষ্টিত 
হও নাই। অধিক কি, তুমি জড়বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতির মধ্যেও জগন্গুরু 
ঈশ্বরের জ্ঞান ও সত্য উপলব্ধি করিতে । 

৭(৪) পূর্ণ পবিত্রতা তোমার ধর্ম, কোন প্রকার অপবিভ্রতা তুমি সথ 
করিতে পারিতে না। অবাধ্যতা, স্বেচ্ছাচারকে তুমি দ্বণা করিতে । অপবিত্র 
দৃষ্টি, অপবিত্র আলৰপ, অপবিত্র ব্যবহারকে তুমি তোমার জলন্ত পুণ্যানলে দগ্ধ 
করিতে । পবিত্রাত্মার স্প্ আদেশ ভিন্ন স্ত্ীপুরুষের একত্র উপবেশন, কি 
কথোপকথনকে তুমি পাপ বলিয়া ত্বণা করিতে ; এবং স্ত্ীপুরুষের পরস্পরের 
প্রতি অবৈধ আসক্তিকে তুমি ভয়ানক নরকাগ্নি মনে করিতে । তোমার এই 
পবিভ্রতাই তোমার প্রাণসিংহাপনস্থ পবিত্রাত্মা ধর্মরাজের প্রবেশ করিবার 
একমাত্র দ্বার। 

46৫) হে মহাযোগী, বিষয়ান্ধ লোকেরা তোমাকে ঘোর সংসারী মনে 
করিত; কিন্তু তুমি সংসারে আপিয়াও স্বর্গবাসী 'ছিলে, কায়স্থ থাকিয়াও ব্্ধস্থ 
ছিলে। পরিবার ও বন্ধুমণ্ডলীর মধ্যে একটী সুখী বৈরাগী পরিবার গঠন করা 
তোমার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ও ব্রত ছিল । সম্পদে, বিপদে, সুখে, স্বস্থতায় 
ও রোগে, ধোগেখর প্রাণেশ্বরের সঙ্গে তোষার যোগ অবিচ্ছিন্ন ছিল। ভয়ঙ্কর 
পীড়।-মন্ত্রণী তোমার যোগভঙ্গ করে নাই; মৃত্যার পূর্বক্ষণ পধাস্ত তুমি তোমার 
ঘোগের মহা জয় দেখাইয়া গেলে। কে বলে,তুমি অচেতন হইয়াছিলে? 
তুমি মহাযোগ-নিপ্রায় অভিভূত হইয়াছিলে । তোমার টৈতন্য না থাকিলে, 
প্রাণত্যাগের কিছুক্ষণ পূর্বে তুমি সঙ্গীত ও ব্র্গস্তোত্রে যোগদান করিতে 
পারিতে না। তুমি বিষম যন্ত্রণার মধ্যেও কেবল “বাবা, “মা” এই সম্বোধন 
ভিন্ন আর কিছুই করিতে না। তুমি তোমার পিতা যোগেশ্বর, তোমার মাতা 
ঘোগেশ্বরীর প্রাণের মধ্যে বিহার করিয়া, ভয়ানক মৃত্যু বিষাদের মধেও 
হাপিয়াছ। নিঃশ্বাপবাসুপ্রয়াণের পূর্ববূহূর্তে তোমার চক্ষুত্বয়ের আশ্চর্য্য গজ্জল্য 
ও স্থির গভীর দৃষ্টি ও মুখমগ্ডলের স্বর্গীয় পরিবর্তন, প্রশান্ত প্রসকলপ ঈষদ্ধান্য 
তোমার অন্তরের নিগৃঢতম যোগ, তোমার সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ ব্রন্ধদ্শন, ব্রদ্ধবাণী- 
শ্রবণ, ব্রদ্মম্পর্শ ও বৈকু্দর্শনের সাক্ষাদান করিয়াছে । এই যোগত্রঃ অযোগী 


র্গারোহণ ২৬১ 


কুযোগী জগৎকে ধোগবলে স্বর্গে লইয়া যাইবার জন্য তুমি পৃথিবীতে আসিয়।- 
ছিলে; তোমার জীবনের কাধ্য সকল সফল হইয়াছে, তুমি ভয়ানক রোগ ও 
মৃত্যু্ত্রণার মধ্যেও তোমার মা! আনন্দময়ীকে দেখিয়া হাপিয়াছ; মৃত্যুকে জয় 
করিয়াছ। ঘোর দুঃখ বিষাদের মধ্যে যোগানন্দরদ আস্বাদন করিয়াছ। 
আমরা যত দিন বাচিয়া থাকিব, তত দিন জগতের নিকট এই স্থসংবাদ” 
প্রচার করিব ।” 
রর আচাধ্যসমাগম 

৩০শে পৌষ, ১৮০৫ শক ( ১৩ই জাঙ্গুয়ারী, ১৮৮৪ খৃঃ ), রবিবার, ব্হ্গ- 
মন্দিরে আচাধ্যসমাগম হয়। কি ভাবে সমাগম হয়, তওগ্রদর্শনজন্য আমরা 
ধর্মতত্ব ( ১৩ই মাঘ ও ১লা ফাস্তুন, ১৮০৫ শক ) হইতে “আচার্ধযসমাগম” উদ্ধৃত 
করিয়া দিতেছি £_“হে স্ষেহময়ী জননী, তুমি তোমার সম্ভানকে তোমার 
বক্ষে তুলিয়া লইলে, এখন আর আমর! এ পৃথিবীতে তাহাকে সাক্ষাৎসন্দ্ধ 
দেখিতে পাইব না। তাহাকে দেখিতে হইলেই, আমাদিগকে তোমার নিকটে 
আসিতে হইবে, তোমার বক্ষে তাহাকে দেখিতে হইবে । কোথায় পূর্বকালে 
োকের! সন্তানের মধ্য দিয়! তোমার দ্েখিত, এ যুগে তুমি তাহার বিপরীত 
করিলে । কেহ তোমার মধ্য দিয়! ভিন্ন তোমার সন্তানকে যে আর দেখিতে 
পায় না, বুঝিতে পারে ন!। মাত:, আমরা আমাদিগের আচার্য্যের নিকটে 
আমাদের মনের কথা বলিব। তুমি তোমার বক্ষে সম্ভানকে লইয়া প্রকাশিভ 
হও। তোমার মধা দিরা আমর! তোমার সস্থানকে সন্মুধীন করি, এবং 
তাহাকে সম্বোধন করিয়া! আমাদিগের যাহা বলিবার বলি। 

“হে মাতৃবক্ষবিহারী আচার্ধ, আমর! অপরাধী হইয়া আজ তোমার নিকটে 
দণ্ডায়মান। আমাদিগের অপরাধ তুমি স্বহত্তে লিপিবদ্ধ করিয়। গিয়াছ, 
আমর! সে সম্বন্ধে আর কিছুমাত্র সংশয় করিতে পারি না*। ত্র রোগ- 
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শব্যায় শয়ান থাকিয়া আমাদিগের অপরাধের জন্য শোক করিতে, এ কর্ণ তাহ! 
পুনঃ পুনঃ শুনিয়াছে। তোমার মাতার নিকটে আদেশ পাইয়া, তুমি আমা- 
দিগের নিকটে যাহা। প্রচার করিলে, আমরা তাহা অগ্রাহ্য কর্ধিলাম। তুমি 
লিখিয়া গেলে যে, আযাদিগের বৈরাগ্য হয় নাই। আমরা এ অপরাধ মস্তক 
নত করিয়া স্বীকার করিতেছি। আমর! বিষয় ছাড়িয়া ধর্মরাজ্যে আপিলাম, 
কিন্তু বিষয়াসক্তি আমরা ছাড়িলাম ন|! আমাদিগের আহার বাবহাঁর পরিচ্ছদ 
সকলেতেই বিষয়াসক্তির গন্ধ তুমি নিরন্তর পাইতে এবং সে জন্য যে তোমার 
কত ক্লেখ হইত, তাহা। শিয়ত প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তুমি বলিলে, কলাকার 
জন্য চিন্ত! করিও না, আমর! চিন্তা করিয়। করিয়া জীবন হারাইলাম। তুমি 
আমাদিগের মধ্যে বিষয়বাণিজোর উপক্রম দ্েখিরা কত শোক প্রকাশ করিলে, 
তোমার ছুবিষহ রোগযন্ত্রণা অপেক্ষা সে যন্ত্রণা আরো অবিষহা ছিল; মনে 
করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয় ষে, আম্রা তোমার রোগের কারণ হইলাম । দে কালে 
এক জন জুডাস স্কেরিয়ট ছিল, এবার থে তোমার দঙ্বন্ধে আমর] সকলেই জুডাস 
স্কেরিয়ট হইলাম । এ পাপের প্রারশ্চিন্ত কিরূপে হইবে? আমরা অন্গতাপ 
করিয়া পাপ স্বীকার করিতেছি, ক্ষমা কর। না, ক্ষনা কর, বলিতে পারি না। 
তোমার শান্ত ঘে অতি তীব্র, তুমি ক্ষা মান না। তুগি আবার ক্ষমা করিবে 
কি? তুমি কি আগাদিগের উপরে কুদ্ধ হইয়া যে, ক্ষনা করিবে? তোমার 
হ্বদয়ে অপরিপীম স্সেহ, নৈলে তুমি মাতৃক্রোড়ে লুকাইবার পূর্বের আমা- 
দ্রিগের দোষগুলি লিখিয়া রাখিয়া গেলে কেন? আমরা আমাদিগের দোষ 
অপরাধ জানিয়! শোধনে প্রবৃত্ত হইব, এই জন্য কি নয়? তুমি বলিলে, আর 
আমরা তেমন দেবনিঃশ্বসিত গ্রহণ করি না। এখন আমরা আমাদিগের 
বুদ্ধির দান হইর়াছি। এখন আমর নিজ নিজ বুদ্ধির কথ। শুনিয়া চলি। 
বুদ্ধির কথা শুনিয়া চলি বণিয়াই, আমাদিগের ভ্রাতৃবিচ্ছেদ উপস্থিত হইপাছে, 
আমাদিগের অহস্কৃত স্বার্থপর ব্যক্তিত্ব প্রবল হইরা পড়িয়াছে। তুমি তোমার 
বন্ধুজনকে বলিয়াছ, আমর। স্বর্গের মনোনীত লোক হইযঘ়্াও, এক অহঙ্কারে 
পতিত হইপ্াছি। অহঙ্কারী স্বার্থপর আত্মপরাগণ লোকেরা দেবনিঃশ্বপিত 
গ্রহণ করিবে কি প্রকারে? হে আচাধ্য, আরা অপরাধ স্বীকার করিতেছি, 
এবং যাহাতে দেবনিঃশ্বসিত আমাদিগের মধ্যে প্রাধান্থলাভ করে, অভিমান 
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অহঙ্কার স্বার্থপরতা ব্যক্তিত্ব বিদায় করিয়া দিয়া নত হই, তজ্জন্য নিরন্তর 
তোমার মাতার নিকটে প্রার্থনা করি। আমরা যোগী হইলাম না, এ তোমার 
বড়ই ছুঃখ। তুমি রোগশয্যায় পড়িয়া ঘোর রোগন্ত্রণার মধ্যে যোগানন্দ সম্ভোগ 
করিতে, সে যোগানন্দ তোমার নিকটস্থ প্রাণের বন্ধুগণ গ্রহণ করে, এতো! 
তোমার স্বভাবতই ইচ্ছা হইতে পারে। এইটি আমরা গ্রহণ করিলাম না, 
তাই তুমি বলিলে, আমার রোগের চিকিৎসা তোমরা করিলে না। আমরা 
ইহার যথার্থ মন্্র বুঝিলাম না, যথার্থ চিকিংসাও করিলাম না । এ অপরাধ- 
কলঙ্ক আমাদিগের চিরদিন থাকিয়া যাইবে । কেযেকি দিয়া আমাদ্িগের 
কলঙ্ক পুঁছিয়া ফেলিবে, আমরা জানি না । এই জানি, যদ্দি আমর! তোমার 
বৈরাগ্য উদারতা পবিত্রতা ও ঘোগ গ্রহণ করিতে পারি, জীবনে আয়ত্ত করিতে 
পারি, তাহা হইলেই আমাদিগের জীবনে কথঞ্চিৎ নিক্ষয় হয়। আমরা এই 
সকল গ্রহণ করিলাম ন বলিয়া, আমাদিগের চরিত্রের সামগ্বস্ত তুমি দেখিতে 
পাইলে না। আমর! তোমার প্রদর্শিত পথে চলিলাম না, তাই আমাদিগকে 
কলছ্কের ভালি মাথায় করিয়া তোমার নিকটে দীড়াইতে হইল, এবং তুমি 
যাইবার বেল! আমাদিগের কলঙ্ক জগতের নিকটে বিদিত করিলে । সাধু 
ভাই অঘোরনাথ তোমার অগ্রে গমন করিলেন, তুমি তাহাকে নিজ হাতে 
সাধুর নিংহাসনে বসাইলে, আর আজ আমরা কলঙ্কিত রুষ্ণবর্ণমুখে সম্মুখে 
দণ্ডায়মান । আজ অন্ুতপ্তস্বদয়ে তোমাকে সম্মুখে রাখিয়। প্রতিজ্ঞা করিতেছি, 
এ দেহের এক এক বিন্দু শোণিত দিয়া এই কলঙ্ক ধুইয়া! ফেলিব। যদি 
বৈরাগোর তীত্রাঘাতে এ দেহ খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়, তবু বৈরাগ্যকে মন্তকের 
শিরোভূযণ করিয়া রাখিব । আঙ্জ বুদ্ধিকে জলাঞ্ুলি দিয়া দেবনিঃশ্বসিত মস্তক 
পাতিয়া গ্রহণ করিতেছি, ইনি আপিয়া আমাদিগের ভগ্ন অস্থি সকল মৃতসন্্ীবন- 
মন্ত্রে যোড়াইয়া দিন। আমরা দেবনিংস্বসিতের নিকটে আর বুদ্ধিকে বড় 
করিব না, আমরা অহস্কারে স্বার্থে অন্ধ হইয়া তোমার মাতার গৃহে ভ্রাতৃবিচ্ছেদ 
আনয়ন করিব না। আমরা দৃঢত্রত হই! তোমার প্রদত্ত বৈরাগ্যব্রত, প্রেম- 
ব্রত, উদ্দারতাত্রত, এবং পবিভ্রতাব্রত গ্রহণ করিব; তোমার মাতা আমাদিগের 
সহায় হউন। মাতার ক্রোড়ে বলিয়া যেন তোমায়, আমরা ব্রতধারী হইলাম 
না বলিয়া, শোক করিতে না হয়। এখানে আমরা তোমার শোকের কারণ 
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হইলাম ? আননদমযীর গৃছে কোথায় তুমি নিরবচ্ছিন্ন আনন্দসস্ভোগ করিবে, না, 
আমাদিগের অন্য তোমায় রোদন করিতে হইবে, ইহা যেন কখন না হয়। 
তোমার আনন্দময়ী ম! যেন আমাদিগের চিত্তপরিবর্তনের সংবাদ দিয়া তোমায় 
জ্বী করিতে পারেন । 

“হে আচার্ধ্য, তুমি যাইবার বেলা পৃথিবীতে যে শুভসংবাদ রাখিয়া গেলে, 
ইহা যেন আমরা সিংহবলে জগতের নিকটে প্রচার করিতে পারি। তুমি থে 
বিধান স্থাপন করিতে আপিলে, এ বিধান থে পবিত্রাত্মার বিধান, আনন্দের 
বিধান। তুমি জগৎকে দেখাইলে, রোগের অবিষহা যন্ত্রণার মধ্যেও আননা- 
ময়ীর সম্তান কেমন যোগানন্দে হাসেন ও জগতের ছুঃখে কাদেন। তোমার 
শেষ রোগবন্ত্রা কি তীব্র, আমর বলিয়া উঠিতে পারি না। তুমি যদি দুর্বাল 
ধাতুর লোক হইতে, তবে মনে করিতাম, এ যন্ত্র অপরের রোগঘস্ত্রণার 
অন্রূপ। তুমি প্রথম বয়সে যে তীব্র ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছিলে, তাহাতে 
তোমার যে বীরত্ব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহ কাহার না মনে আছে? তুমি 
প্রফুলমুখে কত বার শন্তচ্ছেদ বহন করিলে; এমন .কি তীর উঁধধের যন্ত্রণায় 
মৃচ্ছিত হইলে, তবু 'উ”' এই শব্দ মুখে উচ্চারণ করিলে না । তোমার সে 
ক্ষত দেখিয়া অপরে মৃচ্ছিত হইত, কিন্তু তুমি বসিয়া হাসিতে । তোমার 
জীবন নিরস্তর প্রচ্ছন্ন রাখিবার জন্যই কি মার সব লীলা? তুমি বলিতে, অন্থাত্ 
কপটতা পাপ, কিন্ত যোগ বৈরাগ্য গুভৃতি প্রচ্ছন্ন রাখিবার জন্য কপটতা 
ধর্শমধ্যে গণা । তুমি অন্তরে বাহিরে নিরন্তর মাকে দেখিয়। আনন্নসাগরে 
ভাসিতে, অথচ লোকে তোমায় সাধারণ মানুষের মতন দেখিত । তোমার 
বৈরাগ্য অতিশয় তীব্র, অথচ লোকে তোমায় অক্টাপিকায় স্ুস্বচ্ছন্দে অবস্থিত 
জানিয়া ঘোর বিষয়ী বলিয়া মনে করিত। এই যে আর একদিন তোমার 
অশ্থৰপ্তিনী ধর্পত্তী, এই বলিয়৷ তাহার বন্ধুগণের নিকটে হৃদয়ের আক্ষেপ 
প্রকাশ করিলেন যে, তোমায় শত সুখাগ্য দ্রব্য দিলে, তুমি তাহা স্পর্শ না 
করিয়া আঙলাদের সহিত কেবল শাকান্ন খাইতে বড় অন্ুরোধ করিলে, 
সে সকল সামগ্রী অঙ্ুলী দ্বারা এক বার রসনায় সংযুক্ত করিতে মাত্র । তুমি 
রোগশধ্যায় বেদানা প্রভৃতিতে বীতরাগ প্রদর্শন করিয়াছিলে, কেবল গরিবের 
সেব্য মুড়ীর প্রতি তোমার অন্থরাগ ছিল। তোমার ২রাগ্য তোমার ধর্ম- 
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বন্ধুগণ বুঝিতে পারিলেন না বলিয়া, তোমার মনে কষ্ট ছিল, এবং এই জন্য 
তোমার পত্তী এক দিন রোগদৌর্বল্যসময়ে তোমার গাত্রাবরণের বন্ধনী অণটিয়া 
দেওয়ার বেল! তুমি বলিয়াছিলে, এই এখনি পাড়ায় কথা৷ উঠিবে যে, উনিও 
তো স্ত্রীর বশ। তুমি থে বৈরাগ্যের ভীব্রবাণে তোমার পত্ীকে ঘাল করিয়া 
ফেলিয়াছিলে, বল, তাহা! কে না জানে? তোমার মা তোমাকে সর্বদ! 
আবরণে আবৃত রাখিয়৷ লোকনৃষ্টির বহিভূতি রাখিবেন, তাই তোমাকে বক্ষে 
তুলিয়া লইবার বেল।, তোমাকে অপহা রোগবন্ত্রণা দিয়া, অপরের চক্ষুর নিকটে 
তাহার স্সেহ আচ্ছাদন করির। রাখিলেন। ছুষ্ঠ পৃথিবী শেষে তাকে পক্ষপাতী 
বলে, এই ভগ্ত বুঝি, তাহার সম্তানদিগকে লইগ্না তিনি এই প্রকার লীল! 
করেন। বদি তুমি প্রথমে বীরত্ব না দেখাইতে, তাহা হইলে এই অষ্টাহব্যাপী 
তীব্র যাতনাকে আমর লঘু মনে করিতাম । তীব্র যাতনারূপ আচ্ছাদনে 
আচ্ছাদিত করিয়া, তোমার মা তোমায় আনন্দক্থধাপান করাইতেন, প্রথমে 
তে। আমর। বুঝিতে পারি নাই। সংশরী মন এই বলিয়া! সংশগ্নাপন্ন ছিল, 
এক জন সাধারণ শ্রদ্দও পূরলোকে যাইবার বেলা কত ভাল কথা বলিয়া! যায়, 
তোমার মা তোমাকে অবপরও দিলেন ন1। তুমি সংহিতা! লিখিয়া, সংহিতান্থ- 
মারে গংসারের সব কথা ছাড়িরা, আত্মার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিলে জানি; 
তুম পাধু অধোরনাথের স্বর্গগমনকালে মৌনাবলম্বন * লক্ষ্য করিয়। বলিয়াছিলে, 
ঘোগিগণের প্রয়াণকালের এইনধপই ভাব বটে, কিন্তু জগতের লোকের নিকট 
তে গার অটেতপন্থের অপবার্দ তে। কিছুতেই ঘুচিল না। তুমি সঙ্গীতে স্তোত্রে 
শেষ পর্যান্ত শ্বাসাগমকাল পথ্যস্ত যোগ দিয়াছিলে সত্য, কিন্তু তোমার মুখের 


মৌনাবলগ্ছন করিবার গুণের খন তিনি ঘোর যন্থণায় অস্থির, ৩খন  বঙ্গীতাচাবা ভাই 
ত্রেলোকানাথ সান্তাল দঙ্গীত করেন। নঙ্গীতান্তে তিনি তাহার গলদেশ ধারণ করিয়া 
বলিলেন, 'এই আঙগ তোমার সঙ্গীত শুনিলাম, আর এখানে নয়, স্বর্গধামে তোমার সঙ্গীত 
শুনিব!' ভাই অম্ৃতলাল বধ গল! ধরিয়া বলেন, 'ভাই, দেবালয়ের বেদী ও সন্মুখত।গ 
মাববলপ্রপ্তর দ্বার! বাধিয়। দিও ।' শ্রমান্‌ কৃষবহারী সেন রা'জনিয়োগে বিদেশে ছিলেন, 
তাহার নিকটে শেষ বিদায় লইবার জন্ত কলিকাতায় আসেন । প্রিয় কনিষ্ঠ আসিয়াছেন, 
জানিতে গারিয়! ভাহার গলদেশ ধরিয়া বলেন, 'তুমি আমায় বড় ভালবাম।” তাহার প্রয়াণ- 
কাজে পঞ্চ পুপ্র+ পঞ্চ কন্॥ এক পৌত্র, এক দৌহিত্র, এক দৌহিহ্রী ও জামাতৃষ্বয় উপস্থিত 
ছিলেন । 

২৫৯ 


২০৬৬ 'আচার্ধা কেশবচন্দ্র 


কথ না শুনিয়া যে সকলেই সন্দিগ্ধ ছিল। তুমি লোক দেখান ঘ্বণা করিতে, 
স্বভাবের সম্তান, নৈলে অনেক অলৌকিকত্ব জগংকে দেখাইতে পারিতে। 
কিন্তু তুমি তোমার ভিতরের আনন্দ শাস্তি তীব্র যাতনার দ্বারা আচ্ছাদন 
করিয়াও জগৎকে বঞ্চিত করিতে পারিলে না। তোমার প্রাণবায়ুনির্গমের 
সঙ্গে সঙ্গে তোমার মুখকমল প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল, চস্ছ দিব্যজ্যোতি ধারণ 
করিল্‌, ওষ্ঠাধরে আনন্দহাস্য প্রকাশ পাইল, পার্শস্থ লোকদিগকে চকিত করিল । 
মুহূর্তে কি পরিবর্তন! সে রোগের চিহ্ন কোথায়? এ আনন্দের হাসি, প্রফুল্ল 
কমলসঘৃশ মুখশ্রী, জ্যোতির্খয় নেত্র কোথা হইতে আপিল? তুমি যাইবার বেলা, 
তোমার মুখপন্মের দিব্ভাবে জগতের নিকটে যে শুভসংবাদ প্রচার করিয়া 
গেলে, ম্বৃতযুকে, রোগকে, যন্ত্রণাকে কি প্রকারে জয় করিতে হয়, দেখাইয়া গেলে, 
উহাই আমাদিগের প্রচারের বিষয় হইয়া রহিল । আমাদিগের কি এমন 
সৌভাগ্য হইবে যে, তোমার যাতনার সমভাগী হইয়া, জগতের নিকটে জীবনের 
দ্বারা এই শ্ুভসংবাদ' সপ্রমাণিত করিয়। যাইতে পারিব? যাহা, মা আননদময়ী, 
তোমার মনে আছে, তাহাই হইবে ; আমরা সে সম্দ্ধে কিছু অভিলাষ করিতে 
চাই না। 

“হে মাত: আনন্দময়ী, এতক্ষণ তোমার সন্তানকে সম্মুখে রাখিলে, এখন 
আবার তুমি তাহাকে তোমার বক্ষের ভিতরে লুক্কায়িত কর। তোমার বক্ষে 
“ ধন তোমার বক্ষে রাখিয়া আমরা নিবৃত্ত হই! আমাদিগের পাপ অপরাধের 
জন্য তোমার ধন তুমি প্রতিগ্রহণ করিলে ভাল, কিন্তু দেখিও, যেন আমরা 
আমাদিগের জীবনের আম্গগত্য দ্বারা আমাদের সে সমুদ্রায় অপরাধ ধৌত 
করিয়া ফেলিতে পারি! হে খাত তুমি এই বিষয়ে আমাদিগের সহায় হও, 
এই তোমার নিকটে প্রার্থনা ।” 


২৯ 


কেশবচন্দ্রের মহতৃত্বীকার * 


মহারাজ্ঞী 
কেশবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্‌ করুণাচন্্র সেনের নিকট লর্ড রিপণ 
সাহ্রাজ্বীর লহাুভূতি জ্ঞাপন করেন £₹__ 
“গভর্ণমেন্ট হাউস, 
বারাকপুর, ১৩ই জাহয়ারী, ১৮৮৪ 
“মহাশয়, 
অদ্য প্রাতঃকালে ছে সেক্রেটারীর নিকট হইতে টেলিগ্রাম পাইলাম, 
তিনি আমাকে জ্ঞাপন করিলেন যে, অপনি সার হেন্রী পন্সন্বীকে আপনার 
পিসৃবিয়োগ-সংবাদ তারযোগে প্রদান করিয়াছেন; উহা মহারাণী সাস্্রাজ্জীকে 
জ্ঞাপন কর! হইয়াছে, এবং তিনি আপনাকে জানাইতে অঙ্রোধ করিয়াছেন 
যে, মহারাণী এই সংবাদে ব্যথিত হইয়াছেন, এবং আপনাদের পরিবারের এই 
গুরুতর ক্ষতিতে তিনি শোক ও সহানুভূতি জানাইয়াছেন। আপনি এবং 
আপনার পরিবারবর্গ মহারাণীর এই মদয় সহানুভূতি সাদরে গ্রহণ করিবেন, 
ইহাতে সংশয় নাই। 
মহাশয় আপনার বিশ্বস্ত 


রিপণ।” 
গভর্ণর জেনারেল 


“গভর্ণমেন্ট হাউস, 
কলিকাতা, ১*ই জানুয়ারী, ১৮৮৪ 
পপ্রিয় মহাশর, 


আপনার গত কল্যকার পত্র লর্ড রিপণকে প্রদর্শন করিয়াছি, তিনি আপ- 


২০৬৮ আচাধ্য কেশবচন্দ্র 


অতিশয় বাধিত হইয়াছেন । লাট বাহাছুর তাহাকে ঘনিষ্ঠরূপে জানিতেন না, 
কিন্তু অনেকবার তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছে এবং তাহার সরে প্রসঙ্গ করিয়া 
তিনি সুখী হইয়াছেন । ভিনি মনে করেন, এক জন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির অভাব 
মমুায় ভারতবর্ষ অনুভব করিবে । 
আপনার বিশ্বস্ত 
এইচ, ডব্লিউ, প্রিমরোজ |” 


হিন্দু গেটি,যট 


“একজন রাজকুমারের অস্তদ্ধান হইয়াছে । বাবু কেশবচন্ত্র সেন পরলোকস্থ 
হইয়াছেন । তিনি রাজপরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া রাজপুত্র হন নাই, তিনি 
রাজান্ত্রে কিংবা! ভন্য অর্থে রাজকুমার নহেন। তিনি মানবজাতিমধ্যে 
রাজপুত্র ছিলেন। তীহার রাজত্ব চিন্তারাজ্যে বিস্তৃত হইয়াছিল। স্থীয় 
বুদ্ধিবলে, সাধনবলে ও চরিক্রবলে তিনি সেই উচ্চস্থানে অধিরঢ হইয়াছিলেন। 
তাহার অধ্যয়ন অত্যধিক ছিল না, কিন্তু প্রথম জীবনেই ধর্্ান্থরাগ উদ্দীপ্ত 
হইয়াছিল, উহাই তাহাকে চিন্তা ও ধ্যানের রাজ্যে উপনীত করিয়াছিল । 
অধ্যয়ন, আত্মকর্ষণ ও আত্মশাসন তাহার ভীবন গঠন করিয়াছিল। জন- 
সাধারণের জন্য জীবন উদ্যাঁপনের প্রারস্তে তিনি যাহা অঞ্জন করিয়াছিলেন, 
সেই অত্যাশ্ত্ধ্য বাগ্সিতা, অসাধারণ প্ররোচনার ক্ষমতা ও মানব অন্তরের 
নিগুঢ স্থানে প্রথর দৃষ্টি ভাহাকে জনসমাজে শন্ভিশালিপ্রভাববিস্তারে সমর্থ 
করিয়াছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সাধনে তিনি উচ্চস্থান অধিকার করিয়া- 
ছিলেন। তিনি আজ্ঞা করিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্ধ অনজ্ঞাত হইতে 
নহে; ছিনি পরিচালিত করিতে জন্ষিয়াছিলেন, কিন্তু পরিচালিত হইতে 
নহে; তিনি পথপ্রদর্শন করিতে জন্মিয়াছিলেন, কিন্ত প্রদর্শিত পথে চলিতে 
নয়। কাজেই তিনি গুথম জীবনে ধাহাদের সঙ্গে সম্বদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহাদের 
বন্ধন ছিন্ন করিয়াছিলেন এবং আপনার দল ও শ্রোতৃমগ্ডলী প্রস্তত করিয়া 
লইয়াছিলেন। তিনি পরমত-অসহিষ্ণু ছিলেন না, কিন্তু তাহার শিজ চিন্তা 


কেশবচন্দ্রের মহ্ত্বস্বীকার ২০৬৯ 


এই লৌহযুগেও তিনি চিন্তার পরিচালকরূপে, শিক্ষকবূপে, পথপ্রদর্শকরূপে এবং 
দবার্শনিকরূপে লোকের শ্রদ্ধা পাইয়াছেন। 

“কিন্ত বাবু কেশবচন্ত্র সেন কেবল ধর্ধসংস্কারকই মহেন। তিনি সমাজ- 

ংস্কারও বটেন। তিনি মস্ঘপাননিবারণের একজন প্রধান উদ্োগী -ছিলেন। 
তিনি শিক্ষারও প্রধান সহায় ছিলেন, এবং স্বীয় সমাজের ব্যয়ে বিদ্যালয়াদি 
পরিচালন করিতেন। তিনি সংবাদপত্রের নিকটে অতীব খণী ছিলেন, এবং 
তাহার কার্ধযকারিতাবৃদ্ধির জন্তও যত্ববান্‌ ছিলেন। ভারতবাসীদের মধ্যে 
তিনিই গ্রথম সুলভ সংবাদ-পত্র করেন; বাঙ্গল] ভাষায় “স্থলভ সমাচার” 
নামে এক পয়সা মূল্যের কাগজ তিনি বাহির করিয়াছিলেন। তিনি আলবার্ট 
হল প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । স্বদেশবাসীদ্দের সামাজিক ও নৈতিক উপ্নতিসাধনের 
জন্য তিনি ভারতসংক্কারক সভা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। রাজনৈতিক বিষয় 
ব্যতীত শ্বদেশের হিতকল্পে যে কোন অনুষ্ঠান হইত, তাহাতেই তিনি যোগ- 
দান করিতেন। পঁচিশ বসরের পরিশ্রম এবং তাহার উদ্যম ও চেষ্টার 
অনুরূপ যদ্দিও তাহার তালিকাভুক্ত অনুগামীর সংখ্যা হয় নাই, তথাপি 
ইহা অস্বীকার করা যায় না যে, সমগ্র শিক্ষিত সমাজের উপর তিনি অত্যধিক 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন । ইয়োরোপীয় ও শ্বদেশীয়দের মধ্যে তিনি এক 
সংযোগন্ুত্রস্বরূপ ছিলেন । দেশের শাপনকর্তারা, বিশেষতঃ লর্ড লরেন্স ও 
লর্ড নর্থক্রুক তাহাকে অতিশয় সম্মান করিতেন। স্বদেশী সমাজের নেতৃব 
তাহাকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন । যদিও তাহার সঙ্গে নেতৃবর্গের মত্বৈধ 
ছিল, তথাপি তাহার নতঅব্যবহ্থার, অমায়িকতা, বৈরাগ্য এবং চরিত্রের উচ্চতা- 
হেতু সকনে তাহাকে শ্র্ধা না দিয়া থাকিতে পারিতেন না । 

“নকল ব্যাপারের বিধাতা ধাহাকে এই অল্প বয়সে ভুলিয়া লইলেন, তিনি 
এইন্ধপ ব্যক্তি ছিলেন। তাহার অকাল মৃত্যুতে (মাত্র পয়তালিশ বৎসর 
তার বয়স হইয়াছিল ) দেশের যে ক্ষতি হইল, তাহার আর পূরণ হইবে না। 
তাহার কল দিক্‌ দেখিলে দেখা যাইবে যে, তাহার মত আমরা আর একটা 
পাইব না 1” 

ছটস্মযান ও ফুড অফ. ইডি 
“আমরা গত ল্য প্রাতের কাগজে লিখিয়াছিলাম যে, ব্রাক্ষদমাজের প্রধান 


২০৭০ আচাধ্য কেশবচন্্র 


নেতা৷ আচাধ্য কেশবচন্ত্র সেনের অবস্থা এত সঙ্কটাপর যে, সম্ভবতঃ আমাদের 
কাগজ পাঠকদের হস্তগত হইবার পূর্বেই, তাহার প্রাণবাষু নিঃশেষিত হইবে। 
অতিশয় সহিষুতার সহিত শাস্তভাবে অত্যন্ত যন্ত্রণাভোগ করিয়া, বেলা দশটা 
দশ মিনিটের সময় আচাধ্য মহানিদ্রায় আবিষ্ট হইয়াছেন। প্রত্ুষ পাচট! 
হইতেই তাহার নাড়ী ভূবিতেছিল, তাহার পাচ ঘণ্টা পরেই প্রাণবায়ু নির্গত 
হইয়াছিল। শেষ মুহূর্ত পধ্যস্ত তাহার জামাতা কোচবিহারের মহারাজ ও 
বছুসংখ্যক শিশ্ত ও বন্ধু তাহার নিকটে থাকিয়া সেবা করিয়াছেন। মৃত্যুশয্যা- 
শায়ী আচাধ্যের মঙ্গলের জন্য ব্রাহ্মসমাজের একজন উপাচাধ্য প্রার্থনা করিলেন, 
উপস্থিত সকলেই উহাতে যোগদান করিলেন। কেশবের প্রাচীন বন্ধু এবং 
শিক্ষক ডাক্তার ডাল সাহেবও তাহাদের সঙ্গে যোগদান করিয়াছিলেন! 
আমাদের সমক্ষে “একজন রাজপুত্র ও মহাপুরুষের অদ্য মৃত্যু হইয়াছে” এবং 
এই মহাম্ভব আচার্য কি ছিলেন ও তাহার মহৎ জীবনের কাধ্য কি ছিল, 
তাহা মন্ুয্যজাতিকে বল৷ সহজ কাধ্য নহে। তিনি অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে 
মারা গেলেন, আমাদের বোধ হয়, তাহার মাত্র ৪০1৪২ বৎসর বয়স হইয়াছিল। 
গত কল্য অপরাহ্্ে গঙ্গাতীরে নীমতলা ঘাটে তাহার স্বপ্রণীত নবসংহিতার 
পদ্ধতি অস্থুমারে তাহার অস্ত্েটি-ক্রিয়া নিশ্পন্ন হইয়াছে ।” 
তয় 

"তিনি চলে গেছেন। এক্ষণ ধাহার! কেশবচন্দ্র সেনের বিষয় প্রশ্ন করেন, 
তাহাদিগকে এই উত্তর দিতে হইবে যে, তিনি ঈশ্বরের নিকটে গিয়াছেন। 
যাহারা স্থদূরবন্তী দেশ হইতে তাহাকে দেখিতে আসিতেন, তাহাদের সংখ্যা 
অল্প নহে। ভারতপরিক্রাজকগণ বলিতেন, 'পূর্ববদেশীয় এই ছুল'ভ কুম্থমকে 
আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতে চাই, তীহার সান্রিধ্য স্থৃতিপটে রাখিবার বস্তু |» 
বঙ্গের সেই আদর্শ সৌন্দধ্য ও গৌরব-স্বরূপ পুরুষের সুন্দর দেহের মুষ্টিমেয় 
শ্রশানভন্মমাত্র আমাদের নিকট পড়িয়া রহিল, ইহা কি কখনও বলা যাইতে 
পারে ? মাত্র পয়তালিশ বৎসর, আর তিনি চলিয়া গেলেন ! এই মাত্র জীবনের 
প্রথম অবস্থা, আর আমর! সে বীণার বঙ্কার শুনিতে পাইব না! ইহা বিশ্বাস 
কর] কঠিন | বু মানের তীত্র বোগমন্ত্রণায়ও তাহার মুখমগুলে কিংবা ললাটে 
বাদ্ধক্যের রেখাপাত করিতে পারে নাই। শেষ মুহূর্ত পধ্যস্ত তাহার সুন্দর 


কেশবচন্দ্রের মহত্বস্বীকার ২০৭১ 


নয়ন প্রিয়জনদের উপর ইতত্ততঃ নিক্ষিপ্ত হইতেছিল; বোধ হইতেছিল, যেন 
মৃত্যুর কঠোরতাতে সেই বাস্ধীর রসনা অসাড় এবং সেই আশীর্বাদ-উদ্ভাত 
হস্ত অরশ হইয়! গেলেও, তিনি তাহাদিগকে দর্শন করিতে বুহিলেন। কয়েক 
মাস শারীরিক যন্ত্রণায় তাহার দেহ শেলবিদ্ধ হইতেছিল, এবং ইহা বস্ততই 
সাস্নার বিষয় যে, আর তীহার সে যন্ত্রণা নাই। শিশু সন্তান মাতাকে যেরূপ 
ভাকে, দেবালয়ে তাহার শেষ প্রার্থনা সেই রূপ হইয়াছিল। ঘিনি একমাত্র 
তাহার সহায়, তত্প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিপূর্ণ মা মা সন্বোধনের প্রার্থনা সে দিন যিনি 
শুনিয়াছেন, তিনি আর ভুলিতে পারিবেন না। সেই অক্থিম কালে “জয় 
জয় সচ্চিদানন্দ হরে? সঙ্গীত কেশবের শধ্যাপার্থে উচ্চারিত হইতেছিল। সেই 
সঙ্কটে তাহার চতুদ্দিকে কেহ দীর্ঘ নিঃশ্বাসে, কেহ চক্ষুর জলে, কেহ বিলাপ- 
ধ্বনিতে প্রার্থন৷ করিতেছিলেন । ম্বত্যুশয্যাশারী আচার্যোর আত্ম দেহের 
উপর জয়লাভ করিয়াছিল। পাছে তাহার কর্ণে ক্রন্দনধ্বনি প্রবেশ করিয়! 
মনকে বিচলিত করে, এই অভিপ্রায়ে তাহার বন্ধুরা যখনই শোকাবেগ-ধারণে 
অসমর্থ হইতেছিলেন, তখনই গৃহের জনতার বাহিরে যাইতেছিলেন। যাহারা 
স্বীয় প্রেম ও বিশ্বাস-বাহুতে তুলিয়া রোগীকে ঈশ্বরের নিকটবর্তী করিতে- 
ছিলেন, তাহাদের সঙ্গে অনেক ইংরেজ ও মার্কীণদেশীয় লোক আগ্রহের সহিত 
যোগ দিতেন, এ শ্রেণীর একটি মাত্র লোক তাহার সম্মুখে উপস্থিত থাকিয়া 
মৌভাগ্যবান্‌ হইয়াছিলেন। 
“ঝঞ্ধাবাতের পরে নিস্তব্ধতা । ভবিষ্যতের প্রশান্ত চিন্তার সময়ে ইতিহাস 
ও জীবন-চরিত লিখিত হইবে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য লোকের! এ ব্যক্তিকে 
অসাধারণ সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতেন, অদ্য আমরা এই মাত্র লিখিয়া রাখিতেছি। 
ত্রাহ্ম-আন্দোলন এত জীবন্ত যে, অনেকের ধারণা, যেখানে প্রাচ্য উপাসনা 
প্রতীচ্য চিন্তার সহিত সংশবে আসিবে, সেই খানেই ইহার উদয় ও উন্নতি 
হইবে । ইহা অনেক রকম হইবে ও ইহার বহু পরিচালক হইবেন। এক 
জন মাত্র ইহার নেতা রহিবেন না। কোনও মাধ ইহার আকার ও গঠন 
প্রদান করিতে পারে না, উহা সম্পূর্ণ! পবিভ্রাত্মার কাধ্য। স্বরূপ অনুসারে 
আত্মা দেহ গঠন করে” কেশবচন্ত্র তাহার ভাবকে হিন্দু ও খরীষ্টয় স্বরূপ দিবার 


চিত জনি উর ববির. বারজিরি্রারে তে 


২৭৭২ আচাধ্য কেশবচন্দ্র 


লিশম্যান 

“কেশবচন্্র সেনের তিরোধানে হিন্দু জাতি আপনাদের প্রখ্যাতনামা প্রাতি- 
নিধি এবং সমুন্নত ধর্ধচিন্তার অধিনায়ক হারাইয়াছেন। অপেক্ষাকৃত অল্প 
বয়সে এবং তাহার শক্তিনিচয়ের পূর্ণ বিকাশের অবস্থার তাহার পরলোকপ্রাপ্তি 
হইল, এ ক্ষতি গভীরব্ূপে অন্ঠভূত করিতেই হইবে, এবং ইহা অতীব শোক- 
জনক | যিনি বু বৎসর তাহার ঈশ্বরপ্রদত্ত শক্তিসধালনের জন্য বিখ্যাত 
ছিলেন, এবং স্বদেশী লোকের নেতৃত্বে বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন, তাহার স্মবণার্থ 
আমরা আন্তরিক সহান্ুভূতিপূর্ণ সম্মান দান করি। 

“বহু বিষয়ে তাহার কাধ্যাবলী এত অসাধারণ থে, তাহার গ্রভাব ও কাধ্যের 
পরিমাণ করা এখনও অতি স্থকঠিন। তিমি অনেক মমর খিঝাবর্গ দ্বার] 
অত্যধিক প্রশংসিত হইয়াছেন, সন্দেহ নাই, এবং ইদানীং তাহার শক্রবর্গ 
ত্বাহাকে আত্মস্তরি প্রবঞ্চক বলিয়া অযথা কুৎসা করিতেও ক্ুটী করে নাই। 
অসাধারণশক্তি ও লোকাভীতপ্রণালীসম্পন্ন লোকদের সাধারণতঃ এইবূপই 
ভাগা। অন্যদের যেমন হয়, তাহারও তাহাই হইয়াছিল। সত্য অবশ্যই এই 
ছুই সীমার মধ্যবর্তী । আমাদের ইংরেজী পরিমাণ এ সকলের অতি সুক্ষ 
পরীক্ষক, কেন না ঘাহা৷ কাধ্যকরী, তাহাই স্থায়ী হয়। কেশবচন্ত্র সেনকে 
আমরা যেরপেই কেন পরীক্ষা করি না, তিনি সাধারণ হিন্দু ছিলেন না, কৃতী 
ও স্বক্কতুজ্ঞানী পুরুষের ন্যায় তাহার কুতকাধ্যতা স্বাধীন ব্যক্তিত্ব ও লক্ষ্যের 
উপরে প্রতিষ্ঠিত, ইভা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । যে দ্বিক দিয়াই দেখা 
যাউক, তাহাতে যে বু পরিমাণ সাধুত। ছিল, উহা সর্বববাদিসম্মত ও সর্বজন- 
বিদিত। তাহার মনোহর চরিত্র, অমায়িক ব্যবহার, স্ুমার্ভিত আচরণে 
সকলেই প্রীত হইতেন, এবং উহাতেই তাহাকে আধুনিক বাঞ্ছালী ভত্রলোকের 
স্ন্দর আদর্শ ও সমকালিক হিন্দুজীবনের গৌরবান্বিত পুরুত্ণু করিয়া 
তুলিয়াছিল। 

“তাহার জন্মভূমি এবং চিরবাসস্থান কলিকাতাই তাহার প্রধান কা্যক্ষেত্র 
ছিল, এখানেই স্থদেশী সমাজে তিনি মাধুষ্যময় মনোজ্ঞ জীবন যাপন করিয়া- 
ছেন। তাহার ভীবনের সুবিখ্যাত ঘটনাবলী পুনরালোচন] কর! নিশ্রয়োজন, 
ফেন না ঘটনাচক্রেই উহা এক প্রকার সাধারণ সম্পত্তি হইয়। ঠাড়াইয়াছে। 


কেশবচন্দ্রের মহত্বস্বীকাঁর ২০ ৭: 


তাহার ন্যায় কোনও হিন্দুই স্বদেশের বাহিরে এত অধিক প্রখ্যাত হইতে, 
পারেন নাই, এবং লমকালে জীবনের দামান্- কার্্যকমাপ সর্বসাধারণের এত 
মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে, নাই। ত্থাপি তাহার জীবন. অতি 
সাদাসিদে এবং বিনত্র ছিল, কেন-না প্রকৃতিই...ডাহাতে তাহার মানবত্ের 
উপাদান নকল সম্মিলিত করিয়াছিলেন।. মনো ষোশপূর্ববক আত্মকর্ষণ, আপনাতে 
অচল বিশ্বান এবং স্বীয় অবস্থান্থ্রূপ বাবস্থ। করিবার স্থকৌশল.আস্কার সফলতার 
প্রধান হেতু। রি 

“ইংলগুগমনে তাহার স্থযশ-বিস্তায় হইয়াছিল এবং উহা স্থায়ী হইয়াছিল । 
রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের--ন্যায় প্রপিদ্ধ ক্ষমতাপন্ন ও শিক্ষিত 
লোকেরাও ইংলগ্ডে গমন করিকাছিলেন, এবং নিদ্দিষ্টদংখ)ক লোককে চমতকুত 
করিয়াছিলেন; কিন্তু কেশবচগ্জ সেন ভারতের জাতীয়-সংব্কারের ভাব বক্তৃতা- 
মঞ্চে ও সংবাদপত্রসহযোগে 'সর্বসাধারণের গোচরীভূত করিয়াছিলেন। 
তাহার অনর্গল বন্তৃতাপ্রভাবে এবং সাগ্রহ নিবেদনে ইংলপ্ডের জনমগ্ডলী 
চমত্লত হইয়াছিল এবং কখনও অজ্ঞাতসারে বিভ্রান্তও হইয়াছিল । সর্ধন্রই 
তিনি তাহার মমুন্নত চরিত্র ও সদ্গুণাবলী ছার; লোকের মনে এক গভীর 
ভাবের উদ্দীপন। করিয়াছিলেন এবং তাহার স্বদেশের প্রতি ইংরেজের নবতর 
মশোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন।- দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াও তিনি 
ইংরেছের নেই মনোধোগ বৃদ্ধি করিতে ও সংরক্ষণে সমর্থ ইইয়াছিলেন। 
তখন ধে কোনও ইংরেজ দর্শক কলিকাতায় আদিতেন, তিনিই লিলিকটেজে? 
এই ব্রাঙ্মদমাঞ্জের আচাধাকে তীর্থযাত্রার স্ায় দর্শন, করিতে যাইতেন:। 
তাহার সৌমা মৃত্তি ও প্রসঙ্দে অনেকেই অভিনব ভাবাপর হইতেন, এবং 
সোত্পাহ তাহার প্রশংসা করিতেন, অত্যধিক তাকিক ও সমালোচকগণও 
রিক্তহস্তে তাহার নিকট হইতে ফিরিতেন না। 

“বক্তার হিসাবে তিনি তাহার শিক্ষিত স্বদেশবাসীদের মধ্যে উচ্চতম ক₹কতিত্ব 
লাভ করিয়াছিলেন । তিনি অচিস্তিতভাবে বক্তৃতা প্রদান করিতেন, কিন্তু 
সে ক্ষমতা স্প্ঠতই শিক্ষা ও অনুশীলনের গুণে তিনি লাভ করিয়াছিলেন । 
তার ইংরেজি আশ্চর্যরূপ পরিশুদ্ধ; তাহার বচনপ্রণালী প্রমুক্ত এবং মনোহর, 


সময় সময় উহা এতই স্ুমাজ্জিত হইত,-ধেন উহা "সিসরওনিয়ান” 
২৬ 
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(01০510718) বলিয়া মনে হইত । বর্ষে বষে টাউন হলে সহস্র সহশ্র লোকের 
সমক্ষে তিনি তথায় বক্তৃতা করিতেন, ইংরেজ শ্রোতৃমগ্ডলী মুগ্ধ হইয়া 
যাইতেন। থে নব্য বাঙ্গালী বক্তৃতায় কৃতিত্বলঁভের উচ্চাভিলাষী, এই ভন্যই 
তিনি তাহাদের নিকট পুতুলরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন ।” 

ইিয়ান খ্রীষ্টান হেরান্ড 

“সত্য সত্যই এক জন রাজপুত্র এবং মহাপুরুষ চলিয়া গিয়াছেন। কেশবচন্্র 
সেন সমাধিপ্রাপ্ধ হইয়াছেন । বহু দিন যন্ত্রণাদায়ক পীড়ায় তুগিয়া গত 
মঙ্গলবার (৮ই জান্রুয়ারী) প্রাতঃকালে তিনি কালনিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন । 
ইউরোপ, আমেরিকা ও আসিয়াতে বহু লোক তার জন্য শোক করিবে। সমস্ত 
সভ্য জগতে কেশবের নাম গৃহকথারূপে জপিত হইত, তাহার সঙ্গে পরিচয় হই- 
লেই তাহার প্রেমবন্ধনে আকৃষ্ট হইতে হইত । বিশেষতঃ আমাদের ভারতবানী- 
দের এ ক্ষতি আর পূরণ হইবার নহে । আমরা জাতীয় সন্ধটে আক্রান্ত হইয়াছি। 
আমর! অবশপ্রায় হইয়া পড়িয়াছি। 

“আমরা আনাদের ভাব ও চিন্তাকে এখনও এত টুকু সংযত করিতে 
পারিতেছি না৷ যে, কেশবের জীবন ও কার্ধ্যাবলীর বিবরণ দিতে পারি । 
আমাদের হৃদয় আকুলিত। তিনি এক মধ্যবিন্দুরূপে আমাদের জাতীয় 
ইতিবৃত্তের অতি প্রধান স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন, তাহাতে আর 
সন্দেহ নাই । বিধাতা স্পষ্টতঃ তাহাকে উচ্চ অভিপ্রার়পাধনের জন্য উন্নমিত 
করিয়াছিলেন, এবং তপাধনের উপযোগী গ্রণনিচয় দ্বারা তাহাকে সজ্জিত 
করিদা দিয়াছিলেন ! ত্রাঙ্মসমাজের দিক্‌ দিয়া তিনি তৃতীয় প্রতিষ্ঠাতা, সে 
কাধ্য তাহার চরিজ্ধে ত্রিবিধ আকার ধারণ করিরাছিল। সগাজের শিক্ষিত 
যুবকদের মধ্যে ধর্মভাব উদ্দীপন তাহার এক প্রধান কাধ্য, ধর্মভিত্তিতে 
সমাজনংস্কারস্থাপন ও তাহা কাধাগত জীবনে পরিণত করা তাহার এক 
প্রধান কার্ধা, এবং সর্ধবোপরি, স্বদেশীয় লোকদ্িগকে খিশ্ুগ্রহণে প্রস্ততত করা, 
ভারতের নিকট খ্রীষ্টকে উপস্থিত কর! তাহার এক প্রধান কাধ্য ছিল। 

“ইংরেজী শিক্ষাপ্রভাবে আমাদের শিক্ষিত ঘুবকগণ ধর্শস্দ্ধে উদামীন 
হইয়া পড়িয়াছেন। প্রচারকগণের কাধ্য ঘদিও এ আ্রোতের প্রতিরোধে 
সাহাধ্য করিয়াছিল, তথাপি সময়ের অভাবমোচনজন্য একজন ধর্মনেতার 


কেশবচজ্জ্রের মহত্বন্বীকারি ২০৭৫ 


প্রয়োজন হইয়াছিল এবং ঈশ্বর সেই স্থান পূর্ণ করিবার জন্ত কেশবকে সৃজন 
করিয়াছিলেন। বিধাতার নিয়োগে তিনি কার্যে প্রবৃত্ত হইলে, শিক্ষিত 
যুবকগণ তাহার চারিধারে সম্মিলিত, হইলন এবং এমন একটা মণ্ডলী গঠিত 
হইল যে, তাহারা তখন হইতে উদীয়মান বংশের লোকদিগকে ধর্শভাবে 
উজ্জীবিত করিতে লাগিলেন । 

“সমাজসংস্কারের আন্দোলন পূর্বেও হইয়াছিল, কিন্ত তাহ! অতি অল্পই 
ফলপ্রদ হইয়াছিল। সভ্যতাকে মৃলশক্তি বলিয়া আহ্বান করা হইয়াছিল, 
এবং যেমন সম্ভব, সংস্কারের ভাবসকল যেন ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। লোকের 
লঙ্কা লম্বা কথার আর নীম! ছিল না? কিন্তু কার্ধযগত ফল অতি নিরাশাজনক। 
ধর্মাভিত্তির প্রয়োজন ছিল, এবং কেশবচন্্র সে ভিত্তির বিষয় ঘোষণ| করিয়া- 
ছিলেন, এবং তিনি নিজে উহা জীবনে পরিণত করিয়া লোককে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন 
করিলেন। ইহাকে বলে ত্যাগম্বীকার, কিন্তু কেশব ত্যাগন্বীকারে প্রস্তুত 
ছিলেন। ঘে উপদেশের উপর দৃষ্টান্তের ছাপমার! থাকে, তাহা নিশ্চয়ই 
ফলপ্রদ হয়। রর 

“সীষ্টধশ্মসংক্রান্ত যে কাধ্যের জন্য আমরা তাহাকে প্রশংসাদান করিয়াছি, 
উহ্হাতে কেহ কেহ আশ্চর্ধ্যাস্বিভ হইতে পারেন। কিন্তু আমরা ইচ্ছাপূর্ববক সে 
প্রশংসা তাহাকে দিয়াছি। শ্রীষ্টনম্পর্কে তাহার ভাব অনেক সময়েই লোকে 
বুঝিতে পারে নাই, এবং না বুঝিবার কারণও থাকিতে পারে আমাদের 
বিশ্বাম এবং সে বিশ্বাস তাহার সঙ্গে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছিল 
যে, শ্রীষ্টের নিকটে কেশব আন্তরিক বশ্তত! স্বীকার করিয়াছিলেন এবং সেই 
দিনের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, যে দিন ভারতের অন্তঃকরণ ্ীষ্ট কর্তৃক 
অধিকৃত হইবে। তাহার সঙ্গে লোকে খ্বীষ্টকে গ্রহণ করুক, এজন্য তিনি 
লালাপ্নিত ছিলেন, এবং লোকের অপ্রস্তুত অবস্থাদর্শনে তিনি- সম্পূর্ণ সঙ্গত 
হউক বা না হইউক--এক প্রকার সংঘতভাব পোষণ করিয়াছিলেন । ইহাতে 
এই ভাবই পরিব্যক্ত হইয়াছে যে, তাহার অন্তঃকরণে এই আকাজ্ষ! ছিল যে, 
সমুদায় জাতি খুষ্টের দিকে অগ্রনর হউক। ইহাই তাহার জীবনের পরিষ্কার 
লক্ষ্য ছিল, এবং যত সময় গিাছে, তাহার জীবনের বিবিধ কার্যাবলীতে 
প্রকাশ পাইগ়াছে থে, খৃ্ের দিকে তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল এবং সেই দিকেই 


২০৭৬ আচার্য্য কেশবচন্দ্ 


তিনি অগ্রসর হইতেছিলেন। জাতির অন্তঃকরণ খুষ্টের প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন 

* ছিল, এবং ইহা হয়ত প্রয়োজন ছিল যে, একজন লোক এমন উখিত হইবেন, ; 
ঘিনি বাতি হইতে অবিচ্ছিন্ন বিবেচিত হইবেন এবং লোকের নিকট 
খুষ্টের কথা বলিবেন। বিধাতা কেশবের হস্তে এই কাধ্যভার অর্পণ করিয়া- 
ছিলেন, এবং তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যাস্ত বিশ্বস্ততার সহিত এই 
কাধ্য সাধন করিয়াছেন, এবং ইহা অতি আনন্দের বিষয় যে, পূর্ববকা'ল 
লোকের খুষ্টের প্রতি যে বিরুদ্ধভাব ছিল, তাহা বহু পরিমাণে তিরোহিত 
হইয়াছে। 

“কেশবের ঈশ্বরপ্রদত্ত শক্তি ও সৌন্দর্যোর বিষয় আমাদের অধিক বলা 
নিশ্রয়োজন; তাহা প্রসিদ্ধ। কেশব আধিপত্য করিতে জন্ষিয়াছিলেন, তাহার 
নেতৃত্বের ভাববাঞ্ক দেহ ছিল। আমর! কি তীঁহার রসনার বাগ্মিতার কথা 
বলিতেছি ? তাহাও বটে, দ্র না, দে চিন্তবিমুগ্ধকর কথাই বা কে ভুলিতে 
পারে? কিন্ত আমরা তাহার অন্তঃকরণের বাগ্সিতার কথাও বলিতেছি, উহ 
রসনা অপেক্ষা অত্যধিকতর নেতৃত্বাঞ্জক ছিল+ তাহার নিকটে ধাহার! 
আদিতেন, তাহাদেরই হৃদয় তিনি অধিকার করিঘা' বসিতেন। শ্রদ্ধা প্রীতি 
দ্বারা উদ্দীপ্ না হইয়া, কেহ তাহার নিকট উপনীত হইতে পারিত না। ভিনি 
যে কোন কর্ম করিতেন, তাহাতেই অনাধারণ ইচ্ছাশক্তির পরিচয় পাওয়া 
যাইত। কাধ্যক্ষেত্রে তিনি সদাই আপনার জীবনকে সম্মুথভাবে স্থাপন 
করিতেন, কোনও বিষয় ব্যাখ্যা করিবার পূর্ব্বে সে ভাব স্বীয় জীবনে আয়ত্ত 
করিয়া লইতেন | ধর্ম তাহার নিকট জীবস্ত সতা ছিল, উহ তাহার জীবনের 
অতি সামান্য কথা ও কাধ্যকে অধিকার করিয়া থাকিত। তিনি শিশুর ন্যায় 
ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হইতেন, অন্থরাগভরে উপাসন| করিতেন, তাহার 
অপ্রতিহত বিশ্বাস ছিল, এবং তিনি সর্বদা আপনার চতুর্দিকে সুখকর প্রশান্ত 
*বায়ুমণ্ডল প্রস্তুত করিতেন । সে সকল ধাহার! প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহাদেরই 
অন্তরে উহার ছাপ রহিয়াছে । তাহার গীড়িতাবস্থায় ঈশ্বরপ্রেমের উপর 
বিশ্বাস তাহার ক্লেণকর যাতন। বহু পরিমাণে প্রশমিত করিত | তিনি ঈশ্বরের 
সহবাসে থাকিতেন এবং পরলোকের স্থখকর ভবিব্যতের প্রতি তীহার দৃষ্টি 
ছিল৷ ঘত দিন তাহার শক্তি ছিল, আপনার প্রিয় সঙ্গীত সকল শ্রবণ করিতেন 
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এবং তার ইঙ্গিতে শেষ ধেঁ সঙ্গীত গীত * হইয়াছিল, তাহা খুষ্টপন্স্ধীয়, চিত 
তিনি বিলক্ষণ আরাম বোধ করিয়াছিলেন । 

“খুষ্টের প্রতি প্রেমে তাহার অন্তরে স্বভাবতঃ খৃষ্টদাসদের প্রতিও প্রেম উদ্দী- 
পন করিত। খুষ্টের ভূত্যদের কেহ বিপন্ন হইলে, তিনি উহ্বা সহিতে পারিতেন 
না। বোম্বাই নগর যখন সেল্ভেশন আর্মী বিপন্ন হইয়াছিলেন, তিনি সর্ব- 
প্রথম তাহাদের পক্ষ অবলম্বন করিরাছিলেন এবং প্রকুত ভ্রাতৃপ্রেমের সহিত 
পক্ষলমর্থন করিয়াছিলেন। কলিকাতায় যখন আমাদের প্রচারকগণ বিডন 
স্কোযারে মোকদমার অভিযুক্ত হইয়াছিলেন, অনেকে ভাবিয়াছিলেন যে, তাহা 
দিগের অর্থ দও হইবে; সে দিন তিনি টাকা সহ পুলিশকোর্টের দ্বারে উপস্থিত 
ছিলেন, যদি প্রচারকদের অর্থ দণ্ড হর, তিনি টাকা দিয়া তাহাদিগকে মুক্ত 
করিবেন। বাঙ্গালী খীষ্টিনানদের সঙ্গে তিনি অতিশয় ঘনিষ্ঠ প্রেমযোগ স্থাপন 
করিয়াছিলেন, এবং তাহাদের সঞ্গে মিলিয়! কার্ধা করিতে সমুংস্থক ছিলেন। 
আমরা স্বয়ং এমন বিচ্ছেদান্থভব করিতেছি যে, তাহা আর পূর্ণ হইবে না। 
প্রভুর পরিক্রাণ প্রাপ্তদের মধো আমরা কেশবের সঙ্গে মিলিত হইব, এ বিশ্বাস 
করিবার বিশিষ্ট কারণ আছে, ইহাই আমাদের একমাত্র সান্তবন]। 

“ভারতবর্ষ তাহার মহৎ সন্তানকে হারাইয়া শোক করিতেছে, ব্রাঙ্মঘমাজ 
তাহার মহ পরিচালক হারাইরা শোক করিতেছে এবং গ্রীষ্ীয়সমাজ তাহার 
মহানহযোগী হারাইয়া শোক করিতেছে । 

“আমাদের প্রিয় ভ্রাতার শোকাকুল পরিবার, সহযোগিগণ, শিষ্তগণ এবং 
বন্ধুবর্গের জন্য পান্বনাময় পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি 1” 

ভাইসচেয়ারম্ান প্েনক্ড 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্ভোকেশন সভাতে তাহার ভাইসচেয়ারম্যান 

শ্রীযুক্ত রেনন্ড সাহেব বলিয়াছেন ২২ 


রর “পবিত্র জীবন, বদান্য অন্তঃকরণ, নির্দোষ রে, ও নহাহৃতিপূর্ আত্মা, 
এই সকল সারম্বতশিষ্বগণের ভূষণ; সরস্বতী এবশ্রকারের লোকদ্দিগের নিকট 
টিতে সম্মত। জ্ঞানের জন্য জ্ঞানান্থশীলন করিতে হইবে, তন্মারা যে ধন ও 
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সম্মান লাভ হয়, তজ্জন্য নহে; কিন্তু জ্ঞানলাভই উহার পুরস্কার । জ্ঞান যাহা দান 
করে, তজ্ন্ত নহে, কিন্তু জ্ঞানের জন্য জ্ঞানলাভ করিতে হইবে, এবংবিধ সভাতে 
অনেক সময় একপ বলিতে শুনিয়াছি। নি:সন্দেহ ইহা মহৎ লক্ষ্য, কিন্তু অগ্য 
আমি উপস্থিত ছাত্রমগ্ুলীকে এতদপেক্ষা উচ্চতর ও মহত্ুর লক্ষ্যের বিষয় স্মরণ 
করাইয়া দিতেছি। বিদ্যার্থী জ্ঞানান্ুশীলনে নিঃস্বার্থ ও আত্মত্যাগী হইলেও, 
নৈতিক জীবনে হীন হইতে পারেন ; এবং এ অভিযোগ অনেক সময় শুনা যায 
যে, আমাদের স্কুল কলেজের শিক্ষা অসম্পূর্ণ, উহাতে নীতিশিক্ষার প্রতি উপযুক্ত 
মনোযোগ প্রদত্ত হয় না। কিন্তুধিনি জ্ঞানকে লক্ষ্য করিবেন, তিনি যেমন 
মানসিক উন্নতি করিবেন, তেমনি প্রবৃত্তিনিচয়কে সংযত করিবেন তার 
জীবন নিষ্ষলঙ্ক হইবে । কেবলমাত্র জ্ঞানের জন্য তিনি জ্ঞানকে ভালবাসিবেন, 
তাহা নহে, কিন্তু তদ্বার। তিনি পরের উপকার করিতে পারিবেন। তিনি 
( যেমন কৰি বলিয়াছেন ) কেবল শক্তি ও জ্ঞানমাত্রে নহে, কিন্ত মুহুমুছ আ্ধা 
ও বদান্যতাতে বদ্ধিত হইবেন । 

“ইহা অতি উচ্চ আদর্শ, কিন্তু আয়ত্তের অতীত নহে। আমরা কখনও 
কখনও এরূপ লোক দেখিতে পাই, ধাহার চরিজে বিবিধ প্রকারের উপাদান 
সকল স্থন্দরমত সংঘিশ্র হইয়াছে, মানগিক শক্তি সকল পূর্ণমাত্রায় বিকশিত 
হইয়াছে, অথচ আত্মা শিশুর আত্মার ন্যায় নিশ্মল, হৃদ রমণীহৃদয়ের ন্যায় 
কোমল। এ প্রকার ব্যক্তি যখন স্বীপ্ন আত্মাতে নিহিত মহাসত্য সকল 
অপরের অন্তরে ঘুত্রিত করিয়া দিবার এশী শক্তির পাত্র হন, তখন তিনি 
লোক গুপ্ক হন এবং তাহার অভ্রাথথানে পৃথিবীর নৈতিক ও আধ্যান্মিক ইতি- 
হাসে এক নৃতন যুগের আরম্ভ হর । শাক্যমুনি এই প্রকার বাক্তি ছিলেন, 
এদেশে তিনিই হত মহত্তম ব্যক্তি ছিলেন । তোমর। হয়ত বলিবে, শাক্মুনি 
অদ্ধপৌরাণিক পুরুষ, সে যুগ এখন হইতে বহু দূরবর্তী; আধুনিক জীবনের 
অবস্থা উহা হইতে স্বতন্ত্র তিনি আমাদের নিকটে প্রায় নামমাত্র, চিন্তনীয় 
বিষয়মাত্র । ভাল, বন্তমান শতাব্দীতে এদেশ সেই ছাচে গঠিত একজনকে 
প্রসব করিয়াছে, তিনি আমাদের মধ্যে বাপ করিয়াছেন ও কাধ্য করিয়াছেন, 
তাহার মৃত্তি আমাদের মকলেরই পরিচিত, অনা উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে 
অনেকের স্থৃতিতে এখনও তাহার বচনাবলী সমুজ্জল রহিয়াছে । ইতিহান 


কেশবচন্দ্রের মহত্বস্বীকাঁর ২০৭৯ 


কেশবচন্তর সেনকে চিন্তাশীল, সংস্কারক এবং জনহিতৈষীর দলে কোন্‌ শ্রেণীতে 
স্থান্দান করিবে, আমি তাহা বিচার করিতে চাহি না। বর্তমান বংশীয় 
আমর! হয়তো তাহার মহত্ব সম্পূর্ণরূপে হবদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ; বেমন কোন 
পথিক কোন পর্বতের পাদদেশে দণ্ডায়মান হইয়া উহার উচ্চতার প্রকুত 
পরিমাণ করিতে পারে না। এখনকার অপেক্ষা পরবর্তী যুগের লোকের! 
ইহার উপযুক্ত বিচার করিতে পারিবেন। আমি বোধ করি, ইহা বলিলে 
ভুল বলা হইবে না বে, ভবিঘ্ত২ বংশ যখন কেশবচন্ত্র সেনের জীবন ও কার্ধা 
পর্যালোচনা করিবেন, তখন তাহার চরিত্রের চারিটী বিষয় তাহাদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিবে । প্রথমটা আশ্চর্য্য সমন্য়ক্ষমতা, যদ্বারা তিনি পাশ্চাতা শিক্ষা 
ও সভ্যতার কতকগুলি ফলকে প্রাচা জ্ঞানের চিন্তাশীলতা ও গভীরতার সজে 
মিশিত করিতে পারিয়াছিলেন ! ছিতীয়তঃ তাহার প্রক্কৃতিতে চিন্তা ও 
কার্ষের উপযুক্ত সমতা! রক্ষিত হইয়াছিল । যদিও তিনি ধশ্মের আধ্যাত্মিকতায় 
অনুপ্রাণিত ছিলেন, কিন্তু তিনি স্বপ্রদশ রহস্তবাদী ছিলেন না। যে কার্ধো 
তাহার জীবন ও শক্তি উৎসগিত হইয়াছিল, তংসাধনার্থ আত্মিক বল-সঞ্চরের 
জন্য তিনি সময় সদয় নিঞ্জনবাপ ও ধ্যান চিন্তন করিতেন । তৃতীয়ত; তাহার 
উদ্ধার ভাব, যদ্বার! পরিচালিত হইয়া তিনি বিভিন্ন ধন্থের সত্য নকল নির্ণয় 
করিতে পারিষ়াছিলেন এবং সে সকলের উচ্চতম ও মহৎ ভাব নকল স্বয়ং 
জীবনে সংশ্লিষ্ট করিতে পারিয়াছিলেন। চতুর্থতঃ মহান্গুভব উদার হৃদয়ের 
বদান্যত।, ইহা তাহাকে দর্ধপ্রকার অজ্ঞানতা, উতপীড়ন ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে 
দপ্তার়মান করিয়াছিল। ছুঃখবিমোচন, শিক্ষাবিস্তার, মদ্যপাননিবারণের চেষ্টা, 
বালাবিবাহনিবারণ, হিন্দু বিধবাদের উদ্ধার, এই সকল কার্যকরী রীতিতে 
তিনি লোকের ছুংখভারমোচনের যত্ত করিতেন, এবং বিমল উচ্চ একেশ্বর- 
বাদের সত্য শিক্ষা দিয়া, চতু্দিকস্থ জনমগ্ডলীকে সমুন্নত করিতে প্রপ্নাস 
পাইতেন। 

“এ বিষয়ে একটু বিস্তারিতরূপে বলিবার হেতু আছে। এবন্প্রকার সভাতে 
ভারতের মৃহত্বম সন্তানদের এক জনের মৃত্যুর বিষয় উল্লেখ করা স্বাভাবিক, 
এবং আমরা যে উদ্দেশে আজ সমবেত হইয়াছি, ইহা তাহারও অনুপযোগী 
নহে। কারণ, যদিও কেশবচন্দ্রের মহত্ব তাহার নিজেরই, তথাপি তাহার 


২০৮০ আচার্ধ্য কেশবচন্দ্ 


চরিত্র বহু পরিমাণে শিক্ষা দ্বারা প্রভাবৰান্বিত, হইগাছিল। ধর্মসংস্কাৰক 
মহাত্মারা পরমতসহিষ, এ অতি বিরল। ধর্শনংস্কারক.ন্সতীব প্রমত্ত, এবং 
প্রমত্ত লোক- স্বীয়গবিশ্বাসের আতিশযাবশতঃ ভিনন'মতাবলঘীকে সহ করিতে 
পারেন ন। এবং তাহাদের সদগশের প্রতি অন্ধ হয়েন। প্রমন্তভ!বের জন্ 
কেশবচন্দ্র সেন প্রখ্যাত, কিন্তু যে উদারচিন্তত। তাঁহাকে অনহিষ্ণতা-বঞ্জিত 
প্রমন্ততা, এবং গৌঁড়ামিবজ্জিত বিশ্বান দান করিয়াছিল, উহার হেতু (যদি 
আমার ভুল না হয়) ইতিহাল অধ্যয়ন, ধন্মমত সকলের উথান ও উন্নতির 
জ্ঞান, এবং প্রাচীন কালীর ও অন্যান্য দেশ্রীর ধর্মচিন্তার সহিত পরিচয়। 
পাশ্চাত্য সাহিতা ও বিজ্ঞান-সহযোগে প্রাচাদেশের মানসিক উন্নতি-সাধন এই 
বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ; কেশবচন্র সে বিষয়ের উজ্জল দৃষ্টান্ত । ভারত 
ঘে মহাপুরুষকে হারাইয়াছে, আজকার সভায় তার বিষয় বলিবার আরে! 
একটি কারণ আছে । বিধাতা এ দেশের জন্য ভবিষ্যতে যে মহাসৌভাগ্য 
রাখিয়াছেন, কেশবচন্ত্র সেনের জীবন তাহার পূর্ববসথচনা ও অঙ্গীকার্বরূপ। 
যেযুগ ও দেশ এমন ব্যক্তিকে প্রসব করিগ্নাছে,সে দেশ আশার সহিত 
ভবিগ্যতের অভিনয়ক্্ত প্রতীক্ষ। করিতে পারে। কিন্তু আশার সহিত 
প্রতীক্ষা করাই এক মাত্র যথেষ্ট কার্ধা নহে । বর্তমান বংশের ছাত্রবৃন্দ, এক্ষণ 
তোমরা তাহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিবে, তাহার কার্ধ্য সম্পূর্ণ করিবে, তবেই 
তোর! তাহার স্বদেশীয় নামের উপযুক্ত হইবে |” 
ডবলিউ ভবলিউ হন্টার 

কেশবচন্তরের -্বর্গারোহণান্তে ছুই সহজাধিক লোক কলিকাত! টাউনহলে 
সমবেত হইয়! তাহার ন্মরণার্থ সভা করেনণ গভর্শরঙ্জেনারেলের কাউন্সিলের 
মেস্বর $/.$. 1181): সাহেব সভাপতি হন। ভিনি বলেন £-₹. 

“মভারাজগণ ও ভদ্রমহাশয়গণ, এক জন মহাপুরুষের . প্রতি শ্রদ্ধ। প্রদর্শন 
করিবার জন্য অদ্য আমরা, সমবেত হইয়াছি। আমাদের কাহারো কাহারো! 
সঙ্গে তাহার অতি স্থকোমল পবিত্র সগন্ধ ছিল, কাহারো তিনি ধর্মনেতা, 
কাহারো তিনি প্রিয়তম বন্ধু। তীহার মৃত্যুতে যে অনেকে ব্যক্তিগত ক্ষতি 
বোধ করিয়াছেন, বিবিধ প্রকারেই তাহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে ।. কিন্তু 
আমরা অদ্য তাহার ব্যক্তিগত বন্ধুরূপে অথবা সমধর্মমাবলধ্িরূপে এই সাধারণ 


কেশবচন্দ্রের মহত্বশ্বীকার ২০৮১ 


সভায় মমবেত হই নাই। যে সকল ভদ্রমহোদয় শেরিফকে এই সভা আহ্বান 
করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাহাদের নামের তালিকা আপনারা অনেকে 
ংবাদপত্রে পাঠ করিয়া থাকিবেন। আপনারা জানেন, তাহাতে সকল 
সম্প্রদায় ও সকল জাতির প্রতিনিধিগণ আছেন'। তাহাতে কাউন্সিলের 
উচ্চপদন্থ ইংরেজগণ আছেন, ইংরেজ শাসনকর্ত।, প্রধান আদালতের উকীল 
বারিহারগণ আছেন; প্রাচীন উচ্চ বংশের ভুমাধিকারী ও গোঁড়া ত্রাহ্গণ 
হইতে নব আলোক-প্রাপ্ত উন্নতিশীল প্রত্যেক সম্প্রদাপের হিন্দ্গণ আছেন; 
মোশলমান সমাজের নেতৃবর্গ এবং রোমাণ কাথলিক ও প্রটেষ্টেপ্ট খৃষ্টায় 
আচাধ্যগণও উহাতে আছেন। যখন আমি উক্ত তালিক! পাঠ করি, আমি 
আপনাকে আপণি প্রশ্ন করিতে বাধা ইই, আমাদের বন্ধুর কোন্‌ প্রভাবে এত 
বিভিন্নমতাবলগ্বী, ভিন্নভাবাপন্ন লোককে একত্র সমবেত করিয়াছে । তখন 
তাহারই একটা কথা আগার স্মতিপথে উদ্দিত হয়:--মহাপুরুদকে চেন। সহজ, 
কিন্তু বুঝ! কঠিন ।' কেন না, আমর। বিভিন্ন জাতির বিভিন্নমতাবলঙ্বী 
লোকেরা কেশবচন্দ্রে মহত্বের অবার্থ চি পকল দেখিয়া তাহাকে চিনিয়াছি। 
আদব তাহাতে ছুলভি সরলতা, মৌলিকতা, এবং শণ্ফির পরিচয় পাইয়া 
ছিলাঘ, তাহার জীবন পরহিতে উংসর্গিত ছিল, এবং অকাল মৃত্যুতে তিনি 
পবিতরীকূৃত হইরাছেন, আমরা তারই প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন জন্ত সমবেত হইয়াছি। 
কেশবচন্ত্র ধেন বেনামী ব্যক্তি নহেন। তিনি আমাদের মধ্যে জীবন যাপন 
করিরাছেন। জনহিতে তাহার অক্লান্ত পরিশ্রম, তাহার কথার চিত্তাকর্ষকতা, 
তাহার পারিবারিক নঙ্বন্ধের গভীর প্রণয় সর্বইীনবিদিত। তাহার প্রসিদ্ধ 
বাগ্সিতার অপেক্ষা ব্যক্তিগত জীবনের নিশ্বল গৌরব অল্পতর ছিল না। বন্ততঃ 
তাহার চরিত্রে বিভিন্ন ভাবের সমাবেশ ছিল, উহা! বিশেষভাবে স্বচ্ছ ছিল, 
তাহাতেই ইহার ক্রুটী ছুর্বলত৷ এবং আক্মনিগ্রহও প্রতিবিশ্বিত হইত। 
কেশবচন্দ্রের কেবল একটা বিষয় লোকে বড় জানিত না, উহ! তাহার গুপ্ত 
দানের পরিগাণ। তিনি যে অবস্থায় জন্ষিক্াছিলেন, জীবনের যে কার্ধ্যসাধনে 
নিযুক্ত হইয়াছিলেন, উহ! ভাহার একান্ত উপযোগী ছিল। তাহার পিতামহ 
উইলসনের বন্ধু ও সহকম্মী ছিলেন; হিন্দুসমাজে তাহার পরিবারবর্গ ধন ও 


উজ্ঞপদের সঙ্গে প্রকৃত জ্ঞানাগুরাগের সংমিশ্রণ করিয়াছিলেন। তীহার প্রথম 
২৬১ 











২০৮২ আচাধ্য কেশবচন্ত্র 


জীবনে তাহার গৃহে প্রাচীন ও নবীন বাঙ্গালী জীবনের যাহা! কিছু উৎকুতম, 
তাহা দৃষ্ট হইত। প্রাচ্য ধর্দনিষ্ঠার সঙ্গে প্রতীচা স্বাধীন চিন্তার সংযোগে 
নির্মিত সাধারণ সংগ্রামক্ষেত্র হইতে, তিনি যুবাপুরুষের ন্যায় স্বকীয় জীবনের 
যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন ৷ সে সময়ের ক্লেশ, উৎপীড়ন ও ত্যাগম্বীকারের 
বিষয়ে অগ্েরা বলিবেন, এবং তৎকালের বিষম সংগ্রাম ও সে সংগ্রামে 
আত্মজয় পৃথিবীতে জয়লাভ হইয়াছিল, তাহাও অন্তের। বলিবেন। এ সভা 
বিশেষভাবে পুর্ব ও পশ্চিম দেশীয় প্রতিনিধিদের সভা, কেশবচন্ত্র সেনেও ইউ- 
রোপীয় বিজ্ঞান ও ভারতীয় চিন্তার এক প্রকার বিশেষ সংমিশ্রণে যাহা প্রকাশ 
পাইয়াছিল, এ সভাতে তন্াত্র বলাই আমার কর্তৃবা। স্বদেশীয় লোকের 
বোধগম্য ও অন্তর প্রবিষ্ট করিবার অন্য প্রাচীন বাঙ্গালা নাটকের অভিনয় 
হইতে আধুনিক সংবাদ-পত্র-লেখা পধ্যস্ত সকল উপায়ই তিনি অবলঙ্কন 
করিতেন। যুবক কেশবচন্দ্র বিধবাবিবাহ নাটকের অভিনয় করিয়া যে কেবল 
ভারতীয় নাট্যাভিনরে এক নবধুগ্ন আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহা নয়, তদ্দারা 
বিধবাবিবাহসনবদ্ধে সাধারণ মতও সমুক্লত হইয়াহিল। 'নব্য বাঙ্গালী, ইহা 
তোমার জন্য” ( ৮০০) 13188), 0015 15 £০ 9০৩) প্রভৃতি কতকগুলি 
পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া আর এক প্রাণপ্রদ প্রণালীতে তিনি প্রচার করিয়া- 
ছিলেন। এক জন যৌলিক ও শক্তিশালী পুরুষ স্বদেশীরদের নৈতিক ও 
আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য যে সকল উপায্ন গ্রহণ করিতে পারেন, তিনি পরিণত 
বয়সে দে সমুদায় আধুনিক উপায় অবলগ্বন করিয়াছিলেন । তিনি সংবাদ-পত্র 
প্রচার করিয়াছিলেন, প্রচারযাত্রায় বাহির হইতেন, সর্বদা লিখিতেন, উপদেশ 
ও বক্তৃতা প্রদান করিতেন, অক্লান্ত উৎসাহের সহিত লোককে শিক্ষা দান্‌ 
করিতেন, এই নকল অগ্্ধোগে তিনি প্রাত্যহিক সংগ্রাম সমাধান করিতেন । 
কাধ্যক্ষেত্রে তাহার অন্দ্ধীন হইগনাছে, এখানকার উপস্থিত জনমগ্ডলী ও দূরতর 
দেশ হইতে সমাগত নমাচার সকল সপ্রঘাণ করিতেছে যে, ভারত ও ইংলগ 
সমবেতভাবে সংকল্প করিয়াছে যে, তীহার স্মৃতি ভোলা হইবে না । মহামতি 
মিঃ গিব্প সাহেবকে প্রথম প্রস্তাব উত্থাপন করিতে অস্থরোধ করিবার পূর্বে, 
কেশবচন্ত্র সেন কয়েক বংসর পৃর্ধের মহাপুরুষসন্বদ্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার 
কয়েকটী কথা আবৃত্তি করিবার অন্থমতি দিন। তিনি বলিয়াছেন, একটি 


কেশবচন্দ্রের মহত্স্বী কার ২০৮৩ 


আদর্শের জন্য জীবনযাপন ও হ্বীবনদান প্রতোক মহাপুক্ুষের বিশেষ নি়তি। 
নময়ের উপযোগী বিশেষ সংস্কার ভিন্ন এই আদর্শ আর, কিছুই নহে। তিনি 
তাহার চতুদ্দিকগ্থ সমাঙ্গ অতিকলুষিত, পতিত, বিনাশোন্মুখ দেখিতে পান। 
সমাজ কিবূপ হওয়! উচিত, তাহার আদর্শ আপন অস্তরে দেখিতে পান,এবং 
তিনি সেই আদর্শকে সদাই আয়ত্ত করিতে ও প্রসারণ করিতে প্রয়াস পান। 
এই জন্যই তার জীবন চির সংগ্রামের স্থল, এবং জীবনান্তে কেবল সে সংগ্রামের 
নিবৃত্তি হদ।” বন্ধুগণ, স্বদেশীয়দের উচ্চতর নৈতিক উন্নতি, ধর্মোন্্রতি ও গ্রমুক্ত 
চিন্তার উন্নতি-মাধনই কেশবচন্দ্র সেনের একমাত্র উদ্দেশ্ট ছিল। দেই আদর্শের 
জগ্ত তিনি জীবন ধারণ করিয়াছিলেন, এবং সেই জন্যই তিনি জীবনপাত 
করিয়াছেন |” 

মাননীয় জে গিব্প সাহেব ( ঘিনি তৎকালে গভর্ণর জেনারেলের স্থলবর্তি- 
রূপে কার্ধা করিতেছিলেন ) কেশবচন্দরের বিবিধ গুণের উল্লেখপূর্ববক প্রথম 
প্রপ্তাব উত্থাপন করেন। নবাব আব্ললতিফ খা! বাহাদুর ফেশবচন্দ্রে 
মদাপান-নিবারণের উদ্যোগ, বালাবিবাহনিবারণের চেষ্টা ও এক পয়সা মূলোর 
সথলভদমাচার প্রচারের বিষর উল্লেখ করিয় উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করেন, এবং 
বাবু স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংক্ষেপে কেশবের গুণকীর্তন করিয়া প্রস্তাবের 
পোষকত। করেন। হাই কোর্টের মাননীয় জজ কনিংহাম সাহেব, ফাদার 
লাফো, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মনোমোহন ঘোষ প্রভৃতি শ্বগগত 
মহাত্মার গুণকীর্তন করিয়া অপরাপর প্রস্তাব ধার্ধা করেন | 

কেশবচন্দ্রের স্বর্গারোহণের সংবাদ পাইয়া তাহার জোষঠপুক্গ্রমান্‌ ককুণাচন্ত্ 
েনকে এ দেশীয় উচ্চ রাজকর্শচারী ও মহারাজ এবং দেশ বিদেশের মহাত্মার! 
যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কয়েক খণ্ডের মাত্র অন্থবাদ এখানে 
দেওয়া গেল বিস্তারভয়ে অনেকগুলি সহান্ভৃতিপত্র এবং সংবাদপত্রের মহত্ব- 
সুচক প্রবৃদ্ধ প্রকাশ করিতে বিরত থাকিতে হইল । 

কমেওার-ইন্-চিফ 

 শপ্রিয় মহাশয়, 

“আপনার »ই জানুয়াবীর পঞ্লোত্তরে সার ডোনাল্ড য়ার্ট আপনার পিতৃ" 
বিয্বোগে শোক ও সহাম্থৃভূতি জ্ঞাপন করিতে আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন । 


স 


২০৮৪ আচার্য কেশবচন্দ্ 


বাবু কেশবচন্দ্র সেনের অভাবে সমুদায় ভারত ক্ষতি বোধ করিবে । আপনার 
ও আপনার পরিবারবর্গের সঙ্গে তাহার প্রকৃত সহামুসতি জানাইতেছেন ! 
আপনার 
(স্বাক্ষর) ই, এফ, খিলিটারী সেক্রেটারী” 
বার্জল। ও পঞ্চাবের লেপ্টেনেন্ট গভর্ণরণ শোক ও সহানুভূতি জ্ঞাপন 
করিয়াছিলেন । 


বরদার মহারাদ গুইকুয়।র 


“মতিবাগ, বরদা 
১৭ই জানুয়ারী, ১৮৮৪ 
“প্রিয় মহাশয়, 

“মহারাজা সাহেব সেনা খাস খেল সমৃসের বাহাদুরের অনুজ্ঞাক্রমে আপনার 
পিতৃবিয়োগের দুঃখজনক সংবাদ-সম্থলিত ১০ই তারিখের পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার 
করিতেছি। মহারাজ বাহাছুর বিগত ব২সর যখন কলিকাতায় ছিলেন, 
কেশববাবুর সঙ্গে তাহার পরিচয় হইম্বাছিল, তিনি পূর্বে তাহার সম্বন্ধে যাহ। 
শুনিয়াছিলেন ও কলিকা তায় ধাহ! স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি 
অনুভব করিতেছেন যে, এ প্রকার বিখাত ব্যক্তির মৃত্যুতে মহাক্ষতি হইয়াছে। 

“যে ব্যক্তির প্রতি আমারও শ্রদ্ধা ছিল, তাহার অভাবে এততসঙ্গে আমারও 
সহানুভূতি গ্রহণ করুন । 

আপনার 
(ম্বাঃ) ভি, এম, সম্্থ 
মহারাজার সেক্রেটারী” 
সার টি মাধব রাও 


“মান্জীজ 
জানুয়ারী, ২২, ১৮৮৪ 
প্রিয় মহাশয়, 


“আপনার ১০ই তারিখের পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। 
“ইহ বলা বাহুল্য যে, আপনার পিতৃদেব বাবু কেশবচন্ত্র সেনের মৃত্যুলংবাদে 


কেশবচন্দ্রের মহত্বস্বীকার ২০৮৫ 


আমি কত দূর গতীর বেদনা অনুভব করিয়াছি? আমি এক জন অতিশয় 
মূলাবান্‌ বন্ধু হারাইয়াছি। আমাদের সমাজ এক জন হ্ৃদয়বান্‌ হিতৈষী 
হারাইয়াছে, এবং সমগ্র ভারতখণ্ড ধর্দচিন্তার অতিশয় শ্রদ্ধাম্পদ নেতা 
হারাইয়াছে। বহুকাল বিস্তৃত ভাবে লোকে এ অভাব বোধ করিবে। এই 
শোকের ঘটনাতে অন্জগ্রহপূর্বক আমার আস্তরিক সহান্মৃভূতি গ্রহণ করুন। 
সারল্যসহফারে আপনার 
(স্বাঃ) টি, মাধব রাও” 


মহারাজ যতীলমোহন ঠাকুর 


“জানুয়ারী, ৩*, ১৮৮৪ 
“প্রিয় মহাশয়, 

“ভগবান্‌ আপনাদের গৃহকে যেরূপ শোকাকুল করিয়াছেন, তজ্জন্ আমার 
আন্তরিক শোক-সহান্ুভৃতি গ্রহণ করুন। আমাদের মধা হইতে এক জন 
অতি প্রসিদ্ধ বাক্তি চলিয়া গেলেন, আগার দৃঢ়. বিশ্বাস, তাহার সদৃশ আর 
কাহাঁকেও আমরা অচিরে পাইব না। 

“সহানভূতিতে যদি দুঃখের সাস্থৃনা হয়, আপনাদের সে সাস্বনা আছে, কেন 
না সমগ্র জাতি আপনাদের শোকে শোকাকুল ; কেন ন| ঘিনি সাধুতা ও সদ্‌- 
গুণে মহৎ ছিলেন, তাহার অভাবে সমুদায় ভারতবর্ষ শোক করিতেছে । 

“পুরা আমি আপনাকে আমার গভীর সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি। 

প্রকৃতই আপনার 
(স্বাঃ) যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর” 
মহারাজ কমলকৃষ্ণ দেব বাহাছুর 
“শোভাবাজার রাজবাড়ী, 
কলিকাতা, ১২ই জামুয়ারী, ১৮৮৪ 
পপ্রিয় করুণাচন্ত্র 

“তোমার বাঙ্গলা ও ইংরেজী ছুইথানি শোকপত্র পাইয়াছি, এবং তৎ্পাঠে 
গভীররূপে শোকগ্রস্ত হইলাম। তোমার পিতৃবিয়েগে আমি আস্তরিক 
সহানুভূতি জাঁনাইন্ডেছি। তোমার পিতৃদেব আমাদের দেশের অলঙ্কারশ্বদ্ূপ 


২৭৮৬ আচারধা কেশবচন্ত্র 


ছিলেন, তাহার অকাল মৃত্যুতে এমন ক্ষতি হইল, যাহা কদাচিৎ পূর্ণ হইবার 
আশা আছে । আরো দুঃখের বিষয় যে, তিনি জীবনের কুম্থমিত অবস্থায়ই 
চলিয়া গেলেন, ইহাই আমাদের স্বদেশীয়দের গভীর ছুংখের কারণ হইয়াছে । 
আমি ইচ্ছা করি, তুমি ধশ্মপথে তোমার স্ুপ্রপিদ্ধ পিতার মহং দৃষ্টান্তের 
অন্্‌সরণ করিবে, এবং দয়ালু পরমেশ্বর তোমার সহায় হউন । 

“ৰংশাহ্ক্রমে আমাদের সঙ্গে তোমাদের পরিবার বন্ধুতাস্থত্রে সংগ্রথিত। 
কেশবচন্্র দেনের মৃত্যুতে আমি কেবল মাত্র এক জন স্থবিখ্যাত স্বদেশী হাপাই- 
য়াছি, তাহা নহে, কিন্তু আমি আমার. একজন উত্কষ্টতম সন্তান হারাইয়া গভীর 
বূপে শোক করিতেছি । আমি বিশ্বাস করি, সর্ধবশক্তিমান্‌ ঈশ্বরের ইচ্ছার 
উপর নির্ভর করিয়া তুমি পিতৃশোকবহনে সমর্থ হইবে, এবং পরিবার ও আত্মীয় 
বন্ধুদের শোকাপনোদনের উপায় করিবে। 


শুভাকাজ্মী 
(স্বাঃ ) কমলরুষ্চ” 


রেভারেওড আর, এড ওয়ার্ড 


“সাগর, 
জানুয়ারি, ১৯, ১৮৮৪ 
“প্রিয় করুণাচন্ত্রসেন, 

“আমি সংবাদপত্রে তোমার পিতার মৃত্যুনংবাদ দেখিরাছি, এবং অতীব 
দুঃখের হিত উহা পাঠ করিয়াছি । | 

“যদিও আমি এ ঘটনার জন্য অপ্রস্তত ছিলাম না, কেন না৷ আমি গত বারে 
কলিকাতাপরিত্যাগের পূর্ব্বে তাহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। তাহার পীড়ার 
যেরূপ গুরুতর অবস্থা দর্শন করিয়াছিলাম, তাহাতেই আমার মনে হইয়াছিল 
যে, পুনরায় তাহাকে দেখিতে পাইব, ইহা সংশয়ের বিষয় । 

“আমি তোমার ও তোমার পরিবারের সক্ষে সহানুভূতি করি, এবং বস্ততই 
তাহার অভাব সকলের পক্ষেই অতি গুরুতর ক্ষতি । আধি নিশ্চয় বলিতে 
পারি, ভবিষ্ুদ্বংশ্ীর লোকেরা তাহার জীবনের কফলভোগ করিবে । তাহার 
সঙ্গে প্রপঙ্গ করা সর্বদাই আমার নিকট আনন্দজনক ছিল, এবং আমার পক্ষে 


কেশবচন্দ্রের মহতৃম্বীকাঁর ২০৮৭ 


ইহাও এক সাস্বনার বিষয় যে, তাহার শেষ পীড়ার অবস্থায় আমি তাহাকে 
দেখিয়াছিলাম। তখন ছুঃখের পবিভ্রকর প্রভাববিষয়ে কথোপকথন হইয়াছিল, 
দে কথা সর্বদাই আমার স্মরণ হইবে। 

“যিশ্ুধৃষ্টে ঈশ্বর যে সত্যের পরিচয় দান করিয়াছেন, তোমরা! এবং আমরা 
সকলে যেন মেই পূর্ণ সত্যে নীত হই। 

তোমার বিশ্বস্ত 
& (স্বাঃ ) আর, এড ওয়ার্ড” 
লর্ড নর্থব্ুক 
".. “এডমিরালটা এস্‌, ডব্লিউ 
ফেব্রুয়ারী ৮ই, ১৮৮৪ 
“প্রিয় মহাশায়, 

“আপনার অক্ষুগ্রহপত্র পাইবার পূর্বেই আমার ইচ্ছ। হইয়াছিল যে, আমার 
বদ্ধু বাবুকেশবচন্দ্র সেনের পরিবারের নিকট আন্তরিক সহানুভূতিপূর্ণ পত্র 
লিখি। . হি 

“আপনার পিতার প্রতি আমি প্রেমপূর্ণ শ্রদ্ধার ভাব পোষণ -করিতাম, 
তাহার আশ্চধ্য শক্তির প্রতিও আমার শ্রদ্ধ! ছিল। পু 

“স্বদেশীয় লোকের মঙ্গলকার্যো তাহার জীবন অতিপাত হইয়াছে, এবং 
তকার্ধো মহৎ ফল লাভ হইয়াছে। ইহা আমি নিশ্চয় অনুভব করি যে, 
তাহার অকালপ্রয়াণের অভাব বিস্তৃতভাবে ও গভীররূপে অঙ্থভূত হইবে। 

আপনার বিশ্বস্ত 
(স্বাঃ) নর্থব্রক৮” 


অধ্যাপক মোক্ষমূলর 
“অক্সফোর্ড, 
॥ ৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৪ 
“প্রিয় মহাশয়, 
“আপনার পত্রের জন্য বহু ধন্যবাদ। আমি আপনার পিতৃবিয়োগসংবাদ 
পাইয়াছি, এবং উহা আমার বাক্তিগত ক্ষতিরূপে অস্থভব করিয়াছি । আমি 
আপনার পিতাকে কেবল সন্মান করিতাম, এমন নহে, কিন্ত আমি তাহাকে 


৯ 


২০৮৮ আচাধ্য কেশবচন্ত্র 


ভালবাসিতাম, এবং তীহা'র সঙ্গে বন্ধুতা্ধে আমি আমাঁর জীবনের এক মহামূল্য 
স্থৃতিরূপে গণনা করি । আমার চিন্তা অনেক সমগ্ন ভারতের দিকে প্রধাবিত 
হয় এবং যে সকল ব্যক্তিকে ( অর্থাৎ ধাহারা সেখানে প্রকৃত সত্কাধ্যে লিপ্ত 
আছেন) আমি জানি,তাহাদের বিষয় ভাবি । এখনও যেন আমি আপনার পিতার 
সঙ্গে আধ্যাত্মিক প্রসঙ্ধ করিতেছি, এরূপ মনে হয় ; যদিও তৎক্ষণাৎ আবার 
স্মরণ হয়, তিনি এক্ষণ আর পৃথিবীতে জীবিতর্দের মধ্যে নাই। ভারতের 
মৃহাক্ষতি হইয়াছে, তেমনি ইয়োরোপেরও ; কেন না আপনার পিতার গ্রভাব 
যেমন ভারতের, তেমনি ইয়োরোপীয় জনমগুলীতে কাধা করিয়াছে । আমরা 
এশ্বরিক অভিপ্রায়ের গভীরতার পরিমাণ করিতে পারি না; যখন মানুষ 
পৃথিবীতে অতি প্রয়োজনীয় কাধ্যে ব্যাপৃত থাকে, সেই কাধ্যক্ষেত্র হইতে 
তাহাকে তুলিয়া লইলে, আরে। আমরা এশ্বরিক অভিপ্রার অবধারণে অসমর্থ 
হই। আপনার পিতা এত অগ্লবয়স্ক ছিলেন এবং তার মন কত শক্তিশালী 
ছিল! আমি তাহা হইতে এখন৪ কত আশা করিতেছিলাম__আজ তার 
স্থান শূন্য-_এবং কে আর সে স্থান পূরণ করিবে? "যাহ! হউক, তিনি মহ 
কার্ধা করিয়াছেন__-দে কাধ্য কথনও বিনষ্ট হইবে না--এবং এই চিন্তাই শেষ 
মুহর্তে অবশ্য তাহার সাত্বনার কারণ হইয়া থাকিবে । আপনাদের পক্ষে এবং 
তাহার প্রিয়তম সকল লোকের পক্ষেই উহ| সাস্তুনার বিষয় । আপনার 
পিতার আরব্ধ সম্পন্ন « অসম্পন্ন সকল কার্যেই ভিনি এখনও বর্তমান 
রহিয়াছেন। ভরসা করি, ভারতে তাহার কাধ্য পরিচালন ও তাহার মহৎ 
ভাবকে জাগ্রৎ রাখিতে সমূত্স্থক অন্ুগরানীর অভাব হইবে না। পেলমেল 
গেছেটে আমি আপনার পিতার সংক্ষিপ্ত মৃত্যুপমাচার পিখিয়াছি, উর্ধার এক 
থণ্ড আপনাকে পাঠান হইয়াছে । আমি আশা করি, উহা আপনি পাইয়াছেন। 
. আমার ইচ্ছা শাছে যে, তাহার মহৎ জীবনের ও কাধ্যের বিস্তৃত বিবরণ 
লিপিবদ্ধ করি? কিন্তু যাবৎ আর কিঞ্চিৎ অবসর না পাই ও আরও বিবরণ 
সংগৃহীত না হয়, তাবং আমাকে অপেক্ষা করিতে হইবে । 
| প্রকৃত সহান্গৃভূতি সহকারে 
আপনার বিশ্ব্ত 
(স্বাঃ) এফ মোক্ষমূলার” 


কেশবচন্দ্রের, মহত্বস্বীকার ২০৮৯ 


রেভারেশু আর. শ্পিরারস্‌ 
€ আচাধ্যপত্বীর নিকট ।) 
“২২নং গামকোনি রোড, 
রঃ ভিক্টোরিয়া পার্ক, লগ্তন 
মাচ্চ, ১৯১ ১৮৮৪। 
“প্রিয় মিসেস্‌ সেন, 

“ইংলগ, স্টটলণ্ আয়র্পগ্ড ও আমেরিকার প্রায় ৫** পাচ শত ভদ্র মহিলা 
ও ভদ্রলোকের অহান্ুভতিস্থচক পত্র-পরিপূর্ণ একটা বাক্স অগ্য গ্রোভ পার্শেল 
এক্সপ্রেস যোগে আপনার নিকটে প্রেরিত হইল। তাহাদের মধ্যে 
অনেকেই সকল সম্প্রদায়ের আচাধ্য, ' অধ্যাপক এবং প্রসিদ্ধ পত্তিত। 
ঘোক্ষমূলারের নাম উহাতে দেখিতে পাইবেন। খ্রিষ্টিয়ান লাইফে সংবাদ 
প্রকাশ হইয়াছিল যে, আমি সহাহ্ভূতিপূর্ণ পত্র পাঠাইব। তাতেই এই 
নামগুলি সংগৃহীত হইয়াছে । ধাহাদের নিকট আপনার প্রিয়তম স্বামী 
সুপরিচিত ছিলেন, তাহাদের পরিবারের সকলেই তাহাদের নাম পাঠাইতে 
অঙগরোধ করিয়াছিলেন। নিয়ম ছিল যে, মাত্র ছুটি নাম দেওয়া হইবে। 
উহার মাশুল সমস্ত এখানে প্রদত্ত হইয়াছে, আপনার নিকট উহা! বিনাব/য়ে 
পৌছিবে। আমি পুনরপি বলি, মি: সেনের কার্যাবলীতে আমাদের গভীর 
অঙ্ধরাগপূর্ণ মহাম্গভূতি ছিল, এবং তাহার মৃত্যুতে আমরা কত গভীর 
মনোবেদন] অনুভব করিয়াছি । 

“আপনাকে এবং আপনাদের সকলকে ঈশ্বর আশীর্বাদ করুন, বং সেই 
সথখধামে যেন আমর! সকলে সম্মিলিত হইতে পারি, যেখানে মৃত্যু আর এই 
সকল বিষাদময় বিচ্ছেদ ঘটাইতে পারে না। এ সকল উত্তিতে আমার 
সহধন্মিণীর যোগ আছে। অতি সারলাসহকারে আপনার 

(স্বাঃ) ম্পিয়ার্স।” 
দার্টনো, সাগা রলেও ও মোক্ষমুলার প্রভৃতি 
€** সম্্রাস্তলোকের পত্র *। 
পপ্রিয় মিসেম্‌ সেন, 
“ভারতবাসীদের কল্যাণ ও উিরতিদাধলের জন্য আপনার স্বামীর নিঃস্বার্থ ও 
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২০৯০ আচাধ্য কেশবচন্দ্ 


মহান্ যত্বের কথা স্মরণ করিয়া, আপনার ও আপনার পরিবারবর্গের এই 
শোকের সময়ে যে বিষম ক্ষতি হইয়াছে, তৎসহ আমরা সকলে মিলিয়া 
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কেশবচক্জরের ম্হত্বস্বীকাঁর ২০৯১ 


সহানুভূতি করিতেছি । যিনি পিতৃহীনের পিতা ও স্বামীহীনার স্বামী, আমরা 
তাহার নিকটে প্রার্থনা করি যে, তিনি এখন ও চিরদিন আপনার্দিগকে 
সাস্বনাদান ও রক্ষা করুন।” ১ 
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২০৯২ আচাধ্য কেশবচন্ত্র 


অধ্যাপক কেসারলিঙ্গ 
(ভাই প্রতাপচন্দ্রকে লিখিয়াছেন ) 
"স্থইজারলেগ্ড জুরিচ, 
“প্রিয় মহাশয়, 

“আপনাদের সমাজের মহৎ প্রতিষ্ঠাতা মি: কেশবচন্দ্র সেনের পরলোক- 
প্রাপ্তিতে আমরা আমাদের গভীর শোক ও সহাম্থভৃতি প্রকাশ করিতেছি। 
অনেক বৎসর যাবৎ আমরা অতীব অন্ুরাগসহকারে এবং গভীর আধ্যাত্মিক 
একভাবাপন্নভাবে ব্রাঙ্ষঘমাজের ধর্ধের অনুসরণ করিয়া আসিতেছি। অনেক 
সময় মিঃ সেনের উপদেশ ও বক্তৃতার উচ্চ উদ্দীপনা ও গভীর সত্যে আমাদের 
মন আলোকিত হইয়াছে ও সমুন্নত হইয়াছে, এবং তাহার হৃদয়ের পবিত্র প্রবাহ 
আমাদের আত্মাকে অধিকার করিয়াছে । যখন তাহাকে লোকের কঠোর 
আক্রমণ বহন করিতে হইয়াছে এবং গুরুতর পরীক্ষায় নিপতিত হইতে 
হইয়াছে, এবং আমরাও তাহার সকল কাধ্য ও মতের অন্থমোদন করিতে পারি 
নাই, তখনও আমরা এক মুহূর্তের তরেও তার অভিপ্রায়ের নির্খলতার প্রতি 
সংশয় করিতে পারি নাই, এবং তিনি ভারতের মহত্তম সন্তানদের মধ্যে একজন, 
এইরূপে দেখিতে ক্ষান্ত হই নাই, এবং তার স্বদেশীরদের ধশ্ম ও নৈতিক পুন- 
জীবনের জন্য তিনি মনোনীত পরিচালক, এ জ্ঞান করিতেও বিরত হই নাই। 
তিনি বিশ্বস্ততার সহিত প্রভুর সেবা করিয়াছেন, এক্ষণ তীহা কর্তৃক আহৃত 
হইয়া তিনি শান্টিধামে প্রবেশ করিয়াছেন। তাহার স্বদেশীয়দের মধ্যে এবং 
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কেশবচন্দ্রের মহত্বশ্বীকার ২৭৯৩ 


সমদায় মানবনমাজের লোকে তাহার নাম কখনও বিশ্বৃত হইবেন না। মিঃ 
সেন, বিশেষ ভাবে, জন্মণ ও স্থইজারলেওড দেশীয় উদারচেতা ধর্মাধ্যাপকদের 
বিবিধপ্রকার স্বদয়ের সহাঙ্ছভূতি লাভ করিয়াছেন। উদারভাবাপ্ন কেশবচজ্র্রের 
্রীষটধর্ের গভীর আদর্শ-জ্ঞান ও গভীর অন্থরাগ--এঁতিহাসিক কর্মকাণ্ড ও 
উপাসনাবিষয়ে পূর্ণ স্বাধীন বিচারের সহিত মিলিত হইয়া__ইংরাজ রাজকীয় 
ধর্দমবিজ্ঞান মপেক্ষা! জর্খণ ধশ্মবিজ্ঞানের সঙ্গে একভাবাপন্ন হইয়াছিল। বারংবার 
অঙ্থরুদ্ধ হইয়াও তিনি কেনগ্রীষ্টান নাম গ্রহণ করেন নাই, আমরা তাহার 
কারণ সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারি। তিনি দেখিলেন, খুষ্টানেরা আপনারাই 
বিভক্ত হইয়া রহিয়াছেন, অনেক নামত: গ্রীষী় ইতিহাস আদিম যিশুর স্থসমা- 
চারের অনুরূপ নহে, এবং সত্যও নহে, ইহা তিনি জানিতেন; ধর্মমবিষয়ক সত্য 
কোনও নামে কিংবা সমাজে একচেটিয়ারূপে আবদ্ধ নহে, ইহা তিনি জানিতেন? 
স্থতরাং যদ্দিও হুসমাচারের প্রকৃত ভাব তাহার ধর্মাদর্শের কেন্দ্র ছিল, তবুও 
বিভিন্ন ধর্থের সতযসকল, বিশেষত: তার ন্বদেশীয় ধর্মের সত্য তিনি অহ্থরাগভরে 
স্বীকার করিতেন। আমরাও প্রককত বিশ্বাসে গ্রীষ্টান। ঈশ্বর মানবজাতির 
অপরাপর অংশেও তাহার সত্যের সাক্ষী সকল বাখিয়াছেন, আমাদের পক্ষেও 
ইহা বিশ্বাস করা প্রয়োজন । আমরা বিশ্বাস করি যে, বিশেষতঃ হিন্দুদের 
প্রাচীন শাস্ে অনেক গভীর নীতি ও ধন্মবিষয়ক সত্য আছে । আমর। বিশ্বাস 
করি থে, যে সকল সত্য আমরা খুষ্টায় সত নামে আখ্যাত করি, তাহার অনেক 
সত্য খুষ্টানধর্মের বহির্ভত ধর্মাত্বা লোকের জানা আছে ও তীহার! সে সকল 
অনুষ্টান করেন । যদিও সত্যের পরিমাণ, দিক্‌ এবং কথার বহু ভিন্নত! আছে, 
সত্য কিন্তু যূলতঃ এক, ইহা আমরা মানি । 

“পূর্ণ ৃষ্টধর্্,__যাহা এখনও তাহার অম্যাক্জিবর্গের পূর্ণবূপে আয়ত্ত হয় 
নাই, বরং অনেক সময় তৎকর্তৃক অবজ্ঞাত হইয়াছে,-_অন্যান্ত ধশ্মের সত্য 
আপনার অস্তভুক্তি করেন; অন্ান্য ধ্মেরও অস্তিম লক্ষ্য সেই দিকে, এবং 
যখন, তাহাদের আদর্শের পূর্ণতা লাভ হইবে, তখন সেই লক্ষ্য স্থলে উপনীত 
হইবে । অন্যান্য ধন্ম যেরূপ উদ্ভৃত হইয়াছে, খৃঈ ধন্ম তদতিরিক্ত কোনও 
লৌকিক প্রণালীতে প্রকাশিত হইয়াছে, ইহা আমর! বিশ্বাস করি না। যিশ্ত 
খুষ্ট আমাদের নিকট মানবাতীত অন্ত কোনও ব্যক্তি নহেন, কিন্তু ঈশ্বরে . 


২০৪৯৪ আচাধ্য কেশবচন্ত্র 


যোগযুক্ত বাক্তি; তাহার অন্তরে প্রত্যেক মানবের ভবিতবা, ঈশ্বরের প্রতি 
পূর্ণ পিতৃভক্তি ও মানবের প্রতি পূর্ণ ভ্রাতৃপ্রেম অতি উজ্জলরূপে ও বিশ্তদ্ধ- 
রূপে আয়ত্তীকূত হইয়াছিল, এবং সেই ভবিতব্যের প্রতি মানবজাতি চিত্ত 
আকর্ষণ করিবার ও উহা আয়ত্ত করিবার পক্ষে তাহার কথা ও ভাব মহা 
কাধ্যকরী শক্তি। 

“মিঃ সেনের মৃত্যুর সঙ্গে আমাদের আধ্যাত্মিক যোগ বিনষ্ট হইবে না, এ 
আশাতে আমরা আশ্বস্ত হই । প্রিয় মহাশয়, আপনি আমাদের নিকট বহুকাল 
যাবৎ উক্ত ধন্মবিশ্বাসের প্রপিদ্ধ প্রতিনিধি বলিয়া পরিচিত আছেন; আমরা 
নিশ্চিত আশা করি যে, পিতৃহীন নবৰিধান সমাজের আপনি অতি সুদৃঢ় পৃষ্ঠ- 
পোষক হইবেন । যেহেতু আপনি বিগত বর্ষে স্বয়ং ইংলগ্ ও আমেরিকায় 
উপস্থিত হইয়া তদ্দেশবানী একেশ্বরবাদীদের সঙ্গে বন্ধুতার বন্ধন জুদূঢ় করিয়া- 
ছেন; অতএব আমরা আশা করি যে, জম্মণি ও স্ুইজারলগ্ডের যে সকল 
একেশ্বরবাদী বহু দিন যাব আপনাদের সঙ্গে অধ্যাত্ম যোগে সম্বদ্ধ, তাহাদের 
সঙ্গে পত্রযোগে প্রনঙ্গ করিতে ক্ষান্ত হইবেন না। আমাদের নৃতন “জেনারাল 
প্রটেষ্টেষ্ট মিশন সোদাইটা” প্রতিষ্ঠা হইয়া অবধি আপনাদের ও আমাদের 
মধো প্ররূত উপকারী ভাববিনিময়ের অবস্থ! পূর্বাপেক্গা এক্ষণ আরো অধিকতর 
অনুকুল হইয়াছে। খৃষ্টান নাম ও খুষ্টীয বাহ্থান্টষ্টানে লোককে প্রবর্তন করিবার 
জন্য এ সভ। প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, কিন্ধু পৃথিবীতে ঈশ্বরের সন্তানদের মধো 
ভ্রাতভাবেয় উন্নতি এবং পরস্পর আধ্যাত্মিক উপকারের বিনিময় জন্য ইহ। 
প্রতিষ্ঠিত। এইরূপ বিনীতভাবে সকলের সঙ্গে সমবেতভাবে কার্ধা করিব]র 
ভগ্ত, থেন পৃথিবীতে স্বর্গীয় পিতার বাজ্থ্যে সমুপায় মানবমগুলী সম্মিলিত হইত 
পারেন। বর্তমান বর্ষের প্রথম ভাগে এই সভা হইতে ব্রাহ্মদমাজের বিতি 
শাখাতে পত্র প্রেরিত হইয়াছে । মিঃ চন্দ্র দেনের মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্বে 
নববিধানসমাজের পত্র তাহার নাষে প্রেরিত হইয়াছে। উহ] যথাস্থানে 
পৌছিয়াছে কি না, তাহা আমরা জানি না, তাই আর একথানা পত্র আপনার 
নামে পাঠাইতেছি। ইহার প্রত্যন্তর পাইলে সখী হইব, এবং এ প্রত্ান্তর 
যদি ওঠ] জুন নাগাইত ইউরোপে পৌছে, তবে দ্বিগ্তণ কৃতজ্ঞ হইব $ কেন না 
সেইদিন ও তৎপর জশ্খুণির অন্তর্গত উইমারে আমাদের সমাছ্ের সাংব্সরিক 
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হইবে। অধ্যাপক-কেলারলিঙ, জুরিচ, স্থুইজারলগ্ু, অথবা সাংবৎসরিকের 
সময়ে অধ্যাপক কেসারলিঙ্গ, জুরিচ, স্থইজারলণ্ড পোষ্টে রেষ্টেপ্টে, উইমার, 
সতাম্দ্রণি, এই ঠিকানায় পত্র পাঠাইলেই পাইব। 
(্বাট অধ্যাপক কেনাগলিঙ্গ 
রেভারেগু ডব্লিউ স্পিনার 
পুনঃ নি-আমাদের ইংরাজী লেখার দোষ মাজ্জনা করিবেন ।* 
নিউইয়র্ক ইত্ডিপেণ্ণ্ট 

“মহৎ হিন্দুসংস্কারক বাবু কেশবচন্ত্র দেনের মৃত্যুজনিত আমাদের শোক 
অপর পৃষ্ঠায় যোসেফ কুক সাহেব ভালরপ প্রকাশ করিয়াছেন । তিনি পৃথিবীর 
এক জন দাধুপুরুষ ছিলেন, মাস্ষের নিকটে সাহনী এবং ঈশ্বরের নিকট বিনম্র 
ছিলেন। তিনি এক জন খৃষ্টান ছিলেন, যদিও উহা তিনি জানিতেন না; তিনি 
ধিশ্ুুষ্টরের ভক্ত শিষ্য ছিলেন, তিনি বিশ্বাস করিতেন, ভারত যে সকল আশীর্ববাদ 
লাভ করিগ্াছে, তন্মধ্যে ঈশার শিক্ষ! মহত্তম। পৃথিবীর সকল মহত্তম বাক্তিরই 
যেমন কখনও কখনও গভীর পাপবোধ উপস্থিত হয় এবং তাহার ক্ষমালাভের 
প্রয়োজন হয়, তেমনি তাহারও হইত; এতগ্বারাই তিনি ঈখরের সঙ্গে জীবন্ত 
যোগ লাভ করিয়াছিলেন, (যাহা পাশ্চাত্য বিশ্বাসীরা অনেক সময় হারাইয়| 
ফেলেন) তাহাতেই তিনি ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছার সঙ্গে স্বীয় ইচ্ছ। মিশাইয়া দিয়! 
কাধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আমাদের পরিণামদর্শী অবস্থাতে আমর! 
আমাদের নিজ মনের ক্রিয়া ও আত্মাতে ঈশ্বরের প্রভাবের পার্থকা করিতে 
চাই ন!। তাহার সে অন্তরার ছিল না। প্রাচীন কালের ভবিষ্যদ্বক্তাদের ন্যায় 
তিনি অস্তরাত্মাতে স্থদুঢ বিশ্বানী ছিলেন । তাহার শিশ্সংখ্যা বেশী নয়, কিন্ত 
উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু পণ্ডিতমগ্লীতে তাহার প্রভাব অনেক বিস্তৃত ছিল। তাহার 
প্রকৃত চরিত্র ও প্রভাব বিষয়ে লোকের মতের বিষম ভিন্নতা, পার্রীদের অনেকে 
তাহাকে কপটাচারী অথব! উচ্ছল ধর্োক্সাদ অথবা উভয়ই মনে করেন । 
যনি তাহ। দ্বারা পরিচালিত সংস্কারকার্যের সঙ্গে জ্ঞানালোকিত সাধন ও 
প্তিত্যের সংমিশ্রণ না থাকিত, তবে তিনি তাহার মৃত্যুর পরে পূজিত হইতেন, 
আমাদের এ ভয়ের কিঞিৎ কারণ ছিল, কিন্তু এক্ষণ এ সংমিশ্রণে উহ! নিবারণ 
করিবে । যাহা হউক, আমরা মনে করি যে, তাহার জীবিতকাল অপেক্ষা 


স্ 
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মৃত্যুর পরে তাহার প্রভাব অধিকতর হইবে। তিনি মুষ! ও মহম্মদের ন্যায় 
ভবিষ্বদ্বক্তাদের মধো পরিগণিত হইতে পারেন, কেন ন! বিধাতা তাহাদের 
দ্বার! বিশেষ সত প্রকাশ করিয়াছিলেন । ইহা বলা অধিক নহে যে, তাহার 
জীবন প্রদর্শন করিতেছে যে, ধাহারা খ্রীষ্টজগতের বাহিরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, 
তাহাদের অনেকের হইতে ঈশ্বর বড় দুরে নহেন, কেন ন! তাহারা সৌভাগাক্রমে 
তাহাকে লাভ করিয়াছেন |” 

আমেরিকার বোষ্টন নগরে পার্কার মেমোরিয়াল গৃহে, ফ্রি রিলিজিয়াস্‌ 
এসোসিয়েশন নামক সভা কেশবচন্দ্রের স্মরণার্থ ১৮৮৪ সনের ওরা ফেব্রুয়ারী 
এক সভা করিয়াছিলেন । সভার সভাপতি মিঃ পটার সাহেব যে বক্তৃতা করেন, 
তাহার কতক অংশ এখানে উদ্ধত হইল । 

“ফ্রি রিলিজিয়াস্‌ এসোসিয়েশনের একটা উদ্দেশ্ট, আখ্াত্মিক ভ্রাতযোগের 
বৃদ্ধিসাধন ; আজকার সভাও সেই উদ্দেশ্ত সাধনের জন্য আহৃত। পৃথিবীর 
অপর পৃষ্ঠের এক ব্যক্তি ও আন্দোলনের স্থতিপ্রতিষ্ঠার আমর উদ্যোগ করি- 
য়াছি; কিন্তু এমন সকল নৈতিক সম্বন্ধ আছে এবং আধ্যাত্মিক বন্ধন আছে, 
স্থান যাহার ব্যবধান নহে। এমন এক বাক্তির ও আন্দোলনের স্মরণার্থ 
আমরা উপস্থিত, যাহা সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতির ও দেশের অন্ততূক্তি, যাহার এক 
জাতীয়ত! নির্দেশ করিতে গেলে বনু সহশ্র বৎসর পূর্বের কথা ভাবিতে হয়। 
এখানে উপস্থিত সভ্যগণ যে ধর্ে শিক্ষিত, তাহা হইতে উত্তব্যক্তি ও আন্দোলন 
অনেক ভিন্ন; কিন্তু এক প্রকার আধ্যাত্মিক যোগ আছে, তাহা জাতীয় সীম! 
ছারা বদ্ধ নহে এবং বিভিন্ন ধর্শের মধ্যে সমন্বয় আনয়নে সমর্থ। এই ভূমির 
উপর দণ্ডায়মান হইয়া, আমরা ফ্রি রিলিজিয়াস এসোসিয়েশনের পক্ষে এ সভা 
আহ্বান করিয়াছি! ভারতব্ীয় ব্রাহ্মদঘাজের কেশবচন্ত্র সেন অতি প্রসিদ্ধ 
নেতা ও প্রতিনিধি ভিলেন, তাহার মৃত্যুতে আমর] উক্ত ব্যক্তি ও সমাজকে 
স্মরণ করিতেছি ১ রর ূ 

“তাহার ধর্মমতকে নহে, কিন্তু সেই ব্যক্তিকে আমর! সম্মানের সহিত স্মরণ 
ক্রিতেছি। ব্যক্তি অপেক্ষাও তিনি যে জন্য আমাদের নিকট পরিচিত, দেই 
ধর্শমংস্কারের জন্য আমর! তাহাকে শ্রদ্ধা করি। ভারতবর্ষে অনেকে তাঁর জন্য 
শোক করিতেছেন কেন না তাহারা তার বাক্তিগত বন্ধুতা হইতে বঞ্চিত 
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হইয়াছেন? অনেকে শোক করেন, কেন না তিনি একজন অতি হদয়বান্, 
চুকের ন্যায় আকর্ষণকারী পুরুষ ছিলেন; অনেকে শোক করিতেছেন, যেহেতু 
তিনি তাহাদের প্রিয় ধর্মবিশ্বাসের ও সমাজের স্তভম্বরূপ ছিলেন। কিন্ত 
আমাদের নিকট তিনি এক জন ধর্ম, নীতি ও সমাজসংস্কারক। আমাদের 
সহান্মভুতি এই জন্য যে, ধিনি স্বগ্জাতিকে উচ্চ ধর্মবিশ্বাস, পবিত্র ও উদার 
চরিত্র এবং জীবন দান করিবার ছন্ স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহার 
মৃত্যু হইয়াছে । 


“আমার বোধ হয়, ফ্রি রিলিজিয়াস্‌ সোসাইটা দ্বারাই কেশবচন্ত্ সেন প্রথমতঃ 
আমেরিকাতে পরিচিত হন। তংপুর্বের সংবাদপত্রে ভারতবর্ষে এক জন ধর্শ- 
ংস্কারক সেদেশের পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রচার করিতে আরম্ত 
কারয়াছেন, ইত্যাকার অল্প অল্প সংবাদ প্রকাশ হইয়াছিল। তৎপর ডাল 
সাহেবের (ভারতে আমেরিকার ইউনিটেরিয়ান প্রচারক) পত্রে তার বিষয়ে পাঠ 
করিয়া, আমি মিঃ মেনকে পত্র লিখি। ইহা ১৮৬৭ থৃষ্টাব্বের কথা, সেই 
বহর ফ্রি রিলিজিয়াস্‌ এপোপিয়েশন স্থাপিত হইয়াছে। এ সভার বিবরণ ও 
উদ্দেশ্র ইত্যাদি তাহাকে জ্ঞাপন করি। 

“কেশবচন্ত্র সেন তখন ব্রাহ্মপমাজের সম্পাদক। তিনি সেই পত্র পাইয়া 
্রাঙ্মদমাজের ইতিহাম, উদ্দেশ্য ও কাধ্যাবলীর বিবরণ সহ অত্যন্ত সহাহভূতিপূর্ণ 
ও প্রেমপূর্ণ পত্র লেখেন । উক্ত পত্র ১৮৬৮ সনের বাধিক সভাতে পঠিত এবং 
কার্যবিবরণীতে ছাপা ও নিউইয়র্ক টি.বিউন পত্রিকাতে ছাপা হয়। ইহাই 
আমেরিকার নিকট তাহার প্রথম স্থদমাচার | 

“এই পত্রপাঠে সকলেই অত্যন্ত আশ্চধ্যাস্বিত হইয়াছিলেন। তাহাতে 
যেমন ভাবের ও চিন্তার উচ্চতা, তেমনি ভাষার সৌন্দর্য, হস্তাক্ষরও অতি 
হন্দর, এ লনস্তই উচ্চতম শিক্ষার পরিচায়ক । আমি আশা করিয়াছিলাম যে, 
বুদ্ধিমানের মত্ত উত্তর পাইব এবং তাহাতে ভ্রাতৃত্বেরও বিনিময় থাকিবে) 
তংসঞ্গে ইহাও মনে হইয়াছিল যে, পত্স্ত্রাথক অবশ্য কোনও ইংরেজ খৃষ্টান 
কেরাণী ছার! অন্ুবাদিত করিয়। উত্তর টিবি ১১ 2100. 


২০৯৮ আচার্য কেশবচন্দ্ 


আমি দেখিতে পাইলাম্‌ যে, চিঠি খানা তাহার স্বহস্ত-লিখিত, তখন আমার 
মনে ন্বতঃ এই চিস্তার উদয় হইল যে, এ পত্র সেই দেশ হইতে আসিয়াছে, যে 
দেশের লৌককে আমর! পৌত্তলিক বলি ও আমাদের প্রচারক তথায় পাঠাই ! 
থে সকল ইউনিটেরিয়ান্‌ বন্ধু উক্ত পত্র দেখিলেন, তন্মধ্যে একজন মহাম্থুভবা 
বিগ্যাবতী মহিলা উচ্চৈঃম্বরে বলিয়া উঠিলেন, “আপনারা কি মনে করেন, 
সত্য সতাই একজন হিন্দু (পৌত্তলিক ) এই পত্র লিখিয়াছেন ও রচন| করিয়া- 
ছেন? এবং তিনি যে ধর্শসমাজের বিষয্ বর্ন করিয়াছেন, তাহারা সত্য 
ঈশ্বরের উপাসনা করেন? আমি তাহাকে এই মাত্র বলিলাম যে, আমি 
ইহাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি।” 


সং সং সি গু সং ০ 


বেঙ্গল পাবৃলিক ওপিনিয়ন 


“মৃত্যুর নিন্ম হস্ত আর একজন ভারতীয় মৃহাপুরুষকে হরণ করিল । বাবু 
কেশবচন্দ্র সেন আর নাই। বিগত তিন চারি মাস যাবৎ তিনি নানাবিধ 
পীড়াতে ভূগিতেছিলেন, ডাক্তারগণ অনেক দিন যাবংই তাহার আশা! ত্যাগ 
করিয়াছিলেন এবং অত্যান্ত যন্ত্রণাদায়ক পীড়ায় ক্লেশ পাইয়া তিনি গত মঙ্গলবার 
প্রাতে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছেন । তাহার মৃত্যুতে সমুদ্রায় ভারত অন্ধকার- 
ময় হইবে। তাহার অকাল মৃত্যুতে আমেরিকা ও ইয়োরোপস্থ তাহার বন্ধুবর্গ 
ও সহান্ভৃতিকারিগণ ভারতীয়দের শোকাশ্রতে আপনাদের শোকা ক্রু মিশাইয়া 
দিয়া শোক করিবেন! কেশবচন্ত্র এখনও প্রবীণ ছিলেন, যখন তাকে নিষ্ঠুর 
যু হরণ করিল। মৃত্যুর সময় তার বয়স চল্লিশের কিছু উপরে ছিল । সমুদায় 
ভারতবর্ষ তাহার মৃত্যুতে গভীররূপে শোকগ্রপ্ত হইবে । যে সমাঞ্জের তিনি 
প্রধান পুরুষ ও অবলঘ্ধন ছিলেন, তাহার ক্ষতি ছুনিবাঁর | বর্তমান সময়ে 
ভারতে কেশবচন্ত্র একজন মহাপুরুষ, হয়ত মহোত্তম পুরুষ, এ কথা অল্প 
লোকেই অস্বীকার করে । বন্ধুশক্রনিক্ট্িশষে তাহার মৌলিক প্রশংসা ও 

, ততসহ তাহার অকাল মৃত্যুতে শোক করেন। তীহার দোষ ছূর্বলতা তাহার 
ভন্মের সঙ্গে এক্ষণ প্রোথিত হইবে, কিন্ত তাহার সদ্গুণাবলী স্বদেশীয়দের 
বক্ষে চিরদিনের জন্য মহাসম্পদ্রপে রহিল, এবং ঈশ্বর ও স্বদেশের গৌরবার্থে 


কেশবচন্দ্রের মহত্বস্বীকার ২০৯৯ 


অসথা প্রাপ্ত হইবে। দয়ালু ঈশ্বর তাহার পরলোকগত আত্মাকে শান্তি দান 
করুন ৮ ূ 
বেঙ্গলী 

“এদেশ ও বর্তমান যুগ যে সকল মহত্মম পুরুষের জন্মদান করিয়াছে, গত 
মঙ্গলবার তাহাদের এক জনের মৃত্যু হইয়াছে । ভবিষ্কাতের রহস্তভেদ করিবার 
আমাদের সাম্থ্য নাই। ভবিষ্যতের বিষয় যদি কিছু বলিবার আমাদের 
অধিকার থাকে, আমরা বলিতে পারি যে, বাবু কেশবচন্দ্র সেন ভবিষ্যৎ বংশীয়- 
দের অতিশয় শ্রদ্ধা পাইবেন, তিনি এক জন মহামানবগুরু বলিয়া! সম্মান 
পাইবেন, মানবের ধর্মপ্রকৃতির দিকে তিনি চিন্তার নব উৎস, কাধ্যের নব 
প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহার শিক্ষা ও ব্যক্তিগত কাধ্যকলাপের 
গুণসগ্ন্ধে তাহার সমকালিক লোকদের মতের ভিন্নতা থাকিতে পারে, কিন্ত 
ইহা নিশ্চয় যে, তিনি ভবিষৎ বংশীয্বের নিকট এক জন মহামৌলিকশক্তি- 
সম্পন্ন পুরুষ ও বক্তা বলিয়া প্রতীত হইবেন । তিনি মানবজাতির সেবার 
জন্য সমুধায় জীবন উতদর্গ করিয়াছিলেন । যদ্দি ভার দুর্বলতা থাকে, উহা 
লোকে তুলিয়া যাইবে ; যদি তার ভুল থাকে, আমাদের মধ্যে কেই বা ভরমশূন্য, 
তাহাও উপেক্ষিত হইবে । তাহার কাধ্যের স্বৃতি থাকিবে এবং তীহার 
কতকাধাতার জয় লোকে স্মরণ করিবে। স্বদেশের ধর্মচিন্তাতে তিনি যে 
উদ্দীপনা ঢালিয়। দিয়াছেন, তাহা লোকে সকৃতজ্ঞ অন্তরে ধারণ করিবে, এবং 
আমাদের মহাপুরুষদের মন্দিরে, যে মহামন্িরে সকল কালের মৃত মহাত্সারা 
পুঃপ্রতিষ্ঠিত হইপেন, ধাহাদের নামে আমাদের অন্তরে অদ্ধা ভক্তি সঞ্চার 
করে, আমাদের জাতির নেই সকল মহাগুরুর পার্খে তিনি স্থান লাভ করিবেন। 
চৈতন্য, রামমোহন রায় এবং কেশবচন্ত্র আধুনিক ভারতে ধর্্ের রিযৃত্তি। 
লোকে তাহার শিক্ষার গুণে যত না হউক, কিন্ত তিনি যে স্বদেশীয়দের ধর্ম ও 
নৈতিক চিন্তাতে এক উদ্দীপনা সঞ্চার করিয়াছেন, তক্জন্ত তাহাকে স্মরণ 
করিবে। তিনি এক মহাবিপ্রবের স্থষ্টিকর্তা, তিনি স্বদেশের মৃতপ্রায় নৈতিক 
ধর্বজ্ঞানকে পুনজীবনদান করিয়াছেন । তীর কথার এমন যাছুকরী শক্তি ছিল 
যে, তাহ। নিদ্রাভিভূত ব্যক্তির ঘুম ভাঙ্গিরা দিত এবং মৃতদেহে নবজীবন 
সঞ্চার করিত। এখন ব্যাক্ত আমাদের কৃতজ্ঞতাভাঙ্গন এবং আমরা আশা 


২১০০ আচাধ্য কেশবচন্ত্র 


করি, শীঘ্রই তাহার স্থায়ী ম্মরণচিহ-স্থাপনের উদ্যোগ হইবে। তিনি আমাদের 
জন্ত জীবনধারণ করিয়াছেন, তিনি আমাদের 'সস্তানদের, সস্তানের সন্তানদের 
এবং আরো ভবিস্বঘংশের হৃদয় অধিকার করিয়া! থাকুন। আমরা আশা করি, 
সকলে সর্বপ্রকার ভিন্নতা বিসর্জন দিয়া, আমাদের জাতির এই মহাপুরুষের 
সন্মানার্থ সম্মিলিত হইবেন ।” 
বঙ্গবাসী 

“২৯শে পৌষ, ১২৯* 

১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৪ খু 

“নির্মল নীলগগনে সহসা বস্কাঘাত হইল । আঙ্জ স্থমেরুশৃঙ্গ ভাঙ্গিয়া৷ পড়িল, 
আকাশ হইতে পুর্ণচন্র খসিল; কেশব আর ইহজগতে নাই। মঙ্গলবার 
সন্ধ্যাকালে নিমতলার ঘাটে যাহা পুড়িয়াছে, কতকাল হইল, ভারতের কোন 
শ্মশানে তাহা পুড়ে নাই। ভাগীরথী সে দিন যে ভস্ম ভাসাইয়! লইয়া গিয়াছেন, 
আজ কতকাল হইল, পুণ্যসলিলের পবিত্র শোতে সেরূপ ভল্ম মিশায় নাই। 
কতকাল হইল আনন্দময়ী কলিকাতা নগরীর এরূপ নিরানন্দ ঘটে নাই, 
শীতখতুর এ ুখদিনে আনন্দ কোলাহল কখন এরূপ নীরব হয় নাই। আজ 
সহসা দিবসে আধার দেখ! দিল, বঙ্গভূমি আধার হইল, ভারতবাসীর গৌরব 
কেশবচন্দ্র স্বজন-সংসারের মায়াপাশ ছিন্ন করিয়া স্বর্গে চলিয়া! গেলেন। 

*২৫শে পৌষ, মঙ্গলবার, বেলা টা ৫৩ মিনিটে, কেশবচন্তের প্রাণবাযু বহি- 
গত হয়। দেই উজ্জ্বল জ্যোতিশ্শয় চক্ষু চাহিয়া রহিল, আর পলক পড়িল না, 
যেন জগদ্বাসীকে বুঝাইয়া বলিতে লাগিল, “ভাই ভাঁবিও না, আমি চুলিলাম,_- 
ছুই দিন পরে শ্ুভদিনে স্বর্গে অনন্ত সমক্ষে আবার তোমার আমার সাক্ষাৎ 
হইবে।” সেই সদা হাসি মাথান মুখে আজ কালিমা পড়িয়াছে, তথাচ প্রফুল্ল 
অধরে শাস্তির রেখা ঘুচে নাই ; যেন মনে হইল, একবার “কেশব, কেশব” 
বলিয়া! ডাকিলেই আবার তিনি হাসিমুখে কথা কহিবেন। কিন্তু কেশবচন্ত্ 
আজ অনস্ত নিদ্রায় নিত্রিত, মহাযোগে নিমগ্রশত চিকারেও আর কথ। 
কহিলেন না। সম্মুখে সজলনরন রাজাধিরাঁজ কুচবিহারাধিপতি জামাতা, 
পার্থে রোরুদ্ামান পুত্র, চতুদ্িকে হাহাকারী শি্তবৃন্দ, আর অদুরে বিয়োগ- 
বিধুরা সহধর্শিণী__আলুলায়িতকেশা, উন্মত্তা, ধুলিধৃসরিতকলেবরা। আর এ 
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যে ধরাবিলুন্টিতা বৃদ্ধা “বাপ, কোথায় কোথায় গেলি” বলিয়া! কান্দিতেছেন, 
উনি কে? উনি অভাগিনী জননী । মা, ছুঃখ করিও না, তোমার সন্তান 
ভারতকে শিক্ষা দিল, ইউরোপকে মোহিত করিল, জগৎ আলোকিত করিয়া 
্র্গে গিয়াছেন! ইহ সংসারে তোমার মত রত্বগর্জা কে? 

পকুক্ষণে কেশবের এমনি রোগ জন্মিল যে, নশ্বরজগতে কেহ আর আরাম 
করিতে পারিল না। আজ ছুই বৎসর হইল, কেববাবু বহুমূত্ররোগে আক্রান্ত 
হন। তিনি শিমলা শৈলের শীতলবাফু সেবনার্থ চলিয়া গেলেন। তথায় ভাক্তা- 
রেরা বলিল,“আপনি মানসিক চিন্তা, লেখাপড়ার কাজ একেবারে ত্যাগ করুন।” 
কেশব তখন শারীরিক পরিশ্রমে ছুতার মন্ত্রীর কাধ্যে কাল অতিবাহিত করিতে 
লাগিলেন। কিন্তু অধিক দিন নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না, ব্রাঙ্মদমাজের 
'নবনংহিতা” রচনা আরম্ভ করিলেন। রোগ বৃদ্ধি হইল। তথাচ জক্ষেপ নাই, 
ক্ষন অবস্থাতেই এই স্থবৃহৎ গ্রস্থ শেষ করিলেন । এই সময় তিনি আবার যোগ- 
শাস্তসন্বদ্ধে আপন মতামত প্রকাশ করিয়া! একখানি গভীর চিন্ত।-প্রস্থত গ্রন্থের 
রচনা আরম্ভ করেন। ভাক্তারের নিষেধ শুনিলেন না, বন্ধুবান্ধবের অঙ্রোধ 
শুনিলেন না, ধ্যানমগ্র রোগীর ন্ায় যোগশান্ধ রচনায় ব্যাপৃত হইলেন। কিন্ত 
শরীরে সহিল না, রোগ বৃদ্ধি হইল, ক্রমে গুরুতর হইল, পাথুরি ও শ্বাস-রোগ 
দেখা দিল; তথাচ ক্ষান্ত নাই, যোগশাস্ত মুদ্রিত হইতে লাগিল, রুগ্রশষ্যায় শয়ন 
করিয়া কেশব প্রফের পর প্রণ্ষ দেখিতে লাগিলেন । শরীর অবসন্ন হইল, 
সেই সর্ধবাবয়বস্থন্দর পুরুষের অঙ্গ বিশীর্ণ হইল, চক্ষে কালিমা পড়িল; স্মিথ, 
ম্যাকলেন, মহেন্দ্রনাথ সরকার প্রভৃতি চিকিৎসকগণ নিরাশ হইলোন। ১৮ই 
পৌষ যখন তিনি আপন আবাসভূমি কমলকুটারের উপাসনামন্দির প্রতিষ্ঠা 
করেন, তখন তাহার উঠিবার শক্তি ছিল না, চেয়ারে শোয়াইয়া তাহাকে নীচে 
নামাইতে হইয়াছিল। ২০শে পৌষ তিনি যোগশান্তের শেষ প্রফ দেখিয়! 
বলেন, “এ মংসারে আমার এই শেষ কাধ্য। ২২শে পৌষ পীড়া আরো বৃদ্ধি 
হইল। কেশব অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন, যেন মহাযোগী মহাধ্যানে বিভোর 
হইলেন । ২৫শে পৌষ প্রাতঃকালে মৃত্যুলক্ষণ দেখা দিল, শেষের সেই 
ভয়ঙ্কর দিন উপস্থিত হইল, গৃহে হায় হায় শব্ধ উঠিল; তখন হরির সেই 
মধুময় নাম উচ্চারিত হইতে লাগিল, যেন কেশবের কাঁণে সুধা ঢালিতে 
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লাগ্সিল। বেল! প্রায় দশটার সময় কেশব ইহসংসাঁর ত্যাগ করিলেন। 
বঙ্গভূমি স্বাধার হইল। 

“মেই দিন অপরাহ্ে জয় জয় সচ্চিদানন্দ হরে, “জয় জয় সচ্চিদানন্দ 
হরে”এই মধুর রবের সঙ্গে সঙ্গে কেশবের মৃতদেহ নিমতলাভিমুখে নীত 
হইল। কেশব পালঙ্কে শয়ান, পষ্টবপ্ত্র পরিধান, শরীর শালে আবৃত, 
চারিদিকে ফুলের রাশি; বদন অনাবৃত, চক্ষু চাহিয়! রহিয়াছে । কেশবের 
সঙ্গে সহআধিক লোক; আজ হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, ব্রাঙ্গ বিচার নাই, 
সকলেই অবনতবদনে, ধীরে, গম্ভীরে, ছলছল নয়নে, শবের সঙ্গে সঙ্গে যাইতে 
লাগিলেন! নিমতলার ঘাটে এক অপূর্ব দৃশ্য দেখা দিল। পুণ্যসলিলা 
ভাগীরথী প্রবাহিতা, স্য্যদেব অস্তগমনোন্ুুখ ; চন্দনকাষ্ঠে কেশবের চিতা 
সজ্জিত হইল। ভক্তবৃন্দ গাহিতে লাগিলেন 7-এম মা আনন্দমময়ী।” 
ইংরেজ পুরুষ ও ললনা, হিন্দু ও মুসলমান প্রায় ছুই হাজারের অধিক লোক 
নীরবে নিষ্পন্দে দণ্ডায়মান । তখন সন্তান পিতার মুখাগ্রি করিলেন *) 
চিতা ধূ ধু জলিতে লাগিল, মাটার দেহ মাটাতে মিশিয়া গেল। 

“সব ফুরাইল। কিন্তু সকলি রহিল । কেশবের দেহ পঞ্চভূতে মিশাইল 
বটে, কিন্তু কেশবচন্ত্র, যাবচ্চ* দিবাকর, জীবিত রহিলেন। পঁচিশ শত বৎসর 
পূর্বে এক দিন কুশীনগরে রুদন্তি নিচ্ছবি সমক্ষে বুদ্ধদেব কলেবর ত্যাগ 
করিয়াছিলেন, চারি শত বসর পূর্বে নীলাচলে শচীনন্দন ঠচতন্ত দেহবিমুক্ত 
হয়েন, পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্বের রাজা রামমোহন রায় বিলাতে ব্রিল নগরে সমাধি 
প্রাপ্ত হন, কেহই ইহসংসারে আজ নাই । কিন্ত সকলেই আজ মানবজাতির 
হৃদয়রাজ্য অধিকার করিয়াছেন! কেশবসৃণ্তি সম্মুখে নাই বটে, কিন্তু কেশবের 
অমর অন্তরাত্মা চিরদিন মানবকুলের অন্তরে বিরাজ করিবে । সেই মনে।- 
মোহন মুটি, সেই মধুর কথা, সেই তেজস্ষিনী বাগ্িতা, সেই মোহনমুখে 
হরিনাম-কীর্তন, কে ভুলিবে? যিনি ত্রাঙ্ষসমাজের বীজ, জাতীর জীবনের 
উৎস, ধাহার বাগ্মিতায় ইউরোপ মুগ্ধ, ব্রাইট গ্রাডষ্টোন চমকিত, এমন মহা- 
পুরুষের নাম কেন না চিরম্মরণীয় হইবে? কেশব স্থলভ সংবাদপত্রের উদ্ভাবক; 
কেশব সাধারণ শিক্ষার প্রবর্তক ; কেশব বহু বিবাহের শত্রু, কেশব বিধবা- 


* চিতায় অগ্ি দিলেন। 
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বিবাহের আকাজ্ষী, উনবিংশ শতাবীর মহাযোগী, ইউরোপ আমেরিকায় 
উপাসিত, এই ভারতের মুকুটমণি কেশবকে কে বিশ্বৃত হইবে? 

“আজ কমলকুটারের মধ্যাহু হূর্যা অকালে অস্ত গেল, টাউন হল বক্তাশূন্ঠ' 
হইল, বিভনপার্ক আধার হইল, ব্রহ্মমন্দিরের বেদী আচাধ্যহীন হইল । এ 
শূন্পদ কে পূরণ করিবে? লর্ড লরেন্স ধাহার সহিত পরামর্শ করিতেন, লর্ড 
রিপণ বাহার কথা মান্ত করিতেন, হোলকার সিন্ধিয়া ধাহার উপদেশ বেদবাক্য 
বলিয়া! গ্রহণ করিতেন, দেই মহাপুরুষের মহাপদ আজ কে পূরণ করিবে? 
হতভাগা বঙ্গদেশ ! তুমি অকালে কত রত্ব হারাইলে, অসময়ে সন্তান হরিশ্চ্্ 
প্রাণত্যাগ করিল, অসময়ে দ্বারকানাথের দেহ পঞ্চভূতে মিশাইল, অসময়ে 
কবিকুলচুড়ামণি মাইকেল ন্বর্গে গেলন;আর আজ অকালে ৪৫ বৎসর 
বয়ংক্রমে, প্রবীণত্বের প্রারস্তে কেশবচন্দ্র অনন্তধামে নীত হইলেন |” 

তন্ববোধিনী পত্রিকা 
একাদশ কল্প 
প্রথম ভাগ 
মাঘ, ব্রাঙ্গ সম্থৎ ৫৪1১৮০৫ শক। 

“আমরা শোক-সন্তপ্তচিন্তে প্রকাশ করিতেছি যে, ব্রদ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন 
গত ২৫শে পৌষ মানবলীল! সম্বরণ করিয়াছেন । মধ্যাহ্ের ুধ্য অন্তমিত 
হইয়াছে । অধথাকালে তাহার জন্য যে শোকাশ্র বিসর্জন হইল, এই আমাদের 
বড় ক্ষোভ। তাহাকে দেখিতে পাইবার আর আমাদের আশা নাই, তাহার 
সেই স্থক্-বিনিঃস্থত জিদ্ধ ও কোমল বাক্য শুনিবার আর সম্ভাবনা নাই, এবং 
আমরা তাহার পবিত্র সংসর্গলাভেও জন্মের মত বঞ্চিত হইলাম, এই আমাদের 
বড় ছুংখ। তাহার সেই পুণ্য জ্যোতিতে জ্যোতিম্মান্‌ বিনীত মুখচ্ছবি 
আমাদের স্থৃতিপটে অবিনশ্বর বর্ণে অস্কিত রহিয়া গেল। এখন অনন্ত ক্ষেত্রে 
তাহার প্রচার-ভূমি। তিনি বক্ষ হইতে পৃথিবীর ভার অবতারণ করিয়া, নৃতন 
রাজ্যে নৃতন জীবনে প্রবেশ করিয়াছেন। এখানে আমাদের হাহাকার, কিন্ত 
সেখানে তাহার মহোলাপ। তিনি ঘথায় গিয়াছেন, তথায় সখে থাকুন । ধিনি 
জীবন ও মৃত্যুর প্রতু, তিনিই তাহাকে আহ্বান করিয়াছেন, তিনিই তাহাকে 
রক্ষা করুন। 


২১০৪ আচাধ্য কেশবচন্্র 


“অনেকেরই জন্ম স্ত্রী পুত্র পরিবারের জন্য, কিন্তু মহাত্মা! কেশবচন্দের জন্ম 
সমস্ত পৃথিবীর জন্ত। তাহার বিশাল স্বদয় জাতি ও বর্ণ-নির্বিশেষে বাথিত 
হইত। এই জন্ত তাহার জীবনের যেটুকু স্বার্থ, সাধারণে তাহা উদ্বোধিত 
করিবার জন্য তাহার প্রাণের একটা ব্যাকুলতা ছিল। তিনি অকাতরে সমস্ত 
ত্যাগ স্বীকার করিয়া, এই ব্যাকুলতা-শাস্তির জন্য বদ্ধপরিকর হন এবং জীবনের 
সার ধন ধর্মকে দীন ছুঃখী অনাথের মধ্যে বিতরণ করেন । ফলতঃ কেশবচন্দ্রে 
অশ্রাস্ত শ্রমস্বীকার ও দীপ্ত উৎসাহে ক্রমশঃ ব্রান্ষধন্ম দেশ বিদেশ অধিকার 
করে। তিনি ধর্ম কি, যেরূপ বুঝিতেন, মুক্তির সংবাদ যেরূপ পাইতেন, দ্বারে 
ঘারে তাহাই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ইংরাজী ও বঙ্গ ভাষ! ইহার দাস, 
কবিত্ব ইহার সহোদর, বাখিতা ইহার বালাসখা এবং প্রতিভা দৈব পুরস্কার। 
এই শীমান্‌ ধর্দগ্রচারক্ষেত্রে অটলপদে ছাড়াইয়৷ যে কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, 
জগৎ তাহা কখন ভুলিবে না। ইহার পবিত্র উজ্জল জীবন দীপ্ত দিবালোকের 
্যায় বিস্তৃত হইয়া, অনেককেই মনুষ্যত্রে পথ দেখাইয়াছিল। সঞ্চটে অধ্যবসায়, 
গস্তব্য পথের কণ্টক শোধন করিবার জন্য চেষ্টা, প্রতিপক্ষের অত্যাচার সহিবা'র 
জন্য মহাস্থভাবতা এবং সকলকে এক স্থত্রে বাধিবার জন্য দক্ষতা কেবল ইহারই 
ছিল। এই সমস্ত বিময়ে এই মহাত্মার পদাঙ্ক বালুকারাশির উপর নয়, শিলা- 
পট্ট্ে পতিত আছে। এক্ষণে এই উজ্জল ভারত-ক্ষত্র অস্তমিত, বদ্দিচ তিনি 
অস্তমিত, কিন্ত তিনি যশ ও কীন্তিতে জীবিত। যদিও উদানীং আমাদের 
সহিত তাহার কোন কোন বিষয়ে কিছু মতবিরোধ ঘটিয়াছিল, তথাচ আমরা 
এক জন গ্রর্ুত বন্ধু ও ভ্রাতাকে হারাইলাম এবং প্রধান আচার্য মহাশয় এক 
সমগে বাহার উপর ক্রাঙ্মপমাজের সমস্ত আশা ভরসা স্থাপন করিয়াছিলেন, 
তিনিও একটা সর্বপ্রধান সংশিষ্ককে হারাইলেন । 

“উজ্জল নক্ষত্র কিবা বঙ্গের খগিল, 
মহাদ্রম বাত্যাহত পড়িল ভূতলে । 
ভারত অমূল্য নিধি কিবা হারাইল, 
কেশব! তোমার তরে কাঁদিছে সকলে। 
শুভক্ষণে জন্ম তব ভারত ভিতরে, 
ভারতের তরে তুমি সঁপিলে জীবন । 


কেশবচন্দ্রের মহত্স্বীকার ২১০৫ 


রহে তব সুধা-বাণী সবার অন্তরে, 
রবে তাহা স্থরভিয়া ব্যাপিয়া ভুবন । 

সে বাণী আত্মার তব জ্বলন্ত উচ্ছ্বাস, 
সে আত্মা নিয়ত ভরা স্বর্গীয় প্রেমেতে ! . 
সে বাণী স্বর্গের সুধা! করিত আভাস, 
ডুবাত সবারে কিবা প্রেমাক্রজলেতে। 
ভক্ত মহাজন তুমি ছিলে হে ধরায়, 
পিতার অমৃত তুমি বিলালে ভুবনে । 

তব কথাগুলি মিলি আত্মায় আত্মায়, 
শরণ লইত সবে পিতার চরণে। 

অকালে নিলেন পিতা তোমারে তুলিয়া, 
পৃথিবী তোমার তরে করে হাহাকার । 
তার ইচ্ছ। কর পূর্ণ স্বরগে থাকিয়া, 
চির শান্তি হোক এবে তোমার আত্মায়।” 

প্রভাতী 

( প্রধানাচাধ্য মহাশয়ের মুখে অত) 

“কেশবের মধ্যে আধ্যাত্মিক অস্থদ্টি (50171602] 1051810) এত অধিক 
পরিমাণে বিদ্যমান ছিল যে, তাহার সহিত আলাপ করিয়। ধর্মমববিজ্ঞান ও 
ধর্মশাস্ব সমুদায়ে স্থপত্ডিত ব্যন্তিরও চমৎকার বোধ হইত। যে কোন প্রকারের, 
যতই কঠিন হউক না কেন, ধর্ম ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে প্রশ্ন করিবামাত্র, অষ্টাদশ- 
ব্ষীয় যুবা কেশবচন্ত্র তদ্দণ্ডে নিজ স্বভাবহুলভ সরল ভাবে ও ভাষায় সেই 
প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিতেন। বেদ, কোরাণ, জেন্দাভেন্তা, বাইবেল প্রভৃতি 
গ্রন্থ নকলের কোন স্থানেই এরূপ উত্তর পাওয়া যাইত না, সুতরাং উহা কেশবের 
নিজের হৃদয়ের উত্তর, অথচ অতি প্রাঞ্চল, জ্ঞানগর্ড হৃদয়গ্রাহী, শ্রতমাত্র ব্যুৎ 
প্তিপ্রদায়ক বলিয়৷ অনুভূত হইত। আমি বেদ ও বাইবেল তন্ন তর করিয়াও 
এরূপ ভাব পাইতাম না। কোন স্থানে কখন পড়ি নাই, অথচ আমার হৃদয়ের 
ভাবের সহিত মিলিয়৷ যাইত। আমি প্রতিদিনই কেশবের সন্দর্শনলাভগমাত্র 
এরূপ ২1১টা প্রশ্ন উপস্থিত করিতাম, মুহূর্তেকের মধ্যেই যেন নিজের বিদ্যালয়ের 


নান 


২১০৬ আচার্য কেশবচন্দ্ 


অভ্যন্ত পাঠাবৃত্তির ন্তায় উত্তর প্রদান করিতেন। কেশবের অভিনবস্ব 
এত অধিক ছিল যে, হস্তাক্ষর পর্যাস্ত সুন্দর । যে ভাষায় হউক না কেন, সেই 
ভাষ! জান্থন বাঁ ন৷ জানুন, যেরূপ অক্ষর দেখিতেন, অবিকল তাহার প্রতিলিপি 
করিতে পারিতেন.। একদা আমি তাহাকে পারসি ভাষার পুস্তক দিক্নাছিলাম, 
সেই পুত্তক কলিকাতার কোন দোকানে পাওয়! যাইত না। কেশবের তখন 
পারনি বর্ণ-পরিচয় পর্য্যন্ত হয় নাই। কিন্তু পারসি পড়িবেন বলিয়া এ পুস্তক- 
খানি আমার নিকট হইতে লইয়া যান, পর দিন প্রাতে আসিয়া এরূপ আর 
একখানি পুস্তক আমাকে দেখাইলেন, উহা ছাপা বোধ হইল। আমি 
আশ্্ধযাস্বিত হইয়া কহিলাম, এই পুস্তক তুমি কোথায় পাইলে! স্থন্দর ছাপা, 
চমৎকার বই। কেশব বলিলেন, “ভাল করিয়া দেখুন,। আমি অনেক 
ক্ষণ সন্দর্শনের পরেও কহিলীম, ইহা নিশ্চয় ছাপা, তুমি কোথায় পাইলে । শেষে 
কেশব হাস্তাস্বিত হইয়া আমীর কৌতুহল ভাঙ্গিয়া বলিলেন, ইহা আপনার 
পুস্তকের অবিকল প্রতিলিপি করিয়া আমি স্বহস্তে লিখিয়াছি।” (১৮০৫ 
শকের ১লা মাঘের ধর্মতত্বে ভ্ষ্টব্য )। £ 


সম্পূর্ণ 


পরিশিষ্ট 


(ক) 
কতকগুলি বিশেষ কথা! 


এই সংস্করণের ৫০ পৃষ্ঠায় দেওয়া ফুটনোটের (৮০০ 705) মধ্যে উপ- 
রেরটা উপাধ্যার মহাশয়ের দেওয়া । নিয়ের ছুইটী মংযোজিত হইয়াছে। কিন্ত 
এই বিষয়টা লইয়া নানা লোকে নানা প্রকার অলীক গল্পের সৃষ্টি করিয়া, অনৃত 
কাহিনী প্রচার করিয়াছেন। তাহার ফলে লোকমধ্যে ভ্রান্ত ধারণার আবির্ভাব 
হইয়াছে। সেজন্য বিষয়টা পরিষ্কার হওয়া আবশ্যক বিধায়, এ সন্ব্ধে প্রকৃত 
বিবরণ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা হইয়াছে । এ পধ্যন্ত যতদূর তাহা সংগ্রহ করিতে 
পার! গিয়াছে, তাহা! এই পরিশিষ্টে সন্গিবিষ্ট করিয়া, ৫ পৃষ্ঠার ফুটুনোটের 
ংযোজনরূপে দেওয়। গেল। তন্মধ্যে 10৭150. 101707 সম্পাদক স্বর্গীয় 
নরেন্দ্রনাথ সেন, কেশবজননী দেবী সারদাস্থন্দরী এবং পণ্ডিত শিবনাথ শান্তী 
মহাশয়ের অন্যতম প্রিগ্নশিষ্ক স্বগাঁয় চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উক্তি ও 
পত্রাদি বিশেষ মূল্যবান । 

২ ১৮৭৪ সাল হইতে কেশবচন্দরের স্বর্গারোহণের বহুকাল পর পর্যস্ত, 
তাহার নানে কালি লেপন ও তাহাকে লোকচক্ষে হীন করিবার জন্য প্রবল 
চেষ্টা হইয়া আপিয়াছিল। ফলে বহু বিছ্েষপ্রস্থত ও অনৃতকাহিনীপূর্ণগ্রস্থ 
পত্রিকাদি * এ পথান্ত ব্রাহ্মনমাজের মধাস্থ বিরোধী দল হইতে এবং ব্রা্গ- 


* পঙ্ডিত শিবনথ শাক্্রীরচিত “115007০৫00৪ টালো)0900381-গজ 
101529057090, 8000 008. 5701)5790 1312000)0 3০0791%- প্নববিধান ও সাধারণ 
্রাঙ্গসমাজ” গরস্থাদি এবং “মমদরশী”, *মোমপ্রকাশ” ইত্যাদি পত্রিকা । ইহা ছাড়! রামকৃষষ- 
পরম হংদের শিষ্যদের দ্বারা রচিত অনেকগুলি পুস্তক। 

সোম প্রকাশে প্রকাশিত একটা কবিতা (কেশবকে লক্ষা করিয়!) নমুনাম্বরপ নিম্বে 
দেওয়! গেল 2 





প্নশ্ন্যানী ঠৃকুর ভোমার অপরূপ লীল।। 
(তুমি) চক্ধ্যচোষা লুচি সার, যত চোটু গেলাসের বেলা ! 


২১০৮ আচাধ্য কেশবচন্্র 


সমাজের বাহিরের দল বিশেষ ও লোক দ্বারা অন্তায্র ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। 
সাধারণতঃ ধাহাদের প্রকৃত বিবরণ পাইবার ও পড়িবার সুযোগ ঘটে নাই, 
তাহাদের এ অন্ৃতকাহিনীপূর্ণ পুস্তকপাঠে কেশব সম্বন্ধে তুল ধারণা জন্গিয়া 
থাকে। প্রতীচ্যদেশে সাধারণতঃ কেহ কোন বিষয়ে কিন্বা কোন লোক সম্বন্ধে 
কিছু লিখিবার বা বলিবার পূর্বে, সেই বিষয় সন্বন্ধে বা লোক সম্বন্ধে নিরপেক্ষ 
তথ্য সংগ্রহ করিতৈ চেষ্টা করেন। কিন্তু সময়ে সময়ে প্রকৃত তথা সংগ্রহ করিতে 
না পারিয়া, তাহারাও এ প্রকার অনুতকাহিনীপূর্ণ গ্রস্থািকে প্রকৃত বিবরণপূর্ণ 
পুস্তক মনে করিয়া, ভুল ধারণ! করিয়া প্রতারিত হয়েন। আমাদের দেশেরও 
অল্পনংখ্যক লোকই প্ররুত ব্যাপার উদ্ঘাটন করিবার কষ্ট স্বীকার করিতে 
গ্রস্তত। অনেকেই কোন ঘটনা বা কোন লোকের বিষয় সমালোচনা করিবার 
সময়, বিষয়টার মধ্যে প্রবেশ না করিয়া, অলীক গল্পকে প্রকৃত জ্ঞান করিয়া, 
তাহার উপরই নির্ভর করিয়া লিখেন ও সমালোচনা করেন । যে ঘটনা বা যে 
লোকের বিষয় আলোচনা করেন, সে বিষয়ের ও সে লোকের লেখা পুস্তকাদি 
পড়িয়া প্রক্কুত বিবরণ সংগ্রহ করেন না। কাজেই স্বাহাদের লেখায় সতোর পরি- 
বর্তে অনেক স্থলে অসত্যেরই প্রচার হয় । দেখা গিয়াছে যে, কেশব ও তাহার 
দলস্থ লোকের পুস্তকাদি ধাহারা একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া পাঠ করিয়াছেন, 





তোমার গাড়ী নইলে প্রচার হয় না, 

তেতলায় বেধেছ চালা । 
আবার নিরাঁকারে পুজ! কর, দিয়ে গন্ধপুষ্পমাল! ॥ 
তোমার রেধে খাওয়! পরম সাধন, 

নিজের হাতে কটা ডল|। 

(আবার) হাতা বেড়ী যোগের যন্ত্র: 

আসল সাধন শিকেয় তোলা ! 
ভাঁল খেল! খেল্লে যা হোক্‌, 

জন্মে কলির সন্ধ্যা বেলা। 
যত মেড়াকাস্ত হ'ল ভ্রান্ত, 

যেমন গুরু, তেমনি চেলা ॥* 


(উজ 5876; দোমপ্রকাশ) 


পরিশিষ্ট ২১০৯ 


তাহাদের মকলেরই কেশবের প্রতি অদ্ধা গাঢ়তর হইয়াছে এবং বিপক্ষ দলের 
রচিত পুস্তকাদিপাঠে যে ভুল ধারণা জন্মিয়াছিল, তাহা তিরোহিত হইয়াছে। 
এমন কি, ধাহারা স্বরং পর্বে কেশবের প্রতি অতিশয় রূঢ় ও অপমানস্থচক 
বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাদের যধ্ অনেকেই পরবর্তী কালে নিজেদের 
পূর্ববমত পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছেন । শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের পূর্বেবের 
লিখিত পুস্তকাদির মধ্যে যে সব উক্তি আছে, তাহার পরবর্তী কালের লেখা 
ও উক্তি সেই সকলের সম্পূর্ণ বিপরীত *। 

0:০6 10%1)2455 1901৮ এক সময়ে কেশব-বিদ্বেষী বিরোধিদলের 
অগ্রণীদের মধ্যে অন্থতম ছিলেন। পরে তিনি নিজ ভ্রম বুঝিতে পারিয়া, 
অতিশয় অন্থতপ্ত হয়েন। তাহার স্বীকারোক্তি এবং অন্যান্ত অনেক তথা ও 
প্রকৃত কথা তাহার রচিত “867০1 0১৩ 119” পুস্তকে দেখিতে পাওয়। ঘায়। 

পণ্ডিত খিবনাথ শাস্্ী মহাশয় তাহার নিজের লেখা 10181র এক খণ্ডে 
স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি ব্রাঙ্মসঘাজকে (সাধারণ সমাজকে) 10176 
£৭০.এ ( বিপথে ) লইয়া গিয়াছেন। তাহার কন্যার রচিত পিতৃজীবনীতে 
এ খণ্ড হইতে কিছু কিছু উদ্ধত হইরাছে। গ্রন্থকত্রী এ জীবনীতে আরো 
লিখিয়াছেন যে, তাহার পিতার ডায়েরির অন্যথগুগুলি আরো চমৎকার 
উক্তিতে পরিপূর্ণ এবং উহা যখন প্রকাশিত হইবে, তখন লোকে দেখিবে, উহা 
কি অমূল্য জিনিষ! দুঃখের বিষর সেগুলি এ পর্যন্ত প্রকাশিত হইল না। যদ্দি 
এডায়েরীগুলি ও তাহাতে লেখা অত্যাবশ্থকীয় কথাগুলি প্রকাশিত না হয় 
তাহা হইলে উহা একটী মহাপরাধের কার্য হইবে, সন্দেহ নাই । শিবনাথ- 
জীবনী হইতে পাওয়া যার যে, পরবন্তী কালে শিবনাথের অতিশয় অন্গৃতাঁপ 
হয়। কেশব-প্রচারিত “আদেশ” সঙ্ন্ধে তাহার পূর্বে যে বিন্রপের ভাব 
ছিল, তাহা পরিবন্তিত হইর! শ্রদ্ধার ভাব ধারণ করে এবং তাহার রচিত 
“গুরুবন্দনায়” তিনি কেশবকে “আদেশানুগতোভক্তঃ কেশবো ব্রঙ্গাধকঃ” 
বলিয়া অভিহিত করেন। তিনি এ গুরুবন্দনাটা প্রত্যহ আবৃতি করিতেন। 
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55৮19500165 05 11507901929 2 5০15, ভর্ব্য। 


২১১০ আচাধ্য কেশবচন্ত্র 


পত্তিত শিবনাথ, যিনি এক সময়ে “নববিধানকে” অতি দ্বণাঁর চক্ষে 
দেখিতেন ও পুস্তকাদিতে বিদ্রপ করিয়াছেন, সেই “নববিধান” সম্বন্ধে 
ইং ১৯১০, জানুয়ারি মাসে সাধারণ ব্রাঙ্মদমাজে আহ্‌ৃত সভায় স্বয়ং 
বলিতেছেনঃ_- 

“কেশবাচন্্র ব্রাহ্মধম্মকে এক উদার আধ্যাত্মিক ও সার্কজনীন মহাধর্শরূপে 
দেখিতে পান এবং তাহা ব্যক্ত করিতে অগ্রসর হন। তাহার প্রদত্ত 9503 
0715177501015 809 55195 075860060, প্রভৃতি বক্তৃতা এবং 'শ্লোক- 
সংগ্রহ” নামক গ্রন্থ এ মহাভাব-পরিচায়ক। বলিতে গেলে, ব্রাঙ্গধর্দের এই 
উদ্দারত৷ ও সার্ধজনীনতা তাহার হৃদয়ের সর্বপ্রধান ভাব ছিল। ইহা তাহার 
হৃদয়কে অধিকার করিয়াছিল, তাহার আকাজ্ষাতে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, এবং 
তাহার চিত্বকে ব্যাগ করিয়াছিল। ইহা! পরবর্তী সময়ে তাহার নববিধানের 
সর্ববধশ্মসমন্বয়ের ভাবকে প্রসব করে। ইহা ্রাঙ্মসমাজের ইতিবৃত্তে তাহার 
একটি প্রধান কাধ্য। এ কার্যের গুরুত্ব ও মহত্ব প্রতীতি করিবার সময় 
এখনও উপস্থিত হয় নাই। এখনও জগতের ধর্ম" সকল প্রাচীন সাম্প্রদায়িক 
বিষ লইয়া বাস করিতেছে, ব্রাঙ্মধন্ম যে মহৎ কাধ্যে প্রবৃত্ত, তাহ! দেখিতে 
পাইতেছে না; কিন্ত দিন আসিতেছে, যখন তাহা দেখিতে পাইবে । তখন 
্রদ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের নাম উজ্জল নক্ষত্রের স্যাঁয় দীপ্তি পাইবে ।” 

এই বক্তৃতায় শিবনাথবাবু আরো! বলিতেছেন :_- 

"কে না স্বীকার করিবেন যে, পূর্ব্বোক্ত ভাবগুলি ব্রান্মপমাজ মধ্যে সন্্ি- 
বিষ্ট করিয়া, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্ত্র ব্রাঙ্মপমাজের ধর্মজজীবনকে গাঢতা প্রদান 
করিয়া, স্থায়ী আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়াছেন? কেবল 
কুসংস্কারের প্রতিবাদ ও আধ্যাত্মিক ধর্মের ঘোষণা করিবার জন্য ব্রাঙ্গ- 
সমাজের জন্ম নহে, জাতীর জীবনে আধ্যাত্মিকতাকে প্রতিষ্ঠিত করা ইহার 
প্রধান কাধা |” 

“কেশবচন্ত্র ঘে সকল ভাব প্রস্ফুটিত করিয়াছেন, সেই সকল ভাব বক্ষা 
করিতে পারিলে, ব্রাক্মসমাজের ধশ্মজীবন যে গাঢ় ও গভীর হইবে, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। এই গাঢ়তা-সম্পাদনের পথ তিনি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।” 

“কেশবচন্দ্রের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ, ইশ্বরাদেশের বশবর্তী হওয়! । 


পরিশিষ্ট ২১১১ 


এই উপদেশ তিনি তার সমগ্র জীবনের দৃষ্টান্ের দ্বারা প্রচার করিয়া 
নগয়াছেন।” 

“আচার্য কেশবচন্দ্র আধ্যাত্মিক অর্চনার ন্যায় মানবের সামাজিক জীবনকে 
ধর্মসাধনের অঙ্গীভূত করিলেন ।” 

“তিনি € কেশবচন্ত্র ) ব্রাহ্মসমাজের এই এক মহোপকার সাধন করিয়াছেন 
যে, ব্রাহ্মদমাজ ঈশ্বরের হস্ডের যনত্্বরূপ বা তাহার বিধান, এ সত্যটি ব্রাহ্মদিগের 
মনে দৃঢদ্ধপে মুদ্রিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। ব্রাহ্মপমাজ যে সেই মজলময় 
পুরুষের কপার বিধান, তাহাতে কি সন্দেহ আছে ?” 

পতিনি (কেশব ) ব্রাহ্মধশ্মকে ভক্তির ধম্ৰে পরিণত করিয়াছেন। 
এই পথে অনুসরণ করিয়া তিনি বলীয় ধর্দসমাজের ইতিবৃত্বে 'ভক্তকেশব 
নামের উপযুক্ত হইয়াছেন ।” 

যে প্রচারকদলকে শিবনাথ পূর্বে কতই বিদ্রপ করিয়াছেন, সেই প্রচারক- 
দিগের সম্বন্ধে শিবনাথই স্বয়ং বলিয়াছেন £-_ 

“তাহার ( কেশবচন্দ্রের ) অপর একটা প্রধান কার্য, ঈশ্বরের করুণাতে 
বিশ্বাসস্থাপনপূর্ববক, তাহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া, ত্রাঙ্গধরন্ম-প্রচার ও 
ত্রান্ষমমাজের সেবাতে দেহ মন প্রাণ নিয়োগ 'করিতে পারেন, এরূপ এক 
প্রচারকদল সৃষ্টি করা) *** *** তাহাদের অনেকে কল্য কি খাইব, সে 
চিন্তা না করিয়া, মহা উৎসাহের সহিত ব্রাহ্মধন্ম-গ্রচার-কার্যে ঝাপ দিলেন। 

এই বিশ্বাসী দল দেখা না দিলে, ব্রাক্মসমাজকে এক্ষণে সকলে যাহ! 
দেখিতেছেন, তাহা দাড়াইত কিনা.সন্দেহ।” 

[ শিবনাথপুত্র শ্রীমান্‌ প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য প্রকাশিত শিবনাথপ্রদত্ত "মাঘোৎ- 
সব বন্ভৃতা, ১৯১৭ খৃঃমহযি দেবেন্ত্র ও কেশবচন্ত্র”--এবং 0.0. 99০৫1] 
কৃত “15500 হও 95961 5 [া9 00017609” দ্রষ্টব্য | ] 

শিবনাথ ১৯১০ খৃঃ, ৮ই জানুয়ারি তারিখে, 1590৪ 40158:5 দিনে 
(26 055 9৫০£090 0008:00 0০11585 ) বলেন £-- 

“বঙ্গদেশ যখন তমসাচ্ছন্ন হইয়াছিল, তখন শ্রীচৈতন্যের সমুখান হইয়াছিল। 
আবার চারি শত বর্ষ পরে যখন বঙ্ুভূমি-ভারতভূমি পতিতদশাপন, তখন 
এখানে মহাপুরুষদের সমাগম হইল। আজ বাহার (কেশবের ) প্রতি 
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অন্ধাপ্রদর্শনের জন্ত আমরা এখানে সমাগত, তিনি সেই শ্রেণীর একজন 
মহাপুরুষ |” 

শিবনাথ বাবু তাহার প্রদত্ত 191১0: 56৩০%এ ( ১৯শে নভেম্বর, ১৮৯৭ 
খৃঃ) বলিয়াছেন £_- 

16 ৪3 2 (5988৮) 1০ 9 01500007 5700015060 006 
9060181 €686015 06 818100001580 25 21511510701 0১90890০৩6০ 
10৩1315105 58111. 13510151019 0020 38171001917 আ৪3 ৪ 16112107 
9£17061150 [6 85 0৩ %1১0 ঠি500508106 (৭৮ 00৩ ০810019 0£ 
876 106216 %85 ৪3 [000]. 10565958707 €0 161101078৪3 1056 0? 00৪ 
77100. 136 00886 065০6018] 1000 2170. 910000051590 1000 
0৫ 8:81100 50779] ৪00 08091027190 00075112105 01176611606 
0101) 1378010015ঘা 96695 15 0079 59, 1000 ৪. 19118101) ০£ 
009০7080050], [6৮33 1651)00 010006£ 560 ৮11১0 9 90106 
0৪00 75585. 011৪ ৪০০৫ ৪00 71085 0167) ০1 ৪1] 9€$ ৪০ 
০00170195,5 

গি০০ 010 (1590৮) ৪ 169106 0৩ 169509 ০1 7650761008, 
87010 15 1010810 05170067106 1096 75581666 10 20017 12050, 
10000600101 16118108021) 006 30800, 7099 ০০106 ৪ [6787 
09870 200 09010 1586075 01 88100001500, সা:075হ 0০ 28৮5 119 
005 1968. 0£ 121)0)0151) 33 2. [01%176 [015961)5210107),০১,৮০০০ 
75691090086: 567 15 079 ০7181078697 01 811 00959090181 
29৪60795 01786 0119780657755 07973780000 3০209) ৪5 & 50200909115 
616%8000 500157., 

[1০৮0 0051200196৮ 1517015--1360100050 27 09৩ ৮/০:1এ 
আা0 (005 [6৮ [01567581101 2907 56010570967, 1923) 2150 10 
41.6980 59 5901) 0 105 00120178013” 00. 13 210 14.] 

শিবনাথবাবু অন্যত্র বলিয়াছেন £-_ 

পদে ৪৩5 (990) ০০706136007 ০? 08৪ 85৪৮ ৪7৭ 
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81971005 00155107. 01 0১৩ 1151520 0£ 085 9০08] 0 10105 ০09910৮ 
ঢা 55০0 800. ০5563, ৭83 ০502171) 09:008900- 

সাধারণ ব্রাহ্মদমাজের শ্রদ্ধেয় ও একজন অগ্রণী 0 ড. 7২০৮ কেশবচন্দ্রের 
“জীবনবেদ' ও অন্ত গ্রস্থাদি শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিয়া, 'জীবনবেদ, ইংরাজিতে 
অস্থবাদ করেন ও তাহার নাম 42101০ ০114 দেন। এই পুস্তকে তিনি 
লিখিয়াছেন ৮ 

116650001500 00 09%, 22 11255 204267-%55% ০06 চশ 
001551951 718101. ০06 0005. 1508070 3০859), ৪70 1 109) 105 
58661) 01831000 005৮ 215 92925 77242 911 0০০8107 ৪. 1397018- 
7606 800 0007081801৩ 91806 10091912100 1157800:6 0 01০ 
৬0110. 

অন্যত্র তিনি লিখিয়ােন £-_ 

78080 5019705120৫. 05০82৮0811797 00 1088 20 
ঠা501051808170%15089 ০£ 1[₹59100১5 ৪10616 (11 701121975 ৪:৩ 
০০৮) দা 0 ২166 08691৩ 50০9060075 990৮ ০/7059 2481096 
9৪ £7586650 7511810805 (৪5017৬7 01 31957 10019 ৮ 

(্লা0-100181) 81০৯567367--7019 29, 1923.) 
' সাধারণ শরাক্ষসমাজের প্রবীণ ও অন্ধের সন্ত স্ব্গায় দেবীপ্রসন্ রায় চৌধুরী 
তাহার প্রণীত “দীপ্তি গ্রস্থে লিখিয়াছেন £-_ 

“কেশবচন্দ্রের উদয় ও ব্রাঙ্মধশ্মের চরম উন্নতি একই কথ!। তাহার জীবন 
এবং সর্বধর্ম-সমন্বর একই কথা। তিনি বিশ্বজনীন উদারতা এবং স্বাধীনতার 
মহা-সন্মিলন সংঘটন করিঘা থে দৃষান্ত রাখিরা গিম়াছেন, তাহা বুঝিতে বনু 
যুগ লাগিবে 1” 

সাহিতা-সতরাট স্বীয় বক্ধিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার রচিত "স্থ- 
শীলন ১ম ভাগে বলিয়াছেন £-_ 

“এ মহাস্মা : কেশবচন্্র ) স্বাঙ্গণের শ্রেষ্ঠ গুণনকলে ভূষিত ছিলেন। 
তিনি সকল ব্রাহ্মণের ভক্তির যোগ্য পাত্র!” 

পণ্ডিত যোগেম্্বনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন ( বীরপূজা )--“এরূপ 


২৬৫ 
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€ কেশবের মত ) মহাপরুষের সংখ্যা জগতে অতি বিরল। এ অবস্থায় ধর্ম, 
অর্থ, কাম, মোক্ষ_ জীবন, মরণ কিছুরই উপর হেয়োপাদেয়তা জ্ঞান থাকে 
নাঁ। -** ৮ মহাত্মা কেশবচন্ত্র সেন এই দশায় উপনীত হইয়াছিলেন 
বলিয়াই, তিনি. ধন্য ও জগম্মান্ত । তাহাকে আমরা বার বার নমস্কার করি। 
*** তাহাকে আমরা মুক্ত পুরুষজ্ঞানে বার বার নমস্কার করিতেছি। 
হে দেব! তুমি আমার পুজা গ্রহণ কর। ও শাস্তিঃ।৮ 
অধ্যাপক টি. টি. 0)0510) ৮.€.5.1... (1,010) 0581-80-17 
লিখিয়াছেন 
51759. 0155099) 0005 02106 6০ 715 1908. 0£ 0১৩ [7717702% 01 
1২০11510175, 91 0১৪ [২০112101 ০1 00৩ 16৬ [015067581101]। 177051 
77061 ৪:০/:৪০ 7 61১০০ ৮19০ 1010%/ 16 15950+ 
59৮ 1085 581669 0016 595০0180৩ 01080৮01৪11 0১৩ 
1071211510-9059161081391581985. 10067610955 0681 778119 ০1580170 
7710? 1006 5027015 21700001 300 1০806: ০0110802176) 
(খ) 
সত্যের অন্গসরণ করিতে গির! ও নিঙ্গ বিশ্বান ও ভগবদ্‌ ইঞ্জিত অক্ুযায়ী 
.কার্ধা করিতে গিপ্! আচাধ্যদেবকে যে কত অপমান ও নিধ্যাতন সহা করিতে 
হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। 
অনৃত প্রচার বা কৌশলে দলপুষ্টি করা তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধ ছিল। 
বরঞ্চ তিনি বলিয়াছেন, ধর্্মসমাজে অল্প লোক হইলেও ক্ষতি নাই। আসল 
লোক অল্পপংখ্যক হইলেও শক্তিশালী । 
তিনি ছুষ্ট [3:0088917৫8কারী লোক ছিলেন না। অমত্য বা অর্ধসত্য 
দ্বারা কোন বিষয় লোকের মুখরোচক করিয়া জনপ্রিয়তার আকাজ্ষী ছিলেন 
না। তিনি মন্থষ্তের মুখাপেক্ষী ছিলেন না। তিনি ঈশ্বর ছাড়া আব কাহাকেও 
জানিতেন না। মন্থয্ুকে তিনি কোন কালে গুরু বা মধ্যবর্তী বলিয়া স্বীকার 
করেন নাই। তিনি সর্বদ। ঈশ্বরাভিপ্রায় বুঝিতে চেষ্টা করিতেন ও যাহা 
ঈশ্বরাভিপ্রেত বলিয়া! বুঝিতেন, ফলাফলের দিকে দৃক্পাত না করিয়া অনুগত 
দাসের ন্যায় তাহা করিয়া যাইতেন। এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই যে, তিনি 
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তগবান ছারা আদিষ্ট হইয়াই সর্ববধর্ম-সমনবয়ের ধর্ম প্রচার করিতে আঁসিয়া- 
ছিলেন তাই অতি অন্প বয়সেই, ইং ১৮৬০ সাল হইতেই তাঁহার রচিত 
প্রবন্ধগুলির মধ্যে এবং বন্তৃতাদিতে সর্বধন্মসমন্বযের উপাদানগুলির স্পষ্ট উদ্লেখ 
দেখিতে পাওয়া যায়। সাঁধারণে সে সকল খবর না রাখিয়াই, মিথ্যা গল্পের,উপর 
বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, ভূল ও ভিত্তিহীন ধারণা লইফ্া থাকেন। সত্য কিন্তু 
চিরকাল গোপন থাকিবার বস্ত নহে। শীস্রই হউক বা বিলম্বেই হউক, সত্য 
নিজেকে প্রকাশ করিবেই করিবে। সত্যের জয় হইবেই হইবে। যথার্থ 
তত্বানুসন্ধানীর স্তীক্ষ দৃষ্টি সত্যকে পরিণামে আবিফার করিবেই করিবে। 
ইহার লক্ষণ এখনই কিছু কিছু দেখা যাইতেছে। 

মমাজমধ্যে যখন যাহ! ঘটিয়াছিল, তাহার সঠিক বিবরণ সঙ্গে সঙ্গে ভারত- 
বধীয় ব্রাহ্মলঘাজের পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হইয়া আশিয়াছে; তাহা ছাড়! 
উপাধ্যার মহাশয়ের অধিকাংশ বিষয়ে নিজের ব্যক্তিগত জ্ঞান (78:50721 
79৮1508৩) থাকায়, এই স্ববৃহৎ গ্রন্থথানি লিখিবার অনেক হবিধ! 
হইয়াছিল। - | 
অনেক সময়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত না থাকিয়া, কিছ তৎকালের লিখিত 
প্রকৃত বিবরণ না পাইয়। কিন্বা না পাঠ করিয়া, ঘটনার বহু বৎসর পরে কোন 
বিশেষ উদ্দেশ্ঠে স্বকপোলকল্পিত গল্পের সাহায্যে গ্রন্থাদি লিখিলে, কিন্বা 
ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকিয়াও অন্তায় উদ্দেস্ে প্রকৃত ঘটনাখুলিকে বিকৃত 
করিয়। গ্রন্থাদি লিখিলে, তাহাতে যেরূপ অলীক ও প্রতারণাপূর্ণ গল্প ও ক্রুটি 
থাকে, বর্তমান গ্রন্থে সে সকল ক্রটীর স্থান নাই। সেজন্ত এই গ্রস্থখানির মূল্য 
অতান্ত অধিক। ইহা সত্যানুন্ধানীদের ও নিরপেক্ষ প্রকৃত ইতিহাসলেখক- 
দিগের বিশেষ সাহাযো আপিবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 

(গ) 
(৫* পৃষ্ঠার ফুটনোটের সংযোজন ) 

কেশবচন্দ্রের পাঠত্যাগ ঘটনাটিকে কেহ কেহ বিদেষবৃদ্ধির বশবস্তাঁ হইয়া 
অনৃত কাহিনী ছারার বাড়াইয়া, প্রক্কত ঘটনাকে বিকৃত করি! স্থানে অস্থানে 
প্রচার করিয়াছেন এবং বিক্কৃত বিবরণ মুখে মুখে বাড়িতে বাড়িতে অধিকতর 
বিক্কৃতরূপ ধারণ করিয়াছে । এইবূপে কেশবচন্ত্রকে োকচক্ষে হেয় করিতে 
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সাহায্য কর! হইয়াছে। প্রচারকারীদের মধ্যে কেহই ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন 
না, কিছ ধাহার! ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন, এমন কাহারও নিকট হইতে 
প্রকৃত বিবরণ সংগ্রহ করেন নাই । 

ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের কেশবজীবনীতে (দ্বিতীয় সংস্করণ ) এই 
বিষয়টি নিম্নলিখিতভাবে আছে। (প্রকাশ থাকে, ভাই প্রতাপচন্দ্রও ঘটনা- 
স্থলে ছিলেন না, কিম্বা ধাহারা উপস্থিত ছিলেন, এমন কাহারও নিকট হইতে 
বিবরণ সংগ্রহ করিঘ্াছেন, ভাহাও বলেন নাই ।) 

77096 01015 [06968350105 ৮170 ৮796 91101)%50 1০ %/2(০1৮ 
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ইহ। হইতে দেখ। যাইতেছে বে, প্রকৃত বিবরণ ভাই প্রতাপচন্দ্র পান নাই, 
কিম্বা পাইতে চেষ্টা করেন নাই। কেশবও তাহাকে কিছু বলিলে, তিনি 
অবস্ট তাহা উল্লেখ করিতেন । অধিকন্ত বাল্যকাল হইতে কেশবের দৃঢ় 
নীতিজ্ঞান ছিল, এ বিষয়ের ব্যক্তিগত জ্ঞান প্রতাপচন্দ্রের ছিল। এই সকল 
কারণেই প্রতাপচন্দ্র নিঃসংশয়ে কেশবকে দোষী সাব্ন্ত করিতে পারেন নাই। 
কিন্ত তাহ। হইলে কি হইবে, প্রত্বাপচন্দ্রের এ লেখার উপর রং দিয়া, শিবনাথ 
তাহার “15150906005 1318101003০)” গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "175 
(1669100 ) ৪5 09001) 93109 00680 0055109 60 0535 0113 01 115 
০0198৩ €::87010901079- রামতন্থ লাহিড়ী ও তদানীন্তন বঙ্গীয় সমাজ? 
গ্রন্থেও এরূপে বিবরণটী সাজাইয়া লিখিয়্াছেন। শিবনাথের বাক্তিগত জ্ঞান 
এ বিষয়ে কিছুই ছিল না, অথচ তিনি এ ভাবে যে লিখিলেন, ইহা অত্যন্ত 
আশ্চর্য ব্যাপার। ইহ ষে বিদ্বে-ভাব হইতে লেখা, ভাহাতে কোন 
সন্দেহ নাই৷ এই বিদ্বেষভাব তাহার নানা গ্রন্থাদিতে ও নানা স্থানে প্রকাশিত 
হইয়াছে। 

পরবর্তী কালের অনুসন্ধানের ফল হইতে স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে 
যে, কেশবের প্রতি যে অসাধু আচরণের দোষ দেওয়া হইয়াছে, তাহা! 


পরিশিষ্ট ২১১৭ 


একেবারেই ভিত্তিহীন ও অমূলক এবং কেশব এ বিষয়ে সম্পূর্ণ 
নির্দোষ 

কেশবচন্র বড়ই অভিমানী ছিলেন এবং তাহার আত্মসম্মানে আঘাত 
লাগায়, তাহার প্রতি অবিচার হওয়া সত্বেও, তিনি 0০1168এ নিজেকে 
নির্দোষ প্রমাণ করিতে বিরত থাকেন৷ ইহাই তাহার চিরস্তন প্রকৃতিগত 
ধর্ম । তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াই প্রকৃত বিবরণ স্তাহার জননীর এবং 
নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের নিকট বলেন। 

অন্থসন্ধানকালে বহুকাল পরে যখন কেশবজননীকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা 
করা হয়, তখন তাহার যেটুকু মনে ছিল, তাহা নিয়ে দেওয়া হইল। তাহার 
পরে নরেন্দ্রনাথেরও এ বিষয়ে বক্তব্য দেওয়া যাইতেছে । 

€১) কেশবজননীর উক্তি 

“কেশব আর কুষ্ণবিহারী ছোট বেল! থেকে বড় অভিমানী ছিলেন। 
*** "৮ এই অভিমানের জন্ত ছুই ভাইই জীবনে অনেক ভূগিয়াছিলেন। 
কেহ তাহাদের নিজের উপর অন্তায় অত্যাচার করিলে, তাহার! একেবারে 
গম্ভীর হইয়া চুপ করিয়া থাকিতেন। আপনার পক্ষে একটা কথাও বদিতেন 
না। এই জন্ত কেশব ছেলে বেলায় আর একবার ভূগিয়াছিলেন। ছোট 
বেলায় যখন পড়িতেন, দেই মময় আর একটী ছেলে কেশবের কাছ থেকে 
কি একটা জানিবার জন্য জেদ্‌ করিতেছিল। মাষ্টার টের পান। কিন্তু যে 
ছেলে জিজ্ঞাসা করিতেছিল, সে বেশ চেপে গেল; কেশবকেই মাষ্টার দোষী 
মনে করিলেন। ইহাতে কেশবের অভিমান হইল-_তিনি একটী কথাও 
বলিলেন না। নিজে শাস্তি লইলেন, তবুও নিজে যে নির্দোষী, তাহা একটা 
বারও বলিলেন না।” 

[ কেশবজননী দেবী সারদাস্থন্দরীর আত্মকথা, পৃঃ ৮২। 
-যোগেন্দ্রলাল খাস্তগিরি সম্পািত।] 
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(৩) স্বীয় অনরেবল কৃষ্ছদাপ পাল মহাশ যও কেশবকে এ বিষয়ে নির্দোষ 
মনে করিতেন। 

(৪) শিবনাথ শান্ত্রী মহাশয়ের অন্যতম প্রিয় শিগ্কা চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
লিখিত খোলা চিঠি । 

'নবাভারত”--(জ্য্ট, ১৩১৯, পৃঃ ৮২) পত্রিকায় প্রকাশিত শিবনাথ শান্ত 
মহাশয়কে লেখা খোলা পত্ত হইতে উদ্ধৃত £-- 


পরিশিষ্ট ২১১৪ 


“হিন্দু সংস্কার অঙ্থলারে '্রহবৈগ্ুণা* বলিয়া একট! কথা প্রচলিত আছে। 
অঙ্লেযা ও মদঘা মানুষের সর্বনাশ করিয়া থাকে, ইহাও হিন্দুমংসারে চির 
বিদিত। আচার্ধা, উপদেষ্টা ও গুরুস্থানীয় ব্যক্তি হইলেও, কেশবচন্দ্ের প্রতি 
আপনার ( শিবনাথের ) প্রচুর সম্মানের ভাব, শ্রদ্ধার ভাব বর্তমান থাকিলেও, 
তাহার প্রতি আপনার অশ্লেষার দৃষ্টি, মঘার মারাত্মক আক্রমণ গোঁপনে 
কাথা করিতেছে কেন? তিনি বহুদিন লোকান্তরিত হইয়াছেন, তাহার বিষয়ে" 
যুক্তিযুক্ত স্তার়নঙ্গ ত ও ধন্মান্থমোদিত আলোচনায় কেহ আপত্তি করিবে ন!। 
অধুনা শোকের ব্যাপারে পরিণত হইলেও, কুচবিহার বিবাহ বিষয়ক 
আলোচনা মোটের উপর বিধিসঙ্গত ভাবেই সম্পন্ন করিয়াছেন। অনুসন্ধান 
করিলে তাতেও আপনার হৃরয়ের লুক্কায়িত দারুণ বিরুদ্ধভাব বাহির করা 
যায়। কিন্তু তত খু'টাইয। অস্সন্ধান করিয়া আপনার ভিতরের ভাব বাহির 
করিবার প্রয়োজন নাই । কিন্তু যে বিষয়টা সর্ববাদিসন্মত অন্ায় কাজ, 
আমি কেবল দেই বিষরটী দর্ধাগ্রে দেবাইতেছি। শ্রদ্ধাম্পদ ৬ রামতন্্ 
লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনীতে কেশবচন্দ্রের ছাত্রজীবনের সামান্ত একটা 
ঘটনাকে অতিরঞ্জিত ভাবে বর্ণনা করিয়া ইতিপূর্ধেই আপনি নিন্দার পান 
হইয়াছিলেন। আমর! এখনও বুঝিতে পারি নাই, রামতন্ বাবুর জীবনচরিতে 
কেশব বাবুর বাল/জীবনের একটা ভ্রম বা অসাবধানতাকে উত্তমব্ূপে স্থায়ী 
করিবার প্রয়াণ আপনার হৃদয়ে কেন স্থান পাইল । আপনি সে জীবনচরিতে 
ইহার সম্বন্ধে কিছু ধলিতেছি, এইরূপ ভূমিকা করিয়া, সে সময়ের অনেক ব্যক্তির 
বিষয়েই আলোচনা করিয়াছেন। যাহার্দের বিষয় কিছু কিছু বলিয়াছেন, 
তাহাদের আর কাহারও মধন্ধে কি কেশবচন্দ্রের পরীক্ষা! বিষয়ক ক্রুটীর ্তায় 
কোন প্রকার সামান্ত বা বৃহত ক্রুটী দেখিতে পান নাই? অথবা আপনি এরূপ 
বহুলোকের জীবনী আলোচনা ক্ষেত্রে কেবল কেশবচন্দ্রেই দোষ দেখিতে 
পাইয়াছিলেন? “চাদে কলঙ্ক সর্বত্রই পাওয়া যার। কিন্তু অপর সকলের 
কলক্ক-কালিমা ত্যাগ করিয়া, কেবল মাত্র কেশবচন্দ্রের কলঙ্ব-রটনায় এত 
ব্যস্তত। প্রদর্শন, আপনার শিক্ষা, দীক্ষা, পদমর্যাদা ও ধর্বুদ্ধির সমক্ষে কি 
একট! সঙ্গত কাজ হইয়াছে বলিয়া মনে করেন? লিখিতে বসিয়াছিলেন 
রামতন্গ বাবুর জীবনচরিত, তাহাতে আপনার আচাধ্য ও উপদেষ্টার 


২১২৭ আঁার্ধ্য কেশবচগ্্ 


কোঠ্ী-প্রণযননের কি প্রয়োজন ছিল? আপনি কি আপনাঁর পাঠকমগ্ডলীকে 
একথ। বেশ উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিতে পারেন ? কেশবচন্দ্রের জীবনী-রচন! 
হইলেও বা কথা ছিল, কিন্তু এ বৃহং গ্রন্থের কয়টা পৃষ্ঠা কেশবচন্ত্রের আলোচনায় 
ব্য করিয়াছেন, এবং তাহার বহু কর্ধের সমগ্র উত্তমাংশ আলোচনা করিয়! 
কি স্থান এত প্রচুর এবং প্রয়োজনীয়তা এত প্রবল হইয়াছিল যে, এঁ পরীক্ষার 
কথাটা না বলিলে সে স্থানে আপনার ধর্বুদ্ধি আপনাকে তিরস্কার করিত ? 
আপনার প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়া যদি স্বীকার করিয়া লই যে, আপনার 
কালি কলম, আপনার মন এরূপ ভাবে অন্যের জীবনচরিতে কেশবচন্দ্রকে এ 
প্রকারে চিত্রিত করার অধিকারের স্থমঙ্গত যুক্তি আপনার ছিল, তাহা হইলে, 
অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের সম্বন্ধে যে উহা অপেক্ষা গুরুতর বিষয় সকলের আলোচনায় 
বিরত রহিলেন কেন? সেখানে আপনার সুবিবেচন! আপনাকে তিরস্কার 
করিল না? 

“এটা বড়ই আশ্চর্য ব্যাপার বলিয়া বোধ হয় যে, যেখানে দে বিষয়ের 
আলোচনার প্রয়োজন নাই, সেখানে তাহা করিলেন; যখন করিলেন, তখন 
সকলের প্রতি একটা সাম্যের ভাব প্রদর্শন করা আপনার পক্ষে অবশ্ত কর্তব্য 
কণ্ঘ ছিল, সেইন্ধপ কর্দের অনুষ্ঠানই আপনার পক্ষে আদর্শ কার্য হইত। 
আপনি তাহ! করেন নাই; এবং দেঙ্জন্য যথেষ্ট তিরস্কতও হইয়াছেন। কিন্ত 
ঘোর পরিতাপের বিষয় এই যে, নেতিরস্কারে আপনার কর্তব্যবুদ্ধির উদয় 
হয়নাই। আপনি এই বর্তমান আলোচা ইতিহাস গ্রস্থেও পুনরায় €সেই 
অপ্রীতিকর অনাবশ্তক বিষয়ের আলোচন| করিয়াছেন এবং পূর্ববে আপনার 
এরূপ আলোচনার যে উত্তর বাহির হইয়াছিল, সেগুলিরও প্রত্যুত্তর দিবার 
প্রয়াস পাইয়াছেন। এতেই বুঝা যার যে, আপনি কেশবচন্র্রের পরীক্ষাগারের 
ব্যাপারটাকে সাধারণ মানবাঁয় অসাবধানতা৷ অপেক্ষাও গুরুতর বলিয়া অন্ভব 
করিয়াছেন এবং তাহাকে লর্ড কর্ণওয়ালিসের দশশালা বন্দোবস্তের ন্যায়, 
্রাঙ্মঘমাজের ইতিহাসের একটা প্রধান অঙ্গ বলিয়া দৃঢ়ভাবে ধরিয়া! আছেন। 
কিছুতেই ছাড়িবেন ন।! বদি নিতান্তই এ ঘটনা ছাড়িতে অনম্মত হন, দুঃখ 
নাই, আমর! মনে করিব, এটা আপনার ছুর্বলতা ; কিন্ত কখনই ইহাকে গ্তায়- 
বিচার বা বিধিসঙ্গত অনুষ্ঠান বলিব না, কেন বলিব না, তাহাই দেখাইতেছি। 
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্রাঙ্দমাজের ইতিহাস লিখিতে বসিয়াছেন, মেই ইতিহাসে মহর্ি মহোদয়ের 
জীবন-সংগ্রাম বর্ণন করিয়াছেন, আর তাহা মোটের উপর এক প্রকার সুন্দরই 
হইয়াছে; পড়িতে আনন্দ হয় এবং লেখকের দুরদর্শন ও চিন্তাশীলতার প্রচুর 
প্রশংসা করিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু কেশবচন্তরেরধর্মজীবনের সংগ্রামটুকুও আপনার 
পাঠকমগ্ডনীকে দেওয়া আবশ্ক মনে করেন নাই কেন? এখানে এ মজ্জাগত 
ছুর্বলতার পরিচয় দিবার আপনার কি অধিকার ছিল? যে অষ্টাদশবরধীয় 
যুবকের পরীক্ষাগারে অপর কোন বালকের সঙ্গে বাক্যালাপ তিরস্কার আনয়ন 
করিয়াছিল, এবং তাড়িত হইয়াছিলেন, তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে 
এবং আপনার সে কাজের পক্ষ সমর্থন করিতে প্রচুর প্রয়াগ পাইয়াছেন) 
কিন্তু সেই মহাশক্তিশালী পুরুষের দীক্ষাগ্রহণের দিন কৌলিক রীত্যঙ্গসারে 
কলুটোলার সেনবংশের কুলগুকু বৎসরাস্তে গৃহের পরিজনবর্গকে দীক্ষা দিবার 
জন্য উপস্থিত হইলে, গৃহের বয়স্ক বালকগণের দীক্ষার অনুষ্ঠান হইল । পূর্বদিন 
বালকগণকে একত্র করিয়া বলিয়া দেওয়া হইল। দলের মধো কেশবচন্দ্রও 
ছিলেন। তিনি অতি শান্ত প্রক্কতির যুবক . ছিলেন। অতি ধীরভাবে 
অভিভাবক ও গুরু-সমীপে নিজের আপত্তি জ্ঞাপন করিলেন। ইতি পূর্বেই 
তিনি ব্রাঙ্গণমাজের সংস্পর্শে আদিয়া উচ্চ আদর্শের পথে পদার্পণ করিতে 
অগ্রসর, এমন সময়ে পরিবারে দীক্ষার অনুষ্ঠান । এই অনুষ্ঠানে অভিভাবকগণ 
বাড়ীর যুবকগণকে কৌলিক ধর্ধের আচার আচরণে নিষ্ঠাবান করিয়া তুনিতে 
চাহিতেছেন, এমন দিনে এমন সময়ে কেশবচন্ত্রের দীক্ষা-প্রত্যাখ্যানে, যে কি 
একটা! হুলস্ু্দ পড়ি গেল, তাহা কি আপনি অবগত নহেন ? সেদিন সেই 
রাত্রিতে অভিভাবকগণ থে কেশবের মুগ্ুপাত করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, 
তাহা কি আপনি অবগত নহেন? সে দিন এরং তৎপরদিন প্রাতঃকালে 
নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি সকলে আ্ানান্তে পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া গুরুদমীপে উপস্থিত 
হইতেছেন, কেশবের দেখা নাই, তিনি বাহিরের ঘরে একাকী শাস্তভাবে 
উপবিষ্ট দেখিয়! যখন অভিভাবক তঙ্জন গঞ্জন করিয়া তাহাকে বলপূর্ববক 
দীক্ষার স্থানে লইয়া যাইবার জন্য বলপ্রয়োগে উদ্যত, তখন যে ভগবান য়ং 
কেশবের উদ্ধার-সাধনে অগ্রপর হই্কা গুরুমুখে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং 
গুরুর দ্বারা বলাইরাছিলেন ধে, 'এনপ পীড়নপূর্ববক দীক্ষা দেওয়ায় উত্তম ফল 
২৬৬ 
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হয় না, আমি ইহার বিরোধী, এ বৎসর থাক, বালককে আগামী বৎসরে দীক্ষা 
দিলেই হইবে, উহাকে সময় দাও?” 

“আপনাকেই জিজ্ঞাসা করি, আপনি কি ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস লিখিতে 
ব্গিয়৷ কেশবচন্দ্র স্বন্ধে এ সংবাদ অবগত নহেন? এই স্বৃহৎ ঘটনাটার 
অন্তরালে যে আরও গুরুতর ব্যাপার লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়! গেল, 
তাহাতেও কি আপনার দৃষ্টি পড়িল না? আশ্চর্য বটে! আপনি মহষি 
মহোদয়ের যে সকল মহদ্গুণের পরিচয় পাড়িবার প্রয়াস পাইয়াছেন, কেশব- 
চন্দ্রের দীক্ষা-গ্রহণের অন্তরালে সেই মহধিরই যে একটা অনন্যসাধারণ গুণপশার 
পরিচয় বিদ্যমান, তাহাও কি লক্ষ্য করেন নাই! তবে ইতিহাস লেখা কেন? 
কেশবচন্্র গৃহে দীক্ষার আয়োজন দেখিয়া চিন্তিতহদয়ে দেবেন্ত্রনাথ-সদনে 
উপস্থিত হইয়। পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন । মহষি ব্রদ্মানন্দকে কি পরামর্শ 
দিয়াছিলেন, তাহাও আপনি পূর্বে কি অবগত ছিলেন না, ইহা কি আপনার 
নিকট নৃতন সংবাদ? আপনি বলেন নাই, আমিই বলিয়া যাই। মহধি বলিয়া- 
ছেন, এরূপ গুরুতর বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া ও নেওয়া নিরাপদ নহে, এরূপ বিষয়ে 
প্রত্যেকেই স্বতস্ত্েচ্ছ হওয়া উচিত, আর এরূপ বিষয়ে প্রত্যেকেরই আত্মবুদ্ধির 
উপর নির্ভর করিয়া চল! অবশ্য কর্তব্য।* এন্স্‌প একটা ঘটনা ঘটায় কেশবের 
স্বদয়ের শক্তি, আত্মার আগ্রহ, পরীক্ষার মহামুহূ্ত আপনি কোন্‌ প্রাণে 
পরিত্যাগ করিয়া গেলেন? আবার গেলেন কোথায়, না, যেখানে কেশবের 
এক বিন্দু অনবধানতা৷ প্রকাশ পাইর়াছে, তাহাই তন্ন তন্ন করিয়া অঙ্থসন্ধান 
করিতে ও আগ্রহের সহিত তাহাই যেখানে বখন স্থযোগ পাইয়াছেন লিপিবদ্ধ 
করিতে, ইহা কি খুবই আশ্চর্যের বিষয় নহে? ধাহারা জনমগ্ডলীর উপদেষ্টা 
ও গুরু, তাহাদের এতাদৃশ আচরণ বে অমাজ্জনীর, তাহ! কি আপনি স্বীকার 
করিবেন না? আপনার যে লরলতা ও নির্খল নিষ্ঠার ভাব দেখিয়া আমানের 
হাদয় স্বরদা নাচিয়া উঠিত, সে মহাভাব কি এই গাঁ কলঙ্ক-কালিমা-কলুষিত 
পক্ষপাতিতার পক্ষ সমর্থন করে? ইহাই কি আপনার ও আপনার দলের 
দারুণ দুর্ববলতা নহে? এই স্থকঠিন ব্যাধির আক্রমণের প্রাবল্যে ধর্্ম-বস্ত কি 
স্থান পায়? যদি সত্যই এ অন্তাস্ের প্রতিকারপরায়ণ হইতে প্রয়াস পান, 
তাহা হইলেই বুঝিব যে, আপনার চিরপূক্জনীয় পিতৃদেব ও মাতৃদেবীর অস্রপাত 
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ও দীর্ঘনি-্বাস-ত্যাগ সার্থক হইয়াছে, নতুবা বুঝিব, দল-সর্বস্ব মানবসন্তান না 
করিতে পারে, এমন কর্তমই নাই।* 


ঘষে) 
উপাধ্যায় মহাশয়ের পুস্তক সব্ঘদ্ধে মস্যব্য 
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ইংরাজী সন 


১৮১৭ 


১৭৭৪ 
(১৬৯৫ শক ) 
১৮০৩ 


১৮১৪ 
(১৭৩৬ শক) 
৯২৯ 


১৮১৫ 


বিষয়নির্থণ্ট 


স্থান বিষয় 
অবতরণিকা। 


্রাহ্মধর্মের অভ্যুদয়ের পূর্বে বন্গ- 
দেশের সামাজিক অবস্থা 
তৎকালে হিন্দুধর্মের অবস্থা 
কলিকাতা যোড়াশবাকোতে শেরবোরণ সাহে- 
বের সামান্য ইংরাজী স্কুল 
্ আরাটুন পেটরসের স্কুল 
কলিকাত। হিন্দু কলেজ স্থাপন 
্ ভফ সাহেবের স্কুল, তাহার প্রচা- 
রক বন্ধুর আক্ষেপ 


ধঙ্ধপিতা রাজা রামমোহন রায় / 


রাধানগর রাজা রামমোহনের জন্ম 


রাজার পিতৃবিয়োগ-_রাজার স্বদে- 
শীয় শাস্ত্রের মূল তা্পধ্য নিপন্ন 
করিয়া প্রকাশ 
কলিকাতা রাজার কলিকাতায় আগমন ও 
পণ্ডিতদের সঙ্গে বিচার 
্ লর্ড বেন্টিক্কের সাহায্যে “সহমরণ- 
প্রথার” নিবারণ 
রি “আত্মীয়-সভ।” ₹ গ্রানিকিিনি+ 


১২ 


১৩ 


২১৩০ আচাধ্য কেশবচন্দ্র 
ইংরানী সন স্থান বিষয় 
১৮২৮ কলিকাতা রামমোহন দ্বার! মাণিকতল! ্বীটে 
(১৭৫০ শক, কম্ল বস্থর বাটিতে “উপামনা- 
৬ই ভাব্র) সমাজ” প্রতিষ্টা 
১৮৩০, ্ কলিকাত। ত্রাঙ্মসমাজগৃহ প্রতিষ্টা 
জানুয়ারী 
€(১১ই মাঘ, 
১৭৫১ শক ) 
১৮৩১ রি বামমোহনের বিলাতঘাত্া__“রাজা” 
উপাধি প্রাপ্তি 
১৮৩৩, ত্রিষ্টল রামমোহনের মৃত্যু 
২৭শে সেপ্টে্বর 
না রামমোহনের ব্রাঙ্গধন্্ 
তাহার থৃষ্ট সম্বন্ধে, মত 
** *৮ তোহফতুল মোহ দীন 
১৮৩৯ কলিকাতা ঝগচণ্ বিগ্ভাবাগীশের প্রযত্বে 
(২১শে আশ্বিন, “তত্ববোধিনীসভা” গ্রতিষ্ঠিত 
১৭৬১ শক ) 
১৮৪১ তত্ববোধিনী সভার সহিত ব্রাঙ্গপম।- 
(১৭৬৩ শক) জের যোগ 
১৮৪১ রি ব্রাঙ্মঘমাজে মাসিক উপাসনা আরম্ত 
১৮৪১ রঃ ২১শে আশ্বিন তত্ববোধিনীসভার 
€(১১ই মাঘ, সাহ্ছংসরিক উপাসনার পরিবর্তে 
১৭৬৩ শক) ১১ই মাঘ সাংবৎ্সরিক উপাসন। 
ধর্ম্মপিতা মহধি দেবেন্দ্রনাথ 
১৮৪১ কলিকাতা মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ক্রাশ্ধ- 


(১৭৬৩ শক ) সমাজে যোগদান 
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০ 
রে 
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২৫ 
২৫ 
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২৫ 


ইংরাজী মন 


১৮৪৩ 
€ ১লা ভাদ্র, 
১৭৬৫ শক ) 

১৮৪৩ 
(১৭৬৫ শক, 


এই পৌষ) 


১৮৫৬, 
৩রা অক্টোবর 
(১৭৭৮ শক, 
১৯শে আশ্বিন ) 

১৮৫৮, 
১৫ই নভেম্বর 
(১৭৮০ শক, 
১লা অগ্রহায়ণ ) 

১৮৫৭৯ 
€১৭৮১ শক) 


১৭৮৩, 
১৫ই মার্চ 
৯৮৪৪, 
খরা আগষ্ট 


স্থান 
কলিকাতা 


বিষয়নির্ধন্ট 
বিষয় 


ঘোর বিষাদভাব ও “ঈশাবাসামিদং 
সর্ববং” উপনিষদের ছত্রপ্রাপ্তি 
তিত্ববোধিনী পত্রিকা” প্রকাশ 


“তরাহ্মধন্ম প্রতিজ্ঞ!” রচিড _রামচন্্ 
বিগ্ভাবাগীশের নিকট মহ্র্ষির 
্রাহ্মধর্ম গ্রহণ ( দীক্ষা ) 

হস্তোত্বোলন দ্বারা ঈশ্বর-স্বরূপ- 
নিরূপণ 

সহযোগিগণের শুষজ্ঞানতর্কে উৎ- 
পীড়িত হইয়া যোগাভ্যাসের জন্ 
মহধি দেবেন্দ্রনাথের হিমালয়ে 
গমন 

হিমালয় হইতে প্রত্যাবর্তন 


প্রত্যাবর্তনের পর দেবেন্দ্রনাথ ও 
কেশবচন্দ্রের শুভ যোগ 


রামকমল সেন 
কুলবৃদ্ধ পিতামহ রামকমল সেন 


রামকমল সেনের জন্ম 


কলিকাত। রানকমল সেনের মৃত্যু 


(কলুটোলা) 


২১৩১ 


পৃষ্ঠা 


হ৭ 
৩১ 


৩১ 


৩৩ 


৩৩ 


৩৩ 


৩৩ 


৩৫ 
৩৯ 


৩৯ 


২১৩২ আচাধ্য কেশবচন্দ্ 


ইংরাজী সন স্থান 


১৮৩৮, কলিকাতা 
১৯শে নভেম্বর  (কলুটোলা) 
(১৭৬ শক, 
€ই অগ্রহায়ণ) 


১৮৪৫ কলিকাত। 


১৮৫২ 


২৮৫৩ 
১৮৫৪ 
১৮৫৪ 


১৮৫২ 


১৮৫৬ 


্ ১৮৫৬ 
২৭শে এপ্রিল 


বিষয় 
কেশবচন্দ্ 
কেশবচন্দ্রের জন্ম 


কেশবচন্দ্রের বাল্যচরিত্র, আবদার- 
প্রিয়তা ও শুদ্ধচরিত্র 

বালাকাল হইতেই ধর্দপ্রিয়তা, 
অধিনায়কত্বভাঁব 

কেশবচন্দ্রের ৭ বংসর বয়সে হিন্দু- 
কলেজে ভঙ্ি, অসাধারণ বুছির 
প্রভাৰ 

11001911091 , 0০1168*এর 
উৎপত্তি । হিন্দু কলেজের প্রথম 
শ্রেণীতে পাঠ 

কেশবচজ্জের 16170001121) 0017 
1৪০এ অধায়ন 

পুনরায় হিন্দুকলেজে অধায়ন 

(ব০0-_-এই ৫০ পৃষ্ঠার সংযোজন 
পরিশিষ্টে দেওয়া হইয়াছে ) 

ষোল বৎসর বয়সে পাঠত্যাগ 

মতস্যাহারত্যাগ ( চতুর্দিশ বৎসরে ) 

অষ্টাদশ বৎসর বয়সে অল্প অল্প 

ধর্শ-জীবনের সঞ্চার 

বৈবাগা-সঞ্চার 

বিবাহ (১৭০ বসর বয়সে ) 


৪১ 


৪২1৪৩ 


৪৪ 


৪৮ 


৪৯ 


৫৪ 


৫২ 


£২ 
৫২৫৩ 


৫৪ 
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১৮৫৭ 


১৮৫৮ 


১৮৫৯, 

এপ্রিল 

১৮৫৯, 
২৪শে এপ্রেল 


১৮৫৯১ 


২৭শে সেপ্টেম্বর 


স্থান 


কলিকাতা 


কলিকাতা? 


কলিকাতা 
(সিশ্দুরিয়াপটী) 
কলিকাতা! 


বিষয়নির্ঘপ্ট 


বিষয় 

বিবাহিত জীবনে টৈরাগ্য 

প্রার্থনা ও আদেশ 

কলুটোলায় [৮৫718 9৫001 
স্থাপন 

নাট্যাভিনয আবম্ত 

০০৫ ৮71] (070971/1  নভা 
স্থাপন 

কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মলমাজে প্রবেশ 

তাৎকালীন দেশের সমাজনীতি 
ও ধর্মসন্বদ্ধে অবস্থা 

আত্মপ্রত্যয় কি আকারে গৃহীত হয় 

দীক্ষ/র পরীক্ষা - হিন্ুকুলগুরুর 
নিকট কেশবের মন্ত্র লইতে 
অসম্মতি--কেশবের জয় 

মহধির নিকট পরামর্শ চাওয়া 
মহধির মৌখিক পরামর্শ না 
দেওয়৷- পরীক্ষার ফল জানিরার 


জন্ত সতোন্জরনাথ ঠাকুরকে কেশ-. 


বের নিকট মহধির প্রেরণ 
বিধবা-বিবাহ নাটকের অভিনয় 


রক্ষ-বিদ্ালয় স্থাপন 


্রাহ্মধর্্ম সহজজ্ঞানমূলক 


সিংহল-ভ্রমণ 


কলিকাতা 


মহষি দেবেন্দ্রনাথ, সতোন্দ্রনাথ, 
কালীকমল গাঙ্থুলীর সহিত 


২১৩৩ 


৫৫ 


৫৬ 


৫৯ 


৫৯ 


৬ 


৬১ 


৬২ 


৭২ 


খ্৬ 


৭৬ 


৭৭ 


৭2 


২১৩৪ 


ইংরাজী সন 
(১৭৮১ শক, 


১২ই আশ্বিন) 
১৮৫৭ ? 


১৮৫৯) 

৫ অক্টোবর 
৯৮৫৯, 
২৭শে অক্টোবর 
১৮৫৯১ 
€ই নভেম্বর 
১৮৫৯, 
২৫শে ডিসেম্বর 
( ১১ই পৌষ, 
১৭৮১ শক ) 


আচার্য কেশবচন্ত্র 


স্থান বিষয় 
কেশবচন্দ্রের নিউবিয়া” স্টামারে 
সিংহলযাত্র 

পথে সিংহল-ভ্রমণ বিষয়ে কেশবের 
ডায়েরী (10157) 

সিংহল সিংহলে (গলে ) উপস্থিতি 


রি সিংহল হইতে কলিকাতা যাত্র। 
কলিকাতা কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন 
্ কেশবের কলিকাতা ব্রাঙ্ষমমাজের 
সম্পাদকপদে নিয়োগ এবং ধর্- 


পিতা দেবেজ্রের সহিত অধিক 
সময় বাস 


বিষয়কন্ম ও প্রবন্ধ (11015 ) লেখা 


১৮৫৯, নভেম্বর 
১৮৬১, 

১ জুলাই 
১৮৬০) 
জুন 
১৮৬০) 
জুলাই 
১৮৬৭, 
আগষ্ট 


কলিকাতা 81767] 13571এ কর্ম 


রঃ হঠাৎ 1387] 0£ 317291এর 
কশ্ম ত্যাগ 

রঃ ৮০০6 টিাাপজও 0015 0500৫ 
৮৩০* প্রবন্ধ 

রি “136 018556791% প্রবন্ধ 


রি [২6118101701 1,0৪৯ প্রবন্ধ (২২ 
বৎসর বয়সে লিখিত ) ইহাতে 
পরবর্তী কালে প্রচারিত নব- 
বিধানের প্রায় সমস্ত ভাব ও 


৮১ 


৮৩-১২৬ 


৯৪ 


১২৩ 


১২৮ 


১৩০ 


১৩১ 
১৩5১ 


ইংরাজী সন স্থান 


১৮৬০) কলিকাতা 


সেপ্টম্বর 


১৮৬০) 


অক্টোবর 


১৮৬০, 
নভেখ্খর 


১৮৬০, 


ডিসেম্বর 


১৮৬১) 
ফেব্রুয়ারি ও 
মার্চ 


বিষয়নির্ধন্ট 
বিষয় 
সর্বধশ্সম্বয়ের উপকরণ নিহিত 
আছে 
510895150£ 91910050157 প্রবৃদ্ধ 
প্রকাশিত হয় । ব্রাঙ্ষধর্ম-সহজ- 
জ্ঞান্মূলক | ইহ। মানবজাতিকে 
খে সার্ধবভৌমিক ধন্ম অর্পণ করে, 
তাহাতে বিরোধ নাই, বিসং- 
বাদ নাই, সাম্প্রদায়িকতা 
নাই | ইহা নববিধানের ভাবে 
পরিপূর্ণ 
48150015105 708 (9800067% 
প্রবন্ধ প্রকাশ-_ ঈশ্বরকে প্রত্যেক 
ব্যক্তির কি প্রকার ভালবাসা 
কর্তব্য 
51808 ০£ 0১6 0709" ম্বাধী- 
নতা এবং উন্নতি ইহাই এ 
কালের জাগ্রত বাণী। ঈশ্বরের 
কর্তৃত্ব বিনা অন্য কোন কর্তৃত্ব 
স্বীকার উনবিংশ শতাবীর 
ভাবোচিত নয়। ঈশ্বরে পূর্ণভাবে 
আত্মসমর্পণ 
০ চ070100025 -সংসারা- 
মক্ত হইলে কি প্রকার হীনাবস্থা 
হয়__সংলারের অসারত্ব 
অষ্টম ও নবম প্রবন্ধ-_সহজজ্ঞান 
বে স্থদৃঢ ভূমির উপর অবস্থিত, 
তাহ! দেখান হইয়াছে 


২৯১৩৫ 


১৩১ 


৯৩২ 


১৩৩ 


১৩৪ 


৩৫ 


২১৩৬ 


ইংরাজী সন 
১৮৬১ 
এপ্রেল 


১৮৫৯ 


১৮৬১, 


জুন 


আচার্ধ্য কেশবচন্ত্র 


বিষয় 


দশম প্রবন্ধ_কষ্চনগরের খ্রীপ্ায় 
প্রচারক ভাইসন সাহেবের ৬টা 
প্রশ্নের উত্তর ও নৃতন প্রশ্নগঠন 

একাদশ প্রবন্ধ-_“[২০₹191107) 
প্রকাশ। স্বয়ং ভগবান মহুষ্যের 
নিকট সত্য প্রকাশ করেন, ভগ- 
বানের বাঁক্য মানবন্ৃদয়ে প্রকাঁ- 
শিত হয়, গ্রন্থে নহে । লিখিত 
গ্রন্থে সত্যের সঙ্গে অসত্য 
মিলিয়া গিয়াছে, সে জন্ত কোন 
গ্রন্থ সম্পূর্ণরূপে অনভ্রান্ত নহে। 
যে অংশ সত্য, তাহা গ্রহণ 
করিতে হইবে ।, ঈশ্বর গ্ন্থনিচ- 
য়ের মধ্য দিয়। সমুদয় প্রকৃতির 
মধ্য দিয়াও মন্তুষ্যের হৃদয়ে সত্য 
প্রকাশ করেন। কোন গ্রস্থ 
সম্বন্ধে অবমাননীস্থচক বাক্য- 
প্রয়োগ ঘৃণার 

দ্বাদশ-_ “4১007617810 ৪70 
5৪19001৮--ঈশ্বরের প্রেম 
পাগীর জন্যও উন্মুক্ত । উপযুক্ত 
প্রায়শ্চিত্ত বিন! ঈশ্বরের করুণা 
পাওয়া যায় না। প্রায়শ্চিত্ত মানে, 
চিত্তের ঈশ্বরের দিকে অভিমুখীন 
হওয়া-_-পাপী পাপ করিয়া অন্ু- 
তপ্ত হইলে তাহার চিত্ত ঈশ্বরের 
দিকে অভিমুখীন হয় 


পৃষ্ঠা 


১৩৫ 


১৩৫ 


১৩৭ 


ইংরালী সন 


১৯৬৯ 


এপ্রিল 


১৮৬১, 


১২ই মে 


আবণ, 
২৭৮৩ শক 


১৮৬১ 


২৮৬১, 
নভেম্বর 
(১৭৮৩ শক, 
অগ্রহায়ণ) 
১৮৬৩ 
(১৭৮২ শকের 
মধ্যভাগ) 
২৬৮ 


স্থান 


বিষয়নির্থপ্ট 


বিষ 
এই সকল প্রবন্ধপাঠে দেখা যায়, 
কেশবচন্্র প্রথম হইতে যে মূল- 
তত্ব নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা 
হইতে কখনও বিচলিত হন 
নাই বা অপর মুলতত্ব স্বীকার 
করেন নাই 


বিবিধ কার্ধ্যাবলী ও ঘটনানিচয় 


কৃষ্ণনগর 


কলিকাত। 


কুষ্ণনগর 


কলিকাত! 


কলিকাতা 


বিষয়কশ্ধে প্রবৃত্ত থাকা অবস্থায়ই 
কেশবচন্দ্রের কষ্ণনগরে ধর্প্রচা- 
রারস্ত, কষ্ণনগরে বক্তৃতা, পাদরী 
ডাইসন সাহেবের প্রত্যুত্তর 

খ্রীষ্টান পাদরীর্‌ পরাজয়-_তত্ব- 

বোধিনীতে কুষ্ণনগরের প্রচার- 
বৃত্তান্ত ( কেশবচন্দ্র-লিখিত ) 

এ বিষয়ে ১৭৮৩ শকের শ্রাবণ 
মাসের তত্ববোধিনী পত্রিকায় 
সম্পাদকের অভিমত 

ডাঈসনের সহজজ্ঞানের বিরোধী 
প্রশ্ন স্বন্ধে কেশবের উত্তর 

তত্ববোধিনীতে কেশব-রচিত "ক্রাক্ষ 
ধর্মের অনুষ্ঠান” প্রথম মুদ্রিত 
হয়। ইহা “সঙ্গতসভার” আলো- 
চনার ফল 

“সঙ্গত-সভা” প্রথম স্থাপিত ("সঙ্গত 
সভা” নাম মহধির দেওয়!) 


২৯৩৭ 


১৩৮ 


১৪১ 


১৪৪ 


১৪৬ 


১৪৯১৯৫৭ 


১৪৭৯ 


২১৩৮ 


ইংরাজী সন 


১৮৬১ 


১৮৬২ 


১৮৬১, 

২৪শে মার্চ 
(১৭৮২ শক, 
১২ই চৈত্র) 


১৮৬১, 


ওরা অক্টোবর 


স্থান 


আচার্য কেশবচন্ত্র 
বিষয় 


কেশবচন্দ্রের যোগদানের পর ব্রাঙ্গ- 
সমাজসম্পর্কে স্থৃতিলিপি 
্রক্মবিদ্ভালয়-সম্পূর্কে স্থতিলিপি 
সঙ্গতসভার সম্বন্ধে স্বতিলিপি 
সঙ্গতসভার আলোচিত বিষয় স্বয়ং 
কেশবচন্দ্র লিপিবদ্ধ করিয়া যে 
“ত্রাঙ্মধন্মের অনুষ্ঠান” প্রকাশ 
করেন, তৎপাঠে মহষি 'দেবেস্- 
নাথের উপবীত-ত্যাগ 
কেশবচন্ত্র ভেদ বমি রোগে 
আক্রান্ত, ডাক্তার ছুর্গাচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা চিকিৎসিত, 
--*কেশব সাধারণের সম্পত্তি” 
সঙ্গত-সভার সভ্যগণের-__“বোধ 
হয়” “সম্ভব” “হা, প্রায় ঠিক” 
ইত্যাদি ব্যবহার 
উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে দুতিক্ষের পাহা- 
য্যার্থ বিশেষ অধিবেশন, কেশব- 
চন্দ্রের অগ্রিময় উৎসাহ-__বেদীর 
সম্মুখে ততুল, বস্ত্র, অর্থ, অল- 
স্কারাদি সংগ্রহ ও দুতিক্ষস্থানে 
প্রেরণ 
বিগ্ভাশিক্ষার উন্নতি-সাধনের জন্য 
সভা আহ্বান--“যাহাতে বিছ্যা” 
শিক্ষার প্রণালী নিবদ্ধ হয় ও 
সাধারণের হিতকারী হয়” এ 
বিষয়ে কেশবের বক্তৃতা 


১৫৭ 


১৫৮ 


১৬০ 


১৬১ 


১৬২ 


ইংরাজী সন 
১৮৬১, 


২৬শে জুলাই 


স্থান 
কলিকাতা 


১৮৬১) * 
২২শে নভেম্বর 
(১২ই অগ্রহায়ণ, 
১৭৮৩ শক ) 
১৮৬১) 
২২শে ডিসেগ্বর 


১৮৬২, 
জানুয়ারি 
(১৭৮৩ শক, মাঘ) 


১৮৬৩ 


(১৭৮৫ শক), 


বিষয়নির্ঘন্ট 
বিষয় 

প্রথম ব্রাঙ্মবিবাহাহুষ্ঠান - মহবি 
দেবেন্দ্রনাথের কন্তা স্থকুমারী 
দেবীর বিবাহ। তছুপলক্ষে 
প্রদত্ত উপদেশ কেশবচঙ্জের দ্বারা 
নিবদ্ধ, 

দেশে প্রবল জরের প্রাছুর্তাব, 
উপশমের চেষ্টার নিমিত্ত অধি- 
বেশন_--কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা ও 
সেবার জলম্ত দৃষ্টান্ত 

ত্রাঙ্গলমাজের সাধারণ সভা-- 
কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা-_“কেবল 
বরাহ্মধন্ম-প্রচার উদ্দেশ্ট নহে, 
বিবিধ উপায়ে দেশের হিত- 
সাধনকর ঈশ্বরের প্রিয়কাধ্য 
করাও ইহার লক্ষ্য” 

্রাহ্গধর্দের তাৎকালীন অবস্থা 

ছ্বাত্রিংশ সাংবৎ্সরিক উৎসব-_ 
( আচার্ধযপদে বৃত হইবার তিন 
মাস পূর্বে ব্রাহ্মধর্শের উন্নতি 
বিষয়ে ) কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা-- 
পত্রাহ্মধন্্ম পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, 
দক্ষিণ, ইংলগু, আমেরিকা সমুদয় 
এক করিবে” 

্রাঙ্গবন্ধুদভা সংস্থাপন ও তাহার 
লক্ষ্য_ ব্রাহমধন্ম ও. তবজ্ঞান- 


২১৩৯ 


পৃষ্ঠা 


১৬৫ 


১৬৫,১৬৯ 


১৬৮ 


১৭১ 


১৭৩ 
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২১৪০ 


ইংরাজী সন 


৯৮৬১, 
১লা আগষ্ট 
(১৮ই শ্রাবণ, 
১৭৮৩ শক ) 

১৮৬১, 
২৩শে জানুয়ারী 
(১৭৮৩ শক, 

১১ই মাঘ) 


১৮৬২, 
৩০শে জানুয়ারী 


১৮৬৪, 
রা আগষ্ট 

(১৯শে শাবণ, 
১৭৮৬ শক) 


স্থান 


কলিকাতা 


£ 


আচাধ্য কেশবচন্ত্র 


বিষয় 
প্রচার, পুস্তকপ্রণয়ন, স্ত্রীশিক্ষা- 
বিধান ইত্যাদি 
কেশবচন্দ্রের স্ত্রীশিক্ষা! সম্বন্ধে ব্যবস্থা 
-_অস্তঃপুরত্ত্রীশিক্ষা 
্রাঙ্মবন্ধুসভায় প্রচার সম্বন্ধে উপায় 
স্থিরীকরণ 
মহষি দেবের ত্রাঙ্গবন্ধুসভায় বক্তৃতা 
1100181) 811070ঘ৮ (ঢা060820 
15) প্রকাশিত হয়, মনোমোহন 
ঘোষ সাহ্বাঘা করেন, পামার 
সাহেব লিখিতেন 
নারীগণের অবরোধ-মুক্তি বিষয়ে 
কেশবচন্দ্রের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন__ 
নিজ পত্বীকে মহধির গৃহে 
আনয়ন 
দ্বাত্রিংশ মাঘোৎ্সব -_ ম্হষির 
গৃহে অস্তঃপুরে উপাসনায় মহষি 
কেশবচন্দ্রকে '্রক্ষানন্দ' উপাধি 
দান, কেশবের প্রীর্থন! 
ভাই ম্মমৃতলাল বস্তুর প্রথম পুত্রের 
নামকরণ । ব্রা্ষণেতর জাতি 
কর্তৃক অনুষ্ঠানে কারধ্য-.কেশব- 
চন্দ্রের প্রার্থন! 
প্রথম অপবর্ণ বিবাহ ও তাহাতে 
কেশবচন্দ্রের পৌরোহিত্য 


১৭৫ 


১৭৭ 
১৭৮ 


১৭৯ 


১৮০ 


১৮১ 


১৮২ 


১৮৪ 


"ইংরাজী সন স্থান 
১৮৬২, কলিকাতা! 
১১ই জাঙ্গয়ারী 
১৮৬২, 
৮ই এপ্রিল 
(১৭৮৩ এক, 
১৭শে চৈত্র) 


১৮৬২, 
১৩ই এপ্রিল 
(১৭৮৪ শক, 
১লা বৈশাখ) 


ঃ 


১৮৬২, 
জুন 
১৮৬২ 


১৮৬২, 


১৮৬২ 


বিষয়নির্ঘপ্ট 
বিধর 

ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে প্মাঁনব- 
জীবনের নিয়তি” বিষয়ে বন্তৃত! 

সাধারণ সভাতে দেবেন্দ্রনাথের 
“ত্বাঙ্মসমাজপতি ও প্রধানাচাধ্যা 
উপাধি লাভ-_-সেই সভাতে 
প্রধানাচার্যোর ১লা! বৈশাখ 
কেশবচন্দ্রকে অচোর্যাপদে অভি- 
বিক্ত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ 

উভয়ের মধ্ো গ্রীতিবদ্ধনের স্থৃতি- 
লিপি 

নববর্ষের উৎমব-_কেশবের সম্ত্রীক 
ঠাকুরপরিবারে গমন * 


কেশবচন্দ্ের আচাধ্যপদে নিয়োগের 
কারণ বিষয়ে মহধির উল্তি 

আচাধাপদে অভিষেকাস্তে কেশব. 
চন্দ্রের প্রতি মহষির সম্বোধন 

কেশবকে আচার্ধযপদের অধিকারপত্র 

কেশবের পৈত্রিক গৃহ হইতে নির্ববা- 
সন ও মহধিগৃহে বাঁ 

উরুতে নালীরম্ধ, অস্ত্রোপচার 


শুশ্রষার্থ ভাড়াটীয় বাটীতে গমন 

পৈত্রিক সম্পত্তির পরিবর্তে কেশব- 
চন্দ্রের ২০,০০০২ টাকা উদ্ধার 

আরোগ্যলাভ ও স্বগৃহে পুনরাগমন 


২১৪১ 


পৃষ্টা 


১৮৫ 


১৮৭ 


১৮৭ 


১৯৩ 


১৯৪ 


১৯৫ 


১৭৬ 


১৯৭ 


১৯৮ 


১৯৯ 


২০৪ 
২৬১ 


২১৪২ 


ইংরাজী সন 
১৮৬২, 
১৯শে ডিসেম্বর 
১৮৬৩, 
১১ই জাছুয়ারি 
(১৭৮৪ শাক, 
২৮শে পৌষ ) 
১৮৬৩ 


২১শে ফেব্রুয়ারি 


১৮৬৩১ 
মে 
১৮৬৩, 
২৮শে এপ্রিল 
, (১৭৮৫ শক, 
১৬ই বৈশাখ ) 


১৮৬৩ 


কলিকাতা 


আচার্য কেশবচন্ত্ 


বিষয় 
প্রথম পুত্রের জন্ম 


স্বগৃহে ব্রাঙ্মমতে পুজের জাতকর্মম 


ভবানীপুর ত্রাঙ্গসমাজে “ত্রাঙ্গমমাঁজ 
ও সমজসংস্কার” বিষয়ে বক্তৃতা 
ধর্মকে মূল না করিয়া দেশ- 
সংস্কার নিরতিশয় অনিষ্টের যুল 

ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক শ্রীষ্টধর্দের গতি- 
রোধ, রেভারেগু লালবিহা'রী দে 
কর্তৃক ইপ্ডিয়ান রিফশ্মার”_- 
শ্ীষ্টান পত্রিকার প্রকাঁশ 

খৃষ্টান প্রচারকগণ সহ বিরোধ 
বিষয়ে গ্ডিয়ান মিরারে? উল্লেখ 

লালবিহারী দে প্রদত্ত 40318110710 
11700100) বক্তৃতার উত্তরে 
কেশব্চন্দ্রের 05 31810070 
5০778] ড17010965% বক্তৃতা 
(আদি ব্রাঙ্মপমাজে ) 

লালবিহারী দের “ক্রাঙ্ষধর্টের সহজ- 
জ্ঞান” বিষয়ক লিখিত বক্তৃতায় 
অনেক অসত্য ও অলীক কথার 
উল্লেখ 

এ বক্তৃতাস্থলে কেশবচন্ত্র বিজ্ঞাপন 
দেন যে, ইহার প্রতিবাদ হইবে 


২০৬ 


২০৭ 


ইংরাজী সন 
১৮৬৩) 


২৮শে এপ্রিল 


১৮৬৩ 
১৮৬৩, 


৩০শে ডিসেম্বর 
১৮৬৪ 


১৮৬৪, 


৯ই ফেব্রুয়ারি 


১৮৬৪, 
১৪ই ফেব্রুয়ারী 
১৮৬৪, 
২২শে ফেব্রুয়ারী 
২৭শে ফেব্রুয়ারী 
৮ই মার্চ 
মাচ্চ 


১৭ই মার্চ 


কলিকাতা 


বন্ধে 


কলিকাতা 


মান্দ্রাজ 


৯ 


বন্ধে 


বিষয়নির্ঘন্ট 
বিষয় 


লালবিহা'রী দে প্রভৃতির ব্রান্মধর্মের 
প্রতি দোষারোপ বিশেষভাবে 
খণ্ডিত করিয়া কেশবচঙ্দ্ের 
বন্তৃতা-_-“সত্য সাধারণ সম্পত্তি” 

ডাঃ ভফ বলেন [006 13781)0)0 
50209] 15 ৪. 0০৬67 01 %০ 
07580 0106৮ 10 1106 7701050 
01 9৪৮ 

্ীষ্টান প্রচারকগণের নিরুত্বর হওয়া 

বন্বের 1:0:0. 8191)00 ব্রাহ্গধশ্মের 
বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিতে দণ্ডায়মান 

মান্্রাজ ও বন্ধে প্রচারার্থ গমনের 
আহ্বান 

অন্নদাচরণ চট্টোপাধ্যায় অহ “নিউ- 
বিয়া” বাম্পীয়পোতে মান্দ্রাজ যাত্রা, 
এ সম্বন্ধে “তত্ববোধিনী "পত্রিকার 
লেখা 

মান্দজাজে উপস্থিতি, মান্দ্রীজে গ্রচার- 
কাধ্য 

পাটচীগ্লা হলে বক্তৃতা 


বন্ধে যাইবার জন্য মান্দ্রাজ ত্যাগ 
বন্ধে উপস্থিতি 
জগন্নাথশঙ্কর শেঠ ও দাদাভাই 
নারোজির সঙ্গে পরিচয় 
বন্ধে টাউনহলে বক্তৃতা, কেশব- 


২১৪৩ 


২০৯ 


২১০ 
২১০ 


২১০ 


২১১ 


২১২ 
রি 


২১৬ 


২১৭ 
২১৭ 


২২০ 


২১৪৪ 


ইংরাজী দন 


১৮৬৪, 


মার্চ 


৬ই এপ্রিল 


১০ই এপ্রিল 


১৮৬৪, 
আগষ্ট 


স্থান 


বন্ধে 


পূণ] 
বন্ধে 


মান্দ্াজ 


বন্ধে ও 
মান্দা 


কলিকাতা 


% 


আচাধ্য কেশবচন্দ্ 


বিষয় 
"আমার জীবনে এমন সম্থাস্ত 
শ্রোতৃমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়! 


কখন বলি নাই” 
10300 180151এর বাটাতে 
নিমন্ত্রণ 


করসনদাস মাধবদ্দাসের ব্রাহ্মদমাঁজে 
৫০২ টাকা করিয়া নিয়মিত দান 
পুণায় গমন ও বক্তৃতা 
বন্ধে প্রত্যাবপ্তন 
705005 [২6৮/101এর সঙ্গে দেখা, 
0০৮€101917 ৮085৪এ গমন 
এবং 09০৮০711এর সঙ্গে আলাপ 
মান্দ্রাজে প্রত্যাবর্তন-_মান্জীজ ও 
বন্ধের পত্রিকায় বক্তার ও বন্ত- 
তার গ্ুশংসা 
মান্দ্রাজ ত্যাগ 
কেশবচন্দ্রের মান্জাজ ও বন্ধে গমনের 


ফল-বশ্বে ও যান্রাজে ব্রাহ্গ- 


সমাজের অনুরূপ সমাজ প্রতি- 
চিত, মান্দ্রাজে তেলেগু ভাষায় 
“তত্ববোধিনীপত্রিকা” প্রকাশিত 

২রা আগস্টের অসবর্ণ বিবাহে মিরর 
পত্রিকার উত্তেজনা 

অসবর্ণ বিবাহে এবং ২১শে আগষ্ট 
(৬ই ভাদ্র, ১৭৮৬ শক) উপবীত- 
হতআাগী উপ+ার্যাছানর টিগ্যাততি 


২২২ 


২২৩ 


২২৪ 
২২৪ 


২২৫ 


২২৫ 


২২৫ 


২২৬ 


২২৭ 


ইংরাজী সন স্থান 


১৮৬৪, কলিকত। 
২৭শে সেপ্টেম্বর 
(১৭৮৬ শক, 
১৪ই আশ্বিন ) 


১৮৬৪, 
১৯শে সেপ্টে্বর 
১৮৬৪, অক্টোবর 
(১৭৮৬ শক, কার্তিক) 
১৮৬৪, 
৩০শে অক্টোবর 
(১৭৮৬ শক, 
১৫ই কান্ঠিক) 
১৮৬৪ 
(১৭৮৬ শক, 
কাণ্তিক ) 
১৮৬৪, 
১৪ই ভিসেম্বর 
(১লা পৌষ, 
১৭৮৬ শক ) 
১৮৬৪ 


২৬৯ 


বিষয়নির্ঘপ্ট 
বিষয় 

্রাহ্মধর্দপ্রচার ও ভারতবর্ষস্থ সমূদ্রায 
সমাঙ্জ মধ্যে একা সংস্থাপন 
উদ্দেস্টে, ৩*শে অক্টোবর *প্রতি- 
নিধি সভা” প্রতিষ্ঠিত হইবার 
নোটিশ তত্ববোধিনী পত্রিকায় 
কেশবচন্দ্র সম্পাদকরূপে দেন 

11501551 0০11985১680 এ 
80709 087561” বক্তৃতা 


প্ন্মতত্ব* পত্রিকার প্রথম প্রকাশ 


“প্রতিনিধিসভা” স্থাপন ও তাহার 
উদ্দেশ্য বর্ণন 


পুনরায় উপবীতধারী উপাচার্যের 
কাধ্যারস্ত 


কলিকাতা ব্রাঙ্মমাজের কার্যে 
ভার ই্র্ীকূপে প্রধান আচার্য্য 
স্বয়ং গ্রহণ করার, কেশবচন্জ্র 
প্রভৃতির কাধ্যভার ত্যাগ 

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অযোধ্যানাথ 
পাকড়াশীর সম্পাদক ও সহকারী 
সম্পাদকরূপে নিয়োগ) প্রতাপ- 
চন্দ্রের প্রচারের দান-সংগ্রহের 
ভারপ্রাঞ্চি ও কয়দিন পরে 
তাহার পরিত্যাগ 


২১৪৫ 


পৃসঠা 


২২৮ 


২২৯ 
২৩৪ 


৩০ 


২৩২ 


২৩২ 


২৩৩ 


২১৪৬ 


ইংরাজী সন 


১৮৬৪ 


১৮৬৪ 


১৮৬৫, 
২৩শে জানুয়ারী 
(১১ই মাঘ, 
১৭৮৬ শুক) 


আচার্ধা কেশবচন্জর 


বিষয় 


কলিকাতা বিবেকের জয়-ব্রহ্গজ্ঞান জীবনে 


পরিণত করিবার জন্য কেশবের 
দলের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা 


বিবেকবাদী কেশবের দলের 


কলিকাতা] ব্রাঙ্গদমাজ হইতে 
নির্বাসন 


্ষ্টীগণ কলিকাতা সমান্জের সম্প্ভি 


ও উপাসনাকাধ্য ইত্যাদির ভার 
গ্রহণ করিলে, উপাসনাদিঘটিত 
সন্বন্ধ বিচ্ছিন্ন না হয়,তজ্জন্য সমাজ- 
গৃহে কেশবচন্ত্রের প্রথম বক্তৃতা- 
দান__“সত্য সকলের জন্যপ্-_-ইহ! 
লোক বিশেষ বা সম্প্রদায় 
বিশেষের নিজস্ব সম্পত্তি নহে 
(ব্রা্ষধ্শে সকলের অধিকার, 
ইহা ভারতবর্ষের ধর্ম, ইংলগ্ডেরও 
ধন্ম। অন্যান্য ধশ্বের ন্যায় ইহা 
জাতিগত বা সম্প্রদায়বদ্ধ নহে। 
জগৎ আমাদের দেবমন্দির, * 
পরমেশ্বর উপাস্য দেবতা, স্বাভা- 
বিক জ্ঞান ধর্মশান্ত্র উপাসনা 
মোক্ষপথ, সাধুগণ নেতা, ব্রা: 
সমাজ অসাম্প্রদীরিক।; সকল 
জাতি ও ধশ্সম্প্রদায় হইতে 
ধশ্মতত্ব সঙ্কলন, ছুঃখীদের সেব। 
কর্তব্য __ 112. 170121) 
৯1100 20. 1, 1865 ) 


২৩৩ 


২৩৪ 


২৩৫ 


ইংরাজী মন 
১৮৬৫, 
জাহুয়ারী 
১৮৬৫১ 
১লা ফেব্রুয়ারি 
১৮৬৪, 
২৭শে নভেম্বর 
(১৩ই অগ্রহায়ণ, 
১৭০৬ শক) 
১৮৬৫) 
২৬শে ফেব্রুয়ারি 
(১৭৮১ শক, 
১৬ই ফাল্কুন) 
১৮৬৫, 
এপ্রেল 


১৬৮৫, 
৭ই মে 
(১৭৮৭ শক, 
২৬শে বৈশাখ) 


স্থান 
কলিকাতা 


- 


বিষয় 


07811880157 পক্জিকায় ছুই; 


দলের বিরোধ বিষয়ে প্রবন্ধ 

[0170 001 0021151৮ 
7নাঃএর লেখার উপরে কেশব- 
চন্দ্রের স্থুদীর্ঘ প্রবন্ধ 


কলিকাত। ব্রাক্মদমাজে প্রতিনিধি- 


সভার দ্বিতীয় অধিবেশন ও 
নিয়মাবলীর স্থিরীকরণ 


মমাজে সভা করিবার প্রার্থনা 


অগ্রাহা হওয়ায় চিৎপুর রোডে 
প্রতিনিধিসভার তৃতীয় অধি- 
বেশন 


কয়েকজন ইউরোপীয় বন্ধুর অন্থ- 


রোধে  ত্রাহ্মবন্ধুসভার বিশেষ 
অধিবেশন । ইংরাজী ভাষায় 
কার্ধানির্ববাহ-_হিন্দু, মুলমান, 
খরীষ্ধর্শান্ধ হইতে প্রবচনপাঠ, 
ব্রাহ্মধন্ম-ব্যাখ্যানের ইংরাজী 
অন্থবাদ পাঠ । ঈশ্বরের কর্তৃত্ব ও 
মন্ুষ্তের ভ্রাতৃত্ব 'বিষয়ে কেশব- 
চন্দ্রের উপদেশ। পোপরুত 
বৈশ্বজনীন প্রার্থনা-সঙ্গীত 


প্রতিনিধিসভার চতুর্থ অধিবেশন 


২৯৪৭ 


২৪০ 


২৪১ 


২৪৫ 


২৪৭ 


৫৩ 


২৫৩ 


২১৪৮ আচার্য ফেশবচন্দ্র 


ইংরাজী সন স্থান বিষয় 

১৮৯৫, কলিকাতা সমাজের কার্যপ্রণালীর পরিবর্তন, 
২রা জুলাই তদভাবে স্বতন্ত্রদিনে কেশবের 
(১৭৮৭ শক, দলকে উপাসনা করিতে দেওয়ার 
১৯শে আফাঢ ) জন্য আবেদনপত্র ট্রপ্টী ও 

প্রধানাচার্ধের নিকট প্রেরণ 

১৮৯৫) আবেদনের উত্তরে মহষির 
৬ই জুলাই অসম্মতি, পৃথক সমাজ স্থাপনে 
(২৩শে আষাঢু, অমত নাই বলিয়া অভিপ্রায় 
১৭৮৭ শক) প্রকাশ 

১৮৬৫, ৪ ভাই মহেন্দ্রনাথ বস্থ সমাজের 

জুলাই ক্রমোগ্গতিবিষয়ক একখানি পত্র 


179187 11701 প্রকাশার্থ 
সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করেন। 
তাহাতে প্রধানাচাধোর আদেশ 
_াঢ91ৰ7 চ[10াএ ভবিষ্যতে 
যে সকল লেখা সমাজ-সম্পর্কে 
যাইবে, তত্সমুদয় তিনি দেখিয়া 
না দিলে ছাপা হইবে না 
রর টি পূর্ববোন্ত কারণে কেশবচন্দ্র 109191” 
110০:এর কাগজপত্র নিজগৃহে 
আনিলেন। ভাই মহেন্দ্রনাথ বস্থ 
চ9৮190৩: নিযুক্ত হয়েন 
10019. ঠযাতাএ কেশবচন্ের 
আত্মপরিচয় দান এবং মিরার 
পত্রিকা সম্বন্ধে বিরোধ বিষয়ে 
.কেশবচন্জের বক্তব্য 
টা গোলযোগের কারণ ভাই মহেন্দ্রনাথ 


২৫৬ 


২৫৯ 


২৬৫ 


২৬৫ 


ইংরাজী সন স্থান 


১৮৬৫১ কলিকাতা 
২৩শে জুলাই, 
(১৭৮৭ শক, 
৯ই শ্রাবণ) 


১৮৬৫) 
৩০শে জুলাই 
১৮৬৫, 
২৫শে আগষ্ট 
১৮৬৫, 
২১শে অক্টোবর 
(৬ই কান্তিক, 


১৭৮৭ শক) 


১৮৬৫ 


বিষয়নির্ঘন্ট 


বিষয় 

বস্থর এ পত্রথানির কতক 
অংশের মন্ত্র ও কতক অংশের 
অনুবাদ . 

সিন্দুরিয়াপটী গোপালচন্্র মল্লিকের 
বাটীতে, কেশবচন্দ্রেরে দ্ধর্শ- 
সম্পকী় স্বাধীনত! ও উন্নতির 
জন্য কলিকাতা ত্রাহ্মদমাঁজের 
বিরোধ" বিষয়ে বক্তৃতা 

কলিকাতা ক্রাঙ্ষসমাজের সহিত 
সন্বর্ধ রক্ষা করিয়া যগুলী-বন্ধনের 
জন্য যত্বু 

প্রতিনিধিসভার পঞ্চম অধিবেশন 


সমুদায় ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত প্রণ- 
য়নের উদ্যোগ এবং পত্র প্রেরণ 
প্রতিনিধি সভার সাঞ্ধৎসরিক অধি- 
বেশন।  কেশবচন্দ্র বলেন, 
প্রচারকেরা বেতনভোগী হইবেন 
না-তাহারা ঈশ্বরের দাস, 
মানুষ বা সমাজের দান নহেন। 
তাহারা অবিভক্তচিত্তে আপনা- 
দের কর্তব্য সাধন করিবেন, 
প্রতিনিধিসভা তাহাদের পরি- 
বারের রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন 

আন্দোলন খুব চলিল; কিন্তু 
প্রধান আচাধ্যের প্রতি কেশব- 
চন্দ্রের অচল! ভক্তির বা 


২১৪৯ 


পৃষ্ঠা 


২৬৯ 


২৭১ 


৭২ 
হণ 


২৭২ 


তশত 


২১৫৭ 


ইংরাজী সন 


১৮৬৫) 
অক্টোবর 
(১৭৮৬ শক, 
কাহিক ) 
২৭শে অক্টোবর 
(১২ই কান্তিক) 
৯৯শে অক্টোবর 
(১৪ই কান্তিক) 


৩০শে অক্টোবর 


৩রা নভেম্বর 
নভেম্বর 


নভেম্বর 


আচার্ধ্য কেশবচন্জর 


স্থান বিষয় 
মহত্ন্থীকারে সম্যক্‌ দৃষ্টির একটুও 
হাস হয় নাই । এ বিষয়ে মিরারে 
প্রবন্ধ 
কলিকাতা সাধু অঘোরনাথ গ্রপ্ত, বিজয়কৃষণ 
গোস্বামীকে লইয়া কেশবচন্দ্রের 
প্রচারার্থ পূর্বববঙ্গে যাত্রা 


ফরিদপুর ফরিদপুরে উপস্থিতি 


এ ফরিদপুর ব্রাহ্মসমাজে “ধর্শের জীবস্ত 
ভাব” সম্বন্ধে কেশবচন্দ্রের 
বক্তৃতা! 

৮ ফরিদপুর হইতে ঢাকা যাত্রা 

ঢাকা ঢাঁকা নগরে উপস্থিতি 


নৌকাপথে পূর্বববঙ্গে নৌকাযোগে ভ্রমণকালে 


প্রসিদ্ধ “যা০৪ ঢান1075 পুস্তিকা 
বিরচিত হয় 
ঢাকা  জীবনবাবুর নাটমন্দিরে [7811], 
1.০৮০. [২6%০1861017, 08৮০- 
11019) বিষয়ে চারিদিন চারিটা 
বক্তৃতা । প্রিন্সিপাল ব্রেণেণ্ড 
(16787 ) সাহেবের আচাঁ- 
ধ্যের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ 
রা ঢাকাতেই 'ব্রাঙ্মধর্দের উদারতা” 
ও  ব্রান্মধর্মের আধ্যাত্মিকতা, 
বিষয়ে তাহার প্রথম মৌখিক 


বাঙ্গালা ভাষায় ছুই দিন বক্তৃতা 


পৃষ্ঠা 


২৭৭ 


২৮৪ 


২৮৪ 


২৮৪ 
২৮৪ 


২৮৪ 


২৮৫ 


২৮৬ 


ইংরাজী সন 
১৮৬৫ 
( শেষভাগে ) 


৮৪ 


১৮৬৯১ 
৬ই মার্চ 
(১৭৯৭ শক, 
২৪শে ফাল্কন ) 
১৮৬৯, 
১৮ই মাচ্চ 
(১৭৯০ শাক, 
৬ই চৈত্র) 
১৮৬৯, 
২১শে মার্চ 
(১৭৪০ শক, 
৯ই চৈত্র) 
১৮৬৯) 
৪ঠ। ডিসেম্বর 
(১৭৯১ শক, 
২০শে অগ্রহারণ) 


১৮৬৯) 
৫ই ডিসেম্বর 
(২১শে অগ্রহায়ণ, 
১৭৯১ শক ) 


স্থান 
ময়মনসিংহ 


ঢাকা 
কলিকাতা 


৮ 


ঢাকা 


বিষয়নির্ঘণ্ট 
বিষয় 


ময়মনসিংহে বক্তৃতা ও উপদেশ 


সমাজমন্দিরে ইংরাজী বক্তৃতা 

ঢাকায় প্রত্যাবর্তন, পথে অন্ুস্থতা 

কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন 

ভাই ভ্রেলোকানাথ সান্ন্যালের সঙ্গে 
পুনরায় ঢাকায় যাত্রা (দ্বিতীয় 
বার) 


কেশবচন্দের নবাব আবছুল 
গণি মিঞার নৃতন প্রাসাদে 
4081)050 5০018] 15 ৪ 
ঢ০০৬৪৫৮ বিষ্য়ে বক্তৃতা 

ঢাকায় ব্রজেন্্র বাবুর আবাসে 
প্রথম ব্রঙ্গোঙ্সব 


পূর্ব বাঙ্গালা ব্রদ্ষমন্দিরের প্রতিষ্টা 
উপলক্ষে ঢাকায় কেশবচক্দরের 
তৃতীয়বার ( শেষবার ) গমন-_ 
সঙ্গে ভাই অমৃতলাল বস্থ, 
কান্তিচন্ত্র মিত্র ও গুরুচরণ 
মহলানবীশ 

বর্মমন্দির-প্রতিষ্ঠী ও উত্সব । 
ঢাকার নবাব ও বহু সন্থান্ত 
ইংরাজের উপস্থিতি 


২৮৮ 
২৮০ 


২৮৮ 


৯৮ 


২৯০ 


২৯০ 


৯5 


২৯২ 


২১৫২ 


ইংরাজী সন 
১৮৬৯১ 
৬ই ডিসেম্র 
(১৭৯১ শক, 
২২শে অগ্রহায়ণ) 
৭ই ডিসেম্বর 
(২৩শে অগ্রহায়ণ) 


১৮৬৬ 


ঘ 


১লা জানুয়ারি 


১৮৬৬১ 
২৩শে জানুয়ারি 
(১৭৮৭ শক, 
১১ই মাঘ) 


আচার্য কেশবচঙ্জ 
স্থান বিষয় 


ঢাকা ব্রাহ্মদমাজের খবৎসরিক -- 
পসংসার ও ধর্ম” বিষয়ে উপদেশ 


সম্থাস্ত হিন্দু, মুসলমান, ইংরাজ- 
গণের উপস্থিতি 
ব্রহ্ধমন্দিরে ভাই বঙগচন্ত্র রায় ও 
কালীনীরায়ণ গ্রপ্ত প্রভৃতি ৩৬ 
জন যুবকের প্রকাস্তে ক্রাঙ্গধর্্ম- 
শ্রহণ_-“আধ্যাত্সিক পরিবার” 
সম্বন্ধে উপদেশ 
কলিকাতা ৭170181) 011770৫এ পপ্রতিনিধি- 
সভ।” সংস্থাপনের সঙ্গে মজে 
প্রচারকার্যের প্রসারের বিবরণ 
কলিকাতা! ত্রাঙ্গসমাজের ষটুতিংশ 
সাঙ্গংসরিক এবং পূর্বব বৎসরে 
(১৮৬৫)  ব্রহ্মানন্দ-গ্রতিষ্ঠিত 
ত্রাঙ্গিক।-সমাজের উত্সব কলি- 
কাতা ব্রাহ্মদমাজে নিষ্পন্ন হয়। 
ব্রন্মোৎসবের কাজ মহষি দেবেন্দ্র" 
নাথ, কেশবচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর মিলিয়া করেন 
, এই সাম্বংসরিকে কেশবচন্ত্র "বিবেক 
ও বৈরাগা” বিষয়ে উপদেশ 


৯ 


দেন। ইহাই কেশবচন্ের 


কলিকাতা সমাজে শেষ উপদেশ 


ইংরাজী বক্তৃতা (816, 


পৃষ্ঠ 


নত 


২৯৩ 


২5৩ 


২৯৫ 


হন৭ 


৯৮ 


ইংরাজী সন স্থান 
১৮৬৬ কলিকাতা 
৭ই ফেব্রুয়ারি প্র 
১৮৬৬, 
১৪ই ফেব্রুয়ারি 


১৮৬৬) 
২২শে এপ্রেল 
(১০ই বৈশাখ, 

১৭৮৮ শক ) 


১৮৬৩, ৬ 


৫ই মে 


১৮৬৬, 
মে 
(টজাষ্ট,১৭৮৮ এক) 
১৮৬৬, 
২৮শে সেপ্টেম্বর 
১৮৬৬ 
(ইৈশাখ, 
৯৭৮৮ শক ) 
১৮৬৩ 


২৭5 


খিষয়নির্খন্ট 
বিষয় 

মান্জরাজে প্রচারার্থ শ্রীধরত্বামী নাই- 
ভূকে প্রেরণ ” 

ঘেডিকেল মিশনারি ডাঃ রবসন 
সাহেবের ' গৃহে মহিলাদ্দিগের 
সম্মিলনসভা-_-এই প্রথম মহিলা- 
সম্মিলন সভ! 

কেশবচন্দ্রের সভাপতিত্বে ত্রাঙ্গধর্ 
প্রচার-কাধ্যালয়ে ত্রাঙ্মদিগের 
সাধারণ সভা-_-আলোচ্য বিষয়- 
গুলির মধ্যে এই কয়েকটা-__স্থানে 
স্থানে প্রচারক প্রেরণ পুস্তক 
মুদ্রাঙ্ণ ও প্রকটন, ব্রাদ্ষিকা- 
সমাজ ও স্ত্রীশিক্ষাপ্রণালী 
সংস্থাপন,  প্রকাশ্ঠ বিদ্যালয়ে 
বালকদিগকে উপদেশ প্রদান 

81০1০51 0০11959 [01690€এ 
কেশবচন্দ্রের 75509 01015: 
150100৩ & 45512” বিষয়ে বক্তৃতা 

তত্মবাধিনী পত্রিকায় এই বক্তৃতা 
বিষয়ে অভিমত 


2155 8161” সম্বন্ধে কেশবচন্দ্রের 
বক্তৃতা 

মহাজনগণ সঙ্ন্ধে আলোচনা বিষয়ে 
সঙ্গতসভার কাধ্যবিবরণ 'ধর্খ- 
তত্ব হইতে 

১৫ই জুলাই, ১লা আগষ্ট ও ১৫ই 


২১৫৩ 


পৃষ্ঠা 


২৯৯ 


৩০৮ 


৩১২ 


ত১ত 


৩১৩ 


২১৪৪ 


ইংরাজী সন স্থান 


'আচাধ্য কেশবচন্ত্র 
বিষয় 
অক্টোবর 1770180) 1170: 
তিনটা প্রবন্ধ (নৃতন সংগঠনের 
কারণ প্রদর্শনার্থ ) 


১৫ই জুলাই কলিকাতা সহব্যবস্থানের বিসংবাদিতা (১ম) 


১লা আগষ্ট , 
১৫ই আগষ্ট ্ 


১৮৬৬ 


১৮৬৬, 
১১ই নভেম্বর 

(২৬শে কান্তিক, 
১৭৮৮ শক) 


ধশ্মমতের বিসংবাদিতা (২য়) 

সমাজের পুনর্গঠন (৩য়) 

ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্গসমাজ-স্থাপনের 
উদ্যোগ 


ভারতবর্ীয় ত্রাহ্মদমাজের পূর্বে 
সকল দেশ ও সম্প্রদায়ের শান্স 
হইতে সংগৃহীত সত্য পুস্তকা- 
কারে-_ “ঙ্সোক-সংগ্রহ” নামে 
প্রণয়ন-__এই" সময়ে উপাধ্যায় 
গৌরগোবিন্দ রায়ের ব্রাঙ্মসমাজে 
যোগদান 

শসুবিশালমিদং বিশ্বং পবিজ্রৎ ব্রক্গ- 
মন্দিরম্” ইত্যাদি । এই প্লোক 
কেশবচন্দ্রের ভাব লইয়া উপা- 
ধ্যায় গৌরগৌবিন্দ রায় কর্তৃক 
বিরচিত 

ভারতব্ষাঁয় ব্রাহ্মসমাজ _- 
একশত বিংশতি জন ব্রাঙ্দের 
আবেদনে, মিরারে ১লা নভেম্বর 
বিজ্ঞাপন দিয়া, চিৎপুর রোডে 
আহত সভায় সংস্থাপন 

ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্গদমাজ স্থাপনের 


৩১৫ 
৩১৫ 
৩১৮ 


৩১৭৯ 


৩২৫ 


৩২৬ 


৩২ 


৩২৬ 


ইংরাজী সন 


১৮৬৫ 
১৮৬৬, 


নভেঙ্গর 


১৮৬৬, 
২৪শে নভেম্বর 
১৮৬৬ 


১৮৬৬, 


২৫শে ডিসেম্বর 


স্থান 


কলিকাতা 


৮ 


বিষয়নির্ঘণ্ট 


বিষয় 

পর ও তৎপূর্বব অবস্থা--ভাই 
মহেন্দ্রনাথ বস্থর স্থৃতিলিপি 
ব্রাঙ্মিকা-সমাজ স্থাপন 

11755 051050657 স্ীজাতির 
উন্নতি-সাধনার্থ কলিকাতায় 
আগমন - কেশবচন্দ্রের কলু- 
টোলার বাটাতে তাহার যাঁতা- 
যাত। কেশবচন্দ্রের স্ত্ীশিক্ষ- 
গিত্রী বিদ্যালয় স্থাপন । দেশীয় 
্দীলোকগণের মধ্যে উচ্চতর 
শিক্ষার স্ত্রপাত 

ব্রাদ্ধিকাসমাজে মিস্‌ কার্পেন্টারকে 
অভিনন্দনদান" 

ঘিস্‌ কার্পেন্টার জন্য ইভিনিং 
পার্টিতে দেশীয় মহিলাগণের 
প্রথম যোগদ্দান 

মিস্‌ কার্পেন্টারের ইচ্ছানথসারে 
২৫শে ডিসেছ্ছর যে সভা হয়, 
তাহাতে ব্রাঙ্গ ও ব্রাঙ্ষমিকাদের 
সম্মিলন 

স্বাধীনতা সঙ্থান্ধে কেশবচন্দ্রের 
অভিমত-_বলপূর্ববক বা অস্থ- 
রোধ করিয়া স্ত্বীলোকদিগকে 
স্বাধীন করা অনিষ্টকর। আত্মার 
স্বাধীনতাই যথার্থ স্বাধীনতা, 
ইউরোপীয় স্বাধীনতা অন্ুকর- 
ণীয় নহে 


৭১৫৫ 


৩৩৭ 


৩৪৪ 


৩৪৫ 


৩৪৫ 


৩৪৫১ 


৩৪৬ 


২১৫৬ আচার্ধা কেশবচন্ 
ইংরাভ্ী সন স্থান বিষয় 
১৮৬৬ কলিকাতা ইউরোপীয়গণকে লইয়া কেশবের 
গৃহে উপাসনা এবং মিস্‌ কার্পে- 
প্টারের এদেশে আগমনের স্মরণ- 
চিন্ুস্বরূপ দীন ছুঃখী বালকদের 
জন্য [২5৪৩৭ 5০7+০0। প্রতিষ্ঠা 
১৮৬৬ রি বিজয়রুষ্ণ গোস্বামী, যছুনাথ চক্র" 
ডিসেম্বর বন্তী ও সাধু অঘোরনাথের 
সপরিবারে বরিশাল যাত্রা 
১৮৬৬, ্ উত্তর পশ্চিম ও পঞ্জাবে গ্রচার- 


২৭শে ডিসেম্বর 


১৮৬৬, কষ্ণনগর 
২৮শে ডিসেম্বর 
১ল! জাহনয়ারি 
১৮৬৭, 
«ই ও ৭ই বদ্ধমান 
জানুয়ারি 
১৭ই ও ১২ই  ভাগলপুর 
জানুয়ারি 


১৫ই ও ১৯শে পানা 
জান্য়ারি 

২৩শে ও ২৮শে এলাহাবাদ 
জানুয়ারী 


৩১শেজান্য়ারী ও কাণপুর 

ওরা ফেব্রুয়ারী 

১৩ই ফেব্রুয়ারি-- লাহোর 
১৭ই মার্চ 


যাত্রার পথে, মিস্‌ কার্পেন্টার 
সহ রুষ্ণনগর বাত্র! 

কষ্ণনগরে কেশবচন্দ্রেরে চারিটী 
বক্তা 

বর্ধমানে ছুইটী বক্তৃতা 

ভাগলপুরে ছুইটী বক্তৃতা 

পাটনায় ছুইটা বক্তৃতা 

এলাহাবাদে ১১ই মাঘের (২৩শে 
জানুয়ারী ) উৎসব ও বক্তৃতা 


কাণপুরে বক্তৃত। 


লাহোরে বন্তৃতাদি 


৩৪৭ 


৩৪৭৯ 


৩৫০ 


৩৫০ 


৩৫১ 


৩৫২ 


৩৫২ 


৩৫৪ 


৩৫৮ 


বিষয়নির্ঘপ্ট ২১৫৭, 


ইংরামী সন স্থান বিষয় পৃ 
১৮৬৯ অমৃতসহর অমৃতসহরে বক্তৃতা! ৩৬৩ 
১৯শে মার্চ 
২৭শে, মার্চ দিলী দিল্লীতে বন্কৃতা ৩৬৪ 
৫€ই এপ্রেল মুঙ্গের 1০02107 0050117102170 স্কুলে 
বক্তৃতা ৩৬৪ 
কেশবের বক্তৃত সম্ধদ্ধে এলাহাবাদ 
ও লাহোরের পত্রিকার মস্তব্য ৩৬৪ 
১৮৪৭) কলিকাতা কেশবচন্দ্রের কলিকাতায় প্রত্যা- 
১৫ই এপ্রেল গমনের সংবাদ ও পঞ্চাবে গ্রচার 
স্ধদ্ধে মস্তবা [11001877 81 
01৬ প্রকাশ ৩৬৯ 
১৮৬৯ * উত্তর পশ্চিম ও পঞ্জাবে প্রচারের 
২৮শে ডিসেম্বর__ দৈনন্দিন বিবরণ ৩৭৯ 
১৮৬৭, ৫ই এপ্রিল 
১৮৬৭, ্ পটোলডাঙ্গাস্থ ট্রেণিং ইন্টটিটিউশনের 
৫€ই মে গৃহে ত্র্মবিগ্ালয় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত ৩৭২ 
১৮৬৭ কলিকাতা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মদমাজ সংস্কাপনের 
পর এক দিকে উন্নতির লক্ষণ, 
অপর দিকে সংশয় ও শুফত! ৩৭৩ 
১৮৬৭, টা ৯লা জুলাইর ইশ্ডিয়ান মিরারে 
১ল। জুলাই জনৈক বন্ধুর হৃদয়ের নিরাশ ৩৭৩ 
১৮৬৭, বরিশাল ভাগলপুরের শ্রদ্ধেয় নিবারণচন্দ্ 
জুলাই মুখোপাধ্যায়ের বিবাহাহুষ্ঠানের 
জন্য সদল ও সপরিবার কেশব- 
চন্দ্রের বরিশাল গমন ৩৭৪ 


১৮৬৭, বরিশালের  নিরাশার মধ্যে আশার বাকাস্থচক 
জুলাই পথে কেশবের মিরারে প্রবন্ধ ৩৭৫ 


২১৫৮ 
ইতরাঁজী সন 


১৮৬৭১ 
আগষ্ট 


১৮৬৭১ 

২৮শে জুলাই 
(১৩ই শ্রাবণ, 
১৭৮৯ শক) 


১৮৬৭, 
১৬ই আগষ্ট, 
( ১ল। ভাদ্র, 
১৭৮৯ শক) 


১৮৬৭ 


১৮৬৭ 


১৮৬৭ 


আচাখ্ায কেশবচন্দ্ 


স্থান 
কলিকাতা 


বরিশাল 


মেদিনীপুর 


কলিকাতা! 


বিষয় 


অবিশ্বাস ও শুফত! যাতে না আসে, 
তজ্জন্ত দৈনন্দিন উপাসনা প্রব- 
ত্বিত করিবার জন্য [হণ1না 
11704 কেশবের প্রবন্ধ 

বরিশালে বিবাহান্ষ্ঠটান -- এই 
বিবাহ উপলক্ষে নৃতন প্রণালীর 
বিবাহপদ্ধতির প্রথম অভ্যুদ় 


ডাঃ রুষ্ণধন ঘোষের সঙ্গে রাজনারা- 
রণ বস্থুর কন্যা স্বর্ণলতার বিবাহে 
কেশবচন্দ্রের সদলে মেদিনীপুর 
গমন, ঈিশ্বরপ্রেম? বিষয়ে ইত্রা- 
জীতে বক্তৃতা ও গোপগিরিতে 
ব্রত্মোপাসনা 

নিজগৃহে বন্ধুগণ সহ কেশবচন্দ্রের 
নিত্য উপাসনারম্ত, আরাধনায় 
প্রথম পুরুষের পরিবর্তে দ্বিতীয় 
পুরুষের (তুমি ) আরম্ভ, মহষি 
হইতে প্রাপ্ত (বেদান্ত বাক্য ) 
“শুদ্ধমপাপবিদ্ধম” আরাধনা- 
মন্ত্রে যোগ 

এই সময়ে ব্রহ্মদর্শন বিষয়ে উপদেশ 
জন্য মহষির নিকট কেশবের 
সদলে গমন 

কলুটোল! গৃহে তৃতীয়তলে এ সময়ে 
সাপ্তাহিক উপাসনা 

“বিশ্বাস ও ভক্তিযোগ” উপদেশ- 


ত৭৬ 


৩৮১ 


৩৮২ 


৩৮৩ 


৩৮৩ 


ইংরাজী সন স্থান 


১৮৬৭, কলিকাতা! 
জুন 


১৮৬৭, 


৮ই জুন 


১৮৬৭, 
€ই অক্টোবর 
(২০শে আশ্বিন, 
১৭৮৯ শক ) 
১৮৬৭, 
২০শে অক্টোবর, 
(৪ঠ1 কান্তিক, 
১৭৮৯ শক) 


বিষয়নির্ঘণ্ট 
বিষয় 
“ঈশ্বরের রাজ্য শব্দেতে নয়, 
কিন্তু শক্তিতে” 
ব্রাঙ্মসমাজের পূর্ববাবস্থার জন্য ছুঃখ 
প্রকাশ করিয়া কেশবচন্জের 
নিকট প্রতাপচন্দ্রের পত্র 
কেশবচন্দ্রের প্রতাপচন্দ্রের পত্রের 
উত্তর 
দৈনিক উপাসনায় পূর্ববাবস্থার 
বিপরিধর্তন ও ভক্তির সঞ্চার 
বিষয়ে, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে 
আসিয়া প্রতাপচন্দ্রের সাক্ষ্দান 
প্রার্থনাযোগে কেশবে ভক্তিসঞ্চার, 
ব্রাঙ্মাসমাজে ভক্তির প্রবেশ 
্রাঙ্মদমাজে সন্ধীর্তন ও খোলের 
আগমন-- প্রথম কীর্তন আরস্ত 


১লা অক্টোবর মিরারের বিজ্ঞাপনা- 
ন্থসারে ভারতবষঁয় ব্রাহ্মদমাজের 
অধিবেশনে নির্ধাধ্য বিষয় মধ্যে 
-১। প্রধান আচাধ্য মহাশয়কে 
অভিনন্দনপত্র প্রদান। ২। 
“ক্সোক-সংগ্রহের” দ্বিতীয় সং- 
স্করণ। ৩। রাজনিয়ম সম্বন্ধে 
্রাহ্মবিবাহের অবৈধতা৷ নিরা- 
করণের উপায় অবধারণ 
ইত্যাদি 


২১৫০ 


পৃষ্ঠা 


৩৮৪ 


৩১৩ 


৩৪৯৪ 


তন৭ 


৩৯৮ 


২১০০ 


ইংরাজী সন স্থান 
১৮৬৭১ কলিকাতা 
২১শে অক্টোবর, 
(৫ই কান্তিক, 
১৭৮৯ শক) 


১৮৬৭) 
২৪শে নভেম্বর 
€ ৯ই অগ্রহায়ণ, 

১৭৮৭ শক) 


* চ 


১৮৬৭ 


১৮৬৭ আমেরিকা 
২৪শে অক্টোবর 


আচার্ধ্য কেশবচন্দ্র 


বষষ 


প্রধান আচাধ্যকে অভিনন্দনপত্র 
অর্পণ (সভার নির্ধারণান্ুসারে, 
৫ই কান্তিক অভিনন্দনপত্ত্র না 
দিয়া, ব্রাহ্মগণের নাম-স্থাক্ষরার্থ 
একমাসকাল প্রতীক্ষিত হইয়া- 
ছিল) 

মহধির প্রত্যুত্তর __ “র্্মপিতা 
দেবেন্দ্রনাথ” অধ্যায়ে পৃঃ ২৫ 
৩৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ( ১৭৯০ শকের 
স্যৈষ্ট মাসের ধর্দতত্বের ৩০শ 
সংখ্যায় প্রকাশিত ) 

ব্রত্ষোৎ্সব প্রথম প্রবর্তন কলু- 
টোলা ভবনে--১লা ডিসেম্বরের 
10018) [110৩এ  উত্মবের 
বিবরণ 

এই উৎসবে উপাসনা-প্রণালীর 
ৰিপরিবর্তন 

মহষি দেবেন্দ্রনাথ সায়ংকালে ব্রহ্ম- 
ংকীর্তনের সময় উপস্থিত হন 
এবং ভাবে পূর্ণ হইয়া সায়ং- 
কালীন উপাসনা করেন 

বেখুন সোসাইটীতে "শিখজাতির 
ইতিহাস ও জীবনের কার্য্য” 
বিষয়ে বক্তৃতা 

আমেরিকার “স্বাধীন ধর্দসমাজের” 
সম্পাদক রেভ, জে, পটারের 
কেশবের নিকট পত্র 


৪১৩ 


৪১৬ 


৪১৭ 


৪১৮ 


৪২৩ 


৪২৪ 


৪২৪ 


ইংরাজী সন 


১৮৬৮ 


২৪শে জানুয়ারি 


(১১ই মাঘ, 


১৭৮৯ 


শক) 


স্থান 
কলিকাতা 


% 


বিষয়নির্ধণ্ট 
বিষয় 


অষ্টাত্রিংশ পাংবৎসরিক ব্রদ্ধোৎ- 
সব-_ভারতবর্ষীয় ত্রাহ্মদমাজের 
উপাসনালয়ের ভিত্তিস্থাপন উপ- 
লক্ষে নগরে প্রথম ব্রহ্মসংকীর্তন 

তোর! আয় রে ভাই” ব্রহ্মসংকীর্ততন 
করিতে করিতে নগর মধো 
প্রচার--“নরনারী সাধারণের 
সমান অর্িকার; যার আছে 
ভক্তি, সে পাবে মুক্তি, নাহি 
জাতবিচার” 

পরে মেছুয়াবাজ্ঞার রোডের ( বর্ত- 
মান কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট ) উপর 
৬ কাঠা জমির উপর ভিত্তি- 
স্থাপন ও প্রার্থনা 

এ দিনের অবশিষ্ট কাধ্য চিৎপুর 
রোডস্থ গোপাল মল্লিক মহা- 
শয়ের অট্রালিকায় সম্পাদন 

সায়ংকালে কেশবচন্দ্রের ইরাজিতে 
উপাদনা -_ গবর্ণর জেনারেল 
15070 [-575706 সন্ত্রীক, 
57 ড৮11115775 11561, 517 
[২1০চ710 75121916, 10500 
77627 প্রভৃতি উচ্চপদস্থ 
ইংরাজগণের উপস্থিতি 

২5£5797761)8 12210” উপ. 
দেশের মর্ম 

এই উৎসবে সর্বপ্রথম সামান্তলোক 


২১৬১ 


৪২৫ 


৪২৬ 


৪২৭ 


৪২৮ 


৪২৯ 


৪২৯ 


২১৬২ আচাধ্য কেশবচন্্র 
ইংরাজী সন স্থান বিষয় 


ও ধনী বিদ্বান্দিগের একত্র সমা- 
গম এবং প্রধান প্রধান রাজকন্ম- 
চারিগণের উপস্থিতি । বিদ্বান্‌ 
স্থশিক্ষিত লোকের পাদুকা 
পরিত্যাগ করিয়া সংকীর্তনে 





যোগদান 
১৮৬৮ কলিকাতা ভক্তিপ্রচার __ ভক্তিপ্রাবনে ভারত 
ও অন্তান্তস্থানে প্রাবিত ও ইংলগ্ডে সাড়া 
১৮৬৮ শাস্তিপুর ভক্তিবিষয়ক বক্তৃতা-_ শাস্তিপুরের 


ভাগবতরসজ্ঞ গোস্বামিগণ মুক্ত- 
কঠে বলিতে লাগিলেন, শ্্রী- 
গৌরাঙ্গের পর আবার বঙ্গে 
ভক্তির পুনরভ্যুদয় হইল ।* 


১৮৬০১ ভাগলপুর কেশবচন্র্রের পরিবারসহ ভাগলপুর 
২২শে ফেব্রুয়ারী ্রাক্মমাজের উৎসব উপলক্ষে 
€(১১ই ফাল্গুন, গমন।  প্রাতে বাঙ্গলা ও 
১৭৯৯ শক) সন্ধ্যায় ইংরাজিতে উপাসনা, 


ত্রহ্মমন্দিরে উপদেশ-'ঈশ্বর ও 
মানবের প্রতি প্রেম” 


১৮৬৮, ঠ 'ঘোরনাথকে পত্ত-_“ভক্তবৎসল 
২৯শে ফেব্রুয়ারি ভক্তের নিকট থাকিবেনই” 

১৮৬৮, মুঙ্গের ১লা মার্চ মুঙ্গের ব্রাঙ্মলমাজের সাং" 

১লা মার্চ বৎসরিকে প্রাতের উপাসনাতে 


উপদেশ_-“কেহই "ছুই প্রত 
সেবা করিতে পাবে না, তোমরা 
ঈশ্বরের ও সংসারের সেবা 
করিতে পার না” 


৪৩২ 


৪৩৩ 


৪৩৫ 


৪৩৭ 


৪৩৮ 


৪৩৮ 


ইংয়াঁজী সন 
১৮৬৮) 
২২শে ফেব্রুয়ারী__ 
১২ই এপ্রিল 
১৮৬৮, 
২২শে মার্চ 
১৮৬৩৮, 
২৬শে মার্চ 
১৮৬৮, 


২৪শে মাচ্চ 


১৮৬৮ 


১৮৬৮, 
২৯শে মার্চ 
১৮৬৮, 
১৯শে এপ্রেল 
১৮৬৮, 
২৫শে এপ্রেল 


১৮৬৮, 


সলামে 


স্থান 


বন্ধে 


মুঙ্গের 


জামালপুর 


বাকিপুর 


(পাটনা) 


বিষয়নির্ঘপ্ট 
বিষয় 

ভাগলপুর, মৃঙ্গের, পানা, এলাহা- 
বাদ, জববলপুর ও বন্বের প্রচা- 
রের দৈনিক বৃত্াস্ 

প্রার্থনাসমাজে "্বশ্থাস* বিষয়ে উপ- 
দেশের মম 

প্রাথ্থনাসমাজে “প্রার্থনা” বিষয়ে 
উপদেশের মর্ম 

টাউনহলে “ধর্ম ও সমাজসংস্কার” 
বক্তৃতার মন ( এলাহাবাদ ত্রাক্গ- 
সমাজ কর্তৃক . পুস্তিকাকারে 
মুদ্রিত ) 

বন্বের বক্তৃতার প্রভাব ইংলগ্ডে 
বিস্তার 

বস্বে হইতে ভাই দীননাথ মজুম- 
দারকে পত্র 

মুঙ্গেরে প্রথম ব্রদ্মোৎসব ও ভক্তির 
উচ্ছ্বাস 


একটী ইংরাজী স্কুল স্থাপনের , 


উদ্দেশ্টে থিয়েটার হলে কেখব- 
চন্দ্রের বক্তৃতা 

রাজপ্রতিনিধি সার জন লরেম্সের 
সিমলার পথে বাকিপুরে অব- 
তরণ | মুন্দের হইতে সেখানে 
গিয়া ব্রাক্মবিবাহ-বিধি সম্বন্ধে 
তাহার সঙ্গে কেশবচন্দ্রের কথা” 
বার্তা । কেশবচন্দ্রকে সপরি- 
বারে সিমলাঁতে গিয়া পার জন 


২১৬৩ 


পৃ 


৪৩৯ 


৪৪২ 


৪৪৩ 


৪৪৫ 


৪৪৬ 


98৮ 


২১৬৪ 


ইংরাজী সন স্থান 


১৮৬৮, ২৩শে মে বাঁকিপুর 
১৮৬৮, যে মুঙ্গের 


১৮৬৮, ওরা জুন 
১৮৬৮, এই জুন 
১৮৬৮, ১ 

২১শে জুন 
১৮৬৮, 


জুনের শেষভাগ 


কলিকাতা 


১৮৬০ রি 
৫ই জলাই 
১৮৬৮ মুঙ্গের 
জুলাই 
১৮৬৮১ সিমলা 


জুলাই-সেপ্টেম্বর 


ব্রাহ্মবিবাইবিধি 


রাজপ্রতিনিধির 


আচাধ্য কেশবচজ্জ্র 


বিষয় 
লরেন্পের আতিথা স্বীকার 


করিতে অস্তরোধ 


বাঁকিপুরে ব্রদ্মোৎসব 
বাকিপুর হইতে মুঙ্গেরে প্রত্যাগমন 
কেশবচন্দ্রের হৃদয় ভক্তির প্রবল 


উচ্চাসের অধীন হইয়াও দর্শন- 
বিজ্ঞানের ভূমি অতিক্রম করে 
নাই 


ভাই গৌরগোবিন্দকে পত্র 
মুঙ্গেরে দ্বিতীয় ব্রচ্গোৎসব 
গঙ্গাতটে “পরলো কপ্সম্বন্ধে উপদেশ 


কলিকাতায় প্রত্যাগমন ও ব্রান্ধ- 


বিবাহ-বিধি সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের 
নিকট আবেদনের উদ্যোগ 


তৎসময়ে মিরারে “চিন্তা ও প্রার্থনা” 


প্রকাশ 

সম্বন্ধে বিবেচনা 
করিবার জন্য, ১৫ই জুন *মিরারে” 
বিজ্ঞাপন দিয়া, ৩০নং চিৎপুর 
রোডে প্রচারালয়ে কেশবচন্দ্রের 
সভাপতিত্বে ভারতবষীয় ব্রাঙ্ম- 
সমাজের অধিবেশন 


মূলেরে প্রত্যাগমন ও তথা হইতে 


সিমলা যাত্রা! 
অতিথি-স্বর্ূপে 
মপরিবারে সিমলায় অবস্থিতি 


৪৪৮" 
৪৪৯ 


৪৫১ 
৪৫৩ 
৪৫৩ 
৪৫৪ 


৪৫৭ 


৪৫৭ 


৪৬০ 


৪৬৭ 


ইংরাজী সন 


১৮৬৮) 
২৫শে আগষ্ট 
১৮৬৮, 


*১০ই সেপ্টেম্বর 


১৮৬৮, 
১৪ই সেপ্টেম্বর 
১৮৬৮) 
সেপ্টে্বর 


১৮৬৮ 


১৮৬৮, 


১৫ই অক্টোবর 


১৮৬৮ 


৬ই আগষ্ট 
১৮৬৮ ১৬ই আগষ্ট 


স্থান 


সিমল! 


লক্ষৌ 


কাশী 


বিষয়নির্ঘন্ট 


বিষয় 
ও ব্রাহ্মবিবাহবিধি সম্বন্ধে কার্ধা- 
কলাপ 
“নদ্যপান-নিধারিণী সভা” সংস্থাপ- 
নার্থ অধিবেশনে কেশবের বক্তৃত। 
অনারেবল মেন সাহেব ব্যবস্থাপক 
সভায় “দেশীয়গণের বিবাহন্ধি” 
রূপে “বিবাহবিধির পাতুলিপি* 
উপস্থিত করেন 
ত্রাঙ্মমমাজের উখান ও উন্নতি” 
বিষয়ে বক্তৃতা 
পরে “অপরিমিতাচারী সন্তান” 
বিষয়ে আর একটী বক্তৃতা ও 
সিমলা হইতে অবতরণ 
শিক্ষিত ব্যক্তি, তাহার পদ ও 
দায়িত্ব", “পরিত্রাণের জন্ত আমি 
কি করিব+-_এই ছুইটী বক্তৃতা 
“হিন্দুপৌত্তলিকতা এবং . হিন্দু 
একেশ্বরবিশ্বাস” বিষষে বক্তৃতা 
মুজেরের প্রতি কেশবের ব্বদয়ের 
- একান্ত আর্দ্রভীব 
মুঙ্গেরে সাধু অঘোরনাথের ভ্রাতৃ- 
গণের সঙ্গে সাধন ভঙ্গন 
পীরপাহাড়ে সাধন 
মুঙ্গেরে ভক্তিভাবের আতিশয্য 
মুঙ্গেরে সাধু অঘোরনাথকে পত্র 


মুঙ্গেরে জগদ্বন্ধবাবকে পত্র 


২১৬৫ 


পৃষ্ঠা 


৪৬৭ 


৪৬৭ 


৪৬৭ 


৪৭০ 


৪৭০ 


৪৭০ 
৪৭০ 
৪৭২ 
৪৭৪ 
৪৭% 


৪৭৫ 
৪৭৭ 


২১৬৬ 


ইংয়াজী সন 
১৮৬৮১ 
১৫ই সেপ্টেম্বর 


১৮৬৮, 


সেপ্টেম্বর 


১৮৬৮, 
২৫শে অক্টোবর 
১৮৬৮ 


অক্টোবর 


১১ 


১৮৬৮, 


২৮শে অক্টোবর 


১৮৬৮ 
১৮৬৮, 
২৯শে অক্টোবর, 
১৮৬৮, নভেম্বর 


স্থান 


সিমলা 


22 


কলিকাতা 


মুঙ্গের 


কলিকাতা 


আচার্য কেশবচন্দ্ 


বিষয় 
মুঙ্গেরে ভাই দীননাথকে পত্র 


হিমালয় হইতে সমগ্র মণ্ডলীকে পত্র 
(১৭৯০ শকের ১লা মাঘের 
ধন্মতত্বে প্রকাশিত ) 

মুঙ্গেরের বন্ধুগণকে “ঘদি' কথা 
ত্যাগের জন্য অন্থুরোধ 

মুঙ্গেরে প্রত্যাগমন ও পরীক্ষা 


ভক্তদের মধো কেশবের প্রতি 
ভক্তির আতিশয্য 

কেশবের ক্ষোভ- ঈশ্বরের প্রাপ্য 
তাহাকে দিয়া" কেন তাহাকে 
অপরাধী করা হইতেছে বলেন 

বিজয়রুষ্জ গোস্বামীর প্রতিবাদ ও 
কেশবের প্রতি ছুর্ধবাকা 

কেশবচন্ধের শান্তভাব 

যছুনাথ চক্রবর্তী ৪ বিজয়কৃষ্ণ 
গোস্বামী মুঙ্গের ত্যাগ করিয়! 
কলিকাতায় আনিয়া, ২৮শে 
অক্টোবরের ইত্িয়ানন ডেলি 
নিউসে" “নরপৃজা” শীর্ষক পত্র 
প্রকাশ 

তৎপর “মোমপ্রকাশে” প্রকাশ 

কেশবের মুঙ্গের হইতে বিজয়রুষ্ণ 
ও যছুনাথকে পত্র 

কেশবচন্দ্রের সপরিবারে কলিকাতায় 


লহ 


৪৮৩ 


৪৮৬ 


৪৮৭ 


৪৮৭ 


৪৮৮ 


৪৯১ 


৪৯০ 


৪৯২ 


৪৯২৯, 


৪৭২ 


ইংরাজী সন স্থান 
১৮৬৮, কলিকাতা! 
১লা নভেম্বর 
১৮৬৮, শাস্তিপুর 
নভেম্বর 
৮ কলিকাতা 
১৮৬৮) টঃ 
১৩ই নভেঙ্গর 


১৮৬৮, 


২৮শে ভিসেম্বর 


বিষয়নির্ঘণ্ট 
বিষয় 

প্রত্যাবর্তন ও অগ্রিপরীক্ষার 
মধ্যে পতন । ভাবনা, চিন্তা বা 
বুদ্ধির পথ পরিত্যাগ করিয়া 
কেশবের ভিতরের বাণীরই অন্ধু- 
সরণ 
আন্দোলন সম্পর্কে ইয়ান 
মিরারে" প্রবন্ধ 


বিজয়কুষ্ণ ও যছুনাথের শাস্তিপুর 


হইতে প্রবন্ধের প্রতিবাদ 

ঘরে ঘরে আন্দোলন, এ দিকে 
কলুটোলায় শান্ত ও স্থিরভাবে 
বন্ধুগণকে লইয়। কেশবের উপা- 
সনা ও নংকীর্তনে সজীবতা! 

কেশবের কলিকাতা! হইতে মুঙ্গেরে 
ভাই দীননাথ মজমদারকে লিখিত 
পত্রে বিজয়কুষের দুঃখ-প্রকাশ 
ও মনোভাব-পরিবন্তনের নিদর্শন 

ভাই প্রতাপচন্ত্র মন্তুমদার প্রভৃতি 
প্রচারকত্রয়কে উমেশচঙ্ দত্ত 
প্রভৃতির পত্র (যথার্থ বিবরণ 
জানিকার জন্য ) 

উহার প্রত্যুত্তরে ভাই প্রতাপচন্্র 
প্রভৃতি জানান, _ কেশবচন্দ্ 
প্রভৃতি মনুস্তের পুজা বা উপাসনা 
পাপজ্ঞান করেন। কেশব মধ্য- 
বর্তী নহেন। ঈশ্বর ভিন্ন উপাস্য 
আর কেহ নাই 


২১৬৭ 


পৃষ্ঠা 


৪৯৫ 


৪৯৭ 


৪8৭ 


৪৯৮ 


৪৯৯ 


৫5০ 


২১৬৮ 
ইংরাজী সন স্থান 
১৮৬৮, বোষ্টন 


২৮শে ও ২৯শে মে 


আচাঁধ্য কেশবচন্্র 


বিষয় 

আমেরিকার *শ্বাধীন ধর্খসভার” 
সম্পাদক ২৪, [01067 ১৮৬৭তৃঃ 
২৪শে অক্টোবর কেশবচন্দ্রকে যে 
পত্ত লেখেন, তদ্ত্তরে কেশবচন্ত্ 
যে পত্র প্রেরণ করেন, সেই পঞ্র 
সঙ্গন্ধে অভিমত সভার ২৮শে ও 
২৯শে মের বাধিক অধিবেশনের 
রিপোর্টে প্রকাশ এবংসে রিপোর্ট 
কেশবচন্দ্ের নিকট প্রেরণ 


১৮৬৮ কলিকাতা আমেরিকার “স্বাধীন ধশ্মসভার” 
সম্পাদক রেভ, পটারের ২৪শে 
অক্টোবরের পত্রপ্রাপ্তির পর 
তাহার নিকট কেশবচন্দ্রের পত্র 

১৮৬৮ মাসাচুসেট আমেরিকার "স্বাধীন ধর্মসভার” 


২৯শে অক্টোবর 


১৮৬৯) কলিকাতা 


২৩শে জানুয়ারি 
€ ৯১ই মাঘ, 
১৭৯* শক) 


সম্পাদক রেভ, পটারের মাসা- 
চুসেট হইতে কেশবের পত্রের 
প্রত্যুত্তর 

উনচত্বারিংশ . মাঘোৎসব- কলু- 
টোলা আচাধ্যভবন হইতে সঙ্কী- 
ভন করিতে করিতে মন্দিরে 
যাত্রা, সঙ্গীর্ভনের সময় জনৈক 
মুসলমান ভ্রাতার ও হিন্দু 
ভ্রাতৃদ্ধয়ের “এক মেবাদ্বিতীয়ং” 
পক্রদ্মরুপা হি কেবলম্‌” “সত্যমেব 
জয়তে” পতাকা ধারণ 

“চল ভাই সবে মিলে যাই, সে 
পিতাঁৰ ভবনে” দ্বার হইতে এই 


৫০৮ 


৫১৫ 


ইংরাজী সন 


১৮৬৯ 
২৩শে জানুয়ারী 
€(১২ই মাঘ, 
১৭৯০ শক) 


১৮৬০ 


৭২ 


স্থান 


কলিকাতা 


বিষয়নির্ঘন্ট 
বিষয় 


সঙ্গীত করিতে করিতে নবগৃহে 
প্রবেশ 

ব্রহ্মমন্দিরের প্রতিষ্ঠা 
প্রতিষ্ঠার প্রণালী ও কেশবের 
নিবেদন 


0৮1 08114 টি ০6০7৪ 012810%, 
বক্তৃতা । (জগত, জীব ও ঈশ্বর 
এই তিনের স্বীকার, ঈশ্বরের 
প্রতি ও মানবের প্রতি গ্রীতি, 
ঈশ্বরের অনস্ত করুণা, হিন্দু 
মুধলমানের একত্ব, খ্রীষটধর্ষের 
প্রভাব, ভাবী" সমাজ জাতীয় 
সমাজ, সকল জাতি এক ধশ্মা- 
ক্রান্ত হইয়া বিশ্বাসে ও প্রেমে 
এক ঈশ্বরের পুজা, ক্রিয়ার 
প্রণালী বিশেষ ও প্রমুক্ত, ভাবে 
একতা, প্রণালীতে ভিন্নতা, দেহ 
এক, কিন্তু অঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন, ঈশ্ব- 
রের পিতৃত ও মানবের ভ্রাতৃত্ব ) 

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অল্প কয়েক জন 
ছাড়া আর সকলের নিকট নর- 
পুজার আন্দোলন অগ্রসর হইতে 
পারে নাই। যছুনাথ “কল্যকার 
জন্ চিন্তা পরিত্যাগ” পরিত্যাগ 
করিয়া বিষয়-কাধ্যে প্রবৃত্ত 
হইলেন 


২১৬৯ 


৫১৪ 


৫১৭ 


৫২২ 


৫২৫ 


২১৭০ 


ইংরাজী সন 


১৮৬৯ 


১৮৬৯, 
৮ই ফেব্রুয়ারি 
১৮৬৯, 
২২শে ফেব্রুয়ারি 
১৮৬৯) 
২৮শে ফেব্রুয়ারি 
১৮৬৯, ৬ই মাচ্চ 
১৮৬৯, ৮ই মার্চ 
১৮৬৯, 
৯ই-৩৭শে মার্চ 
১৮৬৯, 
৩১শে মাচ্চ 
১৮৩৯, 
৪ঠা এপ্রিল 
১৮১৭ 


১৮৬৯, 


২৫শে এপ্রিল 


আচাধ্য কেশবচন্ত্র 


স্থান বিষয় 
কলিকাতা জনসাধারণের নিকট কেশবের 
কীন্তি অক্ষুপ্র রহিল। ঢাকা 
হইতে কেশবচন্রের তথায় যাই- 
বার জন্য সাদর নিমন্ত্রণ আসিল 
হুগলী “যথার্থ বিদ্যাশিক্ষা” বিষয়ে ইংরাজি 


বন্ৃতা 
১ ক্যানিং ইন্ষ্টিটিউটে “চরিজ্রপংগঠন” 
বিষয়ে বক্তৃতা 
বরাহনগর বরাহনগরে মন্দির-প্রতিষ্ঠার কার্ধা 
করেন 
ঢাকা ত্রলোক্যনাথ সাল্নযালসহ ঢাকাধাত্রা 
ঢাকায় উপস্থিতি 
র্‌ ঢাকায় প্রচারের দৈনিক বিবরণ 
র্‌ ঢাক+-ত্যাগ 


শাস্তিপুর “ধশ্মশাসন” বিষয়ে বাঙ্গলায় বক্তৃতা 


কলিকাতা এই সময় কেশবচন্দ্র লগ্ন হইতে 
একটী একেশ্বরবাদিনী নারীর 
ও অপর একটী নারীর শ্রদ্ধা ও 
অন্ুরাগপূর্ণ পত্র এবং ওয়েক- 
ফিল্ডের “ব্যাণ্ড অব ফেথ” সভার 
ূ স্থাপকের পত্র পান 
মুঙ্গের  মুঙ্গেরে চতুর্থ উৎসব- প্রাতে 
কেশবচন্দ্রের উপাসনা, উপদেশ 
_-ছঈিশ্বরের পরিবার”, সায়ান্ছে 


৫২৬ 


৫২৬ 


৫২৬ 


৫২৬ 


৫২৬ 


৫২৭ 


৫২৭ 


৫২৭ 


৫২৮ 


ইংরাজী সন 


১৮৬৯, 

২৪শে এপ্রিল__ 
ণইমে 
১৮৬৯, 
১১ই মে 


১৮৬৯, 
২৩শে এপ্রিল 
১৮৬৯, 

জুন 
(স্যেষ্টের শেষ 
সপ্তাহ, 
১৭৯১ শক) 


১৭৯১ শক, 
বৈশাখ 


১৭৯১ শক, 
১৬ই £স্থাষ্ঠ 


স্থান 


মঙ্গের 


কলিকাত। 


খাটুর। 


কলিকাতা 


বিষয়নির্থন্ট 
বিষয় 
সংকীর্তনপূর্বক গঙ্গাঘাঁটে গমন 
এবং কেশবের ও সাধু অঘোরের 
প্রার্থনা 
মুঙ্গেরে প্রচারকার্ধের দৈনিক বিবরণ 


কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়াই 
মাঙ্গালোর হইতে তাড়িতসংবাঁদ- 
প্রাপ্তি (তাহারা ব্রাহ্মধশ্ম- গ্রহণে 
প্রস্তুত) 

আচাধ্যভবনে সঙ্গতদভা পুনঃ 
প্রতিষ্ঠিত 

কেশবচন্দ্রের ক্ষেত্রমোহন দত্তের 
পৈত্রিক ঠভবনে একদিন *প্রক্কত 
মন্ষত্ব” বিষয়ে, আর এক দিন 
“নীতি” বিষয়ে, ইছাপুর গ্রামে 
স্থরনাথ চৌধুরীর গৃহে "মহথস্বের 
ভ্রাতৃত্ব ও ঈশ্বরের পিতৃত্ব” বিষয়ে, 
গোবরডাঙ্গায় সারদা প্রসাদ চৌধু- 
রীর গৃহে "সংসারের অনিতাতা” 
বিষয়ে বক্তৃতা 

“নিরপূজা” গ্রন্থ উপলক্ষা করিয়া, 
“মন্স্তপূজা” শিরোনামে তত্ব- 
বোধিনীতে প্রবন্ধ 

তববোধিনীর "মন্থয্পূজা* প্রবন্ধের 
খণ্ডন “ধর্ম তত্বেগ (১৭৯১ শকের 
১৬ই টজ্জান্ঠ) 


২১৭১ 


৫২৮ 


৫২৯ 


৫৩৪ 


৫৩০ 


৫৩১ 


৫৩৩ 


২১৭২ আচাধ্য কেশবচন্দ্র 


ইংরাজী সন স্থান বিষয় পৃষ্ঠা 
১৮৬৯, কলিকাতা যছুবাবুর পত্র ও তৎসম্বদ্ধে “ধর্ম 
জুন তত্বের” মস্তব্য (১৭৯১ শকের 
(১ল! আঘাঁঢ, ১লা আধার ধর্মতত্বে প্রকা- 
১৭৯১ শক) শিত) ৫৩৪ 
১৮৬৯, ২২শে জুন ১ ঠাকুরদাম সেনের পত্র কেশবচন্দ্রে 
(৯ই আধা, নিকট ৫৩৬ 
১৭৯১ শক) 
১৮৬৯, উহার উত্তর (কেশবচন্দ্রের) (১৭৯১ 
জুন শকের ১৯ই শ্রাবণের ধর্শতত্বে 
প্রকাশিত ) ৫৩৮ 
১৮৬৯, % ধর্্মতত্বের সম্পাদককে বিজয়কুষ্ণ 
২৮শে জুন গোস্বামীর ভ্রমন্ীকা পূর্বক পত্র 
( ১৫ই আষাঢ়, (১৭৯১ শকের ১৬ই আধাঢের 
১৭৯১ শক) ধর্মতত্বে প্রকাশিত ) ৫৪৩ 
১৮৬৯, ঢ 10019) 1117701এ প্রবন্ধ-_-“্নর- 
জুলাই পুজা” সম্বন্ধে ৫৪৬ 
১৮৬৯, কেশবচন্দ্র ভক্তিবিরোধী আন্দো 
৩০শে মে লনকে কোন দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, 
(১৭৯১ শক) তত্সন্বন্ধে “আন্দোলন” বিষয়ে 
১৮ই জা) উপদেশ ৫৪৯ 
** তত আন্দোলনের মধ্যে কেশবের স্থির- 
চিত্রতা ও নির্ভর ৫৫৫ 
১৮৬৯) মর আন্দোলনের অবসান, নিজদোষ 
জুলাই বুঝিয়া বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর 
আন্দোলন হইতে নিবৃত্তি ৫৫৬ 
১৮৬৯, কলিকাতা গোস্বামীর চলচিত্ততা সত্বেও কেশ- 


১৮ই জুলাই বের তাহার প্রতি বিশ্বাস অর্পণ 


ইংরাজী সল স্থান 


€৪ঠা শ্রাবণ, 
১৭৯১ শক) 


১৮৬৯ কলিকাতা 


১৮৬৯, 
২০শে আগষ্ট 
১৮৬৯, 
আগষ্ট 
১৮৬৯, 
২২শে আগষ্ট 
(৭ই ভাদ্র 
১৭৯১ শক) 


বিষয়নির্ঘণ্ট 
বিষয় 


এবং নিজ দ্বিতীয় পুত্রের 
( নির্শলচন্দ্রের) জাতকর্ম ও 


নামকরণ গোস্বামীর ছারা 
নিষ্পাদন 
১৮৬৪ খু: শেষভাগ হইতে ছয় 


বসর কলিকাতা সমাজ হইতে 
স্বতন্ত হইয়া উন্নতিশীল ব্রাঙ্মগণের 
অখস্থা ও উপাসনার স্থানাভাব 
মগুলীগঠনের উপযুক্ত সময়ে ঈশ্বর- 
রুপায় মন্দিরলাভ 
মন্দিরের সহব্যবস্থান 
মিরারের কয়েকটী কথা 
মন্দির সম্পর্কে নিয়মাবলী 
উপাসকমগ্লীর সভা 


সম্পর্কে 


মণ্ডলী-গঠনের উদ্দেশ্য ও লক্ষণ 
স্বন্ধে মিরারের উক্তি 

ভারতবর্াঁয় ব্রহ্মমন্দিরে সামা- 
জিক উপাসনা-প্রতিষ্ঠা __ 
কলুটোলা হইতে পদব্রজে গমন 
করিয়া! বন্ধুগণের মন্দিরে প্রবেশ, 
ইংরাজি, বাঙ্গালা ও উদ্দিতে 
নিব্ধ নিয়মাবলী কেশবচন্্র, 
প্রতাপচন্দ্র ও রাধাগোবিন্দ দত্ত 
কর্তৃক পাঠানস্তর, উতরুষ্ট পার্চ্- 
মেণ্টে লিখিত বঙ্গীয় নিয়মপত্র- 


২১৭৩ 


৫৫৬ 


৫৫৬ 


৫৫৭ 


৫৫৮ 


৫৫৯ 
৫৫৯ 


৫৬০ 


২১৭৪ 


ইংরাজী লন 


১৮৬৯, 
২২শে আগষ্ট 
(৭ই ভাব্র, 
১৭৯১ শক) 


১৮৬৪ 


২৯শে আগষ্ট 


আচাধ্য কেশবচন্দ্র 


স্থান 


কলিকাতা 


কলিকাতা 
(ভাঃ ব্রহ্মমন্দির) 


বিষয় 
খানি কড়ির বোতলে ছিপিবন্ধ 
করিয়া গৃহের যেজে স্থাপন ও 
তৎপর প্রাতঃকালীন উপাসন! 


সায়ংকালীন উপাসনার পূর্বের 


আনন্দমোহন বস্থ, শিবনাথ 
শান্ধী,  রুষ্ণবিহারী সেন, 
শ্গীরোদ্চন্ত্র রায় চৌধুরী প্রভৃতি 
২১জন যুবা দীক্ষিত হইয়। ত্রাহ্ম- 
সমাজে প্রবিষ্ট হয়েন। তাহাদের 
কর্তব্য কি, কেশবচন্দ্র বিশিষ্ট- 
রূপে বুঝাইয়া দিলেন 


ছুইটী মহিলাও ব্রাহ্মপমাজে প্রবিষ্ট 


হইলেন 


প্রেম ও উদারতা? বিষয়ে সায়ংকালে 


উপদেশ 


“ইংলিশম্যান” ও ফ্রেণ্ড অব. 


ইঙ্ডিয়ায়” এই উৎসব ব্যাপারটার 
উদ্দারভাবে উল্লেখ 


মেহগনি কাষ্ঠনিশ্মিত অতি সুন্দর 


বেদী ও আচাধ্যের পুস্তক রাখি- 
বার একখগড প্রস্তর ল্যাজারস্‌ 
কোম্পানীর দান; বেদীর উপ- 
রিস্থ কার্পেটের মনোহর আসন- 
খানি সিন্দুরিয়াপটার মন্মিক 
পরিবারের জনৈক মহিলার দান 


প্ব্যাকুলত।” বিষয়ে উপদেশ 


ঠা 


৫৬১ 


৫৬৪ 


৫১৫ 


৫৬৫ 


৫৬৫ 


৫৬৭ 


৫৬৭ 


বিষয়নির্ঘপ্ট ২১৭৫ 


ইংরাজী সন স্থান বিষয় পৃষ্টা 
১৮৬৯, কলিকাতা «বিনয়* বিষয়ে উপদেশ ৫৬৯ 
৫ই সেপ্টেম্বর (ভাঃ ব্রদ্মমন্দির) 
১৮৬৯, “বিশ্বাস” বিষয়ে উপদেশ ৫৭০ 
১২ই সেপ্টেম্বর 
১৮৬৯ “ঈশ্বর পিতা” বিষয়ে উপদেশ ৫৭১ 
২৬শে সেপ্টেম্বর 
১৮৬৯) ্ “ঈশ্বর রাজা” বিষয়ে উপদেশ ৫৭২ 
৩রা অক্টোবর 
১৮৬৯, / “ঈশ্বর পরিত্রাতা” বিষয়ে উপদেশ ৫৭২ 
১৭ই অক্টোবর 
১৮৬৯, ্ প্্রাহ্মধর্খের উদারতা” বিষয়ে উপদেশ ৫৭৩ 
২৪শে অক্টোবর 
১৮৬৯, টি বাঙ্গলা মাসের ৫শষ রবিবারে প্রাতে 
১৪ই নভেম্বর মাসিক উপাসনার ব্যবস্থা, ৩*শৈ 
(৩০শে কান্তিক, কাণ্তিক মাসিক উপাসনা আরম্ত ৫৭৪ 
১৭৯১ শক) 
রি এই উপাসনাতে প্রায় একশত 
ব্যক্তির দণ্ডায়মান হইয়া "ক্রাঙ্ষ- 
ধন্মব্রত” গ্রহণ ৫৭৫ 
১৮৬৯, ৯ ৬০।৭০ জন ক্রাঙ্গভ্রাতা অপরাহে 
কেশবচন্দ্রের বাসভবনে সম্মিলিত 


হন । “ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ”, 
পভারতবর্ষীয় ক্রদ্বন্দন্দির” ও 
“মন্দিরের উপাসকমণ্ডলী* কি, 
কেশবচন্দ্র সকলকে বুঝাইয়া দেনা ৫৭৬ 
মন্দিরে লোকসংখ্য।বুদ্ধির সঙ্গে 

সঙ্গে মগ্ডলীগঠন ও জীবনে ব্রাহ্ম- 


২১৭৬ 


ইংরাজী সন 


১৮৬৯ 


১৩ই আগষ্ট 


১৮৬৯, 


নই নবেহ্ধর 


১৮৭ ০) 
১৫ই ফেব্রুয়ারী 
১৮৭৯১ 
২২শে জাম্গয়ারি 
(১৭ই মাঘ, 
১৭৯১ শক) 
১৮৭০১ 
২৩শে জাঙ্গুয়ারি 
€ ১১ই মাঘ, 
১৭৯১ শক) 
২৮৭০১ 
২৪শে জানুয়ারি 
(১২ই ঘাঘ, 
১৭৯১ এক) 
১৮৭০, ১১ই ফেব্রুঃ 


স্থান 


কলিকাতা 


ইংলগ 


কলিকাতা! 


সু 


আচার্ধ্য কেশবচন্দ্র 


বিষয় 

ধর্মের পরিণতি এবং ব্রঙ্গমন্দির 
হইতে দীনদরিপ্রদিগকে, দান 
করিবার ব্যবস্থা 

মিরার পত্রিকায় কেশবচন্দ্ের 
ইংলগুগমনের ইচ্ছাপ্রকাশ 

কেশবচন্দ্রের ইংলগুগমনের সংবাঁদে, 
ইংলগুস্থ বন্ধুগণের আনন্দ প্রকাশ 
করিয়া পত্র 

ইংলগ্ডের ইউনিটেরিয়ান সম্প্র- 
দায়ের ব্যক্তিগণের সভা করিয়া 
কেশবচন্দ্রের সাদর অভার্থনার 
জন্য উদ্যোগ 

১৫ই ফেব্রুয়ারী (১৮৭০খু:) ইংলগু 
গমনের দিন স্থিরীকরণ 

চত্বারিংশ মাঘোৎসবে, ২২শে জান্ু- 
য়ারি প্রাতে উপাসনা, অপরাহে 
নগরসংকীর্তন 


১১ই মাঘ দিনব্যাপী উৎসব 


মন্দিরে ইংরাজিতে উপাসনা, 
“অমিতাচারী সম্তানের আখ্যা- 
গ্িকার” ব্যাখ্যান 


সঙ্গতের বিবরণ অনেক গুরুতর 


৫৭৭ 


৫৭৯ 


৫ম 


৫৭৯ 


৫খ৯ 


৫৮১ 


৫৮৩ 


৫৮৫ 


রাজী সন 
€১লা ফাল্কন 
১৭৯১ শক) 
১৮৭০) 
৬ই ফেব্রুয়ারী 
১৮৭০, 


খরা ফেব্রুয়ারী 


১৮৭০, 


১৫ই ফেব্রুয়ারী 


১৮৭০) 
১৫ই ফেব্রুয়ারী-_ 
২১শে মার্চ 
১৮৭০ 
৪ঠ মার্চ 
১৮৭০, 
২১শে মার্চ 


২২শে মাচ্চ 


২৩খে মার্চ 


২৪শে মার্চ 
২৭৩ 


লগ্ডন 


বিষয়নির্ঘপ্ট 


বিষ 

কথা বলেন ।-_*গ্তরুত্বীকার কত 
দূর আবশ্যক” 

উপাসকমণ্ডলীর মাসিক অধিবেশনে 
কেশবের নিবেদন 

1০৮7 [নু91]এ ৮5081570৪00 
1718” সম্বন্ধে দেশের নিকট 
বিদায়স্চক বক্তৃতা 

কেশবচন্দ্রের ইংলগুযাত্রা _- 
গঠনে” নামক বাম্পীয়- 
পোতে ইংলগু যাত্রা করেন। 
সঙ্গে ভাই প্রসন্নকুমার সেন, 
আনন্দমোহন বন্থ, গোপাঁলচন্দ্ 
রায়, রাখালদাস রায়, কৃষ্ণধন 
ঘোষ যান 

সমুদ্রপথের দৈনিক বিবরণ 


এডেন হইতে ভারতীয় ব্রাহ্ম ভ্রাভু- 
বৃন্দকে কেশবের পত্র 

লগ্ডন নগরীতে উপস্থিতি-_ 
বিহবারীলাল গুপ্ত, রমেশচন্দ্র দত্ব, 
ও কষ্গগোবিন্দ গুপ্তের সহিত 
সাক্ষাৎকার 

মিস্‌ কলেটের সহিত সাক্ষাৎকার 

1০: 1875265র গৃহে নিমন্ত্রণ 
এবং হত্যা অফিসে" গমন 

মিস্‌ কবের বাড়ী নিমন্ত্ররক্ষা, 


২১৭৭ 


৫৮ 


৫৯২ 


৫৯৭ 


৫৯৮ 


৬১৭ 


৬১৮ 


৬১৮ 


২১৭৮ 


ইতরাজী সন 


১৮৭০ 
২*শৈ মার্চ 


২৮শে মাচ্চ 


২৯শে মার্চ 


৩০শে মার্চ 


৩১শে মার্চ 


আচার্ধ্য কেশবচন্দ্ 


বিষ 
11155 ঢ, 5890 প্রভৃতি ত্রাহ্ম- 
সমাজের কাধ্যে উৎসাহশীল নর- 
নারীগণের সাক্ষাৎলাভ 
চ610915 58185৩ 50০190%তৈ 
গমন (17 811], 000,৯০০ 
1370800615010 8001050165, 
10715, 81107 (61557195100), 
1175, 28০৪1], 1159 21101 
প্রভৃতির সঙ্গে দেখা ) 
917 178710 55765 কেশবের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আগমন 
প্রাতরাশের পর 1,070 1:9৬ 
₹৩০০০এর সঙ্গে'15015 078০৩এ 
গমন_ সেখানে 91৮ ০৮৩ 
০62০0015, ৪1 চি, 08 
775১ 9 ঢ591101 798107- 
097,811. 14770195র. সঙ্গে 
সাক্ষাৎকার; 1210101096076 
010, ৮৮০৪0170515 20006, 
[81119016176 17045৪এ গমন 

সায়ংকালে 15. 119101715র 
বাড়ী বন্ধুসশ্মিলনে গমন | ধা, 

56৪1%র সহিত পরিচয় 

11155 090067005 17010 
এর সঙ্গে সাক্ষাৎকার 

1019 2170. 17895 1:8/151)06- 


পৃষ্টা 


৬১৮ 


৬১৯ 


৬১৯ 


৬২০ 


৬২ 


২১ 


এর বাড়ী রাত্রিতে ভোজন, 


ইংয়ামী সন 


১৮৭০) 
১লা! এপ্রিল 


৩র। এপ্রিল 


৪ঠা এপ্রিল 


«ই এপ্রিল 


বিষযবনির্ঘন্ট 


বিষয় . 

[িতছ, 0000105)91৫ 
0%50155 [55615215 10৮5 
০ 518)11এর পুত্রের সহিত 
সাক্ষাৎকার । আহাবাস্তে ঈৃ, 
91106) 917 10৮৪1 110176- 
597)219) [0 910810021 
প্রভৃতির সঙ্গে সাক্ষাৎকার 


9 ০5022105661এর [)০৪%এর 


বাড়ী জলধোগ । সেখানে তাহার 
পত্বী [,80) /১080818 5681- 
155, 67706015021, 
2০1 উ৪য সিজ]1৩রে সহিত 
আলাপ 


[০00 1,90০০এর সঙ্গে 


34760817055): 089:০8এ 
গমন 


0167০৭র 00157800080 


এর মিসনারি 11. ৩. ও. 
[517০ কেশবচন্জের সহিত দেখ! 
করিতে আগমন এবং আমে- 
রিকা যাবার জন্য অনুরোধ 
হি, 117, 50815এর সঙ্গে 
87109) 955৪) দেখিতে 
গমন; সায়ংকালে ২৪. 117, 
1121002থর বাড়ী গড 
চ5£9তে যোগদান 


[তি 305519 ও উহ, ঘন110এর 


২১৭৯ 


পৃষ্টা 


৬২১ 


৬২২ 


২১৮০ 


ইংরাজী সন 


১৮৭০১ 
৬ই এপ্রিল 
৭ই এপ্রিল 


৮ই এপ্রিল 


৯ই এপ্রিল 


১০ই এপ্রিল 


১১ই এপ্রিল 


১০ই এপ্রিল 


১২ই এগ্রিল 


স্থান 


লগ্ন 


৮ 


আচার্ধা কেশ্বচন্তর 


বিষয় 
সঙ্গে 01/081] 151505 দর্শন, 
মহ, 9998:5এর বাড়ী চ। পান 
[00771557917 415081 8০৪5€ 
[২৪০০ দেখিতে গমন 
51 বিজয়া 1805 ড০:০র 
কেশবচন্ত্রেরে সহিত . দেখা 
করিতে আগমন, [7 0০7- 
৮85এর গৃহে বন্ধুসপ্মিলন 
কেশবচন্দ্র 10896 0£ 0070)10701)5 
দেখিতে যান 
[01200 17)9ঞর বাড়ী 
প্রাতিরাশ, 1১7, 08015এর 
সঙ্গে সাক্ষাৎকার 
কেশবচন্দ্র মিষ্টার মার্টনোর 
. 09014 উপাসনা করেন ও 
৭1151080০৫৮ বিষয়ে উপদেশ 
দেন। এই প্রথম কাধ্যারস্ত 
ডা, 1€70%155 আসিয়া কেশবের 
সঙ্গে দেখা করেন। 06767] 
[.০৬ আসিয়া জল খাইবার 
নিমন্ত্রণ করেন 
রবিবার মিঃ মার্টিনোর চ্যাপেলে 
“্ভীবস্ত ঈশ্বর” সম্থদ্ধে উপদেশের 
মস 
চ50০0%০7৮ ১৭৪ [২০০৪১ 
কেশবচন্দ্রের অভার্থনা--বহু গণ্য 
মান্ত লোকের স্যাগম 


৬২২ 


৬২৩ 


৬২৩ 


৬২৪ 


৬২৪ 


৬২৫ 


৬২৬ 


৬২৯ 


ইংরাজী সন 
১৮৭০ 

১৩ই অপ্রিল 

১৪ই এপ্রিল 


১৫ই এপ্রিল 


১৬ই এপ্রিল 


১৭ই এপ্রিল 


১৮ই এপ্রিল 


১৯শে এপ্রিল 
২০শে এপ্রিল 
২২শে এপ্রিল 


স্থান 
লগ্ন 


বিষয়নির্ঘ্ট 
ূ বিষয় 

রাঙ্কেণ নামক ব্যক্তির কেশবের 
সঙ্গে সাক্ষাৎকার 

মিস্েস্‌ বিবানের সঙ্গে জলযোগ ও 
আলাপ, অগ্য মিস্‌ স্থসানা উইস্ক- 
ওয়ার্থের সঙ্গে সাক্ষাৎকার 

গুড ফ্রাইডে উপলক্ষে একটা অন্ষু- 
ষ্টানপ্রধান চার্চে গমন 

91 00100 [.0%র সঙ্গে একটা 
চ্যাপেলে মিঃ মুজ্লিনাউক্সের 
উপদেশশ্রবণ, তথায় লর্ড লরেন্স 
ও স্যার হ্াারি বারণের সঙ্গে 
সাক্ষাৎকার, স্যার জন লোর 
পরিবারবর্গ সহ আলাপ, মি: 
মুজিনাউক্সের গৃহে জলযোগ এবং 
10155 0০11৬এর সঙ্গে দেখা 
করার জন্য গমন 

211050815009091এ “অমিতা- 
চারী সন্তান” বিষয়ে উপদেশদান 

[০7101 8০৮] ত্যাগ করিয়া, 
৪ নং ৬৮০07 300879এ বাল- 
গৃহ পরিবর্তন। [078 110 
এর ভোজে উপস্থিতি 

(01011781721 ভবনে ভোক্তন 

মার্টিনে৷ সাহেবের সঙ্গে দেখা 

75 & 81055 ১1510117ূর গৃহে 
গমন, জলযোগান্তে জ্তিষ্টাল 
প্যালেস দর্শন 


২১৮১ 


পৃষ্ঠা 


শত 


৬৩৭ 


৬৩৯ 


৬৪০ 


৬৪৩ 
৬৪৩ 


৬৪৪ 


৬৪৪ 


২০৮২ আচাধ্য কেশবচন্দ্ 


ইংরাজী সন স্থান বিষয় পৃষ্ঠা 
১৮৭০, ২৩শে এপ্রিল লগ্ন লেডি এডুওয়ার্ডের গৃহে গমন ৬৪৫ 
২৪শে এপ্রিল রর 50765 নেহি) 0৮2- 
014 “প্রার্থনার সফলত।” সম্বন্ধে 
উপদেশ ৬৪৬ 
২৫শে এপ্রিল রর 1155 0০5 ও অন্যান্যের সঙ্গে 
সাক্ষাংকার ৬৪৭ 
২৬শে এপ্রিল রি এপিয়। মাইনরের ইউনাইটেড, 


্টেটেসের কন্সল মিঃ পীবল্সের 
জনৈক প্রেততত্ববাদী বন্ধুর সঙ্গে 


কেশবের সহিত সাক্ষাৎকার ৬৪৭ 
২৭শে এপ্রিল ০... গ্রোস্বেনর হোটেলে সাম্ংকালে ' 

দার্শনিক পণ্ডিতগণ সঙ্গে ভোজন ৬৪৭ 
২৮শে এপ্রিল ্ কয়েকজনের সহিত প্রতিসাক্ষাৎ- 


কার, ৭1 1101)0201001%কে 
বিবাহবিধি সম্বন্ধে সাহাধ্যার্থ 
অন্থরোধ এবং সন্ধ্যায় 36৪77- 
০9 5৮6৪ 088081এ সামা- 
জিক সম্মেলনে কেশবচন্দ্র ও 
তাহার ব্ধুদ্ধয়ের সম্ভাষণ, তথায় 
কেশবচন্দ্ের নিবেদন ৬৪৮ 


২৯শে এপ্রিল রি প্রাতে পিকাডিলিস্থ “রাজকীয় 
শিল্পবিদ্যালয়” দর্শন, সন্ধ্যায় 
পোর্টলাগড পাঠশালার বাধিক 
সন্মিলনে গমন ৬৫১ 
৩০ শে এপ্রিল রি মিস্েন স্বোয়ারের সায়ংসন্মিলনে 


হিক্সন পরিবারবর্গের মহিতি 
সাক্ষাৎকার ৫১ 


ইংরাজী সদ 
১৮৭০১ 
»লা মে 


২রা মে 
ওর! মে 


গুঠা মে 


৫ই মে 
৬ই মে 
৭ই মে 


৮ই মে 


৯ই মে, 


বিষয়নির্ঘন্ট 


স্থান বিষয় 
লগ্ডন 191108000 0010 0881০8এ 
প্রাতে “ঈশ্বরগীতি সম্বন্ধে” 
উপদেশ 
রি সায়ংকালে /55৮০৪:16 [ন81]এ 
“অসাম্প্রদায়িকতা” বিষয়ে উপ- 
দেশ 
৪ টেলার সাহেবের গৃহে লিমস্ত্র 
রি লর্ড লরেন্দের সঙ্গে একজিটর হলে 
চার্চ মিশনারি সোসাইটাতে 
গমন, ফ্লাওয়ার সাহেবের সঙ্গে 
জলযোগ 
সার এর্স্কিনপেরির সহিত পরিচয়, 
ইঙ্ডিয়া অফিসে শিক্ষাকর বিষয়ে 
কথোপকথন 
* রাজমন্ত্ী শ্লাডষ্টোনসহ প্রাতরাশ গ্রহণ 
গু সাধু অঘোরনাথকে লিখিত পত্র 
স্পিয়া সাহেবের সঙ্গে ক্রিষ্টাল 
প্যালেসে সঙ্গীত শুনিতে গমন 
রর রসলিন পাহাড়ের উপরিস্থিত 
01851 “তোমরা! কি খাইবে, 
কি পান করিবে, ইহা বলিয়া 
তোমাদের জীবনের জন্য চিন্তিত 
হইবে না” এই প্রবচন অবলম্বনে 
উপদেশ 
& ইও্ডয়া: হাউসে সার এরস্কাইন 
পেরির সহিত সাক্ষাৎকার, 
বিবাহের পাগুলিপির যূল বিষয় 


২১৮৩ 


পৃষ্ঠা 


৬৫২ 


৬৫৪ 


৬৫৫ 


৬৫৫ 


৬৫৫ 
৬৫৬ 


৬৫৬ 


৬৫৮ 


৬৫৮ 


২১৮৪ 


ইংরাজী সন 


১৮৭০, 
১০ই মে, 


১১ই মে 


১২ই মে 


১৩ই মে 


১৪ই মে 


১৫ই মে 


আচার্য্য কেশবচন্ত্র 


স্থান বিষয় 

লগুন বলিয়া তাহার আল্গকুল্যের জন্য 
অন্থরোধ, অপরাহে 751৫ 
চুন1এ 5825 ১০11901 


07101 এ গমন 

4 05178905062 110161এ 
0071876851101021 01107 
ভোজে বক্তৃতা 


্ি 01015515165 01 1[,00001) নৃতন 
গৃহে প্রবেশ উপলক্ষে গমন । 
কেশবচন্দ্রের মহাঁরাণী ৮1০:০- 
ঢনকে প্রথম দর্শন 

রি লর্ড ও লেডি হটনের সঙ্গে জলযোগ, 
সায়ংকালে নিজ আবাসে ্রীষ্ট- 
মগুলীর বাহিরের লোকদিগকে 
লইয়া একটা সভাস্থাপনের জন্য 
সম্মিলন 

[2756 17018 49500190101 
চ60)816 17010081107 11 
10017” সম্বন্ধে ১1155 081061- 
এর বন্তৃতা__কেশবও কিছু 
বলেন 

পড॥ ০7-[7০05৩” ও “অন্ধনিবাস” 
দর্শন 

রি প্রাতঃকালে ১৪০৭ ফোটা 
1675 [7711এ “ন্বর্গে তোমা ভিন্ন 
আমার আর কে আছে, 
ভূমণ্ডলে তোমা ভিন্ন আর 


পৃষ্ঠা 


৬৫৯ 


৬৬১ 


৬৬৪ 


৬৬৪ 


৬৬৫ 


৬৬৬ 


রাজী সন 


সর 
রর 


১৮৭০) 
৯৬ই মে 


১৭ই মে 


১৮ইমে 


১৯শে মে 


২০শে মে 
২১শে মে 


২২শেমে 


২৭৪ 


স্থান 


লগ্ন 


বিষয়নির্ধন্ট 
বিষয় 


কাহাকেও চাহি না” এই প্রব- 
চন অবলগ্বনপূর্ববক কেশবের 
উপদেশ। সায়ংকালে_-1/10 
51048013010 791] 'ঈশ্ব- 
রের অনস্ত প্রীতি” সম্বন্ধে কেশ- 
বের উপদেশ 

আলন সাহেবের গৃহে প্রাতরাশ, 
তথায় ধশ্মযাঁজকদিগের সঙ্গে 
সাক্ষাৎকার ও আলাপ 

টি 0966. 1901502) €[10089, 
পত্রিকার 1১55 প্রভৃতি দর্শন, 
সায়ংকালে £1758579 007906) 
এ 5৪০5 5০901607তে কেশ- 
বের বক্তৃতা (যুদ্ধের বিরুদ্ধে) 

টেম্পলে টেম্পলমান্টার রেভ, ডাঃ 
বহান সহ সাক্ষাৎকার ও জলযোগ 

55191080165 ৮৪11 "07154 


1317200)7 21117006গএ 


1790০৮ গনিত 807100155 
বিষয়ে কেশবচন্ত্রের বক্তৃতা 

০52৮6ঃদের প্রার্থনা-সমাজে গমন 

কয়েকজন বন্ধুসহ হাম্পটন কোর্টে 
চমতকার আলেখ্য ও গৃহপ্রাচীরে 
“বিচিত্র বসন” দর্শন 

87807 টেলি 07521এ 
“সর্বদা ঈশ্বরেতে আনন্দিত হও» 
এই প্রবচন অবলম্বনে উপদেশ 


২১৮৫ 


পৃষ্ঠা 


৬৬৬ 


৬৬৭ 


৬৬৭ 


৬৭৪ 


৬৭৪ 


৬৭৪ 


২১৮৬ 


ইংরাজী সন 
১৮৭০) 


২৪শে যে 


১১ 


২৮শে মে 


২৯শে মে 


খরা জুন 


৭ই জুন 


৮ই জুন 


5১ 


৯ই জুন 


আচাধ্য কেশবচন্দ্র 


স্থান 
লগ্ন 


15110560) 


190015)) 


০৬) 


লগ্ন 


বিষয় 

21500201162) 28006178015 
কেশবের “ভারতের প্রতি 
ইংলগ্ডের কর্তব্য" বিষয়ে বন্তৃতা 

পরে 1501 197157০6এর বক্তৃতা 

১৭ ৪] প্রীষ্ট ও ত্রীষ্টৃশ্মগ 
বিষয়ে কেশবের বক্তৃতা 

91007601050) 2০0৬7 7৪]1এ 
2550 06708] 1500190 
87009 45900190101) 0617- 
0৩7817০9 বিষয়ে বক্তৃতা 

5%567)১০7৪ 5০০16 কর্তৃক 
36, 73190109৮79 50591 
কেশবচন্জ্ের অভ্যর্থনা ও কৃত- 
জ্ঞতাস্্চক কেশবের বক্তৃতা 

00107, 0008961এ কেশবচন্দ্রের 
“হিন্দুধর্মবাদ” সম্বন্ধে বক্তৃতা 

চা3০. 01001501911 01)0101)এ 
11105]. 81007016157) [701- 
1192 45559018007 এর 
বাধষিক সভায় কেশবের অভি- 
নন্দন 

রুতজ্ঞতা প্রকাশপূর্ববক কেশবের 
বক্তৃত! 

07১51 চ818506এ 331109 
270 £075181) 071651150 
95090180099এর ভোজে কেশ- 
বের বক্তৃতা 


ষ্ঠ 


৬৭৭ 


৬৮৩ 


৬৮৪ 


৬৮৯ 


৬৯৪ 


৬মত 


৬৯৫ 


৯৭ 


৬মন 


ইংরাজী সন 
১৮৭০১ 
১১ই জুন 
১২ই জুন 


১৫ই জুন 


১৭ই জুন 


২*শে জুন 


২১শে জুন 
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২৪শে জুন 
২৫শে জুন 


২৬শে জুন 


২৬শে জুন 


বিষয়নির্ঘণ্ট . 


স্থান বিষয় 
87801 হি [,0985 1708936এ 11158 
0570575:এর আতিথ্য স্বীকার 
টি [91705 158. 01080৭1এ “নব- 


জন্ম” বিষয়ে কেশবের উপ- 
দেশ | অপরাহে রাজ রাষ- 
মোহনের সমাধিস্থলে গমন 
890 (বাথ) ভে] 1781] 4608190075 
90155 6০ [77018”' বিষয়ে 
কেশবের দ্বিতীয় বক্তৃতা 
15015055650 15915068167 [9001967910৩ 
নিথ11এ “ভারতস্ংস্কার” সম্বন্ধে 
কেশবের বক্তৃতা 
81008178190 $195991017911এ কেশবচন্দ্রকে 
স্বাগত সম্ভাষণ এবং কেশবচন্দ্রের 
বক্তৃতা 
1৭০00017810 ১1০00807105 নুহ]]এ স্বাগত 
সম্ভাষণ ও কেশবের বস্তৃতা 
৮ কেশবকে সম্ভাষণপত্র 
015061055157 6৩ [1505  নু৪1]এ স্বাগত 
সম্ভাষণ 
রি [07190 11789010. &11191702 
কর্তৃক সম্ভাষণ 
্ঃ প্রাতঃকালে 50157895855 [01717 
082 মি55000870এ 
*দ্বিজত্ব” বিষয়ে কেশবের উপ- 
দেশ - 
115510001 সায়ংকালে [4%579901এ ১709 


২১৮৭ 


৭০৪ 


৭১২ 


দ১৭ 
৭২ 


৭২২ 


৭২৫ 


৭৩০ 


ই১৮৮ 


ইংরাজী সন 


৯৮৭০, 


২৭শে জুন 


২৮শে জুন 


২৯শে জুন-- 
১৪ই জুলাই 


২০শে জুলাই 


১লা আগষ্ট 


৯ই আগষ্ট 


১৩ই আগষ্ট 


[%৪70০০1 


[,0110017 


দসবরণ 
এশাসাদ 


আচার্য কেশবচন্ত্ 
বিষয় 
965৪0380650 08961 
কেশবের উপদেশ 
০০৮ 5056৮ 1750006এ 
প্নীতি ও ধর্ম সম্বন্ধে ভারতের 
অবস্থান” বিষয়ে কেশবের 
বন্তৃতা 
[.1%০70০01এ একটা ক্ষুদ্র সভায় 
উপরোক্ত বিষয়ে বন্তৃতা 
|, ভি, 709) 06 4১1 
7এর [1০0০01এর 
বাড়ীতে অসুস্থতা বশতঃ বিশ্রাম 
02580 08601) 0758 [০০ 
২1755070507114 ত্রহ্মবাদি- 
গণের জন্য সভা-স্থাপনের অভি- 
প্রায়ে কেশবের বক্তৃতা 
ড1009718 01505307 ৯০০1০(র 
মানিক সভায় £১000০১ন) 
0811679তে, 0017810 
55৪5৫ “ভারতের নারীগণ” 
সম্বন্ধে সভাপতি কেশবের বক্তৃতা 
ব০58ঘএর  যাজকদিগের 
সম্ভাষণ-পত্রের উত্তর 
মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে ৯৩ই 
আগষ্ট সাক্ষাৎকারের জন্য ডিউক 
অব. আর্গাইলের কেশবকে পত্র 
মহারাণী ৬1০০79র সহিত কেশ- 
বের সাক্ষাৎকার 


৩০ 


এ৩৫ 


৭৩৫ 


৭৩৬ 


৭৩৭ 


৭৪৩ 


৭৪৮ 


৭৫০ 


৭৫০ 


বিষয়নির্ঘন্ট 
ইংরানী সন স্থান বিষয় 
[00897 মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে সাক্ষা- 
কারের পর 0০01. (00507 
৮%কে কেশবচন্দ্রের পত্র 


১৮৭০ উইগুসৌর 0০1. 69:3507৮ কেশবকে পত্র 
২৩শে আগষ্ট 
২৭শে আগষ্ট ) 19107 ড170:8] 51: 310- 


৭10এর পত্র। কেশবচন্দ্রের 
7১০৮০ চাহিয়া পাঠান ( মহা- 
রাজী ও [710095$ 17৩95- 


এর আজ্ঞান্ুসারে ) 


5 লগুন পত্রোত্তরে ফটোগ্রাফ প্রেরণ, মহা- 
রাজী ও রাজকুমারীর ম্মারকচিহ্ন 
গৃহে লইবার আকাঙ্া প্রকাশ 

সই সেপ্টেম্বর রঃ মহারাজীর একখানি ক্ষোদিত 


প্রতিকৃতি ও মহারাজ্জীর দ্বহত্ডে 

কেশবচন্র্রের নাম লেখা ছুইখানি 

গ্রন্থ উপহার পাইয়া মহারাজ্জীর 

সেক্রেটারীকে রুতজ্ঞতাস্চক পত্র 

১৯শে আগষ্ট চ৮1 0667 56 ঢু1এ 601০9০- 

৮1০5] 105116501০7 “ভার- 

তের ধর্ম ও. সমাজ-সম্পক্ষীয় 

অবস্থা” সম্বন্ধে কেশবের বক্তৃতা 

২২শে আগস্ট: 018950% 010 নু1।এ অভ্যর্থনা ও কেশব- 
চন্দ্রের ুতজ্ঞতা। প্রকাশ 

২৭শে আগষ্ট [5535 পুত [ুহ]1এ 011০ 0০৩1৮ 

অভ্যর্থনা ও প্রত্যুত্তর 
২৮শে আগ রি 11] নুহ) 0055514 25 


২১৮৯ 


দ্৫হ 
৭৫২ 


৭৫৩ 


খ্৫৩ 


৭৫৩ 


ন৫৪ 


৭৬২, 


২১৯৩ 


ইংরাজী সন 


৪ঠা সেপ্টেম্বর 


*ই সেপ্টেম্বর 


১২ই সেপ্টেম্বর 


স্থান 


আচাধ্য কেশবচন্ত্র 


বিষয় 
[15178 500 107 [10018 
৭20. 501210” বিষয়ে 
উপদেশ * 


13110869000 0৮৮6৮এ ৭] [0৪৫ 990 


71901 


[99907 


00808519707 [২9695 
লা. 00 [807015358 2 0000 
00710 [বাছ) »11]] ঠা০3০) 
এই প্রবচন অবলম্বনে ন৪75%/611 
56717)07 * 
4811091)175060000শএ শত 
9180 /১550018019।৮ স্থাপন 
[7800৩750816 [২০০।৮এ 
বিদায়ার্পণ জঙ্ত সভা, ইংলগু 
সম্বন্ধে কেশবের ধারণা প্রকাশ 


* ১৭*ই সেপ্টের 5০81010- ঢেগ1151010510এ বিদীয়: 
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ইংলগ্ু 


বাক্য | [78150 ত্যাগ 


নিরামিশভোজী কেশবের ইংলগ্ডে 


ও জাহাজে আহার, পানীয়-_ 
জল, মনে, গরম দুগ্ধ; 
প্রাতরাশ__ভাত, মাখন, ভাজা, 
আলু, শাকশজী, দাল) রাত্রে 
এ প্রকার এবং ফল, পায়স, মিষ্ট 
বস্তু, ও কেক ( ডিম না দেওয়া) 
ইংলগ্ডে কেশবচন্দ্র কি প্রকারে 
গৃহীত হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে 


৭৬৮ 


৭৭১ 


৭৮৫ 


1৯১ 


তু, 05 86775158005755 10 [00818709 দ্রষ্টবা ॥ 


ইংরাজী সন ডান 
ইংলগ 
১৮৭০, ৯১ 
১০ই এপ্রেল_- 
১৭ই সেপ্টেম্বর 
১৮৭০, মিশর 
লা অক্টোবর (8৪529 


বিষয়নিংঘঘ্ট 
বিষ 
ইংরেজী সংবাদপত্রাদির অভি- 
মত 
10510090175 4১055701967 
1081]5 ০৯5, 81900, 001 


62015 [751210 


90৮. 550555) 05801005817 
1911 

05916 

1000157)[79150695061 01210- 


10101010811 00217116 
17187 010 প্রেরিতপত্র 
কেশবচন্দ্রের [20819175 90063 
বিষয়ে বক্তৃতায় 

ভারতবাসী ইংরেজদের ক্রোধ, 

একজনের বন্থে গেজেটে পত্র, 
এই পত্রপাঠাস্তে ইংলগুবাসী 

জনৈক ইংরেজের 170190 8117- 

£01এ তাহার উত্তর 
0555615 119692109এ 11139 


০০10019 


চা00150০৮০৩এর প্রবন্ধী 

০০৪: 00011500960) 27 
15900 

কেশবের ইংলগ্ডের সংক্ষিপ্ত 0187 
(১৮৭০ খৃঃ ১০ই এপ্রিল হইতে 
১৭ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ) 

মিশর হইতে ইংলগ্ডের বন্ধুগণকে 
পত্র 


২১৯১ 


2৯৪ 


৭৯৪ 


৭৯৫ 


গ৯৬ 


শ৯৭ 


৭৯৮ 


৮০৭ 


১১ 


২১৯২ 
ইংরাজী দন 
১৮৭০১ 
১৫ই অক্টোবর 
১৮৭০১ 
১৬ই অক্টোবর 


১৮৭০, 
১৮ই অক্টোবর 


১৮৭০) 


২*শে অক্টোবর 
২৯শৈ অক্টোবর 


২৪শে অক্টোবর 


৯ই নভেম্বর 


স্থান 
বন্ধে 


কলিকাতা! 


৯ 


বেলঘরিয়া 


কলিকাতা 
ফরিদপুর 


কলিকাতা 


'আচাধ্য কেশবচন্ত্র 


বিষয় 
বোম্বাই নগরে উপস্থিতি 


স্রামজী কাউসজী 1750096এ 
*ইংলগড ও ইংরাজগণ” সম্বন্ধে 
বক্তৃতা 

কেশবের অভার্থনার্থ ভারতবর্ষীয় 

উপাসকমগ্ডলীর সভা ও ভাই 
প্রতাপচন্দ্রের বক্তৃতা 

কেশবচন্দ্রের কলিকাতায় পদার্পণ 


প্রত্যাবর্তনের পরদিন, এখানে ও 
ইংলগ্ডে কি জানিলেন, সেই 
অভিজ্ঞতা বিষয়ে সঞ্গতে 
কেশবচন্দ্রের উক্তি 

বেলঘরিয়াস্থ বাগানে অভ্যর্থনা 
(জয়গোপাল সেনের বাগানে ) 

্রাক্মিকাদের অভিনন্দন দান 

ফরিদপুর ব্রান্মগণের প্রেরিত অভি. 
নন্দন 

ইংলগু গমন বিষয়ে জনৈক বন্ধুর 
শ্বতিলিপি 2 

(৯) কেশব ইংলগড গেলে বন্ধুদের 
অবস্থা 

(২) কলিকাতায় প্রত্যাগমনের সময় 
বিপুল অভ্যর্থন 

(৩) কেশবের প্রতি ভারতেশ্বরীর 


নি সবক রনী সত 


৮১৫ 


৮২০ 


৮২৩ 


৮২৬ 


৮২৭ 


৮২৭ 


৮২৯ 


ইংয়াজী সঙ 


২৭৫ 


বিষয়নির্ঘন্ট 


বিষয় 

(৪) ইংরেজ নরনারীর চরিত্র, সন্তাব 
ও নারীগণের সেবা 

€৫) অশিক্ষিত নিম়শ্রেণীর ইংরাজ 
মহিলার কুসংস্কার ও নির্ব,দ্ধিত! 

(৬) ইংরাজ যুবক যুবতীর ব্যবহার 
-ন্বৃত্য ইত্যাদি গুরুজন-সমক্ষে 

(*) ইতরাজদের হিতৈষণ! 

(৮) ইংলগ্ডের লোক 6:0-501- 
981110৩1 

(৯) ইংলগ্ডের আধ্যাত্মিক ভাবের 
অল্পতা 

(১০) ২৩৮, ০787017৪এর উৎসাহ 

(১১) 2:০5 ঠ৪স ঠ1এ]11এর 
সঙ্গে কেশবচগ্জের আলাপ 

(১২) 19597) 5071৩ সহিত 
আলাপ 

(১৩) কেশব ইংলগে ছুই একটা 
বক্তৃতা করার পর, জনৈক উচ্চ- 
পদস্থ পাদরীর সতর্ক বাণী (ভাবু- 
কতা বিষয়ে), কেশবচন্দ্রের মৃছ্‌- 
ভাবে উত্তর, “মনে যেরূপ ভাব 
হয়, বক্তৃতায় তাহাই বলি”। 
কেশবের বক্তৃতা চলিল, সহন্ত্ 
সহজ লোক মন্মুগ্ধ এবং তখন 
এ পাদরী অপরাধ-মাঙ্জন 
প্রার্থনা করেন ও বলেন ণ্যে 
স্থান হইতে স্বর্গরাজোর ব্যাপার 


২১৯৩ 


৮৩5 


৮৩২ 


৮৩৩ 
৮৩৩ 


৮৩৪ 


৮৩৪ 
৮৩৪ 


৮৩৪ 


৮৩৫ 


২১৯৪ আচাধ্য কেশবচজ্্ 
ইংরাজী সন স্থান বিষয় পৃষ্ঠ 
সকল নিকটবর্তী হয়, ভগবান্‌ 
আপনাকে সেই উচ্চস্থানে আর 
করিয়াছেন ও আপনার আধা]- 
স্বিক দৃষ্টি এমন স্থদৃঢ় করিয়। 
দিয়াছেন যে, আপনি স্বভাবতঃই 
সেই উচ্চস্থান অধিকার করিয়া 
আছেন, যেখান হইতে স্বর্গ- 
রাজোর বিষয় সকল প্রত্যক্ষ 
দেখা যায় ও শুনা যায়।”( কেশ- 
বের বয়স তখন মাত্র ৩২ বৎসর) ৮১৬ 
*ত (১৪) অন্য একজন ধন্মপরায়ণ 
* ইংরাজের উক্তি_“মিষ্টার সেন, 
_তোমার সরলতার মধ্যে 
খ্রীষ্টের সরলতা দেখিতে পাই-_- 
তোমার বিশ্বাস, বিনয়, স্্- 
কোমল ভাব, প্রেম-প্রভৃতি 
গুণের মধ্যে খ্রীষ্টের গুণের 
প্রতিভা নিরীক্ষণ করি--আমি 
যত তোমার পদতলে বসিয়া 
তোমার কথা শুনি, ততই আমি 
্ীষ্টকে বুঝিতে পারি এবং যতই 
তোমাকে দেখি, তোমার ভাবের 


যব্যে শ্রীষ্টকে দেখি ।” ৮৩৭ 
১৮৭০১ কলিকাতা ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমনের পর 
২৫শে অক্টোবর ঢ.5০ 200 %565£ সম্মিলিত 
(৯ই কান্তিক, করিবেন, এজন্য কেশব উদ্যোগী 


১৭৯২ শক) হইয়া, তাহার গৃহে ব্রাহ্মবন্ধুগণকে 


ইংনগাজী সন স্থান 
১৮৭০ কপিকাতা! 
২রা নভেম্বর 
৭ই নতেম্বর ্ 
১৫ই নভেম্বর ডু 
(১লা অগ্রহায়ণ, 
১৭৯২ শক) 
১৮৭০১ বরাহনগর 
১৪ই নভেম্বর 
১৮৭০ কলিকাতা 


২৮শে নভেম্বর 


সথরাপান ও 


বিষয়নির্ঘন্ট 


ূ বিষয় 
আহ্বান,-_তাহাতে স্কার* 
কাধ্যের উদ্দেস্তে পীচটা বিভাগ 
স্থাপনের প্রস্তাব 


ভারতসংস্কারকসভা* সংস্থাপন 


উহার প্রথম অধিবেশনে নিম্- 


লিখিত পাচটা বিভাগের উদ্দে- 
হ্যাদি বর্ণন £ 
১1 ম্ত্বরীজাতির 
বিভাগ 
২। সাধারণ ব্যৰসায়সম্পককীয় 
জ্ঞানশিক্ষা বিভাগ 


উন্নতিসাধন 


৩। স্থুলভ . সাহিত্যবিভাগ 
৪। ন্থুরাপান ও মাদকনিবা- 
রিণী বিভাগ 


৫। দাতব্য বিভাগ 


সুলভ সাহিত্যবিতাগ হইতে *স্থলভ 


সমাচার” সাপ্তাহিক পত্রিকা 
প্রকাশ (এক পয়সা মূলোর ) 


পন্ধীজাতির উন্নতিসাধন” বিভাগে 


বয়স্থা নারীগণের জন্য বিদ্যালয় 

মাদকনিবারিণী” 
বিভাগে, ১৪ই নভেম্বর (১৮৭০) 
বরাহনগরে একটী সভা আহ্বান 


অমজীবীদের শিক্ষা ও ব্যবসায়সম্প- 


কাঁয় শিক্ষাবিভাগ--কলুটোলা 
গৃহে ২৮শে নভেম্বরের সভায় 


২১৯৫ 


পৃ 


৮৩৮ 
৮৩৮ 


৮৩৮ 


৮৪৩ 


৮৪১ 


৮৪১ 


২১৯৬ 


ইংরাঞ্জী সন 


১৮৭১) 
১লা ফেব্রুয়ারি 


১৮৭১, 
১৪ই এপ্রিল 


১৮৭১, 


২৪শে ফেব্রুয়ারী 


স্থান 


কলিকাতা 


আচার্য কেশবচন্দ্ 


বিষয় 
নিয়লিখিত পাঁচটা বিভাগ 
স্থাপন :-- 
১। স্ত্রধরের কার্য 
২। স্থচীকাধ্য 
৩। ঘড়ি মেরামত 
$। মুদ্রাঙ্ণ ও লিখোগ্রাফ 


৫1120072511 


দাতব্য বিভাগে দবিদ্র বালক- 
দিগকে মাসিক বৃভি, অন্ধ থঞ্ককে 


সাময়িক দান, পীড়িত দীন 
পরিবারে চিকিৎসক-প্রেরণ ও 
বিনামূলো ধধবিতরণ প্রভৃতি 
কারা 


স্্ীশিক্ষযিত্রী বিদ্যালয় স্থাপন ( খি৪- 


05০ [,80865? [01717181810 
15৫916 5০১০০1 পরবন্ধিকালে 
৬156০7171705000062 20 
715” নাম হইয়াছে ।--৬15 
ঢ২6001600 ৬10001719 17901, 
(00107 [0 1923--23) 

শিক্ষযিত্রীবিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ 
কর্তৃক “নারীজাতির উন্নতিবিধা- 
ঘ্িনী সভা” স্থাপন 


“দেশীয় নারীগণের উন্নতি” বিষয়ে 


কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা 


বিলাত হইতে প্রত্যাগমনের পর 


কেশবচন্দ্রের মহধির মহিত 


৮৪১ 


৮৪৭ 


৮৪৭ 


৮৪৮ 


ইংরাজী সন 


১৮৭১ 
১৩ই জানুয়ারি 
(১লা মাঘ, 
১৭৯২ শক) 


১৪ই জানুয়ারি 
(২রা মাঘ) 

১৫ই জানুয়ারি 
(ওরা মাঘ) 


২২শে জানুয়ারি 
(১০ই মাঘ) 


স্থান 


কলিকাতা 


বিষয়নির্ঘপ্ট 
বিষয় 
সাক্ষাৎকার, মহধিরও ছুইবাঁর 
ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে আগমন 
মহষি ও কেশবচন্দ্রের উদ্যোগে 
্রাহ্মগণের মধ্যে সন্ভাব-সঞ্চারের 
জন্য সন্ধিপত্রের কথা--ম্হযির 
নির্দেশমত কেশবচন্দ্রের সন্ধি- 
পত্রের পাওুলিপি প্রস্ততীকরণ 
উহার পাঠান্তে মহধির উত্তর 


কেশবচন্দের প্রত্যুত্তর 

কেশবচন্জ্রের বাড়ী রবিবারে মকাল 
বেলার উপাসনায় মহধষির আগ- 
মন, উৎসবে তাহাকে উপাসনা 
করিতে দেওয়ার প্রস্তাব 

একচত্থারিংশ মাঘোৎনব উপলক্ষে 
ভারতবর্ষীয় ব্রদ্মমন্দিরে প্রাতঃ- 
কালে মহরি দেবেন্দ্রনাথ উপা- 
সনা করেন ।  উপদেশে খ্রীষ্ট- 
বিভীষিকার কথা বলেন 

মহধি দেবেন্্রনাথের উপদেশে 
ত্রাঙ্মগণের মনোভাব 

খ্ীষ্টের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রদর্শন জন্ত 

ভারতবধীঁয় ব্রাক্ষমাজ হইতে 
৬২ জনের স্বাক্ষরিত প্রতিবাঁদ- 
পত্র মহষির নিকট প্রেরণ 

মহধির উত্তর 

সম্মিলন সম্বন্ধে ব্রাঙ্গগণের নিরাশ 


২১৯৭ 


পৃষ্ঠা 


৮২ 


৮৫২ 
৮৫৪ 


৮৫৪ 


৮৫৫ 


৮৫৬ 


৮৫৭ 


৮৫৮ 


৮৫৯ 


২১৯৮ 


ইংরাজী সন স্থান 
১৮৭১, কলিকাতা 
২২শে জানুয়ারি 
(১০ই মাঘ, 
১৭৯২ শক) 


% 


১৮৭১) 
২৩শে জানুয়ারী 
(১১ই মাঘ, 
১৭৯২ শক) 
তত ইংলগ 


১৮৭০ আমেরিকা 


১৮৭১ কলিকাতা 


১৮৭১১ 
৯ই এপ্রিল, 
১৮৭১১ 


৭ই মে 


আচাধ্য কেশবচন্দ্র 


বিষয় 


অপরাষ্ঠে নগরসন্কীর্তন ও সন্ধ্যায় 
্রদ্মমন্দিরে উপাসন। 


সন্ধ্যায় কেশবচন্দ্রেরে “উদারতা” 
বিষয়ে উপদেশ 

“ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মন্থষোর 
ভ্রাতৃত্ব ” বিষয়ে কেশবচন্দ্রের 
উপদেশ (মন্দিরে ) 

বিদেশে ব্রাহ্ষধর্শের প্রভাব-_ 
বিলাত হইতে রেভ, চাল'ন 
বয়সী সাহেবের এখানকার 
জনৈক বন্ধুকে পত্র 


কেশবচন্দ্রের ইংলগ্ডে স্থিতিকাল, 
আমেরিকার “স্বাধীন ধর্দশসমা- 
জের” বাৎসরিক অধিবেশনে 
সম্পাদক পটার সাহেবের 
“ভারতবর্ষের পুরাতন ও নৃতন 
ধম্ম” বিষয়ে বক্তৃতা 

কেশবে কর্দ ও আধ্যাত্মিকতার 
সমাবেশ 

কেশবের সাধু ও ধর্মগ্রন্থসন্বন্ধে মত 


ঈশ্বরদর্শন-_মান্গষের নিজের বলে 
ঈশ্বরদর্শন হয় না, ঈশ্বরকপায় 


হয় 


পৃষ্ঠা 


৮৬৪ 


৮৬২ 


৮৬৬ 


৮৬৭ 


৮৬৭ 


৮৬৪৯ 


৮5৪ 


৮৭১ 


ইরাজী সন 
১৮৭১১ 
৩ৎশে এপ্রিল 
১৮৭১১ 
১৮ই মে 
(৫ই উজোষ্, 
১৭৯৩ শক) 
১৮৭১ 


১৮৭১ 


১৮৭১) 
২০শে আগষ্ট 
(৫ই ভাব্র, 
১৭৯৩ এক) 
১৮৭০ 


২৮শে অক্টোবর 


১৮৭৯ 


স্থান 
কলিকাতা 


% 


নির্ঘন্টকৃচী 
বিষয় 
ঈশ্বরাদেশ সম্বন্ধে কেশবের দৃঢ়মত 


শুষ্তা-নিরসন সন্বন্বে সঙ্গতে 
আলোচন! 


“পাপ প্রলোভন মনে এককালেই 
আসিবে না, এরূপ সম্ভব কি 
না?” প্রশ্নের উত্তর ( ১৭৯৩ 
শকের ১৬ই আধাঢের ধর্মতত্বে 
সঙ্গতৈর আলোচনা দ্রষ্টব্য ) 

সত্যকে ভিত্তিভূমি করিয়া প্রেম- 
সাধন (১৭*৩ শকের ১৬ই 
শ্রাবণের ধন্মতত্বে সঙ্গতের 
আলোচনা দ্রষ্টব্য ) 

প্রেমরাজ্যস্থাপনের জন্য কেশবের 
ব্যাকুলতা ( ১৭৯৩ শকের ১৬ই 
ভাব্রের ধন্মতত্বে ভাদ্রোৎসবের 
উপদেশটা দ্রষ্টব্য ) 

ইংলগু হইতে আসিবার পরই সঙ্গ- 
তের আলোচনায়, 'ঈশ্বরবিশ্বাস' 
-তিনি আছেন? এবং প%ৃতিনি 
কথা কন+ বিষয়ে কেশবচন্দ্রের 
উক্তি 

বিবাহবিধির আন্দোলনে “কলি 
কাতা-ব্রাক্ষমাজ* বিবাহবিধির 
বিরোধী হইয়। দাড়াইলেন এবং 


২১৪৯৯ 


পৃষ্ঠ 


৮৭৩ 


৮৭৫ 


৮৭৬ 


৮৭৭ 


৮৭৯ 


৮৮০ 


২২৯৯ 


ইংরাজী লন 


১৮৭১ 


১৮৭১) 
৮ই অক্টোবর 


১৮৭১, 
৩*শে সেপ্টেম্বর 


১৮৭১) 
২১শে ডিসেম্বর 


স্থান 


কলিকাতা 


আচাধ্য কেশবচন্দ্র 
বিষয় 

গবর্ণর জেনেরেলের নিকট 
একটি অর্থশূন্ত আবেদন প্রেরণ 
করেন 

117012760০0 কেশবচন্দ্র 
কর্তৃক কলিকাতা ব্রাহ্মদমাজের 
আবেদন সম্বন্ধে প্রতিবাদ 

বালিকাগণের বিবাহবয়স সম্বন্ধে 
ডাক্তারদিগের মতামত 

বিবাহবিধি সম্বন্ধে পত্রিকাসকলের 
ও সভাসমূহের মতামত 

বিবাহবিধি জন্বন্ধে পণ্ডিতদের 
মতামত 

আন্দোলনে যে সকল অসত্য ব্যব- 
হারাদি প্রকাশ পায়, ততপ্রতি 
লক্ষ্য করিয়া মন্দিরে কেশব- 
চন্দ্রের উপদেশ 

গৃ০৬০ [ু৪1]এ “বিবাহসম্পকীণ 
বিধি” বিষয়ে নরেজ্্নাথ সেনের 
বন্তৃত! (কেশবচন্দ্র সভাপতি) 

স্থরেন্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তাকে 
ধন্যবাদ দেন 

সভাপতি কেশবচন্দের বক্তৃতা 

বিবাহবিধিস্বদ্ধে স্যার বার্টল 
ফ্রিয়ারের ইংলগুস্থ জনৈক 
বন্ধুকে পত্র 

5916০% €001570):655র বিবাহ- 
বিধি সম্পর্কে মন্তব্য 


৮৮২ 


৮৮৩ 


৮৮৩ 


৮৮৫ 


ইংরাজী সন 
১৮৭২, 
৯৬ই জানুয়ারি 


১৮৭১) 
১লা জানুয়ারি 


১৮৭১ 
১৮৭১ 


৮৭১ 
(শেষভাগে) 


১৮৭১ 


১৮৭৯ 


জানুয়ারি 


১৮৭২, 
২৪শে জানুয়ারি 
(১ ১ই মাঘ, 


১৭৯৩ শক) 


স্‌ 


হখত 


স্থান 
কলিকাতা 


রঙ 


বেহাল! 


কলিকাতা 


বিষয়নির্ঘন্ট 
বিষয় 

ব্যবস্থাপক সভায় ত্রাঙ্গবিবাহের 
পাতুলিপি বিষয়ে মিঃ ইংলিসের 
প্রতিরোধ, সপক্ষে মি: স্টিফেন 
ও 1০৫ ১1৪০র বক্তৃতা, 
সেদিন পাঙুলেখা বিধিবদ্ধ হয় 
নাই 

“মিরার” পত্রিকার দৈনিকে পরি- 
ণতি, ভারতবাঁসী কর্তৃক সম্পা- 
দিত প্রথম ইংরাজী দৈনিক 
কাগজ 

ভারতসংস্কারসভার বিবিধ কার্ধ্য 

বেহালায় জরাক্রাস্ত রোগীদের 
সেবা 

১৮৭২ সনের জন্ত কেশবচন্দ্র প্রথম 
18101010191 প্রকাশ 
করেন 

পব্রাঙ্গ-আবাস" ও পক্রান্মিকাবাস” 
স্থাপিত হয় 

বিলাতের বন্ধুদিগের দান--মদ্দি- 
রের জন্য 08971) যন্ত্র কলি- 
কাতায় পৌছে 

দ্বাচত্বারিংশ উত্সবে ১১ই মাঘ 
প্রাতে “প্রেমধাম” বিষয়ে উপদেশ 


১১ই মাঘ অপরাহে 'পরিবারসাধন+ 
বিষয়ে আলোচনা 


২২৯১ 


পৃষ্ঠ 


৯১২ 
৯১২ 


৯১৩ 


৯১৩ 


৯১৫ 


৯১৬ 


৯১৭ 


২২৭২ 


ইংয়াজী সন 
১৮৭২, 
২২শে জানয়াৰি 


১৮৭২, 
২৬শে জানুয়ারি 


১৮৭২, 
২৪শে জানুয়ারি 
(১১ই মাঘ, 
১৭৯৩ শক) 
১৮৭২ 


৯৮৭২, 
৫ই ফেব্রুয়ারি 


১৮৭২ 
৬ই ফেব্রুয়ারি 
১৮৭২, 


১৮ই ফেব্রুয়ারি 


১৮ 


আচার্য ফেশবচন্্র 


স্থান বিষয় 

কলিকাতা কলুটোলাস্থ গৃহ হইতে নগরকীর্ততন 
বাহির হয় এবং গোলদিঘীতে 
বন্কৃতা 

কেশবের 700 [ন2]1এ পাশা 
20105 09160) 510 1০0611 


505০818610115” বিষয়ে 
বন্তৃতা 
নর ঘ্বাচত্বারিংশ উৎসবে ১১ই মাঘ 


সাম়ুংকাঁলের উপদেশে কেশবচন্জ্র 
বলেন, “ঈশ্বরের আদেশ-শববণই 
ব্রা্মদিগের শাস্ত্র” 
নরনারীর ব্রক্ষমন্দিরে উপাসনা- 
কালীন বিমিশ্রভাবে একত্র উপ- 
বেশনের আন্দোলন 
বেলঘরিয়া কলিকাতার উপকঠে বেলঘরিয়ায় 
জয়গোপাল সেনের উদ্যানে 
“ভারতাশ্রমের” প্রতিষ্ঠা 
রে রাজপ্রতিনিধি লর্ড মেও ৮ই ফেব্রু 
য়ারি নিহত হন। সেই উপ- 
লক্ষে কেশবের শোকপ্রকাশ- 


চক পত্র 

্ সেই উপলক্ষে ব্রহ্মমন্দিরে বিশেষ 
উপাসনা__'রাজভক্ভি” বিষয়ে 
উপদেশ 


কলিকাতা 711705০ ড/৭1০5এর সাংঘা- 
তিক পীড়া হইতে আরোগ্য- 
লাভ উপলক্ষে প্রার্থনা 


৯২০ 


৯২৫ 


৯২৬ 


৯২৭ 


৯২৯ 


নন 


হত 


বিষয়নির্থস্ট 


ইংরাজী সন স্থান বিষয় 
১৮৭২, ওসবরণ আরোগ্যলাভে ফেশবচন্দ্র আনন্দ 
৮ই ফেব্রুয়ারি প্রকাশ করিয়া যে পত্র মহা- 
রাজ্জীকে লেখেন, তাহার উত্তর 
১৮৭২ ইংলগ্ড . কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে ইংরাজ ব্রহ্মবাদীর 


পত্র_“জীবন অগ্রে, মত পরে 
_ইহাই কেশবের জীবনের সার 


তত্ব” 
১৮৭২, কলিকাত! গবর্ণর €জনেরলের উপস্থিতিতে 
১৪ই মার্চ ০০ 7511এ কেশবের “দেশী 
সমাজের পুনর্গঠন” বিষয়ে বক্তৃতা 
১৮৭২, রি “ঠা নাা955 45০6 111 ০1 1872” 
১৯শে মার্চ [955০ণ ( বিবাহবিধি আইনে 
পরিণত হইল ) 
১৮৭২ কারুড়গাছি কাকুড়গাছিতে মহারাণী স্বর্ণময়ীর 
মার্চ উদ্যানে ভারতাশ্রম আনয়ন ও 
তথায় ৬ই এপ্রিল স্ত্রীবিগ্ভালয়ের 
পুরস্কারবিতরণ 
১৮৭২, পভারতাশ্রন” কীাকুড়গাছিতে এক 
এপ্রিল মাস থাকে, পরে ১২নং ও ১৩নং 
মৃজাপুর ্ীটে আনয়ন ও তথায় 
পরিবারসাধন 
১৮৭২, কলিকাতা [০০091 “ভারতসংক্কার 
১৩ই এপ্রিল সভার” বাধিক অধিবেশন, মগ্য- 


পাননিবারণী শাখা হইতে প্রকা- 
শিত “মদ না গরলঙ মাসিক 
পত্রের উল্লেখ; দুইটা নৃতন 
বিষয়ে সভার মনোযোগ-_অন্প 


২২০৩ 


পৃষ্ঠা 


৯৩৩ 


৯৩৪ 


৯৩৬ 


৯৩৭ 


৯৪০ 


২২5৪ 


ইংরাজী মন 


১৮৭২) 
২৭শে মার্চ 


১৮৭২, 
১৬ই সেপ্টেম্বর 


১৮৭২, 
৮ই মে--১৬ই 
আগই 


স্থান 


কলিকাতা 


আচার্য কেশবচন্দ্ 


বিষয় 


বয়সে নারীগথের বিবাহনিবারণ 
এবং পতিতা নারীগণের উদ্ধার; 
সভার শেষে সভার উদ্দেশ্ঠয সম্থন্ধে 
কেশবেও তিনটা বিষয়ের প্রতি 
সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ :--(১) 
মুখে নহে, কাধ্যতঃ সংস্কার 
সাধন, (২) আত্মনির্ভর, 
(৩) উদ্ারভাব। 


২৭শে মার্চ হইতে ইংলগ্ডের বন্ধুগণ 


প্রেরিত 01881 মন্দিরে ব্যব- 
হার, কেশবের কৃতজ্ঞতাপত্র 


চ২০৮. [)91| সাহেবের ব্রান্গধন্ম 


স্বীকার, রাহগবন্ধুসভায় “ত্রাঙ্" 
নাম লইয়া আন্দোলন, ডল 
সাহেব বলেন--শীষ্ধর্্বই ব্রাঙ্গ- 
ধন্ম', ডল সাহেবের মত-প্রকাশে 
যে বিতর্ক উপস্থিত হর, কেশব- 
চন্দ্র কতৃক তাহার মীমাংসা 


কেশবচন্্র 170 7183 ভোরত- 


বন্ধু) নাম দিয়া [70180 
াঠা9০এ গবর্ণর জেনারেল 
7,010 ৩০707১7০০কে সঙ্গো- 


ধন করিয়া নয়খানি পত্র_৮ই, 
১২ই, ২১শে মে, ১২ই, ১৮ই, 
২৩শে জুলাই, ১লা, ৮ই ও ১৬ই 
আগস্ট তারিখে বিগ্যাশিক্ষা, 
উচ্চশিক্ষা, নীতিশিক্ষা, শিকল্প- 


পৃষ্টা 


8৯৪৫ 


৯৪৩৬ 


বিষয়নির্ঘণ্ট 


ইংরাজী সন স্থান বিষয় 
শিক্ষা, নারীশিক্ষাদ্দি বিষয়ে 
প্রকাশ করেন 
১৮৭০ এডিনবরা কেশবচন্দ্রের ইংলগ্ডে স্থিতিকালে 


ডাক্তার নরমান ম্যাকলিয়ডের 
কেশবচন্দ্রকে ছুইখানিপত্র 
১৮৭২ কলিকাতা প্রাক্ষধর্খ__হিন্দুধন্ম”-_-ইহ] প্রতি- 
পাদনের জন্ত কলিকাতা সমাজের 
প্রচেষ্ট। এবং ১৭৯৪ শকের ১৬ই 
আশ্বিনের ধর্মতত্বে ও তৎপর- 
বত্বী কয়েক সংখ্যায় এবং ব্রান্ধ- 
বন্ধুপভায় ইহার প্রতিবাদ 
১৮৭২ $ ্রা্মবন্ধুসভায় লাহোরের নবীনচন্্ 
রায়ের “ব্রাহ্ম ও সমাজপংস্কার” 
বিষয়ে বক্তৃতা এবং বক্তৃতা! 
সম্বন্ধে কেশবের অভিমত 
১৮৭২) উত্তর পশ্চিম কেশবের শরীর অন্থস্থ হওয়ায়, 
১১ই অক্টোবর প্রদেশ স্বাস্থ্য ও প্রচারার্থ উত্তর-পশ্চিম 
প্রদেশে গমন- মুঙ্গের, বাকিপুর, 
এলাহাবাদ, জয়পুর, আগ্রা, কান- 
পুর, এটোয়া প্রভৃতি স্থানে 
বক্তৃতাদি বিবিধ প্রকারের কার্ধ্য 


১৮৭২, কলিকাতা কলিকাতাম্র প্রত্যাগম্ন 
২৭শে ডিসেম্বর 
১৮৭২, রি আশ্রমগৃহে*প্রচারকাধ্য সন্বন্ধে নিয়- 
মে মাদি প্রবর্তন জন্ত সভা 
১৮৭২১ নি প্রচারকসভা সংস্থাপন ও তাহার 


৫ই আগষ্ট প্রথম অধিবেশনে _- প্রচার- 


২২৫ 


৯৪৯ 


৭৫২ 


৪৫৩ 


৯৫৩ 


৯৫৪ 
৭৫৫ 


৯৫৬ 


২২০৬ 


ইংরাজী সন 


(২২শে শ্রাবণ, 
১৭৯৪ শক) 


১৮৭৯১ 


১১ই নভেম্বর 


১৮৭৩, 
১২ই জানুয়ারি 
১৮৭৪, 
১লা জুন 


১৮৭৪, 
৯ই আগষ্ট 
১৮৭৪, 
৬ই জুলাই 
১৮৭৪, 
১লা জুন 
১৮৭৫) 
১৯শে জুলাই 
১৮৭৩ 


২২শে জাঙুয়ারি 


স্থান 


কলিকাতা 


আচাধ্য কেশবচন্্র 


বিষয় 
প্রণালী, প্রচারবিষয়ে অভাঁব- 
মোচন, প্রচারকপ্রেরণ ও পুস্তক- 
পত্রিকাদি-প্রচার বিষয়ে নির্ধারণ 
প্রচারকসভার নিদ্ধারণ__“এক 
জনের নির্দারণাপেক্ষা অধিক- 
খ্যকের নির্ধারণ প্রবল। 
সর্বাপেক্ষা সভাপতির নির্ধারণ 
প্রবল । এই সভার সভাপতি 
শ্রীযুক্ত কেশবচ ন্দ সেন” 
প্রচারকমভায় সহব্যবস্থান নির্ণয় 


প্রচারকগণের পরম্পর ব্যবহারাদি 
সন্বদ্ধে নির্ধারণ_স্বাধীনতা ও 
অধীনতার সামগ্রস্ত 

প্রচারের বিরুদ্ধে কাহারও অভি- 
যোগ সম্বন্ধে নির্ধারণ 

ব্রাহ্মগণের বিবাদ মীমাংসার জন্য 
শাস্তিসভা স্থাপন 

প্রচারক ভিন্ন প্রচারকার্ধযযের 
সহায়কগণ সম্বন্ধে নিয়ম 
নিয়যাধীনতা ও আন্বগত্যের 
বিধিতে সহব্যবস্থানের পূর্ণতা 

ত্রয়শ্ত্বারিংশ মাঘোৎসবে প্রাতে 
আমি আছি" বিষয়ে উপদেশ, 
অপরাক্তে নগরকীর্তনে ডল- 
সাহেব, একজন মুসলমান ৪ 
একজন হিন্দুস্থানীর পতাকাধারণ 


৫৬ 


ন৫৭ 
৯৫৭ 


৯৫৯ 


৯৫৯ 


৯৫৯ 


৯৬৯ 


৯৬৬ 


৯৬৩ 


ইংরাল্সী সন স্থান 
১৮৭৩, কলিকাতা 
২৩শে জানুয়ারি 

১৮৭৩, 


২৫শে জাঙয়ারি 
১৮৭৩) 


প্রথমভাগে 


১৮৭৩, 
২৩শে ফেব্রুয়ারি 


১৮৭৩, 


১৬ই ফেব্রুয়ারী 
১৮৭৩ 


১৮৭৩, 


৪ঠা এপ্রিল 


১৮৭৩, 


১*ই এপ্রিল 


বিষয় নির্ঘণ্ট 
বিষ . 
“ঈশ্বরের সৌন্দধা* বিষয়ে উপদেশ 


1০৬৮) [5114 11031018000 
সম্বন্ধে কেশবের বক্তৃতা 

স্বামী দয়ানন্দ সবন্বতীর কলি- 
কাতায় আগমন ও কেশবচন্দ্রের 
সহিত সাক্ষাৎকার 

কেশবচন্জ্রের উদ্যোগে গোরাটাদ 
দত্তের ৰাটাতে স্বামীজির সংস্কৃত 
ভাষায় “ঈশ্বর ও ধর্ম” বিষয়ে 
বক্তৃতা । এতদ্বাতীত 'একেশ্বরের 
উপালনা” ও ঘমহুত্বের কর্তব্য 
বিষয়ে আরও ছুইটী বক্তৃতা দেন 


ঈশ্বরের পরিবার” বিষয়ে কেশবের 


উপদেশ 
কলিকাতা ব্রাঙ্মদমাজের, ত্রাহ্মধন্ম্ের 
* হিন্দুত্ব অক্ষুপ্নর রাখিবার জন্ম 
“উপনরন-সংস্কারের” অভিনব 
উপায়ে, কেশবের মনোবেদনা 
কেশবচন্দ্রের গৃহে সায়ং সমিতিতে 
রাজপ্রতিনিধি 1,074 1২০9:05- 
৮:০০%এর কন্ঠাসহ আগমন 
( দেশীয় ভত্রগৃহস্থের গৃহে সপরি- 
বারে রাজপ্রতিনিধির ১ম পদার্পণ) 
০৮০ চ5]1এ 'ভারতসংস্কার- 
সভার, দ্বিতীয় সাংবৎসরিকে, 
উচ্ছশিক্ষা ও স্ত্রীশিক্ষা, স্্ীজাতির 


২৬ 


৯৬৩ 


৯৬৪ 


৯৬৭ 


৯৬৭ 


৬ 


৯৬৪৯ 


২২১৮ 


ইংরাজী সন 


১৮৭৩ 


১৮৭৩, 
১৬ই সেপ্টে্বর 
১৮৭৩, 
২*্শে সেপ্টেম্বর 


১৮৭ ৩, 
২২শে সেপ্টেম্বর 
১৮৭ ৩, 

খরা অক্টোবর 


১৮৭৩, 


সেপ্টেম্বর 


১৮৭৩) 


অক্টোবর 


কলিকাতা 


লক্ষ 


বাকিপুর 


এলাহাবাদ 
- বেবিলী 


আচাধ্য কেশবচন্ত্র 


1বষয় 


উন্নতি ও শৃঙ্খলোন্মোচন, দেশীয় 
বিদেশীয়গণের মধ্যে সন্ভাব-বৃদ্ধি, 
দেশীয়গণের মধ্যে দলাদলি ভাব 
তিরোহিত হুইয়৷ সন্ভাব-স্থাপন, 
মতভেদ থাকিলেও বন্ধুত-রক্ষা 
ইত্যাদি বিষয়ে কেশবের উক্তি 

স্ত্ীবিদ্যালয়ের সঙ্গে বালিকাবিদ্যালয়, 
ত্রান্দিকাগণের জন্ত ব্রাঙ্গিকা- 
বিদ্যালয় স্থাপন 

্রাঙ্গ যুবকদিগের জন্য 'রাঙ্মানিকে- 
তন্‌* বোভিং খোলা হয় 

রাজপথে অশ্রীল সং বাহির করা ও 
অশ্লীল চিত্রাদি বিক্রয় নিবারণের 
জন্য 1*%/7 [741)এ সভা, সকল 
সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইয়া 
তন্রিবারণের উদ্যোগ 

উত্তব পশ্চিমাঞ্চলে বন্ধুগণ সহ 
কেশবের প্রচারধাত্রা 

অযোধ্যা ব্রাহ্মমমাজের ষষ্ঠ সান্বৎ- 
সরিক উৎসব, কেশবচন্ত্র কতৃক 
অযোধ্যা ব্রঙ্গমন্দিরের ভিত্তি- 
স্থাপন এবং কেশবের বক্তৃতা 

দুইদিন উপাসনা, ধন্মালোচনা ও 
কীত্তনাদি 

কয়েকদিন অবস্থান ও উপাসনাদি 

নিত্য উপাসনা, সিটিহলে ইংরেজীতে 
দুটা বক্তৃতা 


৭৭১ 


৯৭৩ 


৯৭৪ 


৯৭৪ 


৯৭৬ 


৯৭৬ 


৯৭৭ 
৯৭৭ 


৯৭৭ 


ইংরাজী মন 


১৮৭৩, 


রা নভে্বর 


৭ই নভেম্বর 


৯ই নভেম্বর 


১২ই নভেম্বর 


১৩ই নভেম্বর 


১৬ই নভেম্বর 


১৭ই নভেম্বর 


১৯শে নভেম্বর 


২৭৭ 


দেরাছুন 


লাহোর 


অমূতপর 


আগ্র। 


বিষয়নির্ঘন্ট 


বিষল্প 
কয়দিন উপাসনা, আলোচনা, 
কীর্তন, বক্তৃতা 


্রহ্মমন্দিরে কেশবচন্দ্রের উপাসনা, 
051500০1958. ০£ 0০4৮. 
কেশবের ইংরেজীতে বক্তৃতা 

৮01701300 81056071010 7. 
19 বিষয়ে [.9776708 
7511এ কেশবের ইংরাজি বক্তৃতা 

কেশবচন্দ্রের শালেমার বাগে প্রথম 
হিন্দী বক্তৃতা 

প্রার্থনাতত্বের উপর কেশবচন্দ্রের 
ইতরাজী বক্তৃতা 

ফেশবচন্দ্রকে সম্থান্ত পঞ্চাবী ও 
ইংরাজগণ কক অভিনন্দনপত্র, 
সায়ংকালে ব্রহ্ধামন্দিরে “আত্মাতে 
ঈশ্বরের বাণী” বিষয়ে বক্তৃতা 

অপরাহে সংকীর্তন করিতে করিতে 
পঞ্চমণ্ডর অজ্জ্জনের বাউলীতে 
গমন, তথায় অনাবৃত স্থানে 
হিন্দী বক্তৃতা, সায়ংকালে ব্রহ্গ- 
মন্দিরে উপাসনা, "শ্রবণ, দর্শন 
ও প্রাণযোগ” সম্বন্ধে উপদেশ 

স্থানীয় টাউন হলে 'ধর্দের পুন- 
রুখান” বিষয়ে কেশবের বক্তৃতা 

বাজপ্রতিনিধি [,0:0. 13০:0॥- 
৮1০০৮এর সঙ্গে কেশবের 
সাক্ষাৎকার 


২২০৯ 


৯৭৮ 


৯৭৮ 


৯৭7 


৯৭৯ 


৯৭৯ 


ন৭৪ 


৯৮৬ 


৯৮৪ 


২২১ 
ইংরাজী মন স্থান 
১৮৭৩) আগ্রা 
২*শে নভেম্বর 
কানপুর 
জব্বলপুর 
কত এলাহাবাদ 
১৬৭৩ কলিকাতা! 
২৮শে নভেম্ঘর 
১৮৭৪, 


১৭ই জানুয়ারি 
১৮ই জানুয়ারি রঃ 


২৪শৈ জানুয়ারি রর 


২*শে জানুয়ারী 


আচাধ্য কেশবচন্দ্র 


বিষয় 


তদ্দেশীয় রাজ প্রতিনিধির সহিত 
সাক্ষাৎকার 

ছুই দিন অবস্থান 

মর্খরপ্রস্তরময় পর্বত ও নর্মদার 
শোভা দর্শন, নশ্মদায় আনাস্তে 
উপাসনা, সায়ংকালে প্রকাশ্য 
স্থানে কেশবচন্দ্রেরে ইংরাজী 
বক্তৃতা 

এলাহাবাদে আগমন 

সাম্বংসরিক উৎসবের জন্য বন্ধুগণ 
সহ কলিকাতা প্রত্যাবর্তন 

ত্রক্মবিদ্যালয়ে বক্তৃতা 


্রাঙ্মম্মিলনসভায় কেশবচন্দ্র সাঁমা- 
জিক শাসনের আবশ্যকতা 
বিষয়ে অভিমত প্রকাঁশ করেন 
সায়াহ্ছে মন্দিরে 'পরিবারের একত্ব” 
বিষয়ে উপদেশ 
কেশবচন্দ্রের 007 [নন]এ 
4ঢ1089015 07 768৩18% 
বিষয়ে বক্তৃত। 
সঙ্গতে পাপ ছাড়িবাঁর উপায় বিষয়ে 
কেশবের উক্তি 
পরস্পরের বিচ্ছিন্রভাব পরিহার 
জন্য প্রচারকমহাশয়দের সম্গোধন 
করিয়া কেশবচন্দ্রের পত্র-_ 
“আমাকে ও বর্তমান বিধানকে 


পৃষ্ঠা 


৯৮৪ 


৯৮১ 


৯৮১ 


৯৮১ 


৯৮২ 


নদ 


৯৮৩ 


৯৮৫ 


৯৮৫ 


রাজী সন 


১৮৭২, 
১৩ই ও ১৫ই 
ডিসেম্বর 

১৮৭৪, 


১৬ই জুলাই 


১৮৭৪, 


জুলাই 


১৮৭৪, 
১২ই আগষ্ট 


১৮৭৪, 
আগস্ট 


স্থান 


কাণপুর 


কলিকাতা 


হাজারিবাগ 


বিষয়নির্ধপ্ট 
বিষয় 
ছাড়িবার ন্ন্ত আয়োজন করি- 
তেছ।*** *** ধাহারা এ বিষয়ে 
মনোযোগ না করিবেন, তাহার! 
অনুগ্রহ করিয়৷ তাহাদের পায়ের 
জুতা আনার কাছে পাঠাইবেন” 
ভারতাশ্রমবাসিনীঘয়কে কেশব- 


২২১৯ 


পট 


৯৮৬ 


চন্দ্রের পত্র ৯৮৭, ৯৮৮ 


হরনাথ বস্থর সপরিবারে আশ্রম" 
ত্যাগ, হরনাথ বস্থর আশ্রমের 
প্রতি দোষারোপ বিবেচনার 
জন্য ভারতাশ্রমবাসীদের সভ! 

হরনাথ বস্থুর প্ৃত্বীর ভারতাশ্রম 
সম্বন্ধে সংবাদপত্রে গ্লানিস্থচক 
পত্র প্রচার করাতে আশ্রম- 
বাসিনীদের প্রতিবাঁদ 

বিবাদ-মীমাংসার জন্য "শাস্তিসভ1” 
সংস্থাপনের উদ্যোগ । (১৭৯৬ 
শকের ১লা আবণের ধর্মতত্বে 
এ বিষয়ে লিপি প্রকাশ ) 

অন্থস্থতাবশতঃ কেশবচজ্রের কলি- 
কাতা ত্যাগ ও হাজারিবাগ 
গমন 

কেশবচন্ত্রের হাজারিবাগে ভান্রোৎ* 
সব (১৭৯৬ শকের ১৬ই ভাদ্রের 
ধর্মতত্বে উৎসববিবরণ প্রকাঁ- 
শিত) 


৯৮৯ 


৯৯১ 


৯২ 


৯৯৩ 


মত 


২২১২ 
ইংরাজী সন 
১৮৭৪, 
২৯শে আগস্ট 
১৮৭৪ 
(শেষভাগে) 


১৮৭৫ 


১৮৭৫১ 


৩০শে এপ্রিল 


১৮৭৪, 
আগস্ 


আচাধ্য কেশবচন্ত্র 
স্থান বিষয় 
হাজারিবাগ হাজারিবাগ হইতে ভাই প্রসন্কুমার 
সেনকে কেশবচন্দ্রের লিখিত পঞ্র 
পশ্চিমাঞ্চল পশ্চিমাঞ্চলে গমন, বাকিপুর, 
এলাহাবাদ হইয্লা ইন্দোরে উপ- 
স্থিতি, ইন্দোরে রাজনীতি সম্বন্ধে 
দুইটা উচ্চভাবের বক্তৃতা 
ইন্দোর ভাই প্রতাপচন্ত্র ইংলগ হইতে ২৬শে 
ভেম্কর, ১৮৭৪ খুঃ, কলিকাতা 
প্রত্যাগমন করেন। তাহাকে 
সাদরে গ্রহণ করার জন্য ভাই 
প্রসন্ধকুমীর সেনকে ইন্দোর 
হইতে পত্র 
কলিকাতা কেশবচন্দ্রের কলিকাতায় প্রত্য।- 
গমন, ভারতাশুমের বিরুদ্ধে 
বিরোধিগণের অযথা কুৎসা 
প্রচার জন্য কেশবচন্দ্রের বিচার! 
লয়ের সাহাধ্য- গ্রহণ 


ত প্রতিবাদিদ্বয় অনুতাপ প্রকাশ 
করায় মোকদাম৷ উঠাইয়া লওয়া 
হয় 


হাজারিবাগ কেশবচন্দ্রের "সুখী পরিবার” পুস্তক 
প্রণয়ন হোজারিবাগে অবস্থিতি 
কালে প্রণীত ) 
রাজনারায়ণ বস্থুর সহিত কেশব- 
চন্দ্রের সন্বন্ধব__রাজনারায়ণ বস্থুর 
নিকউ কেশবের লিখিত কয়েক- 
খানি পত্রে ত্র-ব্য ৮ 


পৃষ্ঠা 


৯৯৪ 


৯৯৫ 


৯৯৬ 


৯৯৭ 


৯৯৭ 


৯৯৭ 


ইংরাজী সন স্থান 
১৮৭৩, লাহোর 
১লা নভেঘর 
১৮৬৩, ওরা মে কলিকাতা 
১৮৬১১ টি 
১৭ই এপ্রিল 
১৮৬৫, 
৬ই ফেব্রুয়ারী 
১৮৭১, 
২৮শে জুলাই 
১৮৮৩, 
২১শে নভেম্বর 
১৮৭৪ 


১৮৭৪, কলিকাতা! 
৮ই আগষ্ট 


১৮৭৪, 


৯ই আগষ্ট 


১৮৭৪, হাজারিবাগ 
১৬ই আগষ্ট 

১৮৭৪, কলিকাতা 
২৩শে আগষ্ট 

১৮৭৪, টা 
€ই সেপ্টেম্বর 


বিষয়নির্ঘন্ট 
বিষয় 


রাজনারায়ণ বস্থর নিকট কফেশবের 
পন 


৮ চর 


্ 


সমাজমধ্যে সাংসারিক কারণে 
বিরোধী ভাব. 

*স্থখী পরিবার” পুস্তিকার সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ 

কেশবচন্দ্রের ভবনে উপাসকমগ্ডলীর 
সভায়, কে কে ইহার সভ্য, তাহা 
লইয়া বাদানুবাদ 

এই সভার নির্ধারণে অসন্তষ্ট হইয়া 
কয়েক জন উপাসকের সম্পাদক 
কেশবচন্দ্রের নিকট পত্র 
হাজারিবাগ হইতে কেশবের এই 
পত্রের উত্তর 


যছুনাথ চক্রবর্তী প্রভৃতির কেশবের. 


পত্জের উত্তর 
উপাসকমগ্ডলীর সভার নির্ধারণ 


২২১৩ 


৯৭৮ 


৯৯৯ 


১০৩ 


১০০১ 


১০০১ 


১০৪৯২ 


১০০৩ 


১০৭৪ 


১৪০০৬ 


১০৬৬ 


১০৪৭ 


১০০৮ 


১০৪৪ 


২২55 


ইংরাজী সন 
১৮৭৪ 


১৫ই সেপ্টেম্বর 


১৮৭৪) 
১৯শে সেপ্টেম্বর 


১৮৭৪, 
৯৬ই সেপ্টেম্বর 


১৮৭৫, 
১৮ই জাঙ্গয়ারী, 
(৬ই মাঘ, 
১৭৪৯৬ শক) 
১৮৭৫, 


২১শে জানুয়ারি 


১৮৭৫) 
২১শে জানুয়ারি 


স্থান 
কলিকাতা! 


আচার্ধয কেশবচন্তর 


বিষয় 

কেশবের যছুনাথ চক্রবর্তাঁ প্রভৃতির 
পত্রের উত্তর এবং উপাসকম্ড- 
লীর সভ! আহ্বান 

উপাসকদিগকে বিধিপূর্ববক সভাবদ্ধ 
করিবার জন্ ব্রহ্মমন্দিরে উপা- 
সক্গণের সভা, উপাসকমগ্ডলী 
স্থাপন 

১৫নং কলেজ স্বোয়ারে “কলিকাতা 
স্কুল” আনয়ন 

কতকগুলি যূল মত লইয়! সন্দেহ, 
মূল মতগুলির বিরোধে বিচার 
উত্থাপন জন্য শিবনাথের সম্পা- 
দকত্ে সমদশ্শ। পত্রিকার প্রকাশ 

ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমগ্ডলী স্বতন্ত্র 
স্থাপিত হওয়াতে, সঙ্গতসভা 
পুনঃ স্থাপন হইয়া প্রথম দিনে 
ব্রহ্মমন্দিরে উত্সব 

ভারতব্ীয় ব্রন্ষমন্দিরের উপাঁলক- 
সভার মাসিক অধিবেশনের 
প্রস্তাবান্ুসারে পুনঃ সম্মিলনের 
জন্য মহষির গৃহে অপরাস্ণে উভয় 
ব্রাহ্মদলের সভা 

সায়ংকালে প্রচারকবর্গ কেশবের 
গৃহে উপবিষ্ট হইলে, মণ্ডলীর 
অন্তান্তের সঙ্গে অসদ্ভাব থাকি- 
লেও, ধাহারা উৎসবে কাধ্য 
করিবেন, সেই প্রচারকদিগের 


১৮১ 


১০১৬ 


১৯১৭ 


১০১৯ 


১২০ 


বিষয়নির্ঘন্ট . ২২১৫ 
ইংরাতী সন স্থান বিষয় পৃষ্ঠা 
পক্ষে সন্তাবের দিকে একপদ 
অগ্রসর হওয়া অসম্ভব হওয়ায়, 
কেশবচন্ত্র সে স্থান হইতে উঠিয়া 
গিয়! প্রচারকদের পাদুকা দ্বারা 


আপনাকে প্রহার ১৭২১ 
১৮৭৫, কলিকাতা পঞ্চচত্বারিংশ সাম্বংসরিক উৎসব 
২২শে জানুয়ারী উপলক্ষে, ১,ই মাঘ প্রাতে 


মন্দিরে উপাসনা, অপরাহ্ে চারি 
দলে বিভক্ত হইয়া নগরসন্বীর্তন. ১৭২২ 


১৮৭৫) ৮ কেশবচন্দ্রের 1০৬0 13811 1.০০- 
২৩শে জানুয়ারী 016-961019 015 17276 
(১১ই মাঘ, 01171685517 17 17018” ১০২৩ 
- ১৭৯৬ শক) , 
রর এই বক্তৃতায় প্রকাস্টে “নৃতনবিধা- 
নের” উল্লেখ ( কেশবচন্দ্রে নব- 
বিধানের ভাব প্রথম হইতেই 
ছিল; এ বিষয়ে ১০২৪ পৃষ্ঠার 
ফুট নোট জ্রষ্টব্য ) ১০২৪ 
১৮৭৪, রি “কেশবচন্দ্রের ব্রহ্মমন্দিরে-_-ব্রাহ্ম- 
১৫ই মার্চ সমাজও ঈশ্বরের একটী বিধান” 
এবং “সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে 
ূ আমাদের যোগ” বিষয়ে উপদেশ ১০২৫ 
১৮৭৪, রঃ মন্দিরে প্রার্থনা__-“তোমার নৃতন 
৬ই সেপ্টেম্গর বিধান, নূতন অঙ্গীকারপত্র 
পাঠাইয়া দেও” ১০২৬ 
১৮৭৪, 


রি কেশবচন্দ্রের বক্তৃতায় পুরাতন ও 
১৯শে সেপ্টেম্বর নূতন বিধানের পার্থক্যের উল্লেখ ১০২৬ 


২২১৬ আচার্য্য কেশবচন্দ্ 


ইংরাঁজী সন স্থান 
১৮৭৪ কলিকাতা 
১লা অক্টোবর, 
এ নি 
১৮৭৩) ভারতাশ্রম 
২৬শে জানুয়ারী 
€১৪ই মাঘ, 
১৭৯৪ শক) 
১৮৭৫) কলিকাতা 
২৫শে জানুয়ারী, 
€১৩ই মাঘ, 
১৭৯৬ শক) 
১৮৭৪ বেলঘরিয়া _- 
তপোবন 
১৮৭৪ কলিকাতা 
বেলঘরিঘ়া-- 
তপোবন 


বিষয় 


ধর্মাতত্বে “ঈশ্বরের নৃতন বিধান” 
নামে প্রবন্ধ 

প্রকাশ্তে “নূতন বিধান” উল্লেখের 
সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশ্যে মাতৃভাবের 
প্রতিষ্ঠা * 

ভারভাশ্রমে ব্রাঙ্ষিকার্দিগের প্রতি 
উপদেশে বলেন, “মেয়েদিগকে 
ঘরে না দেখিয়া শ্বর্গের মা মনে 
করিলেন, অবশ্ঠই তাহাদিগকে 
কোন শত্রু ভুলাইয়া লইয়া গিয়া 
পায়ে শৃঙ্খল দিয়া রাখিয়া- 
ছিলেন” 

ত্রাঙ্মিকাদের উপদেশে বলেন, "মাকে 
যদি না দেখিলে, তবে থে 
তোমরা মাতৃহীন? 


ভারতাশ্রমবাসীদের আধ্যাত্মিক 
উদ্গতি বিষয়ে শৈথিলা-দর্শনে 
বেলঘরিয়ার তপোবনে একা 
নিজ্জনবাস ও যোগসাধন 

তৃতীয় পুত্রের অন্ুস্থতার জন্য 
তপোবন হইতে গৃহে প্রত্যাগমন 

কয়েকদিন পরে সইধশ্মিণীসহ বেল- 
ঘরিয়ার তপোবনে প্রত্যাগমন ও 


পৃষ্ঠা 


১৯২৬ 


১০১৬ 


১৯২৬ 


১০২৭ 


১৭২৯ 


১০২৪ 





* এখনও কেশবের পরমহংসদেবের সহিত পরিচয় হয় নাই। পরমহংসের সঙ্গে সাক্ষাতের 
পূর্বেই কেশবের মনে মাতৃভাবের সঞ্চার হইয়াছিল) মহষি দেবেন্রনাথের সময় হইতে 
সঙ্গীতে ও উপদেশে মাতৃনাষের উল্লেখ বিষয়ে ১৯২৬ পৃষ্ঠার ফুটনোট ভষ্ব্য। 


ইংরাজী সন 


১৮৭৪, 
৬ই সেপ্টেম্বর 


২৭৮ 


স্থান 


কলিকাতা! 


বিষয়নির্ঘন্ট 
বিষয় 

বৈরাগ্যব্রত শ্রহণ এবং ইংলগ্ডের 
বন্ধুপ্রদত্ত ঘড়ী ও চেন বিক্রয় 
করিয়া আশ্রমের টানা পাখার 
বাবস্থা করিতে বন্ধুগণকে 
অন্থুরোধ 

প্রচারকসভায় আশ্রমস্দ্ধে কতক- 
গুলি গুরুতর দোষ কেশবচন্ত্র 
অতি স্পষ্ট ভাষায় বলেন। 
আশ্রম, নিকেতন, প্রচারকার্যা- 
লয় এগুলি এখন শ্রেষ্ঠ উপায় 
নহে) "স্থখী পরিবার” বই 
খানিই এখনকার আদর্শ। 
যাহাতে মণ্ডলী মধ্যে ব্যভিচার, 
বৈষ্ণব বৈষ্ণবী ভাব ন! আসিতে 
পারে, এপ সাধন প্রয়োজন ; 
সত্যবাদী, জিতেন্দ্িয়, পাপবিহীন 
ও সত্যাগ্রাহী হইতে হইবে 

তাহার প্রতি এবং পরস্পরের 
প্রতি বাধ্াতা না জন্মিলে, 
প্রচারকবর্গের মধ্যে কোনকালে 
শাস্তি ও প্রীতি সংস্থাপিত হইবার 
সম্ভাবনা নাই দেখিয়।, এক দিন 
কেশবচন্ত্র প্রচারকগণকে কলু- 
টোলা গৃহে ডাকিয়া, এক এক 
জন করিয়৷ তৃতীয়তলস্থ আপন 
দ্বারাবরুদ্ধ গৃহে আনিয়া, “তুমি 
কাহার” এই প্রশ্নোত্তরে “আমি 


২২১৭ 


১০৩০ 


১০৩০ 


২২১৮ 


ইংরাজী সন স্থান 


১৮৭৫) 


২৭শে জুন 


কলিকাতা 


১৮৭৫, 


৩০শে আগষ্ট 


৮ 


১৮৭৫, বেলঘরিয়া 


সেপ্টেখর 


বেলঘরিয়া 


১৮৭৩, 
১৫ই ডিসেম্বর 


৯ (১৭৯৩ শ্রকের ১৬ই অগ্রহায়ণের ধর্মকে মুদ্রিত) 


আচাধা কেশবচন্দ্র 


বিষয় 


আচাধ্যের ও পরম্পরের এই 
কথা তিনবার উত্থান ও উপ- 
বেশনের সঙ্গে সঙ্গে বলাইলেন 

পরস্পরের অধীনতার কি মহত 
ফল, তৎসম্বন্ধে 
উপদেশ 

বৈরাগ্য দ্বার আসক্তি ছেদন ও 
বিরোধের যূলোৎপাটনের জন্য, 
প্রচারকমভার সাধনের নিয়ম- 
নিদ্ধারণ 


কেশবচন্দ্রের 


বেলঘরিয়াস্থ তপোবনে গ্রচারকগণ 


সঙ্গে কেশবচন্দ্রের কঠোর বৈরাগ্য 
সাধন 

তপোবন প্রসঙ্গ__ভাই প্যারীঘোন 
চৌধুরী লিখিত 

তপোবনে পরিবার-সম্পকীণ ধর্ম- 
চচ্চা * 

বেলঘরিয়ার তপোবনে যাতায়াত- 
কালের একটী ঘটনা :-- 
বিলাতের জনৈক সৈনিক পুরুষ, 
কলিকাতা শিয়ালদহ &্েঁনে 
কেশবচন্দ্রকে তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী 
হইতে নামিতে দেখিয়া আশ্্য 
হইয়া জিজ্ঞাসা করেন, 'বিলাতে 
যে ৯17. 5০0এর সহিত মহা- 


১০৩২ 


১৭৩২ 


১০৩৪ 


১০৩৫ 


১০৩৬ 


ইংরাজী সন 


১৮৭৪, 
১৪ই সেপ্টে্বর 


২১শে সেপ্টেম্বর 


৫ই অক্টোবর 


২৩শে নভেম্বর 


১৪ই ডিসেম্বর 


১৮৭৫, 


১৭ই মার্চ 


১৮৭৫, 
১৫ই মার্চ 


স্থান 


বেলঘরিয়! 
তপোবন 


বিষয়নির্ঘন্ট 
বিষয় 

রাজী দেখা করিয়াছিলেন, 
আপনি কি সেই 111. 5677 

তপোবনে প্রসঙ্গ_-অনধিকার চর্চা, 
বিধানের অধীনতা, নিরপেক্ষ- 
প্রমাণ, বালকের মত সারলা, 
সম্পর্কজাত ভালবাসা ইত্যাদি 
বিষয়ে 

বিশ্বাস, প্রেম, পবিত্রতা, শাস্তি, 
নিত্য উন্নতিশীলা, ঈশ্বরের 
বাগ্সিতা বিষয়ে প্রসজ 

স্ব্গরাজা রাজতন্ত্র নহে, সাধারণ- 
তন্ত্র; বন্ধুতার সম্পর্ক, একত্ব- 
বিষয়ে প্রনঙ্গ 

“ঈশ্বর দীনবন্ধু”, বৈরাগ্যোদয়ে 
আত্মার দীনতা বিষয়ে প্রসজ 

একই ঈশ্বরপৃজকদের মধ্যে একতা 
অপরিহার্য ইত্যাদি বিষয়ে 
প্রসঙ্গ 

সত্যের, প্রেমের, বৈরাগ্যের লক্ষণ 
ও নিয়ম? নৃতন বিখি নির্দেশ 
“অন্ররাস্ত ঈশ্বরবাণী সর্ধবতোভাবে 
অবলম্বন করিবে ।” 

কেশবচঙ্জরের পূর্ব্ব অপরিচিত রাম- 
কৃষ্ণ পরমহংস বেলধরিয়া তপো- 
বনে স্বয়ং আসিয়া কেশবের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করেন । ইহাই ইহাদের 
প্রথম আলাপ (হা) 28, 


২২১৯ 


১০৩৬ 


১০৩৬ 


১০৩৭ 


১০৩৮ 


১৬৩৮ 


১০৩৯ 


১৪৪৪ 


২২২০ আচাঁধ্য কেশবচন্ত্র 
ইংরাঁজী সন স্থান বিষয় 


7875 তারিখের [2011] ৬1 
£০: পত্তিকার মস্তব্য ফুটনোটে 
জষ্টব্য) 
কেশবচন্ত্রের মনকে যৌগ, বৈরাগযা, 
চরণ ও মাতৃভাৰ পূর্ব হইতে 
অধিকার করিয়াছিল; এই সমূ- 
দায় ভাবের পরিপোষক পরম- 
হংসের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের মিলন 
এক শুভসংযোগ 
কলিকাতা পরমহংস পূর্ব হইতে কেশবচন্দ্রকে 
জানিতেন, যদিও উভয়ে পরি- 
চিত ছিলেন নাঁ। কলিকাতা 
সমাজে একদিন পরমহংস গমন 
করেন, উপাসনাকালে কেশবকে 
দেখিয়া বলিয়াছিলেন,--"এই 
_. লোকটার ফাতনা ডুবিয়াছে” 
ইংলগু ইংলগু হইতে কেশবের বৈরাগা- 
সাধনে. 8155 0০115এর 
ভীতিপূর্ণ পত্র মিরারে প্রকাশ ও 


;মিরারের উত্তর 
১৮৭৫ কলিকাতা ট্বরাগ্যের সঙ্গে সঙ্গে কারধাকারী- 
তের বৃদ্ধি 
১৮৭৫১ রর মিস্‌ কলেটের নিকট কেশবচন্দ্রের 
১০ই ডিসেম্বর পত্র 
১৮৭৫, ্ লোকে কেশবের বিরুদ্ধে যাহা 


১৮ই এপ্রিল ও বলিত, কেশবচন্দ্র তাহা প্রশাস্ত- 
৩*শে মে ভাবে শুনিতেন এবং তাহা 


১৭৪১ 


১০৪৩ 


১০৪৩ 


১০৪৪ 


৯১:৪৫ 


১০৪৬ 


বিষয়নির্ঘণ্ট ২২২১ 


ইংরাজী সন স্থান বিষয় পৃষ্ঠা 
প্রকাশ্খ পত্রিকায় প্রকাশ করি- 
তেন। মগুলীর দোষও কেশব- 
চন্দ্র গোপন করিতেন না। 
(১৮ই এপ্রিল ও ৩*শে মে, 
১৮৭৫ খু, ইত্ডিয়ান মিরারে 


এইরূপ প্রকাশ করেন ) ১০৪৮ 
১৮৭৫, কলিকাতা ভাদ্রোৎসবে কেশবলিখিত “কতক- 
২২শে আগষ্ট গুলি প্রশ্নোত্তর মুদ্রিত হইয়া 
(৭ই ভাব, পঠিত হয় ১০৪৯ 
১৭৯৭ শক) 
রি ্ ব্র্মের ১০৮ নাম কেশব স্থির করেন 
এবং তাহা কীর্তনীয়া কুঞ্ধবিহারী 
দে সঙ্গীতে পরিণত করেন এবং 
উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ তাহা! 
সংস্কৃত ভাষায় বহ্ষস্তোত্রে নিবদ্ধ 
করেন ১০৪৯ 
১৮৭৫, রি সঙ্গতৈ আলোচিত রিপুজয়ের 
৬ই জুন উপায় ১০৪৯ 
১৮৭৫, গৌরিভা  প্রচারকাধ্য উপলক্ষে বন্ধুগণসহ 
জুন পিতৃপৈতামহিক বাসস্থান গৌরি- 
ভায় গমন ও গমনের ফলে 
তথায় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা ১০৫২ 
১৮৭৫, রি কাস্তিচন্ত্র মিত্রকে লইয়া প্রচারার্থ 
২৯শে মেপ্টেম্বর পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা। লক্ষ 


সাঙ্বংসরিক উৎসব সমাধা করিয়া 
দিল্লী, পঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে 
প্রচারকার্ধ্য ১০৫২ 


২২২২ আচার্ধা কেশবচন্তর 


ইংরাজী সন স্থান বিষ . 
১৮৭৫, পশ্চিমাঞ্চল পশ্চিমাঞ্চলে প্রচারের সংক্ষিপ্ত 
১লা অক্টোবর-- দৈনিক বৃত্বাস্ত 
২রা নভেম্বর 
১৮৭৫) লাহোর লাহোরস্থ বন্ধুর লাহোর-প্রচার 
নভেম্বর সম্বন্ধে পত্র 
১৮৭৫) ব্রন্মোৎসবে প্রাতে ব্রহ্মমন্দিরে 
১৭ই অক্টোবর “প্ররূত যোগ ও বৈরাগ্য” বিষয়ে 


হিন্দী উপদেশ, অপরাহ্ছে নগর- 
কীর্তন, সন্ধ্যায় ব্রদ্গমনদিরে "ত্রাহ্ম- 
জীবনের ক্রমোন্নুতি ও চরিত্র- 
হশোধনের আবশ্যক তা” বিষয়ে 
ইংরাজীতে উপদেশ 
রি ্রদ্ষমন্দিরে প্রকৃত যোগ” বিষয়ে 
১নশে অক্টোবর ইংরাজী বক্তৃতা-_দর্শনযোগ 
শ্রবণবোগ ও কম্মযোগ, অবশেষে 
প্রাথযোগ কিরপে সাধিত হয়, 
তদ্দিষয়ে সুন্দর ভাবপ্রকাশ 
১৮৭৫ ্ ্রাঙ্গধর্মা ( নববিধান ) দ্বারাই 
২*শে অক্টোবর ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক, সামা- 
| জিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক 
উন্নতি হইবে, জেতা জিতের 
সন্ভাব হইবে, আর কোন উপায়ে 
হইবে না, এই মর্খে ফ্রিমেমল 
হলে বক্তৃতা 
সন্ধ্যায় ব্রদ্মমন্দিরে কীর্তন এবং 
২১শে অক্টোবর বাঙ্গলা ও ইংরাজীতে কেশবের 
ছুইটা প্রার্থনা 


১৮৭৫) 


১৮৭৫ 


১০৫৩ 


১০৫৩ 


১৯৫৫ 


১০৫৬ 


১০৫৭ 


১৭৫৭ 


বিষয়নির্ধন্ট ২২২৩ 


ইংরাজী সন স্থান বিষয় পৃষ্ঠা 
১৮৭৫, কলিকাতা অস্থস্থ শরীরে কেশবচন্দ্রের কলি- 

৪ঠা নভেম্বর কাতায় প্রত্যাগমন ১১৫৮ 
১৮৭৫১ রি মন্দিরের উপাসনায় কেশবের উপ- 

১৪ই নভেম্বর দেশদানে বিরতি--মাপাবধি 


কাল এই প্রকার; কারণ উপদেশ 
কেহ জীবনে পরিণত করেন 
না, সহজ ও সরল কথায় উপ- 
দেশে অনেকের অসন্তষ্টি। 
ইহাতে ভাগবতাদ্দি অবলম্বন 
করিয়া কয়েকদিন ব্যাখযান ১৪৫৯ 


১৮৭৫ সাধু অঘোরনাথের মন্দিরে পঠিত 
উপদেশে নিজেদের ছুরবস্থার 
কথা বর্ণন ১৫৯ 
১৮৭৫ ইংলগড উপদেশ বন্ধ হওয়ায় ইংলগ্ডে নৃতন 
গণ্ডগোল ১০৬৪ 
১৮৭৫, কলিকাত| ১৯শে ডিসেম্বর হইতে কেশবচন্দ্ 
১৯শে ডিসেম্বর পুনরায় মন্দিরে উপদেশ দিতে 
আরম্ভ করেন-_-প্রথম দিনের 
উপদেশে সাধুসঙ্গের উপকারের 
বিষয় ছিল ১৭৬৪ 
১৮৭৫, ভারতাশ্রমে ১1155 1819 02. 
১৬ই ডিসেম্বর ঢ67651এর স্বাগত সম্ভাষণ ১০৬১ 
১৮৭৫, নে 177100606 $58195র (৪1তা- 


ডিসে্র ৭৪ 20৭10 ভা!) 
ভারতে আগমন। তছুপলক্ষে 
ত্রাঙ্মসমাজ হইতে তাহাকে 
অভিনন্দন দান ১০৬২ 


২২২৪ 


ইংরাজী সন 
১৮৭৬) 

২*শে জানুয়ারি 
১৮৭৬) 

২১শে জানুয়ারি 


১৮৭৬১ 


২২শে জানুয়ারী 


১৮৭৬, 
২৪শে জানুয়ারি 
১৮৭, 
ফেব্রুয়ারী 
১৮৭৬ 


১৮ ৭৬১ 


১৬ই ফেব্রুয়ারি 


স্থান 


কলিকাতা 


৮ 


আচাধ্য কেশবচন্দ্র 


বিষয় 


বট্চত্বারিংশ নাস্বৎসরিক উৎসবের 
আরম্ত 

্রাঙ্মসমাজের সাধারণ সভায় দলের 
একা সম্বদ্ধে কেশবচন্দ্রের কয়েকটা 
কথা ৃ 

০7 55] 160006-40৭ 
[61 77. 80067161006 
বিষয়ে কেশবের বক্তৃতা (এই 
বন্ৃতায় ভারতবর্ষের সাক্ষাৎ 
ঈশ্বরদর্শন বিষয়ে সকল দেশের 
সকল জাতি হইতে বিশেষত্ব 
বর্ণিত হয়। বৈদিক, বৈদান্তিক 
ও পৌরাণিক . ধর্দের বিশেষ 
বিশেষ ভাবের ব্যাখ্যা হয়। 
পৌরাণিকগণের ভক্তি প্রেম 


অনুরাগ বেদাস্তের পররব্রদ্ধে 


স্থাপনের আবশ্তকতা৷ প্রদশিত 
হয়) 
১১ই মাঘ প্রাতের উপাসনা-_'ভক্ত 
পন্মপ্রিয়' এই বিষয়ে উপদেশ 
উৎসবের পর সাধকগণের শ্রেণী- 
নিবন্ধন বিশেষ ব্যাপার 


ভক্তি ও যোগ বিষয়ে শিক্ষাদানের 


প্রয়োজনীয়তা 

41106 1500 081169 07507 200 
5185517€ণ 07677 এবিষয়ে 
কেশবের বক্তৃতা__"বিগ্যাশিক্ষা 


পৃষ্ঠ 


২5৬৫ 


১০৩৬৫ 


১০৬৬ 
১০৭১ 
১৯৭৪ 


১০৭৪ 


ইংরাজী সন 


১৮৭৬, 


১৮৯ ফেব্রুয়ারি 


১৮৭৬, 


২৪শে ফেব্রুয়ারি 


১৮৭৬, 
ওরা মার্চ 
২খ৯ 


স্কান 


কলিকাতা 


বিষয়নির্ধন্ট 
বিষয় 

বিষয়ে যেমন, ধর্দশিক্ষা সম্বদ্ধেও 
তেমনি প্রণালী অবলম্বন কর্তব্য; 
উপাসনা করা এবং সঙ্চরিত্র 
হওয়া চাই* 

মুক্তকেশী দেবীর পরিচারিকা- 
ব্রতের সংযমব্রত গ্রহণ, সাধু 
অঘোরনাথের  যোগশিসক্ষার্থ, 
বিজয়রুষ্ণ গোস্বামীর ভক্তি- 
শিক্ষার্থ আবেদন [ গোস্বামী 
(পরবর্তী কালের “জটিরা বাবা) 
মহাশয়ের চলচ্চিত্ততা কেশব 
অবগত ছিলেন__হ্বদ্রোগের 
জন্য গোস্বামী মহাশয় মরফিয়া! 
সেবন করিতেন। ভক্তিপথের 
পথিক হইলে বিশ্বাসের নিতাস্ত 
দুতা চাই ও মাদক সেবন 
নিষিদ্ধ। গোস্বামীর এই ছুই 
নিবন্ধনে সম্মতি দান ] 

সাধু অঘোরনাথ ও বিজয়কুণ 
গোস্বামীকে কেশবচন্্র কলুটোলা 
গৃহে ব্রতদান করেন, কয়েকটী 
কথা এ উপলক্ষে বলেন ( উপা- 
ধ্যায় ভক্ক্যর্থীর জন্য সপ্তদশ এবং 
যোগাাঁর জন্য যোন্ডশ সংযম- 
বিধি পাঠ করেন ) 

পরিচারিকাব্রতার্থিনীকে ব্রতদান 


২২২৫ 


পৃষ্টা 


১৯৭৫ 


১৭৭৭ 


১০৭৮ 


১০৮৩ 


২২২৬ 


ইংরাজী সন 
১৮৭৬) 
৯ই মার্চ 


১৮৭৬, 
১০ই মার্চ 
৮ই এপ্রিল 
১৮৭৬, 
৩*শে মার্চ 
১৮৭৬, 
১২ই এপ্রিল 
(১লা বৈশাখ, 
১৭৯৮ শক ) 


১৮৭৬, 
১৩ই এপ্রিল 
(২রা বৈশাখ, 
১৭৯৮ শক) 

১৮৭৬, 


২১শে এগ্রিল 


স্থান 


আচার্য ফেশবচজ্জ 


ব্ষির 


কলিকাতা যোগশিক্ষার্থী ও ভক্তিশিক্ষার্থী ১৫ 


দিন সংযমব্রত পালন করিয়া 
যোগ ও ভক্তিসম্বন্ধে ব্রত গ্রহণ 
করেন | ইহাদের সঙ্গে উপা- 
ধ্যায় গৌরগোবিন্দ জ্ঞানব্রতের 
জন্য মনোনীত হয়েন। এই 
তিন জনের প্রতি নিত্যকৃতা ও 
মাসিক কত্য 

অঘোরনাথ গুপ্ ও বিজম়কষ: 
গোস্বামীকে বিশেষ ব্রত প্রদত্ত 
হয় 

ব্রৈলাকানাথ সাল্ন্যালের “ভক্তি- 
শিক্ষার্থীর অস্থগমনব্রত” গ্রহণ 

পরিচারিকাব্রতাধিনীর ক্রোধপ্রকাশ 
জন্য ব্রতম্থলন হওয়ায় ব্রতের 
পুনরুদ্দীপন এবং কেশবপত্থীর 
এক মাসের জন্য ও কন্তা 
সুনীতির একপক্ষের জন্ত ব্রত- 
গ্রহণ 

অঘোরনাথকে একমাসব্যাপী 
বৈরাগ্যব্রত প্রদত্ত হয় 

ব্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যালের প্রতি ছুই 
মাস্ব্যাপী ভক্তি ও যোগের 
নিত্যকত্য ও মাসিক কৃত্যের 
ব্যবস্থা 

উপদেষ্টা হইয়াও কেশবচন্দ্র ভক্যার্থী 
বিজ্গয়কৃষ্ণকে বস্ধাদি দান করিয়া 


১৯৮৬ 


১৮৭ 


১০৮৭ 


১৪৮৮৭ 


১৬৮৮ 


১০৮৮ 


ইংরাজী সন স্কার 


(১৭ই বৈশাখ, 
১৭৯৮ শক) 


কলিকাতা 


১৮৭৩, 


এপ্রিল 


১৮৭৬ 


১৮৭৬) 
২রা এপ্রিল 
১৮৭৫) 


৮ 


২৫শে এপ্রিল 


১৮৭৬, মোড়পুকুর 


২০শে মে 


ঃ ৮ 


১৮৭৬, কলিকাতা! 


৪ঠা জুন 


বিষয়নির্ঘপ্ট 


বিষ 

বরণপূর্ববক প্রণাম করেন এবং 
সেবার্থা প্রাণরু্ণ দত্তকেও বস্থাদি 
উপহার দিয়া প্রণাম করেন 

ধন্মবিজ্ঞানের চারি বেদ বিষয়ে 
কেশবের উক্তি 

কেশবচন্ত্রের কাননগমনব্রত” গ্রহণ, 
কুটার নিশ্মাণ করিয়া স্বহন্তে 
রন্ধন ও ভোজন, যোগ ভক্তি 
বিষয়ে উপদেশ 

কেশবচন্দ্রের মছাপান-নিবারণ, অ- 
নীতিশোধন, যুবকদ্দিগকে সং- 
পথ প্রদর্শন প্রভৃতি সংস্কারকার্যে 
10:০0 9:00700॥এর সবি- 
শেষ উতৎ্সাহদান এবং কেশবের 
গ্রতিমুত্তি গ্রহণ 

কেশবচন্ত্র কর্তৃক পাপসকলের শ্রেণী- 
নিবন্ধন 

ত্রাঙ্মলাধকদিগের যোগসাধন জন্য 
একটা স্থানের প্রয়োজনীয়তা 
সম্পর্কে মিরারে একটা ক্ষুদ্র 
নিবন্ধ 

সাধন-কাঁনন প্রতিষ্ঠা 


প্রতিষ্টা উপলক্ষে সাধনকানন 
সম্বন্ধে কেশবের উক্তি 

মাধনকাননের কার্যাবলী (17- 
ঢা7 ৯[7707এ লিখিত ) 


২২২৭ 


পৃষ্ঠা 


১৪৮৯ 


১০৮৯ 


১০৯০ 


১০৯০ 


১০৯১ 


১০৯৩ 


১০৯৪ 


১০৯৫ 


১২৯৭ 


২২২০ 


ইংরাজী সন স্থান 
১৮৭৩ কলিকাত! 
১৮৭৬১ মোড়পুকুর 
১৬ই জুন হইতে 
এক মাসের জন্য 
কলিকাতা! 
১৮৭৬, রর 
২২শে জুলাই 
১৮৭৬ 
১৮৭৬, মোড়পুকুর 
১৬ই জুলাই 
১৮৭৬, কলিকাতা 
২৩শে এপ্রিল 


'আচাধ্য কেশবচন্দ্র 


বিষয় 


2196৫ [3911এর জন্ত ভূমি ক্রয় 
সাধন-কাননস্থ সাধকগণের 'কানন- 
ব্রতগ্রহণ।_“নিষেধ? ও 'বিধি' 


বর্ধাহেতু কাননস্থ সাধকগণের 
কলিকাতায় প্রত্যাগমন 

স্্ীশিক্ষযিত্রী বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণকে 
3871২6০7514 [61715 কর্তৃক 
পুরস্কার-বিতরণ 

মুসলমান সাধকদিগের প্রতি কেশ- 
বের অনুরাগ 

কেশবচন্দ্রের হাফেজের গজল পাঠে 
অন্রক্তি এবং গজলের ইংরাজি 
অনুবাদ ১৮৭৬ খুঃ ৯ই জুলাইর 
মিরারে প্রকাশ 

হিন্দু ও মুসলমানধর্শের প্রতি কেশ- 
বের সমান আকর্ষণ 


প্রসন্নকুমার ঘোষের মাতার 'আদ্য- 


আছে নৃতন শ্রাদ্ধপ্রণালী কেশ- 
বের দ্বার! প্রস্তুত এবং দেই মত 
আদ্ধকার্ধা সম্পাদন 

ভক্তি ও ফোগের সার্থারণ ভূমি 

ভক্তির অবলম্বন 

“ব্রাহ্মণ ৪ শূত্র” শীর্ষক প্রবন্ধ 
কেশবচন্দ্রের মিরারে প্রকাশ 
( ফুটনোট ত্রষ্টব্য ) 

যোগের অবলগ্থন 


পৃষ্টা 


১০৭ 


১১০৪ 


১১০১ 


১১১১ 
১১১২ 


ইংরাজী সন স্থান 
১৮৭৬) কলিকাতা 
২৪শে ফেব্রুয়ারী 
২৮শে জুলাই 
১৮৭৭) 


২৬শে ফেব্রুয়ারী 


১৮৭৭, 
২৮শে ফেব্রুয়ারী 
১৮৭৭) 
১লা মার্চ 


১৮৭৭, 
৮ মার্চ 


১৮৭৬ 


বিষয়নির্ঘপ্ট 


বিষয় 

২৪শে ফেব্রুয়ারী ব্রতগ্রহণ হইয়া 
তৎপরদিন হইতে যোগভক্তির 
উপদেশ আরম্ভ হয়। ২৮শে 
জুলাই উপদেশ পরিসমাপ্ত হয়। 
(উপদেশগুলি পরে পুস্তকাকারে 
“ব্রন্ষগীতোপনিবৎ” নামে মুদ্রিত 
ও প্রকাশিত হইয়াছে ) 

উপদেশ-পরিসমাপ্তির পর “বাসনা, 
হত্ত ও চিত্ত সর্বদা শুদ্ধ রাখিয়া 
পুণাসঞ্চয়' সম্বন্ধে ব্রত 

ঈিশ্বরাহ্থগত হইয়া অল্পে সন্ত, 
ভোগবাসনা-ত্যাগ' বিষয়ে ব্রত 

ব্রতীর ভাবে মিলিত হইয়া 'পর- 
স্পরের সেবা ও পরস্পরের প্রতি 
কর্তবাসাধন+ বিষয়ে ব্রত 

ব্রতের উদ্যাপনোপলক্ষে যোগী, 
ভক্ত, জ্ঞানী ও ভক্তির অন্ব- 
গামীকে কর্তব্যোপদেশ 

যোগ ভক্তির মধ্যে মগ্ন হইয়াও 
কেশবচন্দ্রের কার্যের উদ্যম 
অটুট ছিল £- কুটারে উপদেশ, 
সঙ্গত, বিদ্যালয়, ব্রান্গিকাবিদা- 
লঘ, ব্রহ্গমন্দিরের কার্ধ্য, আলবার্ট 
হল, স্বীবিদ্যালয় ইত্যাদি বিবিধ 
কাধ্যে ব্যাপৃত ছিলেন 

ভাঙ্োৎ্সবের প্রস্ততির জন্য তিন 
সপ্তাহ মন্দিরের চূড়ার নিষ়দেশে, 


২২২ন 


১১১৮ 


১১১৭ 


১১১৯ 


১১১৭ 


১১১৯ 


১১২০ 


২২৩৭ 


ইংরাজী সদ 


১৮৭৬, 
২৭শে আগষ্ট 
(৫ই ভাদ্র, 
১৭৯৮ শক) 


৮ 


১৮৭৬, 
২৭শে আগষ্ট 


১৮৭৯১, 


১৮৭৬, 


১৬ই অক্টোবর 


১৮৭৭, 


২৮শে জানুয়ারি 


স্কান 


কলিকাতা! 


আচার্ধ্য কেশবচন্্ু 
ূ বিষয় 

এক সপ্তাহ মন্দিরের শভান্তরে 
পাঠ ও কীর্ভন 

ভার্রোৎসব-_কেশবচন্ত্র মস্তক- 
ঘর্ণন রোগে অন্থস্থ--প্রাতে 
প্রতাপচন্দ উপাসনার কার্য 
করেন 

প্রাতের উত্নবে উপদেশের শেষে 
কেশবের হৃদয়ভেদী প্রার্থন] 
(স্বর্গে উৎসব ) 

অপরাহ্ণে ধ্যানের উদ্বোধন, দীক্ষিত- 
গণের প্রতি উপদেশ, সায়ংকালে 
উপাসনা ও উপদেশ কেশবচন্ত্ 
নির্বাহ করেন 

প্রচারকদের বৈষ্ণবভাব বিশেষরূপে 
আয়ত্ত করিবার যত্ব বিষয়ে 
মিরার পত্রিকার লেখা 

বৈষ্ণবধন্ম শ্ীকৃষ্ণকে লইয়। শ্রীরুষ্ণকে 
বাদ দিয়া বৈষ্ণবধন্মের সমগ্র- 
ভাবের পূর্ণত৷ অসম্ভব | কেশব 
বলেন--শ্রীকষ্চকে ব্রাক্মঘমাজে 
আনয়নের এখনও সময় আসে 
নাই 

১৭৯৮ শকের ১লা কাকের ধন্ম- 
তত্বে ভ্রেলোকানাথের শরীর 
বিষয়ে প্রবন্ধ 

1001থ7 উ11704১ (0৪0881% 


28, 1877) রুষ্ণ ও চৈতন্যের 


নি 


১১২৪ 


১১২০ 


১১২১ 


১১২৩ 


১১২৪ 


১১২৪ 


ইংরাজী সন স্থান 
১৮৭৬, কলিকাতা 
২২শে সেপ্টেম্বর 
১৮৭৬ পশ্চিমাঞ্চল 
১৮৭৬ গাজিপুর 
ওরা অক্টোবর 
১৮৭৬, কলিকাতা 
২১শে নভেম্বর 
১০৭৩, ৮ 
ডিসেম্বর 
১৮৭৬, দিল্লী 


৩১শে ডিসেম্বর 


বিষয়নির্ঘণ্ট 
বিহয় 
বিষয়ে কেশবচন্দ্রের লেখা (ফুট- 
নোট ভষ্টব্য ) 
ত্রাঙ্মবিবাহে রেজিষট্রেশন কখন 
বিধেয় 
স্বাস্থ্য ও প্রচার জন্য সপরিবার সবন্ধ 
কেশবচন্দ্রের পশ্চিমাঞ্চলে যাজ্রা 
২৪শে সেপ্টেম্বর ও ২৭শে অক্টোবর 
জুমনিয়া হইতে, ২৫শে ও ২৮শে 
সেপ্টেম্বর এবং ওরা, ৯ই, ২২শে 
ও ২৪শে অক্টোবর গাজিপুর 
হইতে, »ই ও ১৬ই নভেম্বর 
এলাহাবাদ হইতে কাস্তিচন্ত্রকে 
কেশবচন্দ্রের নানা 'বিষয়ে পত্র 
গাজিপুরের পবনাহারী বাবার 
(যোগী ) সহিত কেশবচন্দ্রের 
সাক্ষাৎকার-_-যোগী কেশবচন্দ্রকে 
'স্বামীজী' বলিয়া বার বার সন্বো- 
ধন করেন-- আর বলেন “অন্তঃ- 
করণই সার, বাহির কিছু নয়” 
এলাহাবাদ হইতে কলিকাতায় 
প্রত্যাগমন 
দিল্লীদরবারে যাইবার জন্যঅহারাজ 
হোলকারের পুনঃ পুনঃ নিমন্ত্রণ 
দিল্লী গমন 
কেশবচক্্র মহারাজীর (8:719:555) 
পদবী গ্রহণ উপলক্ষে বিশেষ 
উপাসনা করেন 


২২৩৯ 


১১২৫ 


১১২৫ 


১১২৬ 


১১২৬ 


১১৩২ 


১১৩২ 


১১৩৪ 


১১৩৪ 


২২৩২ আচাধ্য কেশবচন্ত্র 


ইংরাজী দল স্থান বিষয় 
দিল্লী দরবার সংস্রৰে কেশবচন্দ্রকে উপাধি- 
দানের প্রস্তাব ও কেশবের অস- 


ম্মতি প্রকাশ 
রি দিলীতে দয়ানন্দ সরস্বতীর সহিত 
কেশবচন্দ্রের সাক্ষাৎকার 
১৮৭৭, কলিকাতা সঞ্চচত্বারিংশ সাহ্বৎসরিক উৎসব 
১৯শে-২৫শে 
জানুয়ারি 
১৮৭৭) রর কেশবের 1051) 1781] 1.200016 
২২শে জানুয়ারি 13156855810 115 167716- 
9৮” (রোগ ও তাহার এষধ 
বিষরে ) 
১৮৭৭, রি ১১ই মাঘের উৎসরে প্রাতে গাজী- 
২৩শে জানুয়ারী পুরের একটী পাখী অবলম্বনে 
এবং সন্ধ্যার সাধুমহাঁজন সমন্ধে 
উপদেশ 
১৮৭৭) সাধনকানন সাধনকাননে উপাসনা, কেশবের 


২৫শে জানুয়ারী ঘোড়পুকুর কবিত্বরসপূর্ণ বক্তৃতা, অধোরনাথ 
গুপ ও বিজয়ক্ণ গোস্বামীর যোগ 
ও ভক্তিসাধন বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ 
কচি কলিকাতা রামরুষ্ণ পরমহংস ও কেশবচন্দ্রের 
বন্কুতা গাট হইতে গাঢতর--উৎ- 
সবের পর পরমহংস রাষরুফের 

প্রথম ্রহ্ষমন্দির মধ্যে প্রবেশ 
১৮৭৭, এ 1:01. 1506০7এর অনুরোধে 
ওরা মার্চ . কেশবের অতিরিক্ত 10৮70 
1181] 156০07০119০ 


পৃষ্ঠা 


১১৩৫ 


১১৩৫ 


১১৩৫ 


১১৪২ 


১১৪৩ 


১১৪৪ 


ইংরাজী সদ স্থান 
১৮৭৭, কলিকাতা! 
২*শে জানুয়ারি 
মাধনকানন 
মোড়পুরুর 
১৮৭৭, কলিকাতা 
১৪শে মে 
১৮৭৭) রি 
১১ই জুলাই 


২৮০ 


'বি্য়নির্মপ্ট 


বিষয় 

75509 10791065517. 
11810” বিষয়ে । ৬10500% 
1.07017700%,1580% [- 
10015 15596617200 00%€- 
2০79113০788] প্রভৃতি অনেক 
উচ্চপদস্থ ইতরাজ ও দেশীয় 
সন্্রাস্ত লোক বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া 
পরিতৃপ্তি লাভ করেন 

ব্রাহ্মগণের সাধারণ সভায় *ব্রাহ্ম- 
প্রতিনিখিসভা* সংগঠনের প্রস্ত/- 
বাহারে তাহার উদ্দেশ্টাদি 
বিষয়ে বিজ্ঞাপন (১২ বৎসর 
খুর্বেব ১৮৬৪ থু. ৩*শে অক্টোবর 
কেশবের এই সভা স্থাপনের 
যত্ব) 

প্রতিনিধিত্ব বিষয়ে কতকগুলি 
উৎকৃষ্ট মূলতত্ব কেশবচস্ত্র প্রকাশ 
করেন 

সাধকাননে বাস এবং “আহ্বান” 
“আছ্ছিক* “ভবনদী” প্রভৃতি 
সাতখানি চ211585 7805 
প্রণয়ন ও বিতরণ 

বরাঙ্মপ্রতিনিধিসভা স্থাপন 


কেশবচন্দ্রের গৃহে ব্রাক্ষপ্রতিনিধি- 
সভার - কার্যনির্বাহ্ুক নভার 
- অধিবেশন 


২২৬৩ 


১১৪৫ 


১১৫০ 


১১৫২ 


১১৫৩ 
১১৫৪ 


১১৫৫ 


২২৩৪ 


ইংরাজী সন স্থাম 


১৮৭৭, কলিকাতা 


২৩শে সেপ্টম্বর 
১৮৭৭ 


«ই জুলাই 


১৮৭৭১ 
১৯শে জুলাই 


১৮৭৭ 


১৮৭৭, 
১৩ই আগষ্ট 


আচাধ্য কেশবচন্দ্র 


বিষয় 


কলিকাতা স্থুলগৃহে ত্রাঙ্গপ্রতিনিধি- 
সভার প্রথম সাধারণ অধিবেশন 
্রদ্মমন্দিরে রবিবারের উপাসনা 
বাতীত বৃহস্পতিবার উপাসনা 
আরম্ভ হয় 
্রন্ষমন্দিরে বৃহস্পতিবারের উপা- 
সনায়, সাধু আঘারনাথের দস্থা- 
গণের হস্ত হইতে বিমুক্তি উপ- 
লক্ষ্য করিয়া কেশবের উপদেশ-__ 
“মনের ছুর্দান্ত রিপুগণের বিকটা- 
কার দর্শনে বখন প্রাণ নিরাশ 
হয়, তখন কেবল হরিনাম ভরসা, 
কেবল রসনা সাক 
11155 1191 08705102£এর 
মৃত্যাসংবাদ কলিকাতা পহু- 
ছিলে, বেজল সোশিয়াল সায়েন্ল 
এসোসিয়েশনে কেশবচন্দ্র তাহার 
জীবন ও কাধ্য সম্বন্ধে বলেন 
ত্রঙ্মমন্দিরে মান্্রাজে ছুভিক্ষনিবার- 
ণের সাহাযাকল্লে বিশেষ সভা 
কেশবচন্দ্রের উপদেশে ছুভিক্ষের 
ভীষণ অবস্থা বর্ণন ও দানসংগ্রহ 
ংগৃহীত অর্থ ছুভিক্ষের সাহায্যার্থ 
বাঙ্গালোর ব্রাঙ্ষদমাজের হস্তে 
প্রেরণ 
দুভিক্ষ ফাণ্ডের উদত্ত অর্থ আলবাট 
হলের ধণশোধার্থ খণদান 


পৃষ্ঠা 


১৯৫৫ 


১১৫৭ 


১১৫৭ 


১১৫৯ 


১১৬৩ 


১১৬৪ 


ইংরাজী সম 


১৮৭ 


১৮৭৭, 
১২ই নভেম্বর 


১৮৭৭, 
১৯শে নভেম্বর 


১৮৭৮ 
১৯শে জানুয়ারি 


১৮৭৮) 


২০শে জানুয়ারি 


স্থান 
কলিকাতা! 


বিষয়নির্ঘণ্ট 
বিষয় 


কেশবের যাহা কিছু পৈত্রিক সম্পত্তি 
ছিল, তাহা বিক্রয় করিয়া সেই 
অর্থে ৭২নং(পরবর্ভী ৭৮নং)অপার 
সারকিউলার রোডের বাটী ক্রয় 

নূতন গৃহের প্রতিষ্ঠা ও সপরিবারে 

গৃহপ্রবেশ 

নবগৃহের নাম “কমলকুটীর” রক্ষিত 
হয়। গৃহের দক্ষিণে উদ্যানস্থ 
পু্ধরিণীর উত্তর দিকে স্থলপন্ন 
রোপিত ও একটা কুটার নির্মিত 
হয় 

বরাহ্মদমাজের বন্ধুগণকে কমলকুটারে 
নিমন্ত্রণ করিয়া উপাসনা ও সদা- 
লাপ 

কমলকুটার ক্রয়ে কাহারও কাহা- 
রও মনে ঈর্ধার উদ্রেক 

ধর্মপিতা মহষি দেবেন্দ্রনাথ একদিন 
কেশবের নৃতন গৃহে কমলকুটীরে 
আসিয়া, সধালাপের পর উৎকুষ্ট 
বাধান ১০।১২ খানি 'ত্রাঙ্গধর্দণ 
পুস্তক কেশবকে উপহার দেন 

অষ্টচত্বারিংশ সাহ্ৎসরিক উৎসবে 
48157 3০০০1এ 'ত্রহ্মবিদাঃ 
স্থদ্ধে ইংরাজী বক্তৃতা 

মন্দিরে *শৃঙ্গের চন্য অহক্কত ও 
পদের জন্য লজ্জিত হরিণ” আঅব- 
লঙ্বনে উপদেশ 


২৩৫ 


পৃ 


১১৬৬ 


১১৬৭ 


১১৬৮ 


১১৬৮ 


১১৬৭ 


১১৪০ 


১১৭১ 


২২৩৬ 


ইংরাজী সন 
১৮৭৮) 
২৪শে জানুয়ারি 


১৮৭৮ 
২৩শে জানুয়ারি 


১৮৭৮, 


২৭শে জানুয়ারি 


১৮৭৮১ 


২৮শে জানুয়ারি 


১৮৭৮, 
জানুয়ারি 


স্থান 
কলিকাতা 


কলিকাতা 


'আচার্ধ্য কেশবচন্দ্র 


বিষয় 
অপরাহে £10970 5০৪০০] স্থরা- 
পাননিবারিণী “আশালতা” দল 

(95701 1১০৪) গঠন। 

স্থরাপাননিবারিণীর গান করিতে 

করিতে কমলকুটারে গমন, তথায় 
কেশবচন্দ্রের উপদেশ 
সায়ংকালে প্রতিনিধিসভার অধি- 
বেশন--অসম্থষ্টির স্থষ্ি 
কেশবের 7০৬17 নিন] 1,50687০ 

_41351)010 01০ 1106 01 

[1017 15 00001760190 11 

71200500057555 200 106800* 

দিনব্যাপী উৎসব-__পাঁপীর প্রতি 
ঈশ্বরের করুণা বিষয়ে উপদেশ 
সাধারণ লোকদিগকে উপদেশ £-- 

১। লোভ বড় পাপ। 

২7. মিথ্যাকথা বলিবে না। 

৩। অন্য লোকের স্ত্রীর প্রতি 
তাকান ভয়ানক পাপ। 

৪1 রাগ করিও না, ক্ষমার 
বড় গুণ। 

৫1. কাহাকে খ্বণা করিও না, 
ঈশ্বরের নিকটে সকলেই 
সমান 

উত্সবের মধ্যে জলপাইগুড়ির 
ডেপুটী কমিশনর কেশবচন্দ্রের 
জোষ্ঠা কন্তার সহিত কুচবিহারের 


পৃষ্ঠা 


১১৭৫ 


১১৭৫ 


১১৭৬ 


১১৭৭ 


ইংয়াজী সন 


১৮৭৮, 


৬ই মার্চ 


কুচবিহার 


বিষয়নির্থপ্ট 
বিষয় 
মহারাজের বিবাহনিবন্ধন প্রস্তাব 
করেন । পাত্র পাত্রীর বয়ংপ্রাঞ্ধি 
হইলে বিবাহকাধ্য সম্পন্ন হইতে 
পারে, কেশবচন্দ্র বলেন। রাজার 
ইংলগু যাওয়া স্থির হওয়ায়, 
গবর্ণমেন্ট কর্তৃক বাগনদানসদৃশ 
বিবাহ-নিবন্ধনমাত্রের প্রতি- 
ক্রতিতে কেশবের সম্মতিদান 
পরিণয়-নিবন্ধন অনুষ্ঠান 


কুচবিহার বিবাহের সঠিক বৃত্তাস্ত 
_ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের 
স্থৃতিলিপি ৯ 


(১) বিরোধীদের বিদ্বেষ ও কটুক্রিপূর্ণ 


এবং অসতামূলক কথ প্রচার 
বিরোধের মূল কারণ কুচবিহার 
বিবাহ নহে, পূর্বব হইতেই ছিল! 
কেহ কেহ প্ররুতির চঞ্চলতা, 
মত ও বিশ্বাসের অস্থিরতা বা 
একাধিক পত্বী থাকাতে, গ্রচা- 
রকমগুলীতুক্ত হইতে না পারিয়া, 
বিরোধী হইয়াছিলেন। বিরোধী- 
দের কর্তৃক নানাবূপ প্রতিবাদ 


(২) বিবাহ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সহিত 


কথাবার্তা, বিবাহদানে সম্মতি ও 
বিবাহপদ্ধতি নিদ্ধারণ 
€) প্রতিবাদকারিগণের আন্দোলন 


হইত 


১৯৭৮ 


১১৮৫ 


১১৮০ 


১১৮১ 


সিদু আচাধ্য কেশবচন্দ্র 
ইংরাজী লন স্থাম বিষয় 


ও কেশবচন্দ্রের আদেশপালনে 
দুঢ়তা__কেশবের ' নিন্দাবাদ- 
ঘোষণা জন্য শিবনাথের সম্পা- 
দ্কত্ে সমদর্শী পত্রিকার জন্ম 
(৪) বিজয়কৃষ্ণের প্রতিবাদকারিদলে 
যোগদান 
(৫) ১৪ই মে, ১৮৭৮ খু, বিজয়রুফের 
নিকট কয়েক জনের পত্র 
(৬) বিজয়কৃষ্ণের চলচিন্ততা 
(৭) কুচবিহারে গমন এবং নান! ষড়- 
যস্্রের মধ্যে অপৌভ্তলিক ভাবে 
৬ই মার্চ, ১৮৭৮ খুঃ বিবা- 
হাহুষ্টান 
(৮) বিবাহে ব্রাঙ্মধশ্ের জয় এবং 
তজ্জন্ত ভগবানকে আচাধ্যদেবের 
কৃতজ্ঞতাদান 
(৯) কুচবিহার বিবাহ সম্বন্ধে “মারস 
পক্ষী”্র অতিরপ্রিত ও অমূলক 
কথা প্রচার 
(১০) বিবাহের পরে কেশবকে পদ- 
চ্যুত করিবার চেষ্টা 
(১১) বিরোধিগণের ত্রহ্ষমন্দির অধি- 
কার করিবার চেষ্টা 
(১২) সাধারণ ব্রাঙ্মপমাজের ভিত্বি- 
প্রতিষ্ঠ। 
(১৩) বক্তৃতা ও পত্রিকাদিতে €কশব- 
চন্দ্রের নিন্দাবাদ 


পৃষ্ঠা 


১১৮৫ 


১১৯০ 


১১৯১ 


১১৯২ 


১১৯৫ 


১২৯০ 


১২০১ 


১২০১ 


১২০৪ 


১২০৭ 


১২০৭ 


ইংকাজী সন 


১৮৭৮, 
২৮শে মার্চ 


১৮খিদ 


স্থান 


কলিকাত। 


বিষয়নির্ঘন্ট 
বিষয় 
(১৪) প্রচারভাগ্ারের আয়াদি কমা- 
ইতে আন্দোলনকারীদের চেষ্টা 
(১৫) বিরোধিদলের ববিবাসরীয় সামা" 
জিক উপাসনার আর্ত 
(১৬) গোস্বামী মহাশয়ের পূর্বববঙ্গে 
প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে কেশবের 
নিন্দা ও কু্খসা 
(১৭) এই আন্দোলনে পূর্ববঙ্গের 
অবস্থা 
(১৮) বিবাহের ব্যয়-সাধনে উদ্বত্ত 
অথ কুচবিহারে প্রত্যর্পণ 
(১৯) বিবাহসম্পর্কে কেশবের সহিত 
গিরিশচন্দ্রের আলোচনা 
(২০) আন্দৌলনকাঁরিগণের স্বতন্ত্র 
সমাজ গঠনের প্রয়োজনীয়তা! 
কি? 
বিবাহস্থলে শ্ব়ং উপস্থিত প্রচারক - 
সভার সম্পাদক উপাধ্যায় গৌর- 
গোবিন্দ রায় এবং ভারতবর্ষীয় 
ত্রাহ্মলমান্ের সহকারী সম্পাদক 
শ্রীযুক্ত গ্রতাপচন্দ্র মজুমদারের 
লিখিত “সাধারণ ব্রাক্মদিগের 
প্রতি নিবেদন” আখ্যায় বিবাহ- 
বন্ধনের আমূল বৃত্তাস্ত প্রকাশ 
(১৭৯৯ শকের ১৬ই চৈত্রের 
ধর্্মতত্বের ক্রোড়পত্র জুষ্টব্য ) 
প্রতিবাদকারীদের কুপ্রবৃত্তির উত্তে- 


২২৩৯ 


পৃষ্ঠ 


১২০৮ 


১২৪৮ 


১২৮ 


১২০৯ 


১২১২ 


১২১২ 


১২১৪ 


১২১৫ 


২২৪ 
ইংরাজী সন 


১৮৭৮ 


স্থান 


কলিকাতা 


বআমচার্ধয কেশখচন্দ্ 


বিষয় 
জনায় গ্লানি প্রচার। পরে 
উহ্থাদেরই 7180)1701000110 
065800, (78) 20111, 1878) 
পত্রিকায় এইকূপ লেখা হয়-_ 
7005 060ত36678 00005)) 
0২৪৮ 13901, 0. 981) 161] 
1000 ৭ হিিএসত 00150900১09 
70070 ৪৮০7 20100669 
97) 1085৩. 15000158601 1013 
৪০০০,” ( ফুটনোট দ্রষ্টব্য ) 
প্রতিবাদকারিগণের নিয়লিখিত 
প্রশ্ন সম্বন্ধে সমালোচনা 


(১) আদেশবাদ 


(২) কুচবিহারের রাজার ব্রাঙ্গত বা 
অক্রান্ত্ব 

(৩) বরকন্টার শরীর মনের বিবাহার্থ 
উপযুক্ততা বা অসথপযুক্ততা 

(৪) বিবাহপদ্ধতি 


-€৫) বাগদান 
(৬) বিবাহকালে পৌত্বপিকতাদোষ- 


সংঅবব 
বিরোধীদের উত্তেজনাবশত: সত্যা- 
সত্যজ্ঞানলোপ, অনেক অনৃত 
অভিযোগ ও প্রতিবাদ, মেজন্ত 
প্রতিবাদকারীদের মধ্যে প্রবীণ 
ও বিজ্ঞদের অন্গতাপ 
কেশবচজ্রের “বিশ্বাসের কান্তি 


- পৃষ্টা 


১২২৬ 


১২২৬ 
১২২৮ 
১২৩৭ 

১২৩২ 


১২৩৪ 


১২৩৫ 


১২৪১ 


ইঃরাজী লন 


১৮৭৮, 
১৪ই মার্চ 


৯৮৭৮ 
১৮৭৮, 
৮ই এপ্রিল 


১৮৭৮) 
১৫ই এপ্রিল 


১৮৭৮) 
২৫শে এপ্রিল, 
১৮৭৮, 
১১ই মে 
২৮১ 


স্থান 


- বিষক্কনিষট- ও 
বিষর 

কতা” “ঈশ্বরনিষ্ঠ।” *্স্বাবলগ্থন” 
বিরোধীরাও শ্বীকার করেন 

পণ্ডিত শিবনাথ এক সময় বিরোধী 
হইয়াছিলেন, পরবস্তী কালে 
তাহার মতের পরিবর্তন (ফুট- 
নোট দ্রষ্টবা) 

বিচ্ছেদের সুব্রপাতস্থচক গ্রতিবাদ- 
কারিগণের পত্র ও তাহার 
প্রত্যুত্তর :-_ 


কলিকাতা (১) ভারতবধীঁর ব্াহ্মসমাজের সহ- 


% 


কারী সম্পাদক প্রতাপচন্ত্ের 
নিকট সভা আহ্বানের জন্য 
রামকুমার ভট্রাচার্ধা প্রভৃতি ২২ 
জনের পত্র 

৬২) প্রতাপচন্দ্রের উত্তর 

(৩) ভারতবরীয় ব্রাঙ্মসমাজের সম্পাদক 
ফেশবচন্দ্রের নিকট সভা আহ্বা- 
নের জন্য শিবচজ্্র দেব প্রভৃতি 
২৯ জনের পত্র 

(৪) সম্পাদক কেশবচজ্ের হইয়া, সহ- 
কারী সম্পাদক প্রতাপচন্দ্রের 
শিবচন্ত্র দেব প্রভৃতির পত্রের 
উত্তর 

(৫) স্বাক্ষরকারীদের সপচ্ষে শিবচন্ত্র- 
দেবের প্রতাপচন্্রের পত্রের উত্তর 

(৬) প্রতাপচন্দ্রের শিবচন্দ্রদেবের পত্রের 
উত্তর 


১২৪২ 


১২৪৩ 


১২৪৩ 
১২৪৪ 


১২৪৪ 


১২৪৫ 


১২৪৭ 


১২৪৭৯ 


২২৪২ 


ইংয়াজী সদ 
১৮৭৮১ 


২২শে এপ্রিল 


১৮৭৮ 
১৪ইর্মে 


১৮৭৮, 
১৫ই মে 


১৮৭৪, 


২১শে জানুয়ারী 


১৮৭৮, 


২৫শে ফেব্রুয়ারী 


স্থাদ 


খআচাধ্া ফেশবচন্জ্ 


বিষয় 


কলিকাতা (৭) কেশবচন্দ্রকে উত্তেজনার মধ্যে সভ| 


আহ্বান না করার অন্ত জয়- 
গোপাল সেন গ্রত্থৃতি ৫* জনের 
পত্র 


» (৮) শ্বতন্ত্রসমাজপ্রতিষ্ঠাকল্পে টাউন হলে 


কলিকাত। 


বিরোধিগণের সভার বিবেচনার্থ 
ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মপমাজের সহ- 
কারী সম্পাদক প্রতাপচক্তরের পত্র 

প্রতাপচন্দ্রের পত্রপাঠে ্টেটস্ম্যান 
সম্পাক বলেন, এই পত্রপাঠে 
প্রতিবাদকারিগণের চৈতন্যোদয় 
হওয়। উচিত; আমর! মনে করি 
না যে, বিচ্ছেদ প্রয়োজন বা 
কর্তবা। ( ফুটনোট ভ্রষ্টবা) 

টাউন হলের সভায় ম্বতন্ত্র সমাজ 
স্থাপন ও তদর্থে হেতুবাদ 

স্বতন্ত্র সাজস্থাপনে হেতুবাদের মূল 
আছে কিনা? 

মহাপুরুষ? সম্বন্ধে মতভেদ 

“বিশেষ বিধান" সম্বন্ধে মতভেদ 

আদেশ: সম্বন্ধে মতভেদ 

ব্রাহ্মগণের বাধিক সাধারণ সভায় 
বর্তমান আন্দোলন সম্পর্কে 
কেশবচন্দ্রের মনোভাবের অভি- 
ব্ক্তি 

কুচবিহার যাত্রাকালে তিনি 
কন্যাকে যে উপদেশ দেন, 


পৃষ্ঠা 


১২৫১ 


৯২৫২ 


১২৫৭ 

১২৫৮ 
১২৫৯ 
১২৬৪ 


১২৬৮ 


১২৭১ 


১২৭৭ 


ইংরাজী সন 


১৮৭৮ 
১*ই মার্চ 


১৮৭৮ 


১৮৭৮ 


১৮৭৮, 
রই মে, 


১৮৭০ 


১২ইমে 


১৮৭৮ 
২৪শে মাচ্চ 
(১২ই চৈত্র, 
১৭৯৭ শক ) 

রবিবার 


১৮৬৯, 


স্থান 


কুচবিহ্থার 


ইংলও 
ইত্যাদি 


কলিকাতা 


খাটুবা 


নির্ঘন্টস্থচী 7 
বিষয় 
তাহাতে কিভাবে তিনি বিবাহ 
দেন, তাহার গ্রকাশ 
কুচবিহার বিবাহ নশ্বন্ধে কেশবের 
নিজ মত উপদেশে ব্যক্ত 
বিদেশে কুচবিহার বিবাহ-আনে|- 
লনের ফল-_মতামত--অন্পু- 
মোদন, প্রতিবাদ ইত্যাদি 
প্রতিবাদ সম্বন্ধে কেশবচন্ত্র ও 
তাহার বন্ধুগণের ভাব 
কেখবচন্ত্রের আত্মপ্রকাশ | মন্দি- 
রের বেদী কেশবচন্দ্র পুনরার 
গ্রহণ করিয়া নিজ জীধন 
সগদ্ধে প্রথম উপদেশে বলেন, 
'আমার আচাধ্যপদ ঈশ্বর প্রদত্ত” 
দ্বিতীয় উপদেশে “আমি চোর, 


আমার বাবসায় চোরের ব্যবশার”" 


আত্মকথা বলেন 

মন্দিরে কেশা বর উপদেশে বিলক্ষণ 
প্রকাশ পায় যে, খোর নিষ্ুর 
আক্রমণের ভিতরও 'কেশবচন্ত্র 
কি প্রকার প্রশাস্ত ভাব বক্ষ 
করিয়াছেন ও ঈশ্বরের দয়া অহ 
ভব করিয়াছেন। (এই দিন 
প্রতিবাদকারিগণ  উপাসনায় 
বাখাত জন্মাইতে চেষ্টা করেন) 
কেশবচন্জের খাটুরাগ্রামে প্রথম 
গমন, তখন হইতেই ভ্রাতা ক্ষেত্র- 


২২৪৩ 


ষ্ঠ 


১২৮* 


১২৮৪০ 


১২৮২ 


১২৮৮ 


১২৯১ 


১২৯৮ 


১৩*ত 


১, 


পপ 


২২৪৪ আচার্য কেশবচন্দ্ 
ইংরাঁজী সন স্থান বিষয় 
(জ্যষ্টের শেষ সপ্তাহ, মোহন দত্তের গৃহে প্রতি রবি- 
১৭৯১ শক) বার প্রাতঃকালে সাগাহিক 
উপাসনা আরম্ভ হয় 
১৮৭০, খাটুরা  খাটুরা ব্রহ্মমন্দির-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে 
১৯শে জুন ১৮ই জুন কেশবচন্ত্র বন্ধুগণ সহ 
(৯ই আা, শ্বাটুরা যান এবং ১৯শে জুন 
১৮০০ শক) মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। 


প্রাতে মন্দিরপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে “ঝি 
ূ ও ভক্ত” বিষয়ে উপদেশ 

5 গাজীপুরের পবনাহারী বাবার 
উত্ভ্ি--“কেশব বাবা যে কথ! 
বলেন, সে অন্য দেশের শাস্ত্রের 
অতীত ।” (ফুটনোট দ্রষ্টব্য) 


১৮৭৮, খারা অপরাহে সাধারণ লোকদিগকে 
১৯শে জুন উপদেশ 
খাটুরায় কেশবচন্ত্রের ব্যবহারাদি 


দেখিয়া ক্ষেত্রমোহন দত্ত বলেন, 
কেশবচন্দ্র আপনার বৈরাগ্য 
সর্ববদ। প্রচ্ছন্ন রাখিতেন 

কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে খাটুরার ক্ষেত্র- 
মোহন দত্তের স্থৃতিলিপি 

ধর্ম ও ঈশ্বরাুরাগবিহীন দেশ- 
সংস্কীর সম্বন্ধে কেশবের কি 
মত, অন্যায়কারীর প্রতি সন্ভাব 
দ্বারা তাহার চিত্তপরিবর্তন কেশ- 
বের জীবনের যে মূলমন্ত্র এবং 
কেশবের স্থির ধীর প্রশান্ত ভাব 


পৃষ্ঠা 


১৩৮ 


১৩৪৮ 


১৩০৯ 


১৩১৩ 


১৩১৫ 


১৩১৭ 


১৩২১ 


ইংরাজী সন 


১৮৭৮ 


১৮৭৮ 


১৮৭৮ 
২৮শে আগষ্ট 
১৮৭৯ 
১৫ই ও ২২শে 


সেপ্টেম্বর 


বিষয়নির্ধন্ট 


বিষয় 


ইত্যাদি ক্ষেত্রমোহন দত্তের 
স্বৃতিলিপিতে প্রকাশ পায় 


খাটুর। হইতে প্রত্যাগমনের পর 


কেশব ম্যালেরিয়া জররোগে 
আক্রান্ত হন 


ভাগীরথীবক্ষে নৌকায় অবস্থান 
প্রতিবাদকারিগণের পত্রিকায় 


কেশবচন্দ্রের রোগের জন্য ছুংখ- 
প্রকাশ ও ঈশ্বরের নিকট 
প্রার্থনা করা কর্তব্য লেখা 
হয়। ( মফঃস্বলের একটা ব্রাক্ষ 
এরপ প্রার্থনা করার প্রতিবাদ 
করেন -- উক্ত পত্রিকা এ 
প্রতিবাদ সমীচীন মনে করেন 
না) 


নৌকায় ১২ই আগষ্ট কিঞ্চিৎ রোগ- 


বৃদ্ধি, ছুদিন পরে স্বাস্থ্প্রতা- 
বৃত্তির লক্ষণ, কিন্তু দৌর্ধল্য, 
এমন $অবস্থায় নৌকা হইতে 
কাশীপুরে শিলবাবুদের উদ্যাঁন- 
বাটাতে অবস্থান -- রোগের 
উপশম 


কলিকাতা একপক্ষকাল উদ্যানবাটীতে থাকিগ! 


গৃহে প্রত্যাগমন 


্র্মমন্দিরে ১৫ই রবিবার একটা 


প্রার্থনা মাত্র করেন, ২২শে রবি- 
বার আরাধন! পধ্যস্ত করেন 


২২৪৫ 


পৃষ্ঠা 


১৩২৪ 


১৩২৫ 
১৩২৬ 


১৩২৭ 


১৩২৮ 


১৩২৮ 


১৩২৮ 


২২৪৬ 


ইংরাজী সন 
১৮৭৮; 
২৭শে সেপ্টেম্বর 


৯৮৭৮ 


১৮৭৮ 
১*ই অক্টোবর 
(পূর্ণিমা তিথি) 


১৮৭৮, 


১৭ই অক্টোবর 


১৮৭৮) 
১৮ই অক্টোবর 
১৮৭৮, 


৪ঠা নভেম্বর 


স্বান 
কলিকাতা 


বাণীগঞ্জ 


কলিকাতা 


আচাধ্য কেশবচন্দ্র 


বিষয় 
মন্দিরে উপাননা ও উপদেশ উভয় 
কাধ্াই করেন, উপদেশ -- 
“ছুর্গাতিহারিণী” বিষয়ে 
পুর্িমার দিনে ভাগীরথীবক্ষে 


নৌকায় শারদীয় উত্সব করা 


স্থির হয় এবং ১৮ শকের ১৬ই 
আশ্বিনের ধম্মতত্বে তাহার 
বিজ্ঞাপন 

প্রাতে ব্রদ্ধমন্দিরে উপদেশ, মধ্যাঙ্ছে 
নৌকাযোগে দক্ষিণেশ্বরে গমন, 
বিশ্রামাস্তে সায়স্কালে ভাগীরথী- 
বক্ষে নৌকায় শারদীয় উৎপব 

সন্ধ্যায় ভাগীরথীবক্ষে উপদেশ 

“না গঞ্গে, তুমি প্রেমিকের সঙ্গে 
কথা কও” কেশবচন্দ্রের এই উদ্ভি 
লইয়া গ্রতিবাদকারিগণের অতি- 
মাত্র ব্যঙ্গ (ফুটনোট দ্রষ্টব্য) 

ভাই উমানাথ গুপ্ত সেবাশিক্ষার্থি- 
রূপে গৃহীত হন--কমলকুটীরে 
তাহাকে প্রথম উপদেশ 

সেবাশিক্ষার্থী উমানাথকে "বিবেক- 
তত্ব” বিষয়ে ছ্িতীয় উপদেশ 

বাযুপরিবর্তনার্থ কেশবের রাণীগঞ্জে 
গমন । ম্হেন্দ্রনাথ সঙ্গে যান 

হিন্দু ও টবষ্ণবভাবে ঈশ্বরের নব 
নব নাম গ্রহণে প্রতিধাদকারী- 
দের অভিমত 


পৃষ্ঠা 


১৩২৯ 


১৩৩১ 


১৩৩২ 


১৩১৩ 


১৩৩৮ 


১৩৪১ 


৯৩৪৪ 


১৪৪৪ 


ইংরাজী সন স্থান 
১৮৭৮, কলিকাতা 
ওরা নভেম্বর 
রাণীগঞ্জ 
১৮৭৮, কলিকাতা 


২২শে ডিসেম্বর 


১৮৭৮, 
২*শে ডিসেম্বর 


বিষয়নির্ঘপ্ট 
বিষয় 

*বালাভাবে ব্রদ্দপূজা” বিষয়ে ব্রন্ব- 
মন্দিরে উপদেশ 

“মিলন” সন্ধে বক্তৃতা (সিয়ারসোল 
স্কুলে) 

মাসাধিক রাশীগঞ্জে থাকিয়া কেশ- 
বের কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন ও 
বন্ধুদের সহিত বিধান সম্বন্ধে 
বিশেষভাবে কথাবার্তা এবং 
২২শে ডিসেম্বর ক্রম্মমন্দিরে 
বিশেষ বিধান সম্বন্ধে উপদেশ 

প্রার্থনা--বিশেষ বিধানের মহিত 
ধল সংযুক্ত। “তুমি বুঝাইয়া 
দাও, যে কয়েকজনকে তুমি 
বিধানভূক্ত করিয়াছ, ইহারা পর- 
স্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া বাঁচিতে 
পারেন না।” 

ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী সেন মিরারে 
মণ্ডলী সম্বদ্ধে কতকগুলি গুরুতর 
প্রশ্ন করেন, কেশবচন্দ্র মিরারে 
তাহার উত্তর দেন। প্রশ্নের সঙ্গে 
সঙ্গে উত্তর আছে। প্রশ্নগুলি 
এই 2 


(১) দেবনিশ্বসিতের যথার্থ পরীক্ষা 


কি? 


(২) উপাসনায় কি হৃদয়ের মিল হয় 


না? ধর্দশ কি আমাদিগকে 
নীতিমান করে না? 


২২৪৭ 


১১৪৫ 


১৩৪৯ 


১৩৪৭৯ 


৯৩৫২ 


১৩৫৩ 


১৩৫৩ 


২২৪৮ আচাধ্য ফেশবচন্দর 


ইংরাজী সন স্থান বিষয় 

(৩) ব্রাঙ্মদমাজের বিভিন্ন বিভাগের 
মিলনের আশ! কি আছে? 

(৪) উপাসকমগ্ডলীমধ্যে বিশ্বান ও 
অনুষ্ঠানের একতা কি প্রকারে 
সম্ভব ? 

€৫) “কল্যকার জন্য চিন্কা করিও না” 
এই মূলতত্বে প্রচারকপরিবারের 
আহারাদির বাবস্থা কি? 

ডে) গ্রচারকেরা স্বাধীন, না ক্রীত- 
দাসবং বাধা? 

(৭) ভক্তির সঙ্গে নীতির সম্পর্ক 
কি? 

(») ব্রাঙ্গননাজ্গ মধো সম্প্রদায়বিভাগ 
সম্ভব কি না? কতদূরই বা 
সম্ভব ? 

রর (৯) সাহজিক সত্য ও অভিজ্ঞতালন্ধ 
সত্যে গ্রভেদ কি? 

(১*) বাহ উপকার জন্য প্রার্থনা অঙ্গু- 
মোদনীয় কি না? 

(১১) ধর্ম ও নীতির সম্পর্ক কি? 

(১২) অধ্যয়নাভ্যাস কি পরামর্শমিগ্ধ? 

(১৩) ব্রাঙ্গ হইয়া কি বিশেষ বিধাতৃতে, 
দেবনিশ্বসিতে ও মহাজনসন্বন্ধীয় 
মতে.বিশ্বাসনা করিতে পারেন ? 

(১৪) ত্রাঙ্গনমাজের বর্তমান প্রতি 
বাদের আন্দোলন কি স্থায়ী 
হইবে? 


১৩৫৪ 


২৩৫৫ 


১৩৫৬ 


১৩৫৬ 


১৩৫৭ 


১৩৫৭ 


১৩৫৮ 


১৩৫৮ 


১৩৫৪ 


১৩৫৭ 


১৩৬৪ 


ইংয়।জী সন 


২৮২ 


স্কান 


খিষয়নির্ঘণ্ট 
বিষন্ন 

(১৫) একই সময়ে ধার্টিক ও নীতিমান্‌ 
কি প্রকারে হওয়া যায়? 

(১৬) ব্রাঙ্গসমাজ বিধান কোন্‌ অর্থে? 

€১৭) কুচবিহারবিবাহ বিধাতৃনিয়ো- 
জিত হইলে, বিবাহবিধি কি 
তাহা নয়? 

(১৮)-আচার্ধোর পরিবার বিধাতা- 
কর্তৃক প্রতিপালিত ভয়, ইচ্ভার 
অর্থকি? 

(১৯) ঈশ্ববেক সত্তা সন্বন্ধে কারণবাদ 
বা যুক্ির কি কোন মলা নাই? 

(২০) আদ্বৈতবাদ-খগ্ুনের 'প্ররূট উপা 
কি? 

(২১) পত্তী আছে, অথচ পত্তী নাই, 
মানের এই অবশ্য! কিসে আসে ? 

(২২) বাঙ্গধর্্ম শিক্ষিতদের ধর্ম, সারধা- 
বাণের পর্শা নয়, উহা কি সানা? 

(৩) ব্রাঙ্গের কি মাংসাহার পবি- 
তা্া 

(২৪) শ্রষ্ট কি আপনাকে কোথাও 
ঈশ্বর বলিয়াছেন? 

(২৫) ঈশ্ববে বিশ্বাস কি পাপ বিনাশ 
করিতে পারে ? 

(২৬) অদৃষ্ট ও স্বাধীনতার বিরোধভঞ- 
নের উপায় কি? 

(২৭) প্রচারকজীবনের  আত্মোৎসর্গ 
আদর্শ, তবে মঙ্গলবাড়ী কেন? 


২২৪৯ 


১৩৬৩ 


১৩৬১ 


১৩৬১ 


১৩৬২ 


১৩৬২ 


১৩৬৩ 


১৩৬৩ 


১৩৬৩ 


১৩৬৭ 


১৩৬৪ 


১৩৬৪ 


১৩৬৪ 


২২৫৭ আচাধ্য কেশবচন্্ 


ইংরাজী সন সাম বিষয় ৃষ্া 
মঙ্গলবাড়ী ও আশ্রম কি একই 
ভাবের বাস্ৃপ্রকাশ? ১৩৬৫ 


(২৮) হরিনামব্যবহারে কি আপত্তি? ১৩৬৫ 
(২৯) যাহা শীতিবিরুদ্ধ, তাহা ঈশ্বরের 

আদেশ কি বলা যেতে পারে? ১৩৬৬ 
€৩০) শ্রীষ্ট ও চৈতন্তেরর মধ্যে মিলন 

কোথায় ? ১৩৬৬ 
(৩১) দীক্ষানুষ্ঠান কি অবশ্থানুষ্ঠেয়? ১৩৬৬ 
(৩২) ঈশ্বর বিচার করেন না, ঈশ্বর- 

পুত্র হাতে বিচারভার, ইহার 

অর্থকি? ১৩৬৭ 
(৩৩) সান্ত হইতে অনন্ত মনে আসিলে, 

ঈশ্বর কি মানবভাবাপক্ন হন না? ১৩৬৮ 
(৩৪) ত্রার্ষের কি অমরত্বের মত 

প্রয়োজনীয়? ১৩৮৮ 
(৩৫) গ্রচারকপত্বীগণ কি প্রচারকগণের 

ত্যাগজনিত ছুঃখভাগী হইতে 

বাধ্য ? ১৩৬৯ 
(৩৬) দার্শনিক ঈশ্বরকে অপরিজ্ছেয, | 

উপনিষৎ নিগুণ বলেন, আপনি 

কোন্‌ অর্থে জেেয় বলেন? ১৩৬৯ 
(৩৭) আচাধ্যের নামে মনুযপৃজায় 

উত্সাহদানের অভিযোগ দতা 

কি? ১৩৭০ 
(২৮) থিয়োডোর পার্কার বলেন, 

“মৃতুর পর কোন সম্পর্ক, প্রবৃত্তি 

অপেক্ষা উচ্চবিধি আৰু জ্ঞানের 


ইংরাজী সন স্থান 
১৮৭৯) কলিকাতা 
জাযারী 
১৮৭৯, 


১৯শে জানুয়ারী 


১৮৭ন, 


২০শে জায়ারী 


১৮৭৯, 
২১শে লাঙগধারি 


পে 


১৮৭৯, 


২২শে জানুয়ারী 


_ বিষযনির্ন্ট 


বিষয় 
বিষয় থাকে না। নীতি একে- 
বারে অন্তহিত হয়।” ইহ] কি 
স্থদূচ ? পরলোকের অস্তিত্থ্ের 
সুদৃঢ় প্রমাণ কোথা হইতে 
পাওয়া যাঁয়? 
(৩৯) স্বর্গগত সাধুগণের সঙ্গে চাক্ষুষ 
সাক্ষাৎকার, না আত্মিক যোগ? 
(৪) ভবিস্তদ্ব ক্র মহাজনগণকে পবিজ্র- 

চরিত্র বলা হয়; স্তাহারা কি 
পাপশৃন্য ? 

একবর্ষকাল নান। ছুঃখকর পরীক্ষার 
পর উনপঞ্চাশত্তম সাম্বৎসরিক 
উৎসব 

সন্ধ্যায় ব্রক্ষমন্দিরে "রসনীমন্ত্র” 
বিষয়ে কেশবের উপদেশ-__-"বস- 
নার বাণী” ও "ত্রঙ্গবাণী" একই 

প্রতাপচস্জ্রের ইংরাজী বক্তৃতা 
“ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্গদমাজ তিনি 
কেন ছাড়েন নাই” বিষয়ে 

মঙ্গলবাডী প্রতিষ্ঠা 


মতমি দেবেন্নাথ ঠাকুর একদিন 
কমলকুটারে আইসেন ও বলেন, 
এ সব “যোগপ্রভাবে হইয়াছে* 
অপরাহে এলবার্ট হলে ব্রান্মগণের 
সাধারণ সভা। কাস্তিচন্ত্ 
প্রচারবিভাগ সম্বন্ধে বলেন, 


২২৫১ 


পৃষ্টা 


১৩৭১ 


১৩৭২ 


১৩৭৩ 


১৩৭৪ 


১৩৭৫ 


২২ 


ইংরাজী সন 


১৮৭৯) 
২২শে আাচ্গয়ারি 


১৮৭৯, 
২৫শে জানুয়ারি 
১৮৭৯১ 
২৬শে জানুয়ারি 


১৮৭৯) 
হ৭শে জাহুয়ারী 


আচার্ধ্য ফেশবচন্দ্ 


কলিকাতা 


ইংলগু 


কলিকাতা 


বিষয় 

প্রচারকদিগের উপজীবিকা 
সম্পূর্ণরূপে বিধাতার উপর 
নির্ভর করিয়া চলে। খণ করা 
নিষিদ্ধ । অধাচিতভাবে, যেখান 
হইতে সাহায্যের কোন সম্ভাবনা 
নাই, এমন স্থান হইতেও 
সাহায্য সময়ে সময়ে আসে। 
প্রচারবিভাগ সম্বন্ধে ভাই কান্টি- 
চন্দ্রের বিশ্বীস-বৃদ্ধি 

কেশবের 12৬0 17511100016 
লি 18011780750 
710106৮ বিষয়ে 

এই বন্তৃতা অবলম্বন করিয়। প্রতি- 
বাদকারিগণের মস্তবা 

প্রতিবাদকারিগণের অন্থচিত 
যুক্তির খগ্ুন 

“5911” শবের প্রকৃত অর্থ 

কেশবের এই বক্তৃতা সম্থন্ধে 
ইংলগ্ডের বয়সি সাহেবের অভি- 
মত (ফুটনোট দ্রষ্টব্য) 


এবার নগরসংকীর্তনে "সচ্চিদানন্দ” , 


পতাক! যোগ 

সমস্তদিনব্যাগী উৎসব, প্রাতে 
“পুরুষের নারীপ্রকৃতি-গ্রহণ* 
বিষয়ে উপদেশ 

শ্রাতে ত্রাঙ্ষিকাঁসমাজের উৎদব, 
সাঁয়ংকালে সাধারণ লোক দিগকে 


ৃ্প 


১৩৭৫ 


১৩৭৭ 


১৩৭৯ 


১৩৭৯ 


১৩৮৫ 


১৩৮৬ 


১৩৮৬ 


ইংরাজী সন স্থান 
১৮৭৯) সাধনকানন 
২৮শে জানুয়ারি 
১৮৭ কত 
১৮৭৯, কলিকাতা 


২নশে জানুয়ারি 


৮ই ফেব্রুয়ারি 


২২শে ফেব্রুয়ারি প্র 
২৯শে মার্চ 
৫ই এপ্রিল 
১৯শে এপ্রিল রি 
২৬শে এপ্রিল ৮ 


হর মে 


বিষয়নি্ঘণ্ট 


বিষয় 

আখ্যায়িকাচ্ছলে “হরিদাস ও 
কড়িদাস” বিষয়ে উপদেশ 

'সাধনকাননে” 
উপদেশ ও প্রার্থনা- 

লিওনার্ড সাহেব লিখিত ব্রাঙ্মসম।- 
জের ইতিহাসে নিরপেক্ষতার 
অভাব,-কেশবচন্দ্রের প্রতি 
বিশেষ অবিচার ও অনৃত- 
গুচার 

2১110 8501এ 'ব্রদ্ধবিদ্ভালয়ের” 
পুনঃ প্রতিষ্টা, “ঈশ্বরের অস্তিত্ব” 
বিষয়ে বক্তৃতা 

্রক্ষবিদ্ালয়ে “ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও 
তাহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ? 
বিষয়ে উপদেশ 

বরহ্মবিদ্যালয়ে “বিবেক” 
উপদেশ 

্রদ্ধবিদ্যালয়ে 'ব্রাঙ্মধন্ম, অছ্ৈতবাদ 
ও বহুদেববাদ বিষয়ে উপদেশ 

ব্রদ্মাবগ্/লয়ে "বিবেক ও স্বাধীন 
ইচ্ছা” সন্ধে উপদেশ 


মন্বদ্ধে 


ব্র্ষবিদ্যালয়ে “অনস্ত অথচ জ্ঞ 
ঈশ্বর" বিষয়ে উপদেশ 
বরন্ধবিস্তালয়ে “ঈশ্বরের বাণী” 


বিষয়ে উপদেশ 
ব্রদ্ষবিদ্ঠালয়ে “জ্ঞান ও বিশ্বাস” 
বিষয়ে উপদেশ 


উৎসৰ-_-উপাসনা, 


২২৫৩ 


পৃঠা 
৯৩৮৮ 


১৩৯৪ 


১৩৯১ 


১৩৯৩ 


১৩৯৫ 


১৩৯৬ 


১৩৯৬ 


১৩৯৭ 


১৩৯৭ 


১৩৯৮ 


১৩৯৯ 


২২৪ 
ইংরাজী সন 
১৮৭৯, 
১৭ইমে 
২৪শে মে 
৫ই জুলাই 
২০শে সেপ্টেম্বর 


রা আগষ্ 


১৮৭৯ 


১৮৭৯, 
২রা এপ্রিল 


১৮৭৯, 
৯ই এপ্রিল 


স্থান 


কলিকাতা 


আচার কেশবচন্দ্ 


বিষয় 


্রঙ্ষবিদ্যালয়ে “পাপের স্বভাব ও 
প্রকৃতি” বিষয়ে উপদেশ 

্রহ্মবিছ্ঠালয়ে “বিবেক ঈশ্বরের বাণী 
কি না” বিষয়ে উপদেশ 

বরঙ্গবিষ্ঠালয়ে 'অপৌরুষেয় বাক্যাভি- 
ব্যক্তির দর্শন' বিষয়ে উপদেশ 

্রদ্ষবিদ্ভালয়ে প্চরিত্র” বিষয়ে 
উপদেশ 


'ব্রহ্মবিষ্ভালয়ে “শিক্ষা” বিষয়ে উপ- 


দেশ 

এলবার্ট হলে ১৮ই মাচ্চ ও ২৫শে 
মার্চ ছুই মঙ্গলবার "মন্থুষা, 
তাহার আদি এবং নিয়তি” 
বিষয়ে এবং ১লা! এপ্রিল মঙ্গল- 
বার “মনুয়ের উন্নতির নিয়ম” 
বিষয়ে ফাদার রিভিংটনের বক্তৃতা 

ফাদার রিভিংটনের কমলকুটারে 
কেশবের সঙ্গে সাক্ষাৎকার । 
ফাদার রিভিংটনের প্রতি 
কেশবের অরুত্রিম অন্করাগ 

কেশবের 207 চান] 2117015 
758) উ]0 15 06 
বিষয়ে বক্তৃতা 

এই বক্তৃতার ফলে শ্রীষ্টকে লইয়। 
নৃতন আন্দোলন । খ্রীষ্টানদিগের 
পক্ষ হইতে কেশবকে আক্রমণ 

সেন্টজন চার্চে আর্চডিকন বেলি 


পৃষ্ঠা 


১৩৭৯৯ 


১৪০৪ 


১৪০১ 


১৪৭২ 


১৪০৩ 


১৪০৬ 


১৪৭ 


১৪০৭ 


১৪৮ 


ইংয়াজী সন স্থান 


কলিকাতা 


ইংলগ 


১৮৭৯, কলিকাত। 
২৬শে এপ্রিল 
১৮৭৯, 
৬ই এপ্রিল 


১৮৭৯, 
১৩ই এপ্রিল 
( ১লা বৈশাখ 
১৮০১ শক) 


' *৮ বন রাডার ২৮ রস বস্রজাজ্ল্রা সা 


বিষয়নির্ঘন্ট 
বিষয় 

শশবীষ্ট কে” বিষয়ে উপদেশে, 
কফেশবের মতের সঙ্গে কোথায় 
একা, কোথায় প্রভেদ, প্রদর্শন 
করেন 

কেশব পাশ্চাতা খ্রীষ্টের পরিবর্তে 
প্রাচ্য শ্রীষ্ট আকাঙ্ষা করাতে, 
বোরলির খৃষ্টধর্মগ্রচারক স্কট 
সাহেবের প্রতিবাদ ও আন্দো- 
লনে, পাশ্চাত্য খ্ীষ্টই বা কি, 
প্রচা শ্রীষ্টই বাকি, ইভা মিরার 
বিশেষভাবে প্রদর্শন করেন 

ঈশার প্রতি অন্ুরক্তিতে ইংলগ্ডের 
বিশেষ বন্ধু বয়সি সাহেবের সঙ্গে 
কেশবের বিচ্ছেদ 

আচাধ্যের কথা না বুঝিয়া বয়সি 
সাহেবের আক্রমণ 

00)০% বুনাএ ফাদার রিভিং- 
টনকে বিদায় অভিনন্দন প্রদান 

তর্মমন্দিরে বসস্তোৎ্সব | উপদেশে 
বসস্তোৎ্সব ও শারদীয় উৎ- 
সবের প্রভেদ প্রদর্শন 

নববষ উপলক্ষে ব্রশ্ধমন্দিরে ছুই 
বেলা উপাসনা; ৮ জন মহিলা 
মধ্যাহ্ন কমলকুটারে উপাঁসনায় 
দীক্ষিত হন এবং ৪* জন পুরুষ 
সন্ধ্যায় ব্রহ্ষমন্দিরে দীক্ষিত 
হন 


২২৫ 


১৪৩৯ 


৯৪১৯ 


১৪১০ 


১৪১৪ 


১৪১৬ 


১৪১৭ 


২৫৩ 


ইংরাজী সন স্থান 
১৮৭৯ কলিকাতা 
১৩ই এপ্রিল 


৯ গু 


২৮৭৯, 
&ঠা এপ্রিল 


১৮৭৯, 
৯ই মে 

১৮৭৯, টি 
২৩শে মে 


১৮৭৯, 


৭ই জুন 


এলবার্ট হলে 


আচার্য কেশবচন্জ 


বিষয় 


সন্ধ্যায় ব্র্ষমন্দিরে দীক্ষিতাদিগের 


প্রতি উপদেশ 


সন্ধ্যায় ব্রহ্ষমন্দিরে দীক্ষিতদিগের 


প্রতি উপদেশ 


নববর্ষে প্রাতের উপদেশে, *বিশ্বাম 


আশাতে বাপ করে" প্ভবিষ্যুৎ 
উহার বাসগৃহ” অর্থাৎ "আমরা 
ভবিষ্যতের সন্তান” এ বিষয় 
সুন্দররূপে প্রকাশিত হয় 
ভারতসংস্করক 
সভার বাধিক অধিবেশন-- 
চ৭61 1২655170601, 0 
ঢু. তত 95761066, 4১10), 
0৪8৫০ 7351165% ( সভাপতি), 
মৌলবী আাবছুল লতিফ খ, 
[২৪৮ 1)81] প্রভৃতির বক্তৃতা 


আধ্যনারীসমাজের প্রতিষ্ঠা এবং 
উহ্বার উদ্দেস্টাদি 
আধ্ানারীসমাঙ্জের দ্বিতীয় অধ্ি- 


বেশন-_মৈত্রেয়ীত্রত, ভ্রৌপদী- 
ব্রত, সাবিত্রীব্রত ও লীলাব্তী- 
ব্রতের উল্লেখ 


তৃতীয্স অধিবেশন _- আধ্যনারী- 


দিগের ধর্মজীবন -- কপিলের 
মাতা দেবহৃতি, শিবপত্বী দাক্ষা- 
যণী, পৃথুপত্বী অচ্চির জীবন 
প্রার্শন 


১৪২৭ 


১৪২১ 


১৪২১ 


১৪১৫ 


১৪২৬ 


১৪২৮ 


১৪২৯ 


ইংরাজী মন 
১৮৭৯১ 
২১শে জুন 


২৬শে জুলাই 


৯ই আগষ্ট 


১৮৭৯) 


১৮ই সেপ্টেম্বর 


১৮৭৯, 
২৭শে জুলাই 


২৮৩ 


স্থান 
কলিফাতা 


বিষ্যনির্ঘন্ট 


বিষ 

চতুর্থ অধিবেশন - সভ্যতা ও 
বিজ্ঞানের উন্নতির স্বখস্বচ্ছন্দতা 
ধশ্মের অনুরোধে আধ্যনারী- 
গণের গ্রহণীয় 

পঞ্চম অধিবেশন--সত্য শিব স্থনী- 
বের প্রতি আধ্যনারীগণের 
আকর্ষণ 

ষষ্ঠ অধিবেশন-_-প্রতিদিন ছুই 
মিনিটও ব্রদ্ধে নিমগ্ন হওয়া দীর্ঘ 
উপাসনা অপেক্ষা আদরণীয় 

নবীন! আআধ্যনারীদিগকে উচ্চতম 
যোগধর্মে আরূঢ করিবার অন্ত 
কেশবচন্দ্রের চেষ্টা 

সাধুভক্তগণের সহিত সম্বন্ধ বিষয়ে 
ভি্গ ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন উপ- 
দেশে কেশবের উক্তি 

যোগানুরক্ত ভক্তপরিবার-স্থাপনের 
চেষ্টা 

যোগাজরক্ত ভক্তপরিবার স্থাপন 
শুদ্ধতা বিনা কখন সম্ভবপর 
নহে, এজন্য প্রচারকসভ! হইতে 
ংশয় ও ইন্দরিয়পরায়ণতার 
প্রতিবাদ 

ঈশ্বরসংস্থষ্ট ধার্টিকদল-স্থাপনের যত্ব 

কেশবচন্জ্রের বিজ্ঞানপক্ষপাতিত্ 


কফেশবচন্দ্র দিন দিন সাধারণ জন. 


২২৫৭ 


১৪৩১ 


১৪৩২ 


১৪৩৩ 


১৪৩৪ 


১৪৩৭ 


১৪৪২ 


১৪৪৫ 
১৪৪৭ 
১৪৫০ 


২২৫৮ 


ইংরাজী সম 


১৮৭৯) 


৭ই সেপ্টেম্বর 


স্‌ 


১৮৭৯১ 
১৪ই সেপ্টেম্বর 


১৮৭৯, 


১৫ই নেপ্টেম্বর 


স্থাদ 


কলিকাতা 


বেলঘরিয়া 


আচাধ্য কেশবচন্দ্ 
বিষয় 


গণের নিকট অবোধ্য হইয়া 
পড়িতে লাগিলেন। এই অবোঁ- 
ধ্যতা বিষয়ে মিরার পত্তিকার 
উক্তি 

দোষারোপকারিগণ কেশবের প্রতি 
কি কি দোষারোপ করি- 
য়াছেন 

দশম ভাক্রোত্সবে প্রাতের উপা- 
সনায়, “ঈশ্বর কি আছেন ?” 
উপদেশ 

মধ্যাহ্ছের উপদেশানস্তর গ্রীষ্ট, বৌদ্ধ, 
মোসলমানগ হিন্দুশাস্্বের অধ্যা- 
পক গ্রতাপচন্দ্র, অঘোরনাথ, 
গিরিশচন্দ্র ও গৌরগোবিন্দকে 
গৈরিকবস্্রদানের পর উপদেশ 

ধ্যানের উদ্বোধন 

ভাই কেদারনাথ দের “ধর্গ্রচারক” 
বিষয়ে বক্তৃতা পাঠ 

কেশবচন্দ্রের অন্তরের বিশেষ গঠন 
কি, সন্ধার উপদেশে গ্রদর্শন 

ভাই ভ্রেলোকানাথ সান্নালের 
“সঙ্গীতাচাষা” পর্দে অভিষেক 

অভিষেকানস্তর “সঙ্গীতবিদ্যা ধন্ধের 
ভগ্মী” বিষয়ে উপদেশ 

বেলঘবিয়া তপোবনে ব্রাঙ্গসম্মিলন, 
তথায় পরমহংস রামরুঞ্ণের 
আগমন 


পৃষ্ঠা 


১৪৫১ 


১৪৫৭ 


১৪৫৬ 


১৪৬৪ 


১৪৬১ 


১৪৬৩ 


১৪৬৪ 


১৪৬৬ 


১৪৬৮ 


১৪৬৭ 


ইংয়াজী সন 
১৮৭৯, 
২১শে সেপ্টেম্বর 


১৮৭৯, 
১৪ই অক্টোবর 


১৮৭৯) 
২৩শে অক্টোবর 


১৮৭৯, 
২৫শে অক্টোবর 


১৮৭৭ 
২৬শে অক্টোবর 


১৬৮৭৯) 


২৭শে অক্টোবর 


৮ 


১৮৭৯ 
২৯শে অক্টোবর 


* 


স্থান 
কলিকাতা 


হাওড়া 


গৌরিভা 


চ্‌চুড়া 


ফরাসডাঙ্গ! 


কলিকাত। 


হু 


দক্ষিণেশ্বর 


বিষয়নির্থপ্ট 


বিষয় 

পরমহংসদেব কেশবচন্দ্রের (গৃহে 
আগমন করেন, সমাধি অবস্থায় 
তাহার ফটোগ্রাফ তোলা হয় 

প্রচার উদ্দেশে গোলদীঘির ধারে 
কেশবচন্দ্রের ইংরাজি বক্তৃতা_ 
“ঈশ্বর কি সত্যই আছেন” 

গিরজার মাঠে বক্তৃতা__“মহুস্ত- 
জীবনের সঙ্গে ঈশ্বরের জীবন্ত 
সম্বন্ধ” 

বক্তৃতা--প্রক্কতি ঈশ্বরের সত্তা 
সুস্পষ্ট প্রচার করিতেছে, নিরা- 
কার ঈশ্বর করতলস্থ আমলকবৎ” 

উপাসনা, গ্রামে সংকীর্ভন 


ব্রাহ্মসমাজের সম্মুখে ইংরাজী 
বক্তৃতা __ “নিরাকার ঈশ্বরের 
জলস্ত সত্তা!” 

হাটখোলার বৃহৎ বীধাঘাটে সঙ্ধীর্তন 


রাত্রে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন 

দ্বিতীয় শারদীয় উৎসবে প্রাতে 
মন্দিরে উপাসনা-_“অর ব্রদ্ধ নয়, 
অস্পে ব্রহ্থী* উপদেশ 

বৈকালে নৌকাযোগে দক্ষিণেশ্বর 
যাত্রা ও সেখানে সংকীর্তন ও 
পরমহংসের নিকট গমন, সন্ধ্যায় 
বাধা ঘাটে সংক্ষেপে উপাসনা, 


২৫৭ 


১৪৭০ 


১৪৭১ 


১৪৭৪ 


১৪৭৪ 
১৪৭৬ 


১৪৭৭ 
১৪৭৭ 


১৪৭৮ 


১৪৭৮ 


২২৬০ 


ইংরাঁজী সন স্থান 
» দক্ষিণেশ্বর 
১৮৭৯, ফরাসডাঙ্গা 
১লা নভেম্বর 
১৮৭৯১ রি 
২রা নভেম্বর 
১৮৭৯, জগদ্দল 
ওরা নভেম্বর 
চন্দননগর 
১৮৭৯, মোকাম। 
৪ঠ নভেম্বর 
১৮৭৯, বাঁডঘাট 
«ই নভেম্বর 


আচার্য কেশবচন্ত্ 


বিষয় 

গঙ্গা ও পুর্িমার চত্কে উপ- 
লক্ষা করিয়া উপদেশ 

চন্দ্র ও গঙ্গা” বিষয়ে উপদেশের 
মন্ম 

ঈশ্বরের করুণা বিষয়ে বক্তৃতা ও 
কীর্তন 

মধ্যান্কে জনৈক বন্ধুর ভবনে উপা- 
সন ও ভোজন, অপরাহ্থে হরি- 
সভার অনুরোধে প্টচতন্যের 
ভক্তির ধর্ম” বিষয়ে বক্তৃতা, 
তৎপর নগরকীর্তন, রাত্রে সমাজ- 
গৃহে উপাসনা! ও উপদেশ 

নগরকীর্তন করিয়! যছুবাবুর বাড়ী 
গমন, তৎপর অন্য এক ভ্- 
লোকের বহিরঙ্গনে ভক্তি বিষয়ে 
বন্তৃত। 

সন্ধার সময়ে দশজন বন্ধুর ঙ্গে 
আচাধ্য মহাশয়ের রেলে চন্দন- 
নগর হইনে মোকাম। যাত্রা 

অপূর্বরুষ্ণ পালের 'আতিথা গ্রহণ, 
সন্ধ্যার ্েদনের বাঙ্গালী বাবুদের 
লঙটয়া উপাসনা, 'বাঙ্গধর্শে বৈদিক 
ও পৌরাণিক পর্ষের সন্মিলন” 
বিষয়ে উপদেশ 

মোকামা হইতে যো জফরপুর যাত্রা, 
পথে বাড়ঘাটের ষ্রেনমাারের 
আতিথ্য গ্রহণ 


পৃষ্টা 


১৪৭ 


১৪৮০ 


১৪৮২, 


১৪৮৩ 


১৪৮৪ 


১৪৮৪ 


১৪৮৫ 


১৪১৮৬ 


ইংরাজী সন স্থান 


১৮৭৭, মোজফরপুর 
অই নভেঙ্বর 


১৮৭৯, 
৮ই নভেগ্বর 
২৮৭৯, 
৯ই নভেম্বর 


১৮৭৯, 
১০ই নভেম্বর 
১৮৭৯, 


১১৯ নভেম্বর 


১৮৭৯, বাকিপুর 
১২৯ নভেম্বর 


১৮৭৯, 


১৩৯ নভেম্বর গয়া 


১৮৭, 


১৪ই নভেম্বর 


বিষয়নিরধন্ট 


বিষয় 

মোফরপুর উপনীত হইয়া তত্রত্য 
এক্জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মাধব- 
চন্দ্র রায়ের বাসার অবস্থিতি 

সাহাজীর পুক্করিণীর তটে বক্তৃত। 
ও কীর্তন 

গণ্ডকীতীরে উপাসনা, বিশপ জনস- 
নের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, সন্ধ্যায় 
উপাসনা ও নগরকীর্তন, 

সায়েন্স এসোপিয়েসনে 18018 
৭7100170195 ০০৭”_-বক্তৃতা 

স্ুলপ্রা্ণে অপরাহে ইংরেজি ও 
বাঙ্গলায় কিছুক্ষণ বলিয়া, “অন্তরে 
রহ্দ্শন' বিষয়ে হিন্দী বক্তৃতা, 


সন্ধ্যায় প্রধানতম উকীল বাবু, 


কেদারনাথ চট্টোপাধায়ের ভবনে 
কীর্তন ও আলোচনা 

আহাবাস্তে মোজফরপুর হইতে 
গয়াভিমুখে যাত্রা করিয়া পথে 
বাঁকিপুরে মুন্সেফ কেদারনাথ 
রায়ের ভবনে রাত্রিযাপন 

গয়ায় উপস্থিতি, হিন্দুস্থানী ভূগ্যাধি- 
কারীর উদ্যানবাটীতে রাত্রি 
যাপন ও প্রলোকলম্বন্ধে সংপ্রসঙ্ষ 

উকিল উমেশচন্্র সরকারের গৃহে 
প্রাতে উপাবনা, অপরাহ্ছে স্কুল- 
প্রাঙ্গণে “ঘথার্থ তীর্থ ও বর্ন 
অস্থরে” এই বিষয়ে ইংরাজী ও 


২২৬১ 


১৪৮৩৬ 


১৪৮৭ 


১৪৮৭ 


১৪৮৭ 


১৪৮৭ 


১৪০৯ 


১৪৮৯ 


২২৬২ 


ইংরাজী সন 


১৮৭৯) 
১৫ই নভেম্বর 


১৬ই নভেঙ্গর 


১৭ই নভেম্বর 


১৮ই নভেম্বর 


স্থান 


গয়। 


আচার্ধ্য কেশবচন্ত্র 


বিষয় 

হিন্দীতে বক্তৃতা, তৎপর নগর- 
কীর্তন 

ত্রাঙ্গিকা-সমাজে উপদেশ, আহা- 
রাস্তে বুদ্ধগয়ায় গমন, সেখানে 
সন্ধ্যায় বোধিদ্রমৃতলে ধ্যান ও 
উপদেশ 

প্রাতে ব্রহ্মযোনি পর্বতে উপাসনা, 
পর্ধবতকে সম্বোধন করিয়া গ্রক- 
তির নিকটে শিক্ষা বিষয়ে উপ- 
দেশ, সন্ধ্যায় সমাজগৃহে উপাসনা 
এবং আন্তরিক গয়াতীর্থ ও পর* 
লোক সম্বন্ধে উপদেশ 

প্রাতে উপাচার্যের গৃহে উপাসনা, 
সন্ধায় গয়! স্কুলে %108170৩1- 
095 [১6711905” বিষয়ে ইংরেজী 
বক্তৃতা 

গয়াপী ছোটালালের কেশবের সঙ্গে 
সাক্ষাৎকার ও ব্রাহ্ষধন্ম-প্রচারের 
জন্য ৫০ টাকা দান, প্রাতে এক 
বন্ধুর ভবনে উপাসন!, অপরাহ্ে 
রমণার মাঠে “বাঙ্গালীর দায়িত্ব 
ও কর্তব্য” বিষয়ে প্রথমে 
ইংরাজী বক্তৃতা, তৎপর তিন 
তীর্থ (গয়া, কাশী ও বৃন্দবন) 
ও ব্রহ্মপ্রেম বিষয়ে হিন্দী বক্তৃতা 

রমণার মাঠে বাঙ্গালীদের সঙ্বো- 
ধনের মন 


১৪৯০ 


১৪৯৪ 


১৪৯১ 


১৪৯৪ 


১৪৯৫ 


১৪৯৬ 


নির্ঘণ্টস্থচী . 


ইংরাজী মন স্থান: বিষয় 
১৮৭৯, গয়া প্রাতে গয়ায় কোন বন্ধুর ভবনে 
১৯শে নভেগ্বর উপাসনা ও ভোজনের পর ১১টাৰ 


ট্রেণে যাত্রা করিয়া, অপরাহ্থ ৪টায় 
বাকিপুর উপস্থিতি 
২০শে নভেম্বর -বীকিপুর চ২০$৩ 9০৮০: 11911এ ইংরাজিতে 
(৫ই অগ্রহায়ণ) উপাসনা ও উপদেশ এবং তৎ- 
পর মুন্সেক কেদারনাথ রায়ের 
ভবনে কেশবচন্দ্রের জন্মোৎসব 
্ পাটনা কলেজে *795%817$ 007- 


11870 00 20009650 11918? 


২১শে নভেম্বর 


বিষয়ে কেশবের বক্তৃতা 
২২খে নভেম্বর টি বাবু গুরুপ্রসাদ সেনের বাড়ী উপা- 
সনাদি--“ভক্তের- গুর ঘোর 
সারী" বিষয়ে কেশবের উপ- 
দেশ, তৎপর মুক্তিতত্ব বিষয়ে 
সত্প্রসঙ্গ 
হু প্রাতে এক উদ্যানে উপাসনা, রন্ধন 
ও ভোজন, অপরাহ্ে কলেজগৃহের 
রোয়াকে “ঈশ্বরের বিছ্বমানতা” 
বিষয়ে ইংবেজী ও হিন্দী বক্তৃতা, 
তৎপর কীর্তন হইয়! সামান্রিক 
উপাননা, ঈশ্বরের করুণা বিষয়ে 


২৩শে নভেম্বর 


উপদেশ 

*৫শে নভেম্বর. ডোমরাও বাকিপুর হইতে রাত্রে ভোমরাও 
উপস্থিতি 

২৬শে নভেম্বর এ ডোমরাওএর রাজার সহিত 


সাক্ষাৎকার, প্রাতে অরণো 


২২৬৩ 


১৪৯৬ 


3৪৯৭ 


১৪৯৮ 


১৪৯৮ 


১৫৮০ 


১৫০২ 


২২৪ 


ইংরাজী সন 


১৮৭৯১ 
২৬শে নভেম্বর 


১৮৭৯১ 
২৭শে নভেম্বর 
১৮৭৯১ 


২৮শে নভেম্বর 


স্বান 


৬ 


আচার্য কেশধচন্দ্র 


বিষয় 
উপাসনা, উপাসনায় নানকপন্থী 
সন্গাসী নাগাজির যোগদান, 
নাগাঙ্জির আশ্রমে ভোঁজন, নাঁগা- 
জির গ্রস্থসাহেব পাঠ, তৎপর 
শকটযোগে ভোঙ্গপুরের ভগ্রাব- 
শেষ দর্শন, অপরাহে পুনরায় 
অরণ্যে তরুমূলে বসিয়া কেশবের 
বন্ততরুদিগকে লক্ষ্য করিয়] 
হুমধুর স্বর্গের কথা ও প্রার্থনা 


ডোমরাও - সন্ধ্যায় স্থুলগৃহে "জাতীয় ভাব ও 


প্রকৃত হিন্দুধর্ম” বিষয়ে নাগাজি 
স্বামীর সভাপতিত্বে ইংরাজী ও 
হিন্দীতে বন্তৃতা, তৎপর ম্যামে- 
জার জয়প্রকাশ লালের গৃহে 
আহারাস্তে গাজীপুর যাত্রা । 
ডোমরাও রাজসরকার হইতে 
প্রচারের জন্য ছুই শত টাক! 
দানপ্রাপ্তি 


গাজিপুর 7০771] ঘাটে হিন্দী বক্তৃত। 


ও হিন্দীতে নগরসংকীর্তন 
পরাতে সমাজগৃহে সামান্ধিক উপা 

ষনা, “ঈশ্বরের সঙ্গে মানবাত্মার 
জীবন্ত সম্বন্ধ” বিষয়ে উপদেশ, 
সন্ধ্যার পর ভিক্টোরিয়া স্থলে 
0৮ 2108 09005 চিত 
1001500 [-470% বিষয়ে কেশবের 
ইংরাজি বন্ৃতা 


১৫০৩ 


২৫০৫ 


১৫৪৬ 


১৫০৭ 


ইংরাজী সন স্থান 


শোণপুর- গাজিপুর 
রাত্রে শোণপুরের বিখ্যাত মেলায়. 


১৮৭৯, 
২৯শে ও ৩*শে 
নভেম্বর এবং 
১লা ডিসেম্বর 


১৮৭৯) আরা 


২রা ডিসেম্বর 


১৮৭৯, 


ওরা ডিসেম্বর 


বিষয়নির্ঘপ্ট 
বিষয় 
হইতে ২৪শে নভেম্বর 


উপস্থিতি, মেলা দর্শন, ইংরাজি 
ও হিন্দিতে কেশবের বক্তৃতা, 
আরা যাত্রা 

অপরাহ্থে স্কুলপ্রাঙ্গণে হিন্দী বক্তৃতা, 
ভজন ও সংকীর্তন; রাত্রে 
স্কুলগৃহে "0 (100)0008) 
701 ৮00007*বিষয়ে কেশবের 
বক্তৃতা 

আরা ত্যাগ করিয়া কলিকাতাভি- 
মুখে যাত্রা 


১৮৭৯, সাধনকানন শ্রীরামপুরে নামিয়া সাধনকাননে 


৪ঠা ডিসেম্বর 


১৮৭৯, কলিকাত! 


৮ই ডিসেম্বর 
১৮৭৯, 

১৪ই ডিসেম্বর 
১৮৭৯, 


১৮ই ডিসেম্বর 


১৮৮৭, 
১৪ই জানুয়ারি 
৯৮$ 


উপস্থিতি ও বৃক্ষতলে উপবেশন 
_পরে বারাকপুর হইয়। কলি- 
কাতা যাত্রা, সন্ধাবেলায় কলি- 
কাতায় উপস্থিতি 

প্রচারসন্বপ্ধে প্রচারকসভার নির্ঘারণ 


বিশ্বজননীর নামে 
110 ঘোষণা প্রকাশিত 

কেশবচন্দ্রের ৮196511511517 ৪700 
195711910” বিষয়ে বক্তৃতা 
(859107] 0০011926 10)68616 
15114) 

পঞ্চাশত্তম সাম্বৎসরিক উৎসবের 
প্রথম দিনে প্রাতে নয় জন যুব- 


1701217 


২২৬৫ 


ঠা 


১৫৪৮ 


১৫৪ 


১৫১৪ 


১৫১১ 


১৫১১ 


১৫১৩ 


২২৬৬ 


ইংরাজী নন 


(১লা মাঘ, 
১৮০১ শক) 
১৮৮৯, 
১৪ই জানুয়ারি 
১৫ই আলুয়ারি 
১৬ই জ্বান্ুয়ারি 


১৭ই জানুয়ারি 


১৮ই জানুয়ারি 


১৯শে জানুয়ারি 


২*শে জানুয়ারি 





স্থান 


কলিকাতা 


আচাধ্য কেশবচন্্র 


বিষয় 

কের যুবধর্মব্রত গ্রহণ ও উপদেশ 
এবং ব্রতের নিয়ম 

সায়ংকালে প্রার্থনানস্তর উতৎপবার্থ 
্রক্ষমন্দিরের ছারোদঘাটন 

ব্রহ্মবিদ্যালয়ের সাংবত্সরিক 

সরাপাননিবারণী “আশালতা” 
দলের উৎসব 

গড়ের মাঠে £কশবের বক্তৃতা__ 
*যোগ ভক্তির বিবাহ” 

্রন্মমন্দিরে প্রাতে উপাসনা নস্তর 
“দৌষম্বীকার-বিধির” প্রবর্তন 

“আত্মচিন্তা, ও “নির্ল' হইবার 
প্রাথনা 

সায়ংকালে “নৃতনত্ব বিষয়ে কেশ- 
বের উপদেশ 

মন্দিরে প্রতাপচন্দ্রের "৬4101 0১৪ 
1889110009  5০00৭] 199” 
বিষয়ে বক্তৃতা! 

কেশবের সভাপতিত্থে ভারতব্ষীয় 
ব্রাঙ্মমমাজের বাষিক সভা। 
(গত বৎসর «শ সহশ্র টাকা 
প্রচারের জন্য পাওয়া গিয়াছে । 
বিপদ্‌ ছারা ঈশ্বর সাধকর্দিগের 
বিশ্বাস প্রবল করেন । বিরোধী- 
দ্বিগের আক্রমণে সাধকদিগের 
সমূহ উপকার হয়, এজন্য সাধ- 
কেরা বিরোধীদিগের চরণতলে 


পৃষ্ঠা 


১৫১৪ 


১৫১৫ 


১৫০৭ 


১৫১৭ 


১৫১৮ 


১৫১৯ 


১৫২৭ 


১৫২২ 


১৫২৩ 


ইংরাজী সন 


১৮৮৭) 
২১শে জানুয়ারি 


২২শে জানুয়ারি 
২৩শে জানুয়ারি 


২৪শে জানুয়ারি 


২৫শে জাঙুয়ারি 
(১২ই মাঘ, 
১৮০১ শক ) 


হ 


স্থান 


কলিকাতা 


বিষয়নি্ধণ্ট 


বিষয় 

পড়িয়া তাহাদিগকে প্রণাম 
করেন। মাক্রমণ ও কুৎ্পিত 
কথা-শ্রবণে বিশ্বাসীদিগের হৃদয় 
আরো সাধু ও উৎসাহী: হয়। 
এই মভায় প্রস্তাব ধার্ধা হইল, 
“বিরোধীদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া 
হউক ।” ) 

মল্লিকের ঘাটে সাধারণ লোকদের 
প্রতি হিন্দী ও বাঙ্গালায় উপ- 
দেশ ও সংকীর্ততন হয় 

“মঙ্গলবাড়ী” প্রতিষ্ঠা 

ব্রাঙ্ষিকাগণের উত্নব-_“সংসারে 
স্বর্গভোগ” উপদেশ 

সন্ধ্যায় কমলকুটারে “আধানারীসম1- 
জের” অধিবেশন 

মন্দিরে উপাসনা ও “জলা ভিষেক* 
বিষয়ে কেশবের উপদেশ 

পরাতে 70510 7ন11এ কেশবের 
বন্তৃতা-_-40১90%15100 17 006 
[10515617101 01001? বিষয়ে 

মন্দিরে ব্রদ্দোসব, 'নবশিশুর জন্ম” 
-মববিধান-ঘোষণ! 


সাধুদর্শন ও সত্য গ্রহণ বিষয়ে প্রসঙ্গ 

সায়খকালে মন্দিরে "নিরাকারের 
সৌন্দর্য” বিষয়ে কেশবচন্দরের 
উপদেশ 


২২৬৭ 


পৃষ্ঠা 


১৫২৩ 


১৫২৮ 
১৫২৭ 
১৫৩১ 


১৫৩২ 


১৫৩২ 


১৫৩৫ 


১৫৪ 


২২৬৮ 


ইংরাজী সন 
১৮৮৯, 
২৬শে জাহ্ছয়ারি 


১৮৮০) 


২৭শে জাঙগুয়ারি 


১৮৮০, 
২৮শে জান্য়ারি 


১৮৮০১ 
১ল! ফেব্রুয়ারি 


৮৮০, 
১৪ই ফেব্রুয়ারি 
১৭ই ফেব্রুয়ারি 


আচার্য্য কেশবচন্ত্র 


স্থাস 
কলিকাতা 


বেলঘরিয়া 


উত্তরপাড়া 


কলিকাতা 


বদ্ধমান 


বিষয় 

প্রাতে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা ও 
“তেজোময় ব্রহ্ম” বিষয়ে উপদেশ, 
অপরাহে নগরসংকীর্তন__"নব- 
বিধান” ইত্যাদি অঙ্কিত পতাকা 
সহ কীর্তন করিতে করিতে 
বিডন উদ্যানে গমন 

বিভন উদ্যানে “গৌরচন্ত্র* বিষয়ে 
কেশবের উপদেশ 

বেলঘরিয়ার তপো'বনে বৃক্ষতলে 
ধ্যানধারণা। সায়া পরমহংস 
রামকষ্জদেবের আগমন ও প্রসঙ্গ 

প্রচারযাত্রা-উদ্ভরপাড়ার জমিদার 
জয় মুখোপাধ্যায় গ্রভৃতির 
বাড়ী সংকীর্ভন 

মন্দিরে হরিস্থন্দর বস্থু, নন্দলাল 
বন্দোপাধ্যায়, কালীশঙ্কর দাস 
প্রভৃতি দ্বাদশ জন কেশবের 
নিকট প্্রক্ষসাধকব্রত* গ্রহণ 
করেন । ব্রতধারিগণকে কেশব- 
চন্দ্রের উপদেশ 

বর্ধমানে প্রচারধাত্রা 


অপরাষ্চে বর্ধমানে নগরকীর্ভনে 
একজন ঘুলমান যৌলবী কীর্- 
নের পতাক! ধারণ করিয়! সংকী- 
সনে যোগ দিয়া গমন করেন। 
সন্ধ্যার পূর্বে কাছারীর মাঠে 


ষ্ 


১৫৪১ 


১৫৪৪ 


১৫৪৫ 


১৫৪৫ 


১৫৪৫ 


১৫৪৮ 


ইংরাজী সন 


১৮৮৯) 
১৮ই ফেব্রুয়ারি 
১৮৮০১ 
১১ই জাহুয়ারি 
€(২৮শে পৌষ, 

১৮০১ শক) 
১৮৮০১ 
৮ই ফেব্রুয়ারি 
(২৬শে মাঘ, 
১৮০১) 


১৮৮৯, 
২২শে ফেব্রুয়ারি 


৭ই মার্চ 
১৩ই মার্চ 
৩১শে মার্চ 
১৪ই মা্চ 


২১শে মার্চ 
৮ই আগষ্ট 


কলিকাতা 


বিষয়নির্ঘন্ট 
| বিষয় 
কেশবের ইংরাজী ও বাঙল। 
বক্তৃতা 
কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন, রেল. 
গাড়িতে কীর্তন করিতে করিতে 
উপদেশে মন্দিরে মহাজনসমাগমের 
মূল উদ্দেশ্ত বিবৃত হয় ( উৎসবে 
বগা মহাত্মাদের সমাগম ) 


[00187 01791 পত্রিকায় 
"অগ্রসর ব্রাহ্মগণ সাধুসমাগমে 
প্রবৃত্ত হইবেন* বিজ্ঞাপন এবং 
"ক্রাহ্মমমাজের স্বগতসম্ভাষণ” 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় 

প্রাতে কমলকুটারে মুষা-সমাগম 


সায়ংকালে ব্রহ্বমন্দিরে 'পরলোক- 
বানী ভক্তদর্শন, বিষয়ে উপদেশ 

কমলকুটীরে প্রাতে সক্রেটিশ-সমা- 
গম 

বাগবাজারস্থ নন্দলাল বস্থর বাটীতে 
“আত্মাপক্ষী” বিষয়ে উপদেশ 

বিডন পার্কে “অখণ্ড ঈশ্বর” বিষয়ে 
উপদেশ ও সংকীর্তন 

কমলকুটারে প্রাতে শাক্য-সমাগম 

কমলকুটারে প্রাতে খষিগণ-সমাগম 

ঈশানমাগম । ১৬ই এপ্রিল কেশব- 
চন্দ্র নৈনীতালে গমন করায় 


২২৬৯ 


১৫৪৮ 


১৫৪৯ 


২৫৫০ 


৯৫৫৩ 


১৫৫৪ 


১৫৫৮ 


১৫৫৯ 


১৫৬১ 


১৫৬১ 


১৫৬১ 


১৫৬৩ 


২২৭৯ 


ইংরাঁতী সন 


১৮৮০১ 
১৯নে সেপ্টেম্বর 
২৬শে সেপ্টেম্বর 
ওরা অক্টোবর 


১৮৮৯) 
১৬ই এপ্রিল 


১৪ই যে 


২২শে মে 
২৯শে মে 


১৬ই জুন 


স্কাণ 


কলিকাত। 


আচার্য কেশবচন্ু 


বিষয় 
সাধুমমাগম বন্ধ থাকে । প্রতা- 
বর্তনের পর ১লা আগষ্ট হইতে 
ঈশা-সমাগমের প্রাস্থৃতিক 
উপাসনা হইয়া ৮ই আগষ্ট 
ঈশা সমাগম সাধন হধ 
মোহম্মদ-সমাগম 


চৈতন্য-সমাগম 

বিজ্ঞানবিৎসমাগম (পুস্তকাকারে 
সাধুসমাগম' প্রকাশিত ) 

কলিকাতা! হইতে নৈনীতাল যাত্রা] 


এসেমৃত্রিরূপে ইংলগডের মহবের গুঢ- 
তত্ব” বিষরে বক্তৃতা 

প্রাস্তরগত বক্তৃতা 

কেশবচন্দ্রের সম্মানার্থ ইন্ষ্িটিউটে 
সায়ং সমিতি 

কেশবচক্ধের যোগসাঁধন-_-শ্বামী 
আঙ্জার দ্বী আম্মাকে সঙ্গোধন? 

সহ-ভারতবাসীদিগকে  হিএগিরি 
হইতে পত্র 25 

(১) আমাকে প্রেরিত এ দাসবূপে 
গ্রহণ কর 

(২) প্রস্থ পরমেশ্বর একই 

(৩) জীবন্ত পরমা! “আমি আছি" 
যার নাম, তার কথ! শোন ও 
সাহার বিধাতৃত্ব গ্রহণ কর 


পৃষ্ঠা 


১৫৬৬ 


১৫৬৯ 
১৫৭১ 
১৫৭৩ 


১৫৭৬ 


১৫৭৬ 
১৫৭৭ 


১৫৭৯ 
১৫৮৩ 
১৫৮৩ 


১৫৮৭ 


১৫৮৫ 


ইংরাজী সন স্থান 
নৈনীতাল 
১৮৮০১ কলিকাতা 
১৪ই ফেব্রুয়ারি 


বিষয়নির্থণ্ট 


বিষয় 

(৪) ঈশ্বর ও স্বরস্থ সাধুগণের সহিত 
অধ্যাত্মযোগই সত্য স্বর্গ 

(৫) সকল দেশকালের সাধুমহাজন- 
দিগকে সম্মান কর 

(৬) গৌড়াম, ধন্মান্ধতা ও পরমতা- 
সহিষ্ণুতা পরিহার কর 

(৭) বিশ্বাস ও বিজ্ঞানেরসমন্তয় 
সাধন কর 

(৮) ধর্ম ও নীতি অবিচ্ছিন্নভাবে 
পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হোক 

(৭) প্রার্থনাশীল হও 

(১০) সেন্ট পলের ভাবে সকল 
মহাজনগণের নামে এই পত্র 

প্রচারকদিগের নাম “প্রেরিত” 
নামে পরিবর্তন করিবার অভি- 
প্রায়ে কেশবচন্দ্রের প্রবন্ধ (প্রচা- 
রকদ্দিগের জীবনের কাধের 
ব্যাথ্যান ) 

নৈনীতাল হইতে কেশবচন্দ্রের 
পকথোপকথন” প্রবন্ধ ( অঙ্ক- 
বাদ) 

21৮৪0 চাছ]1এ প্রহ্ষবিদ্যালয়েশ 
কেশবের প্রারভ্ভিক ইংরাজীতে 
বক্তৃতা (ঈশ্বর যেমন এক, তেমনি 
তাহার ধর্মও এক; যে বংশ 
হইতে বেদ, পুরাণ, রামায়ণ ও 
মহাভারত উদ্ভুত হইয়াছে, 


২২৭১ 


১৫৮৫ 


১৫৮৩ 


১৫৮৬ 


১৫৮৭ 


১৫৮৭ 
১৫৮৮ 


১৫৮৯ 


১৫৮৯ 


১৫৯২ 


২২৭২ 


ইংরাজী সন 


১৮৮৭ 


১৮৭৯১ 


১৩ই ডিসেম্বর 


গন 


২৭শে ডিসেম্বর 


স্থান 


কলিকাতা 


আচাধ্য কেশবচচ্দ 


বিষয় 
আমরা সেই হিন্দুবংশে জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছি হিন্দুশান্তে যে সকল 
অমূল্য সম্পদ নিহিত আছে, সে 
সমস্ত আমরা হারাইতে পারি 
না; হিন্দুধর্ম ও খরীষ্টধর্্দ একটুও 
বিরোধী নহে) 


কলিকাতা ব্রহ্ষবিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতি বুধ- 


বার কেশবচন্দ্রের গৃহে একত্র 
হইয়া ধন্ীলোচনা করিতে 
থাকে। শিক্ষান্তে উত্তর দেও- 
য়ার জন্য ছত্রেগণকে নিয়লিখিত 
বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন £₹- 

(১) ঈশ্বরের স্ববূপ 

(২) বিবেক 

€১) প্রান! 

(৪) ভবিষাদ্দর্শা মহাজনগণ 

(৫) আত্মার অমরত্ব 

(৬) যোগ 

(৭) চরিত্রের শুদ্ধতা 


৮) সামাজিক কর্তবা 

(৯) ত্রাহ্মদমাজের ইতিবৃত্ত 

(১০) নববিধান 

(১১) ধশ্ ও বিজ্ঞান 
আধ্যনারীসমাজে - 'মাতৃভাবঃ 


ব্যাখ্যা 


আধানারীসমাজে 'বয়ঃপ্রাপ্চি' বিষয়ে 


উপদেশ 


১৫৯৫ 


১৫৯৭ 
১৫৪৯৮ 
১৫৯৮ 
১৫৯৯ 
১৬০০ 
১৬৭৯ 
১৬৭১ 
১৬৭২ 
১৬০২ 
১৬৪৩ 


১৬০৪ 


১৬৫ 


১৬০৭ 


ইংরাজী সন 
১৮৮০১ 
১১ই জানুয়ারি 
২৩শে জানুয়ারি 
২১শে ফেব্রুয়ারি 
২০শে মার্চ 


৬ই এপ্রিল 
২র! জুলাই 
১৬ই জলাই 
২৯শে জুলাই 


১৩ই আগষ্ট 
ওরা সেপ্টেম্বর 
২২ংশে অক্টোবর 
৬ই নভেম্বর 


২৫শে নভেম্বর 

৯১১ই ডিসেম্বর 

২৪শে ডিসেম্বর 
১৮৮০১ 
আগঞ্ ও 
সেপ্টেম্বর 


৮৫ 


স্কান 


বিষয়নির্ঘপ্ট 


বিষয় 
ধান্মিকা নারী" বিষয়ে উপদেশ 


“আদর্শ চরিত্র” বিষয়ে উপদেশ 
বিংশমধ্যাদা, বিষয়ে উপদেশ 
“দেহমধ্যে ঈশ্বরের স্থষ্টিকৌশল? 
বিষয়ে উপদেশ 
নিববিধান গ্রহণ" বিষয়ে উপদেশ 
লিম্্ীশ্রী' বিষয়ে উপদেশ 
জ্বীলোকদের বিশেষ বিশেষ দোষ? 
শ্ত্ীলোকদের ব্রতাচরণ আবশ্যক 
কি না?” বিষয়ে প্রবন্ধের জন্য 
পুরক্কারঘোষণা,  “উপাসনায় 


আনন্দলাভ” "বিষয়ে কেশবের ও 


উপদেশ 
'যোগধর্শমসাধন” বিষয়ে উপদেশ 
“নিরাকারের রূপ” বিষয়ে উপদেশ 
'িশ্বরবাণীশ্রবণণ বিষয়ে উপদেশ 
ত্রিদ্ষের সহিত সন্বন্ধ” বিষয়ে 
উপদেশ 
'আধ্যাত্মিক উদ্বাহ" বিষয়ে উপদেশ 
প্রকত বৈরাগ্য” বিষয়ে উপদেশ 
যথার্থ স্বাধীনতা? বিষয়ে উপদেশ 
যোগোপদেশ __- যোগশিক্ষার্থীকে 
প্রদত্ত ভাত্রোৎ্সবের পূর্বে ১লা 
ভাত্র (১৮০২ শক হইতে ছয় 
দিনের উপদেশ ব্রঙ্গযোগোপ- 
নিষৎ এবং পরে ২২শে ভাদ্র 


৯২৭৩ 


পৃষ্ঠা 


১৬০৮ 


১৬৪৯ 


১৬১৪০ 


১৬১১ 
১৬১১ 
১৬১২ 
১৬১৩ 


৬১৬১৫ 


১৬১৭ 
১৬১৮ 


১৬২৩ 


১৩২২ 
১৬২২ 
১৬২৪ 


১৬২৫ 


২২৭৪ 


ইংরাজী সন 


১৮৮০১ 


২১শে আগষ্ট 


১৮৮০১ 
১৬ই আগষ্ট 
১৭ই আগষ্ট 
১৮ই আগষ্ট 
১৯শে আগষ্ট 
২*শে আগস্ট 

১৮৮৯১ 
৬ই--১১ই 
সেপ্টেম্বর 

(২২শে-২৭শে 

ভাদ্র, ১৮০২ শক) 


১৮৮০১ 
২২শে আগষ্ট 
(*ই ভাদ্র, 
১৮২ শক) 


স্থান 


কলিকাতা 


আচাধ্য কেশধচন্ত্র 


বিষয় 
হইতে ছয় দিনের উপদেশ 
“সাধাসাধনোপনিষ্” 
ব্্যোগোপনিষ__-চতৃবিধ যোগ, 
_পজানযোগ, শক্তি, ইচ্ছা বা 
পুথ্যযোগ, প্রেমযোগ এবং 
আনন্দযোগ” (এই ষষ্ঠ উপদেশটা 
হারাইয়া যায় ) 
ব্রঙ্ধযোগোপনিষৎ-_'যোগে অধি- 
কারী" 
ব্রহ্মযোগোপনিষৎ_“যোগের স্থান” 


».. -যোগের সময়” 
০. _পনির্ববাণ” 
».. প্রবৃত্তি যোগ” 


সাধাসাধনোপনিষ-নিবৃত্তি ও 
প্রবৃত্তি, অশক্তি হইতে নিবৃত্তি 
_ শক্তিতে প্রবৃত্তি, অজ্ঞান হইতে 
নিবৃত্তি_জ্ঞানে প্রবৃত্তি, পাপ 
হইতে নিবৃত্ভি_পুণ্যে প্রবৃতি, 
এই সকলের সৌন্দয্যে সম্মিলনে 
যোগের পূর্ণতা বিষয়ে উপদেশ 

ত্রহ্মমন্দিরে ভার্রো্সব-__প্রাতের 
উপদেশ--”আমার মা! সত্য 
কিনা?” 


অপরাহে ধ্যানের উদ্বোধন 
সঙ্কীন্তনের পর কেশবের প্রার্থন। 


হকালে উপাসনা, উপদেশ-- 


১৬২৮ 


১৬২৮ 


১৬২৯ 
১৬৩০ 
১৬৩০ 
১৬৩১ 


১৬৩১ 


১৬৩২ 


১৬৩৪ 


১৬৩১ 


১৬৩৮ 


॥ 


ইংয়াজী সন স্থান 
১৮৮০১ কলিকাতা 
১৮ই অক্টোবর 
€৩রা কাক, 
১৮৭২ শক) 


১৮৮০১ 
২*শে অক্টোবর 


(€ই কার্তিক, 

১৮০২ শক) 
১৮৮০ ইংলগু 
১৮৮৪ কলিকাতা 
১৮৮৬ 


বিষয়নির্ঘণ্ট 


বিষয় . 
জিগজ্জননী ও তাহার সাধু- 
সম্তান্গণ' 

শারদীয় উৎ্সব-_পৃণিমা তিথিতে 
প্রাতে কমলকুটারে উপাসনা, 
মধ্যান্থে কীর্তন করিতে করিতে 
চাদপাল ঘাট হইতে বাম্পীয় 
পোতে শ্রীরামপুর পর্যন্ত গমন, 
সন্ধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পোলের 
নিকটস্থ বান্ধাঘাটে প্রার্থনা ও 
সঙ্গীত 

কুচবিহারবিবাহের পরিণামালুষ্টান 
(বিবাহ লইয়। আন্দোলনে 
অনেক অসতা, অন্যায়, বৃথা দ্বণ! 
নিন্দা লোকের যনকে কিট ও 
কলুধিত করিয়াছে বটে, কিন্তু 
ব্রাঙ্মসমাজের ধর্মবিধি দৃঢ়মূল ও 
অন্যান্ত বিষয়ে বিশেষ উন্নতি 
হইয়াছে । ব্রাহ্মসমাজ বহু বৎসর 
আগাইয়া গিয়াছে) 

মোক্ষমূলারের পত্র 

“আদেশবাদ” সন্ধদ্ধে মোক্ষমূলরের 
অভিমতের প্রতিবাদ 17151 
8110০: বাহির হয় 

03910 118551090এর মভাদের 

_ কলিকাতা আগমন ও তাহাদের 
অভ্যর্থনা 

অভ্যর্থনা ও তাহার উত্তরে স্বীষ্টান- 


হণ 


১৬৪০ 


১৬৪২ 


১৬৪৪ 


১৬৪৭ 


১৬৪৮ 


১৬৫১ 


২২১৬ 


ইংরাজী সন 


১৮৮১১ 
১লা-_-১২ই 
জানুয়ারি 
১ল। জানুয়ারি 
২র! জানুয়ারি 
ওরা জান্্য়ারি 
৪ঠা জান্য়।রি 
€ই জানুয়ারি 
৬ই জানুয়ারি 
৭ই জানুয়ারি 


তু 


৮ই জানুয়ারি 


৯ই জানুয়ারি 
১*ই জাঙ্য়ারি 
১১ই জানুয়ারি 
১২ই জানুয়ারি 


ঃ 


কলিকাতা 


৯ 


আটার্ধ্য কেশবচন্দ্ 


বিষয় 

গণের অসন্ভ্টি, কিন্তু কেশবের 
সঙ্গে অক্সফোর্ডমিশনের সভ্য- 
দিগের বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ন 

একপঞ্চাশত্বম সাম্বৎসরিক উৎসবের 
জন্য ছাদশদিনব্যাপী প্রান্তিক 
সাধন 

প্রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথ” 

শ্নববিধান” 

“মাতৃভূমি” 

*গৃহ” 

নশিশ্ুগ 

“ভৃত্য” 

প্দীনশ 

আধ্যনারীসভার অধিবেশনে উৎ- 
সবে প্রস্তাতির জন্য উপদেশ 

“যোগ”-( তিন বৎসর পরে যে 
দিনে কেশবচন্দ্রের স্বর্গারোহণ 
হইবে, সেই দিনে এই বৎসরে 
এই যোগের প্রার্থনা করেন। 
স্ব্গারোহণদিনে ভাই এই 
প্রার্থনাঁটী পঠিত হয় ) 

“মহাজন” 

প্মানবহিতৈষী” 

“উপকারী” 

“বিরোধী” 

নিশাজাগরণ (প্রত্যাদেশ, একা- 
আতা, চিত্তশুদ্ধি ) 


ষ্ঠ 


১৬৫৪ 


১৬৫৩৬ 
১৬৫৬ 
১৬৫৭ 
১৬৫৮ 
১৬৫৭৯ 
১৬৫৯ 
১৬৬০ 


১৬৬০ 


১৬৬১ 


১৬৬২ 
১৬৬৪ 
১৬৬৫ 
১৬৬১ 


১৬৬৬৩ 


১৬৬৭ 


ইংরাজী সন 
১৮৮১, 
১৩ই জান্বয়ারি 
(১লা মাঘ, 
১৮*২ শক) 
১৪ই জানুয়ারি 
১৫ই জাম্য়ারি 
১৬ই জাহ্য়ারি 
১৭ই জাঙগুয়ারি 
১৮ই জাঙ্য়ারি 


১৯শে জাঙ্থয়ারি 


২*শে জানুয়ারি 


স্থান 
কলিকাতা 


বিষক্কনির্ঘন্ট 
বিষয় 

প্জয় মাতঃ, জয় মাতঃ, নিখিল 
জগতপ্রসবিনী” আরতির স্দীত 
হইয়া উৎসবারস্ত। আরতির 
অস্তে পরমমাতার স্ততি 

কেশবচন্দ্রের সভাপতিত্বে 41961 
চ৪1এ রাজ রাঁমমোহনের 
প্রতিমূততি রক্ষা 

মল্লিকের ঘাটে হিন্দি, বাঙ্গলা ও 
উড়িস্তা ভাষায় বন্তৃতা 

পরাতে ও সন্ধায় ব্রহ্ষমন্দিরে 
উপাসনা 

ত্রঙ্মমন্দিরে প্রতাপচন্দ্রের ইংরাজী 
বক্তৃতা 

আশালতার নির্ধ্যাণ, কমলকুটারে 
বক্তৃতা ও ছুরারাক্ষসের দাহ 

21516 লঞা1এ ব্রদ্ধবিদ্যালয়ের 
সান্ংসরিক 

মঙ্গলবাড়ীর উৎসব ও ভারতবর্ষীয় 
্রাঙ্মঘমাজের অধিবেশন । এই 
অধিবেশনের একটা নিদ্ধীরণ 
এই £ _- "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম 
সমাজের! বিরোধিগণ, ধাহার! 
বিবিধ উপায়ে ইহার কাধ্য প্রতি- 
রুদ্ধ করিতে যত্ব করিয়াছেন, 
ইহার সভ্যপিগের প্রতি অত্যা, 
চার করিয়াছেন, ইহার কার্ধ্য- 
কারকগণকে নিন্দিত ও অন্য 


২২৭৭ 


ষ্া 


১৬৭৩ 


১৬৭২ 


১৬৭৩ 


১৬৭৫ 


১৬৭৫ 


১৬৭৫ 


১৬৭৫ 


২২৭৮ 
ইংরাজী সন স্থান 
১৮৮১১ কলিকাত। 


২*শে জানুয়ারি 


২১শে জানুয়ারি 
২২শে জানুয়ারি রি 


২৩শে জানুয়ারি রর 
(১১ই মাঘ, 
১৮০২ শক) 


১৮৮৯, 
২৪শে জানুয়ারি 
(৯ই মাঘ, 
১৮০২ শক) 


আচাধ্য কেশবচন্দ্ 


বিষয় 
প্রকারে প্রতিপন্ন করিতে যত্ব 
করিয়াছেন, এই সভা তাহা- 
দিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে- 
ছেন। কেন না তাহারা পাকতঃ 
যথার্থ বিশ্বাসিগণের ভক্তি ও 
উৎসাহ বদ্ধিত করিয়াছেন ।” 
এই অধিবেশনে প্রচারকদের নামের 
পূর্বে পশদ্ধের ভাই” সংযুক্ত 
হওয়ার প্রস্তাব কেশবচন্দ্র করেন 
আধ্যনারীসমাঙ্জের উপাসন। 
কেশবচন্দ্রেরে 7০৮, 17811এ 
বন্তৃতা--৩ 0055995095 
01 005 ০৮৮ 101905058101017 


সমস্তদিনব্যাপী উৎসব-_প্রাতে 'ঈশ্ব- 


রের সখাভাব' উপদেশ, সন্ধ্যায় 
নববিধানাক্ষিত পতাকার উত্তো- 
লন, নিয়ে বেদাদি ধর্শান্ত্র রক্ষা, 
সকলের পতাকাম্পর্শ করিয়া 
ঈশ্বরকে প্রণাম, সায়ংকালের 
উপাসনায় পাঁচজনের দীক্ষা, 'নব- 
বিধানের বিজয়নিশান? উপদেশ 

নগরে মহা সন্বীর্তন। কলুটোল! 
হইতে কমলকুটার, সারকুলার 
রোড, বিভন স্ট্রীট হইয়া বিভন 
পার্কে প্রবেশ । “লা এলাহ 
ইল্লিল্লা” পতাক1 একজন পঞ্চাবী 
ভ্রাতা ধারণ করেন 


১৬৭৫ 


১৬৭৭ 
১৬৭৭ 


১৭৮ 


১৬৮৪ 


১৬৮৬ 


ইংরাজী সন 
১৮০৮ ১ 


২৪শে জানুয়ারি 


২৫শে জানুয়ারি 


২খশে জানুয়ারি 


২৭শে জানুয়ারি 


১৮৮১ 


স্থান 


কলিকাতা 


বেলঘরিয়া 
উদ্যান 


কলিকাতা 


বিষয়নির্ঘণ্ট 
বিষয় 
বিভনপার্কে কেশবচন্ত্রের “সীতা 
উদ্ধার” বিষয়ে বক্তৃতা 
প্রত্যাবর্তন কালে সাধারণ ব্রাহ্ম- 
সমাজের দ্বারের সম্মথে কেশব- 
চন্দ্রের সাষ্টাঙ্গ প্রণাম 
বেলঘরিয়া উদ্যানযাত্রা__সংকীর্তবন 
-সত্প্রসঙ্গ (তাহার সারাংশ 
_নববিধানের মা_ভক্ত মার 
শক্তি-_হরি এবং মা ইত্যাদি ) 
প্রচারযান্রা-ট্রামওয়ে শিয়ালদহ 
হইতে গঙ্গার ঘাট--ক্টামারে 
শিবপুর 
কমলসরোবরের চারি কূলে ধাান- 
ধারণা যোগসাধন করিয়া উৎ- 
সব-দমাণ্চি 
আমরা নববিধানের প্রেরিত” 
বক্তৃতা সম্ধন্ধে মতামত ঃ-- 
(১) রেভাঃ ডল সাহেবের অভিমত 
(২) 50510550081 
(৩) 10018770010 072606ত 
(৪) লক্ষৌ উইট্‌ুনেস এবং রেভাঃ 
জন ফের্ডাইসের অভিমত 
(৫) 5, 01-7).007ন্ঠর নব- 
বিধান সম্বন্ধে ব্তৃত।। [ তাহার 
মতপরিবর্তন -- “বিদেশীয়গণ 
কর্তৃক নববিধান কিভাবে গৃহীত 
হইয়াছে” অধ্যায় দেখুন] 


২২৭৯ 


১৬৮৭ 


১৬৯০ 


১৬৯১ 


১৬৯২ 


১৬৯৩ 


১৬৭৪ 
১৬৯৪ 
১৬৯৮ 


১৭৯৪ 


১৭০৬. 


২২৮০ 


ইংয়াজী সস 


১৮৮১১ 
২৮শে জানুয়ারী 


, ১৮৮১, 
৩৫শে জানুয়ারী 
৩১শে জানুয়ারী 


২১শে ফেব্রুয়ারী 


১৮৮১, 
২৭শে ফেব্রুয়ারী 
€১৭ই ফাল্বুন, 

১৮০২ শক) 


১৮৮১, 
২রা মার্চ 
১৫ই মাচ্চ 


স্থান 


আচাধ্য কেশবচন্ত্র 
বিষয় 


ভোৌ ন60:৮ 9651165 বৈ 082 
(0171515 ভগো]ন, 1810 
788) 


কলিকাতা প্রচারকগণের সভা */২705059, 


ভাগলপুর 


কলিকাতা 


10:৮৮ (“প্রেরিতগণের 
দরবার”) নাম প্রাপ্ত হইল; 
প্রেরিত প্রচারক, প্রচারকাধোর 
সাহায্যকারী, গৃহস্থ প্রচাঁরকের 
শ্রেণীবিভাগ 
প্রেরিতগণের কাধ্যক্ষেত্রবিভাগ 


দরবারে 'মাচার্যোর ও প্রেরিত- 
গণের প্রাতিপালনের ভারার্গণ 

দরবারে নববিধানের স্বাতিস্থযরক্ষা 
বিয়ে কথোপকথন 

কেশবচন্ত্র ভাগলপুরের নবনিস্মিত 
ব্রাহ্মসমাজগৃহের প্রতিষ্ঠার কাধ্য 
করেন (ধর্মতত্ব ১৮০২ শক, ১ল! 
চৈত্র, পৃঃ ৫৯ এবহ 99749) 
তো, ানা0) 208 1881 
দ্রষ্টবা ) 

দরবারে বিজ 1019567571107 
পত্রিকা বাহির হওয়ার নিদ্জারণ 

কমলকুটারে বসন্তপৃণিঘা ও শ্রী- 
চৈতন্তের জন্মদিনে উত্সব ও 
পুর্ধবদিন কেশবচন্দ্রের মস্তক- 
মুণ্ডন, অদ্য সন্গ্যাসগ্রহণ 


১৭০১ 


১৭৯৫ 
১৪০৭, 


১৭০৮ 


১৭০৮ 


১৭০৮ 


১৭হ৮ 


ইংরামী সন 
১৮৮১ 
১৫ই মার্চ 


১৮৮১) 
২৪শে মাচ্চ 
১৮৮১, 


২১শে মাচ্চ 


১৮৮১, 
১২ই এপ্রিল 
( ১লা বৈশাখ, 
১৮৭৩ শক) 

১৮৮১, 

২৭শে এপ্রিল 


২৮৬ 


স্থান 
কলিকাতা 


কলিকাতা! 


বিষয়নির্ঘন্ট 
বিষয় 

প্রেরিতগণের গলে মেডল প্রদান, 
প্রেরিতগণের প্রতি সেবক 
কেশবচন্জরের অগ্নিময় উপদেশ-. 
“আমি তোমাদের গুরু নহি, 
তোমাদের সেবক ও বন্ধু” 

উপাসনাত্তে কেশবের ভিক্ষাব্রত গ্রহণ 

সন্ধ্যায় ব্রশ্মমন্দিরে বসম্তপৃর্ণিমা 
উপলক্ষে উপাসনা, প্রেরিতবর্গের 
একত্বপ্রদর্শন জন্য মিলিত আরা- 
ধনা, তৎপর কেশবের উপদেশ 
--“আকাশের চন্ত্র বড়, না, 
নবদ্বীপের চন্দ্র বড়” 

প্রেরিত নিয়োগ বিষয়ে কেশবের 
ংরাজী উক্তির অন্থবাঁদ 

প্রেরিতবর্গের ভারতবর্ষের নানা 
স্থানে প্রচারার্থ ধাত্রা 

প্রেরিত-দরবারে  প্রচারযাত্র 
সম্বন্ধে নির্ধারণ 

জনৈক নববিধাননিন্দাকারীর গৃহে 
গিয়া প্রার্থনা ও সঙ্গীর্তন 

প্রাতে ত্রঙ্গমন্দিরে নববর্ষোপলক্ষে 
উপাসনা, নামকীর্তনে প্রচার 
বিষয়ে কেশবের উপদেশ 


নৃতন প্রণালীতে নামকীর্তনে প্রচার 
বিষয়ে ধশ্মতত্বের মন্তব্য (১৬ই 
বৈশাখ, ১৮০৩ শক ) 


২২৮১ 


১৭০৯ 


১৭১৩ 


১৭১৪ 


১৭১৪ 


১৭১৭ 


১৭১৪ 


১৭১৯ 


১৭২০ 


হ২৮ৎ 


ইংরাজী সন 
১৮৮১, 

১২ই এপ্রিল_ 
৯ই মে 
১৮৮১ 


১৮৮১, 
২৩শে জান্রয়ারী 
২৮৮১, 


ওই মার্চ 


১৮৮১, 


৭ই জুন 


১৮৮১, 


১২ই জুন 


স্থান 


কলিকাতা 


আচাধ্য কেশবচন্দ্ 
বিষ 


কলিকাতার কোন্স্থানে কোন্‌ দিন 
মংকীর্ভনের দল প্রচার করেন, 


পতাকাবরণে অনেকের মনে থে 
ংশয় হয়, তাহা নিরসন জন্য 
কেশবচন্দ্রের ইংরাজী নব. 
বিধান পত্রিকায় প্রবন্ধ ( ১৮৩ 
শকের ১লা বৈশাখের ধশ্মতব্বে 
তাহার অনুবাদ প্রকাশিত 
হয়) 

উত্সবদিনে কেশবচন্দ্র নিশান 
সম্পর্কে যাহা বলেন 

'পবিজ্র ভোজনের' অনুষ্ঠান 


'নববিধান পত্রিকায় কেশবচন্দ্র 
লেখেন, “নবীন অনুষ্ঠান প্রাচীন 
অনুষ্টানগুলির ব্যবহারিক উপ- 
দেশস্বরূপঃ 

“সাধুর শোণিতমাংস পান ভোজন” 
বিষয়ে “নববিধান” পত্রিকায় 
কেশবের উত্তি 

“হোমানুষ্ঠান” 


“হোমানুষ্ঠান সম্বন্ধে “নববিধান” 
পত্রিকায় কেশবের লিপি 
“জলাভিষেক” 


পৃষ্ঠা 


১৭১১ 


১৭২২ 


১৭২৩ 


১৭২৫ 


১৭২৬ 


১৭২৬ 


১৭২৮ 


১৭৩২ 


১৭৪৩ 


ইংয়াজী সন স্থান 
১ কলিকাতা 
কলিকাতা 

২৮৮১ বৃ 


নির্ধপ্টস্থচী 
বিষয় 

'জলাভিষেক* সম্বন্ধে কেশবচক্র্রের 
নববিধানে লিপি 

“পবিত্র পান ভোজন” সম্বন্ধে বন্ধে 
গাডিয়ান। ও “ইপ্ডো ইউরো- 
পীয়ান্‌ করেম্পণ্ডেপ্টের' অভিমত 

ও সম্বন্ধে 50265917380 পত্রিকার 
অভিমত 

ভট্ট মোক্ষমূলীর এসকল অনুষ্ঠান 
সম্বন্ধে ষে মত প্রকাশ করিয়া- 
ছেন, তছৃপলক্ষ করিয়া বিশ 
10136758601 লেখা (১৮৩ 
শকের ১লা কাণ্িকের ধর্মতত্বে 
তাহার অন্বাদ-) 

নববিধানের অবিমিশ্র শ্বদ্ধতা 
বিষয়ে ৩৮ 10150698007 
পক্জিকায় লেখা (১৮০৩ শকের 
১লা কান্তিকের ধর্মতন্ধে অন্থ- 
বাদ) 

6৯7 10190619800 পত্রিকা 
কেশবের নব নব ভাবের 
প্রকাশ 2 

(১) পাগল (১৮৩ শকের ১লা 
জোষ্টের ধন্মতত্বে অনুবাদ ) 

(২) পাগল (১লা আষাটের ধন্মতত্বে 
অন্থবাদ ) 

(৩) পাগল ( ১লা শ্রাবণের ধন্মতত্বে 
অন্থবাদ ) 


২২৮৩ 


১৭৩৭ 


১৭৩৮ 


১৭৩৯ 


১৭৪৩ 


১৭৪৪ 


১৭৪৬ 


১৭৪৭ 


১৭৪৯ 


২২৮৪ 


ইংরাজী সন 


১৮৮১, 
৪ঠা মে 
১৮৮১ 


স্থান 


কলিকাত।! 


আচাধ্য কেশবচন্্র 
বিষয় 


(৪) পাগল. € ১লা ভাদ্রের ধর্মতত্বে 
অনুবাদ ) 
(€)পাগল ৮7৪. 
(৬) যোগী (১৬ই শ্রাবণের ধর্্তত্বে 
অঙ্গবাদ ) 
(৭) যোগী 
্ীষ্টশিষ্কগণের প্রতি প্রীতি 


[ব5% [01506058007 পন্ভিকাঁয় 
কেশবের লেখা £ 

(১) অপরিজ্ঞেয়বাদের তত্ব ( ১৮*৩ 
শকের ১৬ই কান্তিকের ধর্্মতত্বে 
অন্বাদ ) 

(২) ক্ষমার শাস্ত্র (১৮০৩ শকের ১ল। 
জোষ্ঠের ধর্মতত্বে, অনুবাদ ) 

(৩) নববিধান শিক্ষা (১৮০৩ শকের 
১১ই  অগ্রহায়ণের ধর্ম্মতত্বে 
অন্থবাদ ) 

(9) নববিধানে নৃতন কি? (১৮২ 
শকের ১৬ই চৈত্রের ধর্মতত্বে 
অনুবাদ ) 

(৫) চৈতন্তের দ্বিবিধ স্বভাব (১৮০৩ 
শকের ১৬ই ইজ্াষ্ঠের ধশ্মতত্বে 
অন্থবাদ ) 

(৬) উপন্তাস পাঠ (১৮০৩ শকের 
১লা শ্রাবণের ধন্মতত্বে অহদাদ ) 

(৭) সঙ্কোচ নয়, মেলান 


১৭৫১ 


১৭৫৩ 
১৭৫৫ 


১৭৫৬ 
১৭৫৭ 


১৭৫৯ 


১৭৬৩ 


১৭৬২ 


১৭৬৪ 


১৭৬৪ 


১৭৬৬ 


১৭৬৭ 


ইংয়।জী সন 
১৮৮৬ 

১৩ই আগষ্ট 

১৫ই আগষ্ট 


২১শে আগষ্ট 
(৬ই ভাব্র, 
১৮০৩ শক) 


2) 


১৮৮১ 


স্থান এ 
কলিকাতা 


কলিকাত৷ 


বিষয়নির্ঘণ্ট 


বিষয় ূ 
কেশবের দ্বিতীয় কন্যার বিবাহ 


কেশবচন্দ্রের জোষ্ঠ পুত্রের বিবাহ 

বিবাহোৎ্সব সম্বন্ধে “নববিধান” 
পত্রিকায় লিপি 

দ্বাদশ ভাদ্রোৎ্সব -€ উচ্চতর 
পরিণয়োৎ্সব 


প্রাতে কেশবের উপদেশ__'বেদ 
পুরাণের পরিণয়” 

মধ্যাঙ্ছে সংকীর্তন, উপাসনা, শাস্্- 
পাঠ 

অপরাধ-স্বথীকার ও কেশবের 
বক্তব্য 

যোগ ও ধ্যানের উদ্বোধন 

সাধু-সমাগমের উদ্বোধন 

সারং উপাসনা ঈশ্বরের নবীনত্থ” 
বিষয়ে উপদেশ 

পিমল। হইতে প্রতাপচন্ত্রের ৯ই 
আগস্টের 1১৮৮১ খৃঃ) পত্রোত্তরে 
প্রধানাচার্যের কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে 
সমূচ্চয় ভাব প্রকাশ 

মহষির পত্রের অর্থান্তর সম্বন্ধে 
আলোচনা (১৮০৩ শকের ১৬ই 
আশ্বিনের ধর্্মতত্ে দ্রষ্টব্য) 

মহষি ও কেশবের কয়েকখাঁনি 
পত্র ২ 


৯২৮৫ 


১৭৭০ 


১৭৭১ 


১৭৭১ 


১৭৭২ 


১৭৭৩ 


১৭৭৫ 


১৭৭৭ 
১৭৭৮ 
১৭৭৯ 


১৭৮২ 


১৭৮৩ 


১৭৮৪ 


২২৮৬ 


ইংয়াজী সন 


১৮৮২, 


৭ই জুলাই 


১৮৮২, 


১৭ই জুলাই 


১৮৮৩, 
২৭শে সেপ্টেম্বর 
২৯শে সেপ্টেম্বর 

১৮৮৩, 
১১ই অক্টোবর 

১৮৮১, 

২৩শে মে 


১৮৮০১ 
২২শে ভিসেম্বর 


১৮৮১১ 


7 শুরা অক্টোবর 


আচাধ্য কেশবচন্তর 


স্থান বিষয় 
দাজিলিং (১) কেখবচন্দ্রের দার্জিলিং হইতে 
মস্থরী পাহাড়ে স্থিত মহধিকে 
লিখিত পত্র 
মন্থরী (২) মহধির উত্তর £__ "আমার 
কথার সায় তোমার নিকট হইতে 
পাইয়া আসিতেছি, এরূপ আঁর 
কাহারও নিকট হইতে পাই নাই” 
তারাভিউ (৩) সিমলা পাহাড় হইতে কেশব- 
সিমলা চন্দ্রের মহধিকে লিখিত পত্র 
হিমালয় (৪) হিমালয় হইতে মহধির উত্তর 
কাণপুর (৫) কাণপুর হইতে মহধিকে 
কেশবচন্দ্রের শেষ পত্র 
মিসিগণ রেবারেণ্ড ই, এল, বেক্সফোর্ডের 
(আমেরিকা) কেশবচন্ত্রকে পত্র 
কলিকাতা কেশবচন্দ্রের উত্তর 
৬, 1২01800007এর 0০1061700- 
7৪19 £০15৬তে 'ব্রাক্ষলমাজের 
নূতন উদ্দেশ্ত' প্রবন্ধ 
১৫ এই কাগজে 81155 ০০11০6এর 
নাইউনের পত্রের প্রতিবাদ 
মনিয়র ই নবেলির গ্গরীষ্ট কে” এই 
বক্তৃতার ফরাসী অনুবাদ এবং 
হিবাঞ্জেলিকাল ক্রিষ্টানে” পত্র 
কলিকাতা মনিয়র উইলিয়মকে প্রচারকসভা! 
হইতে তাহার পত্রের প্রতিবাদ 
£ ্রাহ্মপ্রচারকসভা হইতে পুরাতন 
বন্ধু ই. 4১0, 55৪0কে 


পৃষ্ঠা 


১৭৮৭ 


১৭৮৮ 


১৭৮৯ 
১৭৯০ 


১৭৭৯১ 


১৭৯৫ 


১৭৯৬ 


১৭৯৩ 


১৭৯৭ 


ইংরাজী সন 


১৮৮১, 


২৪শে অক্টোবর 
১৮৮১ 


১৮০৮, 


হর। নভেঘ্র 
১৮৮১ 


১৮৮১ 


১৮৮১ 


১৮৮১, 
৯ই ডিদেম্বর 
(২৪শে অগ্রহায়ণ 
১৮০৩ শক) 
১৮৮২১ 
১৩ই জানুয়ারী 
১৪ই জানুয়ারী 


স্থান 


লগ্ন 
করিকাত। 


লগ্ডন 


কলিকাতা! 


কলিকাতা 


লক্ষ 


কলিকাত। 


শু 


বিষয়নির্ঘট 


বিষয় 
কেশবচন্দ্রের নিকট লিখিত 
পত্রের উত্তর 
টাইসেনের উহার প্রত্যুত্তর 


টাইসেনের পত্র লক্ষ্য করিয়া 
101710: পত্রিকার উক্তি 

নববিধান সম্বন্ধে ১]. 1). 0082 
এর ভাবাস্তর, 9017087% [1 
₹০:এ পত্র (১৭০০পুঃ ত্র্টব্য ) 

এ পত্র উপলক্ষ্য করিয়া 8117207 
পত্রিকার উক্তি 

১৯শে নভেম্বর পারিবারিক ভাগ্ার 
প্রতিষ্ঠা, এ সম্বন্ধে 'নববিধান, 
পত্রিকার উক্তি, "লক্ষ্মীর নামে 
১০055181)এর ছুঃখপ্রকাশ 

ট্রেটস্ম্যানের উক্তি লক্ষ্য করিয়া 
১৪৮ 1)15091)886010।)এর 
উক্তি 

নববিধানের আধিপত্য স্থলে 
একদেশিত্বের সম্ভাবন। নাই 

লক্ষৌ নগরীতে সাধু অঘোরনাথের 
পরলোকগমন, "মৃত্যু নয়, নব- 
জীবন--এ কথা তাহার সম্বন্ধে 
মত্য 

আরতি 


ওয়েলিংটন স্কোগ্জারে বক্তৃতা 


২২৮৭ 


১৭নদে 


১৮৫ 


১৮০৭ 


১৮০৯ 


১৮১১ 


১৮১৪ 


১৮১৫ 


১৮১৭ 


১৮১৮ 


১৮১৯ 


১৮২০ 


২২৮৮ 


ইংরাজী সন 

১৮৮১ 
১৫ই জানুয়ারী 
১৬ই জানুয়ারী 


১৮ই জানুয়ারি 


১৪শে জানুয়ারী 


২৭শে জাহয়ারী 
২১শে জানুয়ারী 


২২শেজানুয়ারী 


২৩শে জানুয়ারী 
২৪শে জানুয়ারী 


২৫শে-২৮শে 
জানুয়ারী 
৩০শে জানুয়ারী 


আচাধ্য কেশবচন্ত্র 


স্থান 
কলিকাতা 


বেলঘরিয়। 


বিষয় 
ব্রশ্মমন্দিরে পরাতে “সংযম ও 
সন্ধ্যায় 'হাস্ত বিষয়ে উপদেশ 
কমলকুটারে 9500 ০£ 1199এর 
যাত্রা, সঙ্গীত ও অধিবেশন 
45185678114 00501921681 


01955এর সাস্বসরিক-_-কেশব- 


চন্দ্রের সভাপতিত্ব 

21016 নুন] ভারতবষীয় ত্রান্ধ- 
সমাজের সাধারণ সভা, ভাই 
কাস্তিচন্দ্রের বিবরণ পাঠ-- 
পাওনাদারের গালাগালিপূর্ণ 
পত্রপ্রাপ্তি, কয়েকটা রহস্য ও পত্র 

ম্ঙ্গলবাড়ীর উৎসব 

1০%7 নাও] 150006--2 
[107 বিষয়ে 

সমস্তদ্রিনবাপী উৎ্পব--প্রাতে 
ন্সতীত্ব বিষয়ে কেশবের উপদেশ 

অপরাস্ছে প্রার্থনা, ধানের উদ্বোধন, 
সংকীর্তন 

সন্ধ্যায় 'শব্দ, এবং প্রতিশব্দ বিষয়ে 
প্রতাপচন্দ্রের উপদেশ 

আর্ধানারী সমাজ 

নগরসংকীর্তন ও বিন পার্কে 
“যুগলভাব” বিষয়ে বক্তৃতা 

কলিকাতায় পূর্ব পশ্চিম উত্তর 
দক্ষিণে প্রচারযাত্রা 


বেলঘরিয়া তপোবনে গমন 


পৃ 


১৮২১ 


১৮২২ 


১৮২৩ 


১৮২৪ 
৯৮৩২ 


১৮৩৩ 


১৮৩৩ 


১৮৩৮ 


১৮৩৯ 


১৮৪৪ 


১৮৪৫ 


১৮৫১ 


১৮৫১ 


ইংরউ্রীসদ . 
কলিকাতা 
১৮৮২ দি 
১৮৮২ ্ 
১৮৮১, 
২৩শে ফেব্রুয়ারী 
১৮৮৯, ন্‌ 
২৪শে মার্চ 
দক্ষিণ-আফ্রিক! 
নঃ ইংলগ্ 
১৮৮২১ - কলিকাতা 
১৯শে মার্চ 
১৮৮২, রি 


১৩ই এপ্রিল 


২৮৭, 


-বিষঙ্নির্ঘপ্ট 


বিষয় 


এই উৎমৰ সম্বন্ধে উপসংহার 


২২৮৪ 


পৃষ্ঠা 


১৮৫১ 


কেশবচজ্দ্রের শিরঃপীড়া ও বহুমৃত্র-. : 


রোগ 


আমেরিকার জোসেফ কুক সাহে- 


বের কমলকুটারে আগমন 

কুক সাহেবের সম্মানার্থ প্রেরিত- 
মুণ্ডলী ও কয়েকটা বন্ধুর তৎসজে 
দক্ষিণেশ্বরে গমন, মিস পিগটগ 
সঙ্গে ছিলেন। পরমহংসদেব- 
কেও সঙ্গে লওয়া হয়। সন্ধায় 
কুক সাহেবের 10/7 নিল]]এ 
বন্তৃতা _- ভারতবর্ষের ভার্বী 
রা ৃ 

কুক সাহেবের কলিকাতা ত্যাগ 


জোসেফ কুকের কেশবের সন্ধে: 


অভিমত 
দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ক্যানন 
মরিস ডেবিসের কেশবকে পত্র 
মিস স্থসেনা উইক্ষওয়ার্থের পত্র 
জনৈক উন্মাদ কর্তৃক মহারাণী 
ভিক্টোরিয়ার প্রাণবধ-চেষ্টাঁ_ 


এতছুপলক্ষে ব্রহ্মমন্দিরে কৃত- 


জ্তাস্থচক বিশেষ প্রার্থন৷ হ্য় 

১লা বৈশাখ নববর্ষে মন্দিরে উপা- 
সনা_সকলের জন্য নবজ্ীবন 
প্রার্থনা 


৯৮৫৩ 


তি 
ক 


৯৮৫৩ 


১৮৫৪. 
১৮৫৪ 


২ 
১৮৫৪ 
১৮৫৪ 
১৮৫৫ 


১৮৫৬ 


১৮৫৬ 


২২৯5 
ইংরাজী সন 
১৮৮২, 


২৮শে মে 


৮ই এপ্রিল 
৪ঠ| জুন 


১৮২, 
১লা মে 
২ 


আচাধ্য কেশবচন্ত্ 


বিষয়: 


কলিকাতা কেশবচন্েব ক্র্মমন্দিরে উপাসনা 


“ও প্রেম বিষয়ে উপদেশ 
বর্ষবিদ্যালয়ের ছাত্রগণের পরীক্ষ। 
কেশবচন্দ্রের., বাযুপরি বর্তন .. জন্ত 

সপরিবারে দাজিলিং যাজ্া 
দাজিলিং যাইবার পূর্বেষে নববৃন্দাবন 


নাটকের প্রান্তরতিক ব্যাপার এবং. 


[505 [,9.0195+ 11790510100 
স্থাপন (পরবর্তী কালে ৬%০- 
(0119 11090168007 নাম 
দেওয়। হয় $) 

এ বিদ্যালয়ে ফাদার লাফের 
চন্দ্রনুরধ্যগ্রহণ বিষয়ে প্রথম 
বন্কৃতা (বক্তৃতার পূর্বে তিনি 


বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় কেশবচজ্জের 


নারীজাতির শিক্ষাপ্রণালী 
অগ্রাহ করাতে, নারীশিক্ষা- 
প্রণালী অন্ক আকার ধারণ 
করে-তাহার মতে স্ত্রী ও পুরু- 
ষের একত্র সংমিশ্রণশিক্ষা সমু 
চিত নয়_ নারী যাহাতে উৎকষ্ট 
মাতা, উৎকৃষ্ট কন্যা, উৎকৃষ্ট 
ভগিনী হন, এইরূপে তাহাদের 
শিক্ষা আবশ্ঠক 1) 


কষ্ণবিহারী দেনের ইতিহাস সম্বন্ধে ' 


দ্বিতীয় বক্তৃতা 


ভারতসংস্কারকসভা হইতে সিণ্ডি- 


১৮৫৭৭ 


. ১৮৫৭ 


১ ১৮৫৮ 


১৮৫৭৯ 


১৮৫৭ 


১৮৫৯ 


১৮৮২ 


১৮৮৯, 


৯ই জুলাই 


১৮৮২১ 
২৩শে জুলাই 


স্থান 


. দাঞ্জিলিং 


৮ 


কলিকাতা 


কলিকাতা 


- বিষয়নির্ঘন্ট 
বিষয় 
কেট নিযুক্ত হয়, তাহা হইতে 
নিদিষ্ট শিক্ষাপ্রণালীত্ষ সার 
প্রতাপচন্ত্র মজুমদারের দাঞ্জিলিং 
গষন 
এখানে আচার্যের উপজীবিকা কি 
প্রকারে নির্বাহ হয়, এ বিয়ে 
প্রতাপচন্দর প্রশ্ন উখাপন করেন 
কেশবচজ্্র আত্মজীবন : আপনি 
প্রকাশ না করিলে, অনেক মিথ্যা 
কল্পনা তাঁহার জীবনের সঙ্গে 
সংযুক্ত হইবে বুঝিলেন_ সেই 
জন্ত দাঁজিলিং হইতে ৪ 
10150158101 পত্রিকায় 
কয়েকটা প্রবন্ধ লেখেন 
“প্রেরিতের নিয়োগ” প্রবন্ধ 
“বিশ্বাসীর অর্থাগম» প্রবন্ধ : ৭ 
0৮৭7715 ৬০০ সাহেব ১৮৮২১মে 


মাসে কেশবচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ . 


করিবার পর 11০70071) 4৮ 
1776০ পত্তিকায় [ব৩৬/ 11000 
চ২০০77751 শীর্ষক প্রবন্ধ 


দাঞ্িলিং হইতে কেশবচঞ্জের , 


কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন 
-আত্মন্জীবন-বিবৃতি ( “জীবনবেদ" 
নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত ) 
প্রার্থনা 


২২৯১ 


৯৮৫৭ 


১৮৬০ 


১৮৬০ 


১৮৬৯ : 
১৮৬১ 
১৮৬৪ 


৯৮৬৬ 


১৮৬৯ 


১৮৬৯ 


১৮৬৯ 


২২৯২ 


"ইংরাজী সন. স্থান 
১৮৮২, 
৩০শে জুলাই 
৬ই আগই ্ 
১৩ই আগই 
২*শে আগষ্ট 
ওরা সেপ্টেম্বর, 
১*ই সেপ্টেম্বর নর 
১৭ই সেপ্টেম্বর 
২৪শে সেপ্টেম্বর 
১লা অক্টোবর রি 
৮ই অক্টোবর 
১৫ই অক্টোবর এ 
১০ই ডিসেম্বর £ 
১৭ই ডিসেম্বর . , এ 
২৪শে ডিসেম্বর রর 
- ৩১শে ডিনেম্বর (1) রি 
১৮৮২ কলিকাতা 
আগষ্ট 


কলিকাতা 


১৮৮২, 
২৪শে, হ৫শে ও 
২৬শে আগস্ট 
২৪শে আগষ্ট র্‌ 


২৫শে আগষ্ট ঞ 


আচার্য কেশব্চন্দ্র 


বিধয় 

পাপবোধ 
অগ্রিমন্ত্রে দীক্ষা 
অরণ্যবাস ও বৈরাগ্য 
স্বাধীনতা 
বিবেক 
ভক্কিসঞ্চার 
লজ্জ| ও ভয় 
যোগের সঞ্চার 
আশ্চর্য্য গণিত 
জয়লাভ 
বিয়োগ ও সংযোগ 
ত্রিবিধ ভাব 
জাতিনির্ণয় 
শিশ্বাপ্রকৃতি 
অনৃতখগ্ডন 


অপ্রণয়ের কারণসমূহ দূরীভূত না. 


হইলে, প্রেরিতমগ্ডলী ত্রয়োদশ 
ভাদ্রোঘসব কারতে পারিবেন 
না__কেশবের ঘোষণ। 
ভাঙ্রোৎসবের পূর্বে তিন দিন 
শ্রাস্ততিক সাধন 


ধ্যানযোগে স্বর্গে প্রবেশপূর্ববক ঈশা, 


মুষা, চৈতন্য প্রসৃতির সহ সম্মিলন 


ইমারসন, ্টানলি ও কালণইল সমা- 


গম বিষয়ে প্রার্থনা 


১৮৭৯ 


৯৮৭১ 


১৮৭২ 
১৮৭৩ 
১৮৭৪ 
১৮৭৫ 
১৮৭৬ 
১৮৭৭ 
১৮৭৮ 
১৮৭ন 
১৮৮০ 
১৮৮১ 
১৮৮২ 
১৮৮৩ 
১৮৮৫ 


৯৮৮৭ 


১৮৮৭ 


১৮৮৭ 


১৮দ 


ইংরাজী সন 
১৮৮২, 


২৬শে আগষ্ট 
২৭শে আগষ্ট 


১৮৮২১ 
»ই আগষ্ট 
২৮শে আগষ্ট 


১৮৮২, 
২৯শে আগস্ট 
১ল। সেপ্টেম্বর 


২রা সেপ্টেম্বর 


৩রা সেপ্টে্বর 
৪ঠ] সেপ্টে্বর 
১৬ই সেপ্টেম্বর 


স্থান 
কলিকাত। 


বিষযনি্নট 
বিষয়. পু 
মন্থম্তমলন্তীর মধো 'স্বর্গীবলোকন বা 
“জীবে ব্হ্ষদর্শন? বিষয়ে প্রার্থনা 


'বদ্ষমন্দিরে দিনব্যাপী উৎসব-- 


প্রাতে "নান ও ভোজন” বিষয়ে 
কেশবের উপদেশ 

মাধ্যাহ্িক উপাসনা, তৎপর পাঠ, 
বাক্তিগত প্রার্থনা, কীর্তন ও 
নবনৃতা | 
ংকালে প্রতাপচন্দ্রের উপদেশ-- 
“আত্মার ভিতর পরমার 
অবতরণ” 

কেশবচন্দ্রের গৃহে নবনৃত্য প্রতিষ্ঠিত 
হয়,( ফুটনোট ) 

ফমলকুটারে দেবালয়ে উৎসবের পর- 
দিন “মদমত্ততা* বিষয়ে প্রার্থনা 


' কি ভাবে নাট্যাভিনয় হইবে, ভীহাঁ- 


প্রার্থনায় প্রকাশ 
সাজসজ্জা করিয়া রঙ্গভূমিতে অর্দদ 


প্রকাশ্টা অভিনয় ও দেবালয়ে 


তৎসংক্রান্থ প্রার্থনা--"অভিনয়ে 
নববুন্দাবন” পু 
কেশবচন্ত্রের পঞ্চম পুত্রের নামকরণ 
'জীবজন্ম” প্রার্থনা 
“মৃহর্তে পাপপরাজয়” প্রার্থনা 
"মত্ততা” প্রার্থনা 
প্রকাশে নবরন্দাবন অভিনয় 


“অভিনয়দ্বার৷ জয়ভিক্ষা” প্রার্থনা 


২২৯৩ 


১৮৯০ ৯ 


১৮৯৩ 


১৮৯৪ 


১৮৯৫ 
১৮৯৫ 
১৮৯৫ 


রা 


১৮৯৭ 


১৯৪৯১ 
১৯০৪ 
১৯০৫ 


১৯০৭ 


১৯১৩, 


£ 


২২৯৪ 


ইংরাজী সন 
১৮৮২) 
৯৮ই সেপ্টেম্বর 
১৪শে সেপ্টেম্বর 


১৮৮২ 


১৮৮২, 
৮ই অক্টোবর 


১৮৮২, 
২৯শে অক্টোবর 
২৯শে অক্টোবর 
৩*শে অক্টোবর 
৬১শে অক্টোবর 


১১৮৮২, ৭ই মে 


স্থান 


কলিকাতা 


0১014 


আচার্য কেশকচ্ত্র 


বিষর 
শ্রদ্ধে বিলীন” প্রার্থনা 


মুক্তিফৌজ্জের বঞ্ধে পদার্পণে, "মুক্তি" 
ফৌজের বৈরাগা, প্রার্থনা 
মুক্তিফৌন্বকে নববিধানের প্রেরিত- 
বর্গের পক্ষ হইতে অভিনন্দন 
মুক্তিফৌজের উপর বন্বের শাসন- 
কর্তার অত্যাচার সম্বন্ধে ধশ্ম- 
তত্বের (১৬ই আশ্বিন, ১৮০৪ 
শক । উক্তি 
অত্যাচার প্রতিবিধান জন্য 1০৬1) 
[7911এ সভা-_কেশব সভাপতি 
মেজর টকরকে কেশবচন্দ্রের সানু 
ভূতিস্ুচক পত্র (মুক্তিফৌজের 
ওয়ার জ্রাইয়ে' প্রকাশিত) 
অন্ুস্থতার মধ্যেও কার্যোগ্যম 
পারিবারিক সঙ্গদ্ধাকে উচ্চতম 
ভূমিতে প্রতিষ্ঠা জন্য ব্রতানুষ্ঠান 
কেশব-পত্রীর কেশভার উন্মোচন, 
স্বামী সহ যোগধশ্মসাধন, এক 
সপ্তাহের জন্য নিয়মানুবর্তন 
যুগলব্রত গ্রহণের প্রার্থনা 
“সতীত্বলাভের অভিলাষ” প্রার্থনা 
“একাত্মতা” প্রার্থনা! 
বিরোধিগণের কেশবের ধিরুদ্ধে 
নিন্নাবাদের ব্যর্থতা 
মোক্ষমূলারের পত্র 


১৯১১ 


১৯১২ 


১৯১৪ 


১৯১৭ 


১৯১৪ 


১৯১৮ 


১৯১৭৯ 


১৪২৪ 


১৯২০ 
১৯২১ 
১৯২৪ 


১৯২৫ 


১৯২৬ 


১৯২৭: 


ইংরাজী সন 


স্কান 
ত*৭ ইতলগ 

১৮৮৩ কলিকাতা 
১লা জানুয়ারী 

১৮৮৩, রর 
৭ই জানুয়ারী 

১৮৮৩ কলিকাতা 
৮ই জানুয়ারী 

১৮৮৩, 


১লা--১২ই জানুয়ারী 
১৮৮৩) 


১৩ই জাঙ্গয়ারী 


১৪ই জাগুয়ারী 
১৫ই জায়ারী 
১৬ই জানয়ারী 
১৭ই জানুয়ারী 
১৮ই জানুয়ারী 
১৯শে জানুয়ারী 
২০শে জানুয়ারী 


স্‌ 


বিষয়নির্ঘ্ট 
বিষয় 


রেভাঃ জি, পি, অন্দেলের পত্র 
বেদবিগ্যালয়-প্রতিষ্ঠা 


প্রাচ্য প্রতীচ্য সমস্ত ধর্শসন্প্রদায়ের 


নিকট নববর্ষে ৩৯ 101967)- . 


5৪0০ পত্রিকায় কেশবচন্দ্রের 
পঞ্স পু 
নববর্ষের শুভবার্তী সম্বন্ধে মতামত 
মুক্তিফৌজের অধিনায়ক মেজর 
টকরের সপত্বীক কমলকুটারে 
আগমন 
উৎসবের প্রান্ততিক উপাসনা 


১ল| মাঘ (১৮০৪ শক ) “আরতি” 


১লা মাঘ হইতে পারিবারিক উপা- 
সনাগৃহে উপাধ্যায় কর্তৃক 'নব- 
বিধানের আদর্শ মচ্য্য পাঠ 
ছুইবেল! ব্রদ্মমন্দিরে উপাসনা 
বন্ধুসম্মিলনসভা৷ | 
“দরবার 
৬/৪1128607 ৪5875এ. বক্তৃতা 
নববুন্দাবন নাটকের অভিনয় 
ত্রাঙ্গিকাগণের সভা ও সংগ্রসঙ্গ 
০৬ [0811এ কেশবচন্দ্রের শেষ 
ব্ৃতা--+491815  57353885 


০ চআ:06% 


২২৯৫ 


১৯২৮ 


"১৯৩০ 


১৯৩৩ 


১৯৩৪ 


১৯৩৪ 


১৯৩৫ 
১৯৩৬ 
১৯৩৬ 
১৯৩৭ 
১৯৩৮ 
১৯৩৯ 


১৯৩ন 


১৪৩৭ 


২২৯৬ 


ইংরাজী সন 
১৮৮৩ 
২১শে জানুয়ারী 
(2ই মাথ, 
৭১৮৭৪ শক) 
*২শে জান্ছয়ারী 


৩শে জানুয়ারী 
(১১ই মাঘ) 


২৪শে জানুয়ারী 


২৫শে জায়ারী - 
২৬শে জানুয়ারী 
২৭শে জানুয়ারী 
২৮শে জাঙ্থয়ারী 


২৯শে ও ৩*শে 
জাহুয়ারী 
৩১শে জানুয়ারী 


১৮৮৩) 
ফেব্রুয়ারি 


স্থান 
কলিকাতা 


* 


কলিকাতা 


জচার্ধায কেশবচন্দ্ 
বিষয় 
ব্রহ্মমন্দিরে সমন্ত্দিনব্যাপী উৎসব 
-প্রাতে কেশবের উপদেশ-__ 
“আত্মাই আমার বন্ধু-_আত্মাই 
আমার শত্রু” 
ভারতবর্ষীয় ত্রাঙ্মসমাজের সাধারণ 
সভা ও ইংরেজীতে উপাসনা 
নগরসংকীর্তন _-বিডন পার্কে 
কেশবের শেষ বক্তৃতা, সন্ধায় 
্রন্ষমন্দিরে প্রতাপচঞ্দ্রের উপা- 
সনা 
মঙ্জলবাড়ীর উৎসব ও ভারতবর্ষীয় 
ব্রাঙ্মঘমাজের সাধারণ সভার 
অবশেষ কার্ধা 
আধ্যনারীসমাজ 
977৭ ০06 7০0এর উৎসব 
দিবনৃতা+-কমল কুটারে 
প্রাতঃসন্ধ্যা ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা, 
মধ্যানছে কমলসরোবরে জলাভি- 
যষেকে 
প্রচার-সৈন্য-যাত্রা 


কমলসরোবরের চারিদিকে নিজ্জন 
যোগসাধন, উতৎ্নব-সমাপ্তি 
[00 1351000 000790কো 
কেশবচন্দ্রের পত্র 
এই পত্রপাঠে রোমাণ ক্যাথলিক- 
গণের কুষ্টভাব 
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১৯৬২ 
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১৯৬৭ 
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১৯৭৩ 


ইংরাজী সঙ্গ স্বাদ 
কলিকাতা 


১৮৮৩, 


৯ই মার্চ 


১১ 


১৮৮৩) 
১২ই মাচ্চ 


১৮৮৩, 
ওরা এপ্রিল 
(২১শে চৈত্র, 
১৮০৪ শক ) 
১৮৮৩) 
৪ঠ--২২শে 
এপ্রিল 
১৮৮৩) 


২২শে এপ্রিল 


২৮৮ 


বিষয়নির্ঘন্ট . 


বিষয় 


২৯৯৭ 


্ষ্ঠা 


লর্ড বিশপের কেশবের পত্রের উত্তর, - ১৯৭৩ 


[01 819502এর সভাপতিত্বে 
10608170০1154 পারি- 
তোধিক দান 

ভাই প্রতাপচন্দ্রের সমস্ত পৃথিবী 
ভ্মার্থ যাক্রা-কেশবের প্রার্থনা 

প্রচারবন্ধুগণের সহিত কেশবের 
সম্বন্ধের বিপধ্যয়। কেশবচন্দ্র দিন 
দিন যোগে প্রমত্ত। তদ্গ্রহীতি- 
গণের উপদেশ-গ্রহণে বিরাগ 

বন্ধুবর্গের মধো নানা মারাত্মক 
রোগ 

কেখবের  নবধ্ধ-প্রচার-প্রণালী 
প্রবন্ধ_কেশবের সংস্কার সর্বব- 
বিধ সংস্কার__সামালিক, ধশ্দ- 
সম্পকী়। নৈতিক, মানসিক, 
রাজকীয় 

বন্ধুগণের চৈতন্যসাধন জন্য সর্বববিধ 
প্রার্থনা বিকল হওয়ায়, শেষ 
প্রার্থনায় নকলের নিকট কেশব- 
চন্দ্রের বিদায় গ্রহণ 

ভাই কালীশঙ্কর দাসের দৈনন্দিন 
লিপি হইতে পরবর্তী কয়দিনের 
প্রার্থনা নকলের সার 

ব্রহ্মমন্দিরে কেশবচন্দ্রের শেখ উপ- 
দেশ_স্ষ্টিতে সামঞ্চস্যর কর্তা 
ও সপ্তন্থর” 
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১৩ই এশ্রিল 
€১লা বৈশাখ, 
০১৮০৫ শক ) 
১৮৮৩) 
৮ই ফেব্রুয়ারী 


১৮৮৩) 


৯ই ফেব্রুয়ারি 


১৮৮৩, 
২৩শে এপ্রিল 
১০৮৩ 
১৩ই মে 


১৮৮৩, 


৩১শে মে 


১৮৮৩, 


২৪শে মে 


আচাধ্য কেশবচন্দ্র 


স্থান 
কলিকাত। 


কোচবিহার 


কলিকাতা 


সিমলা 


কলিকাতা 


সিমলা 


বিষয় 


প্রচারকদিগের পুনর্শিলন জন্য 
চারিটা ব্রত 


প্রথম পৌত্রের জন্ম 


দৌহিত্র কোচবিহার রাজকুমারের 
নামকরণ ও অন্নপ্রাশন, কেশবচন্দ্র 
'াজরাজেন্দ্র নারায়ণ নাম প্রঙ্গান 
করেন 

সপরিবারে কেশবের পিমলায় যাত্রা 


ইংরাজীতে বিগ 5৭0100 
লিখিতে প্রবৃত্ত হন। অদ্য 'নব- 
বিধান, পত্তিকায় তাহার 'প্রথম 
মুদ্রণ প্রকাশ নট 

উপাধ্যায় গৌরগোবিদ্দ দ্বারা নব- 
সংহিতা গ্রন্থের সংস্কৃতে অন 
বাদ 

সিমল। হইতে ভাই গৌর- 
গোবিন্দকে কেশবের পঞ্জ 

বাজাসম্পর্কে _ রাজভভ্তি সম্বন্ধে 
কেশবের আদর্শ 

মহারাজ্জীর জন্মদিনে কেশবের 
প্রার্থন! 

6৮7 01595058007) (তেজ 
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সিমলা 


কলিকাত। 


বিষয়নির্ঘণ্ট 
বিষয় 

রাজ্জীর জন্মদিনে হিমালয় হইতে 
কেশবের ঘোষণাপত্র 

বিজেতাদিগের প্রতি বিজিত- 
দিগের কর্তব্য, বিষয়ে কেশবের 
“করিও না” শীর্ষক প্রবন্ধ , 

বিশ্েষ ও সংঙ্লেষ_-বেদ, বেদাস্ত 
ও পুরাণ এই তিনের এঁকাস্থল 
নববিধান 

ইউনিটেরিধানগণের নিকট দর- 
বারের পক্ষ হইতে পত্র 

*্তাহারা সকলেই স্বর্গে যাইতেছে 
_তাহারা এইরূপ বলে" এই 
প্রবন্ধ। [পাপ লইয়া কেহ 
স্বর্গে প্রবেশ করিতে গ্বারে না। 
স্বর্গের বাহিরে শুদ্ধিপ্রক্রিয়াভূষি 
(18184607% ) আছে ।] 


| পপূর্ণবিশ্বাশী মগুলী” প্রবন্ধ 


"যোগ-বিগ্যালয়” প্রবন্ধ 

“ঈশা ও কেশব" আখ্যায়িকা 

“নববিধি” প্রবন্ধ 

কেশবের পত্রাবলী__বন্ধুদিগকে 

যোগ- অধিভূত, অধ্যাত্ম 

কেশবের সিমলায় অবস্থিতির 

২ক্ষেপ বৃত্তান্ত 

সিমলায় ভাঙ্রোৎসবে প্রার্থন! 

“যোগ” বিষয়ে প্রবন্ধ (0০৫9-- 
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২৩০০ 
ইংরাজী সন 
১৮৮৩, 
সেপ্টে্বরের শেষ 


-২২শে অক্টোবর 
২৪শে অক্টোবর 


১৮৮৩, 


৮ই নভেঙ্গর 
৯ই নভেম্বর 


১৮৮৪ 
১৬ই সেপ্টেম্বর 


১৮৮৩, 
৮ই নতেগ্গর 

১৮৮৪, 
১লা জানুয়ারী 


১৮৮৩, 


ডিসেম্বর 
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আচার্য ফেশবচন্্ 


স্থান 
সিমলা 


কাণপুর 
কলিকাতা! 


কোচবিহার 


কলিকাতা . 


বিষয় 
সিমলা ত্যাগ 


কাণপুরে শেষ প্রার্থনা 
কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন এবং নব- 
দেবালয়-নিম্মাণের উদ্যোগ 
কোচবিহার মহারাজের সিংহা” 
সনোপবেশন উপলক্ষে কমল- 
কুটারে কেশবের প্রার্থন! 
রাজগৃহে মহারাজাকে বরণ এবং 
কেশবের আশীর্ববাদপঞ্র 
নবদেবালয়নিষ্্ীণাদদি সম্পর্কে 
গিরিশচন্দ্রের ১৮০৯৬ শকের ১লা 
আশ্বিনের ধশ্মতবে প্রবন্ধ 
নবদেবালয়ের ভিত্তিস্থাপন (পৌর্ক্া- 
ঠিক উপাসনান্তে ) 
নবদেবালয়-প্রতিষ্টা ও কেশবের 
প্রার্থনা 
চিকিৎস! সম্বন্ধে কেশবের অভিমত 
(১৮০৫ শকের ১৬ই পৌষের 
ধশ্মতত্বে দ্রষ্টবা ) ূ 
ফেশবচন্ত্রের ন্বর্গারোহণের পর 
স্থলভঙলমাচার পত্রিকায় লিখিত 


বৃত্তান্ত 


_ রোগশয্যায় কেশবকে দেখিবার 


জন্য পরমহংসদেবের আগমন 
কেশবকে দেখিবার জন্য লর্ড বিশ- 
পের আগমন 


২০২৮ 


২০২৪ 


২০৩২ 
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২০৩৪ 


২০৩৬ 


২০৩৭ 
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২০৪২ 


২০৪৭ 


২৭৪৮ 


-উৎরাজী সন 
১৮৩, 
২৮শে ডিসেম্বর 
১৮৮৪, 
জাচয়ারি 
১৮৮৪, 


৮ই জানুয়ারি 


১৮৮৪, 
৮ই জানয়ারী 


১৮৮৪, 


১৩ই জানুয়ারি 


স্থান 


কলিকাতা 


হলদিবাড়ী 


কলিকাতা 


বিষয়নির্ঘন্ট 
বিষয় 
কেশবকে দেখিবার জন্য মহধি 
দেবের আগমন 
কেশবচন্দ্রের আসন্নকাল 


স্ব্গারোহণ 


অস্ত্যেষ্িক্রিয়! 

কেশবচন্দ্রের ভবিষ্বদ্বাণী ( অস্তিম 
কালে) 

হলদিবাড়ীর ব্রবস্বরূপনামা নাগ! 
সাধুষ কথা । কেশবের সহিত 
পরিচিত না থাকিয়াও, রোগের 
কথা কিছু না জানিয়াও, কেশ. 
বের মৃত্যুর দিন বেলা আন্দাজ 
দশটার, সময় হঠাৎ শোকার্ত 
হইয়া, তথা হইতে উর্ধস্বাসে 
দৌড়িয়া পলারন 

কেশবের মৃতাতে “হুসগ্ধাদ*লিপি- 
কর” যাহা লিখিয়াছেন € ১৮৫ 
শকের ১৬ই মাঘ ও ১লা ফাস্গ- 
নের ধশ্মতত্বে ভষ্টব্য ) 

আচাধ্য-সমাগম ( মন্দিরে ) 


কেশবচক্দ্রের- মহত্বন্বীকাঁর :-_ 
মহারাজ্জী ভিক্টোরিয়া 
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২৫২ 
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২০৫৭ 
২০৬১ 


২০৬৭ 
২০৬৭ 


২৯৬৮ 4 


২৩০২ 


ইংরারী সন 


স্থান 


আচার্য কেশবচন্দ্র 


বিষয় 
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1২৮৮ ০071 11798021)1617 

951০8] [১00110 00010 

121758166 

বজবাসী 

তত্ববোধিনী পত্রিকা 

প্রভাতী (প্রধান আচার্যের মুখে 
শ্রুত- কেশব সম্বন্ধে তাহার মত) 


পৃষ্ঠা 


২৫৬৯ 


২5৭২ 


২৯৭৪ 
২০৭৭ 
২০১৭ 
২০৮৩ 
২৮৪ 
৭০৮৪ 


৫৮ 


১৬৫ 


৮৪৭ 

৮৫১ 

১০২৩ 
১০৭৫ 
১২০৪ 
১৬২৮ 
১৬৭৭ 


২১১৩ 


২১১৮ 


২১২৪৯ 


২১৩৬ 


ফুটনোট 
১১ 


ফুটনোট 


ফুটনোট 
২৬ 
এঁ 
১৬ 
১ 
এ 
পৃষ্ঠানংখযা 
২১ 
শু 
২৮ 


২৪--২৫ 


২১ 


শুদ্ধিপত্র 


অশুদ্ধ 


অগ্রহায়ণ সংখ্যা 
তিরন্কৃত, 
১৭৮৭ শকের 
অগ্রহায়ণ সংখ্যা 
১৭৫৪---১৭৫৫ 
১২ই অগ্রহায়ণ 
২২শে নভেম্বর 
উপস্থিত 
নিম্কলতা 
[5 
১৯৭৫ 
২৪শে মাঘ 
দায় 
উপাসন 
“অনুশীলন” ১ম ভাগে 


00. 93-94, 
ধর্মপিতা রাজা 
রামমোহন রায় 


১৮৫১ 


দ্ধ 


শ্রাবণ লংখ্যা 
তিরস্কৃত 

১৭৬৮ শকের 
১লা শ্রাবণ সংখ্যা 
১৮৫৪--১৮৫৫ 
১৭ই অগ্রহায়ণ 
১লা ডিসেম্বর 
উপস্থিত 
নিক্ষলতা 


05861) 


১০৭৫ 

২৪শে মার্চ 

যায় 

উপাসনা 

'অস্থশীলন” ১ম ভাগে, 

(পূর্বসংস্করণ:) 

0. 93-94, ৬০1. [' 

ধর্মপিতামহ রাজা 
রামমোহন রায় 

১৮৬১ 


যোজন | - 


১৭৯৮ পৃষ্ঠায় ফুটনোট সংযোজন :--১৭শে ফেব্রুয়ারি, ১০৮১ ইং তারিখে 


২১১৩ পৃষ্ঠায় ২৬।২৭ পংক্রিস্থিত 
“এ মহাত্মা--.ভক্কির যোগাপাত্র।” 
ইহার পরে সংযোজ্য £_ 


কেশবচন্দ্র ভাগলপুরের নবনির্মিত 
্রঙ্গমন্দিরের প্রতিষ্ঠাকাধ্য করেন ।__ 
,(ধন্মতত্ ১৮০২ শক, ১লা চৈত্র, পৃঃ ৫৯, 
এবং 59708৮11701, 1707 
2০১ 7881 ভ্রষ্টবা |) 


এই কথা “অন্গশীলনের” পরবর্তী সংস্করণে 
বাদ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব 
ংস্করণের ঘে পাতায় এই কথ! আছে, 
তাহার' প্রতিলিপি (০৫০17) 
শ্রযুক্ত যোগেন্নাথ গুপ্প্রণীতৃ “কেশব- 
চন্্র ও বঙ্গসাহিত্য গ্রন্থের মধ্যে আছে। 


ে 





